








জুন 





সেপ্টেম্বর ১৯৪৫৪ 

প্রকাশক £ অমল গুপ্ত অক়্ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোভ (ত্রিতল )' 
কলকাতা ৭০০ ০০৪ 

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাস মুদ্রাকর প্রেস 
১০/১সি মারহাট্র। ডিচ লেন কলকাতা ৭০* ০০৩ 
রক ও মুদ্রণ £ দি আর্টিজান 

১*৭/এ বিপিনবিহারী গাঙ্লী স্ট্রিট কলিকাতা 9০০ ০১২ 

প্রচ্ছদ ঃ অজয় গুপ্ত 


ধাশহার অনুগ্রহে 
সমগ্র মহাভারত পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, 
ধাহার আদেশে 
এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, 
সেই 
পুণ্যক্শেরক রবীন্দ্রনাথের 
পবিত্র নাম স্মরণ করিয়। 
পাঠক-পাঠিকাঁদের হাতে 


সমর্পণ করিলাম । 


নিবেদন 


পরমেশ্ববের কৃপায় "মহাভারতের সমাজ দ্বিতীয় বাঁর মুদ্রিত হইল। 

মহাভারত ভাঁরতীস্ব সত্যতাঁর নিত্যকাঁলের ইতিহাঁম এবং ধন্মগ্রন্থ। 
স্বয়ং বেদব্যাঁপই ইহাকে পঞ্চম বেদ-নামে অভিহিত করিয়|ছেন। বিষয়ের 
গ্ুরুত্বে এবং আকুতির বিশীলতাঁয় এই গ্রন্থ জগতে অতুলনীয় । এই গ্রন্থের 
উপম। খুছিয়! পাওয়। যায় না। সথুদ্রের মত এই গ্রন্থ একমাত্র নিজেই উভার 
উপমীস্থল। মানুষের জীবনে এমন কোন অবস্থাই থাঁকিতে পানে ন।, যাহাতে 
মৃহাঁভীরতের দৃষ্টান্ত বা উপদেশের অবকাশ নাই । ন্রয়ৎ গ্রন্থকার মহষি যাঁছ। 
বপিয়াছেন, তাহাঁই এই বিরাট গ্রন্থের প্রক্কষ্ট পরিচয় 

ধম্নে চার্থে চ কামে চ মোঁক্ষে চ ভবুতর্মভ। 
যদিহাস্তি তন্ত্র যন্নেহাঁন্তি ন কুত্রচিৎ ॥ আদি ২৩৯০ 

'য1 নাই ভারতে তা নাই ভারতে”_এই প্রাচীন প্রবাদ বাসবাক্যের প্রাতি- 
ধ্বনিমাত্র । প্রধানত: ইতিহাঁম হইলেও মহাভারত ভারতবর্ষের শেষ্ট ধশ্ম গ্রন্থ । 
অধ্যান্শাগরূপেও ইহাঁন তুলনা হয় না। উপনিষৎ ও দর্শনাদির চরম 
প্ মহাঁভারতেই সব্ধাপেক্ষ। বেশী আলোচিত হইয়াছে। ইহাঁর অন্তর্গত 
শিমদভগবদগীতা, সনতসজাতীয়, মোক্ষধশ্ম প্রভৃতি অংশের তুলনা অপর কোন 
অধ্যাত্মশান্বীয় গ্রন্থের সহিতও করা চলে না। সকল সম্প্রদায়ের নিকটেই 
মহাভারত পরম আদরের বশ্ত। যদিও কুরুপাঁ গুবের যুদ্ধকাহিনীকে অবলম্বন 
করিয়া! মহাভারত রচিত হইয়াছে, তথাপি যুদ্ধবর্ণনা ইহার গৌণ উদ্দেশ্য | 
এতিহাঁসিক ঘটন। এবং উপাখ্যানের উপদেশের মধ্য দিয়ী সকল বিষয়ে পথ- 
নিধ্েশ এবং সতাপ্রচারই মহাঁভীরতের মুখ্য উদ্দেশ্থা | 

র্বীক্রনাথ বলিয়াছেন, “দেশে যে-বিছ্যা, যে-মননধার। যে-ইতিহাসকথ। 
দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন কি, দিগন্তের কাঁছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, 
একসময়ে তাঁকে সংগ্রহ কর। তাঁকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল 
সমস্ত দেশের মনে । নিজের চিত্প্রক্ষের যুগব্যাঁপী এশ্বর্ধকে জুম্পষ্টরূপে নিজের 
গোচর করতে ন| পারলে তা ক্রমশ অনাঘরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। 
কোনো এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল ; দেশ একান্ত 
উচ্ছ৷ করেছিল আপন ্ুত্রচ্ছিন্ন রত্বগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, 
তাকে হ্ত্রবদ্ধ ক'রে সমগ্র করতে এবং তাঁকে র্বলৌকের ও সর্বকালের 


নন 


৮৩ 


ব্যবহারে উৎসর্গ করতে । দেশ আপন বিরাঁট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে 
সমাজে স্থিরগ্রতিষ্ঠ করতে উতস্থক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ 
পণ্ডিতের অধিকারে, তাঁকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সাধারণের আফ্বত্বগোচর করবার 
এই এক আশ্চর্য অধ্যবসীয়। এর মধ্য একটি প্রবল চেষ্টা, অক্রাস্ত সাধনা, 
একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আঁপন 
লক্ষ্ীভূত করেছিল, তাঁর স্পষ্ট প্রমাঁণ পাঁওয়! যাঁয় “মহাভারত” নাঁমটিতেই। 
মহাভারতের মহৎ সমুজ্জল রূপ ধাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন, "মহাভারত নামকরণ 
তাদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে তৌমগ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ । 
ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে । সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে 
তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্তভৃমি পত্তন করে দ্িলেন। সে 
শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাঁজনীতিতে তব্রজ্ঞানে বহুব্যাপক | তাঁর পর থেকে ভারতবর্ষ 
আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্গ্রন্থি 
বারশ্বার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর, কিন্তু ইতিহাঁস- 
বিস্াত সেই যুগের সেই কীতি এতকাল লোঁকশিক্ষাঁর অবাঁধ জলসেকপ্রণাঁলীকে 
নান। ধারায় পূর্ণ ও চল করে রেখেছে । গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব 
আজও বিরাজমান । সেই মূল প্রতআ্বণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরস্তর 
প্রবাহিত ন। হোত, তা হোলে ছুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকৃপে 
মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত । সেইদ্দিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্তর ।-.-"-. 

ভারতে এই যে মহাঁভাঁরতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেম, সেই 
যুগের মধ্যে তপস্তা। ছিল, তার কারণ ভাঁগারপুরণ তাঁর লক্ষ্য ছিল ন।, তার 
উদ্দেশ্য ছিল, সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্বোধন, চাবিত্রস্থষ্টি”।১ 

তিনি অন্থাত্র বলিয়াছেন, “রামায়ণ মহাভাঁরতকে মনে হয় যেন জাহ্ৃবী ও 
হিমাচলের ন্যায় তাহার! ভাঁরতেরই, ব্যাস বাল্ীকি উপলক্ষ্যমীত্র।-..ভাঁরতের 
ধারা ছুই মহাঁকাঁব্যে আপনার কথ। ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে ।""'রামায়ণ 
মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহীন।'--স্তবধ হইয়! শ্রদ্ধার সহিত 
বিচাঁর করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহম্র বৎসর 0 কিরূপ 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছে । আঁমি যত বড় সমালোচকই হই ন। কেন, একটি 


১ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রূপ, “শিক্ষা । 


৬/০ 


সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাঁসপ্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট ষদি 
আমার শির নত ন। হয়, তবে সেই ওঁদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।...বাঁমায়ণ ও 
মহাভারতকেও আমি বিশেষতঃ এইভাবে দেখি। ইহাঁর সরল অন্ুষ্ট,প্ছন্দে 
ভাঁরতবর্ষের সহম্র বৎসরের হ্বৎপিও স্পন্দিত হইফ়া আসিয়াঁছে”।১ 

কবির এই সশ্রদ্ধ সমালোচনার পর মহাভারত সম্বন্ধে আঁর কিছু বলিবাঁর 
থাকে না। আমর! এই কালজয়ী গ্রস্থের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও বিশ্মিত হইয়। শুধু 
রচয়িত। খষি-কবির চরণে প্রণাঁম নিবেদন করিতেছি__- 

“নমঃ সর্ধবিদে তণ্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে” । 

প্রাচ্য পণ্ডিতগণের স্চিস্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, থৃষ্টের জন্মের ৩১০১ ব্সর 
পূর্ধ্বে কুরুপাগুবের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এবং পরীক্ষিতের দেহত্যাগের পরে 
জনমেজয়ের সর্পসত্রের পূর্ব্বে মহাভারত রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ থুষ্টপূর্বব 
৩০৪১ অন্দে মহধি কৃষ্ণদ্ৈপাঁয়ন মহাভারতের রচনা আরম্ভ করেন এবং 
তিন বতমরে রচনার পরিসমাপ্তি হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাঁভারতকে 
আরও দুইহাজার বৎসর পরের বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রাচ্য 
পণ্ডিতগণের অভিমত দৃঢ় যুক্তিপ্রমাণের উপর প্রতিষঠিত। মহাভারতের 
অন্তর্গত জ্যোতিষের বচনগুলির সাহাষ্যেও তাহাদের সিদ্ধান্ত দৃঢ় হইয়া 
থাকে । অন্ুসন্ধিৎহ্থ পাঠক-পাঁঠিক! ভাঁরতাঁচাধ্য মহাঁমহৌপাধ্যাঁয় শ্রীযুক্ত 
হরিদাস দিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রকাশিত মহাভারতের ভূমিকায় এইসকল | 
বিষয়ে অনেক তথ্য পাইতে পারেন । 

উপাখ্যান-ভাঁগের সহিত মহাভারতের শ্রোকসংখ্য। একলক্ষ। উপাখ্যাঁন- 
ভাগ ছাঁড়। মহাভারতের লোকসংখ্যা! চব্বিশ হাজার । মহাভারতের সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত বা সুচী অনুক্রমণিকাধ্যায়ে (আদি ১ম অঃ) দেড়শত শ্লোকে 
বণিত হইয়াছে । 

এই বিশাল গ্রন্থ রচন। করিয়৷ ব্যাঁসদেব প্রথমতঃ আপনপুত্র শুকদেবকে 
পড়াইয়াছিলেন, তারপর পল, স্থ্মস্ত, জৈমিনি ও বৈশম্পায়ন-_এই চারিজন 
শিল্তকেও পড়াইয়াছিলেন। আদিপর্রের প্রথম অধ্যায়ে এইমকল বিষয় 
বিস্তৃতভাঁবে কথিত হইয়াছে। 

/ মহাভারতের প্রথম প্রচার তক্ষশিলায় ( পাঞ্ীবের রাওয়ালপিপ্ডি জিলায় ) 
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জনমেজয়ের সর্পসত্রে। ব্যাসদেবও সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ 
জনমেজয় ও ব্রাঙ্ষণগণের বিশেষ আগ্রহে ব্যানদেব তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট 
আপন শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত বলিবাঁর নিমিত্ত আদেশ করিয়াঁছিলেন। 
গুরুর আদেশে মুনি বৈশম্পায়ন সেই যজ্ঞে ভারতকথা শোনাইয়াছিলেন। 
সেখানে অনেক মুনিখষি ও গুণিজন উপস্থিত ছিলেন |... মহাভারতের দ্বিতীয় 
আবৃত্তি নৈমিষারণ্যে, কুলপতি শৌনকের ঘাদশবার্ষিক সত্রে। সেখানে 
লোমহ্র্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতি বক্তা এবং সমবেত যাজ্জিক ও যজ্ঞদর্শকগণ 
শোত।। স্ৃতরাঁং “মহাভারতের সমাজ” বলিলে আজ হইতে পাচহাঁজার 
বৎসর পূর্বের ভারতের স্মু'জকে বুঝিতে হইবে। 

মহাভারতে তিনুটি স্তর লক্ষ্য করা যাঁয়। রচনাঁকালের অনেক পূর্বের 
ঘটনা ও উপাখ্যানাদদি ইহাঁতে স্থান পাইয়াছে-_বাঁমায়ণের বৃত্তান্ত, 
নলোপাখ্যান, সাবিত্রীর উপাখ্যান ইত্যাদি। প্রত্যেক পর্ধেই পুরাতন 
অনেক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । বিশেষতঃ শাস্তি ও অন্থশাসন্পর্বে 
ভীম্মযুধিষঠিরসংবাঁদে অসংখ্য. প্রাচীন ইতিহাসের কথ! আঁছে। সেইলকল 
বর্ণনাঁকে প্রোক-মহাভারতীয় স্তররূপ্পেগ্রহণ করা যাইতে পাঁরে। মহাভারতে 
বণিত পাত্রপাত্রীর চরিত্র এবং তাৎকাঁলিক অপরাপর ইতিবৃত্তকে মহাভারতীয় 
স্তররূপে গ্রহণ করিতে পারি। মহাঁভারত-রচনার পরে অর্থাৎ কলিযুগে 
যে-সকল আচার-ব্যবহাঁর চলিবে, তাহাঁরও কিঞ্চিৎ বর্ণন] মার্কগ্ডেয়-স্মাস্ত! 
( বনপর্বদ ) প্রভৃতিতে, পাওয়। যায়। সেইসকল প্রকরণকে৫পরমহাঁভারতীয় 
স্তররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্কতরাং বুঝিতে হইবে (প্রাকমহাভাবতীয় 
সমাজ পাঁচহাঁজার, বৎ্সবেরও প্রাচীন এবং পরমহাঁভারতীয় সমাজ মহাভারত- 
রচনার ছুই চারিশত বৎসর পরের । অর্থাৎ আজ হইতে সাড়ে চারিহাজার 
বংসর পূর্বের প্রায় একহাজার : বৎসরের. ভারত-ইতিহাস মহাভারত বহন 
করিতেছে" 

কোন কোন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাভারতের অনেক অংশকে 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিমত প্রকাঁশ করিয়াছেন। এমন কি, তাহার শ্রীমদ্‌- 
ভগবদশীতাঁকেও প্রক্ষিপ্ত বলিতে ছাড়েন নাই। কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত অংশ 
বুঝিবার কৌশলও আবিষ্কার করিয়াছেন । একেবারে কোন অংশই প্রক্ষিপ্ত 
হয় নাই, ইহা৷ যেরূপ বলা চলে না, সেইকপ স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ যত্র তত্র প্রক্ষেপই 
করিতেছিলেন-_-ইহা! বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। মুক্রাধন্ত্র প্রচলনের পূর্ব পর্্যস্ত 
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নানা কারণে মূল পাঠের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বিচিত্র নহে। দেশভেদে 
লিপিভেদে, কীটদষ্ট স্থানে আচ্মানিক সংযোজন, কথক এবং পাঠক 
মহাঁশয়গণের স্বরচিত শ্নোকের ক্রোড়পত্র ও তাহাদের লিখিত প্রাচীন 
কিন্বদন্তী তাহাদের লোঁকাম্করের পর অপর লেখকের দ্বারা মূলের মধ্যে 
সংযোৌজন-_ ইত্যাদি কাঁরণ নিশ্চয়ই ছিল। অন্তথ| পাঠভেদ, অধ্যায় ও 
শ্লোকসংখ্যার অপামপ্রন্ত ইত্যাদি ঘটিতে পাঁরিত নাঁ। পরস্ত মহাভারতের 
হ্যায় বৃহাদাকার গ্রন্থের প্রক্ষিগ্ু-নির্দারণ দুঃসাধ্য ব্যাপার । বিরোধী বচনের 
সমাধানের চেষ্টা না করিয়া, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়। দেওয়াও এক প্রকার 
দুঃসাহস। রুচিবিরুদ্ধ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে হ্বসিদ্ধাস্ত স্থাপন কর! সহজ 
হয়, কিন্তু শাস্ত্রবিচারের ভারতীয় পদ্ধতি অন্যরূপ। ভারতীয় পণ্ডিতগণ 
পদ-বাক্য-প্রমাণশাস্ত্বের (ব্যাকরণ, পৃর্ব্মীমাঁধসা ও ন্যায়) সাহাঁষ্যে শাস্ গ্রন্থের 
আপাতবিরোধী অংশেরও সমাধীনের চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টায় বিফলকাম 
হইলে অগত্যা বহুবিরোধী অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে বাধ্য হন। পুণার 
ভাঙারকার_ ওরিয়েন্টাল ..রিসাচ্চ. ইনস্টিটিউটের প্রকাশিত মহাভারতের 
পাঠান্তর প্রদর্শনের কাঁজে দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
হস্তলিখিত অনেকগুলি মহাভারতের পুঁথির পাঁঠ দেখিবার অবকাশ আমার 
ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের গ্রন্থের ভিতর আকাশ-পাতাল বৈষম্য কোথাও 
চোঁখে পড়ে নাই । দীর্ঘকালের ব্যবধানে গ্রন্থে প্রচুর পরিবর্তন-পরিবদ্ধন 
ঘটিয়াছে সতা, কিন্তু এখন বেদব্যাস-রচিত যথার্থ অংশ বাছিয়া বাহির করা 
সম্ভবতঃ অসাঁধ্য। নিজের অক্ষমতার জন্য সেই দুঃসাহস করি নাই । 

মাছষের সঙ্ঘকে সমাঁজ বলে। মহাঁভাঁরতে মানুষকে খুব বড় স্থান দেওয়। 
হইয়াছে । হংসগীতাঁয় ( শ। ২৯৯তম অঃ ) গীত হইয়াঁছে__ 

; “গুহাং বর্গ তদিদং বো ব্রবীমি, 
ন মাষাচ্ছেষ্টতরং হি কিঞ্চিৎ” । 

গুহা একটি মহৎ তত্ব বলিতেছি, মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। 

মহাঁভারতকাঁর মুন্ুষকে মান্ষ্রূপেই দ্রেখিযাছেন, দেবত্তে উন্নীত করেন 
নাই। প্রাকৃতিক ও অগ্রারকৃতিক ব্যাঁপারের বিচিত্র সমাবেশে মহাভারত 
সমৃদ্ধ। দেবত। ও মানুষের আত্মীয়তা, খধিদের তপস্যা ও সাময়িক স্থলন, 
বর ও শাপপ্রদান, স্্রী-পুর্ুষের অসংকোচ-মিলন, অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তাস্ত 
প্রভৃতি বহুবিধ ঘটনার বর্ণনায় মহাভারত যেন মর্ত্যলোকের গ্রন্থ হইয়াও 
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ত্রিলোকবাসীব পাঠ্যগ্রস্থ। ইহাঁর পাত্রপাত্রীদের জীবস্ত চরিত্র যেমন বিচিত্র, 
সামাজিক আঁচার-ব্যবহারও তেমনই বিচিত্র। পরস্ত অনেকগুলি আচাঁর 
এখনও ভারতীয় সমাজে সচল রহিয়াছে দেখিয়। আমরা বিস্মিত হই। প্রাচীন 
সমাজের অনেক অধুনীলুপ্ত আঁচরণ দেখিয়া আমরা কৌতৃহল বোঁধ করি এবং 
তখনকার মাঁছ্ষকে যেন জীবস্তরূপে দেখিতে পাই। মহাকালের নিখ্বিকার 
সাক্ষীর মত নিরাসক্ত চিত্তে মহষি তাহার এই অপূর্ব রসসমৃদ্ধ সংহিতা 
রচনা করিয়াছেন । শ্রীকুষ্ণকে সাক্ষাৎ তগবান্‌ বলিয়া প্রকাশ করিয়াও মধ্যে 
মধ্যে তীহার চরিত্রে মান্ুষী মায়ার খেল! লক্ষ্য করিয়াছেন। একমাত্র 
মহামতি বিছুরের চরিত্র ব্যতীত আর সকলের চরিত্রেই ছুই চাঁরিটি দুর্বলতা 
1 ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভীন্ম, দ্রোণ, গান্ধারী, যুধিষ্ঠির__কেহই বাদ পড়েন 
নাই। সরল ভাষায় আপনার জন্মবৃত্বান্ত প্রকাশ করিতেও সত্যসন্ধ গ্রন্থকার 
মহধির ক কম্পিত হয় নাই, অথচ সেই যুগেও সমাজে কাঁনীন-পুত্রের স্থান 
খুব ভাল ছিল না । মহধি কবির এই অপূর্ব সত্ানিষ্ঠ। মহাভারতের সর্বত্র 
লক্ষ্য করা যাঁয়। ' 
ববীজ্রনীথের নিদ্দেশকে শিরোধাধ্য করিয়া মহাভারতের সমাঁজচিত্র 
অন্কণের চেষ্টা করিয়াছি। সমাঁজেই মানুষের বড় পরিচয় । গ্রন্থখানি বাঙ্গালা 
ভাষায় লিখিত বলিঘ! প্রমাঁণরূপে উদ্ধত বচনগুলিও পাঁদটাকায় বাঙ্গাল! 
অক্ষরেই লিখিয়াছি। অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাদের নিকট 
বঙ্গবাসী-প্রকাশিত মূল মহাভারত থাঁকিবার সম্ভাবনা, এইহেতু ১৮২৬ 
শকাব্দে বঙ্গবাশী-প্রেদ হইতে প্রকাশিত পণ্তিতপ্রবর পঞ্চানন তর্কবত্ত 
মহশিয়ের সম্পাদিত মহাঁভাঁরত হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি । মহাভারতে 
আঠাঁরটি পর্ব-_আদ্দি, সভ|, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, 
সৌপ্তিক, স্ত্রী, শাস্তি, অন্ুশাঁধন, অশ্বমেধ, আঁশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক, 
ও ম্বর্গারোহণ। খিল-হরিবংশ গ্রন্থখাঁনি মহাভারতের পরিশিষ্টবূপে পণ্তিত- 
সমাজে আদৃত হইয়া থাকে । মহাঁভাঁরতেও হরিবংশের পরিশিষ্ুতা স্বীরুত 
হইয়াছে। হরিবংশে তিনটি পর্ধ-_হরিবংশ, বিষুঃট ও ভবিষ্ব। জঙ্কলনে 
হবিবংশের প্রমাণও গৃহীত হইয়াছে । পাদটাকায় প্রমাণের উদ্ধৃতিতে পর্বের 
নামের আছ্ক্ষর ব। প্রথম ছুই অক্ষর গৃহীত হইয়াছে । যেমন--বিরাঁট পর্বের 
সাঙ্কেতিক সংক্ষেপ “বি” আদি পর্বের আদি" ইত্যাদ্দি। যে বিষয়ে একার্থক 
অনেকগুলি উক্তি মহাভারতে পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে বক্তব্যের সমর্থকরূপে 
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ছুই একটিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট উক্তিগুলির পর্ব, অধ্যায় ও 
শ্লোকসংখযা একসঙ্গেই যোগ করিয়াছি। প্রথম উদ্ধত বচনের সহিত 
সেইগুলির ভাঁষ৷ এক ন] হইলেও ভাবের মিল রহিয়াছে । 

এই গ্রন্থের পাঁওুলিপির “শিক্ষা” প্রবন্ধটি পড়িয়! রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের ছুই 
স্থানে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন ৷ ত্বাহার লিখিত মন্তব্য গ্রন্থের ১২১ তম ও 
১৩৪ তম পৃষ্ঠার পাঁদটীকাঁয় সন্নিবেশিত হইল। 

বিষয়বস্ত-সস্কলনে ত্বর্গত পণ্ডিত জয়চন্ত্র সিদ্ধান্তভৃষণ মহাশয়ের “শ্রীমহাভীরতের 
বৃহত্স্থচী” গ্রন্থ হইতে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি। বিশ্বভারতীর কয়েকজন 
খ্যাতনাঁমা অধ্যাপকমহাঁশয় হইতে নান! বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছিলাম। 
কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের নাম ম্মরণ করিতেছি__স্বর্গত অধ্যাপক দেশিকোঁত্ম 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, অধ্যাপক দেশিকোঁত্তম শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন 
সেন মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী মহাশয় ও অধ্যাপক 
ডাঃ শ্রীযুক্ত হাঁজারী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় । ইহাঁদের উপদেশ ও সহায়তা 
আমার উত্সাহবৃদ্ধি এবং পথপ্রদর্শন করিয়াছে । 

শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উতসাঁহদীন ও নানাপ্রকাঁর 
সহায়তার কথ! চিরদিন স্মরণ করিব। তাহার উদ্যোগেই এই গ্রন্থ প্রথমতঃ 
প্রকাশিত হইয়ীছিল। 

প্রথম প্রকাশের পর যে-সকল স্থধীজন বিভিন্ন পত্রিকায় গ্রন্থখানির 
সমালোঁচন! করিয়াছিলেন, যে-সকল হিতাকাঁজ্জী মহাঁনুভব ব্যক্তি ব্যক্তিগত 
পত্রদ্ধার। গ্রস্থবিষয়ে নানাবিধ আলোঁচন৷ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের 
উপকার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি । এই সংস্করণে তাঁহাদের উপদেশ 
ও নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন সাধিত হইয়াছে । 

ইহাতে কোন কোন বিষয় নৃতনভাবে সংযোজিত হইয়াছে এবং কোন 
কোঁন প্রবদ্ধের স্থান পরিবন্তিত 'হইয়াছে। পরস্ধ প্রবন্ধসংখ্যার হ্বাঁস-বৃদ্ধি 
ঘটে নাই। 

এই সংস্করণেও শ্রীযুক্ত স্ধীরচন্ত্র কর মহাশয় গ্রন্থখানিকে নির্দোষ করিবার 
নিমিত্ত যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ভাঁষার দ্বার। সম্পূর্ণ প্রকীশ করিতে” 
পাঁরিতেছি না। শুধু প্রুফ দেখাই নহে, সমালোচকের দৃষ্টিতে বিষয়বস্তর 
অদ্ল-বদল করিতেও তিনি আম।-অপেক্ষা অধিকতর যত্ব করিয়াছেন। 
তাহার এই স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়ত। ন! পাইলে গ্রস্থখানির অঙ্গ হানি ঘটত । 
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বিশ্বভারতীর ম্পেশ্ঠাল অফিসাঁর ( পাঁবৃলিকেশন্‌ ) শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র ভট্রীচার্ধ্য 
মহাশয়ের উদ্যোগ ব্যতীত এই সংস্করণ এত শীঘ্র প্রকাশিত হইত না । 
তাহার মদাশয়তা। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতেছি। 

'নাভানা-প্রেসের সদ্ব্যবহার ও তত্পরতা, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। 
গ্রন্থের বর্ণাশুদ্ধির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও মুদ্রাকর মহাশয় বিস্বৃত 
হন নাই। বিশেষ নিপুণতাঁর সহিত প্রেসকর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানি ছাঁপাইয়াছেন। 
তাহাদের কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 

তর্সা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাঁর নিকট গ্রন্থখাঁনি পূর্বের মতই আদৃত 
হইবে। ইতি 


জন্মাষ্টমী, ১৩৬৬ 


বিশ্বভীরতী, বিদ্যাভবন, প্রীমুখময় শর্মা 
শান্তিনিকেতন । 


সূচী 
প্রথম খণ্ড 

বিবাহ (ক) 3 অতি প্রাচীন কালে স্ত্রী-পুরুষের স্বৈরাচার, স্বৈরাচাঁরই 
প্রাকৃতিক, মহাভারতের সময়েও উত্তরকুরুতে এই আচার, শ্বেতকেতু কর্তৃক 
বিবাঁহমর্ধ্যাঁদা-স্থাপন ১) দীর্ঘতম কর্তৃক নারীদের একপতিত্ব-বিধান, দীর্ঘতমার 
অন্নুশাসনের ব্যতিক্রম, খতুকাল ভিন্ন স্বচ্ছন্দবিহাঁর, বিবাহের সংস্কারত্ব ও 
পবিত্রতা ২; বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পুত্রোৎ্পাদন, গৃহস্থের অবশ্য বিবাহ- 
কর্তব্যতা, পুত্রলাভের শ্রাঘ্যতা, একমীত্র পুত্রের বিবাহের অপরিহী্ধ্যতা, দঘবাপর- 
যুগ হইতে স্ত্ী-পুংমিলনে প্রজাস্থষ্টি ৩; সাধারণের পক্ষে বিবাহ না করা খুব 
শুভ আদর্শ নহে, পরদাঁরে আসক্তি গরজি। নিন্দিত, ভাধ্যাই ত্রিবর্গের মূল 

; ধশ্পত্বীর স্থান বহু উচ্চে, নারীর উজ্জল ছবি, গারহস্থ্যের দায়িত্, পতি ও 
কয়েকটি শব্দের অর্থ ৫7 মাতৃবাঁচক কয়েকটি শব্দের নিরুক্তি, 
বিবাহের বয়স-নিরূপণ, নগ্নিকাঁবিবাহ একটিও নাই, মহাভারতের মহিলাগণ 
যৌবনে বিবাহিত ৬; বয়স্ক কন্যা ঘরে থাঁকিলে পিতামাতার দুশ্চিন্তা, গ্রাতি- 
বেশীদের অকারণ জিজ্ঞাসা, পিতৃগৃহে খতুমতী কন্যার তিনবৎসর পরে বর- 
নিরূপণে স্বতত্ত্রতা ৭; আটপ্রকার বিবাহ, ব্রাহ্ম, ধরব, আর্য, প্রাজাপত্য, 
আন্মর, গান্বব্ব ৮; বাক্ষল, পৈশাঁচ,বিবাহের ধশ্মীধর্শত্ব, জাতিবিশেষে বিবাহের 
প্রকারভেদ, মিশ্রিত বিবাহবিধি, গান্ধর্ব ও রাক্ষ লোকচক্ষে খুব ভাঁল মনে 
হইত না৷ ৯ সমাজে গান্বব্ব ও রাক্ষবিধির প্রসার, ব্রান্ষ-বিধানই সর্বাপেক্ষ। 
প্রশস্ত, বিবাহে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ১০; হিন্দুসমাঁজে বিবাহের স্থান, বর-কন্তার 
বংশপরীক্ষ।; 'ন্ত্রীরত্বং ছুষ্কুলাচ্চাঁপি', কন্তাঁর বাহিক শুভাশুভ-বিচাঁর, বরের 
শাঁরীর লক্ষণবিচার ১১) পিতার ও মাতামহের সন্বন্ধবিচার, সমান গোত্র- 
প্রবর-পরিত্যাঁগ, মুলক বিবাহ, পরিবেদন পরিবেতা প্রভৃতি ১২ নিয়মের 
উল্লজ্ঘন, ভীমের হিড়িম্বাবিবাহ, জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্ার বিবাহের নিয়ম, 
ভ্রাতৃহীন। কন্যা অবিবাহা! ১৩; গুরুকম্তা-বিবাহ নিষিদ্ধ, নিষেধের প্রতিকৃলে 
সমাঁজ-ব্যবহার ১৪ । বিশাতৃভ্ী- বিবাহ, জাতিতেদে কন্ঠাগ্রহণ ১৫; ব্রাহ্মণের 
্রাহ্মণজাতীয় ও ক্ষত্রিয়ের কষত্রিয়ার প্রাধান্য, অভিভাবকের কর্তৃত্বে বিবাহ 
স্থর করাই সমীচীন, বিপক্ষ-মতের প্রবলতা, ছুম্মস্তশকুস্তলা-সংবাদ, পরাঁশব- 
মত্যবতী-সংবার্দ ১৬) কুর্য্যকুত্তী-মংবাদ, পণগ্রথা, কন্তাশুক্ধই বেশী প্রচলিত, 


ঃ 


মদ্রদেশে ( পাঞ্চাব ), খচীকের পত্বীগ্রহণ ১৭) কাশীরাঁজছুহিত মাঁধবীর শুক্ক, 
শুক্ধগ্রহণ বিক্রয়ের সমান, শুক্ষের নিন্দা ১৮১ কন্তার নিমিত্ত অলঙ্কাঁরগ্রহণ 
দোঁষাঁবহ নহে, শুন্বদাতাই প্রকৃত বর, শুন্কদীতা বিবাহের পূর্বে বিদেশ চলিয়! 
গেলে অন্ত পুরুষ-সংসর্গে পুত্রোৎ্পাদন, প্রথম প্রস্তাবক বরপক্ষ ১৯; পারিবারিক 
প্রাচীন ব্যক্তির দায়িত্ব, পুরোহিত পাঠাইবার নিয়ম, ব্রাহ্মণদের ঘট কতা, বর- 
কর্তৃক কন্তা-প্রার্থনা ২০ ; পূর্বে প্রস্তাব ন! করিয়। কন্যাঁদান, বাগ্দান, অনিবাধ্য 
কারণে বাগ্দানের পরেও অন্য পাত্রে কন্তাসম্প্রদান, সর্বত্র এ নিয়ম ছিল না, 
স্বয়ংবর কন্তাঁর পিত্রালয়ে, রাক্ষমবিবাহ বরের বাড়ীতে ২১ কন্যাকর্তার 
বাড়ীতে বিবাহ, বরধাত্রী, বরের মা এবং অন্তান্য মহিলাও যাইতেন, উৎসবে 
আতীয়ম্বজনের নিমন্ত্রণ, লগ্ন স্থিরীকরণ, বিবাহে হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান ২২) 
পুরোহিতকর্তৃক হৌঁম, দম্পতির অগ্নিপ্রদক্ষিণ, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদদীগমনে বিবাহ 
পূর্ণ হয় ২৩3 হরিদ্রাক্সীন, বিবাঁহসভা-বর্ণন, স্বয়ংবর-বর্ণনা ২৪ কন্তাদাতার 
প্রদত্ত যৌতুক, খাঁওয়া-দাঁওয়। ২৫ 7 ব্রাঙ্ণকে দান, আত্মীয়ন্বজনের উপহ্র- 
প্রদান, বরের বাঁড়ীতে কন্তাঁপক্ষীয়ের সৎকার ২৬। 


বিবাহ €খ) $ বিবাঁহে বর্ণবিচার ২৬) প্রতিলোম বিবাহের নিন্দা ২৭) 
অন্ভলোম বিবাহ, দ্বিজাতির পক্ষে শুদ্রাগ্রহণ নিন্দিত, দ্বিজাতির শুদ্রাগ্রহণে 
মতভেদ ২৮) বিভিন্ন জাতির মিলনে উৎপন্ন সন্তানের পরিচয়, সঙ্করজাতীয় 
সম্তানগণের মাতৃজাতিতে পরিচয়ের নিয়ম, দেবতা, যক্ষ প্রভৃতির সহিত 
মাঁষের বিবাহ ২৯) সৌন্দধ্যের আঁকর্ষণে বিবাহ, স্ত্রীপুরুষের মিলনাকাক্ষাঁর 
প্রাধান্ত, আদর্শ-স্মলন, বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্ত ৩০; পুত্র শব্দের অর্থ, পের 
প্রকারভেদ, স্বয়ংজাত, প্রণীত, পরিক্রীত পৌনর্ভব, কাঁনীন, শ্বৈরিণীজ ৩১১ 
দত্ত' ক্রীত, কৃত্রিম, সহোঁট, জ্ঞাতিরেতা, হীনযোনিধূত, পঞ্চবিধ পুত্র, বিশপ্রকার 
পুত্র ৩২; পুত্রিকাপুত্র মাতামহের বংশরক্ষক, ক্ষেত্রজ-পুত্রে ক্ষেত্রীরই অধিকার, 
বীজীর নহে; কুমারীর সম্ভানে পাণিগ্রহীতার অধিকার ৩৩; কৃতকপুত্রের 
সংস্কারাদির নিয়ম, কানীনপুত্রের নিয়ম, কষ্ণঘ্বৈপায়ন কানীন হইলেও 
শাস্তচপুত্র'-নাঁষে পরিচিত হন নাই, কর্ণ পাওুবই কাঁনীন পুত্র, কানীন ও 
অধুযুট পুত্রের নিন্দা ৩৪ ? কুমাঁরীর সন্তানপ্রসবে কলঙ্ক ৩৫ বহুপুত্র-প্রশংসা, 
একমাত্র পুত্র অপুত্রের মধ্যে গণ্য, তিন পুন্র জন্সিলে অপুত্রতাদোষ নাশ হয়, 
বহুপুত্রবত্তার নিন্দা ৩৬) রুচিভেদ্দে মতভেদ, পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের গৌরব, 
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বন্ধ্যাত্ব বেদনাদায়ক, ধনীর সম্ভানসংখ্য! কম, দরিদ্রের বেশী ৩৭ ? নিয়োগপ্রথা, 
নিয়োগপ্রথ। ধন্শবিগহিত নহে, ত্রাহ্ষণের ওরসে ক্ষত্রিয়ের জন্ম ৩৮; বিচিত্র- 
বীর্যের মৃত্যু, ধর্মরক্ষার নিমিত্ত সত্যবতীকত্ৃক ভীম্মকে অনুরোধ, ভীম্ষের 
অস্বীকৃতি, গুণবান্‌ ব্রাঙ্গণকে নিয়োগ করিতে ভীম্ষমের প্রস্তাব ৩৯; সত্যবতী- 
ব্যাস-সংবাঁদ, ধৃতবাস্ট্রীদির জন্ম, পাঁওুঁকর্তক কুস্তীর নিয়োগ ৪০) নকুল ও 
মহদেবের উৎপত্তি, বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমার পুত্রজনন, নিয়োগ গ্রথায় শার- 
দ্ণ্ডায়িনীর তিনটি পুত্র ৪১১ আচাধ্যপতীতে সন্তান-উৎপাদন, নিয়োগ প্রথায় 
তিনি পুত্রের অধিক আকাঙ্ষ। করা নিন্দিত, নিয়োগপ্রথায় অধন্ম-আণস্ব। 
৪২; ক্ষেত্রজ পুত্রকে সমীজ খুব ভাল চক্ষে, দেখিত না, অধ্িনী বতুন্নাত 
উপেক্ষণীয়া নহে ৪৩ $ বিধবার বিবাহ ৪৪) কলিষুগে নিষিদ্ধ, দ্রাসীদ্দের নৈতিক 
শিথিলতা ৪৬; দাঁনীগণও প্রভুদের স্ত্রীরপেই বিবেচিত হইতেন ৪৭; রক্ষিতা- 
পোষণ, পুরুষের একসঙ্গে একাধিক বিবাহ, পত্বীবিয়োগে পুনব্বিবাঁহ ৪৮; এক- 
পত্বীকতার প্রশংসা, পত্রীদের প্রতি সমান প্রীতিব্যবহার কর্তব্য, প্রাচীন কাল 
হইতেই বনুপত্বীকত! প্রচলিত, দুশ্চরিত্র ও অগ্রিয়বাদিনী স্ত্রী পরিত্যাজ্য, 
প্রীয়শ্চিত-ব্যবস্থা, বলীতৎকারে শ্বীলোকের দোষ নাই ৪৯? স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে 
কঠোর শাস্তি, পরদাঁর-গমনের নিন্দা ও পাপখ্যাপন, নারীর বছুপতিকতার 
প্রচলন ছিল ন! ৫০; দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র ; অতি 
প্রাচীন যুগে জটিল। ও বাক্ষীর বহুপতিকত৷ ৫১) মাধবীর পর পর চাঁরিবার 
বিবাঁহ, কুরু প্রভৃতি দেশে নারীদের বহুপতিকত্ব, মকল পতিকে সমানভাবে 
না! দেখ! পাপের হেতু» পাঞ্চালীর প্রতি সকলের ভাল ধারণ! ছিল ন।, বহু- 
পতিকতা৷ নিষিদ্ধ ৫২7 পাত্রনির্বাচনে দরিদ্রের অনাঁদর, ধনীর কন্যা বিবাহ 
টবিলে দরিদ্রের বিপত্তি ৫৩১ সমান ঘরে সন্থন্ধাদি সৃখকর, পত্ী বা শ্বাশুরের " 
গ্রহ হইলে দুঃখ ৫9 


গর্ভাধানাদ্দি সংস্কার 2 দশ সংস্কার ৫৪) গর্ভাধান বা খতুসংস্কার, খত্ব- 
ভিগমনের অবশ্ঠ-কর্তব্যতা, অনৃতুগমন নিন্দিত ৫৫; খত্বনভিগমনে পাঁতক, 
ত্বভিগমনে ্ন্নচরধ্য খলিত হয় না, চতুর্থাদি রাত্রিতে অভিগমন, সম্ভোগের 
গাঁপনীয়তা, পরিত]াঁজ্য কাল ৫৬; প্রথম তিন রাত্রি পরিত্যাগ, গভিণীগমন 
হিত, অভিগমনের পর শুদ্ধি, সহবাঁসকালে উত্রুষ্ট সম্তানের কামনা ৫৭১ 
ত্যাসক্তি নিন্দনীয়, উৎকৃষ্ট লস্তান লাভের নিমিত্ত তপন্তা, পিতাঁমাঁতাঁর 
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শুচিতার ফল, ধন্মাবিরুদ্ধ কাম ৫৮3 গর্ভাধান-সংক্কার ধন, অর্থ ও কামের 
হেতু ) পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, জাতকম্ম, নবজাত সন্তানের কল্যাণে দাঁন-দক্ষিণ! 
৫৯; শিশুকে আশীর্ববাদী-প্রদ্রান, নামকরণ, নিক্ষমণ, অন্নপ্রাশন, রী 
উপনয়ন বিবাহ, গোঁদান ৬০ ; উপকর্ম ৬১। 


নারী £ পুত্র ও কন্যার সমতা ৬১, নারীর স্থানবিচাঁরে প্রধান বিষয় 
চরিত্র, কন্তারও জাতকম্মাদি সংস্কার ৬২; পিতৃগৃহে কন্তার শিক্ষা, দত্তকপুত্রের 
ম্যায় কন্তাঁকেও দাঁন করা, পিতৃগৃহে বালিকার কাঁজকশ্ন ৬৩) কোন কোন 
কুমারীর নৈঠিক ত্রন্ষচর্যয, যোগিনী স্থলভা ৬৪) তপন্থিনী শাগ্ডিল্যদুহিতা, দিদ্ধা 
শিবা, নারীর নৈষ্টিক ব্রন্মচর্য্ের গ্রতিকূলে একটি উদাহরণ, ব্রঙ্গবাদিনী প্রভাঁস- 
ভাধ্যা ৬৫১ স্ত্রীলোকের অস্বাতন্ত্র্য, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পিত্রালয়াদিতে 
সাময়িকভাবে গমন, দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বান নিন্দিত ৬৬7 অনপত্য। বিধবাদের 
পিতৃগৃহে বাস, পাতিত্রত্যই আদর্শ সতীত্ব, সতীত্ব পরম ধন্ম, নারীর তেজন্বিতা, 
শকুন্তলা, বিদুলা ৬৭; গান্ধীরী, কুস্তী ৬৮7 দ্রৌপদী, দ্রৌপদীকে পাশাখেলাতে 
পণরাখায় নারীত্বের মধ্যাঁদা (?)১, ভাধ্যার প্রশংস। ৬৯ পত্রী মাতৃবৎ 
সম্মাননীয়া, স্ত্রীজাতির পুজ্যত, পরিবারে নারীর সম্মান ৭০? নারীর স্বভাঁব- 
জাত গুণ পতিরতাঁর আচরণ ৭১7 পুত্র অপেক্ষা স্বামী প্রিয়তর, তপস্থিনী 
গৃহিণী ৭২; সাংসারিক কর্শে স্ত্রীলোকের দায়িত্ব, পুরুষের বিকাঁশে নারীর 
সহায়তা, ভোজনাদির তত্বাবধান ৭৩; পাঁতিব্রত্যের ফলশ্রুতি, সতীত্ব এক- 
প্রকার যোগ, পতিব্রতার উপাখ্যান ৭9; গান্ধারীকর্তৃক কৃষ্ণকে অভিসম্পাত, 
দময়স্তীকর্তৃক ব্যাধভম্ম, সাবিত্রীর উপাখ্যান ৭৫; সমাঁজের আদর্শ পাতিব্রত্য, 
কল্যাণীয়াকে যেভাবে আশীর্বাদ করা হইত ৭৬; অগ্রিসম্মুথে লহধম্মিণীত্ব, 
স্বতন্ভাবে যজ্ঞাদিতে অনধিকাঁর, শাগ্ডিলীম্মনা-সংবাদ, প্রোধিতভত্তুকাঁর 
ব্যবহার ৭৭ $ নারীর যুদ্ধ (?), বিবাহিতাদের অন্তঃপুরে বাস ও অবরোধপ্রথা। 
অন্তত্র গমনে অন্ুমতি-গ্রহণ, উৎসবাঁদিতে বহির্গমন, সন্ত্রস্ত ঘরের মহিলাগণ 
শিবিকায় যাতায়াত করিতেন, পুরুষগণও সঙ্গে থাকিতেন ৭৮) মুনিঝষিদের 
সন্্রীক পর্যটন, মভাসমিতিতে নারীদের আঁসন, সোঁয়রস-পান, বানপ্রস্থ-অবলম্বন 
৭৯) উদ্দেশ্টের সফলতার নিমিত্ত ত্পন্ত।, স্ত্রীলোকের নিন্দা ৮* ১ বৈরাগা 
উৎপাদনের নিমিত্ত নারীদের নিন্দা, বিবাহাদিতে যৌতুকাদিরূপে নাবীপ্রদান 
৮১) নারীধর্ষণ দুশ্চরিত্র। নারী, ধধিতা নারীর স্থান ৮২; সাধারণ সমাঞ্জে 
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বিধবাদের স্থান, সহমরণ, সহমরণ-প্রশংস। ৮৩; পতিপুত্রবতীর মৃত্যু সৌভাগ্যের 
ফল ৮৪। 


চাতুর্বর্ণ্য £ বর্ণাএমিসমাজ, বর্ণ ও জাতি ৮৪$ দেবতাদের জাঁতিভেদ, 
বর্ণস্থষ্টি, জন্মগত বর্ণজাতি বিষয়ে উক্তি ৮৫3 কর্মদ্বারা বর্ণ ও জাতি (1) ৯০) 
উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধান ৯৩) কুলোচিত কর্মের প্রশংসা ৯৬; সাধু 
চরিত্রের গুণে সামাজিক সম্মানলাভ ৯৭; জাতি জন্মগত ৯৮$ কর্মের 
দ্বার জাতি স্বীকার করিলে অসঙ্গতি, বিশ্বামিত্রাদরির জন্মগত জাতির পরিবর্তন 
তপস্যার ফল বা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমমাত্র ; গোত্রকাঁরক খধিদের তপস্যা) 
সন্কর জাতি ১০০। 


চত্ররাশ্রম ১ আশ্রম চারিটি, আশ্রমধর্মের ব্যবস্থা ঈশ্বরকুত, চাঁরিবর্ণের 
অধিকাঁর ১০১; জীবনের প্রথম ভাগে ব্রন্মচর্ধয, ব্রহ্মচারীর কর্তব্যাকর্তব্য ১০২3 
্রক্ষচর্ষ্যে অমৃতত্ব, ব্রহ্মচর্য্ের পাঁদচতুষ্টয়, ব্রহ্মচর্য্ের মাহাত্ম্য, ব্রহ্মচারী শব্দের 
অর্থ, নৈষ্ঠিক ত্রহ্ষচর্যোর ফলকীর্তন ১০৩; নেষ্ঠিক ত্রহ্ষমচাঁরীর পিতৃখণ নাই, 
সমাবর্তন, আঁতক ১০৪; জীবনের দ্বিতীয় ভাগে গাহস্থ্য, গাহস্থ্যে পত্তীগ্রহণ, 
চারিপ্রকার জীবিকা, গৃহস্থের কর্তব্য ১০৫ ১ পঞ্চযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃঘজ্ঞ ১০৬3 
দ্েবষজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, হৃষজ্ঞ, এশ্বধ্যলীভের উপায় ১০৭; লক্ষমীছাড়ার আচার, 
মান্ছষের ঞণচতুষ্টয় ১০৮3 খণপরিশোধের উপায়, গাহস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্টতা, 
গৃহস্থের দায়িত্ব ১০৯ সাধু গৃহস্থগণের মুক্তি, আশ্রমান্তরগ্রহণেই মুক্তি হয় 
ন।, বানপ্রস্থের কাল, মপত্বীক বানপ্রস্থ ১১০; বানপ্রস্থগণের কৃত্য, চাঁরি- 
প্রকারের বানগ্রস্থ ১১১১ বৈখানস্ধশ্মের উদ্দেশ্ত, ধৃতবাষ্রাদির বানগ্রস্থ গ্রহণ, 
কেকয়রাজ শতযূপ, যযাঁতি, পার অবৈধ বানপ্রস্থ ১১২; রাঁজধিগণের 
নিয়ম, সন্গ্যাঁস, সন্ত্যানীর কৃত্য ১১৩) চারিপ্রকারের সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসাশ্রমের ফল, 
সন্যাসিগণের পরহিতৈষণা, যোগজ বিভূতি অপ্রকাশ্ত ১১৪ 7) আশ্রমধর্ম- 
পালনের পৰিণতি ১১৫ । 


শিক্ষ। 3 বিস্ার্থীর ত্রহ্গচর্ধযব্রত, গুরুগৃহে বাস ও স্বগৃহে গুরুকে রাখা, 
শিক্ষা আরস্তেব বয়স ১১৬ জাঁতিবর্ণনিষ্বিশেষে শিক্ষা, শিক্ষণীয় বিষয়, 
রাজাদের অবশ্ব-শিক্ষণীয় ১১৭7 স্রেচ্ছভাঁষা, বিভিন্ন ভাঁষাঁবিৎ পণ্ডিত, বেদচর্চ, 
খ 


শু 


গুরুগৃহবাঁসের কাঁল ১১৮) শিশ্ঠসংখ্যা, গুরুগৃহে বাঁসের চিত্র, ধৌম্য ও আরুণি 
১১৯) উপমন্থ্যর গুরুভক্তি ১২০১ আচাধ্য বেদের শিশ্যবাৎসল্য, শুক্রাচাধ্য 
ও কচ, দ্রোণাঁচার্যের শিক্ষা ১২১; অজ্জনের তপস্যা, শুকদেবের গুরু বৃহস্পতি, 
শিক্বের যোগ্যতা অনুসারে বিদ্যাদান, অধ্যাত্মবিদ্ভায় অধিকারী, শিষ্কের কুল 
ও গুণ পরীক্ষা, বেদে শূত্রের অনধিকার ১২২ শস্ত্রবিদ্ায় সম্ভবতঃ জাতি- 
বিচার ছিল না (দ্রোণ ও কর্ণ), দ্রোণ ও একলব্য ১২৩১ শূদ্রের শীস্ব- 
জ্ঞান ১২৪3 শাস্ত্রীয় উপদেশশ্রবণে সকলেরই অধিকার, জাতিবর্ণনিব্বিশেষে 
অধ্যাপকতা ১২৫; হীনবর্ণ হইতে বিদ্যা গ্রহণ, সাধারণতঃ ব্রাঙ্ষণেরই অধ্যাঁপকতা, 
গুরুপরম্পরায় বিগ্যাবিস্তৃতি ১২৬) গ্রস্থাদির অস্তিত্ব ১২৭ শত্ত্রবিচ্যায় গুরু- 
পরম্পরা, একাধিক গুরুকরণ, স্বগৃহে গুরুকে রাখা ১২৮১ গুরুশিহের সম্প্রদায়, 
অধ্যয়নের নিয়ম প্রণালী, বিদ্যালাভের তিনটি শত্র, বিছ্যার্থীর পরিত্যাজ্য ১২৯১ 
বিদ্ভার্থীর পরিচ্ছদ, বিচ্যার্থর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা, অনধ্যায় ১৩০; পরীক্ষা, 
গুরুদক্ষিণা, উতন্কের ১৩১) বিপুলের, কুরুপাঁগুবের ১৩২; অজ্জুনের, গালবের, 
একলব্যের ১৩৩; সমাবর্তনের পর কোন কোন শিষাকে গুরুর কন্তাঁদান ১৩৪ ; 
স্ত্রীলোকের শিক্ষ!, গৃহশিক্ষক, অভিভাবকের শিক্ষকতা, শকুন্তলা, সাবিত্রী 
১৩৫) শিবা, বিছুলা, স্থলভা ও প্রভাসভার্যা, ক্রহ্মজ্ঞা গৌতমী, আচার্যা 
অরুন্ধতী, পতিব্রত। শাঁগ্ডিলী, দময়ন্তী ১৩৬; একজন ব্রা্গণী, শিখণ্ডী, গঙ্গা 
সত্যবতী, গান্ধারী ১৩৭; কুন্তী, দ্রৌপদী ১৩৮7 উত্তরা, মাধবী, শাস্ত্রে 
স্ীলোকের অধিকার, বেদাঁভ্যান দ্বিজাতির নিত্যকম্ম ১৩৯3 সর্বাবস্থায় 
অপরিত্যাজ্য, নিঃস্বার্থ অধ্যাপনা ১৪০; পধ্যটক মুনিখধিগণ, জ্ঞানবিস্তারের 
আকাজ্ক।, গর্পচ্ছলে শিক্ষার বিস্তৃতি, পুরাঁণ-ইতিহাসাদির প্রচারব্যবস্থা, শিক্ষার 
ব্যাপকত। ১৪১) অধ্যাঁপনাঁর শাস্ত্রীয় প্ররোচনা, সশিষ্য গুরুর দেশভ্রমণ) 
শিক্ষাবিস্তাঁরে তীর্থের দান ১৪২3 বিদ্বান্দের বসতিতে বাঁসের উপদেশ, 
যক্র-মগুপগুলি শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্র শিক্ষার বলিষ্ঠতা ১৪৩7 বাঁজসভায় 
জ্ঞানিগণ, মিথিলার বিদ্যাপীঠ ১৪৪; ধনিগৃহে দ্বারপপ্ডিত, বদরিকা শ্রমের 
বিদ্যাগীঠ, নৈমিষারণ্যে মহাবিগ্যালিয় ১৪৫; আচাধ্যগণের বৃত্তি, রাজকীয় 
সাহাঁধ্যদান ১৪৬; সাধারণ সমাজের দাঁন, বিগ্ভাধিগণ সমাজের পোস্ত, 
বর্ণগত বৃত্তিব্যবস্থায় শিক্ষার গভীরতা ১৪৭) শিক্ষার সহিত বাস্তবতার 
যোঁগ, জীবনব্যাপী শিক্ষার কাল, বিদ্যাঁর সার্থকতা! চবিত্রগঠনে এবং পুণ্য 
কর্মে ১৪৮। 





বত্তিব্যবস্থা। ৪ বৃতিব্যবস্থার প্রাচীনতা, " জাঁতিবর্ণভেদে জীবিকাঁভেদ, 
গ্লীবিকাঁতেদের ফল ১৪৯; কুলোঁচিত বৃত্তি সর্ববথা অপরিত্যাজ্য, স্বধর্দপাঁলনের 
কল এবং উপেক্ষায় ক্ষতি ১৫০) কুলধশ্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে, মাুষের 
পাধারণ ধর্ম, ব্রান্ষণের বৃত্তি ১৫১) কাহাঁকেও কষ্ট দিতে নাই, অর্থসঞ্চয় 
নিষিদ্ধ, প্রতিগ্রহ নিন্দনীয়, উপযাজের অপ্রতিগ্রহ, পতিত হইতে প্রতিগ্রহ ও 
সযাঁজ্যযাঁজন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ১৫২ ) কোনি কোন ব্রাহ্মণের অসাঁপু আচরণ, 
্া্ণের আপদ্ধন্ ১৫৩) আঁপতকাঁলেও ব্রাহ্মণের অবিক্রেয়, শুদ্রবৃত্তি বজ্জনীয় 
১৫৪ 7 ত্রাঙ্মণের সন্তন্টি, পুরোহিত-নিয়োগ ও তাহার কর্তব্য, পৌরোহিত্য- 
বৃত্তির নিন্দার কারণ ১৫৫ $ অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা রাজধন্, 
বঙ্গত্র ভূমি, ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে কূপণ বৈশ্য হইতে রাজাদের ধনগ্রহণ, 
ফত্রিয়ের বৃত্তি ১৫৭১ সমাজের সেবা! করিয়৷ কর গ্রহণ, মৃগয়ী, যুদ্ধ বৃত্তি নহে, 
কত্রিয়ের কষ্টসহিফুণতা৷ ১৫৮; আঁপৎ্কাঁলে অন্ত বৃত্তি গ্রহণ, ক্ষত্রিয়ের আপতৎকালে 
মন্যবর্ণের রাজ্যশীসন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর মিলন, বৈশ্যের বৃত্তি, 
পশুর্ক্ষণে লভ্যাংশ ১৫৯3 ব্যবসাতে লভ্যাঁশ, গোপালনে বিশেষ অধিকার, 
বাণিজ্যে অবিক্রেয় বস্ত ১৬০) শুদ্রবৃত্তি, সঙ্করজাঁতির বৃত্তি ১৬১3 বৃত্তি- 
যবস্থার সুফল ১৬২। 


কৃষি, পশুপালন ও গো-সেবা 2 কষিদ্বার! সমৃদ্ধিলাভ, নূপতির লক্ষ্য, 
ষযকদের সন্তপ্টিবিধান, কৃষির নিমিত্ত জলাশয় খনন, দরিদ্র কৃষকগণকে বীজ 
ভূতি দান ১৬৩) বার্তীকম্মে সাধু লোকের নিয়োগ, কৃষক-প্রতিপাঁলন, 
বরূপে যষ্ঠাংশগ্রহণ, মাসিক শতকর। একটাক। স্থদে কষিঝণ প্রদান, অনুগ্রহ- 
ণ, দরিদ্র কষকগণকে চিরতরে দান ১৬৪১ কর আদায়ে কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির 
য়োগ, নদীমাতৃকাঁদি দেশভেদে রুষিকম্মের বিভিন্ন ব্যবস্থ» ওষধি প্রভৃতি 
ধ্যেরই পরিণতি, প্রাকৃতিক অবস্থাপরিজ্ঞান, বলীবর্দদ্বারা ভূমিকর্ষণ ১৬৫) 
হ্গল, ধাঁন, যব প্রভৃতি শস্য, কৃষিকম্মের নিন্দা, নিজে দেখাশোনা করা ১৬৬) 
শুর উন্নতিকল্পে রাজার কর্তব্য, গরু, অন্তান্ত গৃহপালিত পশু, পশুচিকিৎসা, 
শ্ববিষ্যা, গৌ-বিছ্যা ১৬৭; স্বয়ং গরুর তত্বাবধান করা কর্তধ্য, গরুর মহিম। 
৮৮3 গবাহ্িক-দান, কপিলার শেষ্ঠত্ব, গোদানের প্রশস্ততা, গোময় ও 
ঈঞ পবিত্রতা ১৬৯; শ্রীগোসংবাদ, পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের সমধিক পবিত্রতা, 

-সমৃদ্ধিকর ব্রত, গোমতী-বিষ্যা বা গো-উপনিষৎ ১৭০; গো-হিংসা অত্যন্ত 


৮ 


প্রতিষিদ্ধ, উপায়নরূপে গো-দান, গোধন ও গো-পরিচধ্যা ১৭১) মহষি 
বশিষ্ঠের কামধেনু ১৭২। 


বাণিজ্য: বৈশ্তের বর্ণগত অধিকার, বাণিজ্য বিষয়ে নৃপতির কর্তব্য ১৭২১ 
বৈদেশিক বণিক্দের প্রতি রাঁজীর লক্ষ্য, রাঁজসভাঁয় বণিকৃদের আদর এবং 
সমদ্ধ নগরে বৈদেশিকের আগমন, বৈদেশিক বণিকৃদের আঁয় অন্গুসারে রাজকর 
১৭৩ 7 ক্রয়-বিক্রয়াদির অবস্থা-বিবেচনায় কর ধার্য করা, বেতনম্বরূপ করগ্রহণ, 
ভাঁরতের সর্বত্র পণ্য দ্রব্যের পরস্পর আমদানি ও রপ্তানি ১৭৪; ভারতের 
বাহিবেও ভারতের বাণিজ্যের যোগাযোগ, সমুদ্রযান ১৭৫ । 


শিল্প £ মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি, সোণাঁর ব্যবহাঁরই বেশী, সোণার 
মাহাস্বি” শৈলোদীনদীতে পিগীলিক-সোঁণ। () ১৭৭ বিন্ুমরোবরে বত্বরাঁজি, 
ধাতুশিল্প (অলঙ্কার ), আঁসন, স্থুবর্ণবৃক্ষ, যজ্জিয় উপকরণ ১৭৮১ ষজ্ঞমণ্ডপের 
তোরণাদি, সোঁণাঁর থালা, কলস প্রভৃতি, স্ুবর্ণমুদ্রা বা নিকষ ১৭৯; বূপার 
থালা, তামার পাত্র, কাঁদার বাঁদন, লৌহশিল্প, মণিমুক্তাঁদির ব্যবহার, দস্তশিল্প 
১৮০ 5 অস্থি ও চম্মশিল্প ১৮১ ১ ছত্র ও ব্যজন ১৮২ ১ চাঁমর ও পতাকা, কুশাঁসন, 
উশীরচ্ছদ, শিবিকা, রথ ১৮৩; স্থাপত্য শিল্প ১৮৪; পটগৃহ ( তাবু), উড্ভুপ 
( ভেলা ), মঞ্জ.ষ! ( পেটিকা ) ১৯০) নৌকা ১৯১; পূর্তশিল্প, জলযন্্, কাষ্ঠশিল্প, 
বন্্রশিল্প ১৯২  ধর্মসংক্রাস্ত অনুষ্ঠানে দেশজ বদ্দাদি, শিকা, মধু ( ফলজ, বৃক্ষজ 
ও পুষ্পজ ) ১৯৫; শিল্পরক্ষাঁয় রাঁজাদের কর্তব্য, ধনী শিল্পিগণ হইতে কর 
আদায় ১৯৬, শিল্পের সমাদর, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রশংসা ১৯৭। 


আহার. ও আহার £ প্রকৃতিভেদে আহার্যভেদ, আহারে ক্ষুধাই প্রধান 
সহায়, দুইবাঁরমাত্র ভোজনের বিধান ১৯৮ ত্রীহি ও যব প্রধান খাদ্য, অন্যান্ত 
খাদ্য, মাংসভক্ষণে মতভেদ ১৯৯; বৈধ মাংসভক্ষণে দোষ নাই ২০৭) অভক্ষ্য 
মাস, বৃথামাঁস-ভোঁজন, মাঁসবঞ্জনের প্রশংসা ২০১১ খাগ্য মাংস, মাংসের 
বহুল ব্যবহার, মাছ ২০২; স্থাঁছু দ্রব্য একাকী খাইতে নাই, পরিবারের 
সকলের সমানি খাছ, যোৌগিগণের খাছ ২০৩; পার্ধত্যজাতির ভক্ষ্য, দি 
দুগ্ধ প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা, সোমরস-পান ২০৪ ১ স্ুবাঁপান ২০৫ 3 স্থরাপানের নন্দ 
২০৬১ গোমাঁংদ অভক্ষ্য, অতি প্রাচীন কালে গোহত্যা, অখাগ্ি ২০৭ ১ অন্ন- 


নি 


গ্রহণে বিধিনিষেধ, আপতকালে ভোজ্যাভোজ্যের বিচার চলে ন! ২০৮ ১ আধিক 
অবস্থার তারতম্যে খাছ্যের তারতম্য, ধনী ও দরিদ্রের ভোজন-শক্তির প্রভেদ 
৯) পাক ২১০; পাকপাত্র, ভোজনপাত্র, ভোজনের অন্ঠান্ত নিয়ম ২১১। 


পরিচ্ছদ ও প্রসাধন ঃ বিভিন্ন বর্ণের বন্ত, ব্রাহ্মণগণের সাদ। কাপড় ও 
মুগচন্ম, শুরু বস্ত্রের শুচিতা। রাজাদের প্রাবার-ব্যবহাঁর, কা্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন 
বন্ধের ব্যবহার, যুদ্ধে রক্তবস্ত্ব ২১৩) দেশভেদে বন্ত্রভেদ, বাক্ষলদের বস্্পরিধান, 
উদ্ভীষ, পুরুষদ্দের অঙ্গদাদি অলঙ্কার-ব্যবহার, রাঁজাদের মুকুটে মণি, গলায় 
নিক্ষনিমিত হার ২১৪) সোণার শিরন্ত্াণ প্রভৃতি, পুরুষদের মাথায় লম্বা চুল, 
বেণী প্রভৃতি, শৃঙ্গের আকারে কেশবিন্যাঁস ২১৫; কাঁকপক্ষ, ব্যান ও দ্রোণা- 
চা্যের শ্বশ্রু, ব্রন্ষচারীর পোশাক, বানপ্রস্থ ও সন্্যাসিগণের পরিচ্ছদীদি, 
যজ্জে যজমাঁনের পরিচ্ছদ ২১৬; মহিলাদের পোশাঁক-পরিচ্ছদ্, বিবাহের বস্ত্র, 
স্র্ণমাল্য প্রভৃতি অলঙ্কার, স্ত্রীপুরুষনিব্বিশেষে কুগুলের ব্যবহার, ভ্রমধ্যে 
কৃত্রিম চিহ্ন ২১৭; ছাতি। ও জুতা, চন্দন, চন্দন মাল্য প্রভৃতি, তুঙ্গ ও কষ্ণাগুরু 
২১৮; ঈছুদ ও এবগুতৈল, পিষ্ট রাঁইসবিষা, স্বানান্তে পুষ্পাদ্দিধারণ, পুষ্পমাল্য, 
পুষ্পপ্রীতি ২১৯; কেশবিন্তাস ও অঞ্জনলেপন, বিধবাদের নিরাভিরণতা৷ ২২০ । 


সুদ্দরাচার £ সদাচার শব্দের অর্থ, আঁচারপালনের ফল ২২০) সদাচার- 
প্রকরণ, অন্তঃশুদ্ধি ২২১) আধ্য ও অনার্য ২২২। 


পারিবারিক ব্যবৃহার ই পিতা ও মাতা, পিতা ও মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব 
বিষয়ে মতভেদ, কল্যাঁণ গুরুজনের সেবার অধীন ২২৩) আচাধ্যপৃজা, 
গুরুজনের গ্রীতিউতপাদন শ্রেষ্ঠ ধন্ম ২২৪) গুরুজনের সেবাতে স্বর্গবাঁস, 
পিতৃমাতৃভক্ত ধন্মব্যাধ, দ্েবব্রতের মৃত্যুঞ্জয়তা, গুরুজনের ভরণপোঁষণ ন। 
করিলে পাপ ২২৫3 প্রত্যুষে মহাগুরুপ্রণতি, গুরুজনের আগমনে প্রত্যুর্থান 
ও অভিবাঁদন, সকল কার্যে অন্ুমতি-গ্রহণ, পিতামাতার দোঁষ ধবিতে নাই, 
তাহাদিগকে কার্যে নিয়োগ করিলে পাপ হয়, মহাগুরুর তৃষ্থিতে বিশ্বের 
তপ্তি ২২৬; পিতৃত্রয়, দীন পুত্রের প্রতি পিতামাতার স্নেহ বেশী, ভ্রাতা ও 
ভগিনী, পাগুবগণ ও বিছুবের আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম ২২৭7 জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্টের 
আচরণ ২২৮ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমাননা করা অনুচিত, নলরাজার আদর্শ 


এ ৩ 


্রাতৃপ্রেম, ভাইদের মধ্যে বন্ধুতা ও সৌহাদদযি, পৃথক্‌ পরিবারে বাঁ করা 
ক্ষতিকর ২২৯) জোষ্টা ভগিনী, কনিষ্ঠী ভগিনী, অনপত্যা বিধবা ভগিনীর 
ভরণপোষণ, আদর্শ সর্বত্র অন্ুহৃত হয় নাই, গরুড় ও নাগগণ, জ্যোষ্ঠভ্রাতার 
পত্বী মাতার সমাঁন ২৩০১ সম্ত্রীক জ্োষ্টভ্রাতার শয়নগৃহে কনিষ্ের প্রবেশ 
দূষণীয় নহে, বৈপরীত্যে দোষ, কনিষ্টের পত্বীর প্রতি ভীশুরের ব্যবহার, 
গুরুজনকে “তুমি” বলা তাহাকে হত্য। করার সমাঁন ২৩১) অপমান করিবার 
উদ্দেশে তুমি বলা অত্যন্ত অন্তাঁয়, অন্যথা নহে 3 জামাতার আদর, জ্ঞাতির 
দোষ, জ্ঞাঁতির গুণ, জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহাঁর ২৩২ ; বিপন্ন ছুর্যোধনের প্রতি 
পাগুবগণের ব্যবহার ২৩৩১ জ্ঞাতিগ্রীতি, বৃদ্ধ জ্ঞাতিকে আঁশ্রয়দাঁন, পরস্পর 
বিবাঁদে শত্রবৃদ্ধি, জ্ঞাতিহিংসায় শ্রীভ্রংশ, ধৃতবাষ্ট্রের প্রতি ব্যানের উপদেশ ২৩৪) 
জ্ঞাতি বশ করিবার উপায়, জ্ঞাতিবিবোৌধে মধ্যস্থতা মিত্রকর্শ, পারিবারিক সাঁধু 
ব্যবহার ২৩৫। 


প্রকীর্ণ ব্যবহার ঃ অদৃশ্ঠ বস্ত দর্শনের উপায়, অন্তঃপুরে প্রবেশবিধি, 
অপমানিত করার উপায় ২৩৭; অপুত্রিকাঁদি নাঁরীর মাঙ্গলিক কাধ্যে অনধিকার, 
অভিবাদন ২৩৮; অভিষেক ২৩৯ ; অমঙ্গলস্চক শব্শ্রবণে “্বন্তি-শব উচ্চারণ, 
আত্মহত্যার উপায়, আত্মীয়ের গৃহ হইতে বিদায়ের দৃশ্ত ২৪০) আনন্দপ্রকাশ, 
আধ্যগণ অপশব্ উচ্চারণ করিতেন না ২৪১; ইচ্ছাপূর্বক আত্মীয়-্বজনকে 
বিদায় দেওয়া হইত না, উত্তেজিত করা, উত্সব ২৪২ উপহাস, উদ্কা ও 
উল্মক, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা, ক্রীড়াকৌতুক ২৪৪; গৃহারস্ত ও 
গৃহপ্রবেশ, গো-দৌহন, চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ২৪৬) নর্ভকগণ অকন্তঃপুরে পুরাণ 
কাপড় পাইতেন, নববধূকে সঁপিয়া দেওয়া, নিমন্ত্রণে দূতপ্রেরণ, পতির নাঁম- 
গ্রহণ, পতির প্রতি আশঙ্কা, পতিগৃহে এবং পিতৃগৃহে প্রসব, প্রথম দর্শনে 
কুশল প্রশ্নাদি ২৪৭; প্রিয় সংবাদ শ্রবণে ধনদান, বরদাঁন, বশীকরণ, বালচাঁপল্য, 
বিরাগে নমস্কার” শব্দের প্রয়োগ, ভন্খপনা ২৪৮; ভাশুর-অর্থে শ্বশুর শব, 
ভাশুর ভ্রাতৃজায়ার সহিত আলাপ করিতেন না, ভূতাবেশের প্রবাদ, ভূমিতে 
ধদাঘাত, মন্ুন্ত-ক্রয়-বিক্রয়, মন্ুষ্য-বিক্রয় অবিহিত ২৪৯; মন্ত্র দ্বার! রাক্ষসী 
মায়ানাশ, মাঙ্গলিক দ্রব্য, মুগয়। ২৫০; রোদন, শপথ ২৫১) শাপ ২৫২ 
শ্বশাননম্তৃত পুত্পের অগ্রাহৃতা, সন্ধ্যাকাঁলে কর্মবিরতি, সপত্বীবিঘ্বেষ ২৫৩ 
সভ।-সমিতি, সোমপাঁন ২৫৪ ; ক্ষোতে বন্তীঞ্চলাদি-কম্পন ২৫৬। 


৯১ 


অতিথিসেবা ও শরণাগতরক্ষণ ঃ অতিথিসেব। নিত্যকর্শের অন্তর্গত, 
অতিথির সেবা না করিলে পাঁপ, অতিথি শব্দের অর্থ, অতিথিসৎকারে আঁড়ম্বর 
নিষিদ্ধ ২৫৬) অতিথিপৃজার পদ্ধতি, সমাজে বিশিষ্ট অভ্যাঁগতের সম্বর্ধনা, 
সম্মানিত অভ্যাগতকে বস্ত্রার্দি উপঢৌকন দান, রাজপুরীতে মুনি-খধিদের 
অভ্যর্থনা, অতিথি শত্রু হইলেও অভ্যর্থন। বিধেয় ২৫৭১ অতিথির প্রত্যা বর্তনে 
অন্ুগমন, অতিথির ভোঁজনাবশিষ্ট অন্নের পবিত্রতা, শিবির আত্মত্যাগ, 
কপোত-লুবধক-সংবাদ ২৫৮) স্বর্গারৌহণে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী কুকুর, কুস্তীর দয়! 


২৫৯ । 


ক্ষম। ও শ্রুদ্ধ। 2 যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে ক্ষমীগুণ শমীক-খষির অনুপম ক্ষমা 
২৬০ 7 ক্ষমার প্রশংসা, যযাতির উপদেশ, বিছুরনীতি, যৃধিষ্ঠির-ভ্রৌপদী-সংবাঁদ 
২৬১ ) 'শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা”, ক্রোধশীস্তিতে ক্ষমার শক্তি ২৬২ $ শম-দমের 
প্রশংসাঁচ্ছলে ক্ষমার উল্লেখ, ক্ষমীশীল ব্যক্তির পরাঁভব ২৬৩ $ সর্ব ক্ষমা কর! 
উচিত নহে, সতত উগ্রত৷ বজ্জনীয় ২৬৪ সময় বুঝিয়! ক্ষমা করিতে হয়, 
ক্ষমার পাত্রাপাত্র ও কালের বিবেচন।, লোৌকনিন্দার ভয়ে ক্ষমা, শ্রদ্ধা ভিন্ন 
কিছুই নিপ্পন্ন হয় না ২৬৫7 শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ তামস, সাত্বিকাঁদিভেদে শ্রদ্ধ। 
তিনপ্রকার, অশ্রদ্ধার অনুষ্ঠান নিক্ষল ২৬৬। 


অহঙ্কার ও কৃতত্তা 2 অহঙ্কারী ছুধ্যোধনের পরিণতি, অহঙ্কার ত্যাগের 
উপদেশ ২৬৬) অহঙ্কার পতনের হেতু, যযাঁতির অধংপতন, নহুষের সপ্পত্বপ্রীপ্তি 
২৬৭? আত্মপ্তণ-খ্যাঁপন আত্মহত্যার সমীন, কৃতন্বতাঁর দৌষ ২৬৮। 


দান-প্রকরণ 2 ইহলোঁকে ও পরলোকে দানের ফলভোঁগ, স্বাত্বিকাদি- 
ভেদে ত্রিবিধ দান ২৬৯) মতাস্তরে পঞ্চবিধ দান, অশ্রদ্ধার দীন অতি নিন্দিত, 
নিষফষাম দানের প্রশস্ততা, দাঁনের উপযুক্ত পাত্র, অপাত্রে দানে দাতার অকল্যাণ 
২৭০7 প্রার্থকে বিমুখ করিতে নাই, দানে জাতি বিচাধ্য নহে, পাত্র বিচার্য্য, 
নানাবিধ দানের প্রশংসা, বাঁপী, কূপ প্রভৃতি খনন, কালবিশেষে দানে 
পুণ্যাধিক্য ২৭১) অতিদাঁন নিন্দিত ২৭২। 


৫ দ্বিতীয় খণ্ড". 


ধর্ম ৪ চতুর্বর্গে ধর্মের স্থান, একসঙ্গে ধর্ম, অর্থ ও কামের উপভোগ 
বিরুদ্ধ নহে, ধর্শের প্রয়োজন, ধর্শ শব্দের ছ্বিবিধ বুযুৎপত্তি ২৭৫) অনিন্দ্য 
আচরণই ধর্শ, ধশ্ম উভয় লোঁকে কল্যাণপ্রদ্দ ২৭৬) আহুঠানিক ধর্মের 
প্রধান লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি, ধর্মই মোক্ষের প্রীপক, ধন্মবিষয়ে বেদের প্রামাণ্য 
প্রাথমিক, তারপর ধরন্মশাস্ত্বের প্রামাণ্য ২৭৭7 ধর্মনির্ণয়ে শিষ্টাচাঁবের 
প্রামাণ্য, প্রমাণের বলাবলত্ব ২৭৮১ মহাঁজনে। যেন গতঃ স পন্থাঃ, শ্রুতি-স্থৃতির 
তাঁৎপধ্য নির্ণয় করিতে শিষ্টাচারের সহায়তা ২৭৯; জাঁতিধশ্শ ও কুলধর্মম, 
দেশধন্ম ২৮০ ; ধর্মলাভের উপায়, সর্বজনীন ধর্ম ২৮১ 7 ধর্মের সা্বভৌমিকতা।, 
অহিংসা ও মৈত্রী ২৮২১ ধর্মের সনাতনতা।, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ধশ্ম 
৮৩) ধন্মের পথ সত্য ও সরল, ধর্মে ছল বা কুটিলতাঁর স্থান নাই, ফলে 
অনাঁসক্তির প্রশস্ততা, ধশ্মসংশয়ে জ্ঞানীদের উপদেশ গ্রাহা ২৮৪১ ধন্মের 
পরম্পর অবিবোঁধ, ধশ্মবণিক অতিশয় নিন্দিত, ধশ্মবিষয়ে বলবাঁনের অত্যাচার 
৮৫ ১ ধশ্মে গুরুবু সহায়তা, একাকী ধন্মীচরণের বিধান ২৮৬7 দেশকাঁল- 
বিবেচনায় অনুষ্ঠানের পরিবর্তন, ধন্ম কখনও পরিত্যাজা নহে, ধন্মই রক্ষক, 
ধন্মপালনের নিমিত্ত অসংখ্য উপদেশ ২৮৭ “যতো ধর্মস্ততো! জয়১, ভাঁরত- 
সাবিত্রীতে ধশ্মমহিমা-কীর্তন ২৮৮; সমা'জভেদে ধম্মভেদ, দন্থ্য প্রভৃতির ধর্ম 
৮৯১ দন্্যধর্মেরও উদ্দেশ্য মহ সাধু উদ্দেশ্তে যাহা করা যায়, তাহাই ধন্ম 
২৯০ ) যুগধর্ম্ম, ধর্মের আদর্শ ও উপেয় ২৯১। 


সত্য £ সত্য বাত্ময় তপ্তা, সত্যই সকল ধর্মের মূল, তেরপ্রকার সত্য 

; সত্য সকল সদগুণের অধিষ্ঠান, সত্য শব্দের সাধারণ অর্থ-_যথার্থ বচন 

২৯৩ ; সত্য-উপাসনার উপদেশ, প্রাণিহিতকর বাঁক্যই সত্য, অথার্থ বচনকেও 

সত্য বল! যায়, সত্যানতবিবেচনা ২৯৪ ; অন্যের অনিষ্টজনক যথার্থ বচন-_ 

অনৃত, কৌশিকোঁপাখ্যান, সত্য ও ধর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ২৯৫) শঙ্খলিখিতো- 

পাধ্যান, সত্য-বাক্যের প্রশংসা, বাচিক ও মানস সত্য ২৯৬3 অশ্বমেধষজ্ঞ 

অপেক্ষাঁও সত্যের ফল বেশী, সত্য ব্রক্ষপ্রাঞ্থির উপায়, সত্য দ্বারা মিথযাবাদীকে 

জয় করা, ভীম্মদেবের শেষ উক্তি, সত্য বিষয়ে ২৯৭) কপট শত্য অতিশয় 
দ্বণ্য, হতো গজ ইতি” ২৯৮। 


১৩ 


দেবতা $ দেবতার স্বরূপ ২৯৮3 তাহারা ঈশ্বরের বলে বলীয়ান, 
উপাসকের নিকট তাহার দেবতাই পরমেশ্বর, মূল দেবতা তেত্রিশজন ২৯৯) 
জড় বস্তর অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবতার কল্পনা, দেবতাঁদের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ 
৩০০) অগ্নি, আহুতিপ্রর্দান ও উপাসনা, সহদ্েবকৃত অপ্রিস্ততি, মন্দপাঁলকৃত 
স্ততি ৩০১; সাঁরিন্যক্কাঁদি-কৃত স্ততি, অগ্নির সপ্ত জিহ্বা, ইন্দ্র, ইন্দ্রের সভাঁর 
বর্ণনা, নহুষের ইহ্দ্রত্বপ্রাপ্তি ৩০২) ইন্দ্র একটি উপাধি, ইন্দ্রের কর্তব্য, ইন্দ্র 
পর্জন্যের অধিপতি, ইন্দরধ্বজের পূজ। ৩০৩) খ্ূগণ, কালী ( কাত্যায়নী, 
চণ্ডী) কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহাঁবের প্রতীক, কুবের, গঙ্গা ৩০৪ ; গঙ্গা- 
মাহাত্ম্য, হুর্গা ( যুধিষ্টিরকত স্তৃতি ), ছুর্গানামের অর্থ ৩০৫; অজ্জুনকৃত স্তৃতি, 
মহাদেবের পত্রী, শৈলপুত্রী, বরুণ, বিশ্বকর্মা, বিষু) ৩০৬$ বিষ্ু-উপাসনার 
ফলশ্রুতি, কাম্য বিধুপৃজা, বিষুুর সহম্র নাম, বিষুর মৃত্তি ৩০৭ ; নারায়ণ 
প্রণতি, ব্রহ্মা, ব্রদ্মাই মহাভাঁরত-রচনার মূল প্রবর্তক, যম, শিব ৩০৮ ১ সহত্র- 
নাঁমস্তোত্র, দক্ষষজ্ঞনীশ, মুত্তি ৩০৯; মহাদেবের মাহাত্ম্য ও উপাসনা ৩১০) 
লিঙ্ষমাহাত্ম্য ও পৃজীবিধাঁন, মহাদেব উমাঁপতি, শিব ও রুত্র, শ্রী ৩১১; শ্রীর 
প্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরুষ্চই পরম ব্রহ্গ, সরস্বতী ৩১২; সাবিত্রী, পপ্ললাদির 
নাবিত্রী-উপাঁপনা, সত্য, স্্যের অষ্টোত্তর শতনাম ৩১৩) যুধিষ্টিরকৃত স্বধ্য- 
স্তুতি ও জুর্য্যের বরদান, সৌর-ব্রত, ক্বন্দ, স্কন্দের স্বরূপ ৩১৪; স্কন্দের শৈশব, 
স্নন্দের কৃত্তিকাপুত্রত্ব ৩১৫) অগ্নি ও গঙ্গা! হইতে স্বন্দের জন্ম, হরপার্বতী 
হইতে উৎপত্তি, বিস্তৃত জন্মবিবরণ ৩১৬১ কুমারের অভিষেক ও পাঁরিষ্দবর্গ, 
কুমারান্ছচর মাতৃবর্গ ৩১৭১ দেবসেনীর সহিত বিবাহ, স্কন্দকতৃক মহিষান্ুর 
ও তারকাস্থরের নিধন, দেবতাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, স্কন্দের ঈশ্বরত্ব, যুদ্ধারস্তে 
বীরকর্তৃক স্কন্দগ্রণতি ৩১৮) কাত্তিকেয়াদি নামের যৌগিক অর্থ, জন্ম 
সম্বন্ধে বিভিন্ন মতসংগ্রহ, হেরম্ব, অনেক দেবতার নামগ্রহণ ৩১৭) 
অধিক পূজিত দেবতা; দেবতাদের জন্নামৃত্যু ৩২০; জাতকর্মাদি ক্রিয়া, 
চাতুর্ববণ্য, দ্রেবতাদের এশ্ব্য, দেবতাদের বিশেষ চিহ্ন, দেবতাগণ স্বপ্রকাশ 
৩২১১ দেবতাদের মধ্যে উপাস্ত-উপাসকভাব, অবতাববাঁদ, শ্রীকৃষ্ণ ও 
রামচন্দ্রের অবতারত্ব, কন্ধীর অবতারত্ব, বরাঁহ, ষক্ষপিশাচাদদি দেবযোনির 
পূজা ৩২২ গৃহদেবী, রাক্ষপী (?), সাত্বিকাঁদি প্ররুতিভেদে পৃজ্যভেদ, 
বিভূতির পূজা, সকল দেবতাই ভগবানের বিভূতি, তিনিই চরম উপান্ত 


৩২৩। 


১৪ 


উপাসনা $ উপাসন! মুক্তির অন্ুকৃল, শীক্ত-শৈবাি সম্প্রদায়, নিরাকার- 
চিন্তার ছুঃসাধ্যতা, উপাসনার ফল ৩২৪ ; পিতৃুলোকের পূজা, দেবপিতৃপূজনের 
ফল, সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকর্ম ; নৈমিত্তিক ও কাম্য পৃজাদি, 
উপাসনায় জপের প্রাধান্য ৩২৫ দেবপৃজায় পূর্বাহ্ণ প্রশস্ত, পিতৃপূজায় অপবাহ; 
গন্ধ-পুষ্পাঁদি বাহ্‌ উপচাঁর, পূজকের খাগ্যই দেবতার নৈবেছ্য, ভক্তিভাবে প্রদত্ত 
পত্র-পুষ্পাদি তগবান্‌ গ্রহণ করেন, মুত্তিপূজা ৩২৬। 


আক্ছিক ও কৃত্য 3 ধর্মশাস্ত্র শ্রেয়ঃ নির্দেশ করে, বেদ ও বেদান্থমোদিত 
স্বৃতির প্রামাণ্য, মন্থর আদর ৩২৭7 গৃহকর্শের বিধিব্যবস্থা, আর্ষশাস্ত্রে 
অনতিক্রমণীয়ত1, খধষিগণের সর্বজ্ঞতা ৩২৮ শাস্ত্রাদেশ-পালনের পরিণাম শুভ, 
শীন্বিহিত অনৃষ্ট ফলে সংশয় করিতে নাই, কম্ম অবশ্ত কর্তব্য, শ্রদ্ধাই সকল 
কর্মকাণ্ডের মূল ৩২৭৯3 শধ্যাত্যাগের সময় স্মরণীয়, প্রাতঃকালে স্পৃশ্য, 
হুর্য্যোদয়ের পরে নিদ্র। যাইতে নাই, মল-মৃত্রোৎ্সর্গের নিয়ম, শৌচাচমনাদি 
৩৩০ ১ দস্তধাঁবন, গৃহ্মাজ্জনা্দি, ন্গানবিধি, সন্ধ্যা-আহ্বিক, অগ্রিহোত্র, অগ্নি- 
প্রতিনিধি, যজ্ঞের অধিকারিনির্ণয় ৩৩১ 3 যজ্ঞে অবিহিত দ্রব্য, সন্ধ্যা-উপাসনার 
অসংখ্য উদদীহরণ, দেবপৃজা, প্রসাধন, মধ্যাহুন্নান ৩৩২? স্াঁনের দশটি গুণ, 
অন্যব্যবহৃত বস্ত্রাদি অব্যবহাঁধ্য, অন্ুলেপন, বৈশ্বদেবাদ্ি-বলি, নিশাচর-বলি, 
ভিক্ষাদান, শ্রাদ্ধদিনে বলি-বিধাঁন ৩৩৩) “বৈশ্বদেব” শবের অর্থ, সকলের 
ভোজনের পরে অন্গ্রহণ, দেব-যক্ষাঁদিভেদে বলির দ্রব্যভেদ, বলিদানে আত্মতুষ্টি, 
দ্বিজগণের যজ্ঞোপবীত-ধারণ, তাঁত্রপীত্রের প্রশস্তত! ৩৩৪) গোশৃর্গীতিষেক, 
সোঁম-বলি, নীলষণ্ড-শৃঙ্গীভিষেক, আকাশশয়ন-যৌগ ৩৩৫3 অমাবন্ায় বৃক্ষচ্ছেদন 
নিষিদ্ধ, ব্রতের ফল, সঙ্কল্প-বিধাঁন, মন্ত্রসংস্কৃত দ্রব্যই হবিঃ, উপবাঁস-বিধি, পুণ্যাহ- 
বাচন, দক্ষিণাদান ৩৩৬  পুরাঁণাঁদি-শ্রবণের দক্ষিণ।, অহ্থকল্প-ব্যবস্থা, প্রতি- 
গ্রহের যোগ্যতা, অপ্রতিগ্রাহথ দ্রব্য ( তিলাদ্দি ) ৩৩৭; তীর্থপধ্যটন, তীর্থযাত্রার 
অধিকারী, তীর্থফল-লাভে অধিকারী, শয়নে দিকৃ-নির্ণয়, শ্মশ্রকন্ম, সন্ধ্যাকাঁলে 
কর্মবিরতি ৩৩৮3 আচাঁরপালনে দীর্ঘায়ু ৩৩৯। 


' প্রীয়শ্চিন্ত ঃ শান্্ববিহিতের অকরণ এবং নিষিদ্ধের আচরণে পাপ, 
প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে পাপমুক্তি, জন্মাস্তরে বিশ্বাসই প্রায়শ্চিত্তের প্রবর্তক 
৩৩৯ পাঁপজনক অনুষ্ঠান, সময়বিশেষে পাপাভাব (প্রতিপ্রমব ) ৩৪০) 
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চতুর্দশবর্ষের ন্যনবয়ন্বের পাপ হয় না, অন্থশোচনায় পাপক্ষয় ৩৪১7 তপশ্যাদি 
প্রায়শ্চিত্ত, নরপতির পক্ষে অশ্বমেধের পাপনাশকতা, অকৃতপ্রায়শ্চিতের নরক- 
ভোগ ৩৪২) নৈতিক হীনতাঁর পাঁপত্ব, পরপীড়নই পাঁপের হেতু, বহুবিধ পাঁপ 
ও গ্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ ৩৪৩ । 


শাবদাহ ও অশোচ $ শবদেহের আচ্ছাদন, শবদেহের সাজসজ্জা, চন্দন- 
কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা দাহ ও সামগীতি, দাহপদ্ধতি ৩৪৪; সাগ্নিকের দাহবিধি, 
যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদের শবদাহ ৩৪৫১ দাহান্তে সান, দাহান্তে উদকক্রিয়া, যতির দেহ 
অদ্দাহ, অশৌচবিধি ৩৪৬ ) যুদ্ধে মৃত্যুতে জ্ঞাতিবর্গের সগ্তঃশৌচ ৩৪৭। 


শ্রাদ্ধ ও ভর্গণ 2 পিতৃখণ-পরিশোঁধ, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ৩৪৭; তর্পণবিধি, 
খধিতর্পণ, নিত্যবিধি, বলীবদ্দিপুচ্ছোদকে তর্পণ, অযাবস্তাব 'প্রশস্ততী, তীর্ঘতর্পণ 
৩৪৮7 প্রেততর্পণ, শ্রাদ্ধের ফল, শ্রদ্ধার প্রাধান্য, দাঁন শ্রাদ্ধের অঙ্গ ৩৪৯১ 
নিমির সময়ের বহু পূর্ব হইতে শ্রাদ্ধপ্রথ। প্রচলিত, কুশোপরি পিগুস্থাপনের 
ব্যবস্থা ৩৫০ ১ পাঁওুর শ্রাদ্ধ, বিচিত্রবীধ্যের শ্রাদ্ধ, দানে শ্রীদ্ধসিদ্ধি, মহাঁযুছে 
নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধ ৩৫১১ মহাপ্রস্থানের পূর্বে যুধিিরকৃত শ্রাদ্ধ, বৃষ্ণিবংশে 
শ্রাদ্ধরুত্য, মাতামহ ও মাঁতুল কর্তৃক অভিমন্থ্যর শ্রাদ্ধ, মৃতভ্রমে জীবিতের শ্রাদ্ধ, 
আত্মশ্রাদ্ধ ৩৫২7 ধৃতবাষ্ীদির শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধের প্রধান ফল, নিত্যশ্রাদ্ধ, প্রশস্ত 
কাল ৩৫৩১ নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ, গুণবান্‌ অতিথির সমাগমে শ্রাদ্ধ, কাম্য শ্রাদ্ধ, 
কান্তিকে গুড়ৌদন-দাঁন, কাণ্তিকী পূিমার প্রশস্ততা, গয়চ্ছায়া-যোগ ৩৫৪ ১ 
হস্তীর ছায়ায় শ্রাদ্ধ, তিখিবিশেষে ফল, নক্ষত্রবিশেষে ফল ৩৫৫ ; মঘা ত্রয়োদশী, 
গ্লাশ্রীদ্ধ ( অক্ষয় বট ), প্রশস্ত দ্রব্য, অগ্রোকরণ ৩৫৬; সাঁবিত্রীজপ, পিগুত্রয়ের 
বিসজ্জনপ্রণালী, শ্রাদ্ধে সংযম, মস্য-মাঁংসাদরিনিবেরন, বিভিন্ন প্রাণীর মাংসে 
তৃপ্তি ৩৫৭ বজ্জনীয় ত্রাহি, বজ্জনীয় ব্যক্তি, অন্যবংশজ নারীর পক্কানাদি 
নিষিদ্ধ, অমেধ্য দ্রব্য বজ্নীয়, ত্রাহ্মণবরণ ৩৫৮; ত্রান্ধণপরীক্ষা, দেবকৃত্যে 
বঙ্ঘনীয় ব্রাহ্মণ, দর্াদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বরণীয়, পড্ভ্িপাঁবন ব্রাহ্মণ অতি 
প্রশস্ত ৩৫৯ মিত্র অথব। শক্র বরণীয় নহে, সভ্তোজনী অতি নিন্দিত, দরিদ্র- 
ব্রাহ্মণের বরণ প্রশংসনীয়, শ্রীদ্ধার্দিতে অনচ্চনীয় ব্রাহ্মণ ৩৬০3 সর্বত্র ব্রাহ্মণের 
ভোজনব্যবস্থা, সাঁমথ্য-অন্ুসাঁরে ব্যয়বিধান ৩৬১; শ্রাদ্ধে অধিকসংখ্যক 
ব্রাহ্মণের বরণ নিন্দিত, সংহিত। এবং পুরাণাদিরও এই অভিমত, প্রাচীন 
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শ্রাদ্ধা্দি-পদ্ধতির অনাড়ম্বপতা৷ ৩৬২ ; শ্রীদ্ধের অধিকারী, গঙ্গায় অস্থি-গ্রক্ষেপ, 
ক্ষত্রিয়-কর্তৃক ত্রাঙ্গণের শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধাদি দ্বার! সমাজের উপকাঁর ৩৬৩। . 


দীয়বিভাগ ৪ প্রথমতঃ পুত্রের অধিকার ৩৬৩; জননীক্রমে ধনবিভাগে 
পার্থক্য, ব্রাহ্মণের চাতুর্বণিক বিবাহ, জননীর পিতার বর্ণভেদে পুত্রের অধিকাঁর- 
ভেদ, ব্রান্মণীর অধিকাঁরবৈশিষ্ট্যে পুত্রের বিশেষ অধিকার ৩৬৪ ক্ষত্রিয়ের 
ধনবিভাগ, বৈশ্বের ধনবিভাগ, শৃদ্রের ধনবিভাগ, যৌতুকধনে কুমারী অধিকার, 
দৌহিত্রের দাবী, পুত্রিকীকরণের পর ওুরসের জন্মে ধনবিভাঁগ ৩৬৫ $ পত্বীকে 
ধনদানের বিধান, মাতার ধনে ছুহিতার অধিকাঁর, ধনের অতিবৃদ্ধি শাস্ত্ববিহিত 
নহে, পিতৃব্যবসীয়-পরিত্যাগী পিতৃধনে বঞ্চিত, অঙ্গহীনের অনধিকার ৩৬৬, 
স্বোপাজ্জিত ধনে স্বতন্বতা, পুত্রগণের ইচ্ছায় বিভাগে সমান-বিভাঁগ, ভাষ্যাদির 
অস্বাতন্ত্য, শিষ্যধনে গুরুর অধিকার ৩৬৭। 


লি রর 
€ তৃতীয় খণ্ড 


রাজধর্ম, (ক) 2 রাজবন্মপ্রণেত। মুনিগণ, অরাজক পমাজের দুরবস্থা, 
মাহস্ত-ন্যায় ৩৭১) রাঁজাই সমাজের রক্ষক, শমীকমুনি-বধিত অরাজক রাষ্ট্রে 
তীষণতা, আদি রাজা বন্য ৩৭২; মতান্তরে মন্ধই আদি রাজা, রাজকরণ ও 
রাজার সম্মান, রাঁজনিয়োগে প্রজাসাধাঁরণের অধিকাঁর ৩৭৩ বংশগত অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত, রাজ! ভগবানের বিভৃতিম্বরূপ, রাঁজাদের সহজাত গুণ, চবিত্রগঠনে 
রাজার দায়িত্ব ৩৭৪ 7; আদর্শ রাঁজচরিত্র, পুরুষকার, সত্যনিষ্টা, সুছুত। ও তীক্ষতা 
পরিত্যাঁগপূর্বক মধ্যম পন্থা অবলম্বন, ব্যসন-পরিত্যাগ, প্রজাহিতের নিমিত 
গভিণীধন্মীবলম্বন, ধীরতা, ভৃত্যাঁদির সহিত ব্যবহারে আপন মধ্যাদারক্ষ! ৩৭৫3 
প্রজার হিতার্থে কঠোর ত্যাগ, চাতুর্বর্য-সংস্থাপন, বিচারবুদ্ধি, প্রজারঞ্জন, 
ক্ষত্রুধর্দ্ের গুরুত্ব, সময়ান্ুবপ্তিত। গ্রভৃতি, সামাদি নীতির প্রয়োগে কাঁলজ্ঞতা, 
বিশ্বস্ততা ৩৭৬ প্রিয়বাদ্িতা, জিতেন্দরিয়িতা প্রভৃতি, শীস্ত্রাভ্যাস ও দাঁনশীলতা, 
বাজধন্ম-পরিজ্ঞান, কাধ্যজ্ঞতা, অবধাঁনতা প্রভৃতি ৩৭৭; কাম ও ক্রোধকে জয়, 
রাঁধর্দের অন্থশীসন-অন্থসাঁরে কৃতাসম্পাদন, পূজ্যের পৃজন, ছুষ্টেন দমন ও 
শিষ্টের পালন, অতি ধান্সিক ও অতি নিরীহ রাঁজা ভাঁল নহে, স্থ্রক্ষক নৃপতি 
সকলের প্রার্থনীয় ৩৭৮) সদ্ব্যবহারে প্রজার শ্রদ্ধা-আকর্ষণ, অতি বিশ্বাদ 


১৭ 


বিপজ্জনক, যথেচ্ছ ভোগ নিন্দনীয়, প্রজার আনন্দ রাজার ধর্মনিষ্ঠার অন্মাপক, 
ধর্মনিষ্ঠ নৃপতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ৩৭৯7 অপ্রমাঁদ, উদ্যোগ, শুচিতা প্রভৃতি 
গুণ ; ধন্ম, অর্থ, মিত্র গ্রভৃতির ভূরিতা কাম্য ; আর্্যসেবিত কর্মে রুচি, গুহা 
মন্ত্রণা ও স্থৃবিবেচনা ৩৮০ ; আনন্তত্যাগ ( উষ্রবৃত্তান্ত ), বিনয় (সরিৎসাগর- 
সংবাদ ), সচিবের সহায়তাগ্রহণ, সন্ধিবিগ্রহাদি-পরিজ্ঞানি, কম্মচাঁরি-নিয়োগে 
নিপুণত। ( শ্ববিঘংবাঁদ ) ৩৮১ ; অসংযমের দোঁষ ( গান্ধীরীর উপদেশ ), আদর্শ 
গৃহীর সমস্ত সদ্গুণ রাঁজাতে থাকা চাঁই, সময়বিশেষে অবস্থার পরিবর্তন ৩৮২ 
মন্ত্গুপ্তি, স্বয়ং কার্ধ্যপরিদর্শনাদি, শীলের মাহাত্ম্য (ইন্দ্রপ্রহাঁদসংবাদ ), অভয়- 
প্রদত্ব ও প্রজাবাৎসল্য ৩৮৩ $ ধশ্মপথে অর্থব্যয়, যথাশাস্ত্র ধর্ম, অর্থ ও কামের 
ভোগ) শক্রমিত্রাদির কাধ্যপরিজ্ঞান, পরিণাম-চিস্তন, বিশ্বস্ত কশ্মচাঁরীর নিয়োগ, 
রাঁজকুমাঁরদের শিক্ষার ব্যবস্থা, পণ্ডিতসংগ্রহ, সামুদ্রিক দেবজ্ঞ পণ্ডিতের 
নিয়োগ, দক্ষ কর্মচারীর বেতনাদিবৃদ্ধি, রাঁজহিতার্থ বিপন্ন ব্যক্তিদের পরিবাঁর- 
প্রতিপালন ৩৮৫; কোষাদ্ির তত্বাবধানে বিশ্বস্তের নিয়োগ, আয়-ব্যয়ের 
সাঁমগ্তশ্যরক্ষা, মগ্ঘ-দ্যৃতাঁদিত্যাগ, শেষরাত্রিতে ধন্মার্থচিন্তন, শিষ্ট ও ছুষ্টের 
পরীক্ষা, শাঁবীর ও ম্ঈনস রোগের প্রতীকার, সুবিচার, পুরবাসী প্রজার চরিত্রে 
তীক্ষু দৃষ্টি, প্রধান পুরুষদের সহিত সপ্তাব, অগ্রিহোত্র, দান ও সদ্ব্যবহার, শিল্পী 
ও বণিকৃদের উন্নতিবিধান ৩৮৬; হস্তস্থত্রাদি শিক্ষণীয় বিষয়, রাষ্ট্রক্ষা ও 
বিপন্নকে দয়া, অতিনিদ্রাদদি ষড়দৌষ-পরিত্যাগ, মধ্যপন্থা-অবলম্বন, বিরক্তের 
সম্তটটিবিধান, আত্মামাত্যাদি সপ্তাত্বক রাজ্যের রক্ষণ, “রাজা কালশ্য কারণম্ঃ 
৩৮৭; প্রজাকৃত পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ, প্রজার হৃত ধনের সন্ধান না পাইলে 
রাজকোধষ হইতে অর্পণ, ব্রন্মন্বরক্ষণ, লোভসংষম, অমাত্যাদির দৌষপরিজ্ঞান, 
রাঁজকোষের কল্যাঁণকাঁমী পুরুষের লক্ষণ, আত্মরক্ষা ৩৮৮ $ মুঢ লুন্ধ নৃুপতির 
শ্রীতংশ, সময়পরিজ্ঞীনের সুফল, অপ্রিয় পথ্যবচন শ্রবণের ফল, সশ্স্কভাব ও 
ক্বিবেচনা, সহায়সংগ্রাহক ব্যবহার ৩৮৯; বিদ্যাবৃদ্ধের পরামর্শ শ্রবণ, দিন- 
কৃত্য, ছলন! পরিত্যাগ ও সাধু আঁচাঁর, বলবৃদ্ধি, আত্মমধ্যাদা-রক্ষণ, দস্থ্া, 
নিষন্মা ও অতিরূুপণের ধন হরণ করা উচিত ৩৯০ ; ভবিষ্যচ্চিন্তন ( শাকুলো- 
পাখ্যান ), সময়বিশেষে শক্রদ্বারাঁও মিত্রকাধ্য সাধিত হয় ( মাজ্জীরমৃষিক- 
সংবাদ), স্বার্থপাঁধন, কুটনীতি ৩৯১) জ্ঞাতিবিরোধের কুফল, কুমারী বা পরস্ত্রীতে 
আসক্ত হইতে নাই, অতিবৃষ্টি অনাবুষ্টি প্রভৃতিও কু-শাসনের ফল ৩৯২3 
অধান্মিক বাজার রাজ্যে দুর্গতি, নৃশংস পুরুষকে অবিশ্বাস, কৃতঘ্বের সহিত 


১৮ 


সন্বন্ধা-বঞ্জন, রাজার সাঙান্ ক্রটিতেও প্রভূত ক্ষতি, রাঁজাও সম্ধজেরই একজন 

৩৯৩ রাঁজার আদর্শ অতি উচ্চ, উত্তরাঁধিকীরীর কারণাধীন অধিকারচ্যুতি, 

টা পারার ধৃতরাষ্ট্রের অধিকার, বিদ্ুবের ০০০০০ কোন কথা নাই 
$ পুত্রের অভাবে কন্ঠার অধিকার ৩৯৫। 


রাজধর্্ম খে) £ একাকী রাজ্যপরিচালনা অসম্ভব, বিচক্ষণতাঁঅঞ্জন 
শিক্ষাসাপেক্ষ, রামায়ণ ও মহুসংহিতার অন্্র্পরণ ৩৯৫) বীর ও শান্্রবিদের 
সহায়তা প্রয়োজন, মন্ত্রীর গুণাদিপরীক্ষা, ব্রাঙ্ষণই প্রধানতঃ মন্ত্রিত্বে বরণীয়, 
সৎকুলোৎপন্ন সচিব নিয়োগের ফল, উতকষ্ট মন্ত্রীর নিয়োগে বাঁজ্যের মঙ্গল 
৩৯৬) অপণ্ডিত সুহৃংকেও নিয়োগ করিতে নাই, বংশপরম্পরায় মন্ত্রণীপটু 
পুরুষের নিয়োগে হুফল, তেজন্বী বীরপুরুষ, শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণসম্পনন ব্যক্তির 
নিয়োগ, শিষ্ট ও স্থিরমতি পুরুষের নিয়োগ ৩৯৭; নৃপতি ও' সচিবের মধ্যে 
সৌহাদয, সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের ক্ষমতা বেশী, অমাত্যহীন রাজা 
অতি বিপন্ন, দুষ্ট সচিবের নিয়োগে হৃপতির বিনাশ, গুণবানের নিয়োগে শ্রীবৃদ্ধি, 
রৃহস্বেত্তা। ও সন্ধি-বিগ্রহবিৎ সচিব উত্তম, ন্যনকল্পে তিনজন মন্ত্রীর নিয়োগ 
৩৯৮; আটজনের বিধান, বিভিন্ন জাতির ছত্রিশজন মিত্র এবং একজন বিচক্ষণ 
সতের গ্রহণ, সীইব্রিশজন মিত্রের মধ্যে আটজন মন্ত্রী, সহার্থাদি চতুর্বিধ মিত্র 
৯৯; সত্যনিষ্ঠের পঞ্চমপ্রকাঁর মিত্রত্ব, ভজমাঁন ও সহজের প্রীধান্, গুণবান্‌ 
বুদ বয়স্ক ব্যক্তিই উপযুক্ত অমাত্য, প্রজ্ঞাদি পঞ্চবিধ বল, মন্ত্রণীপদ্ধতি, 
মন্তগুপ্তির শুভফল ৪০০; প্রত্যেক অমাত্যের অভিমত বিভিন্ন সময়ে গ্রহণীয়, 
রাত্রিতে মন্ত্রণা নিষিদ্ধ, অরণ্যে বাঁ তৃণশূন্ত ভূমিতে বসিয়! মন্ত্রণ! কর্তব্য, 
মন্ত্রণাগৃহের সৃসংবৃতত্ব, বামন, কুক্জ প্রভৃতি সর্বথ! বর্জনীয় ৪০১? গিরিপৃষ্ঠ ব। 
নিজ্জন প্রাসাদে, নৌকায় বসিয়! পরিষার স্থাঁনে, মন্ত্রী ভিন্ন অপরের উপস্থিতি 
নিষিদ্ধ; পক্ষী, বাঁনর, জড়, পঙ্ধু প্রভৃতি বজ্নীয়, অনন্ুবক্ত মন্ত্রী বজ্জনীয় ৪০২) 
শক্রপক্ষাবলম্দী বঙ্জনীয়, নবীন মিত্রও বজ্জনীয় ; রাঁজদগুপ্রাঞ্ধ ব্যক্তির পুত্র 
বজ্জনীয়, অপরিণামদর্শার মন্ত্রণা অগ্রান্থ, স্বামী ও অমাত্যের মিলিত মন্ত্রণায় 
উন্নতি, মন্ত্রণার পরক্ষণেই কাজ আরম্ভ করিতে নাই ৪০৩? রাঁজপুরোহিত 
সঞ্কলের উপরে, মন্ত্রীদের প্রতি রাঁজার ব্যবহার, উপযুক্ত পুরুষকে শ্রেষ্ঠ কাঁধ্যে 
নিয়োগ, সম্মানের দ্বারা অমাঁভ্যের চিজয়, শুভামুধ্যায়ী অমাত্য পিতৃবৎ 
বিশ্বস্ত ৪০৪7 অমাত্যের সম্মানে শ্রীবুদ্ধি, সদৃশকর্শে নিয়োগ, পাত্রমিত্রকে 


১৯ 


অসন্ধষ্ট কাঁরতে নাই, রাজার প্রতি মন্ত্রীর ব্যবহার, আস্থগত্য, অপৃষ্ট হইলেও 
হিতবাক্য বলিতে হয় ৪০৫7 অপ্রিয় হইলেও হিতকথ। বলিতে হয়, হিতবক্ত1 
অমাত্যই উত্তম, সভাসছ্‌, শূর, বিদ্বান ও উৎসাহী পুরুষ প্রশস্ত ৪০৬7 লুবধ ও 
নৃশংস পুরুষ পরিত্যাজ্য, পণ্ডিতকে স্থান দেওয়া শ্রেয়স্কর, সামুদ্রিক পণ্ডিতের 
স্থান, রাঁজসভায় জ্ঞানিসমাঁগম ৪০৭ ১ মিত্রপরিজ্ঞান ও মিত্রসংগ্রহ, সহান্থভূতি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিই মিত্র, ভাঁবী রাজাকে মিত্ররূপে গ্রহণ কৰিতে নাই, 'বাজীর উপর 
নির্ভরশীল ব্যক্তি বিশ্বস্ত, অনিষ্টে হৃষ্ট ব্যক্তি পরম শক্র ৪০৮; ব্যসনে তীত পুরুষ 
আত্মতুল্য, পণ্ডিত শক্রও ভাল, মূর্খ মিত্রও ভাল নহে, বিদ্াদি সহজ মিত্র এবং 
গৃহ-ক্ষেত্রাদি কৃত্রিম মিত্র, পরোক্ষে নিন্দাকীর্তন ইত্যাঁদি শক্রর কাঁধ্য ৪০৯) 
যিনি কদাঁচ অনিষ্ট চিন্তা করেন না তিনিই প্রকৃত মিত্র, শক্রমিত্রনির্ণয়ে 
প্রত্যক্ষারদিপ্রমাণ, শত্রুতা ও মিত্রতা অহেতুক নহে, ভ্রাতা, ভাধ্য। প্রভৃতি 
অহেতুক মিত্র নহেন ৪১০ শক্র ও মিত্রের উত্পত্তি কারণাধীন, মিত্রসংগ্রহে 
এবং পরিত্যাঁগে দীর্ঘকাল পরীক্ষা, মৈত্রীনাশক পুরুষ হতভাগ্য ১১ বিনষ্ট 
মৈত্রীকে পুনঃস্থাপন কর! ভাল নহে, জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহার, পুরোহিত, 
বিদ্বান্‌, মন্ত্রবিৎ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের নিয়োগ ; ত্রহ্মশক্তি ও ক্ষত্রশক্তিব মিলনে 
শ্রীবৃদ্ধি ৪১২7 পুরোহিতের পরামর্শে চলিলে উন্নতি নিশ্চিত, বৃহস্পতি ও 
বশিষ্ঠাদির পৌরোহিত্যের ফল ৪১৩ পাঁগুব-কর্তৃক ধৌম্যের বরণ, পাগুব- 
হিতার্থে ধৌম্যের কাঁধ্য ৪১৪; সোৌমক-রাঁজাঁর পুরোহিত, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে 
পুরোহিতের বিশ্বস্ততা, পুরোহিত স্বামিপ্রকতির অন্তর্গত, শীস্তিক ও পৌষ্টিক 
কন্মে খত্থিকের বরণ ৪১৫; বেদ ও মীমাংসাশান্ত্রে স্থপপ্ডিত খত্বিকের বরণ, 
ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ, ব্রা্ষণের উপদেশ না লইলে অবনতি, মূর্খ ব্রাঙ্গণকে 
বরণ করিতে নাই ৪১৬ সেনাপতি-নিয়োগ, দ্বারপাল ও দুর্গাদিরক্ষক, 
গণিতপারদর্শী হিসাবরক্ষক, নিদানাদি অষ্টাঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিসক, স্থপতি 
প্রস্ততি, দূতের নিয়োগ, শ্রীরুষ্ণ ও পাঞ্চালরাজার পুরোহিতের দৌত্য, দূতের 
যোগ্যতা ৪১৭ বার্তীবহ ও নিষ্ষষ্টার্থ, দূতের প্রতি ব্যবহার, অন্তঃপুরবক্ষায় 
বুদ্ধের নিয়োগ, বিশেষ কাঁজে বিচক্ষণ পুরুষের নিয়োগ ৪১৮ সর্বত্র বুদ্ধিমীন্‌ 
ও অনলস পুরুষের নিয়োগ, অধিকার-অন্ুসারে কাধ্যে নিয়োগ, অল্পজ্ঞের 
নিয়োগে শ্রীত্রংশ ৪১৯) নৃপতি স্বয়ং নিয়োগ করিবেন, বাঁজাই বেতন স্থির 
করিবেন, বিরাটপুরীতে পাগবদের কর্শপ্রীর্থনা, যুধিষ্িরকৃক কর্মচারীর 
নিয়োগ, যথাঁকাঁলে বেতন-দান ৪২০; অবাঁধ্য কর্মচারীর অপসারণ, অন্থগতের 
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সৌন্ৃগ্ছে শ্রীবৃদ্ধি, কার্ের পর্যবেক্ষণ স্বয়ং কর্তব্য, কর্মচারীদের লহিত রাজার 
ব্যবহার, মর্ধ্যাদালজ্ৰঘনে রাজ্যের ক্ষতি ৪২১ সম্মানিত ব্যক্তির বিমাননা' 
অমঙ্গলজনক ৪২২) রাজার সহিত ভৃত্যদের ব্যবহার, পুরোহিত ধোৌম্যের 
উপদেশ ৪২৩) বিছুরের উপদেশ, বাহুবলাঁদি পঞ্চবিধ বল ৪২৪; কোঁশবল 
তৃতীয়, সমাজে ধনের বিশিষ্ট স্থান, রাঁজকোশ প্রজাদের কল্যাণীর্থে, অর্থের ফল 
ভগবানে সমর্পণ, কোশসংগ্রহের -আদর্শ ৪২৫7 ন্যাঁয়পথে অর্থসংগ্রহ, প্রজার 
শক্তি-অনুসারে কর-নিদ্ধারণ ৪২৬ ; যষ্ঠটাংশ 'করগ্রহণ, প্রাচীন কালে দশমাঁংশ- 
গ্রহণের পদ্ধতি, অশ্ব-বস্ত্রাদিগ্রহণ, রাঁজাপ্রজীর মধ্যে চুক্তি ছিল না৷ ৪২৭ 
অধিক কর আদায়ের নিন্দা, বৃত্তিরক্ষণ, অর্থক্ষধিত বাজ অশ্রদ্ধেয়, প্রজামগ্ুলীর 
ব্যয় নির্বাহ করিতে বাঁজ। বাঁধ্য ৪২৮) অতিলোভী রাজার বিনাশ অবশ্থস্তাবী, 
কোশসঞ্চয়ের স্যাঁয়পরতায় এশ্বর্যলাভ, মালাঁকারের ন্যায় আচরণে শ্রীবৃদ্ধি 
৪২৯; দরিদ্র হইতে কর-গ্রহণ অনুচিত, ধনী বৈশ্যের প্রদত্ত করে ব্যয়নির্বাহ, 
রক্ষাবিধানের পর করনির্ধারণ, করের নিমিত্ত প্রজাীড়ন পাঁপ ৪৩০ ১ ধর্মের 
সহিত অর্থশাস্ত্রের সামগ্ুস্ত-বিধান, ধন নষ্ট হইলে ব্রাঙ্গণ ব্যতীত ধনী হইতে 
সংগ্রহ, অর্থবিভাগে পীচজন কন্মচারীর নিয়োগ, খনি প্রভৃতির আয়ের উপর 
করব্যবস্থা, লোভী পুরুষকে অর্থসংগ্রহে নিয়োগ করিতে নাই ৪৩১১ অর্থগ্রহণে 
নিষুক্ত পাঁচ ব্যক্তির ক্মবিভাগ, কর আদাঁয়ের উদ্দেশ্ত প্রজার মঙ্গল, প্রজাপীড়নে 
উদ্ভূত বিদ্রোহ রাজানাঁশক, রাঁজকোঁশ প্রজাদেরই স্ান্ত সম্পর্তি ৪৩২; অরক্ষক 
নৃুপতি পাথিব-ত্কর, প্রজাশোষণে অনর্থ, ধাহাঁদের নিকট হইতে করগ্রহণ 
অনুচিত ৪৩৩ ) ত্যক্তাচার পুরুষের সম্পত্তিগ্রহণ, প্রজার জীবিকার নিমিত্ত 
রাজা দায়ী ৪৩৪ ; দন্থ্য ও কৃপণের অর্থ হরণপূর্বক সৎকাধ্যে ব্যয়, উন্মত্তাির 
অর্থ সাধারণের উপকারার্থ ব্যয়, বিজিত রাজন্যবর্গ হইতে করগ্রহণ, সতত 
সঞ্চয়ের আবশ্যকতা, আপদ্বৃত্তি ৪৩৫ ; ছুর্ববল ব্যতীত সকলের নিকট হইতে 
করগ্রহণ, কোঁশসঞ্চয়ে বিরোধীদের নিধন, আপংকালের নিমিত্ত সঞ্চয়, সাঁধু ও 
অসাধু উপাঁয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন ৪৩৬; হীনকোশ নৃপতি অবজ্ঞার পাত্র, 
আপতকালে করের হারবুদ্ধি, কোশের শুভান্ুধ্যায়ীর সম্মান, আপতকালে প্রজা 
হইতে খণগ্রহণ ৪৩৭১ আঁপদের দোহাই দিয়। ধর্মত্যাগ গহিত, বালক, বৃদ্ধ 
প্রভৃতির ধন অগ্রাহ, প্রজার অন্নাভাবে রাজার পাঁপ, রাষ্ট্রের অবস্থা-বিবেচনায় 
ব্যয়ের বিধান ৪৩৮) দুর্ষিনীতের বাজৈশরয্য অমঙ্গলের হেতু, অরক্ষক নৃপতি 
বধারহ ৪৩৯। 
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রাজধর্ম € গর) 3 মানুষের শত্রু পদে পদে ৪৩৯ ১ পরিবারস্থ শত্রু, কেহই 
নক্রহীন নহেন, শত্র ও মিত্রের পরিচয় সহজ নহে ৪৪০) ক্ষুত্র শত্রও উপেক্ষণীয় 
নহে, শক্রতার প্রতীকার, গুপ্চচর দ্বার! শক্রচেষ্টিত-পরিজ্ঞান ৪৪১; সামাদির 
প্রয়োগপদ্ধতি, শক্রর সহিতও প্রথমে সাম-ব্যবহাঁর, অগত্যা দগগ্রয়োগ, 
ষড় বর্গ-চিন্তা 8৪২ ; বাহিরে সরল ব্যবহার, সামাদির ক্রমিক প্রয়োগ, শত্রুর 
ক্ষতিসাধন, অপরাধের স্থান-পরিত্যাঁগ, কৃতবৈরে অবিশ্বাস ৪৪৩; বৈরভাব 
কখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না, বর উৎপত্তির পাঁচটি কারণ, প্রীতি বিনষ্ট হইলে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না ৪৪৪) বংশাঙ্গক্রমে শত্রুতা, সদ্ধি করিয়াঁও নিশ্চিন্ত হইতে 
নাই, কুটিল রাঁজধশ্, স্বয় ছুর্ববল হইলে কপট বিনয়প্রদর্শন ৪৪৫7 শত্রুকে 
নিরপেক্ষ করিতে নাই, কুশল জিজ্ঞাঁপা, স্বচ্ছিত্র-গোপন, শক্রর শেষ রাখিতে 
নাই, শত্রর শত্রর সহিত মিত্রত। বিধেয় ৪৪৬ 7 কপট বেশভূষায় বিশ্বাস উৎপাঁদন, 
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে, সময়বিশেষে অন্ধার্দির মত ব্যবহার, শক্রবিনাশের 
কৌশল, গৃষদৃষ্টি, বকধ্যান ইত্যাদি ৪৪৭ বীর, লুব্ধ প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার, 
দুরে থাঁকিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই, বিষকন্তাঁর পরীক্ষা, আশা দিয়! দীর্ঘকাল 
বঞ্চনা, সাম ও দান ৪৪৮; দাঁনের দ্বার! প্রতিপক্ষের সম্তোষবিধান, সাম বা 
সন্ধি, বলবাঁনের সহিত সন্ধি, হৃত সম্পত্তি কৌশলে উদ্ধারের চেষ্টা ৪৪৯; সদ্ধির 
পর গোপনে শক্তিবদ্ধন, সন্ধিকাম প্রতিপক্ষের পুত্রকে স্বনমীপে রক্ষণ, সন্ধিকাম 
হইতে উৎকৃষ্ট ভূমি প্রভৃতি গ্রহণ, ভেদ-প্রয়োগ, শত্রর ক্ষতিসাধন ৪৫০; 
বিফলতায় দগ্ুগ্রয়োগ, শত্রুর মূলোৎপাটন, স্থিরপ্রতিজ্ঞ পুরুষে ভেদনীতি ির 
( কর্ণ), বুদ্ধিহীন পুরুষে সফল (শল্য ), বিপক্ষের গৃহবিবাঁদ প্রার্থনীয় ৪৫১) 
ভেদনীতির প্রয়োগ তীক্ষবুদ্ধিসাপেক্ষ, ভেদনীতি সম্বন্ধে উপাখ্যান, স্বপক্ষের 
ভদে বিনাঁশ নিশ্চিত ৪৫২ ) বিগ্রহ, সময়ের প্রতীক্ষা, শত্রুর ছিত্রান্বেষণ কর্তব্য, 
দূরস্থ শক্রর উদ্দেস্তে অভিচাঁবাদি ক্রিয়া ৪৫৩ স্বয়ং বলবত্তর ন। হইলে বিগ্রহ 
নিষিদ্ধ, বালক শক্রকেও উপেক্ষা করিতে নাই, স্থান ও কাঁলের অন্থকূলত। 
আবশ্তক, দুর্বলের বিগ্রহের ফল ( পবনশাল্মলিনংবাদ ), ভেদাদি প্রয়োগে 
শত্রুকে “ছুর্ধল করিয়৷ পরে বিগ্রহ, উৎসাঁহশক্তি প্রভৃতি পরীক্ষণীয় ৪৫৪) 
পূর্বোপকারী শত্রু অবধ্য, বিজিত শত্রুকে ক্ষমা করা মহত্ব, গুপ্তচর, চর হইতে 
খবর জানিয়! কাজ করা ৪৫৫) চর হইতে লোঁকচরিত্রপরিজ্ঞান, পুত্বাদির 
উদ্দেশ্ঠপবিজ্ঞান, গুপ্তভাবে চর প্রেরণের বিধি, গুপ্তচরের যোগ্যতা, ভিক্ষৃকাঁদি- 


বেশে চরের সাঁজ ৪৫৬ $ উদ্যানা দিতে প্রেরণ, বিপক্ষপ্রেরিত গুপ্তচরকে ধরিবার 
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চেষ্টা, শ্বকৃত কার্ধোর ফল জানা ৪৫৭) রাজধানী, বাষ্ট্রকে গ্রামে বিভাগ, 
গণমৃখ্য বা গ্রাযশাসক, গণমুখ্যেয় অন্মান, গ্রামাধিপ, দশগ্রামাধিপ প্রতৃতি 
৪৫৮) অধিশত্তিগণের কর্মপদ্ধতি, নিষুক্তদের বৃত্তিব্যবস্থা, শতগ্রামা ধিপ প্রভৃতির 
বৃতি, প্রতি নগরে সব্ধার্থচিস্তক সচিবের নিয়োগ ৪৫৯3 কর্মচারীদের 
কাধ্যপ্রণালী-পরিদর্শন, গ্রামের উন্নতিসাধন, গ্রামের উন্নতিতে নগরের উন্নতি 
৪৬০ ; আরণ্যক বসতির উন্নতিবিধাঁন, কৃষি ও বাণিজোর উম্নতিবিধান, খাজনা 
আদাঁয়ে কতপ্রজের নিয়োগ, নানাবিধ দান ও ফলশ্রুতি ৪৬১; দুর্গপ্রকৃতি 
বা বাঁজপুর, ধন্বাদিভেদে দুর্গ ছয়প্রকার ৪৬২; ছুর্গাদিযুক্ত পুরীই রাজার 
বালোপযোগী, রাজপুরে রক্ষণীয় দ্রব্যাদি, যাগাদির অনুষ্ঠান ৪৬৩১ দুর্গের 
বৃহত্ব, হুর্গনিশ্বীণ-পদ্ধতি, ছ্বারের উপরে মারণাস্ত্-স্থাপন, কৃপার্দিখনন, অগ্নিভয়- 
নিবারণ ৪৬৪ ; রক্ষিনিয়োগ, নটনর্তকাঁদির স্থান, বাজমার্গ, পানীয়শালা প্রভৃতি, 
ইন্জরপ্রস্থের বর্ণনা ৪৬৫? দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য লোকস্থিতি, ব্যবহার, গ্রাগ্বচন 
প্রভৃতি পর্যযায়শব ; দণ্ডাধিষ্টাত্রী দেবতা, দগ্ডধর্্ম বা ব্যবহার ৪৬৬ দণ্ড ঈশ্বরের 
পালনী শক্তির প্রতীক, দণ্ডনীতির প্রশংসা, দণ্ড বৈদিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
৪৬৮ ; দণ্ডোৎপত্ত্ির উপাখ্যাঁন, দণ্ডের কল্যাণরূপ ও রুত্ররূপ ৪৬৯; দগ্ডমাহাত্য, 
দণ্ডনীতির সাধু প্রয়োগে শ্তভ ফল, বিচারে রাঁজার সহায়, পক্ষপাঁতিত্বে মহাপাপ 
৪৭০) আইন খধিপ্রণীত, জুরীর বিচার, শাসন ও বিচারবিভাগ পৃথক্‌, 
সাক্ষ্যবিধি, ধন্মীসনের মহিমা, সাক্ষ্যহীীন বিচার ৪৭১7 লেখ্যাঁি (দলিলপত্র ), 
অগ্নি, তুলা প্রভৃতি দিব্যবিধান, সামুদ্রিক প্রভৃতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্, মিথ্য। 
সাক্ষ্যপ্রদানে পাপ, ষথার্থ সাক্ষ্য না দেওয়াও পাপ, অপরাধীর দণ্ডবিধান ৪৭২ 
শৃলদণ্ড সর্বাপেক্ষা কঠোর, ন্যাঁয়বিচারে পুত্রও দগ্ুনীয়, অপরাধী গুরুও 
দগুনীয়, ব্রাঙ্মণের নির্বামন-দগ্ডই চরম, পাঁপের বিচারক ধশ্মশান্ত্রজজ পণ্ডিতগণ 
৪৭৩) গুরুতর পাপে যুগপৎ দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্র, পৃতচবিতের স্বয়ং দগুগ্রহণ 
€ শঙ্থলিখিতোপাখ্যান ), বিচারপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য, রাজধশ্ম ও রাজনীতি এক 
নহে ৪৭৪) রাজধর্শের আোতাই মোক্ষধর্মের আতা, ঈশ্ববত্ব ক্ষজ্তিয়ের স্বভাবজ 
গুণ, রাজশবের বুাত্পত্ভিলভ্য অর্থ, রাজার প্রসাদে হুখশাস্তি ৪৭: রাজাপ্রজার 
প্রীণের যোগ, ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি, প্রজাদের প্রত্যুত্তর ৪৭৬; পাগুবদের 
বনযাত্রাকালে প্রজাদের ব্যথা, প্রজাগণের রাজসম্মীপে গমন, নৃপতি প্রার্থীকে 
লিমুখ করিতেন না, ছুর্গতাঁদির ভরণপোষণ ৪৭৭) প্রবন্ধান্তরে রাজধর্দের 
আলোচনা, অতি প্রাচীন কালে রাঁজনির্ধবাচনে প্রজার অনুমোদন ৪৭৮। 


স৩ 


সাধারগ নীতি £ নীতিশান্তরে জ্ঞান থাক। অত্যাবশ্কক ৪৭৮; নীতিশাস্তে 
মহাভারত উপজীব্য, ভা্গবনীতির গ্রাচীনতা, বৃদ্ধবচনের গুরুত্ব ৪৭৯ 
নৈতিক উপদেশবহছুন অধ্যায় ৪৮০। 


যুদ্ধ £ 'মহাঁভারত' মহাযুদ্ধের ইতিহাঁপ, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, সাআজ্যলিপ্নায় 
দ্ধ 8৮১ ১ ধস যুদ্ধ, পাগুবদের ন্যায়াহ্ব্িতা, যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষ্রিয়ের শ্রেয়ন্কর, 
অনন্যোপায় হইলে যুদ্ধ কর্তব্য, যুদ্ধবিষ্ঠায় ভরদ্বাজের জ্ঞান, যুদ্ধ অপেক্ষা 
সাঁমাদির শ্রেষ্ঠত। ৪৮২ ; ুদ্ধ-গ্রারস্ভে উভয় পক্ষের সরলতা, ধন্দ্য যুদ্ধের নিয়ম 
৪৮৩ ; সর্বাবস্থায় অবধ্য, বিপরকে ক্ষমা! করাই মহত্ব ৪৮৫; বিপন্নকে উপযুক্ত 
শত্সাদি-দাঁন, সমাঁন যানে থাকিয়া যুদ্ধ, বিপরীত দৃষ্টাস্ত (গজ ও রথ), সঙ্কুল- 
যুদ্ধে নিয়ম-উল্লজ্ঘন ৪৮৬? রাত্রিতে যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুর্নীতি, আঁদর্শ-স্খলন, 
প্রাত্যহিক যুদ্ধের শেষে পরম্পর মিত্রতা হয় নাই ৪৮৭; তিনবৎসর-ব্যাপক 
যুদ্ধ, যুদ্ধষাত্রায় শুত মূহ্র্ত, জয়িনী সেনার লক্ষণ ৪৮৮? যুদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল, 
মহাভারতের যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধশিবিরে শিল্পীর স্থান, টদ্য 
৪৮৯) সৃত-মাগধাদির স্থান, সংগৃহীত দ্রব্য, যাত্রাকালে ব্রাহ্মণের পৃজ' প্রভৃতি, 
স্বস্ত্যয়ন, অজ্জুন-পঠিত ছুর্গাস্তব ৪৯০ ১ অস্ত্রাধিবাস, ত্রয়্বক-বলি, রথাভিমন্ত্রণ 
শঙ্খনিনাদ ও রণবাগ্, শুরগণের শঙ্খগ্রীতি ৪৯১ ? যুদ্ধের পরিচ্ছদ, মাল্যচন্দন, 
গোধাঙ্ুলিত্রাণ, তনুত্রাণ বা কবচ ৪৯২) লৌহবর্খের বর্ণনা, কবচধারণে মন্ত্রপাঠ, 
অস্ত্রাদিপূর্ণ গরুর গাড়ী, ধঙ্ছর্ষেদ চতুষ্পাদ ও দশাজ, চতুরঙ্গ বাহিনী ৪৯৩; 
সেনাপতি, সেনাপতিপতি, দলে দলে সেনাপতি, রথের সারথি ৪৯৪ ; সারথির 
গুরুপরম্পরা, সারথিকৃত মকাদি-মগ্ডল, যাত্রা ও দুর্গবিধান, স্থানবিশেষে 
সেনাযোগ ৪৯৫ ; আক্রমণপদ্ধতি, গুরুর সহিত যুদ্ধ, আততায়ীর বধে পাপ 
হয় না, অজ্জনের আশঙ্ক। ৪৯৬; সমাধান, অশ্বথা মার মুক্তি, যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ- 
যজ্ঞ, জয় অপেক্ষ। ধর্মবক্ষা প্রধান, যুদ্ধকালে উপাসনাদি, শাস্তিকাম ব্রাহ্মণ 
মধ্যস্থ হইলে যুদ্ধবিরতি ৪৯৭ ; অস্ত্রশস্ত্র, অঙ্কুশ, অশ্মগুড়ক, অসির উৎপত্তি- 
বিবরণ ৪৯৮) একুশ-প্রকাঁর অসিসঞ্চালন, অসির কোষ, খষ্ি, কচগ্রহ-বিক্ষেপ, 
কণপ, কণি ও কম্পন (?), কুলিশ, ক্ষুর ৪৯৯; ক্ষুরপ্র, গদা, গদ্দাযুদ্ধের মণডলাদি 
৫০০ ? নাভির অধোদেশে প্রহার করিতে নাই, চক্র, চক্রাশ্ম, তুলাগুড়, তোমর, 
ধন্থ, মখর, নারাচ, নালীক, পষ্টশ, পরশ্বধ ৫০১) পরিঘ, পাঁশ, গ্রাস, বিপাঠ, 
ভল্প, ভিন্দিপাঁল, তুশ্তণ্ী, মুদগর, মুষ (স) ল, যমদংষ্া, যষ্টি, র্থচক্র, শক্তি, শতঙ্ী 


২৪ 


৫০২১ শর, বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণের শর ৫০৩; নামাঙ্কিত শর, তুণীর়ে শর- 
স্থাপন, লৌহশরাদির তৈলধোতি, শূল, হল, অস্বাঁদিতে কারুকার্য, সমীপে ও 
দূরে অস্ত্শস্ত্রের প্রয়োগ ৫০৪ 5 অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ, দিব্যাপ্ঘ ও প্রয়ৌগবিধি 
৫০৫ 7 ত্বাষ্ট্রাস্ত্বের শক্তি, মায়াুদ্ধ ৫০৬ দেশ এবং জীতিবিশেষে যুদ্ধবৈশিষ্ট্য, 
নিবাতকবচগণের জলযুদ্ধ, ব্যহরচনা ও ব্যৃহভেদ, প্রাচীন অভিজ্ঞ বৃহস্পতি, 
ভীম্ম ও ভ্রোণের কুশলতা, অর্দচন্দ্র ৫০৭3 ক্রৌঞ্চ (ক্রৌঞ্চারুণ), গরুড় (ন্পর্ণ), 
চক্র, বজ, মকর, মগ্লার্দ, শকট বা চক্রশকট, শৃঙ্গাটক ৫০৮) শ্যেন, সর্ব্াতৌ- 
ভদ্র, সাগর, স্ুচীমুখ, নিষুদ্ধ, নিযুদ্ধের কৌশল ৫০৯) বাঁহুকণ্টক নিযুদ্ধ, 
মল্লযুদ্ধের পরিভাঁব ৫১০ ১ মল্লযুদ্ধ অপ্রশস্ত, উৎপবাদিতে মল্লযুদ্ধ, উত্সবের 
নিষুদ্ধে প্রাণহানি, বিজয়ী শুরের নগরপ্রবেশ ৫১১১ বিজয়ে প্রাঞ্থ ধনরত্বাদির 
ভোঁগ, যুদ্ধে বিপন্ন পরিবারের বৃত্তির ব্যবস্থা ৫১২। 


চতুর্থ খণ্ড 


আয়ুর্বেদ 8 রাঁজসভাঁয় আমুর্বেদবেত্তার সম্মান, কৃষ্ণাত্রেয়ের চিকিৎসা- 
জ্ঞান, ত্রিধাতুর সমতাই স্বাস্থা, “ত্রিধাতু” ঈশ্বরেরও নাঁম, শরীর ও মনের ঘনি 
সম্পর্ক, চিকিৎসার উদ্দেশ্য ৫১৫; সাধারণতঃ রোগের কারণ» স্বাস্থ্যরক্ষার 
অনুকূল ব্যবস্থা, মিতাহাঁর ও প্রসাধনাদি ৫১৬ 3 পথ্যাঁশন, ভোঁজনের নিয়মাবলী, 
বালবৎসার দুগ্ধ অপেয়, অর্কপত্রের অভক্ষ্যত। ৫১৭7 গ্লেম্সমাতক ভক্ষণের দোষ, 
নস্তকর্ম, বঞ্জনীয় কন্ম, জবোতপত্তির বিবরণ ৫১৮ $ প্রাঁণিভেদে জরের প্রকাশ, 
ইন্দ্রিয়ের অপংযম়ে ঘক্মারোগ, রোগে শুশ্রষা, শাস্তিষ্যস্তয়নীদি ৫১৯) মুচ্ছারোগে 
চন্দনোদক, বিষের দ্বার! বিষনাশ, রসাঁয়ন, বিশল্যকরণী প্রভৃতি, শল্য-চিকিৎসা) 
অরিষ্টলক্ষণ ৫২০3 মন্ত্রাদিপ্রয়ৌোগে রোগবিনাশ, বিষনাশক মন্ত্র, সর্পাদির 
বিষহাঁরক ওঁষধ, মৃতসপ্রীবনী বিদ্যা ৫২১; ভবিতব্যের অবশ্যস্তীবিতা, জন্মতত্ 
৫২২ শুক্রের উৎপত্তি ৫২৩3 মনোবহা-নাড়ীর কাজ শুক্রাকর্ষণ, সম্ভাঁন- 
দেহে মাঁতীপিতাঁর দেহের উপাদান, স্ত্রীলোকের জননীত্ব এবং পুরুষের 
প্রজাপতিত্ব ৫২৪? সন্তানজননে জননীর আঁনন্দাধিক্য, দ্রোণীচাধ্যাদির 
অস্বাভাবিক জন্মবৃস্তান্ত, স্থতিকাগারের চিত্র, পাঁধিব দেহে অগ্র্যা্দির 
অবস্থিতি ৫২৫; বাঘুপঞ্চকের কাজ, জাঠবাগ্সির নিয়ন্ত্রণে যোগলাধন 
৫২৩৬ । 


৫ 


পরশু ও বৃক্ষার্দির চিকিওসা 2 দীর্ঘতমার গোধন্ম-শিক্ষা ৫২৬) অশ্ব- 
চিকিৎসায় নকুলের পটুতা,.নল ও শালিহোত্রের পটুতা, গো-চিকিৎসায় 
সহদেবের প্রবীণতা, সব্ধন্ত্র প্রাণের স্পন্দন, বৃক্ষলতাঁদির শ্রবণ-স্পর্শনাদিশক্তি 
৫২৭) বৃক্ষাদির জীবন ও পুষ্টি প্রভৃতি, বিধপ্রপ্নোগে বৃক্ষাদির মূচ্ছা ৫২৮ 
বৃক্ষাদিও পুত্রবৎ পরিপাঁলনীয়, করঞগকবৃক্ষে দীপদান, মকল প্রাণীরই ভাষা 
আছে ৫২৯। 


গীন্ধর্ব্ধ  গন্ধবর্বগণের আঁচার্যত্ব ৫২৯; দেবধি নারদের অভিজ্ঞতা, অঞ্জন 
ও শ্রীকৃষ্ণ, কচ, মহিলাগণের গান্বরর্ব-শিক্ষা, অপ্দবাঁগণ ৫৩০; উৎসবাঁদিতে 
সঙ্গীতের স্থান, নৃপতিদের নিদ্রাকালে ও নিদ্রাভঙ্গে বৈতালিক, ষাঁগযজ্ঞে 
সঙ্গীত, রাঁজসভায় বিশেষ সমাদর ৫৩১ ; বাছ্যন্ত্, শতাঙ্গ তুর্ধ্য, মাঙ্গলিক কাঁধ্যে 
ও যুদ্ধভূমিতে শঙ্খধ্বনি, ছাঁলিক্য-গান, ষড় জাঁদি সপ্ত্বর, গান্ধর্ধ্দে অত্যাঁসক্তি 
নিন্দনীয় ৫৩২। 


ব্যাকরণ ও নিকুক্তাদ্ি ৫ ব্যাকরণ অবশ্য-পঠনীয়, বৈয়াকরণ-শবের অর্থ, 
শিক্ষাদি ষড়ঙ্গপাঁঠে শ্রেয়োলাভ ৫৩৩ আর্ধপ্রয়ৌগ, যড়ঙ্গের কথা, যাস্কের 
নিকক্ত, নির্ঘণ্ট, মূলকাঁরণ শ্রীভগবান্‌ ৫৩৪; গাঁলব-মুনির ক্রম ( কল্প) ও 
শিক্ষাপ্রণয়ন ৫৩৫। 


জ্যোতিষ ঃ গণিত, ফলিত ও শাকুনবিদ্যা) হূ্ধ্য গতিশীল, স্ুধ্য কিরণের 
পাঁপনাশকতা, চন্দ্র রপাত্মক, নকল প্রীণীর উপর চন্দ্রের প্রভীব ৫৩৫ ; মহা- 
প্রলয়ে সগ্গ্রহকর্তৃক চন্দ্রের বেষ্টন, গ্রহগণ নক্ষত্রমগ্ুলের উর্দে, পুণ্যাত্মা 
ব্যক্তিদের নক্ষত্রতাঁগ্রাপ্তি, অশ্থিন্যাদি নক্ষত্র, শ্বেতগ্রহ ( ধূমকেতু ?), তিথি- 
নক্ষত্রের কথন অন্যায় ৫৩৬ ; নক্ষত্রের সাহায্যে দিকৃনির্ণয়, ব্রাঙ্ম দ্িন ও রাত্রি, 
চতুষু্গ, অধিমাঁস-গণনা, মানুষের উপর গ্রহের আধিপত্য, জাতপত্রিকা 
(যুধিষ্টিরাঁদির ) ৫৩৭; বিবাহাদিতে শুভ দিন, যাত্রায় দিনক্ষণের বিচার, 
মঘানক্ষত্রে যাত্রার কুফল, ভাগ্যগণনা ও সামুত্রিকাঁদির নিন্দা, উৎপাত বা 
ছুনিমিত্ত ৫৩৮ ; শুভ-নিমিত্ত, শীকুন-বিদ্যা অশুভশ্থচক বর্ণনার বাহুল্য, ছুনিমিত্ত, 
দিনে শৃগালের চীৎকার প্রভৃতি, পশুপক্ষীদের দারুণ আচরণ ৫৩৯) গ্রহ- 
নক্ষত্রাদির পরিবেষের ঘোবত্ব, বূক্ষ বাঁঘু প্রভৃতি, অশ্বা্দির উদ্দীপনারাহিত্য 


দত 


প্রভৃতি ৫৪০ ; গুভাঁগুভের ুচক লক্ষণাঁবলী ৫৪১ স্বপ্নদর্শনে ছুনিমিত্বপরিজ্ঞান 
৫৪২) অস্তভত লক্ষণ ৫৪৩; গ্রহ্নক্ষত্রাদির বিপধ্যস্তভাব ৫৪৪; প্রকৃতির 
বিপর্যয়, নানারিধ উৎপাত £৪৫) শুভ লক্ষণ আকুতি মিষ্ট গন্ধ সৃতি ৫৪৬ 
গণিত-জ্যোতিষে কয়েকটি বিশেষ জাতব্য বিষয় ৫৪৭। 


বেদ ও পুরাণ ঃ শান্ত্রষমূহের বেদমূলকতা, বেদ ও বেদাঙ্গের নিত্যতা, 
আর্ধশাস্ত্রে অবজ্ঞায় ক্ষতি ৫৪৮; বেদবিতরাধী শাস্ত্র শান্্ই নহে, শাস্ত্রীয় 
নিয়মপালনে শ্রেয়োলাভ, বেদ ও আরণ্যকে বিশ্বাস, শবব্রপ্ধ-তত্বের জানে 
পরব্রহ্ম-লাভ, কর্মকাণ্ড ও জানকাণ্ডের এক্য ৫৪৯; মহাভারতের সর্বশান্ত্রময়তা, 
ইতিহাস ও পুরাণের প্রয়োজনীয়তা, পুরাঁণবন্ত। খধিদ্দের সর্বজ্ঞতা, রামায়ণ 
ও বায়ুপুরাণের প্রীচীনতা ৫৫০১ চরিতাখ্যানে গার্গ্ের পাগ্ডিত্য, পুরাণের 
আদর ও প্রচার ৫৫১। | 


দার্শনিক মতবাদ 2 জন্ম ও মৃত্যু, সংসারারণ্যের বর্ণনা ৫৫১) আসক্ি- 
পরিত্যাগ ৫৫২7 ভোগ্য বস্তর অনিত্যতা ৫৫৩; রাঁজষি জনকের নিবিধতা, 
প্রথতঃ চিতশু্ি প্রয়োজন, সখ ও দুঃখ ৫৫৪ সুখ-দুঃখ নিত্য পরিবর্তন- 
শীল, অর্থের লৌভ-ত্যাগ ৫৫৫; স্বেহ বা অন্রাগ-পরিত্যাগ ৫৫৬; কামনার 
স্বরূপ, জীবলোক স্বার্থের চি সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সর্বসাধারণ, প্রকৃত শাস্তি 
৫৭7 চিত্তের স্থিরতা-সাধন, সস্তভোঁষ, অহিংস ৫৫৮১ জীবসেবা, তপন্যা ও 
বিশুদ্ধ কশ্ম ৫৬০; তপস্তার শেষ ফল মুক্তিলাঁত ৫৬১) বিষয়াঁসক্তি 
আধ্যাত্মিক তপস্তাঁর প্রতিবন্ধক, ইন্ড্রিয়জয়ের ফল, কন্মের দ্বারা মানুষের 
প্রকাশ, মানুষ সকলের উপরে ৫৬২ ; আত্মতত্ব-শ্রবণের অধিকারী, জন্মাস্তরীয় 
কন্মের ফল বা দৈব ৫৬৩ হী উদ্যোগ বা পুরুষকাঁর ৫৬৭; দৈব ও 
পৌরুষের মিলনে কাঁধ্যসিদ্ধি, পৌরুষের প্রাধান্য ৫৬৮; দৈববাদে স্ুখ-ছুঃখে 
সাস্বন। ৫৬৯; কাধ্যারস্তে দেবকে ম্মরণ করিতে নাই, জন্মাস্তরবাদ ৫৭০ 
কাঁলতব্ব ৫৭৫ ; স্বর্গ, নরক ও পরলোক ৫৭৬; নাস্তিকের লক্ষণ ৫৮০। 


$ আন্বীক্ষিকী  আন্বীক্ষিকীর উপাদেয়তা ৫৮*; অসাঁধু তর্কের নিন্দা 
রা । যাজ্ঞবক্যের ন্যায়-উপদেশ, স্থলবিশেষে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা ৫৮৪ $ শাস্ত্রের 
শষ্টা স্বয়ং ভগবান্‌, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, স্থথ প্রভৃতি জীবাত্মার ধশ্শ, মনের 


বণ 


ইন্জিয়ত্ব ও অণুত্ব, বুদ্ধি ও আত্মার ভেদ ৫৮৫) পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয় ৫৮৬) 
পরদেহে জীবাত্ার অন্গমান, পদার্থ-নিকপণ ৫৮৭) বিশেষ, সমবায় ও 
অভাবের পদীর্ঘত্বখগুন ৫৮৮) সংশয় ও নিষ্ঠা, ইন্জিয়ের বিষয়গ্রহণ, মিথ্যা 
জান, মুক্তি প্রভৃতি ৫৮৯) পরমাণুবাঁদ, পঞ্চ অবয়ব ৫৯৪০ । 


সাংখ্য ও যোগ ঃ সাংখ্যবিদ্‌ আচার্্যগণ, যাঁজ্ঞবন্কোর শ্রেষ্ঠতা, সাংখ্যের 
প্রচার, সাংখ্যের বিস্তৃতি ৫৯১) ধর্্মধবজ জনকের সাঁংখ্যাদি-জ্ঞান ৫৯২ 
করাল জনকের সাংখ্যজ্ঞান, বন্থ্মান্‌ জনকের বিদ্যাপ্রাপ্তি, দৈবরাতি জনকের 
জ্ঞান, সাঁংখ্যের উপদেশ, পদার্থনিরূপণ ৫৯৩; পুরুষের দেহধাঁরণ ৫৯৪) 
ষড়বিংশ তত্ব এবং মুক্তি, ব্রন্দবিচ্ঞা ও সাংখ্যবিগ্ভার এক্য ৫৯৫) জাতি- 
নির্কেদাদির উপদেশ, প্রকৃতি বা প্রধান ৫৯৬) পুরুষ ৫৯৯) মুক্তি ৬০০) 
মহাভারতীয় সাংখ্যের বৈশিষ্ট্য ৬০১; সাংখ্য ও যোগের একত্ব ৬০৩) 
যোগশব্দের অর্থ, যোগের মহিমা, তপোমহিমা ৬০৪ ; সাধন-পরিচ্ছেদ, জ্ঞান- 
যোগ ৬০৬) কর্মষোগ ৬০৭১ যোগজ বিভূতি ৬১৪) যুক্ত ও যুজ্ঞান যোগী, 
যোগীর মৃত্যুভয় নাই ৬১৬) কৈবল্য-পরিচ্ছেদ, মহীভাঁরতীয় যৌগের 
বৈশিষ্ট্য ৬১৭। 


পূর্ব্রোত্তর-মীমাংস। 3 পূর্ববোত্ির-মীমাংসার একত্ব, কর্্নকাণ্ডের উপ- 
যোৌগিতা ৬১৮; কশ্শের প্রধান উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ ৬১৯7 যজ্ঞাদ্দি কর্মের 
গ্রশংসা ৬২১3 যজ্িয় উপকরণ ও পদ্ধতি ৬২২) নিত্যষজ্ঞ, অশ্বমেধ, বাঁজহুয়, 
সর্বমেধ ও নরমেধ ৬২৩; শম্যাঁক্ষেপ, সাগ্যক্ষ, জ্যোতিষ্টোম, রাক্ষস, সর্পসত্র, 
পুত্রে্টি, বৈষ্ণব ৬২৪; অভিচারাঁদি, যজ্ঞমণ্ডপ, যজ্ঞে পশুহননে মতদ্বৈধ, 
পশুহননের পক্ষই প্রবল ৬২৫; পশুর শিরে তক্ষার অধিকার, মন্ত্রশক্তি, দক্ষিণা, 
অর্থ্যপ্রর্ধান ৬২৬3 অন্নদান, অবভৃত-সাঁন, সোমসংগ্রহের নিয়ম, সোমপাঁষী, 
হোমাগ্ি, যাঁগযজ্ঞের লৌকিক উপকারিতা ৬২৭) মহাঁভারতীয় কণ্মকাঁণ্ডের 
বৈশিষ্ট্য ৬২৮; বেদাস্তের অধিকারী ৬২৯) শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যামন, 
অছৈতবাঁদ প্রভৃতি ৬৩০ ; ব্রহ্ম ও জীব ৬৩১ ১ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণীয়নে মৃত্যুতে 
ফলভেদ ৬৩২ । 


গীতা ? ষোঁলখাঁনি গীতা ৬৩২; গীতা বেদাস্তের স্থতি প্রস্থান, গীতার 


খে 


প্রক্ষিপ্তবাদ-€) খণ্ডন ৬৩৩) গীতার উপদেশ, কন্মষোগ ৬৩৫, জ্ঞানযোগ ৬৩৮১ 
ভক্তিযোগ ৬৪০ $ গীতার দার্শনিক মত ৬৪২; জগৎ ও ব্রহ্ম ৩৪৫) জীবাত্ম! 
ও পরমাত্মার সম্বন্ধ, মুক্তি ৬৪৬। 


পঞ্চরান্র £ পঞ্চরাত্রের পরিচয় ৬৪৭ $ চতুর্বযৃহ-বাদ, পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য 
৬৪৮; পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্য ৬৪৯) পঞ্চরাত্রের উপাঁদেয়ত1 ৬৫০ । 


বৈদিক মত ৫ ল্লোকাঁয়ত-মত ও চার্বাক (? ) ৬৫২; মসৌগতাদি-মত 


৬৫৫ । 


আক্হাভ্ঞাবতেের সমাজ 


থম এও 


বিবাহ (ক) 


ভারতীয় সমাঁজবন্ধনে বিবাহের স্থান সর্বপ্রথম । এই কাঁরণে “বিবাঁহ' 
হইতেই আমাদের আলোচন! আরস্ত করা হইল। 

অতি প্র।চীন কালে স্ত্রী-পুরুষের স্বথৈরীচার-_বিবাহপ্রথ। ষে সমাজে 
অনাদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে তাহা নহে। নরনারীর যথেচ্ছ 
মিলনই স্থপ্রাচীন প্রথা । নারী বহু পুরুষে এবং পুরুষ বহু নারীতে আকুষ্ট 
হইলেও সাঁমাঁজিক হিসাঁবে কোঁন দৌষ হইত না। এইপ্রকাঁর স্বৈরাচারকেই ' 
সেই যুগে ধন্ম বলিয়। গ্রহণ করা হইত। শ্রুতিতেও দেখা যায়, বামদেব্যব্রতে 
সমাগমাধিনী নারীর মনৌবাসন। পূর্ণ কর। ধর্মকৃত্যের মধ্যে গণ্য । 

স্বরোচারই প্রাকৃতিক--পশুপক্ষীর। চিরদিন এইগ্রকার ব্যবহারেই 
অভ্যন্ত। তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন প্রথার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। 

মহাভারতের সময়েও উত্তরকুকুতে এই আচার-_উত্তরকুরুতে এই 
স্বৈরাচার প্রথা বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। পাঁওুর উক্তি হইতে জান। যাঁয়, 
তাহার রাঁজত্বকাঁলেও উত্তরকুরুতে বিবাহপ্রথ। প্রচলিত হয় নাই। এইপ্রকাঁর 
আঁচরণকে দ্্রীলোকের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়। বর্ণন। কর] হইয়াছে ।১ 

শ্বেতকেতুকর্তৃক বিবাহ্মধ্্যাদ! স্থাপন-_কালক্রমে সমীজে বিবাহ- 
ব্যবস্থা স্থাপিত হইল । উদ্দালকনামক খধির পুত্র শ্বেতকেতু প্রথম বিবাঁহ- 
প্রথার নিয়ম করিলেন। বধিত হইয়াছে ঘে, একদ! শ্বেতকেতু পিতামাতার 
শিকটে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ত্রাঙ্ষণ সহস| তথায় উপস্থিত হইয়া 
তাহার মাতার হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন, “চিল, আমরা যাঁই”। শ্বেতকেতু 
অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাক্ষণের অশিষ্ঠুতাঁয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে উদ্দালক বলিলেন, 
বৎস, ক্রুদ্ধ হইও ন?, স্ত্রীলোকগণও গাভীর মত অনাবৃত। এবং স্বৈরচারিণী” | 


১ অনাবৃতীঃ কিল পুর! শ্তিয় আসন্‌ বরাননে। ইতভাঁদি। আদি ১২২1৪-৮ 
্রষ্টবা নীলকণ্ঠ । 
অনাবৃতা; স্ত্রিয়ঃ সব্র্বা নরাশ্চ বরবর্ণিনি। 
স্বভাব এষ লোকাঁনাং বিকারোহহ্য ইতি স্মৃতঃ ৷ বন ৩০৬১৫ 
উত্তরেু চ রস্তোরু কুরুঘগ্ভাপি পুজ্যতে । 
সত্রীণামনুগ্রহকর? স হি ধর্শঃ সনাতনঃ ॥ আদি ১২২৭ 


২ মহাভারতের সমাজ 


খধিপুত্র পিতার বাঁক্যে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া 
বলিলেন, “আমি এই নিয়ম করিতেছি, অদ্যাবধি মন্ুষ্যসমাজে স্ত্রী-পুরুষ কেহই 
যৌনব্যাপাঁরে স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না। আমার নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে ভ্রণহত্যাঁর পাঁপে লিপ্ত হইবেন। আর যে নারী পুত্রোৎ্পাঁদনের 
নিমিত্ত পতির আদেশ পাইয়ীও অপর পুরুষের সহিত মিলিত ন| হইয়া আদেশ 
লঙ্ঘন করিবে, তাহাকেও এ পাপ স্পর্শ করিবে” ।২ 

দীর্ঘতমাকর্তৃক নারীদের একপতিত্ববিধান- দীর্ঘতম নামে জনৈক 
খধি জন্মীন্ধ ছিলেন। তিনি প্রদ্ধেীনায়ী কোনও সুন্দরী ব্রাক্ষণকুমারীর 
পাণিশ্রহণ করেন। তিনি কামধেস্ছর পুত্র হইতে গোধশ্ম অধ্যয়ন করিয়া 
তাহার (প্রকাশ্ত মৈথুন ) আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার অশিষ্ট আচরণে 
ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্রমস্থ মুনিগণ সর্ধবতৌভাবে তাহার সংশ্রব ত্যাগ করেন। 
প্রদ্বেষীও তাহাকে পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন ন|। অন্ধ দুধিনীত পতি 
তাহার উপরই নির্ভর করিয়া চলিতেন। তিনি পতিকে জবাঁব দিলেন, “আমি 
আর তোঁমার ভরণপোষণ করিতে পাঁরিব না”। পত্বীর কঠোর বাক্য শ্রবণে 
রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘতমা বলিলেন, “আমি অগ্যাবধি এই নিয়ম করিয়া দিলাম, কোন 
নারী কখনও একাধিক পতি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। স্বামীর জীবদ্দশায় 
বা! মৃত্যুর পর যে নারী অপর পুরুষকে গ্রহণ করিবেন, তিনি লৌকসমাজে 
নিন্দিতা হইবেন। পতিহীন৷ নাবীগণ কোনও সমৃদ্ধি ভোগ করিতে 
পারিবেন ন1 1” 

দীর্ঘতমার অনুশাসনের ব্যতিক্রম- দীর্ধতমাঁকৃত নিয়ম মহীভাঁরতের 
সমসাময়িক সমাঁজব্যবস্থায় খুব আঁদুত হয় নাই। পরে এই বিষয় আলোচিত 
হইবে। 

ধতুকাল ভিন্ন স্বচ্ছন্দ বিহার-__খতুকাল ভিন্ন অন্য কালে নাঁরীগণ 
ইচ্ছামত বিহার করিতে পাঁরিতেন, কেবল খতুকালে পতিকে অতিক্রম 
করিতেন না, এই নিয়ম এক সময়ে সমাজে ছিল । ক) 
বিবাহের সংস্কারত্ব ও পবিত্রতা বিবাহ স্ত্রী ও পুরুষের সংস্কারবিশেষ। 





২ মধ্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্দ্যা বৈ শ্বেতকেতুন! ॥ ইত্যাদি। আদি ১২২১০-২* “ 
৩. জাতাদ্ধো ব্দবিং প্রাজঃ পত্ীং লেভে স বিছ্ায়া। ইত্যাদ্দি। আদি ১*৪1২৩-৩৭ 
, ৩কে) গভাবুতে রাজপুত্রি স্তরিয়া ভর্তা পতিত্রতে ৷ ইত্যাদি । আদি ১২২২৫, ২৬ 


বিবাহ (ক) ৩ 


ইহা! অতি পবিত্র বন্ধন । মহাভারতের “আ।শ্রমধন্ম” এবং “পতিত্রতাধন্মের 
আলোচনায় এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে । গাহস্থ্যধন্মের সমস্ত স্থখ- 
শান্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠা এ পবিত্র বন্ধনের উপরই নির্ভর করে। 

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পুত্রোগুপাদন-_বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্ঠ 
পিতৃখণ পরিশোধ করা । সন্তান উৎপাঁদনের দ্বারা এ খণ পরিশোধ হয়। 
পিতৃগণের অবিচ্ছিন্ন সন্ততিধাঁরাকে রক্ষ। করিলেই তাহারা প্রীত হন। 
( চতুবাশ্রম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । ) 

গৃহস্থের অবশ্য বিবাহুকর্তব্যতা ত্রন্মচর্য্যের পর যিনি গৃহস্থ সাজিতে 
চাঁন, পত্রী গ্রহণ কর। তাহার পক্ষে অপরিহাধ্য। জরত্কারুর সহিত তাহার 
পিতৃগণের যে কথোপকথন হয়, তাহাঁতে স্পুতঃ উল্লিখিত হইয়াছে ষে, গৃহীর 
পক্ষে দ্রারগ্রহণ অবশ্যকর্তব্য । অন্তথ। পিতৃগণ নির্য়গামী হন । 

পুত্রলাভের শ্রাঘ্যতা জগতে পাখিব লাভসমূহের মধ্যে পুত্রলাভই 
সর্দাপেক্ষ। শ্লাঘনীয়। ধর্মপত্বীতে পুত্রোৎ্পাঁদনে বংশের অবিচ্ছিন্ন সম্তৃতিধাঁর। 
রক্ষিত হয়। « 

একমাত্র পুত্রের বিবাহের অপরিহাধ্যতা__ঘে ব্যক্তি তাহার পিতার 
একমাত্র পুত্র, তাহার পক্ষে নৈষ্ঠিক ত্রহ্মচধ্য নিষিদ্ধ। পুত্রোৎপাঁদনের নিমিত্ত 
তাহাঁকে পত্রীগ্রহণ করিতেই হইবে । জরত্কাঁরু-ত২পিতৃসংবাঁদে পুনঃপুনঃ 
এই কথাটি বল। হইয়াছে । * 

দ্বাপরযুগ্গ হইতে স্ত্রীপুংমিলনে প্রজা ুষ্টি- কথিত হইয়াছে যে, 
সত্যঘুগে মান্ষ্রে মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন ছিল, যমের ভয় মোটেই ছিল ন|। 
ততকাঁলে সঙ্কল্প হইতেই প্রজার উৎপত্তি হইত। ভ্রেতাযুগেও মৈথুনধর্মের 
প্রচলন হয় নাই, কাঁমিনীষ্পর্শে ই প্রজাস্থষ্টি হইত। দ্বাপরযুগে স্ত্রীপুরুষের 


8 আদি ১৩ শঅ। 
রতিপুত্রফলা নারী । সভা ৫1১১৭, উ ৩০৬৭ 
উৎপানথ পুত্রানৃণাংসচ কৃত ॥ উ ৩৭1৩৯ 

৫ বিবাহাংশ্চৈব কুব্বীত পুত্রানুৎপাদয়েত চ। 
পুত্রলাভো হি কৌরব্য সর্বলভাদ্‌ বিশিষ্যতে ॥ অনু ৬৮৩৪ 
কুলবংশগ্রতিঠাং হি পিতরঃ পুত্রমকবন্। আদি ৭81৯৮ 
বৃথা জন্ম হাপুত্রস্ত । বন ১৯৯৪ «, 

৬ আদি ১৩শঅ ৰ আদি ৪৫ শও ৪৬ শ অ। 


৪ মহাভারতের সমাজ 


যোগ প্রথম আরত্ত হয়। ( এইসকল উক্তি বিচাঁরসহ কি না, স্ধীগণের 
বিবেচ্য |) সৃতরাঁং পুতজোৎপাদনের নিমিত্ত দারগ্রহণের প্রচলনও তখন 
হইতে সমাজে স্থান পাইয়াছে।” 

সম্ভবতঃ অতি প্রাচীনকালে সমাজে ব্যাপকভাবে বিবাহপ্রথা গ্রচলিত 
হয় নাই, এই কারণেই যুগতেদে ব্যবহারবৈষম্যের উল্লেখ । 

সাধারণের পক্ষে বিবাহ ন৷ করা খুব শুভ্ভ আদর্শ নহে 
শতকর। নিরাম্নববই জন স্ত্রীপুরুষ তৎ্কাঁলে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। 
যে-সব স্ত্রীলোক বা পুরুষ নৈষ্ঠিক ক্রক্মচর্ধ্য অবলম্বন করিতেন, তাহাদের 
কথ! স্বতন্ত্র, তীহাদেব প্রতি সাধাঁরণসমাজের আধা ছিল অপরিসীম। 
ৃষ্টান্তস্বরূপ দেবব্রত ভীম্ম ও তপন্ষিনী স্থলভার নাম গ্রহণ করা যাইতে 
পাঁবে। 

পরদারে আসক্তি অতিশয় নিন্দিত পরস্ত যাহারা বিবাহের 
দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়। যথেচ্ছ চলাফেরা করিতেন, তাহারা সমাঁজে 
অতিশম দ্বণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। পরস্ত্রীতে আসক্তি এহিক 
পারত্রিক যাবতীয় অকল্যাঁণেৰ হেতু । স্ৃতবাং ঘাহাঁর। গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ 
করিতেন, তাহাদিগকে বিবাহ কবিতেই হইত । বিবাহের বন্ধন অতিশয় 
পবিত্র । ভাব্যাকে বল। হইত সহধন্মিণী। 

ভার্য্যাই ত্রিবর্গের মূল-_ ভাধ্যাই মানবেব ত্রিবর্গ লাভের প্রধ।ন 
সাধন-- ইত্যাদি অসংখা বাক্য বিবাহেব অন্তকুলে বণিত হইয়াছে । ধন্ম 
চাঁবিণী ভাধ্যার সহিত মিলিতভাঁবে সংসারষাত্র। নির্বাহ করিলে ধন্ম, অথ 
ও কাম (ত্রিবর্গ) একসঙ্গে মিলিত হয়। গারস্থাধশ্মে ত্রিবর্গেব মধ্যে 
পরস্পর কোন বিরোধ নাই । একমাত্র পতিব্রত৷ ভার্ধযাঁৰ সহায়তায় পুরুষ 
ধর্ম, অর্থ ও কাম-কপ ত্রিবর্গ ভোগ কবিতে পাবেন |” 


৭ যাবদ যাবনভূচ্ঞ-দ্ধা দেহ" ধাবধিতুং নৃণাম্‌। 
তাবন্তাবদজীবংস্তে ন[সীদ্‌ যমকুতং ভয়ম্‌॥ ইত্যার্দি। শা ২০৭।৩৭-৪০ 
৮ পব্দাঁবেদু যে সন্ত অকৃহা দাবসংগ্রহম্‌। 
নিরাশাঃ পিবন্তেষাং শ্রান্ধকাঁলে ভবন্তি হি ॥ ইত্যাদি । অনু ১২৯।১০২ 
অর্থং ভাঁধ্যা মনুষাস্ ভার্য। গ্রেঠতমঃ সখা। ইত্যাদি । আদি ৭৪15১-৪৮ 
, যা ধর্শ্চ ভা চ পরম্পরবশানুগৌ | 
তদ। ধন্মার্থকামাঁনাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ ! বন ৩৯২।১০২ | 


বিবাহ (ক) ৫ 


ধর্দপত্ীর "স্থান বন্ছু উচ্চে-_ সমাঁজের শুচিতা এবং অন্যান্য নানা- 
প্রকার উন্নতির প্রধান হেতু ষে বিবাহপ্রথা, তাহা ততৎ্কাঁলে মনীষিগণ 
বিশেষভাবেই চিন্তা করিয়াছিলেন । ধর্মপত্বীকে তাহার। যে গৌরব 
দিয়াছেন, তাহ প্রাচীন সমাঁজসভ্যতাঁর এক উজ্জল চিত্র সন্দেহ নাই। 
বিবাহসংস্কারের দ্বার| গৃহস্থজীবনকে মধুময় করিবার আদর্শ বহুস্থানে নানাভাবে 
গ্রদশিত হইয়াছে। 

নারীর উজ্জ্বল ছবি-_ নারীর কন্তাত্ব, সহধর্শিণীত্ব ও মাতাত্বের মধ্যে 
সাধারণ জেহ প্রেম ও ভক্তির যেসব চমত্কার নিদর্শন পাঁওয়। যাঁয়, 
সেইগুলি সত্যই তাতৎ্কাঁলিক সমাজের এক উজ্জ্বল পবিত্র চিত্র আমাঁদের 
সন্মুখে উপস্থিত করে। 

গারৃস্থ্যের দায়িত্ব পতিপত্রীর প্রণয়েব মধোও নিখিল বিশ্বের 
কলাণের দায়িত্ব নিহিত ছিল। গাহস্থ্যাশ্রমের দায়িত্ব যে কত বেশী, 
ভাহ। প্রবন্ধান্তরে ( চতুবাশ্রম ) আলে।চিত হইবে। শুধু ইন্্রিয়পরিতৃপ্তির 
উদ্দেশ্তে বিবাহের কর্তব্যত। স্থিবীকৃত হয় নাই । পরিপূর্ণ মানবজীবন যাঁপনই 
চিল তাহার উদ্দেশ্য । ( এই বিষয়ে নারী” প্রবন্ধ জষ্টব্য ) ভাধ্যার ও গারস্থ্যের 
প্রশংসামুখর অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে তদানীত্তন সমাঁজেব চিন্তাব আদর্শ 
বেশ বুঝিতে পার ষায়। 

পতি ও পত্বীবাচক কয়েকটি শব্দের অর্থ__ পতিবাচক ও পরী- 
খাচক কয়েকটি শবের বুযুৎপত্তিগত অর্থও প্রদশিত হইয়াছে । স্বামী ভাষ্যাব 
ভরণপোষণ ও প্রতিপ।লন করেন বলিয়া ভর্তী ও পতিশব্দে তাহাঁকে 
নির্দেশ করা হয়।৯ পত্বীকে পুত্র প্রদান করেন বলিয়া স্বামীকে বলা হয় 
'বরদ*।১* পত্রী পুরুষের অবশ্য ভরণীয়া, এই নিমিত্ত তাহাকে 'ভাধ্যা' 
বল। হয়।১১ পতি (শুক্ররূপে ) স্বয়ং ভার্ধ্যাঁর গর্ভে প্রবেশ কবিয়। পুত্র- 
ঈপে জন্মপরিগ্রহ করেন, এই নিমিত্ত পত্রীকে “জায়া” বলা হয় ।১২ 


৯ ভাঁধ্যায়া ভরণাদ্‌ ভর্তা পালনাচ্চ পতিঃ ম্মতঃ । আদি ১০৪।৩০।শা ২৬৫।৩৭অশ্বৎ।৫২ 
১* পুত্র প্রদানাদ্বরদঃ | অশ্ব ৯০৫৩ । ১১ ভন্বব্যত্ন ভাষাঞ্চ । শা ২৬৫।৫২ 
১২ ভাধ্যাং পতিঃ সংগ্রশিগ্ঠ স যস্মাজ্জায়তে পুনঃ | 

জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং গৌরাণাঃ কৰয়ো বিদ্ুঃ ॥ আদি ৭৪৩৭ 

আত্মা হি জায়তে তন্তাং তন্মাজ্জায়। ভবত্যুত। বন ১২৭০ । বি ২১৪১ 


৬ মহাভারতের সমাজ 


পত্বী সকল সময়েই আদরের পাত্রী, এইজন্ত তাহাকে “দারা” বল! 
হয়।১- পতির ব্যসনে দুঃখিত হন বলিয়! পত্বীকে 'বাসিতা।? বল! হয় ।৯৪ 

মাতৃবাচক কয়েকটি শব্দের নিরুক্তি-_ জঠরে ধারণ করেন বলিয়। 
মাতাকে খাত্রী” জন্মের হেতু বলিয়া 'জননী', সন্তানের অঙ্গের পুষ্টি 
সম্পীদন করেন বলিয়! “অস্ব!” বীর পুত্র প্রসব করেন বলিয়া 'বীরস্থ* শিশুর 
শুশ্রষ! করেন বলিয়! শুর", নামে অভিহিত করা! হয় ।১৫ 

বিবাহের বয়স নিূপণ-_ বর ও কন্তাঁর বয়স সম্বন্ধে মহাঁতারতকার 
অতি অংক্ষেপে ছুই-একটি কথা বলিয়াছেন । ত্রিশ বৎসরের বর দশবৎসর- 
বয়ক্ক। এবং একুশ বৎসরের বর সপ্তবর্ধ নগ্রিকাঁর পাণিগ্রহণ করিবেন। 
আচাধ্য গৌতম সমাবর্তনকালে প্রৌঢ় অস্তেবাঁপী উতঙ্ককে বলিয়া ছিলেন, 
“যদি তুমি আজ যৌড়শবাঁয় যুবক হইতে, তাহ হইলে আমার কন্যাঁটিকে 
তোমার হাঁতে সমর্পণ করিতাঁম।” এই উক্তিতে দেখ যায়, পুরুষের যোঁড়শ 
বর্ষ ও বিবাহের কাঁল।১৬ 

নগ্নিকাবিবাহু একটিও নাই-_ অজাতরজস্কা অনাগতযৌবনা কুমারীর 
বিবাহ দেওয়াই শাস্ত্রীয় অভিপ্রায়। কিন্তু সমাজে সেই আদর্শ অতি অল্পই 
অন্ুম্থত হইয়াছে । বিবাহের সব চিত্রই যুবকযুবতীর বিবাহ । বালিকা 
বিবাহ একটিও দেখিতে পাই না। 

মহাভারতের মহিলাগণ যৌবনে বিবাহিত-_ মহাঁভাঁরতে যে-সব 
প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ কর হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, দয য়ন্তী, 
সাবিত্রী, শকুন্তল|, দেবযানী, শন্িষ্ঠা প্রভৃতি কেহই বিবাহের সময় 
অনাগতযৌবন। বাঁলিক! ছিলেন না। একমাত্র নীতা! বালিকা ছিলেন বটে, 
কিন্ত তাহার পিত যে ভীষণ পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে হয়ত দীর্ঘকাল 
অবিবাহিত থাঁকাঁও অপভ্ভব ছিল না। স্ৃতরাঁং শিশু-বাঁলিকাঁর বিবাঁহের 
দৃশ্য মহাঁভাঁরতে উদ্ধৃত প্রাচীন ইতিহাঁসেও নাই বলিতে পারি। 


১৩ দারা ইত্যুচ্তে লোকে | ইত্যাদি । অনু ৪৭1৩০ (ষ্টবা নীলকণ্ঠ ) 
১৪ ব্যসনিত্বাচ্চ বাসিতাম্‌। শা ২৬৫৫২ 
১৫ কুক্ষিসন্ধারণাদ্ধাত্রী জলনাজ্জননী স্মৃতা | ইত্যাদি । শা! ২৬৫।৩১,৩২ 
১৬ ত্রিংশদ্বর্ষো। দশবর্ষ।ং ভা্যাং বিন্দেত নগ্রিকাম্‌। 

একবিংশতিবর্ষো বা! সপ্তবর্ষামবাপ্র-য়াৎ ॥ অনু ৪৪1১৪ 

যুব! যোঁড়শবর্ষে! হি যগ্তস্ক ভবিতা ভবান্‌। ইত্যাদি । অন্থ ৫৬।২২ 


ঘিবাহ (ক) প 


মহাভারতের পাত্রীদ্দের মধ্যে সত্যবতী, অধ্থিকা, অশ্বালিকা, গা্ধারী, 
ুন্তী, মা্রী, ড্রৌপদী, স্বভদ্রা, চিত্রাঙ্গিদা, উনুপী প্রমুখ মহিলাগণ প্রত্যেকেই 
পূর্ধযৌবনে পরিণীত। হইয়াছিলেন। তৎকালে যে-সকল যুবতী স্বয়ংবরা 
হইতেন, তাহাঁদেব তে। কথাই নাই, পিতামাতাপ্রমুখ অভিভাবকগণও প্রাযই 
বাল্যজীবন অতিক্রম হওয়াব পব কণ্তার বিবাহ দিতেন । কুস্তী তো বিবাহের 
পূর্বে পিতৃগৃহেই সন্তান (কর্ণ) প্রনব করিযাছিলেন। খষি কুণিগর্গের 
কন্তা বিবাহবিষষে পিতার আজ্ঞ। উ্ললজ্বঘন করিযাঁছিলেন, এপ উদ্াহরণও 
মহাভারতে পাঁওষ। যাঁয়।১* নিতান্ত বালিকার পক্ষে এতখাঁনি সাহম কব! 
সম্ভবপর নয়। 

বয়স্ক বন্তা ঘরে থাকিলে পিতামাতার ছুশ্চিন্তাঁ_ যদিও যুবতী- 
বিবাহেব প্রচলনই বেশী ছিল, তথাপি ঘবে অবিবাহিতা বঘস্ক। কন্। থাঁকিলে 
সেই যুগেও প্রতিবেশীর! কন্যাব পিতাঁকে মধ্যে মধ্যে সচেতন কবিষা দ্রিতেন। 
স|বিত্রীর পিতা অশ্বপতিকে নাঁবদখষি জিজ্ঞাসা কবিষাছিলেন, “কন্য। ত যুবতী 
হইল, বিবাহ দাঁও না কেন?” অশ্বপতিও সাবিত্রীকে বব স্থিব কবিতে 
উপদেশ দিয়া বলিষাছিলেন, “যে পিতা যথাঁকাঁলে কন্তাব বিবাহ ন! দেন, 
তিনি সমাজে নিন্দনীয় ।”১৮ 

প্রতিবেশীদের অকারণ জিজ্ঞীসাঁ_- কন্তার বযস কিছু বেশী হইলে 
পিত। একটু চিন্তিত হইয়। পড়িতেন, বিশেষতঃ প্রতিবেশীদের অযাঁচিত দুষ্টি 
আকর্ষণে ।১৯ 

পিতৃগুহে খতুমতী কন্তার তিন বসর পরে বরনিরূপণে স্বতন্ত্রতা_ 
পিতগৃহে খতুমতী হইলে কন্ত! তিন বৎসব পধ্যন্ত অপেক্ষা করিবে, পিতা 
উপযুক্ত বব সংগ্রহ করেন কি না। তিন বৎসরের পর পিতাব মতামতের 
অপেক্ষা না করিযা নিজেই পতি স্থিব করিবে । মহাঁভাঁবতের এই বিধাঁন।১৭ 


১৭ শল্য ৫২।৬-৮ 
১৮ কিমর্থং যুবতীং ভর্তররে ন চৈনাং সংগ্রষচ্ছনি । বন ১৯৩1৪ 
অপ্রদাত৷ পিতা বাচ্যঃ। বন ২৯২।৩৫ 
১৯ বৈদর্ভীস্ত তথাযুক্তাং যুবতীং প্রেক্ষা বৈ পিতা । 
মনস। চিন্তয়ামাস কন্মৈ দগ্যামিমাং হুতাম্‌॥ বন ৯৬।৩০ 
২০ ত্রীণি বর্ষান্ুদীক্ষেত কন্া খতুমতী সতী । 
চতুর্থে তথ সম্প্রাপ্তে স্বযং ভর্তীরমর্জয়েৎ ॥ অনু ৪81১৬ 


৮ মহাভারতের সমাজ 


আটপ্রকার বিধাহ__ আটগ্রকারের বিবাহের বিধাঁন দেখিতে পাওয়৷ 
ষায়। যথা ত্রাঙ্ষ, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আর, গান্ধর্ব্ব, বাক্ষস এবং 
পৈশাঁচ। স্বায়ভব মনু এই আটপ্রকার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।২১ 

ব্রান্ম-_ বরের বিদ্যা বুদ্ধি বংশ গ্রভৃতির সবিশেষ খবর জানিয়৷ সদ্বংশজ 
সচ্চরিত্র বরকে আহ্বানপূর্বক কন্যাকর্তা যদি কন্য। সম্প্রদান করেন, তবে সেই 
বিবাহের নাম ব্রাহ্মণ ।২২ 

দৈব-_ ঘজ্ঞে বৃত খত্বিকৃকে যদি কনা দান করা হয়, তবে সেই বিবাহের 
নাম “দব।২০ (বাজা লোমপাদ দৈববিধানে খধ্যশঙ্গের সহিত শাস্তাঁর 
বিবাহ দিয়াছিলেন। ) 

আর্ষ-_ কন্ার শুশ্কস্বরূপ বরের নিকট হইতে ছুইটি গো-গ্রহণপূর্ববক 
কন্তা-দান করাকে 'আর্ষ বিবাহ বলে ।১৪ 

প্রাজপত্য-_- বরকে ধনবত্ব দ্বারা সম্ত& করিয়। পরে যদি তাহাঁকে কন্া- 
দান কর! হয়, তবে সেই বিবাহকে প্রাঁজাপত্য'নামে অভিহিত কর যাঁয়।২« 

আন্ুুর-- কন্তাদাতীকে প্রভূত ধন দিয়া অথব। কন্যার পরিবাঁরবর্গকে 
নান। প্রকারে প্রলোভিত করিয়! যদি কন্ত। গ্রহণ কর! হয়, তবে সেই বিবাহের 
নাম আন্গুর? |২৬ 

গা্ধরর্ব₹_ বর ও কন্ার পরস্পরের মধ্যে প্রণয়পূর্বক যে বিবাহ সম্পাদিত 
হয়, তাহার নাঁম 'গান্ধর্ব” | অন্যত্র বণিত হইয়াছে যে,কামী পুরুষ যদি সকাঁম। 
কুমারীর সহিত নিজ্জনে মিলিত হন, তবে সেই মিলনই "গান্ধবর্ষ' বিবাহ ।২৭ 


২১ অষ্টাবেব সমানেন বিবাহ ধ্মতঃ স্মুতঃ। ইভাদি। আদি ৭৩৮,৯।১০২।১২-১৬ 
২২ শীলবৃত্তে সমাজ্ঞায় বিদ্াং যোনিং চ কর্মী চ। ইত্যাদি। অনু ৪81৩,৪ 
২৩ খত্বিজে বিততে কর্মরণি দগ্য।দলস্কৃত্য স দৈব? | অনু ৪818 ( নীলক) 
২৪ আধে গোমিথুনং শুক্কমূ | অন্থু ৪৫1১০ 

গোমিথুনং দর্বোপযচ্ছেত স আর্দঃ ৷ অনু ৪81৪ (নীলকণ্) 
২৫ যো দগ্চাদনুকুলতঃ ৷ অনু ৪81৪ € নীলকণঠ) 
২৬ ধনেন বহুধা ত্রীত্বা সম্প্রলোভ্য চ বান্ধবান্‌। ইত্যাদি । অনু ৪৪1৭ 
২৭ অভিপ্রেত! চ ঘ। যন্য তন্মৈ দেয়া যুধিষ্ঠির | 
_.. গান্ধর্ধমিতি তং ধর্মং প্রানুর্কেদবিদে। জনাঃ ॥ অনু ৪৪1৬ 

স! ত্বং মম সকামন্ত সকাম! বরবরণিনি 

গান্ধবর্ণ বিবাহেন ভার্যা! ভবিতুমহসি ॥ আদি ৭৩1১৪,২৭ 


বিবাহ (ক) ৯ 


রাক্ষস-_ কন্যাকর্তা কন্যাপ্রদাীনে অসম্মত হইলেও উদ্ধত পরিণেতা। দি 
কন্যাপক্ষীয়গণের প্রতি অমান্থষিক অত্যাচার করিয়া বোঁরুছ্যমানা৷ কন্যাকে 
নলপূর্ধবক গ্রহণ করেন, তাহ। হইলে সেই বিবাঁহকে বল! হয় “রাক্ষস? বিবাহ ।২৮ 

পৈশাচ-_ সপ্ত অথব। প্রমত্ত কন্াঁতে বলাঁৎকারপূর্বক রমণ করাঁর নাম 
'পশাঁচ” বিবাহ ।২৯ 

বিবাহের ধর্ম্মাধর্মত্ব-_ বণিত বিবাহ গুলির মধ্যে ত্রাঙ্গ, দৈব ও প্রাজাপত্য 
এই তিনটি ধর্মসঙ্গত। আর্য ও আস্র বিবাহে কন্তাকর্তা ধন গ্রহণ করেন 
বলিয়। এ উভয় বিবাহ উৎকৃষ্ট ধশ্মসম্মত নহে । বিশেষতঃ আঙুর বিবাহ 
অতান্ত নিন্দনীয়। প্রান্বর্ব এবং বাঁক্ষল বিবাহ তেমন প্রশন্ত না হইলেও 
ক্ষব্রিয়ের পক্ষে অধশ্মজনক নহে । পৈশাচ বিবাহ সর্বথ1 পরিত্যাজ্য | 

জাতিবিশেষে বিবাহের প্রকারভেদ-_ অন্যত্র উক্ত হইয়াছে £য, ত্রাঁ্গ, 
দেব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহ ত্রা্ষণদের পক্ষে প্রশত্ত । ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
এ চাঁরিটি এবং গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ 'প্রশস্ত। বৈশ্য ও শৃদ্দরের পক্ষে আঙ্গর? 
বিবাহও নিন্দনীয় নহে । পৈশাচ বিবাহকে শান্তর সমর্থন করেন না। রাঁক্ষপ 
বিবাহও অন্য কোন 'প্রশন্ত বিধানের সহিত মিশ্রিত হইলেই নিন্দিত হয় ন। ।৬১ 

মিশ্রিত বিবাহবিধি-__ উল্লিখিত আটটি বিধানের যেকোনও একটি 
মবিমিশ্ররূপে সব সময় সমাজে চলিত ন|। কখনও কখনও দেখিতে পাই, 
একই বিবাহে ছুইটি বিধাঁনই যেন মিশ্রিত হইয়াছে । দময়ন্তীর স্বয়ংবরে ত্রাঙ্গ- 
এবং গান্ধর্ব মিশ্রিত, রুঝ্সিণীর বিবাহ বাঁক্ষল ও গান্ধর্বমিশিত, স্থভদ্রাওর বিবাঁহে 
র।ক্ষম ও প্রাজীপত্য বিধান মিলিত হইয়াছে ।*২ 

গান্ধরর্ব ও রাক্ষস লে(কচক্ষে খুব ভাল মনে হইত না গান্ধর্ব ও 
বক্ষ বিবাহ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বেশ প্রচলিত থাকিলেও লোৌকচক্ষুতে তাহা যেন 


২৮ হৃত্বা ছিত্বী চ শীর্ষাণি রুদতাঁং কদতীং গৃহাং | 
প্রসহা হরণং তাত রাক্ষসে। বিধিরুচ্যতে ॥ অনু ৪৪1৮ 
২৯ অনু ৪৪1৮ (নীলকষ্ঠ)। আপদ ৭৩৯ ( নীলকণ) 
৩* পঞ্চানান্ত ত্রয়ে। ধন্মা] দ্বাবধন্মো যুধিষ্টির । 
পৈশাচম্চান্ছরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কথঞ্চন ॥ অনু 8৪1৯1 আদ ৭৩১১ 
৩১ প্রশস্তাংশ্চতুরঃ পূর্ববান্‌ ব্রাহ্গণস্যোপধারয়। ইত্যা্দি। আদি ৭৩।১০-১৩ 
প্রসহা হরণঞ্চাপি ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্ততে । আদি ২০৯২২, ১০২১৬ 
৩২ অনু ৪৪1১০ ( নীলক) 


১৩ মহাভারতের সমাজ 


একটু নিন্দনীয় ছিল। একমাত্র পাত্র ও পাত্রীর পরম্পর মিলন হইলেই 
গান্র্ব বিবাহ সম্পন্ন হইত। কাহারও অভিভাবকের সম্মতির অপেক্ষ। থাকিত 
না। আর রাক্ষপ বিবাহ একমাত্র বরের ইচ্ছা ও ট্দহিক বল-সাপেক্ষ। 
মাঁজ্জিত ভাষায় তাহাকে রাক্ষস বিবাঁহ বলিলেও এ প্রথা ছিল একপ্রকার 
গুণ্ীমির মধ্যে গণ্য । এই কারণেই বোঁধ হয়, সমাজের অনেকে এগুলিকে 
খুব পছন্দ করিতেন ন।। স্বয়ংবরপ্রথাও অনেকাংশে গান্ধর্ব বিবাহেরই মত। 
তাই ম্বয়ংবরও সকলের নিকট খুব প্রশস্ত বলিয়! গণ্য হইত না| 

সমাজে গান্ধর্বব ও রাক্ষস বিধির প্রসার-_ সমাঁজে বড় আদর্শের মধ্যে 
স্থান না পাইলেও গান্ধর্ব বিবাহের বর্ণনাই বেশী। ভ্রাত। বিচিত্রবীর্যের নিমিত্ত 
ভীঙ্গের কাশীরাঁজকন্যাহরণ, দুধ্যোধনের চিত্রালদকন্যাহরণ, অঞ্জনের স্থভদ্রা- 
হরণ এবং কৃষ্ণের রুক্সিণীহরণ রাক্ষস বিধানের অন্তর্গত। অপরগুলিতে অন্যান্য 
বিধান মিশ্রিত থাকিলেও তীম্ষের হরণে শুধু গাঁয়ের জোরই প্রকাশ 
পাইয়াছিল। 

ব্রাহ্মবিধানই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত- ত্রাহ্মবিধান অন্যান্য বিধান হইতে 
প্রশস্ত ছিল। উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্রান্মবিধানে কন্যাঁদান করেন, তিনি 
ইহলোকে দাঁস, দাসী, ক্ষেত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি উপভোগ্য বস্ত প্রাপ্ত হন এবং 
মৃত্যুর পর পুরন্দরলোকে বাঁস করেন ১৪ 

বিবাহে শাস্ত্রায় বিধি-নিষেধ-কোন্‌ কন্তা বিবাছের ষোগ্যা এবং 
কে অযোগ্য। এইবিষয়ে নানাপ্রকাঁর বিধি-নিষেধ মহাভারতে বধিত হইয়াছে । 
বরসম্বন্ধেও ছুইচাঁরিটি কথ। দেখিতে পাই; কন্যার বিবাহ্ত্ব ও অবিবাহ্ত্ 
নির্ণয় করিতে তাহার শারীরিক শুভাশুভক্ছচক লক্ষণগুলিও দেখিবার নিয়ম 
ছিল। বাহক শুভলক্ষণ| কন্যা শাস্ত্রীয় হিসাবে বিবাহা। কি না তাহাঁও নিপুণ- 
ভাবে খধিবচনের দ্বারা বিচার করিতে হইত । যদ্দিও শাস্ত্রীয় নিষেধ অমান্ত 
করিলে দৃ্তঃ বিবাহের কোন বাঁধ। হয় না, তথাপি নিষেধ-উল্লজ্ঘনে বর ও 
কন্ার ছুরদৃষ্টের উৎপত্তি হইবে এবং তদ্বার৷ তাহাদের এহিক ও পারলৌকিক 


৩৩ এতন্ত নাপরে চক্চুরপরে জাতু সাধবঃ । অনু ৪৫1৫ 

৩৪ যো ব্রঙ্গদেয়া্থ দদাতি কন্যান্। বন ১৮৬1১৫ 
দাসীদাসমলঙ্কারান্‌ ক্ষেত্রীণি চ গৃহাণি চ। 
ব্র্গদেয়াং সুতাং দত্বা প্রাপ্পোতি মনুজর্ভ ॥ অনু ৫৭২৫ 


বিবাহ (ক) ১১ 


নানাবিধ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটিবে_- এই ধর্মমবিশ্বীসে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ 
বিবাহব্যাপারেও মান। হইত । সেই সময়কার শীস্তব্যবস্থ। এখন পর্য্যন্ত 
হিন্দুসমাজে অপরিবন্তিতভাঁবেই চলিতেছে। 

হিন্দুসমাজে বিবাহের স্থান-_ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে-_ কেবল 
শীরীর প্রয়োজনই বর্ণাশ্রমিসমাজের বিবাহের চরম লক্ষ্য ছিল না, হিন্দুগণ 
বিবাহকে ধর্মের অন্যতম অপরিহাধ্য অঙ্গরূপে মনে করিতেন এবং শ্াস্্ীয়- 
সংস্কারের মধ্যেও বিবাহকেই সর্বাঁপেক্ষ। প্রাধান্য দিতেন। গারস্থ্যধর্শ এবং 
সমাজভিত্তির মূলই ছিল বিবাঁহসংস্কারের পবিত্রতা | 

বর-কন্যার বংশ-পরীক্ষাঁ_ বিবাহে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, বর ও 
কন্যার পিতৃবংশ ও মাতাঁমহুবংশ যেন প্রশস্ত হয় । উৎকৃষ্ট বা সমান কুল হইতে 
কন্যা গ্রহণ করিলে বিবাহের ফল শুভ হয়। 

স্্ীরত্বং দু্কুলাচ্চীপি-_ বংশের দিক দিয়! অপেক্ষাকৃত নীচ হইলেও যদি 
রূপে ও গুণে কন্তা সর্ববাঙ্গহ্ন্দরী হয়, তবে সেই স্ত্রীরত্রকে ছু্ধুল হইতেও 
গ্রহণ করিবে ।৬ 

কন্যার বাহক শুভাশুভ-বিচার-_ হীনাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, বয়োজ্যেষ্টা, 
প্রবূজিতা, অন্তাসক্তা, পিঙ্গলবর্ণা, চর্মরোগ গ্রস্তা, কুষ্টরোগাক্রান্তা, অপন্মীবী ও 
শ্িত্রীর কুলে সমুদ্ুত1 কন্যা বিবাহে অতিশয় নিন্দিতা। বুদ্ধিমান পুরুষ 
শাস্ট্রোক্ত শুভলক্ষণা কন্যাঁকেই গ্রহণ করিবেন, নতুবা! নানাঁবিধ অনিষ্টের 
আশঙ্কা ।৩৭ 

বরের শারীর লক্ষণ-বিচীর-_ কন্যাঁর বেলীয় যে-সব অশুভ লক্ষণ বর্জন 
কবিতে বল। হইয়াছে, বরের বেলীয়ও তীহা। সম্পূর্ণভাবে খীটিবে। “সর্ববা- 
সুন্দরী কন্যাকে পিতামাতা অনুরূপ ববের হাঁতে সমর্পণ করিবেন, অন্যথ। 
তাহাদের ব্রহ্মহত্যার সমান পাঁপ হইবে”-- এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারি-- 


৩৫ ভার্যাপত্যোহি সন্বন্ধঃ স্ত্রীপুংসোঃ স্বল্প এব তু। 
রতিঃ সাধারণো ধর্ম ইতি চাহ স পাথিবঃ ॥ অনু ৪৫1৯ 

৩৬ স্ত্রীরত্বং দুষ্ধুলাচ্চাঁপি বিষাঁদপ্যম্ৃতং পিবেৎ। শী ১৬৫।৩২ 
কুলীন৷ রূপবত্শ্চ তাঃ কন্তাঃ পুত্র সর্ববশ: ॥ আদি ১১০৬ 

৩৭ ; বর্জয়েস্থাঙ্গিনীং নারীং তথা কম্যাং নরোতম। ইত্যাদি । অনু ১০৪।৯৩১-২৩৬ 
'সহাকুলে প্রশ্থতাঞ্চ প্রশস্তাং লক্ষণৈস্তথা। অনু ১০৪1১২৪ 


১২ মহাভারতের সমাজ 


বরের শারীরিক শুভলক্ষণও দেখিবার বিষয় ছিল।৭৮ মহাভারতের শাস্্ীয়_ 
( অনৃষ্ট ফলের জন্য যাহা কর! হয় ) সিদ্ধাস্তগুলি মন্সংহিতার অন্থরূপ | বিধি- 
নিষেধসম্পর্কে মন্ুর অনুশাসন পালন করাই মহাভারতের উদ্দেশ্য । তাই 
দেখিতে পাই মুর বচন উদ্ধৃত করিয়া কষ্ণদ্ৈপায়ন আপনার অভিমত 
সমর্থন করেন। 

পিতার ও মাতামহের সন্ধন্ধ-বিচার__ মন্থর শাসন অন্রসারে বর 
নিজের বংশে এবং মাতীমহবংশে বিবাহ করিতে পারিবে ন। ৷ মাতামহ বংশের 
সহিত রক্তসম্বন্ধে পঞ্চম স্থানীয় কন্য। পধ্যন্ত অবিবাহা1!। মাতাঁমহ হইতে গণন। 
কনিয়। উধ্বতন ব। অধস্তন পাঁচপুরুষের মধ্যে যে-কোন ব্যক্তির শাখাতে 
যে কন্তা পাচপুরুষের মধ্যে পড়িবে তাহাকে বিবাহ কর! যাইতে পারে ন|। 
সেইরূপ পিত। হইতে গণনা কৰিয়। উধ্বতন বা অধস্তন সাতপুরুষের মধ্যে ষে- 
কোন পুরুষের শাঁখাতে সপ্তম-স্থানীয়া কন্যা পধ্যন্ত অবিবাঁহ্য। ০৯ 

সমান গোত্র প্রবর-পরিত্যাগ_ সমানগোত্রা বা সমানপ্রবরা কন্তা। 
বিবাহে নিষিদ্ধা।*০ 

মাতুলকন্া-বিবাহ__ মঙগর এইসকল নিয়ম সমাজে সর্বত্র পালিত হয় 
নাই। অজ্জন স্ৃভদ্রাকে, সহদেব মদ্ররীজকন্তাকে, শিশুপাঁল ভদ্রাকে এবং 
পরীক্ষিৎ উত্তরের কন্তা ইরাবতীকে বিবাহ করেন। প্রত্যেক কন্যাই 
পরিণেতাদের মাতুলকন্তা। |” ১ 

পরিবেদন পরিবেস্ত। প্রভূতি__ মাতুলকন্তা-বিবাহ এখন পর্য্যত্ত 
দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে। সহোদর ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত 
থাকিলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারিবে না। যদি করে, তবে তাহাকে 
শান্ীয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বিবাহিতা! 


5৮ আন্মজাং বূপসম্পন্নীং মহতীং সদৃশে বরে। ইভার্দি। অনু ২৪৯ 
৩৯ অসপিগডা চ যা মাতুরনগোত্রা চ যা পিতুঃ। 
ইত্েতামন্ুগচ্ছেত তং ধর্দং মনুরব্রবীৎ | অনু ৪৪1১৮ 
মাতুঃ শ্বকুলজাং তথা । অনু ১০৪।১৩১ 
৪০. সমার্বাং ব্জিতাম্‌। ইত্যাদি । অনু ১৭৪।১৩১ 
৪১ সভা ৪০1১১ ॥ আদি ২২০৮। আদি ৯৫1৮০ 
_. স্ীমন্তাগবত ১১৬২ 


বিবাহ (ক) ১৩ 


পত্বীকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । পুত্রবধূর মত ব্যবহারের জন্য কনিষ্ঠ 
আঁপন স্ত্রীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট উপস্থিত করিবেন, পরে জ্যোেষ্ের 
অন্নুমতিক্রমে পুনরায় তাহাকে পত্রীরূপে গ্রহণ করিলে পাপমুক্ত হইবেন। 
কিন্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাত৷ যদি গার্হস্থ্য অবলম্ধনে অনিচ্ছুক হন এবং কনিষকে 
বিবাহের অন্থমতি দেন, অথবা জ্যেষ্ঠ যদি পতিত হন, তবে কোনও পাপ 
হইবে না। ভ্রাতাঁদের মধ্যে উল্লিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়৷ যিনি বিবাহ 
করেন-_ তাহাঁকে বল। হয় “পরিবেত্”, আর অবিবাহিত জ্যেঠকে বলা হয় 
“পরিবিত্তি” ৪ ঙ্‌ 

নিয়মের উল্লঙ্ঘন, ভীমের হিড়িন্বা-বিবাহ-_ যুধিষিরের বিবাহের 
পূর্বেই ভীমসেন গান্ধর্ববিধানে হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন । স্ৃতরাঁং দেখিতেছি 
.-- উল্লিখিত শাস্্রনিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। কুস্তী ও যুধিষ্ঠির কামাতুর 
ছিড়িম্বার কাঁতির প্রার্থনায় ভীমসেনকে অনুমতি দিয়াছিলেন-_ এই পধ্যন্ত বল! 
যাইতে পারে |৪৩ 

জ্যেন্ঠা ও কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহের নিয়ম__ শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ কন্যার 
বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠার পাঁণিগ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং কনিষ্ঠার পাঁণিগ্রহণের 
পর তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে যে ব্যক্তি বিবাহ করে তাহাকেও প্রীয়শ্চিন্ত 
করিতে হয়। কিন্ত জ্যেষ্ঠ! যদি আমরণ ব্রহ্গচর্ধয পালন কৰিতে চাঁন অথবা 
দীর্ঘকালস্থায়ী কোনও রোগের দরুন যদি তাহার বিবাহ না হয়, তাহা হইলে 
কনিষ্ঠীর বিবাঁহে বর ব1 কন্ত। কাহারও পাঁপ হইবে না। যিনি জোষ্ঠার 
বিবাহের পুর্ববে কনিষ্ঠীকে বিবাহ করেন, তাহাকে বল! হয়__ “অগ্রেদিধিযু”। 
কনিষ্ঠার বিবাহের পর যিনি জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করেন, তাহাঁকে বলা হয়__ 
“দিধিফুপপতি” 18৪ 

ভ্ৰাতৃহীনা। কম্যা৷ অবিবাহা-_ যে কন্যা! ভ্রাতৃহীনা, তাহাকে বিবাহ 


৪২ পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তী যা চেব পরিবিগ্যতে । 
পাণিগ্রাহস্তধন্ধেণ সর্ষে তে পতিতাঃ ম্মতাঃ ॥ ইতাদি শা ১৬৫1৬৮-৭০ 
পরিবিভ্তিঃ পরিবেত্তী । ইত্যাদি! শা ৩৪।৪ 

৪৩ আর ১৫৫তম অঃ। 
ভিক্ষিতে পারদাধ্ঞ্চ তন্ধর্মন্ত ন দূষকমূ। শী! ৩৪।৪ 

৪৪ দিধিযূপপতির্যঃ স্তাদগ্রেদিধিধুরেব চ॥ শী ৩৪।৪ 


১৪ মহাভারতের সমাজ 


করিতে নীই। এই নিষেধের কারণও বণিত হইয়াছে । অপুত্রক ব্যক্তি 
দৌহিত্রের প্রদত্ত শ্রাদ্ব-্বারা সদগতি লাঁভ করিতে পারেন। যদি কোন 
অপুত্রক কন্যাবান্‌ ব্যক্তি মনে মনে সঙ্কল্প করেন যে-_ “আমার কন্তাঁর গর্তে যে 
পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে'ই আমার এবং আমার পূর্বপুরুষের পিগুদান করিবে ;” 
তাহা হইলে সেই দৌহিত্রটি মাঁতামহের “পত্রিকা পুত্র” বলিয়া শাস্ত্র সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। সেই স্থলে দৌহিত্র মাতামহবংশেরই শ্রীদ্ধ করিবে, পিতৃকুলের 
কিছুই করিতে পারিবে না। স্ৃতরাঁং তাহাার৷ তাহার পিতৃপিতামহগণের 
বংশরক্ষ। হয় না। অতএব অপুত্রক ব্যক্তির কন্ঠাঁকে গ্রহণ ন। করাই উচিত-_ 
ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় । এইজছ্তই ভ্রাতৃহীন৷ কন্। সাধারণতঃ বিবাহ করিতে 
নাই। কিন্তু যদি জাঁন। যায় যে-- কন্তার পিতার সেইরূপ কোঁন অভিপ্রায় 
নাই, তাহ। হইলে বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ ।৪ 

গুরুকন্যা-বিবাহ নিষিদ্ধ-_ কচ-দেবযাঁনী সংবাদে দেখিতে পাঁই-_ 
পরম্পরের আসক্তি যথেষ্টই ছিল, কচ অপেক্ষা দ্েবযানীর আসক্তিই অধিকতর 
প্রকীশিত হইয়াছে । দ্রেবযানীর আত্মনিবেদনের উত্তরে কচ বলিয়াছেন__ 
"তুমি ধন্মতঃ আমার ভগিনী, তুমি 'গুরুপুত্রী ; এই কারণে তোমার প্রস্তাবে 
সম্মত হইতে পাঁরিলাঁম ন11”৪৬ প্রত্যাখ্যাঁতি। দেবযাঁনী কচকে অভিসম্পাত 
করিলে কচ বলিলেন-_ “দেবধীনি, আমি খধি-প্রোক্ত ধর্মের কথাই বলিতে- 
ছিলাম, অভিসম্পাত করিবার তে! কোন কারণ নাই ।৮৪" 

এই প্রকরণের আলোচনায় দেখ যাঁয়__ গুরুকন্তা-বিবাহ প্রাচীন কাল 
হইতেই শাত্্নিষিদ্ধ ছিল। 

নিষেধের প্রতিকুলে সমীজ-ব্যবহ।র__ মহাভারতে গুরুকন্য।-বিবাহের 
একাধিক উদাহরণ পাঁওয়। যায় । তাহাতে মনে হয়__ তখন হইতেই শাস্ত্রীয় 
সেই নিষেধের মাহাত্ম্য যে-কোন কারণেই হউক-_ সমাজে অনেকটা শিথিল 
হুইয়! পড়িয়াছিল । খষি উদ্দালক শিষ্ব কহোঁড়কে এবং আচাধ্য গৌতম শিষা 


1৪৫ যন্তান্তব ন ভবেদ ভ্রাতা পিভা বা ভরতর্যভ। 
নোপবচ্ছেত তাং জাতু পুত্রিকা-ধন্সিণী হি সা ॥ অনু ৪81১৫ 
পুর্রিকীহেতুবিধিন! সংজ্ঞিতা ভরতর্মভ ॥ ইত্যাদি। আদি ২১৫1২৪, ২৫ 
৪৬ ভগিনী ধর্সতে। মে তং মৈবং বৌচঃ হ্মধ্যমে | ইতাদি। আদ ৭৭1১৪-১৭ 
৪৭ আর্ধং ধর্দং ক্রবোণোহহং 1 ইত্যাঁদি। আদি ৭৭1১৮ 


বিরাহ (ক) ১৫ 


উতস্ককে কন্তা দান করেন ।৪৮ দীর্ঘকাল একত্র বাস করার ফলেই হউক, 
অথব! গুরু ও গুরুপত্বীর অত্যধিক ন্সেহের আঁকর্ষণেই হউক, উল্লিখিত উভষ 
শিশ্যই সমাবর্তনের পর গুক্কন্তাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। শুক্রাচাঁধ্য যদি 
কচকে অন্গরোধ করিতেন, তাহ! হইলে তিনিও যে দেবষানীর পাঁণিগ্রহণ 
করিতে আপত্তি করিতেন না_ তাঁহার উক্ভিতে সেই ইঙ্গিতটিও প্রকাঁশ 
পাইয়াছে।১৯ সুতরাং শাস্ত্রীয় নিষেধ থাঁকিলেও সমাজে সর্বত্র সেই নিষেধ 
প্রতিপালিত হয় নাই। ( আধুনিক সমাজে গুরুকন্া-বিবাহের যথেষ্ট উদাহরণ 
আছে।) সব জায়গাঁয়ই দেখিতে পাই-- শাস্ত্রের আদর্শ এবং সমাজের 
ব্যবহারে কখনও সম্পূর্ণ মিল হয় নাই। 

বিমাতৃভগ্রী-বিবাহ-_ আপাতদৃষ্টিতে যে আচাঁর বিসদৃশ মনে হয়, সেই- 
রকম ব্যবহারও বিবাহাঁদিতে দেখিতে পাই । ভীমসেন তাঁহার বিমাঁতা মাত্রীর 
ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন |৫০ 

জাতিভেদে কন্তাগ্রহণ-_ জাতি বর্ণ হিসাবেও বিবাহের কতকগুলি 
বিধিনিষেধ মহাভারতে বণিত হইয়াছে । যিনি ব্রাঙ্ষণ তিনি ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় ও 
বেশ্যেব কন্যাকে পত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্ঠের কন্যাকে, বৈত্ত বৈশ্তকন্যাঁকে এবং শৃদ্র কেবল শৃদ্রকন্তাঁকেই গ্রহণ 
করিবার অধিকারী । কেহ কেহ বলিয়! থাকেন, শৃদ্রকন্! গ্রহণে চারিবর্ণেরই 
অধিকার শাস্ত্-সম্মত। কিন্তু অনেক খধষিই এ অভিমতে সম্মতি দ্রেন ন!। 
তাহারা বলেন-- দ্বিজ যদি শৃদ্রকন্তাঁর গর্ভে সম্তাঁন উত্পাদন করেন, তবে তিনি 
প্রায়স্চিত্তাহ হইবেন | + 


৪৮ তশ্মৈ প্রাদাং সন্ধ এব এতঞ্চ, 
ভাধ্যাঞ্চ বে দুহিতরং স্বাং সুজাতাম্‌ ॥ বন ১৩২।৯ 
দদানি পতীং কন্তাঞ্চ শ্বাং তে দুহিতরং দ্বিজ। অশ্ব ৫৬২৩ 
ততস্তাঁং প্রতিজগ্রাহ যুব! ভূত্বা যশব্িনীম্‌। অশ্ব ৫৬২৪ 
৪৯ গুরুণ! চানমুজ্ভীতঃ | আদি ৭৭1১৭ 
৫৭ ইয়ং স্বমা রাজচমুপতেশ্চ 
প্রবৃদ্ধনীলোৎপলদামবর্ণা। 
পন্পদ্ধ কৃষ্ণ সদা নৃপো যে। 
বুকোদরস্তৈষ পরিগ্রহোইগ্রাঃ ॥ আশ্র ২৪।১২ 
৫১ তিআে। ভার্ষা। ত্রা্গণসা দ্বে ভার্ষো ক্ষত্রিয়স্ত তু ॥ ইতাদি । অনু 8৪1১১-১৩। অনু ৪৭18 


১৬ মহাভারতের সমাজ 


ব্রাহ্মণের ত্রাক্মণজাতীয়! ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ার প্রাধান্-_ ব্রাহ্মণের 
ব্রাহ্মণজাতীয়া এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষক্রিয়জীতীয়। পত্বীই প্রধান । তাঁহাদের গর্ভজাত 
সন্তানের মধ্যে ধন-বিভাঁগ বিষয়েও পার্থক্য আছে। (পদায়বিভাঁগ” প্রবন্ধে 
বলা হইবে । ) «২. 

অভিভাবকের কত্তৃত্বো ববাহু স্থির করাই মীচীন-_ ন্বয়ংবরপ্রথ। 
সাধারণের নিকট খুব সমাদর পাইত না--ইহা। পূর্বেই বলা হইয়াছে। তীন্ম 
যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে-_“সাবিত্রী দময়স্তী প্রভৃতি সাধ্বীদের স্বয়ংবর 
সম্বন্ধেও সমাজের ধারণ! খুব ভাঁল ছিল না। কন্যাকে বর অন্থসন্ধান করিতে 
অনুমতি দেওয়৷ অভিভাবকদের পক্ষে একাস্ত গহিত। স্ত্রীলোঁককে স্বাতত্বা 
দেওয়া! এক প্রকার আস্বর ধর্ের মধ্ো গণ্য। প্রাচীন কালে এইরূপ ব্যবহার 
ছিল না। ভাধ্যা ও পতির সম্পর্ক অতিশয় হুক্ম। যদিও পরস্পরের প্রতি 
অনুরাগ যুবক-যুবতীর সাধারণ মনোবৃত্তি, তথাপি কেবল সাময়িক উত্তেজনায় 
অন্ধ হইয়। স্বতন্ত্রভাবে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিণাম স্থখকর 
হয় না।7৫৩ 

বিপক্ষমতের প্রবলতা-_ এই উক্তি হইতে জাঁন। যাঁয়-_বিবাঁহ বিষয়ে 
যুবক-যুবতীর নিরঙ্কৃশ স্বাধীনতা তখনকার সমীজেও সুবিবেচক বাক্তিগণ খুব 
পছন্দ করিতেন ন|। কিন্ত সমগ্র মহাভারতের আলোচনায় অবশ্যই বলিতে 
হয়--এই শ্রেণীর মতবাঁদের বিরুদ্ধে তখনও একট। শক্ত দল ছিল এবং তাহাদের 
প্রতিকূল আঁচরণই যেন সমাজে অধিকতর জয়যুক্ত হইয়াছিল। এই প্রসন্জে 
নিম্নোক্ত প্রকরণগুলি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 

ভুত্মন্ত-শকুন্তল-সংবাদ-- বাজ! ছুম্ন্ত শকুস্তলীকে বলিয়াছিলেন_- 
“তোমার শরীর তোমারই অধীন, পিতার অপেক্ষ। করিয়া লাভ কি” 
আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার গতি। অতএব তুমি নিজেই আমাকে 
আত্মসমর্পণ করিতে পার 1৮৫৪ 

পরাশর-সত্যবতী-সংবাদ-_ সত্যবতী পরাঁশরকে বলিয়াছিলেন-_ 
“ভগবন্‌, আমি পিতার অধীন, স্থৃতর।ং আপনি সংযত হউন । আমার কন্তাত্ 


৫২, ব্রা্ষণী তু ভবেজ্ঞোষ্ঠ। ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়স্ত তু। অন্ধ 881১২ অনু ৪৭1৩১ 
৫৩ ন্থয়ং-বৃতেন সাজ্প্ত। পিত্রা বৈ প্রতাপদ্ভত | ইত্যাদি । অনু 8৫18-৯ 
+৫৪ আক্মনৈবাক্মনো দানং কর্ত মহসি ধর্্মতঃ | আদি ৭৩1৭ 


বিবাহ (ক) ১৭ 


দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে অবস্থান করিব ?” অতঃপর নানাবিধ বরের দ্বারা 
সম্মত করিয়া খধষিবর সত্যবতীর কন্তাত্ব নাশ করেন ।« 

দূরধ্যকুত্তী-সংবাদ-_ কুস্তীদেবী পিতৃগৃহেই রজস্বল1 অবস্থায় একদা সুধ্যকে 
আহ্বান করেন। কিন্তু স্য্যকে উপস্থিত দেখিয়াই তিনি ভীতিবিহ্বল-চিত্তে 
প্রাথন। করিলেন-_ “দেব ! আমার পিতামাতা-প্রমুখ গুরুজন আমীকে দাঁন 
কবিবার অধিকারী । দয়া করিয়া আমাকে অধর্মে লিপ্ত করিবেন ন11” বল 
বাহুল্য-_ কুস্তীর প্রার্থনা বিফল হইল ।%* 

পণ-প্রথা, কন্তাশু্কই বেশী প্রচলিত-_ মহাভারতের সময়েও কোন 
কোন সমাজে পণ-প্রথা বর্ধমান ছিল। তখনকার দিনে কন্তাপক্ষই বেশীর 
ভাগে পণ গ্রহণ করিতেন। বরপক্ষে পণ গ্রহণের সাক্ষাৎ-দৃষ্টান্ত না থাঁকিলেও 
এক জাঁয়গাঁয় এ প্রথার নিন্দ। কর। হইয়াছে । সুতরাং মনে হয়-- বরপক্ষও 
শুন্ধগ্রহণ করিতেন ।€* কন্যাঁপক্ষে শুক্কগ্রহণ কোন কোঁন অভিজাত বংশে 
কুলপ্রথা-বূপে বর্তমান ছিল । 

মদ্রদেশে (পাঞ্জাব )-_- বরকর্ত। ভীক্ম মদ্ররাঁজের পুরীতে উপস্থিত হইয়। 
াঁত্রীর সহিত পার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মদ্রপতি শল্য সানন্দে 
সম্মতি দিয়া বলিলেন-_ “এরূপ বরে ভগিনী দান কর! খুবই শ্লীঘার বিষয়, 
কিন্ত আপনাকে কিঞ্চিৎ শুন্ধ দিতে হইবে__ এই কথা বলিতে লজ্জা হইতেছে, 
অথচ আপনি ত আমাদের কুলধম্ম জানেন? সীধুই হউক, আর অসাধুই 
হউক, কুলধশ্প ত ত্যাগ করিতে পাঁরি না৷?” ভীম্ম শল্যের বাক্যে সন্ত 
হইলেন এবং নানাবিধ বত্রাদি শুন্কে শল্যকে সম্মত করিয়। মাত্রীকে লইয়! 
চলিয়। আপিলেন ।৫৮ 

খচীকের পত্রীগ্রহণ__ খচীক মুনি কান্তকুজপতি গাঁধির সমীপে কন্ঠ। 
প্রার্থনা করিলে গাধি উত্তর করিলেন-_ “আপনাকে বলিতে সক্কোচ বোঁধ 
করিতেছি, কিন্তু আমাদের কুল প্রথা, তাই ন। বলিলেও চলে না। একহাঁজাঁর 


৫৫” বিদ্ধি মাং ভগবন্‌ কন্যাং সদী। পিতৃবশানুগাঁম্‌। আদি ৬৩৭৫ 
৫৬ পিতা মাতা গুরবশ্চৈব যেহন্টে 
দেহস্তাস্ত প্রভবস্তি প্রদানে ॥ বন ৩০৫২৩ 
৫৭ নৈব নিষ্ঠাকরং শুল্বং জ্ঞাত্বাসীত্তেন নাছতম্‌। ইত্যাদি । অনু ৪৪৩১-৪৬ 
যে! মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি। অন্মু ৪৫1১৮ 
৫৮ পূর্বৈধঃ প্রবন্তিতং কিঞ্চিৎ কুলেহস্মিন্‌ নৃপসত্তমৈ: | ইতাদি। আদি ১১৩৯--১৬ 


১৮ মহাভারতের সমাজ 


শ্বেতবর্ণ দ্রুতগামী অশ্ব আমাদের বংশের কন্যাদের শুনব, অশ্বগুলির একখানি 
কাঁন কাল-রংএর হওয়া চাই |” খচীক বরুণরাঁজ। হইতে সেইরূপ একহাজার 
ঘোড়। সংগ্রহ করিয়া গাঁধিকে দেন, এবং তীহার কন্তা সত্যবতীকে গ্রহণ 
করেন ।4৯ 

কাশীরাজ-দুহিতা মাধবীর শুক্ক-_ গালব-চরিতে উক্ত হইয়াছে, গালব 
কাশীরাঁজ যযাতির অপরূপ হ্থন্দরী কন্তা মাধবীকে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন 
রাজাদের নিকট হইতে শুশ্ক গ্রহণ করিয়। নির্দিষ্ট কলের জন্য মাঁধবীকে শুহ্ক- 
দাতাঁদের পত্বীবূপে প্রদান করেন ।৬০ 

এইসকল বর্ণনা হইতে বুঝ! যায়__ কোন কোন সম্তরাস্ত বংশেও কন্যাশ্ত 
গ্রহণের প্রথা ছিল। 

শুক্কগ্রহণ বিক্রয়ের সমান-_ উক্ত হইয়াছে যে-_ কন্তা বা পুত্রের 
বিবাহে শুক্গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে শুন্ধদাতার নিকট বিক্রয় করা হয়। 
শুক গ্রহণপূর্ধবক বিবাহ দেওয়াকে দান বল। যায় ন।।৬+ 

শক্কের নিন্দা__ অতি প্রাচীন কাল হইতেই শুস্গ্রহণ প্রথার নিন্দা চলিয়। 
আঁসিতেছে। এই বিষয়ে মহষি যমের একটি গাঁথ। পৌরাঁণিকগণ কীর্তন 
করেন। গাথাটি এই-- “যে ব্যক্তি আপনার পুত্র অথবা কন্তাঁকে বিক্রয় 
করে, অর্থাৎ যে তাঁহাদের বিবাহে শুক্ক গ্রহণ করে, সে কাঁলন্বত্র-নাঁমক নরকে 
পতিত হইয়! অশেষ যন্ত্রণ। ভোগ করিয়া থাকে । আর্যবিবাহে শুক্ষ-ম্বরূপ যে 
গো-মুগল গ্রহণের প্রথা, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, অল্পই হউক আর 
বেশীই হউক, শুঙ্বম্বরূপ কিছু গ্রহণ করিলেই তাহ। বিক্রয়ের সাঁন। লোভের 
বশে কেহ কেহ শ্ুক্কপ্রথার আঁচরণ করেন সত্য, কিন্তু তাহ। ধর্মসঙ্গত নহে । 
সেইরূপ 'বাক্ষপ” বিবাহও অত্যন্ত পাপজনক | পশুকেও বিক্রয় কর। অনুচিত) 
তাহাতে মান্তষের আর কথা কি? বিশেষতঃ পুত্রকন্াঁবিক্রয় অতিশয় 
গহিত (৮৬২ 


০০ পশলা পাশপাশি পপ সিএশসতীপিশশতি 


৫৯ কান্যকুক্জে মহানাসীৎ পারিবঃ হুমহাবলঃ ৷ ইত্যাদি বন ১১৫1২০-২৯ অনু ৪1১৯ 
৬* উ€ ১১৬ ভম অধ্যায়--১১৯ তম অ। 
৬১ ন হি শুক্ষপরাঃ সম্তঃ কন্যাং দদতি কহিচিৎ ॥ অনু 8৪1৩১ 
৬২ যো! মনুষাঃ শ্বকং পৃত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি | 
কম্তাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুন্ধেন প্রষচ্ছতি ॥ ইত্যাদি । অন্থু ৪৫1১৮-২২ 
অন্যোহপ্যথ ন বিক্রেয়ো মনুষ্যঃ কিং পুনঃ প্রজাঃ | অনু ৪৫1২৩ 


বিবাহ (ক) ১৯ 


কণ্ঠার নিমিত্ত অলঙ্কার গ্রহণ দোবাবহ নহে-_ অন্তত্র উক্ত হইয়াছে 
_-কন্তাঁর পিতা ষদ্দি কন্যাকে অলঙ্কারাদি দিবার জন্য বর্পক্ষ হইতে শুঙ্ক গ্রহণ 
করেন, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই। এরপ গ্রহণে কন্যা-বিক্রঘ হয় না। 
বরপক্ষ হইতে কন্যার আঁভরণাঁদি গ্রহণ করিয়| কন্যাকে দান করিবাঁর বাবহার 
অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত 1৬০ 

শুক্ষদাতাই প্রকৃত বর-_ কন্তার পিত। ধদি বরপক্ষ হইতে শুস্ক গ্রহণ 
করেন, তাহ। হইলে তিনি কখনই অপন্‌ বরের সহিত কন্তার বিবাহ দিতে 
পারিবেন না। অন্য কোন পুরুষ ধশ্শানুসারে এ কন্তাকে বিবাহ করিতে 
পারিবে না ১৪ 

শুন্কদাত! বিবাহের পুর্বের্ব বিদেশ চলিয়া গেলে অন্তপুরুব-সংসর্গে 
পুত্োপাদন-_ শুক্ধদানের পর বিবাহের পূর্বেই যদি শুক্ষদাঁতা। দীর্ঘকাঁলের 
জন্য বিদেশে কোথাও চলিয়৷ যাঁন, তবে সেই বাগদত্ত। কন্যা অপর উত্তম 
পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া সন্তান প্রসব করিতে পারেন। কিন্তু সেই সন্তান 
শ্ুক্কনাতাঁর সন্তান-রূপেই গণ্য হইবে, বীজীর তাহাতে কোন অধিকার নাই।১« 

প্রথম প্রস্তাবক বরপক্ষ__ গুরুজনের কুচি অনুসারে তাহাঁদেরই কততৃত্বে 
খে-সকল পাত্র-পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইত, সেইগুলিতে বরপক্ষ হইতে প্রথম 
প্রস্তাব চলিত। শাস্তন্থ, ধৃতরাষ্ট, পাও, বিছুর প্রমুখ ব্যক্তিদের বিবাহে 
তাহাদের পক্ষ হইতেই প্রথম প্রস্তাব কর! হইয়াছে ।*৬ অভিমন্থ্যর বিবাহে 
কন্যাঁপক্ষই প্রথম প্রস্তাবক। অজ্ঞাতবাঁসের পর অজ্জুনা্দি বীরগণের প্রকৃত 


দপাতু কন্যাং শুক্ষেন। অনু ৯৩১৩৩ । অন্গু ৯৪।৩১ 
স্বমূতাং চোপজীবতু । অনু ৯৩১১৯ 
বিত্রয়ঞাপাপতাস্ত কঃ কুধ্যাৎ পুরুষে ভুবি। আঁদি ২২১।৪ 
ন হ্যেব ভাষ্য। ক্রেতব্যা ন বিক্রষ্যা কথঞ্চন। অনু ৪818৬ 

৬৩ অনন্কত্বা বহস্বেতি যে! দগ্যাদনুকুলত: ॥ ইত্যাদি । অনু ৪81৩২, ৩৩ 

৬৪ যাপুত্রকম্ত খদ্ধন্ প্রতিপাল্যা তদা ভবেৎ। অনু ৪৫1২ 

৬৫ তন্তার্থেইপত্যমীহেত যেন গায়েন শরু-য়াং ॥ অনু ৪৫1৩ 

৬৬ অভিগম্য দাশরাজং কগ্যাং বত্রে পিতুঃ স্বয়মূ। আদি ১০০৭৫ 
ততে। গান্ধীররাজস্ত প্রেষয়ামাম ভারত । আদি ১১০।১১ 
ভমহং বরয়িষামি পাণ্ডোরর্থে বশম্বনীম্‌। আদি ১১৩1৬ 
ততন্ত বরষিত্বা তামানীয় ভরতর্ষভঃ । 
বিবাহং কারয়ামাস বিদ্রম্ত মহামতেঃ | আদি ১১৪।১৩ 


২০ মহাভারতের সমাজ 


পরিচয় জানিতে পারিষাই মতস্রাঁজ তাহাদিগকে বিশেষভাবে সন্মানিত 
করিবার জন্য অজ্নকে কন্য।দান করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করেন । এ প্রস্তাব 
নীতিসঙ্গত মনে না করায় অঞ্জন উত্তরাঁকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তা, 
করিলেন এবং অবশেষে তাহাই ঘটিল।৬" 

পারিবারিক প্রাচীন ব্যক্তির দাযিত্ব_ পরিবারের মধ্যে যিনি সর্ববপেক্গ। 
প্রাচীন ব্যক্তি তিনিই পুরোহিতাঁদি সহ কন্াঁকর্তীর বাড়ীতে যাইয়া সম্বন্ধে 
প্রস্তাব করিতেন। ধৃতরাষ্্, পাও ও বিদুরের বিবাহে ভীম্ম ছিলেন বরকর্তী | 

পুরোহিত পাঠাইবঝার নিয়ম-_ কখন কখন বিবাহের প্রথম প্রস্তাবে 
নিজে ন। যাইয়। অভিজ্ঞ পুরোহিতকে পাঠাইবারও নিয়ম ছিল। ক্রুপদরাঁজ| 
অজ্জনের লক্ষ্যবেধের পর প্রচ্ছন্নচারী পাগুবদের নিকট তাহার পুরোহিতকে 
পাঁঠাইয়াছিলেন ।*৮ ূ 

ব্রাক্মণদের ঘটকতা_ ত্রাঙ্গণদের কেহ কেহ নান। কাঁধ্য-উপলক্ষে 
দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতেন এবং প্রসঙ্গতঃ পাঁত্র-পাত্রীরও সন্ধান করিতেন। 
সম্ভবতঃ তীহাঁরা ছিলেন অনেকট] ঘটকদ্ের মত।১৯ 

বর-কর্তৃক কন্া-প্রার্থন।-_ বর স্বয্ং কন্তাদাঁতাঁর সমীপে উপস্থিত হইয় 
কন্তাপ্রার্থন৷ করিয়াছেন-_ এরূপ উদ্দাহরণও মহাভারতে বিরল নহে । মহধি! 
অগস্ত্য বিদর্তরাঁজের নিকট উপস্থিত হইয়া কন্ত। প্রার্থনা করেন ।?০ খচীক- 
মুনি কান্কুক্জপতি গাধির নিকট কন্তা প্রীর্থন। করেন ।?১ 

রাজা প্রসেনজিতের নিকট জমদগ্নি কন্তা প্রীর্থনা৷ করেন।"২ শান্ত 
দাশরাজাঁর নিকট উপস্থিত হুইয়! সত্যবতীকে প্রার্থন। করেন । "০ অজ্জন 
মণিপুরপতি চেত্রবাহনের নিকট উপস্থিত হইয়। ভীহার কন্ত। গ্রার্থন। করেন। 
৬৭ বি--৭১ ওম ও ৭২ তম অধ্যায়। 
৬৮ পুরোহিত প্রেষয়ামান তেষাম্‌। আদি ১৯৩১৪ 
৬৯ অথ শুশ্রাব বিপ্রেভো! গান্ধারীং সুবলাম্মজাম্‌। আদি ১১০৯ 
৭০ বরয়ে ত্বাং মহীপাল লোপামুদ্রাং প্রধচ্ছ মে। বন ৯৭২ 
৭১ খচীকেো ভাগবস্তাঞ্চ বরয়ামাস ভারত । বন ১১৫।২১ 
৭২ স প্রসেনজিতং রাজন্নধিগম্য জনাধিপম্‌। 

রেণুকাং বরয়ামাস সচ তশ্মৈ দদৌ নৃপঃ ॥ বন ১১৬২ 
৭ও সগত্বা পিতরং তশ্তা বরয়ামামতাং তদা ॥ আদি ১০০৫০ 
৭৪ অভিগম্য চ রাজানমবদৎ শ্বং প্রয়োজনম্‌। আদি ২১৫।১৭ 


বিবাহ (ক) ২১ 


পূর্বের প্রস্তাব না করিয়। কন্যা্দান__ পূর্বে কোনও প্রস্তাব ন। করিয়! 
অশ্বপতি পাত্র মিত্র পুরোহিত ও কন্া সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়। ছ্যমৎপেনের পুত্র 
সত্যবাঁন্কে কন্ত। দান কবিবাঁর উদ্দেশ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হন। 
যদিও ছ্যুমৎসেন দারিদ্র্যনিবন্ধন প্রথমতঃ সন্মত হন নাঁই, তথাপি অশ্বপতির 
'সনির্বন্ধ অনুরোধে শেষ পধ্যস্ত সম্মত হইতে বাধ্য হন। ' « 
বাগদান--অভিভাঁবকদের কর্তৃত্বে যে-সব বিবাহ সম্পন্ন হইত, মেইগুলিতে 
কন্াপক্ষ বরপক্ষকে যে পাক! কথা দিতেন, তাহাঁর নাম ছিল-__ “বাগ্‌- 
দন” । "৬ 
অনিবার্ধ্য কারণে বাগ দানের পরেও অন্ত পাত্রে কন্তাসম্প্রদান__ 
[গ্ৰানের পরে যদ্দি বরের শারীরিক ব। চরিত্রগত কোনও দোঁষ প্রকাঁশ পাঁয়, 
তাঁহা হইলে অন্য পাত্রে কন্া। সম্প্রদান করাই বিধেয়। পাণিগ্রহণের পূর্বে 
কবল বাগ্দানের দ্বার। কন্তাত্ব নাশ হয় না। 
সর্বত্র এ নিয়ম ছিল ন:-_- এই অভিমত সর্ববাঁদিসম্মত ছিল ন।। 
নাবিত্রী তীহাঁর পিতাঁকে বলিয়াছিলেন-_ “মাত্র একজনকেই কন্তা প্রদান কর! 
বাইতে পাবে । স্থতবাং একবার ধাহাকে মনে মনে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি, 
তিনিই আমার স্বামী |” ৭? 
 স্বয়ংবর কন্যার পিত্রালয়ে, রাক্ষসবিবাহু বরের বাড়ীভে-_ স্বয়ংবর- 
ভাঁর অনুষ্ঠান কন্যার পিত্রালয়েই হইত, আর বাঁক্ষপবিবাহ একমীত্র বরের 
|ড়ীতেই হইত । অন্যান্য বিবাহে এই বিষয়ে কোন নিয়ম ছিল না। বরের 
[ড়ীতে কন্তাকে আনিয়াও বিবাহ হইত, আবার কন্যার বাড়ীতে বরকে 
|হ্বান করিয়াও হইত । ভীম্ম সত্যবতীকে হস্তিনীপুরীতে আনিয়৷ শান্তষ্ঠর 
হিত বিবাহ দেন। ৭৮ গান্ধার-রাঁজপুত্র শকুনি ভগিনী সহ হন্তিনায় উপস্থিত 
ইয়। গান্ধারীকে ধূতরাঁষ্টরের সহিত বিবাহ দিলেন । "৯ 


৭৫ বন ২৯৪ তম অধ্যায়। 

৭৬ দান্তামি ভবতে কম্ঠামিতি পূর্ব্ং ন ভাষিতম্‌। অনু ৪81৩৪ 

৭৭ তকম্মাদাগ্রহণাৎ পাণের্যাচয়ন্তি পরম্পরম্। ইত্যার্দি। অনু ৪৪1৩৫,৩৬ 
যথেষ্টং তত্র দেয়! স্তান্নাত্র কাধা। বিচারণা । অনু ৪81৫১ 
সকৃৎ কন্তা। প্রদীয়তে। বন ২৭৯৩।২৬ 

৭৮ আগম্য হাস্তিনপুরং শীন্তনোঃ সংগ্বেদয়ং । আদি ১০০১৭ 

৭৯ ততো গান্ধাররাজন্ত পুত্রঃ শকুনিরভ্ঞগাৎ | ইত্যাদি । আদি ১১০।১৫,১৬ 


২২ মহাভারতের সমাজ 


ভীম্ম মাঁদ্রীকে লইয়। হস্ভিনায় উপস্থিত হইলেন এবং শুভ লগ্নে পাঁও্র 
সহিত তীহাঁর বিবাহ দিলেন। ৮ বিছুরের বিবাহও হস্তিনাপুরিতেই সম্পন্ 
হইয়াছিল । ৮১ 

কন্থাকর্তীর বাড়ীতে বিবাহ্‌-- দ্রৌপদীর বিবাহ হয়- তাহার 
পিত্রালয়ে । লক্ষ্যবেধের পর ক্রপদরাঁজ। অন্ুপন্ধানে জানিলেন যে, পাওু-পুন্র 
অঞ্জুনই ছৌপদীর বর। তখন তিনি পুরোহিত প।ঠাইয়া পাঁগবগণকে আপন 
পুবীতে যাঁইবার জন্ত নিমন্ত্রণ করেন। তীহার বাঁড়ীতেই পঞ্চ পাগুবের বিবাং 
সম্পন্ন হয়। ৮২ অভিমন্ুর বিবাহও শ্বশুরবাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল । ৮* 

উল্লিখিত উভয় বিবাহের সময়ই পাঁগ্ডবর| গৃহহীন বনবাসী ছিলেন । সেং 
কারণেও শ্বশুরবাঁড়ীতে বিবাঁহোৎ্সব সম্পন্ন করা অসম্ভব নয় । 

বরঘা ী--ড্রৌপদী ও উত্তর! দুইজনের বিবাহেই বরপক্ষ অনেক আত্মীয় 
স্বজন সঙ্গে লইয়। উপস্থিত হুইয়াছেন। পুরোহিত এবং অপর বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
গণকেও সসম্মনে বরযাত্রী করা হইয়াছে। 

বরের মা এবং ভন্যান্য মহিলাও যাইতেন-__ বরের মা এবং অন্তা' 
সম্পফিত মহিলাগণও বরের সঙ্গে যাইতেন। ৮৪ 

উৎসনে জাত্ৰীয়স্বজনের নিমন্তণ_ আত্মীয়ন্বজন সকলেই বিবাহে 
নিমন্ত্রণ পাইয়। উত্সবে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা কবিতেন। তখনও অন্যা 
উৎসব অপেক্ষ! সমাঁজে বিবাহ-উত্সবেরই প্রাধান্য ছিল। ৮« 

লগ্ন স্থিরীকরণ-_ উভয়পক্ষের সম্মতি অন্তসাঁরে বিবাহের সময় স্থির ক 
হইত । নির্দিষ্ট শুভ লগ্নে কন্তার পিতা বা! অপর কেহ অগ্নিসমীপে কন্া দ 
করিতেন । 

বিবাহে হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান_- বর অগ্নিতে আঁহুতি প্রদান করি 
অগ্নিসাক্ষিপূর্ববক কন্যাকে ধন্মপত্রীরূপে গ্রহণ করিতেন। মন্্পূর্ববক পত্বীগ্রহ 


| ইত্যাদদি। আদি ১১৩1১৭,১৮ 
৮১ উতস্ক বরগিত্বা তামানীয় ভরতর্যভঃ ! উভাদি। আদি ১১৪১৩ 
৮২ আদি ১৯৯ তন অধাায়। 
৮৩ বিঃ ৭১ তম অধ্যায় । 
1৮৪ কুন্থী তু কৃষ্ণাং পরিগূহা নাধবীমন্তপুরং দ্রুপদস্তাবিবেশ । আঁদি ১৯৪1৯ 
1... বিঃ৭ ২ ওমঅধ্যায়। 
৮৫ বিঃ ৭২ তম অধ্যায়। 


বিবাহ (ক) ২৩ 


প্রকৃত, ববাহ-_মহাভারতের এই অভিমত। ** উমাঁমহেশ্বরসংবাদে উক্ত 
হইয়াছে যে--যদ্দিও বর ও কন্যার অভিভাবকদের পাঁকপাঁকি কথাতেই বিবাহ 
সম্পন্ন হয়, তথাপি অগ্নিসমীপে বরকন্তার পরস্পরের গ্রতিজ্ঞাই সহধরন্শীচরণের 
কারণ। সহধশ্শীচরণ দম্পতির সনাতন ধশ্ম। ৮৭ 

পুরোহিতকর্তৃক হোম-_ ভ্রৌপদীর বিবাহবর্ণনাঁয় দেখিতে পাই-_ 
পুরোহিত ধৌম্য প্রজ্বলিত সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছেন । ৮৮ 

দম্পতির অগ্সি-প্রদক্ষিণ__ দম্পতি পরস্পরের হাত ধরিয়া অগ্রি প্রদক্ষিণ 
করিতেন ।৮* 

পাণিগ্রহণ-- বরকর্তৃক কন্যার পাঁণিগ্রহণ বিবাহের অন্যতম প্রধান 
অঞ্গরূপে বিবেচিত হইত । গান্ধবর্ব এবং স্বয়খবর-বিধানেও পাঁণিগ্রহণের নিয়ম 
ছিল। শকুন্তলা, দ্বেবযানী, দ্রৌপদী প্রভৃতির বিবাহে এ অনুষ্ঠান যথারীতি 
সম্পাদিত হইয়াছে ।৯০ পাণিগ্রহণ অবশ্য-কর্তব্য বলিয়। বিবাহের অপর নাম 
“পাঁণিগ্রহণ”। 

সপ্তপদদীগমনে বিপাহ পুর্ণ হয়-_ বিবাহসংস্কারে শাস্ত্রীয় আরও একট। 
অনুষ্টান আছে-_ তাঁহার নাম “সপ্তপদ্ীগমন” । বর ও কন্তাকে একসঙ্গে 
সপ্ত পদ অগ্রসর হইতে হয়। আমরণ সকল কাঁজে দম্পতি যে পরম্পরের সঙ্গী 
৪ সহায়ক তাহাঁরই একট। ইঙ্গিত সপ্তপদী-অনুষ্ঠাীনের মধো নিহিত। এই 


৮৬ বন্ধুভিঃ সমনুজ্ঞাতে মন্ত্রহোমৌ প্রযোজয়েৎ । ইতাদি। অন্ন ৪31২৫-২৭ 
অনুকুলামনুবংশা ত্রাত্র! দত্তামুপাগ্রিকাম। অনু ৪৪1৫৬ 

৮৭ স্ত্রীধন্মঃ পূর্ব্ব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃতঃ । 
সহধর্মচরা ভর্তভবতাগ্রিসমীপতঃ ॥ অনু ১৪৬।৩৪ 
দম্পত্যোরেষ বৈ ধন্মঃ সহ্ধশ্মকৃতঃ শুভঃ ॥ অন্য ১৪৬১০ 
হুত্বা সমাক সমিদ্ধাগ্রিম্‌। বিঃ ৭২৩৭ 

৮৮ ততঃ সমাধায় ম ব্দে্পোরগঃ। 
জুহাব মন্ত্রৈক্বলিতং হুতাশনম্‌। আদি ১৯৯১১ 

৮৯ প্রদক্ষিণং তো প্রগৃহীতপাঁণী। আদি ১৯৯।১২ 

৯০ জগ্রাহ বিধিবং পাণৌ। ৭৩২০ 
পাঁণিধন্মো ন।হুষায়ং ন পুংভিঃ সেবিতঃ পুর ॥ আদি ৮১২১ 
পাঁণিং কৃষণয়ান্ং গৃহাণাগ্ঠ পূর্ব্ম॥ আদি ১৯৯৫ 
পাঁণিগ্রহণমন্ত্াশ্চ প্রথিতং বরলক্ষণম । দ্র! ৫৩১৬ 


২৪ মহাভারতের সমাজ 


ক্রিয়াটি নী হওয়| পর্য্যন্ত বিবাহ সম্পূর্ণ হয় নাঁ। পিত্রাদিকতক অগ্রনিসমীপে 
কন্তাদান, বরের পাঁণিগ্রহণ ও “ইনি আমার ভাধ্যা” এইরূপ জ্ঞান এই 
কয়েকটি অনুষ্ঠানকেই বলা হয়-- বিবাঁহ। আর সঞ্তপদীগমনই বিবাহের 
প্রধান অঙ্গ | সপ্তপদীগমনের পর নারী পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়। পতিগোত্র 
প্রাপ্ত হন।৯; 
হরিদ্রাজজীন_ ববাহে আরও একটি অনুষ্ঠান ছিল-- তাহা কেবল 
আচাররূপেই গণ্য হইত । বর ও কন্তা হিদ্রাচূর্ণদ্বার৷ পরস্পরের পায়ে বড, 
মীখাইয়া দ্িতেন। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন__পাঁণিগ্রহণের পূর্বে মাঙ্গলিক 
কতকগুলি অনুষ্ঠান গ্রচলিত ছিল, মেইগুলির মধ্যে হরিদ্রানাঁনও একটি ।৯২ 
বিবাহসভ।-বর্ণন__ বিবাহসভাকে উৎকৃষ্ট অগুরু দারা ধুপিত করা 
হইত । চন্দনোৌদক এবং নানাঁবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাঁল্যে ভূষিত কর! হইত। 
বিবাঁহসভার সৌন্দধ্য বুদ্ধির জন্য সাধ্য অন্নসারে কেহই ক্রটী করিতেন না। 
মাঙ্গলিক শঙ্খ এবং তুরধ্যনিনাদে বিবাঁহবাসর সব সময় মুখরিত থাকিত। 
বিবাঁহবাসরে আনন্দ কোলাঁহলের অবধি ছিল না । “দীয়তাঁং” “ভোজ্যতাম্‌” 
শব্দে এবং আত্মীয় অনাত্বীয় নিব্বিশেষে স্ত্রীপুরষের যাতীয়াঁতে বিবাহবাঁসর 
এক মুহূর্তের জন্তও মৌনী থাকিতে পারিত না । মহাভাঁরতে যে ছুই চাঁরিটি 
বিবাহবাড়ীর চিত্র আঁক হইয়াছে-_- সব কয়টিই খুব উজ্জ্বল ।৯৩ 
স্বয়ংবর বর্ণনা__ স্বয়ংবর সভাগুলিতে দেখিতে পাই-_-উৎসব-মুখরিত 
সভামওপে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃন্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সবই উপস্থিত । 
বাহার কন্তাপ্রার্থী তাহাদের পোঁশাঁক-পরিচ্ছদের পরিপাঁটাও কম নহে। 
কানে কুগুল, গলায় মহামূল্য হাঁর, মহা বণ্ধ ও উত্তরীয় তাহাঁদের পরিধেয় | 
চন্দন কুস্কম প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে অনুলিপ্ধ হইয়৷ সোঁৎক-আনন্দে তাহার! 
৯১ পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্তাং সপ্তমে পদে ॥ অনু ৪81৫৫ 
নন্বেষাং নিশ্চিত। নিষ্ঠা নিষ্ঠা সপ্তপদী ম্মৃতা । দ্র ৫৩1১৬ 
৯২ পাদপ্রক্ষালনং কুর্যয।ৎ কুমার্মযাঃ স্গিধৌ মম ॥ উ ৩৫1৩৮।  নীলকণ্ঠ জুষ্টব্য | 
সর্ববমঙ্গলমন্ং বৈ। অনু 8৪1৫8 নীলকণ্ঠ উষ্টব্য 
৯৩ তুর্যোৌঘশতসন্থীর্ণ: পরার্ধ্যাগুরুধূপিভঃ ৷ ইত্যাদি । আদি ১৮৫1১৮-২২ 
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ | ইত্যাদি। বি ৭২২৭ 
তন্মহোতসবসঙ্কশং হঙ্টপুটজনাবৃতম্‌ | 
নগরং মতস্তরাজন্ত শুশুভে ভরতর্যভ ॥ বি ৭২1৪০ 


বিবাহ (ক) ২৫ 


প্রত্যেকেহ অপেক্ষা কারতেছেন। (কেহ কেহ হয়ত দুই-তিন সপ্তাহ পুর্বে 
কন্তার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন ।) ষ্থাসময়ে শুভমুহূর্তে স্ববসন। সর্ববাভরণ- 
ভূষিত! কন্ত! হাঁতে একগাছি পুষ্পমাঁল! বা! কাঞ্চনমাল! লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ 
করিলেন । চারিদিক তুর্যধবনিতে মুখরিত। পুরোহিত সভামগ্ডপেই কুশগ্ডিকা 
করিয়া অগ্নিতে বেদমন্ত্রে ঘ্ৃতাহুতি দিলেন । উপস্থিত ব্রাঙ্গণগণ সমস্বরে 
স্বস্তিবচন পাঠি করিলেন। তারপর কর্তৃপক্ষের আদেশে তৃষ্যধবনি বিরত হইল। 
নভা নিঃশব্দ । কন্যার ভ্রাতা (বা ভগিনী বা অন্য কোনও নিকট-আত্মীয় ) 
সমাগত পাঁপিপ্রাথীদের প্রত্যেকের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়। ভগিনীর 
নিকট পরিচয় দিতে লাগিলেন ৷ কন্া। যদি পূর্েই কাহারও শৌধ্যবীধ্যেব 
কাহিনী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তীহাঁর গলদেশে বরমাঁল্য অর্পণ 
করিলেন। মাল্যের সঙ্গে বরকে শুরুবস্ত্র দিবার প্রথাও ছিল। অতঃপর 
কন্যার পিত৷ শাস্ধীয়বিধান অন্থসাঁরে শুভমুহ্র্তে কন্যার মনোনীত বরের হস্তে 
কন্যা-সম্প্রদান করিতেন ।৯৪ 
কন্যাদাতার প্রদত্ত যৌতুক-_ কন্তাঁর বিবাহে প্রত্যেকেই শক্তি অনুসারে 
কন্তাকে অলঙ্কৃত করিতে কার্পণ্য করিতেন না। ববরকেও কন্যার পিতা! 
উৎকৃষ্ট বস্জাভরণ যথেষ্ট পরিমাঁণেই দিতেন । বিবাহের পর বরকে হাতী, 
ঘাড়, মণি মাণিক্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, দাস, দাসী প্রভৃতি সাধ্যমত যৌতুকম্বরূপ 
দেওয়া হইত।৯ৎ যৌতুক প্রদানের যে কয়েকটি উদাহরণ দেখিতে পাই-_ 
সবকয়টিই ধনিসমাজের ৷ দরিদ্রদের মধ্যে কিরূপ ব্যবহার চলিত, মহাভারতে 
ভাহাঁর কোন উদাহরণ নাই । 
খাওয়া-দাওয়া বিবীহবাসরে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলকেই যথারীতি 
অভ্যর্থন! করিয়! প্রচুর পরিমাণে খাওয়ান হইত ।৯৬ 
৭৪ আদি ১১২তম অধ্যায় । আদি ১৮৫তম অঃ। বন ৫৭তম অঃ। 
আদায় শুর্লাম্বরমালাদাম, জগাম কুস্তীহতমুরয়্তী। আদি ১৮৮২৭ 
২৫ কৃতে বিবাহে দ্রুপদে৷ ধনং দদৌ। ইত্যাদি। আদি ১৯৯১৫-১৭ 
তেষাং দরদৌ হৃধীকেশে! জন্তার্থে ধনমৃত্তমম্‌ ॥ ইত্যাদি। আদি ২২১।৪৪-৫০ 
তন্মৈ সপ্তসহম্রাণি হয়ানাং বাতরংহ্সাম্‌। ইত্যাদি। বিঃ ৭২।৩৬,৩৭ 
দত্বা সভগিনীং বীর যথাহধচ পরিচ্ছদম্‌। আদি ১১০1১৭ 
৯৬ উচ্চাবচান্‌ মৃগান্‌ জর, | বিঃ ৭২1২৮ 
ভোজনানি চ হ্ৃগ্ভানি পানানিবিবিধা।নি চ॥ বিঃ ৭২1৪০ 
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ব্রাজ্মণকে দীন-_- উপস্থিত দ্বিজাতিগণকে যথাশান্ত্র অর্চনা করিয়া ধন- 
বত্ব দক্ষিণ। দেওয়। হইত । উভয় পক্ষই ব্রাঙ্ষণগণকে দান করিতেন ।৯৭ 

আত্মীয়ম্বজনদের উপহার প্রদান-_ বিবাহের পর আত্মীয়স্বজন বর ও 
কন্তাকে নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি উপহার দিতেন। যাহারা স্বয়ং উত্সবে 
উপস্থিত হইতে পারিতেন ন।, তাঁহারা লোৌকমারফতে পাঠাইতেন। পাগুবদের 
বিবাহের পর শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর উৎকৃষ্ট উপহার পাঠাইয়াছিলেন। অভিমন্ধ্যর 
বিবাহেও তিনি নানীবিধ উপহার সঙ্গে লইয়৷ স্বয়ং উপপ্নবো উপস্থিত হন ।৯৮ 

বরের বাড়ীতে কন্ঠাপক্ষীয়ের সঙকার-- নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের পব 
নববধূব ভ্রাতা ব| পিতৃপক্ষীয় অন্য নিকট-আত্মীয় বরের বাঁড়ীতে উপস্থিত 
হইলে খুব আমোদআহলাদের ধুম পড়িত। পুনরায় ফিরিবার সময় বর- 
পক্ষীয়েরাঁও তাহাদিগকে নানাপ্রকার মণিরত্বার্দি উপহাব দিতেন ।১৯ যে- 
সকল বর্ণন। পাঁওয়। গিয়াছে, সবগুলিই ধনিসমাজের । মধ্যবিত্ত ও দরিড- 
সম্প্রদায়ের উতমবাদ্ি বিষরে কোন চিত্র নাই। ধনিসমাঁজের নিয়ম গুলি 
সম্ভবতঃ সকল সমাজেই আপন আপন সামর্থ্য অগ্নসারে প্রচলিত ছিল। 
আনন্দ সকলের পক্ষেই সমান। শ্রেষ্টদের অনুকরণ সমাজে সকল বিষয়েই 
চিবকাঁল গ্রচলিত | 


বিবাহ (খ) 


বিবাহে বর্ণ বিচার-__ আলোচনায় দেখা যায়__ তখনকাঁর সমাঁদে 
ব্রা্ষণের পক্ষে ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ের কন্তা বিবাহে কোন বাঁধ! ছিল ন।। 
ক্ষত্রিয়গণও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠের কন্য। বিবাহ করিতেন । বৈশ্য কেবল বৈশ্ঠে 
কন্যাই বিবাহ করিতে পাঁরিতেন। শুদ্রের পক্ষে অন্য বর্ণের কন্তা বিবাহে 
নিয়ম ছিল ন1। 


৯৭ অর্চয়ত্বা দ্বিজন্মনঃ | বিঃ ৭২1৩৭ 

বরাঙ্মণেভ্যো দো বিস্তুং যদ্ুপাহবদচ্যুতঃ ॥ বিঃ ৭২1৩৮ 
৯৮ ততন্ত কুতদাবেভাঃ পাগুভযঃ প্রাহণোদ্ধরিঃ | 

বৈদুর্যযমণিচিত্রাণি হৈমা ন্ঠাভরণানি চ॥ ইত্যার্দি। আদি ১৯৯১৩-১৮ 
৯৯ রত্রান্তাদায় শুভ্রা ণ দত্তানি কুরুসত্তমৈঃ। আদি ২২১৬২ 


বিবাহ (খ) ২৭ 


প্রতিলোম-বিবাহের নিন্দা__ প্রতিলোম-বিবাঁহ মহাভারতে অতিশয় 
নিন্দিত। ক্ষত্রিয়রাঁজ৷ যযাতি ব্রাঙ্ষণকন্যা দেবধানীর পাঁণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
প্রথমতঃ ধর্গ্লানির ভয়ে দেবযানীর প্রার্থনায় তিনি সম্মত হন নাই। পরে 
শুক্রাচার্ধ্য যখন বলিলেন_- “তুমি বিবাহ কর, আঁমি তোঁমার অধর্থোর 
প্রতীকার করিব”-_ তখনই রাঁজ। সম্মত হইয়াছিলেন । ১. 

বিছুর ইচ্ছ। করিলে ক্ষত্রিয়কন্তাঁর পাঁণিগ্রহণ করিতে পারিতেন ন।__ তাহা 
নহে, ধর্মনাঁশের ভয়েই তিনি দেবকরাজার পার্শবী (ব্রাঙ্গণ যাহার পিত। 
এবং শুর্রা মাতি। ) কন্যাকে বিবাহ করেন। ২ 

শকুস্তলোপাখ্যানেও দেখিতে পাঁই-- ছুম্মস্ত শকুন্তলাকে ব্রা্ষঘণদুহিত। মনে 
করিয়। একটু নিরাঁশের স্থুরেই যেন তাহার কুলশীল জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়া 
ছিলেন । শকুস্তলার জন্মবৃত্তীস্ত শুনিয়াই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একটুও 
ইতন্ততঃ ন৷ করিয়। শকুস্তলার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। গ্রতিলোঁম- 
বিবাহের প্রচলন থাকিলে ব্রাঙ্মণকন্তা-বিবাঁহে ক্ষত্রিয়ের আশঙ্কার কোন কাঁর্ণ 
থাঁকিত না, ছুম্মন্ত পূর্বেই প্রস্তাব করিতে পারিতেন | ৩ 

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় ব্রাঙ্গণাদি সকল জাতীয় পুরুষই উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। কর্ণও সেই সভায় লক্ষ্যবেধের উদ্দেশে গিয়াছিলেন। তিনি ধুতে 
বাণ সন্ধান করিতেই দ্রৌপদী উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন-_ “আমি কুতপুত্রকে 
বরণ করিব ন11”8 সেই সভাঁতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই কর্ণকে 
নিষেধ করেন নাই। ধৃষ্টঘ্যুন্ণও উপস্থিত ছিলেন, তিনিও কিছু বলেন নাই । 
অথচ সকলেই কর্ণকে স্থৃতপুত্ররূপে জাঁনিতেন। ইহাতে মনে হয়, প্রতিলোম- 
বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিন্দিত হইলেও সমাজে একেবারে অপ্রচলিত ছিল ন।। যে 
স্বয়ংবরাঁদি ব্যাপারে বীরত্বেরই পণ থাকে, সেইসকল স্থলে জাতিধশ্ম বিচার 
করা সম্ভবপর হয় .কি না তাহাঁও বিবেচ্য । বীরত্ব বা রণকৌশল দেখিয়। 
কন্তাদান করিলে জাতিবর্ণ-বিচাঁরের অবকাশ কোথায়? 


পন 


১ বিদ্ধযৌশনসি ভগ্রন্তে ন ত্বামহ্োহন্সি ভাবিনি । 
অবিবাগ্ডা হি রাজানে৷ দেবযাঁনি পিতুস্তব ॥ আদি ৮১১৮-৩০ 
২ অথ পারশবীং কন্ঠাং দেবকন্ত মহীপতেঃ | ইত্যাদি। আদি ১১৪।১২,১৩ 
৩ আদি ৭১ তম ও ৭২ তম অধ্যায়। 
৪ দৃষ্টা তু তং ভ্রৌপদী বাক্যমু্ৈ- 
জগাদ নাহং বরয়ামি হুতম ॥ আদি ১৮৭২৩ 


২৮ মহাভারতের সমাজ 


অন্ুলোম-বিবাহ-_ অন্নলোম-বিবাহের উদাহরণ অসংখ্য । পবাঁশরেব 
সত্যবতী-বিবাহ (আদি ৬৩ তম অঃ), চাবনখষির স্ুকন্তা-বিবাহ (বন ১২২ 
তম অঃ), খচীকের গাধিকন্তা-বিবাহ (বন ১১৫।২১, অঙ্ক ৪1১৯ ), খধ্যশৃঙগের 
শান্তা-বিবাহ (বন ১১৩ তম অঃ), অগন্ত্যের লোপামুদ্রী-পরিণয় (বন ৯৭ তম 
অঃ), জমদগ্নিব বেণুকা-বিবাহ (বন ১১৬২) প্রভৃতি অন্ুলোম-বিবাহের 
উদ্দাহরণ। বিবাহের পূর্বে শান্তন্গ সত্যবতীকে ধীবরকন্য বলিয়াই জানিতেন। 
ধীবরকন্যাকে বিবাহ কর! যাইতে পারে কিনা-_ এই বিষয়ে কোন সন্দেহই 
তাহার মনে উপস্থিত হয় নাই, অকুঠচিত্তে দ্াশরাঁজের সমীপে উপস্থিত হইয়া 
কন্ত। প্রার্থনা কবিয়াছিলেন। ইহাতেও স্পষ্ট বুঝ! যায়-__ অন্রলোম-বিবাহ 
নিন্দনীয় ছিল না। (আদি ১০০ তম অধ্যায়) 

দ্বিজাতির পক্ষে শুড্রাগ্রহুণ নিন্দিত-_ দ্বিজাতিব পক্ষে শৃ্রজাতীয়া পত্রী 
গ্রহণ কোন কোন সমাজে প্রচলিত থাঁকিলেও নিন্দিত ছিল। অনেকেই এ 
ব্যবহার সমর্থন কবিতেন না।ং কৃতক্নোপাখ্যানে বণিত হইয়াছে__ মধ্যদেশ- 
প্রস্থত কোন ব্রাহ্মণ আপনার পরিচয়প্রসঙ্গে বলিতেছেন__- “আমি শববালয়ে 
বাস করি, আমাৰ ভাঁষ্য। শৃদ্রা, বিশেষতঃ পুনভূ ( পূর্বে অন্যেব সঙ্গে 
বিবাহিত। )। ব্রাঙ্ণ যে নিতান্ত কদাচ।ব ছিলেন__ তাঁহ। সেই প্রকরণের 
আলোচন।য বেশ বুঝা যাঁয়।* আঁবও এক স্থানে কোন ব্রাহ্মণেব নিষাঁদী 
পত্বীর বর্ণন। পাওয়। যায়।। 

দ্বিজাতির শুড্রাগ্রহণে মতভেদ-_ মহাভারতে বিবাহকথন-প্রকরণে উক্ত 
হইয়াছে-_ দ্বিজগণ একমাত্র রতির নিমিত্ত শৃন্র। ভার্ধয। গ্রহণ করিতে পারেন 
_- ইহা কেহ কেহ বলিয়। থাকেন, কিন্তু তাহাঁদেব অন্তাঁনসন্ততিকে 
ধন্মান্ুসারে পাঁরলৌকিক কাঁধ্যের অধিকার দেওয়। হইবে না, আঁব কেহ কেহ 
বলেন ষে, শূদ্বাবিবাহ দ্বিজাতির পক্ষে একান্ত গহিত। যেহেতু পতি স্বঘং 
পত্রীর উদরে পুত্রৰপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন |” 


৫ মআহো্বদন্ততে। নষ্টং আদ্ং শুদ্রীপতাবিব | দো ৬৯1৩ 
৬ মধাদেশপ্রস্থতোহহং বাসো। মে শববালয়ে । ইত্যাদি । শা! ১৭১৫ 
নিষাদী মম ভার্যোয়ং নিগচ্ছতু মযা সহ। আদি ২৯৩ 
৮ 'রত্যর্থমপি শত্র। স্তান্নেত্যাহুবপরে জনাঃ । 
অপত্যজন্ন শৃড্রাযাং ন প্রশ“সস্তি সাধবঃ ॥ অনু ৪81১২ । নীলকণ্ঠ ষটব্য | 


স্এসি 


বিবাহ (খ) ২৪ 


বিভিন্ন জাতির মিলনে উৎপন্ন সন্তানের পরিচয়__- অনুলোম- 
বিবাহের সন্তনগণ সমাজে কোথাও পিতৃপরিচয়ে কোথাও ব| মাতৃপবিচয়ে 
গৃহীত হইতেন। দেবযানীর গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃজাতিত্বে পরিচিত ছিলেন, 
জননী ব্রাঁন্ষণকন্তা। হইলেও তাহারা ব্রাঙ্ষণ হন নাই। কৃষ্দৈপায়ন ধীবখ 
পালিত৷ ক্ষত্রিয়কন্তার গর্ভজাত হইলেও পিতৃ-পরিচয়ে ব্রাহ্মণরূপেই সমাজে 
গৃহীত হইয়াছেন। বিদুর ব্রাহ্মণের গুরসে জন্সিযাঁও জননীর জাতি অন্্সাবে 
শুত্রদপেই সমাঁজে পরিচিত ছিলেন। স্থৃতবাঁং দেখিতেছি-_সম্ভ'নের জাঁতি 
পরিচয়ে কোন নিদ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। 

সম্করজা তীর সন্তানগণের মাতৃজাতিতে পরিচয়ের নিয়ম-_সাধাঁবণত: 
নিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী-পুকষের মিলনে যে সম্ভান উৎপন্ন হইবে__ তাহার! জননীর 
জাঁতিতেই পরিচিত হইবার নিয়ম ।৯ কিন্তু মহাভারতের সমাজে এই নিয়ম 
সর্বত্র প্রচলিত ছিল না । সমানবর্ণ বর-কন্তার বিবাহ সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়। 
বিবেচিত হইত । 

মহাভারতের আলোচনায় আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য কব! যায়-_ 
অধিকাংশ ধাম্মিক ও বীরপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সুচন। 
নে। অনেক স্থলেই পিতা ও মাতাঁব জাতি বিভিন্ন । এইপ্রকার বিবাহের 
বিশেষ কোন কারণ ছিল কি না ভাবিবার বিষ্য। 

দেবত৷ যক্ষ-প্রভৃতির সহিত মানুষের বিবাহ-_ দেবতা, যন্, রক্গ:, 
ন(গ, স্থপর্ণ গ্রভৃতি ভিন্নজাতীয় স্ত্রী-পুকষেব মধ্যেও পরস্পর বিবাহপ্রথ! সমাজে 
প্রচলিত ছিল। নাগ, স্থপর্ণ প্রভৃতিওড মানুষই ছিলেন তাহ। নিশ্চয় করিষ। 
ণল। যাঁয়। রাঁক্ষপনামে ষে সম্প্রদায়কে আমব1 বিভীষিকার দৃষ্টিতে চিন্তা 
+রিয়া থাকি, সেই সম্প্রদীয়ও বস্তুতঃ তাহা ছিল না। হয়ত তাহাঁবা মান্ুষেবই 
মধ্যে অপেক্ষারৃত উগ্রপন্থী। দেবতাও এইসথলে সম্ভবতঃ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন 
মন্রধ্য-সম্প্রদায়েরই নামাস্তর। এইপ্রকাঁর সিদ্ধান্ত না কবিলে বিবাহ-সন্ন্ষেব 
সামগস্ত রক্ষ! করা যায় না। মহাভারতে অনেক গুলি বিবাহ জাতিবৈচিত্র্যের 
উদ্দাহরণ। শান্তচ এবং গঙ্গার বিবাহ, জরৎকাঁরু খধি এবং বান্মকিভগিনী 
জর্ৎকারুর বিবাহ, ভীম ও হিড়িম্ার বিবাহ, অজ্জন ও উলুপীর বিবাহ, মহষি 


৯ ভাধ্যাশ্চতশো বিপ্রস্ত দ্বয়োবাত্ম। গ্রজায়তে । 
আনু পূর্বান্্রয়োহাঁনৌ মাতৃজাতো প্রশয়তঃ | অনু ৪৬1৪ । দ্রষ্টবা নীলক্ঠ। 


2৩ মহাভারতের সমাজ 


মন্দপাঁল ও শারঙ্গীর পরিণয় প্রভৃতি । নাগরাঁজ বাস্কৃকি ভীমকে তাহার 
দৌহিত্রের দৌহিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।১০- তাহাতে সপ্রমাণ হয়-_ 
মহাভারত-রচনার বহু পুর্ব হইতে সমীজে এইসকল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 

সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিবাহ-_ শুধু পৌন্দধ্যের আকর্ষণে পরিণয় 
সম্পন্ন হইয়াছে-_- এরূপ উদাহরণ মহাভারতে বহু দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। 
শাস্তন্ধ ও গঙ্গার বিবাহ, অঞ্জুনের সহিত চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীর বিবাহ 
এবং ভীম ও হিড়িম্বীর বিবাঁহকে প্রধান উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ কবা যাইতে 
পারে। কোন কোন স্থলে যুবকই প্রথম প্রস্তাবক, কোথাও বা যুবতীই 
প্রথমতঃ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন | 

জ্ীপুরুবের মিলনাকাঞক্ষার প্রাধান্য-_ যদিও সম্ভাঁনোঁৎ্পাঁদন-পূর্ববক 
বংশধার। রক্ষা করাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়। গণ্য ছিল, তথাপি 
সেই আদর্শ তাৎকালিক সমাঙজেও কথার কথ। হইয়! ঈীড়াইয়াছিল। স্ত্রী- 
পুরুষের চিরন্তন মিলনাকাক্ষাকেই মহাভারতে প্রাধান্য দেওয় হইয়াছে। 
পুত্রসত্বেও শাস্তনুর পুনব্বিবাহ, বিচিত্রবীধ্যের একাধিক বিবাহ, পাঁওুর ছুই 
বিবাঁহ এবং ব্রহ্মচারী অজ্দ্রনের উলুপী- ও চিত্রাঙ্গদা-পরিণয় হইতে আমর! 
এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি। 

আদর্শ-শ্বালন-_- আদর্শ এক দিকে এবং সমাজের গতি অন্ত দিকে । 
কোন সমাজ কোন কালেও আদর্শের সম্পূর্ণ অন্থমরণ করিতে পারে নাই। 
মহাভারতে বহু উচ্চ আদর্শের বিধান থাঁকিলেও সমস্ত সমাঁজ তাহা মানিয়। 
চলিতে পারে নাই। তাই বিবাহাঁদি প্রধাঁন প্রধান বিষয়েও সময় সময় 
আদর্শ স্খলনের দৃষ্টাস্ত দেখিতে পাওয়! যাঁয়। বিশেষতঃ মহাভারতের ইহাই 
বৈশিষ্ট্য । প্রত্যেকের চরিত্রেই মানুষহ্ুলভ দুই-চারিটি দৌষ ব1 দুর্বলতা 
ফুটিয় উঠিয়াছে। বিবাঁহেও হয়ত সেই ছূর্বলতাই জয়যুক্ত হইয়াছে । 

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য__ শাস্ত্রীয় বিধানে দেখিতে পাই-_ বিবাহের 
প্রধান উদ্দেশ্ঠ পুত্রলাঁভ | মহাতাঁরতে বহু স্থানে এই বিষয়ে বল! হইয়াছে ।১২ 


%&. ১০ তদা দৌহিত্রদৌহিত্রঃ পরিধক্তঃ সুগীড়িতম্‌। আদি ১২৮৬৫ 
৯১. বহুকল্যাণমিচ্ছন্ত ঈহস্তে পিতরঃ হৃতান্‌। শা ১৫০১৪ 
ভাষ্যায়াং জনিতং পুত্রমাদশেধিব চাঁননম্‌। ইত্যার্দি। আদি 1818৯-৬৬ 
অনপতঃ শুভাল্লোক]নন প্রাপ্ন্যার্মীতি চিন্তয়ন্‌। আদি ১২০৩৭ 


বিবাহ (খ) ৩১ 


পুত্র শব্দের অর্থ ইহকাঁলে ও পরকালে সমস্ত অশুভ হইতে ত্রাণ 
করে বলিয়। পুত্রের পুত্রত্ব ।১২ : 

পুত্রের প্রকারভেদ মহাভারতে ছাদশ-প্রকার পুত্রের উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 

(ক) স্বয়ংজাত-_ বিবাহিত পত্বীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন কর! 
হয়-- তাহার সংজ্ঞা “ম্বয়ংজাত”। 

(খ) প্রণীত-_ বিবাহিতা পত্বীতে অপর উত্তম পুরুধ-দ্বারা৷ যে পুত্র 
লাভ করা হয় তাহার নাঁম “প্রণীত”। 

(গ) পরিক্রীত-- অপর পুরুষকে ধনদাঁনে প্রলোভিত করিয়া আপন- 
বিবাহিতা পত্বীতে নিয়োগের ফলে যে পুত্র লাভ হয়-_- তাহাকে 
“পরিক্রীতি” বলে। 

(ঘ) পোৌনর্ভব-_ অপরের বিবাহিতা পত্তীকে পরে যদি অন্য কোন 
পুরুষ দ্বিতীয়বার স্ত্রী-ূপে গ্রহণ করে, তবে দ্বিতীয় পতির ওরসে সেই 
শরীর গর্ভে মে পুত্রের উৎপত্তি হয় তাহার সংজ্ঞা_ “পৌনর্ভব”। পৌনর্ভব- 
পুত্র জনকেরই পুত্ররূপে সমাঁজে গৃহীত হয়। 

(৬) কানীন-_ বিবাহের পূর্বেই কুমারীর গর্ভে যে পুত্রের উৎপত্তি হয় 
তাহার নাম “কানীন”। 

(চ) স্বিরিণীজ-_ বিবাহিতা স্বৈরিণী মহিলার গর্ভে পতি ব্যতীত অপর 
কোন সমানজাতীয় বা উত্তমজাতীয় পুরুষ ষে পুত্র উত্পাদন করেন সেই পুত্রকে 
বলা হয় “স্বৈরিণীজ”। 

উল্লিখিত ছয় প্রকার পুত্রের মধ্যে “স্বয়ংজাত” ও “পৌনর্ভব” পুত্রকে “গুরস” 
পুত্র বলা হইত। কানীন পুত্র “ওরস” না হইলেও তাহাকে বলা হুইত-_ 


তশ্তীরয়ণ্তি সন্তুতা পূর্ববপ্রেতান্‌ পিতামহান্‌! আদি ৭৪৩৮ 

কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হু পিতরঃ পুত্রমক্রবন্‌। আদি ৭81৯৮ 

বৃথা জন্ম হাপুজস্ত | বন ১৯৯1৪ 

রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াং । আদি ৭৪।১১১ 

অগ্রিহোত্রং ত্রয়ী বিদ্যাসস্তানমপি চাক্ষয়ম্‌ ॥ 

সর্বাণ্যেতাশ্তপতাস্ত কলাং নাহৃস্তি ষোড়শীম্‌। আদি ১০০।৬৮ 
১২ সর্বথ! তারয়েৎ পুত্রঃ পুত্র ইতযচাতে বুধৈঃ। আদি ১৫৯৫ 


৩২ মহাভারতের সমাজ 


“ব্যবহিত-গুরস-পুত্র”। প্রণীত", পিরিক্রীত' এবং “স্বৈরিণীজ” এই তিনপ্রকার 
পুত্রই "ক্ষেত্র পুত্র” । উল্লিখিত ছয়প্রকাঁর পুত্রকে বলা হইত-_ “বন্ধুদায়াদ”, 
অর্থাৎ তাহারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। 

অন্য যে ছয়প্রকার পুত্রের উল্লেখ করা৷ হইবে তাহীরাঁ পিতার সম্পত্তির 
অধিকারী হইত না, এই কাঁরণে তাহাদিগকে বল! হইয়াছে__- “অবন্ধুদায়াঁদ”। 

(ছ) দত্ত_ জনকজননী ঘে পুত্রকে অন্য অপুত্রক ব্যক্তির পুত্ররূপে দাঁন 
করেন, তাহার নাম “দত্ত” । 

(জ) ক্রীত-_ মূল্যের বিনিময়ে যদি কাঁহাঁরও পুত্র খরিদ করিয়া আঁন। 
হয়, তবে সেই পুত্রকে বলা হয়-_ “ক্রীত”। 

€(ঝ) কৃত্রিম যদি কোনও বালক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া! কাহাঁকেও 
পিতৃসন্বোধন করে, তাহ হইলে সেই পুত্রকে “কৃত্রিম” সংজ্ঞায় অভিহিত কর! 
হয়। 

€ এ) সহোঢ়-_ যদি বিবাহের সময়ই পাত্রী গর্ভবতী থাকেন, তবে সেই 
গর্তজাত সন্তানকে বলা হয় 'সহোঁঢ?। 

(ট) জ্ঞাতিরেত।__ সহোঁদর ভিন্ন অন্য জ্ঞাতির পুত্রকে বল! হয় 'জ্ঞাতি- 
বেতা ৷ 

($) হীনযোনিধূত-_- নিজ অপেক্ষা অধম জাতীয় স্ত্রীতে উৎপাদিত 
পুত্রকে বলা হয়-_ “হীনযোনিধৃত? | 

উল্লিখিত দাঁদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্ব পূর্ব পুত্ত প্রশত্ত ।১০ 

পঞ্চবিপ পুত্র _ অন্যত্র পাঁচপ্রকার পুত্রের বর্ণনা কর! হইয়াছে। গুঁরস, 
লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পাঁচপ্রকার পুত্র ইহকালে ধশ্ম ও গীতি 
বর্ধন করে এবং পরলোঁকে পিতৃগণকে নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়! থাকে 1১" 

বিশপ্রকার পুত্র_ ভীম্যুধিষ্টির-সংবাদে বিশপ্রকাঁর পুত্রের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। পূর্বোক্ত দ্বাদশপ্রকার ব্যতীত যে আটপ্রকাঁর পুত্রের কথা বল 
হইয়াছে-_- তাহার! বিভিন্ন জাতির স্ত্রীপুরুষের মিলনে উৎপন্ন সঙ্কর সম্তান।১ 


শশিপপলা ৮ পাটি 


£.. ১৩ স্বয়ংজাতঃ প্রণীতশ্চ পরিক্রীতশ্চ বা স্ৃতঃ | ইত্যার্দি। আদি ১২*।৩৩-৩৫ | 
রষ্টব্য-- নীলক£ 
১৪ ন্বপত্বীপ্রভবান্‌ পঞ্চ লঙ্কান্‌ ক্রীতান্‌ বিবদ্ধিতান্। ইত্যাদি । আদি ৭81৯৯,১০০ 
১৫ অনু ৪৯ শ অধ্যায়। 


বিবাহ (খ) ৩৩ 


পুত্রিকাপ্পুত্র মাতামহের বংশরক্ষক-__ “পুত্রিকা পুত্র” মাতামহের বংশ- 
রক্ষকরূপে গৃহীত হইত । ভ্রাতৃহীন। কন্তাকে কেন অবিবাহা। বলিয়া নির্দেশ 
করা হয়, তাহার বিচার করিতে গিয়া এই বিষয়ে বিস্তৃততাবে ' বল। 
হইয়াছে ।১৬ বক্রবাহন ( অজ্জনের পুত্র ) তাহার মাতামহের পুত্রিকা পুত্রস্থানীয় 
ছিলেন।১৭' টাকাকার নীলকণ্ বলিয়াছেন-__ দক্ষিণকেরলে পুত্রিকা পুত্রই 
মীতাঁমহের সম্পত্তির অধিকারী হয়, ও্রসপুত্র সম্পত্তি পাঁয় ন।১৮ 

ক্ষেত্রজ-পুত্রে ক্ষেত্রীরই অধিকার, বীজীর নহে-_ ক্ষেত্রজপুত্র সব্বন্ধে 
যে নিয়ম কর! হইয়াছিল তাহাঁতে দেখ। যায়, ক্ষেত্রজ সব সময়েই পাণিগ্রহীতার 
পুত্র, উৎপাঁদকের নহে । ব্যাসের গুরসে জন্ম হইলেও ধৃতরাষ্রীদি তিন ভাই 
বিচিত্রবীর্যেরই ক্ষেত্রজ-পুত্র । পঞ্চ পাঁগুবও পাঁওুরই পুত্র বলিয়! সমাঁজে গৃহীত 
হইয়াছিলেন। মহাভারতে এইরূপ অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে । অন্ুশাঁসন 
পর্বের পুত্রবিভাগ-প্রকরণে ভীম্ম যুধিষ্তিরকে বলিয়াছেন, “যদি কেহ পরম্ত্রীর 
গর্ভে পুত্রোৎ্পাদন করেন, তবে সেই পুত্রে উৎপাদকেরই অধিকার ; কিন্তু যদি 
উৎপাদক পিত। লোকাপবাঁদের ভয়ে সেই পুত্রকে ত্যাগ করেন, তাহ! হইলে যে 
নারীর গর্তে পুত্র জ্গিয়াছে, সেই নারীর পাণিগ্রহীতাই পুত্রের পিতা হইয়া 
থাঁকেন।”১৯ মহাভারতে কোথাঁও এই নিয়মের অন্থকুলে কোন উদাহরণ 
পাওয়া যায় না। স্থতরাঁং মনে হয়, এ নিয়ম হয়ত তখনকার সমাঁজে প্রচলিত 
ছিল ন|। সর্বত্র ক্ষেত্রীই পুত্রের অধিকারী হইতেন, বীজীর কোন অধিকার 
সমাজ স্বীকার করিত ন]। 

কুমারীর সন্তানে পাঁণিগ্রহীভার অধিকার-_ যদি কোন ব্যক্তি 
গর্ভবতী কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতেন, তবে সেই গর্ভজাত সন্তান পাঁণি- 
গ্রহীতারই সম্তানরূপে সমাজে স্থান পাইত।২০ কিন্তু মহাভারতে গর্ভবতী- 


১৬ বিবাহ (ক) ১৩ পৃঃ 
৯৭ পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংজ্ভিত৷ ভরতর্যভ | ইত্যা্দি। আদি ২১৫।২৪,২৫ 
১” অগ্ভাপি পুত্রিকাপুত্রক্তৈব রাজ্যমিতি দক্ষিণকেরলেধু আচারো দৃগ্ভতে। নীলকষ্ঠ- 
টাকা_-আদি ২১৫।২৫ 
১৯ আত্মজং পুত্রমুৎপাদ্ধয যন্ত্যজেং কারণীন্তরে«। 
ন তত্র কারণং রেতঃ স ক্ষেত্রস্বামিনো। ভবেৎ ॥ অনু ৪৯।১৫ 
২, পুত্রকীমে। হি পুত্রার্থে ঘাঁং বৃণীতে বিশাম্পতে । 
ক্ষেত্রজং তু প্রমাণং স্তান্ন বৈ তত্রাজ্মজঃ সুতঃ ॥ অনু ৪৯1১৬। ড্রঃ-নীলকঠ। 


৩৫ মহাভারতের সমাজ 


বিবাহের কোন বর্ণনা পাঁওয়। যাঁয় না । সুতরাঁং এই বিষয়ে সমাজে কিরূপ 
নিয়ম প্রচলিত ছিল, ঠিক 'বুঝিবার উপায় নাই। 

“কৃভক”-পুত্রের সংক্কারাছির নিয়ম-_ যে পুত্রকে তাহার জনক-জননী 
গুপ্ঠতাবে পরিত্যাগ কবেন, সেই পুত্রকে দয়া করিয়। যে ব্যক্তি লালনপাঁলন 
করেন, তিনিই তাহার পিতা । এইক্প পুত্রকে বলা হইত “কুতুরু*পুত্র । এ 
পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্বে ষি পালক তাহার জনক-জননীর খবর 
পান, তবে জনকের জাতি-ধর্ম-অচুসারে সংক্কার-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার নিয়ম, 
আর যদি জাতি-ধন্খ কিছুই জান! না যাঁয়, তবে আপনার জাতিগোত্র অন্থসাঁরেই 
সংস্কারাদি করিতে হইবে ।২১ কুস্তীকর্তক পরিত্যক্ত কর্ণকে রাধা ও অধিরথ 
নামক কোনও স্ুুত-দম্পতি প্রতিপালন করেন এবং স্থতজাঁতির বিধান 
অন্ুসারেই কর্ণের বিবাহাস্ত সংস্কার-ক্রিয়! সম্পাদন করেন। 

কানীনপুত্রের নিয়ম-_ জাতপুত্রা কুমারীকে পরে যিনি বিবাহ করিতেন, 
কানীনপুত্র তাহাকেই পিতা বলিয়৷ পরিচয় দ্রিত।২২ 

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন “কানীন' হইলেও “শান্তনু-পুত্র” নামে পরিচিত হুন 
নাই-_রুষদৈপায়ন সত্যবতীর কানীনপুত্র হইলেও তাহাকে কোথাও শাস্তনু- 
নন্দন বলিয়। পরিচয় দেওয়া হয় নাই । “সত্যবতী্থৃত” এবং “পারাশয্য+ নামেই 
তিনি পরিচিত । সুতরাং উল্লিখিত শাস্ীয় বিধান সমাজ সর্বত্র স্বীকার 
করে নাই। 

কর্ণ পাণ্ডুরই কানীনপুত্র-_ কর্ণ প্রকৃতপক্ষে পাঙুরই কাঁনীনপুত্র ছিলেন৷ 
কিন্তু লোকলজ্জীভয়ে কুস্তী তাহাকে নদীগর্ভে বিসজ্জন দেওয়ায় তিনি ষে কুস্তীর 
গর্ভজাত, তাহা সমাজে অপ্রকাশিত ছিল। সেই কারণেই তিনি স্থতদম্পৃতির 
কৃতক-পুত্র। 

কানীন ও অধুয-পুত্রের নিন্দা কানীন ও অধ্যুচপুত্র সমাঁজে প্রশন্থ 
স্থান পায় নাই, তাহাদের জীবন যেন অভিশপ্ত ছিল। মহাঁভারতকাঁব 
তাহাদিগকে “কিন্বিষ”€( পাঁপ )-আখ্যা দিয়াছেন । পালক-পিতা আপনার বর্ণ- 
গোত্র-অন্রসারে তাহাদের বৈদিক সংস্কার করিবেন-_ এই নিয়মে তাহাদের 


২১ মাতাপিতৃভ/।ং বস্ত্যক্তঃ পথি যস্তং প্রকজয়েৎ। 
ন চীন্ত মাতাপিতরো জ্ঞায়েতীং স হি কৃত্রিমঃ ॥ ইত্যার্দি। অনু ৪৯1২০-২৫ 
২২ বোঁঢ়ারং পিতরং তন্ত প্রান্থঃ শান্তুবিদে! জনাঃ ॥ উ ১৪০৮ 


বিবাহ (খ) ৩৫ 


প্রতি কিঞ্চি* অন্গগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যগোত্র বা অন্যবর্ণজ হইলেও . 
সংস্কারের দ্বারা সংস্কর্তীরই বর্ণ এবং গোত্রভাগী হইবে, কিন্তু সেই বর্ণোচিত 
ক্রিয়াকলাপে কানীনাদি পুত্রকে অধিকার দেওয়া হইবে কি ন। এই বিষয়ে 
হাতারতকার কিছু বলেন নাই। “কিন্বিষ' বিশেষণ হইতে অন্মিত হয়, 
চাহাদের অধিকারও সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধই ছিল, ব্যাসদেব কানীন হইলেও 
ঠাহার বিষয় সাধারণ হইতে পৃথক ।২০ 
কুমারীর সন্তান-প্রসবে কলঙ্ক-_পিতৃগৃহে কুমারীর সস্তাঁন প্রসব সমাজে 
[ব কলঙ্কের বিষয় ছিল। কুস্তীদেবী কুমারী অবস্থায়ই গর্ভধারণ করেন; 
কন্তু অত্যন্ত গোপনে তিনি কাঁল কাঁটাইতেছিলেন। কেবল একটি ধাত্রী 
যতীত অপর কেহ এঁ সংবাদ জানিতেন না । যথাঁকালে তিনি সম্তান 
গ্রনব করিলেন। পরমুহ্র্তেই কলঙ্কের কথা ম্মরণ করিয়! সেই ধাত্রীর সহিত 
পরামর্শ পূর্বক মোমৃ-দ্বারা উত্তমরূপে একটি মঞ্জষাকে (বাক্স) নিশ্ছিদ্র করিলেন। 
চুমারীর় গর্ভধারণ একান্ত গহিত-_ তাহ। কুস্তী ভালরূপেই জানিতেন। 
মনিচ্ছাসত্বেও সমাজের ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পেটিকাঁর মধ্যে সগ্যোঁজাত 
শিশুকে স্থাপন করিয়! নদীর দিকে চলিলেন, নিতান্ত অধীরভাবে শ্োতের মধ্যে 
[দই মগ্রযাটি ভাসাইয়া! দিলেন। কাদিতে কীদিতে দেবতাঁদের নিকট পুত্রের 
টল্যাণ প্রার্থনা করিয়া পুনবায় গভীর বাঁত্রিতে সেই ধাত্রীমহ বাজভবনে প্রবেশ 
বিলেন। এই অসহা বেদনা তিনি সমস্ত জীবন বুকে ধারণ করিয়াছিলেন। 
জের নিধ্যাতন-ভয়ে কাহারও নিকট প্রকাঁশ করেন নাই, কর্ণের মৃত্যুর 
তাঁহার পাঁরলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত প্রথম যুধিষ্তিরকে বলিতে গিয়া সত্য 
কাশ করিয়াছিলেন ।২৪ 
এই ঘটনা হইতে পরিক্ষার বুঝা যাঁয়, কানীনপুত্র এবং অধ্যুঢ-পুত্র সমাজে 
'ল স্থান পাইতেন না। কুমারীর গর্ভধারণও অত্যন্ত গহিত বলিয়া বিবেচিত 
ইত। সেইজন্য সমাজের ভয়ে কুস্তী আমরণ তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াছেন। 
্বীর চরিত্র আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারি, এই ঘটনার পর হইতেই 





২৩ কানীনাধুঢজৌ বাপি বিজ্ঞেয়ো পুত্র কিন্বিষৌ। 

তাবপি স্বাবিব স্থৃতৌ সংস্থীর্্যাবিতি নিশ্চয়ঃ ॥ অনু ৪না২৫ | দ্রঃ-নীলকণ্ঠ। 
২৪ গৃহমীনাপচারং সা বধ্ধুপক্ষভয়াৎ তা । 

উৎসসঞ্জ কুমীরং তং জলে বুস্তী মহাবলম্‌ ॥ আদি ১১স্লা২২ 

বন ৩৭তম অঃ। 


৩৬ মহাভারতের যমাজ 


তাহার অস্তঃকরণ যেন অনেকট। কঠোরত। অবলম্বন করিয়াছিল । মহাঁপ্রস্থা- 
নিক-পর্বে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত প্রত্রজ্যাগ্রহণ-কালেও কুস্তীর এই মনৌ- 
ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । পরে তিনি ব্যাসদেবের নিকট কর্ণের জন্মবৃত্তাস্ত 
আছগ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। 

বন্ছ-পুত্রপ্রশংসাঁ_- কোন কোন স্থলে বহু-পুত্র-উৎপাদনের প্রশংসা করা 
হইয়াছে। আরণ্যকে গয়ামাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে-_ “গৃহী ব্যক্তি 
বহু পুত্রের কামন। করিবেন । কারণ বহুসংখ্যক পুত্র জন্সিলে কেহ পিতৃ- 
লোকের গয়া-শ্রীদ্ধ করিবে, কেহ-বা অশ্বমেধষজ্-ন্বারা পিতৃপুরুষের প্রীতি 
উৎপাদন করিবে, আবার কেহ হয়ত পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশ্টে নীলবৃষ উৎসর্গ 
করিবে 1৮”২« 

একমাত্র পুত্র অপ্ুুত্রের মধ্যে গণ্য-_-এক পুত্র ত পুত্রই নহে। শান্ত 
ভীত্মকে বলিয়াছিলেন__ “ধর্মববাদীর] বলিয়৷ থাকেন, একপুত্রতা অনপত্যতাব 
মধ্যে গণ্য । যাহার একটিমাত্র পুত্র, তাহার বংশরক্ষাঁর ভরসা! অতি ক্ষীণ।”৯* 

শান্তনুর এই উক্তিকে খুব প্রমীর্ণরূপে গ্রহণ কর। যায় না, কারণ সত্যবতীব 
অসাধারণ বূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়৷ তাহাকে পত্বীরূপে পাইবার নিমিত্ত তিনি 
তখন ব্যাকুল ছিলেন। সেই কারণেই “এক পুত্র পুত্রই নহে” ইত্যাদি 
শাশ্মবচনের দোহাই দিয়া উপযুক্ত পুত্র দ্েবব্রতকে কৌশলে মনোভাব বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । 

তিন পুত্র জগ্মিলে অপুত্রতাদোষ নাশ হয়-_ দানধর্ধে উক্ত হুইয়াছে 
যে, তিনটি পুত্র জন্সিলে অপুত্রতাদোষ বিনষ্ট হয় । এইসকল উক্তির তাঁৎপদ্য 
অন্যরূপ। শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, কারণ একটি 
পুত্র জন্মিলেই গৃহী পিতৃখণ হইতে মুক্ত হন। অতএব বলিতে হইবে- 
বহু পুত্র উৎপাদনের প্রশংসাখ্যাপনই উদ্দেশ্য |২৭ 

বন্ুপুত্রবত্তার নিন্দা অন্যত্র দেখা যায়-_খাহাঁদের পুত্রের সংখ্য। বেশ 
তাহারা মোটেই আনন্দিত হইতেন ন।। দরিদ্রের পক্ষে বহু পুত্রের জনক হও 


২৫ এষ্টব্যা বহবঃ পুরী যগ্েকোহপি গয়া ব্রজেব। 

য্ছেত বামেধেন নীলং বা বৃষমুৎজেং ॥ বন ৮৪1৯৭ 
২৬ অনপতাতৈকপুরেহমমিত্যাহ্ধর্মবাদিনঃ | আদি ১০1৬৭ 
২৭ অপুত্রতাং তয় পূত্তাঃ! অনু ৬৯১৭ 


বিবাহ (খ). ৩৭ 


অভিশীপরূপে বিবেচিত হইত ।২৮ বহু পুত্রের দরিদ্র জনককে সমাজে একটু 
করুণার চক্ষে দেখা হইত। দাঁনধর্শে বল! হইয়াছে, “যাহার পুত্রসংখ্যা 
অনেক, তাঁহাকে দান করিলে দাতা উত্তম লোক প্রা্ধ হন।”২৯ প্রকারাস্তরে 
তাহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য কর! সমাজের পক্ষে উচিত বলিয়াই কি এই 
ফলশ্রুতি? 

রুচিভেদে মতভেদ-_ব্যক্তিগত কচি অন্ুপারেই বোঁধ করি-_-এক পুত্র 
এবং বহু পুত্রের নিন্দ। ও প্রশংসা । এইসকল বিষয়ে কখনও সকলের একবূপ 
অভিমত হইতে পাবে না। সেই সময়েও জনকজননীগণ এইসকল বিষয়ে 
নানারূপ চিন্তা করিতেন- উল্লিখিত বিরুদ্ধ মতবাদ তাহারই স্থচনা করে। 

পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের গৌরব-_-দেশের শাসন-প্রণালীর স্বব্যবস্থায় এবং 
সকলেরই নানীপ্রকার আয়ের পথ থাকায় পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব সাঁধারণপমাজে 
দুবিবষহ অভিশাপের বৌঝ! ছিল না। স্ৃতরাঁৎ বহু সন্তানের জনকজননীদের 
চিন্তার কোন কাঁরণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনে তখনকার 
সমাজে কোনও সমস্যা দেখা দেয় নাই। তাই দেখিতে পাই, মন্তান-মুখ 
দেখিবার নিমিত্ত বহু জনকজননী নান! কুচ্ছ_সাঁধ্য তপন্তাতে আত্মনিয়োগ 
করিতে একটুও কষ্টবোঁধ করিতেন না । সপত্রীক অশ্বপতি, দ্রুপদ ও সোমদত্তের 
তপশ্ার বর্ণনীয় তাহা বুঝা যাঁয়। (দেবতা? প্রবন্ধ দুষ্টব্য। ) 

বন্ধ্যাত্ব বেদনাদায়ক- উপযুক্ত বয়সে সম্ভীনের মুখ না দেখিতে পাইলে 
মহিলাদের কষ্টের সীমা থাঁকিত না। নারীদের পক্ষে বন্ধ্যাত্ব অসহা বেদনার 
কাঁরুণ ছিল ।২০ 

নিয়োগ-প্রথ। বা অন্যান্য উপায়ে সন্তান উৎপাদনের বিধানেও মেই মনোভাব 
প্রকাশিত হইয়াছে কি নী ভাবিবার বিষয় । 

ধনীর সন্তানসংখ্যা কম, দরিজ্রের বেশী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া 
যায়, ধনী ব্যক্তির সম্তান-সম্ভতির সংখ্যা কম। অনেক বড় বড় পরিবারে 
দন্তকপুত্র-গ্রহণ যেন পুরুযাঙ্গক্রমে নিয়ম হইয়। দীড়ায়। যে ব্যক্তি সম্তানের 


২৮ অগতিরবহৃপূত্রঃ স্তাৎ। অনু ৯৩১২৮ 
২৯ ভিক্ষবে বহপুত্রায় শ্রোত্রিয়ায়াহিভাগ্রয়ে । 

দত্ব। দশ গবাং দাতা লোফানাপ্লোতানুত্ধমান্‌। অনু ৬৯১৬ 
৩, অপ্রশ্থাতিরকিঞ্চন: | অনু ৯৩১৩৭ 


৩৮ মহাভারতের সমাজ 


উপযুক্ত ভরণপোষণ করিতে অক্ষম, নিয়তি তাহীরই ঘর শিশুতে পূর্ণ করিয়া 
দেন; দরিপ্রসমাজে অপুত্রক ব্যক্তি বড় দেখা যায় না । মহাভারতে ঠিক 
এইরূপ উক্তি আছে--“ষে-মকল গরীব পিতা আর সন্তান চাহেন না, তীহাঁদের 
ঘরেই শিশ্তর হাট এবং ধাহাঁর! ধনী, বহু শিশুকে লালন-পালন করিয়া! মানুষ 
করিতে সমর্থ, তাহার পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত, বিধির এই বিচিত্র লীলা ।”*১ 
চিকিৎসাশান্ত্রে অভিজ্ঞগণ ইহাঁকে -বিধির লীল! না বলিয়া অন্থ কারণের 
উল্লেখ করিতে পাবেন, কিন্তু মহাঁভারতকার এই বিষয়ে শুধু অদৃষ্টের দোহাই 
দিয়াই বিরত হইয়াছেন । 

নিয়োগপ্রথা-_সন্তান-উতৎ্পা্দনে অষমর্থ হইলে কোন কোন পুরুষ 
আপনার পত্রীর সহিত অপর উৎকৃষ্ট পুরুষের মিলনে পুত্রোৎ্পাঁদনের ব্যবস্থ 
করিতেন। কোন কোন স্থলে স্বামীর মৃত্যু হইলে অপুত্রা নারী বংশলোপের 
তয়ে কোনও উত্তম-পুরুষের সহযোগে গর্ভধারণ করিতেন । এইপ্রকার 
মিলনের নাম ছিল-_“নিয়োগ-প্রথা” এবং এইভাবে জাত পুত্রকে বল 
হইত-_-“ক্ষেত্রজ” | 

নিয়োগপ্রথ পর্মাবিগহিত নহে--এই নিয়ম ধন্মবিগহিত নহে-ইহাই 
মহাভারতের অভিপ্রায় । সেই সময়কার সমাজে এই প্রথ। গ্রচালিত ছিল ।”' 
পরবন্তী কালে এই রীতি সমাজে অচল হইয়া পড়ে। মনুসংহিতাতেও এই 
রীতির পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা কর! হইয়াছে। অন্যান্য স্বৃতিগ্রন্থে 
কলিষুগের জন্ত এই প্রথাকে নিষেধ কর! হইয়াছে! ম্বতিনিবন্ধকারগণও 
একবাক্যে বলিয়াছেন--কলিতে এই নিয়ম চলিতে পারিবে না। 

ত্রাঙ্মণের ওরসে ক্ষত্রিয়ের জক্ম--পরশুরাঁম ক্রমান্বয়ে একুশবার 
পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন । তখন বিধবা! ক্ষত্তিয়-রমণীগণ বংশরক্ষার নিমিও 
ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হুন। সংশিতত্রত ত্রাঞ্ষণগণ ধর্দবুদ্ধিতে দমাগমাধিনী 
বিধবাদের গর্ভসঞ্চার করেন । তাহারা শুধু খতুকালেই অতিগমন করিয়াছিলেন, 


৩১ সস্থি পুত্রাঃ সবহবো দরিদ্রাামনিচ্ছতাম্‌। 
. নান্সি পুরঃ সমৃদ্ধানাং বিচিত্রং বিধিচে্টিতন্‌ শা ২৮২৪ 
৩২ মন্্রিয়োগান্মহাবাহো ধর্্ং কর্,মিহাহসি | আদি ১*৩1১৭ 
মনৈতম্বচনং ধর্মাং করমর্ধভনিঙ্দিতে | আদি ১২২।২৬ 
সঙ্জনাচরিতে পি । সম্ভা ৪১1২৪ 


বিবাহ (খ) ৩৯ 


কাঁমতঃ ম্পর্শও করেন নাই। এইভাবে পুনরায় পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছিল ।০৩ 

“পন্থী” “সংশিতব্রত” প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ হইতে বুঝা যীয়, সেইসকল' 
ক্ষত্রিয়জনক ব্রান্ধণ ইন্দ্রিয়পরতন্থ হইয়! ক্ষত্রনারীর সহিত মিলিত হন নাই, 
ধন্মরক্ষাঁর নিমিত্ত এইরূপ করিতে হুইয়াছিল। 

বিচিত্রবীর্ষেযর ম্বৃত্যু-_ধতবাষ্ট, পাও ও বিছুরের জন্মদাতা শ্রীরুষ্দৈপায়ন। 
কাশীরাজকন্া অন্বিক! ও অগ্ধালিকাঁর পাঁণিগ্রহণের পর বিচিত্রবীধ্য সাত বৎসর 
পরে যন্ধারোগে মার। যান। তাহার কোন সম্ভান জন্মে নাই ।*৪ 

ধর্মরক্ষার নিমিত্ত সত্যবতীকর্তৃক ভীম্মকে অন্ুরৌধ-_বিচিত্রবীধ্যের 
জননী সত্যবতী ধর্রক্ষার নিমিত্ত ভীম্মকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “তুমি 
শ্রুতি, স্থৃতি, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সকল শান্্ের তত্ব অবগত আছ, শান্তন্তর বংশ 
প্রতিষ্ঠার ভার এখন তোমার উপর। অকালে পরলোকগত নিঃসম্তান 
বিচিত্রবীর্যের বূপযৌবনসম্পন্না ছুই বধৃই পুত্রকাঁম।। হে মহাঁবাহো, তুমি 
আমার নিয়োগ অনুসারে তাহাদের গর্ভে সন্তান উত্পাদন করিয়া ধন্মবুক্ষা 
কর।” অপর স্থহৃদ্গণও দেবব্রতকে এই সম্বন্ধে অভরোধ জানান । 

ভীম্মের অস্বীকৃতি- দেবব্রত বিমাতাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “মাতঃ, 
আপনি যাহ! বলিলেন তাহা ধশ্মশান্ত্রের অন্তমোৌদিত- সন্দেহ নাই । কিন্তু আপনি 
ত আমার প্রতিজ্ঞা জানেন? আমি কিছুতেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে পাঁরিব না।৮০৫ 

গুণবান্‌ ব্রাক্মণকে নিয়োগ করিতে ভীমের প্রস্তাব-_অতঃপর ভীম্ম 
জননীর নিকট দীর্ঘতমার উপাখ্যান বিবৃত করিয়! বলিলেন--“মাতঃ কোনও 
গুণবান্‌ ব্রাঙ্ষণকে ধনরত্ব দিয়া এই কাধ্যে নিয়োগ করা আমি উচিত মনে 
করি 1৮০৬ 


৩৩ তা নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে ভার্গবেণ কৃতে সতি। 

্রা্মণান্‌ ক্ষত্রিয় রাজন্‌ হুতাধিন্ঠোইভিচক্রমুঃ ॥ ইত্যাদি । আদি ৬৪।৫-৮ | 

আদি ১০৪1৫১৬ 

৩৪ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহ্রন্‌ পৃথিবীপতিঃ । 

বিচিত্রবী্্যস্তরুণো ষন্ষ্ণা সমগৃহত ॥ ইত্যাদি । আদি ১০২1৭০,৭১ 
৩৫. আদি ১*৩তম অঃ। 
৩৬ ব্রান্মণো। গুণবান্‌ ক শ্চিন্ধনেনোপনিমন্থ্যতীম্‌। 

বিচিত্রবীধ্যক্ষেত্রেবু ঘঃ সমুৎপাদয়েং প্রজাঃ ॥ আদি ১৯৫1২ 


৪5 ... মহাভারতের সমাজ 
' 'জত্যবতী-ব্যা-সংবাদ-_সত্যবতী মহধি কৃষ্ণতৈপাঁয়নের নাম ভীমের 

নিকট প্রস্তাব কবিবামাত্র ভীম্ম মন্তষ্টচিতে সমর্থন করিলেন । সত্যবত্তী 
কষ্ণদ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলে তিনি উপস্থিত হইলেন। অন্তান্য কথাবার্তীর 
পর সত্যবতী প্ররুত বিষয় উপস্থিত করিয়। বলিলেন, “বৎস, বিচিত্রবীর্য্য 
তোমার ছোট ভাই ছিল; তাহার যুবতী বিধবা-পত্রীদ্বয় পুত্রকাঁমা, তুমি ধন্মতঃ 
তাহাদের গর্ভে সম্ভান উত্পাদন করিয়া. কুরুবংশ রক্ষা কর 1৮" ব্যাস বলিলেন 
--'মাতঃ আপনি নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ধর্দের বহস্া অবগত আঁছেন। 
হে মহাপ্রীজ্ঞে, আপনীর বুদ্ধি ধর্দের অন্ুকূল। আমি আপনার নিয়োগ 
অন্সারে ধর্মরক্ষার নিমিত্ব ভ্রাতৃবধূ্দের গর্ভোৎপাদন করিব। ইহা সনাতন 
ধর্মে দৃষ্ট হয়। বধৃদ্বয়কে আমার নির্দেশ মত একবৎসর কাল ব্রত করিয়া 
শুদ্ধ হইতে হইবে । ব্রতাদি দ্বার! বিশুদ্ধ ন! হইলে কোন নারী আমাকে 
সহা করিতে পারিবে না 1”৮ 

্তরাষ্টাদির জন্ম-_ সত্যবতী দীর্ঘকাল রাজ্যকে অবাজক অবস্থায় রাঁখা 
অনুচিত বিবেচনায় শীদ্র গর্তীধান করিতে ছ্েপায়নকে অনুরোধ কবিলেন | 
অন্বিক। ও অশ্বালিক। উভয়েই দ্বপায়নকে সহা করিতে পারিলেন না । ফলে 
অশ্বিকাঁর পুত্র হইলেন জন্মান্ধ, আর অ্বালিকার পুত্র পাঁওুবর্ণ। সত্যবতী 
পুনরায় অন্বিকাকে নিয়োগ করিলেন ; কিন্ত অস্বিক! নিজে না যাইয়া তাহার 
দাসীকে উৎকৃষ্ট আভরণে অনন্ত করিয়া শয়নমন্দিরে পাঠাইয়। দিলেন । 
দ্বানীর সযত্ব পরিচর্ধ্যায় মহর্ষি তৃপ্ত হইলেন । দাসীর গর্ভে দীর্ঘদর্শী বিছুবের 
আবিতভীব হইল ।৩৯ 

পাুকর্তৃক কুস্তীর নিয়োগ-_ কিন্দম-মুনির অতিশাপে সন্তান উৎপাঁদনে 
অসমর্থ হইয়া পাঁও কুন্তীদেবীকে সদৃশ বা উৎকৃষ্ট কোনও পুরুষ হইতে 
গর্ভধারণের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন ।৪০ কুম্তী অধর্শের আশঙ্কায় প্রথমতঃ 
সম্মত হন নাই । পরে পাঁওুর উদ্দা্ঘত বু নিদর্শন ও শাস্বচনে আশ্বন্ত হইয়া 


৩৭, যবীয়সপ্যব ত্রাতুভারো হুরহতোপমে ! 

রূপযৌবনদম্পন্লে পুত্রকামে চ ধর্মত: ॥ ইত্যাদি । আদি ১*৫1৩৭,৩৮ 
৩৮ বেখ ধর্ম সতাবতি পরগাপরমের চ॥ ইত্াাদি। আদা ১,৫।৩৭-৪৩ 
৩৯» আদি ১*৬ তম অঃ। 
৪৭ সদৃশাচ্ছে সো বা ত্বং বিদ্কাপত্যং ঘশন্ষিনি। আদি ১২০৩৭ 


বিবাহ (খ) ৪১ 


অগত্যা৷ ক্রমান্বয়ে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র হইতে গর্ভধারণ করিয়া তিনটি পুত্র প্রসব 
কবিলেন 1৪১ 

নকুল ও সহদেবের উৎ্পত্তি-_ মাঁতীও কুস্তীর সহাঁয়তীয় অশ্বিনীকুমাঁর- 
দ্বয়ের প্রসাদে নকুল ও সহদেবকে লাভ করেন ৪২ 

মহাভারতের মুল ঘটনার মধ্যে উল্লিখিত কয়েকজন ক্ষেত্রজসম্তাঁনের পরিচয় 
পাওয়া! যাঁয়। তাহা ছাঁড়া৷ এই বিষয়ে আরও কয়েকটি পুরাবৃত্ত মহাভারতে 
উল্লিখিত হইয়াছে । নিঃক্ষত্রিয়া৷ পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের পুনরুস্তব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই 
বল! হইয়াছে । রাজ সৌদাস তাহার স্ত্রী মদয়স্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের 
নিমিত্ত তাহার কুলপুরোহিত মৃহষি বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । মদয়ন্তী 
ও বশিষ্ঠ হইতে জাত পুত্রের নাম ছিল অশ্মক।৯* 

বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমার পুত্র-জনন-_ ধর্্মজ্ঞ রাঁজ। বলি দীর্ঘতমা-মুনিকে 
আপন পত্রী স্থদেষ্ণার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
মুনিকে বুদ্ধ এবং অন্ধ দেখিয়। স্থদেষ্ণ নিজে তাহার সমীপে না যাইয়া একজন 
ধাত্রেয়িকাকে পাঠাইয়া দেন। দীর্ঘতম হইতে সেই ধাত্রেয়িকাঁর গর্ভেই 
কাক্ষীবান্‌ প্রমুখ পুত্রগণের জন্ম হয়। পরে দীর্ঘতম! হইতে সমস্ত বিবরণ 
জানিতে পারিয়া রাজ। পুনরায় স্থদেষ্তাকে তাহার নিকট পাঠান । সুদেষ্ণ 
ক্রমান্বয়ে পাঁচটি পুত্র প্রসব করেন । তাহাদের নাম ছিল__অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, 
পুণ্ড, ও সুন্ধ। প্রত্যেকের নামে এক-একটি দেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ।৪ও 
বলি-বাজা পুত্রোৎ্পাদনে অসমর্থ ছিলেন, এমন কোন কথ। মহাভারতে 
নাই। সম্ভবতঃ উতকষ্ট ধাশ্মিক পুত্র লাভের জন্যই তিনি মুনিকে নিয়োগ 
করিয়াছিলেন । 


নিয়োগীপ্রথায় শারদণ্ডায়িনীর তিনটি পুত্র শীরদণ্ডীয়িনী নীষে 


৪১ আদি ১২৩ তম অঃ। 

৪২ আদি ১২৪ তম অঃ। 

৪৩ সৌদাসেন চ রস্তোরু নিযুক্তা পুত্রজন্মনি। 
মদয়ন্তী জগামধিং বশিঠমিতি নঃ শ্রতম্‌। ইতণদি। আদি ১২২২১,২২ 
রাজস্তস্তাজ্জয়া দেবী বশিষ্টমুপচক্রমে । আদি ১৭৭৪৩ 

৪৪. জগ্রাহ চৈনং ধন্মমাত্বআা বলি; সত্যপরাক্রম । 
জ্ঞাত্ব। চৈনং স বগ্রেথ পুত্রার্থে ভরতধভ ॥ ইত্যাদি । আদি ১*৪1১৩-৫৫ 


৪২ মহাভারতের সমাজ 


কোনও মহিল! তাঁহার পতির আদেশে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে গর্ভধারণপূর্ববক 
ছুঙ্জয়ার্দি তিনটি মহাঁরথ পুত্র গ্রসব করেন ।৪*” 

আচার্ধ্যপত্বীতে সম্তান-উ্পাদ্দন-_- উদ্দালক-নাঁমক আচার্য তাঁহার 
পতঠীতে সন্তান-উৎপাদনের নিমিত একজন শিষ্কাকে নিয়োগ করেন । শিষ্কের 
ওউরসে শ্বেতকেতুর জন্ম হয়।£* এই ব্যবহারটি ষেন নিতাস্ত গহিত বলিয়। 
মনে হয়, কিন্তু যেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রবল, কামের প্রেরণ! সেখানে প্রশ্রয় পায় 
না, ইহাই এইসকল ঘটনার মূল কথ! কি না চিস্তা করিবার বিষয় । 

লিয়োখ-প্রথায় তিন পুত্রের অধিক আকাঙক্ষা! করা নিচ্দিত-_তিনটি 
পুত্রের জন্মের পর পাও পুনরায় কোনও উৎকৃষ্ট পুরুষ হইতে গর্ভধারণ করিবার 
জন্য কুস্তীকে বলিলেন। কুম্তী উত্তরে বলিলেন, “আপতৎকালেও তিনটির 
অধিক সন্তান কামনা করিবার কথ! কোন শাস্বে নাই। যে নারী চাবিবাণ 
পরপুরুষের সহিত মিলিত হয়, তাহাকে বল! হয়-_- স্বৈরিণী, আব যে পাঁচবার 
এইরূপ কার্ধ্য করে, সে বেশ্টার সমান 1৮৪ 

নিয়োগ-প্রথায় অধর্ম আশঙ্কা যদিও নিয়োঁগ-প্রথাকে ধর্্মসঙ্গত 
বল! হইয়াছে, তথাপি অনেকেই তাহাতে আঁশঙ্ক। করিতেন। সত্যবত' 
গোপনে অন্বিকার নিকট উপস্থিত হইয়! অনেক কথাবাধ্ার পর তাহীকে 
মহাকষ্টে সম্মত করান 15৮ পাও যখন কুস্থীর নিকট ক্ষেত্রক্স পুত্র উৎপাদনের 
প্রস্তাব করেন, তখন কুন্তী বলিম়্াছিলেন, “হে ধর্শজ্ঞ, আপনাতে নিতান্ত 
আসক্ত! এই ধশ্মপত্তীকে এরূপ আদেশ করিবেন না 1”8৯ 

পা নানা প্রাচীন উদাহরণ দেখাইয়াও যখন কুস্তীকে সম্মত করিতে 
পাঁরিলেন না, তখন বলিলেন, "হে ভীরু, আমাদের জন্মের ইতিবৃত্ত তো 
তোমার জানা আছে? রুষ্দৈপায়ন কুরুবংশ রক্ষার জন্য আমাদের জনকত 
স্বীকার করিয়াছেন । শান্্কারর! বলিয়া থাকেন, ধশ্মই হউক আর অধশ্মই 


৪৫ *এ কুণ্ত কথামেতাং শারদগায়িলীং প্রতি । ইত্যাদি । আদি ১২৭1৩৮-৪ৎ 
৪১ উদ্দালক£ গ্বেতকেতু' জনয়ামান শিল্তঃ ॥ শা ৩৪২২ 
৪৭ নাস্ঠশ্ততুর্থং প্রসবমাপৎস্বপি বদস্তুঘাত। 
অতঃপরং শ্বৈরিনী স্তাঙ্গন্ধকী পফমে ভবেং ॥ আদি ১২৩৭৭ 
৪৮ সা! ধর্মতোহমুনীয়ৈনাং কখপিদ্ছর্চারিণীম্‌ ॥ আদি ১*৫1৫৪ 
৪৯ নমামর্সি ধর্দজও বন্ত.মেবং কণঞ্চন। আদি ১২১1২ 


বিবাহ (খ) ৪৩ 


হউক, পতির আদেশ সব সময়ই পত্বীর শিরোধাধ্য | বিশেষতঃ, হে অনবস্যাজি, 
পুত্রমুখ দেখিবার ছুর্দমনীয় স্পৃহা! আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে । আমি বদ্ধাঞ্ুলি 
হইয়। প্রার্থন করিতেছি, আমার বাসনা পূর্ণ কর। তোমারই অস্থুগ্রহে আমি 
উত্তম লোক প্রাপ্ত হইব।” পাঁওুর করুণ প্রার্থনায় কুস্তী অগত্য। সম্মত হইলেন।০ 

পুত্র উৎপাদন কবিবার নিমিত্ত পতিকর্ক আদিষ্ট হইয়াঁও যে নারী 
পুরুষান্তরের সহিত মিলিত হন না, তিনি পাপে লিপ্ত হন।*১ মুখে ধর্দের 
দোহাই দিলেও এ নিয়ম ধন্মসঙ্গত কি ন। সেই বিষয়ে পাণ্ুরও সন্দেহ ছিল। 
মাদ্রীর প্রার্থনার পরে পার মনোভাব প্রকাশিত হইম্াছে। কুন্তীর পুত্র- 
গণকে দেখিয়! মাদ্রীও একদ্রিন গোপনে পাকে তাহার মনৌভাঁব জানীইলেন 
ষে, তিনিও অগত্য। নিয়োগ-প্রথায় ক্ষেত্রজ পুত্রের মুখ দেখিতে চান। পাণ্ 
বলিলেন, “আমারও মনে মনে এই আকাক্ষাই ছিল, কিন্তু তুমি কি বলিবে 
সেই আশঙ্কায় তোমার নিকট প্রকাঁশ করিতে সাহসী হই নাই 1৮৫২ 

ক্ষেত্রজ পুত্রকে সমাজ খুব ভাল চক্ষে দেখিত না ক্ষেত্রজ পুত্রকে 
সর্বসাধারণ খুব ভাল চক্ষে দেখিত না। অস্ত্র-বিছ্যা পরীক্ষার রঙ্ধমঞ্চে কর্ণ 
অজ্দ্রনকে ছন্বযুদ্ধে আহবান করিলে ভীমসেন স্থতপুত্র বলিয়া কর্ণকে উপহাস 
কবেন। সেই বিদ্ধপের প্রত্যুত্তরে দুধ্যোধন বলিলেন, “ভীম, কর্ণকে বিন্রপ 
কর। তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই । তোমাদের জন্মের ইতিবৃত্ত ও আমাদের 
জানা আছে ।”*ৎ জয়রথ, ছুঃংশীসন ও দুধ্যোধন পাঁগুবগণকে প্রায়ই “পাওুর 
ক্ষেতঙ্গ পুর” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । সেই সত্য উক্তিব মধ্যেও গুঢ় ইঙ্গিত 
ছিল। জন্ম-বিষয়ে ঠাট্র। করিলে মানুষ স্বভাবতই উত্তেজিত হয় ।৭৪ 

অধিনী খতুন্নাতা উপেক্ষণীয়া নহে_ বতৃন্নাত! যে-কোনিও স্ত্রীলোক 


৫০ অশ্মাকমপি তে জন্স বিদিতং কমলেক্ষণে । 
কৃষ্দ্বৈপায়নাদ্ঠীক কুরূণাং বংশবৃদ্ধয়ে ॥ ইত্যাদি । আদি ১২২২৩-৩২ 
৫১ পতা। নিযুক্ত! য! চৈব পত্বী পুত্রার্থমেব চ। 
ন করিষাতি তঙ্তাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি। আদি ১২২1১৯ 
৫২ মমাপোষ সদা মাইরি হান্র্থ: পরিবর্তে । 
ন তু ত্বাং প্রসহে বক্তমিষ্টানিষ্টবিবক্ষয়া ॥ আদি ১২৪।৭ 
৫৩ ভবতাঞ্চ য। জন্ম তদপাগমিতং ময়া ॥ আদি ১৩৭।১৬ 
৫৪ পাণ্ডোঃ ক্ষেত্রোস্তবাঃ হ্ভাঃ॥ ভ্রো ৩৮২৫ 
ঘোহসৌ পা্ডোঃ কিল ক্ষেত্রে জাতঃ শত্রেশ কামিনা প্রো। ৭২1৪ 


৪৪ মহাভারতের সমাজ 


কৌন পুরুষকে প্রীর্ঘন করিলে উপেক্ষা কব। পাপজনক বলিয়া মহাভারতে উক্ত 
হইয়াছে ।** 

শদ্রিষ্ঠার গর্তে যষাতির পুত্রোৎপাদন উপরি-উক্ক শাস্ত্রীহশাননের দ্বার 
সমর্থন করা হইয়াছে ।** 

বিধব! ক্ষত্রিয়াদের গর্ভে ত্রাহ্মণগণের, বলিরাজার পত্রী স্বদেষণর দাসীর গর্ভে 
দীর্ঘতমা-মুনির এবং অস্বিকার দাসীর গর্ভে কষ্ছৈপায়নের পুক্রোৎ্পাদনও 
উল্লিখিত শাস্তদ্বারাই সমধিত হইতে পারে। টাকাকার মীলকণ্ঠ এই বিষয়ে 
শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন-_ সমাঁগমাথিনী নারীকে প্রত্যাখ্যান কর। 
উচিত নহে, ইহ] বামদেব্যত্রতে উল্লিখিত হইয়াছে । কামার্ত পরদার-গমনে 
তেজন্বী পুকষদে্ব পাতক না হইতে পাণ্ে, সর্বসাধারণের পক্ষে পরদাররতি 
ফোঁষাবহ সন্দেহ নাই । ্বীলোকদেরও পরপুরুষ-সংযোগে পাপ জন্মে । তেজন্বীদের 
আচরণ সাধারণ-সমাঁজে অন্নকরণীয় নহে ।** 

বিধবার বিবাহু--বিধব| নারীদের ব্র্ষচধ্য অবলম্বন কবাই উত্তম-কল্প। 
€ সহমরণ ও প্লক্ষচধ্য সম্বন্ধে “নারী” প্রবন্ধ দুষ্টব্য।) মহাভারতে বিধবার 
পত্যন্তর-গ্রহণেব বিধানও দেখিতে পাঁই। পতির অভাবে দেবরকে পতিত্বে 
বরণ কবিবার অন্রকুলে ছুই চারিটি বচন উদ্ধত হইয়ীছে ।«* কিন্তু দেবরকে 
পতিত্বে ববণ কবিবার কোন উদাহরণ মহাভারতে প্রদ্শিত হয় নাই। 
মহাভারতে পত্যস্থর-গ্রহণের কয়েকটি উদাহরণ পাওয়। যাঁয়। পুত্র-নিকূপণ 
প্রসঙ্গে €পৌনর্তব* পুত্রের উল্লেখ কর। হইয়াছে । *পৌনর্তব* পুত্রের জননী 
একাধিকবার বিভিন্ন পতি গ্রহণ করিয়া থাকেন ।*৯ নলবাজার নিরুদ্দেশেব 


৫৫ খতুং বৈ যাচমানাযা ন দন্ত পুমানৃতুষ্‌। 
আর্ণহেতাচাতে ব্রক্ষন্‌ স ইচত ব্রচ্ষবাদিণিত ॥ ইতাদি। আদি ৮৩।৩৩-৩৫ 
প্রমাণদৃষ্টো ধর্মোহর়ং পুঙ্গাতে চ মহর্ষিভিঃ | আদি ১২২1৭ 
৬ পুজয়ামান শশ্মিঠা" ধন্দর্ক প্রত/পাদয়ৎ ! আদি ৮২1২৪ 
৫৭ দৃগ্যাতে চ বেদে “ন কাঞ্চন পরিহরেং” । ইত্যাদি । নীলক--আদি ১২২।৭-১৮ 
৫৮ নারী তু পতাভাবে বৈ দেবরং কুকুতে পতিম্। অন্ত ৮২২ 
উন্তমাদদেবরাৎ পুংসঃ কাজস্ে পুত্রমাপদি । আদি ১২০৩৪ 
দেব্রং প্রবিশেৎ কন্যা তপ্দ্বাপি তপঃ পুনঃ) অনু 881৫২ 
গত্যভাবে ষণৈব শ্রী দেবরং কুরুতে পতিম্‌। শা ৭২1১২ 
৫» “পোৌনর্বঃ পূর্ববমন্টেন উচ়া” ইত্যাদি । নীলকণঠ, আদি ১২৮৩৩ 


বিবাহ (খ) ৪৫ 


পর তাহার পত্বী দময়স্তী অযোধ্যায় সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, “নলরাজ। 
অনেকদিন হইতে নিরুদ্দিষ্ট তিনি জীবিত আছেন কিনা জানা যাঁয় ন।। 
সুতরাং দময়ন্তী আগামী কল্য অন্যকে পতিত্বে বরণ করিবেন ।” সংবাদ পাইয়া 
অযোধ্যা ধিপতি খতুৃপর্ণ তৎক্ষণাৎ দময়ন্তীর পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্টে ঘাত্র! করেন । 
যদি নারীর পত্যন্তর-গ্রহণ সমাজে একান্তই অপ্রচলিত হইত, তাহ হইলে 
এ সংবাদ এবং খতুপর্ণের যাত্রার কৌন সঙ্গতি রক্ষা কর! যায় না।*০ 

এই সময়ে দময়ন্তী দুইটি সম্তানের জননী, অজাতপুত্র! নহেন। অতএব 
বুঝা যায়, তখনকার সমাজে বিবাহিতা পুত্রবতী নারীও ইচ্ছ। করিলে কোন্‌ 
কোন অবস্থায় অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পাঁরিতেন ।*১ 

নাগরাজ কৌরব্যের কন্য! উলুপী প্রথমতঃ কোনও নাগজাতীয় পুরুষকে 
বিবাহ করেন | তাহার স্বামী স্থপর্ণকর্তক হৃত হইলে তিনি বৈধব্য অবলম্বন 
কবিয়! পিতৃগুহে বাস করিতে থাঁকেন। অজ্জন তীর্থাত্রাকালে একদা 
গঙ্গাদ্ধারে ( হরিদ্বার ) উপস্থিত হইষ। আ্াঁন করিবার জন্ত নদীতে অবতবণ 
করিলে উলুপী তাহাকে আকর্ষণ কবিয়া তীহার পিতার পুবীতে লইয়া যাঁন। 
অঞ্জনেব রূপে মোহিত হইয়! তিনি তীহাঁর সহিত মিলিত হইবার প্রবল 
আকাঙ্ষা প্রকাশ করিলে অজ্জন মেই বাঁত্রি নাগবাজ-তবনে অতিবাহিত 
কবেন।** এই বর্ণনা হইতেও বুঝা যায়, অঙ্জুন “ন কাঞ্চন পরিহরেং” 
সেই নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যত্র বণিত হইয়াছে যে, উলুপীর 
পিত| অঞ্জনের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান কবেন। অজ্জুন কামার্তী উলুপীকে 
পর্ীৰপে গ্রহণ কবিয়! তাহার গর্ভে ইরাবান্‌ নামক এক বীধ্যবান্‌ পুর উৎপাদন 
করেন।*৭ (কোন কোন পণ্ডিত বলিয়। থাকেন-_ উলুপী বিধবা ছিলেন 
ন।, তাহার স্বামী শুধু হত হইয়াছিলেন। ) বিধবার গর্ভে ক্ষেত্রজ পুত্রের 
উৎপাদন ব্যতীত এই কয়েকটি বিবাহের উদাহরণও মহাভারতে আছে। 


সস টিন 


৮৭ শুষ্োোদয়ে দ্বিতীষং সা ভঠাবং ববয়িষাততি1 
ন হি সজ্ঞায়তে বীরো! নলো৷ জীবতি বা ন ব1॥ বন ৭5২৬ 
৬১ হয়াস্তত্র বিনিক্ষিপ্য দুতো রখবরঞ্ণ তম্‌। 
ইন্্সেনাঞ্চ তাং কন্ামিন্ত্রসেনঞ্চ বালকম্‌॥ বন ৬০২৩ 
৬২ আদি ২১৪ তম অঃ। 
৬৩ অজ্জ্নস্টাত্মজঃ প্রীমান্সিরাবান্‌ নীম বীর্যাবান্‌। 
নুষায়াং নাগরাজন্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥ ইত্যাদি। ভী ৯১1৭-৯ 


৪৬ মহাভারতের সমাজ 


কলিষুগে নিষিদ্ধ-_টাকাকার নীলক বলিয়াছেন, বিধবাদের পত্যন্তর- 
গ্রহণ বা দেবরের দ্বারা সথুতোৎপাদ্দন কলিকালে বিহিত নহে, শাস্ত্রে নিষেধ 
করা হইয়াছে ৬৪. 

দ্বাসীদের নৈতিক শিথিলভা-_-ধনিপরিবারে যে-সকল দাসী থাকিত, 
তাহাদের নৈতিক শুচিতা অতিশয় শিথিল ছিল। প্রভুর সহিত সর্ববিধ 
সম্পর্কে তাহাদের ধেন কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। অধিকাঁংশ পরিবারেই 
দাসীদের এই ছুর্গতি দেখিতে পাই । বিশেষত: উৎসবাদিতে সুন্দরী দাসী দাঁন 
আভিজাত্যেবই অন্যতম অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত । ( “নারী” প্রবন্ধে এই 
বিষয়ে আলোচন। কর! হইবে । ) পতির জীবদ্দশায় পত্যান্তর-গ্রহণ ব' প্রতুর 
ইন্দরিয়তর্পণ দাসীদের পক্ষে সামাজিক হিলাবে দুষণীয় ছিল না। বিরাটসভায় 
কীচক-কর্তৃক ত্রৌপদীর লাঞ্ছন। সহৃদয় পাঠকমাত্রেরই বেদনাদায়ক । কীচকের 
নিকট দ্রৌপদীকে পাঠাইবার জন্য রাজমহিষীর ষড়যন্ত্র ততোধিক ন্ন্কারজনক | 
বিবাটরাজার ভীরুতা এবং অধশ্ম-পক্ষপাতিতাঁও এই উপলক্ষ্যে উল্লেখষোগ্য । 
পরিচারিকাদের উপর নরপশুদের শ্রেনদৃষ্টির বিশেষ কোন প্রতিকার বিরাটের 
বাজ্যে ছিল, এরূপ মনে হয় নী । অন্য কৌথাঁও এরূপ জঘন্ চিত্র নাই ।*« 

কুরুসভায় ছুংশাসন-লাঞ্িতা পাঁঞ্চালীর প্রতি কর্ণের একটি উক্তি 
অত্যন্ত অশিষ্টোচিত বলিয়া! মনে হয়। কর্ণ বলিয়াছেন-_ “হে সুন্দরি, 
পাগুবগণ ত পরাঁজিত, তুমি ইচ্ছামত অন্ত পতি বরণ কর। দাসীদের 
পক্ষে পত্যস্তর-সেবা মোটেই নিন্দনীয় নহে ।”** এশ্বরধ্যমদমত্ত ছুয্যোধনের 
( দ্রৌপদীকে ) বাম উর প্রদর্শনেও দাসীকে অপমানিত করার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ।*? 
কর্ণের উক্তি শুনিয়া ভীমসেন যুধিষ্িরের উপর ভীষণ চটিয়া যান। অত্যন্ত 
রাঁগের মাথায়ও তিনি যুধিঠিরকে বলিয়াছেন যে, “হ্তপুত্র পাঞ্চালীকে যাহা 
বলিতেছে, তাহ] অশাস্্ীয় নয়। তোমার ব্যসনেই ত আজ এতসব অপ্রিয় 
কথা শুনিতে হইল ।”৮*৮ বর্ণন! হইতে অন্রমিত হয় যে, ভদ্র সমাজেও 


৬৪ কল! দেবরাং হুভোৎপন্থেন্নিষেধাং | নীলকণ্ঠ-- অনু ৪81৫২ 

৮৫. বি ১৫শ ও ১৬শ অঃ। 

৬৬ ক্বাচ্যা বৈ পতিযু কামবৃদ্থিনিতাং দান্তে বিদিতং তত্তবাস্ত ॥ সা ৭১৩ 
দ্রৌপদাঃ প্রেক্ষমাণয়াঃ সবামুরুমদর্শয়ং | সী] ৭১১২ 

৬৮ নাহং কুপো সৃতপুত্রক্ত রাজন্‌ এব সত্যং দাসধর্মঃ প্রদিষ্ঠঃ | ভা! ৭১1৭ 


রি 
জি 


বিবাহ (খ) ৪৭ 


পবিচার্িকার! মানসম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে পারিত না। এই বিষয়ে 
সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত পক্কিল ছিল। পরিচারিকাদ্দের বিবাহ শুধু কথার 
কথা, তাহাদ্দের সতীত্বের কোন মূলা ছিল না। সাধারণ লোকের যনেও 
তাহাদের সতীত্বের কথ! জাঁগিতই ন।। 

বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ! পত্ধী অদ্বিকা একটুও ইতন্ততঃ ন। করিয়া আপনার 
বসনভূষণে সুসজ্জিত কনিয়! পরিচাঁরিকাঁটিকে শয়নমন্দিরে পাঠাইয়! দেন। 
রুমছৈপায়নের অনুগ্রহে পৰিচারিক। বিদুরের জননী হইলেন ।*৯ মহাভারতের 
ঘটনাঁরও বহু পূর্বে বলিরাজার পত্রী সুদেষ্ার ব্যবহারে অস্থিকার ব্যবহারের 
অনুরূপ পরিচয় পাই। তিনিও পতির আদেশ অমান্য করিয়া একজন স্বলস্কৃত। 
পরিচাৰ্িকাঁকে দীর্ধতমা-মূনির শয়নকক্ষে পাঠাইয়। দেন।'"৭ এই ছুই 
রাঁজমহিধীর আচরণে অনুমান কল] যায়, দাসীদের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য 
ছিল না। তাহাঁদের আশ।-আকাঁজ্ষা কর্তব্য-অকর্তব্য সবই ছিল-- “যথ। 
নিষুক্তান্মি তথ। করোঁমি”। দাসীছ্বয়ের মধ্যে কেহই ত কিছুমাত্র আপত্তি 
জানান নাই । অপরাপর জড় বস্তর মত পরিচাঁরিকাঁদিগকে ও ইচ্ছামত ব্যবহার 
করিবার অধিকার প্রক্নদের ছিল। 

দালীগণও প্রভুদের স্ত্রী্রপেই বিবেচিত হুইভেন-_বিছুরকে বল! 
হইয়াছে কুক্ষবংশবিবর্ধন” 17১ 

দাসীর গর্ভজাঁত মহিপুন্র কেন “কুরুবংশজ” বলিয়। গণ্য হইলেন, এই 
প্রশ্ন প্রথমেই মনে জাগে । তবে কি দালীগণও রাজাদের স্ত্রীকষপেই গৃহীত 
$ইতেন ) এই প্রশ্নের উত্তরও মহাঁভারতেই পাওয়া ষায়। বিছুরজননী 
পরিচারিকাঁকে বিচিত্রবীধ্যের ক্ষেত্র (স্ত্রী) বলিয়া মহাভারত বর্ণনা 
করিয়াছেন।"২ স্ৃতরাঁং অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অন্তঃপুর- 
টাঁপুণী পরিচাবিকাগণও ধনিসমীজে সর্ববিধ প্রসাঁদের পাত্রী ছিলেন । 


৬৯ ততঃ স্বৈু ষিগোর্দাসীং ভূষয়িত্বাপ্নরোপমাম্‌। 
প্রেবয়ামাস কৃষ্ণায় তত কাশিপতেঃ স্থতা । আদি ১৬1২৪ 
“০ স্বাং তু ধাত্রেয়িকাং তশ্মৈ বৃদ্ধীষ প্রাহিণৌত্্দা। আদি ১০৪।৪৬ 
৭১ জজ্জিরে দেবগর্ভাভা; কুরুবংশবিবন্ধানাঃ । আদি ১৬1৩২ 
বিছুরঃ কুরুনন্দনঃ | আর্দি ১১৪১৪ 
৭২. এতে বিচিত্রবীধ্যস্ত ক্ষেত্রে স্ৈপায়নাদপি। আদি ১০৬৩২ 
“ক্কেত্রত্বং দাস্তা। অপি ইত্ানেনৈব গমাতে ইতি কেচিং।” নীলকণ্ঠ। আদি ১৬1৩২ 


৮ মহাভারতের সমাজ 


শশ্রিষ্ যযাতিকে বলিয়াছিলেন--"মহারাজ, আপনি আমার সীর পতি, 
সথীর পতিকে পতিত্বে বর্ণ করা অন্যায় নহে। আমি দেবধানীর দাসী; 
সুতরাং দেবধানীর ন্যায় আমিও আপনার অমুগ্রহ আশা করিতে পারি। 
দয়া করিয়া আমার বাঁলন। পূর্ণ করুন।”৭৩ এই প্রার্থনার ভঙ্গীতেও বুঝা 
যাঁয়, প্রভৃব নিকট সন্তান কামনা করা দাসীর পক্ষে দূষণীয় ছিল না। 

রক্ষিতা-৫পৌষণ-__গান্ধারী যখন প্রোঁগর্তা, তখন একজন বৈশ্ব। ধৃতরাষ্্রে 
পরিচর্যা করেন। তীহারই গর্ভে যুযুতস্থর জন্ম হয়। সেই মহিল! দাসীদের 
মধো গণ্য ছিলেন--একপ কোঁন কথ! মহাভারতে নাই। সামাজিক আচরণ 
হিসাবে এইসব উদ্াহরণকে গ্রহণ করা যাইতে পারে । এইসকল ব্যবহার 
অনেকাংশে বক্ষিতাঁপোষণের মত |? 

পুরুষের একসঙ্গে একাধিক বিবাহ__পুরুষ ইচ্ছা করিলে একসঙ্গে 
একাধিক বিবাহ করিতে পারিতেন । 

পত়ীবিয়োগে পুনব্বিবাহ-_পর্ীবিয়োগেও পুনব্বিবাহে কোন বাঁধা 
ছিল না। উক্ডি হইয়াছে যে, পুরুষদেন পক্ষে বহুপত্বীকতা দোষের নহে, 
তাহাতে ধশ্মহানি হয ন11' বিচিত্রবীধ্য, পা এবং যুধিষিবাদি পঞ্চ ভ্রাতীব 
প্রত্যেকেবই একাধিক ভাষ্য। বর্তমান ছিলেন। যুধিষ্ঠিব গোবাঁসন-টশৈব্যেব 
দেবিকানাক্লী কন্যাকে স্বয়ংবণে লাভ কনিযাছিলেন। শল্যের ভগিনী কাল? 
কাশীরাজ-দুহিত। বলদ্ধর! এই ছুইজনও ভীমের ভাঁধ্যা। ধুষ্টকেতুর ভগিশ" 
করেণুমতী নকুলের ভাষ্যা। মদ্ররাজন্ৃতা বিজয় এবং জরাসন্ধের দুহিত। 
সহদেবের ভাষ্য ছিলেন । অজ্নের বহুবিবাহ স্ুবিদিত।?৮ 


“১ সমানেতো মলি বাজন পতি সপ্যান্চ যঃ পতি 
সম বিবাহমিত [22 সবা। মেহসি বৃতঃ পঠিত ॥ আদি ৮৩1৯ 
দেলযান্া ভুজিকুান্ম বঙ্া চ হব ভাবী । 
স। চাহঞ ত্বয়া রান ভজনীযে ভজন্ব মাম 1 আাদি ৮০1২5 
৭৪ গ্যান্ধাম্যা" ক্রিহামানাযামুছ্রেণ বিবর্ধতা | 
ধৃতবাইীং মভারাজং বৈশ্ঠা। পর্যাচরৎ কিল ॥ ইতাদি। আদি ১১৫1৪১-৪৩ 
৭৫ ন চাপাধন্দু; কল্যাণ বহুপরীকতা নৃণান্‌। আদি ১৫৮৩৬ 
নাপরাধোহস্ডি সুভগে নরাণাং বহুষ্ার্যাতা | অশ্ব ৮০1১৪ 
একনট বহ্বো। বিছিতা.মহিযুঃ কুরুনন্ধন | স্সাদি ১৯৫২৭ 
৭% মাদি ৯৫ তম অ:। আশ্র২৫1১২। আ্ীমস্তাগবৃত ৮২২ অং। 


বিবাহ (খ) ৪৯ 


একপত্ীকতার প্রশংসাঁ_ বহু পত্বী-গ্রহণ সমাজে প্রচলিত থাঁকিলেও 
একমাত্র পত্বী গ্রহণই প্রশস্ত-_-ইহ! মহাভারতের অভিগ্রায়।?" 

পত্ঠীদের প্রতি সমান প্রীতিব্যবহার কর্তব্য-_একাধিক পরী থাকিলে 
সকলের প্রতি সমান গ্রীতি-ব্যবহাঁর কর! উচিত, চন্দ্র ও দক্ষের উপাথ্যানের 
মধ্য দিয়া এইব্ধপ উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । চন্দ্রের সাঁতাইশ-জন ভাধ্য। 
ছিলেন। তন্মধ্ো তিনি একজনকেই € বরোহিণী) বেশী ভাঁলবাদিতেন | সেই 
কারণে দক্ষের অভিশাপে তিনি ঘন্ম্া গ্রস্ত হইয়। পড়েন ।"৮ 

প্রাচীন কাল হইতেই বহুপতীকত। প্রচলিত-_ অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই সমাজে বহুপত্ঠীকতা৷ চলিয়া আসিতেছে । ব্রদ্ধার মানস পুত্র দক্ষ- 
প্রজাপতি মারীচ-কাশ্তপকে তেরটি এবং ধশ্দকে দশটি কন্যা দান করেন । 
এইরূপে তিনি চন্দ্রকে সাতাইশটি কন্তা দান করিয়াছিলেন ৭ 

দুশ্চরিত্র। ও অপ্রিয়বাদিনী জ্্রী পরিত্যাজ্য _ অপ্রিয়বাদিনী এবং 
দুশ্চরিত্র। পত্ঠীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়:-_- ইহা মহাভারতের উপদেশ । 
অপ্রিপ্ববাঁদিনীর সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলে ও তাহার ভরণপোঘণ স্বামীকে 
করিতেই হইবে । ছুশ্তরিত্রার ভরণপৌধণ করিতে স্বামী বাধ্য নহেন। সেরূপ 
স্থলে স্বামীর ইচ্ছ। হইলে করিতেও পারেন, না করিলে ও ক্ষতি নাঁই। 

প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থী__সকল অবস্থাতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হুইবে । 
বযভিচাঁর-রূপ পাপে পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের প্রায়শ্চিন্ত সমান 1৮" 

বলাগকারে স্ত্রীলোকের দোষ নাই- - সমাজে সেই যুগে ত্্ীজাতির 
উপর নরপশুদের পাঁশবিকতা যে একবারে ছিল না. তাহা নহে । ( “নারী” 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।) কোনও মহিল। ধষিত হইলে সমাঁজে তাহার দণগ্ডবিধাঁন 
ছিল না, কিন্তু তাহার তর্ভাকেই কাপুরুষ বলিয়। নির্দেশ করা হইত । 
চবকারিকোপাখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে, নারীদের শ্বাতন্ত্রা নাই, তাহারা 


শি উজ শপ পপ 


৭৭ শী ১৪৪ তম অঃ। 

৭৮ শলা ৩শ আঃ 

৭৯ শল্য ৩৫শ মং | শা ২১৭ তম অঃ। 

৮* ভাবধাং চাপ্রিয়বাদিনীম্‌। শর ৫৭৪৫ 
িয়াস্তথাপচাবিণা নিষ্কৃতিও হ্যাদদুষিকা । শা! ৩৪৩০ 
ভাধ্যায়াং বাডিচারিণ্যাং নিরুদ্ধায়াং বিশেষতঃ | 
মং পুংসঃ পরদারেযু তদেনাং চারয়েদ্‌ ব্রতম্‌ ॥ শা ১৬৫।৬৩ 


৫৩ মহাভারতের সমাজ 


পুরুষের অধীন । পুরুষ যদ্দি তাহাদিগকে আপদ-বিপদ্দে রক্ষ/ করিতে ন। 
পারে, তবে সে পুরুষই নয়। পুরুষের অক্ষমতার জন্য নারীকে দৌষ দেওয়া 
উচিত নহে।৮১ ও 

স্ত্রীর ভরণপোষণ করেন বলিয়। পুরুষকে বল। হয়-_ভর্তা, আর স্ত্রীকে 
সর্বতোভাবে পালন করেন, এই কাঁরণে-তাহাকে বলা হয়--পতি। যদি 
কাহারও পত্রী ছূর্বস্তক্তৃক আক্রান্ত হন এবং পতি তাহাকে উদ্ধার করিতে 
ন। পারেন, তবে বুঝিতে হইবে সেই পতি নিতাস্তই কাপুরুষ, ভর্ত। বা পতি 
নামের অযোগ্য ।৮২ 

স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে কঠোর শাস্তি যদি কোনিও নাঁরী স্বেচ্ছায় 
পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহার 
কঠোর শান্তির ব্যবস্থ।। পতি ত তাহাঁকে ত্যাগ করিবেনই, অধিকস্ত বাজ 
কোনও প্রকাশ্ত স্থানে সর্বসমক্ষে কুকুর দ্বারা তাহাকে ভক্ষণ করাইবেন। 
স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণী স্ত্রী এবং পরদারধর্ষক ব্যভিচারী পুরুষকে উত্তপ্ত 
লৌহশষ্যাঁয় একত্র শয়ন করাইয়া বধ করান রাঁজার কর্তব্য ।৮৩ 

পরদার-গমনের নিন্দা ও পাপথ্যাপন- পুরুষের পক্ষেও পর্দারর্তি 

ত্যস্ত পাঁপজনক বলিয়া বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে । এত বড় 

আমুঃক্ষয়কর দুক্ধার্ধ্য আর কিছুই হইতে পাঁরে না। নানাবিধ নরক ও কঠোর 
প্রায়শ্চিত্তের বর্ণন। দেখিলেই বুঝ। যায়, এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান কবিবাঁর 
জন্য তাকালিক সমাজে কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা ছিল ।৮৪ 

নারীর বহুপতিকতার প্রচলন ছিল না পুরুষের এককালীন একাধিক 
বিবাহের মত নাঁরীদেরও একই সময়ে একাধিক পুরুষকে পতিত্বে বরণ করার 
দৃষ্টীস্ত বিরল । 


৮১ ন'পরাধোহন্তি নারীণাং নর এবাপরাধ্যতি। 
সর্ধকার্ধাপরাধ্যত্থান্নাপরাধান্তি চালনা; ॥ শা ২৩৫।৪০ 
৮২. ভরপাদ্ধি স্লিয়ো ভর্তী পাত্যা্চৈব সরিয়ং পতি । 
গুণক্গান্ত নিবৃত্ত তু ন ভর্তা ন পুনঃ পতিঃ | শা ২৬৫৩৭ 
৮ও শ্রেয়াংসং শয়নং হিন্থা। যাস্ং পাঁপং নিগচ্ছতি । 
শু ভত্তামদদিয়েদ রাজ। সংস্থানে বছবিস্তরে 1 ইত্যাদি । শী ১৬৫1৬৪, ৬৫ 
৮৪ অনু ১৭৪ তম গস শা ১৬৫ তম আ। | 


বিবাহ (খ) ৫১ 


ড্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র_-একমাত্র জৌপদীর 
পঞ্চ স্বামী গ্রহণকে নিয়মের ব্যভিচার বলা যাইতে পারে । কারণ পাঁচ 
জাতাই পাঁঞ্কালীকে বিবাহ করিবেন, যুধিষ্ঠিরের মুখে কুস্তীদেবীর এই 
অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া ভ্রপদরাজ। অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়! উঠেন। ভ্রপদরাজ। 
তখন যুধি্িরকে বলিলেন, "তুমি শুচি ও ধশ্মজ্ঞ, তোমাঁর মুখে এরূপ 
লোঁকবেদ-বিরুদ্ধ কথ।? তোমার এই বুদ্ধিন্রংশের কারণ আমি বুবিতে 
পাঁরিতেছি ন11”৮« সমাজে প্রচলন থাকিলে ত্রপদরাঁজা নিশ্চয়ই এতটা 
আঁশ্র্ধ্যাস্বিত হইতেন না। যুধিষিরও জননীর আঁদেশের উপর নির্ভর করিয়াই 
এইরূপ প্রস্তাব করিতে পারিয়াছিলেন ।৮৬ 

যুধিষ্ঠির দ্রুপদকে আরও বলিষাছেন__“মহাঁরাঁজ, ধর্মের গতি অতিশয় 
হুম্ম, আমরা তাহ] নির্ণয় করিতে অসমর্থ। পূর্ব পুর্ব মহাঁজনদের পথ 
অন্ুদরণ করাই আমাদের কর্তব্য ।”৮৭ যুধিষ্িরের কথা শুনিয়। দ্রপদরাঁজা 
অতিশয় চিস্তিত হুইয়। পড়েন । ঠিক সেই সময়ে মহষি ব্যাসদেব আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । প্রাচীন যুগের ছুইজন নারীর বহুপতিকত্বের উপাখ্যান 
দ্রপদরাজীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাহাঁতেও দ্রুপদ্ের সংশয় মিটিল না। 
তখন» দ্রৌপদীব পূর্ববজন্ম-বৃত্তাস্ত বিশদভাবে বিবৃত করিয়া তাহার পঞ্চ পতি 
প্রাপ্তির কারণ প্রদর্শন করিলেন । ব্যাসদেবের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত 
হইয়। পাঁঞ্চালরাঁজ সানন্দে পঞ্চ পাগুবের সহিত কন্যার বিবাহ অন্কুমৌদন 
করেন ।৮৮ 

অতি প্রাচীন যুগে জটিল। ও বাক্ষরি বুপতিকতা-- প্রাচীন যুগের 
যে ছুইভন মাঁবীর বহুপতিকত্তের উল্লেখ আছে, তীহাঁদের একজনের নাম জটিল! 
'বং অপরের নাম বাক্ষী। জটিল সাতজন খধিকে একসঙ্গে বিবাহ 


৮৫ লোকবেদ বিরদ্ধং ত্বং নাধন্ং ধর্মবিচ্ছুচিঃ | 
কর্তুমহসি কৌন্তেয় কন্মাত্তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥ আদি ১৯৫২৮ 
ন চাপ্যাচরিতঃ পূর্বধেরয়ং ধর্ম! মহাত্মভঃ ॥ আদি ১৯৬1৮ 
৮৬ এবং প্রব্যাহৃতং পুর্ববং মম মাত্রী বিশাম্পতে। আ'দ ১৯৫1২৩ 
এবৈব বদত/ত্বা। আদি ১৯৫৩ 
৮৭. সুঙ্ো ধন্দো মহীরাজ নীস্ত বিস্মো। বয়ং গতিম। আর্দি ১৯৫২৯ 
৮৮ জাদি ১৯৭ তম ও ১৯৮ তম অঃ 


4৯ মহাভারতের স্মাজ 


করিয়াছিলেন, আর বাক্ষাঁ প্রচেতা-নামের দশজন সংশিতত্রত পুরুষের সহিত 
বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হন। সেই দশজন পরস্পর ভ্রাতা ছিলেন ।৮৯. 

মাধবীর পর পর চারিবার বিবাহ-_গালবোপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, 
য্যাঁতি-কন্যা। মাঁধবী পর পর চারিজন পুরুষকে বিবাহ করিয়াছিলেন 1৯০ 

এইসকল প্রাচীন নিদর্শন থাকিলেও ত্রপদের উক্তিতে স্পষ্ট বুঝিতে পাঁর৷ 
ষাঁয়, মহাভারতের ঘটনার সময়ে সমাজে মহিলাদের বহুপতিকতা৷ সমথিত 
হইত না। 

কুরু প্রভৃতি দেশে নারীদের বন্ুপতিকত্ব-_কুরু প্রভৃতি উত্তর দেশে 
সেই সময়েও নারীদের মধ্যে বহু পুরুষকে পতিত্বে বরণ এবং স্বাভন্তযপ্রথ। 
কিছুটা প্রচলিত ছিল। কু্তীর প্রতি পাঁওর উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে 
পার। যায়।৯১ 

সকল পতিকে জমান-ভাবে না দেখা পাপের হেতু--সকল পতির 
প্রতি ড্রৌপদীর সমান ভাঁব ছিল না, অজ্ঞনকেই তিনি মনে-প্রাণে পতিতে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতকার এই পক্ষপাঁতিতাঁকে পাপের হেতুরূগে 
নির্দেশ করিয়াছেন । 

পাঞ্চালীর প্রতি সকলের ভাল ধারণ। ছিল না ছুঃশীননের অভঃ 
অত্যাচারের সময় কর্ণ বলি্বাছেন, “দেবতীরা স্ত্রীলোকের একজন মাত্র ভর্তার 
বিধান করিয়াছেন ; দ্রৌপদী ত অনেকের পত্রী। স্থতরাং ইনি "বন্ধক 
( বেশ্। )। একবত্্া অথব। বিবস্ত্র! করিয়। ইহাঁকে রাঁজসভায় আনা পৌষের 
টা 

বনুপতিকত| নিবিদ্ধ-_-এক নাঁরীর বহুপতি গ্রহণ ষে অতিশয় গঠিত 


৮৯ শ্রায়তে হি পুরানেগপি জটিল। নাম গৌতমী ! 
গমীন্ধ্ানিতনতী নপ্র ধর্মহিতাং বরা ॥ 
'ভখৈব মুনিষ্ঞা বাক্ষী তপোভিগাবিতান্সনঃ । 
সঙ্গ ভাতুদদশ জাঁহুনেকলাক্ঃ প্রচেতসঃ ॥ আদি ১৯৬১৪, ১৫ 

৯০ উ ১১1২১ 

৯১ উত্তরেধু চ রস্তোরু ! কুরুঘ্ঠাপি পূজাতে | আদি ১২৯।৭ 

ধন ইয়ং ত্বনেকপতিক বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা | ইতআদি | সভা ৬৮1৩৫) ৩৬ 

.. পক্গপাতে মহানস্তা বিশেষেশ ধনগ্য়ে | মহাপ্র ২৬ 


বিবাহ (খ) ৫৩ 


সেই বিষয়ে কয়েকটি স্তুষ্পষ্ট উক্তি মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে 1৯০ তাই 
ূর্ধ্বে বল! হুইয়াছে, ত্রৌপদ্ীর বিবাহ সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। 
তাহাকে সমর্থন করিতে গিয়া স্থপ্রাচীন ব্যবহার, পূর্ব জন্মের কর্মফল এবং 
সর্বোপরি মায়ের আদেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইয়াছে। 
নিয়মের ব্যতিক্রম ন। হইয়া যদি সামাজিক ব্যবহার এরূপই হইত, তবে এত 
আশঙ্কা ও তাহার সমাধানের নিমিত্ত নাঁনাপ্রকাঁর কল্পনার প্রয়োজন ছিল না । 

গাত্রনির্রবাচনে দরিদ্রের অনাদর-__বিবাহের পাত্রনির্বাঁচনে দরিদ্র 
চিপদিনই সমাঁজে উপেক্ষিত। পিতৃগণের আদেশে দাঁরগ্রহণে ইচ্ছুক জরৎ্কারু 
বলিয়াছেন, “আমি দরিব্র। কে আমাকে কন্তা দিবে ?”৯৪ অগন্তামুনি 
বিদর্তরীজের নিকট উপস্থিত হইয়| তাঁহার কন্য| লোপামুদ্রাকে পত্রীরূপে লাভ 
করিবাঁর নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। মুনির প্রার্থনায় রাজা মহ। মুস্কিলে 
পড়িলেন। বিফলমনোরথ হইলে মুনি অভিসম্পাত করিবেন, পক্ষান্তরে এরূপ 
দরিদ্রের হাঁতে কি করিয়। কন্যাকে দেওয়া যায়? পরে লোপামুদ্রার ইচ্ছান্ুসাঁরে 
বাঁ অগত্যা অগন্ত্যকে কন্াদান করেন। দরিদ্রকে কন্যাদান করিতে 
অনেকেই ইতন্ততঃ করিতেন, স্থুদর্শনোঁপাখ্যানেও এই কথাই দেখিতে পাই ।৯ৎ 
সম্[জের এই মনোভাব শাশ্বত। কেহই সমর্থপক্ষে দরিদ্রকে কন্াদান করিতে 
চান না। 

ধনীর কন্যা বিবাহ করিলে দরিদ্রের বিপত্তি-একদ|। খতুঙ্গাতা 
লোপামুদ্র। স্বামীকে বলিলেন, “আমার পিতৃগৃহে প্রাসাদে যেরূপ খাট ও 
শধ্যায় আমি শয়ন করিতাম, সেইরূপ প্রাসাদ্দে সেইরকমের খাট ও শধ্যার 


৯৩. একো ভ্তী স্িয়া দেবৈবিহিতঃ কুরুনন্দন । সভী। ৬৮1৩৫ 
নৈকস্তা বহবঃ পুংসঃ অয়ন্তে পতয়ঃ কচিং ॥ আদি ১৯৫২৭ 
ন হোক! বিছ্যতে পত্তী বহুনাং দ্বিজসত্তম । আদি ১৯৩1৭ 
শ্রীণামধর্মীং জুমহান্‌ ভষ্ পূর্বন্ত লগ্নে । আদ ১৫৮৩৬ 
নাপরাধোহস্তি হুভগে নরাণাং বহুতভার্য্যতা । 
প্রমদানাং ভবত্োেষ ম| তেহতুদ্‌'বুদ্ধিরীদুপী ॥ অশ্ব ৮৭1১৪ 
৯৪.-দরিদ্রায় ছি মে ভাধ্যাং কো দাস্ততি বিশেষতঃ । আদি ১৩।৩* 
৯৫ .প্রত্াখানায় চাশভঃ প্রদাতুঞ্ধেষ নৈচ্ছত । ইত্যাদি । বন ৯৭1৩-৭ 
দরিদ্রশ্চাসবশ্চ মমায়মিতি পাখিবঃ | 
ন দিংসতি শৃতাং তন্মৈ তাং বিপ্রীয় সুদর্শনাম্‌ ॥ অনু ২1২২ 


মহাভারতের সমাজ 


ব্যবস্থা কর। তুমিও শ্রক্চন্দনে বিভূষিত হও, আমাকেও দিব্য আভরণে 
অলন্কত কর। এই পবিত্র চীরকাষাঁয় পরিধান করিয়া আমি তোমার সমীপে 
যাইতে ইচ্ছা করি না।” পত্বীর বাক্য শুনিয়া দরিদ্র অগন্ত্যমুনি মহা বিপদে 
পড়িলেন। স্ত্রীর অভিলাষও পুর্ণ করিতে হইবে, অথচ এই দিকে খতুর ষোল 
দিনের ছুই-চাঁবিদিন মীত্র অবশিষ্ট । মুনি ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে পত্বীর 
অতিলধিত বস্ত সংগ্রহপূর্বক ধন্মরক্ষা করেন ।৯* দরিদ্রের পক্ষে ধনীর কন্ঠ 
বিবাহের পরিণাম ষে প্রীয়ই আনন্দপ্রদ্দ হয় না, এই উপাখ্যানে সেই উপদেশটি 
অতি স্পষ্ট । 

সমান ঘরে সম্থন্ধাদি সুখকর-__অন্যত্র বল! হইয়াছে যে, যাহাদের 
আঘধিক অবস্থা এবং শিক্ষা-দীক্ষা' সমান, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি 
সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব স্থাপন কর! ভাঁল। ধনী ও দরিদ্রের মধো আদান-প্রদানের ফল 
ভাল নহে ।৯, 

পত্ী বা শ্বশুরের গলগ্রহ হইলে ছুংখ--পত্ীর টাকাকড়ি নিজের 
কাজে খরচ করা এবং শ্বশুরের গলগ্রহরূপে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা! করা সমাছে 
আঁজকালও যেমন খুব স্থখের নহে, তখনকার সমাজেও এইরূপই ছিল। 
এই ছুই উপায়ে ত্বণ্য জীবন ষাপন কর। পুরুষের পক্ষে অভিশাপ বলিয়া 
বিবেচিত হইত ।৯৮ 


গর্ভাধানাদি-সংস্কার 
দশ সংস্কার- বর্ণাশ্রমিসমাজে গর্ভীধান, পুংসবন, মীমস্তোন্নয়ন, জাতকণ্, 
নামকরণ, নিক্ষমণ, অন্নপ্রীশন, চূড়াকম্ম, উপনয়ন এবং বিবাহ এই দশটি 
সংস্কার অতি প্রাচীন কাল হইতেই ধন্দের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে চলিয়। 
আদিতেছে। উপনয়ন শুধু দ্বিজাতির পক্ষে বিহিত। অপর নয়টি সংস্কার 





*৬ বন »৭ ৩ম ও৯৮ তম আঃ 

৯৭ ফয়োরেব সং বিশ্রং যয়োরেব সমং শ্রতম্‌। 
'তয়োন্বিবাহ? সখাঞ্চ নতু পুষ্টবিপু্য়োঃ ॥ আদি ১৩১1১, 
সমৈর্বিবাহং কুরুতে ন হীনৈঃ 1 উ ৩৩১২১ 

৯৮ ভাধ্যয়া চৈব পুত । অন্ু ৯৪1২২ | 
শণ্তরাতহ্ত বৃত্তিঃ স্তাং | *” 


গর্ভাধানাদি-সংস্কার রঃ 


শৃত্রেরও আছে। একসময়ে সমাজে কন্তাদেরও উপনয়ন সংস্কার ছিল, কাঁলে 
তাহ! রহিত হইয়া যায়। মহাভারতে বিস্তৃতভাবে সকল সংস্কারের বর্ণন। 
পাওয়া যায় না। যে দুই চারিটির বর্ণন! পাওয়া যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে 
আলোচিত হইবে । 

্রাঞ্ম সংস্কার, যজ্ঞ, দৈব সংক্কীর, পাকষজ্ঞ, হবিবজ্ঞ এবং সৌমসংস্থবর্গে মোট 
চল্লিশটি সংস্কারের উল্লেখ কোন কোন ধর্শস্থত্র ও স্বৃতিসংহিতাঁয় কর! হইয়।ছে, 
কিন্ত মনু যাঁজ্ঞবন্ক্য পরাঁশর প্রভৃতির ন্ৃতিগ্রন্থে দশটি সংস্কীরেরই উল্লেখ আছে । 
চল্লিশটি সংক্কারবিষয়ে মহাভারতে কোন বর্ণন। নাই। 

(ক) গর্ভাধান বা খতুসংস্কীর-__মহাঁভারতে গর্ভাধানের বিস্তৃত বর্ণনা 
আছে। গৃহস্থত্র এবং মন্বাদিম্বৃতির সহিত মহাভারতের বিধির কোন বিরোধ 
নাই। হোমের সময় বহি যেমন কালের প্রতীক্ষা করেন, সেইরূপ খতুকালে 
্নীগণ পুরুষকে কামনা করেন । অতএব খ্ত্বরভিগমন প্রত্যেক বিবাহিতের 
ধর্মকৃত্যের মধ্যে গণ্য । খতুকাঁল ব্যতীত অন্ত সময়ে যিনি স্ত্রীসম্তোগে বিরত, 
তিনি গৃহস্থ হইলেও ত্রহ্মচধ্যে প্রতিষ্ঠিত।১ 

খাত্বভিগ্মনের অবশ্য-কর্তব্যতা_“কেবলমাত্র খতুকাঁলে ধাহীরা সন্তাঁন- 
কামনায় প্রবৃত্ত হন, তীহাঁদের সন্ভানগণ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে, 
তাহার। ধাশ্মিক ও সত্যপরায়ণ হয়। পশুপক্ষীরাও অতি প্রীচীন কাল হইতে 
অনতুতে প্রবৃত্ত হয় না, মানুষের কখ। আর কি বলিব? আধিব্যাধিবিমুক্ত 
সন্তানের জনক হইতে ইচ্ছা থাকিলে সংযতচিন্তে শুধু খতুকাঁলেই অভিগমন 
কন্তব্য |৮২ 

অনৃতুগমন নিন্দিত-_খত্বভিগমন ধর্্কৃত্যের অন্তর্গত। অন্ত কালে 
স্বচ্ছন্দ বিহার মহাভারতের মতে অতিশয় নিন্দিত ।০ 


১ হোমকাঁলে যথা বহ্ছিঃ কালমেব প্রতীক্ষতে। 

খতুকালে তথ! নারী খতুমেব প্রতীক্ষতে ॥ ইত্যাদি । অনু ১৬২৪১, ৪২ 
২ স্বনারতু্টশ্বতুকালগামী | শ। ৬১১১ 

অভ্যগচ্ছন্‌ তো নারীং ন কামান্নানৃতে। তথা 

তথৈবাস্তানি ভূতানি তিধাগৃষোনিগতাগ্কপি ॥ ইত্যাদি। আদি ৬৪1১০-১২ 
” , অভাগচ্ছন্‌ ধতৌ নারীং ন কামানীনৃতৌ। তখা ॥ আদি.৬৪।১ 

ধতুকালাভিগামী চ। অন্ু ১৪৩২৯ 


৫৬ মহাভারতের সমাজ 


খত্বনভিগীমনে পাতক--সম্ভতান উত্পাদনের উদ্দেশ্তে ধর্শপত্বীসভোগ 
গৃহস্থের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। খতুকালে স্ত্রীকে উপেক্ষা করিলে পাপ হয়।ও 
একটি পুত্র জন্ম না হওয়া! পধ্যস্ত এই বিধান। পরে উপেক্ষায়ও পাঁপ 
হয় না। 

খত্বভিগমনে ব্রক্মচর্ধ্য স্খলিত হয় না খত্বভিগমনে ব্রহ্মচর্যাব্রত স্খলিত 
হয় না। গৃহীদের মধ্যেও ধাহাঁরা ব্রহ্মচারী, তাহাঁর। দীর্ঘামুঃ লাভ করিয়া 
আনন্দে জীবন অতিবাহিত করেন ।* 

চতুর্থাদধি রাত্রিতে অভিগ্মমন-_খতুমতী পত্বীকে তিন রাত্রি সর্ববতোভাবে 
বজ্জীন করিবে। চতুর্থ রাঁত্রি হইতে যোঁড়শ রাত্রি পথ্যস্ত গর্ভীধানে বিহিত। 

অধুগ্মে কন্তা এবং যুগে পুত্রের জন্ম--অযৃগ্ম রাত্রিতে গর্ভাধান 
হইলে সাধারণতঃ কন্যার এবং যুগা রাত্রিতে গর্ভীধানে পুত্রের জন্ম হইয়। 
থাকে 1৬ 

স্তোগের গোৌঁপনীয়তা-অতিশয় নির্জন স্থানে গোঁপনে মিলনের 
নিয়ম । সভ্য সমাজে এইলকল নিয়ম স্থান ব। কালের ছ্বার। পরিচ্ছিন্ন হয় নাই, 
ভবিষ্যতেও হইবে না ।? 

পরিত্যাজ্য কাল-_অমাবস্া, পৃিমাঁ, চতুর্দশী, অষ্টমী এবং রবিসংক্রান্তিতে 
সর্বৃতৌভাবে ব্রহ্ষচরধ্য পালন করিতে হয়। এইগুলিকে পর্বকাঁল বলে। 


গ্রামাধশ্নং ন সেবেত হ্বচ্ছন্দেনার্থকোবিদ] | 
ধতুকালে তু ধর্ধাস্মী পতীমূপশয়েং সদা অনু ১৪৩৩৯ 
স্দার-নিরত1 যে চ পতুকীলাভিগামিনঃ | অনু ১৪৪১৩ 
ন চাঁপি নারমনুতীহবয়ীত | শা ২১০১৭ 
নানৃতাবাহনয়েং মিযম্‌ শা ২৪২1৭ 
অনৃতো। মৈধুনং যাড়ু । অনু ৯৩১২৪ 
৪ যাত্রার্থ, ভোজনং যেবা; সন্তানার্ঘক মৈথুনম্‌ | শী ১১০২৩ 
স্বতা্যামৃতুকালেনু | ইত্যাদি । ড্রো ১৬৩২ 
৫ ভার্স্যাং গঙ্ছন ব্রহ্মচারী তো ভবতি চৈব হ। অনু ৯৩1১১ 
নান্সদা গচ্ছতে সন্ত ব্র্মচরয্যন্ত তত স্বতম্‌। অনু ১৬২৪৩ 
্র্গার্যোণ জীবিতম্‌। অনু ৭1১৪ 
৬ স্লাতাং চতুর্থদিবসে রাত্রৌ গঙ্ছেস্দিচক্ষণঃ | ইত্যাদি | অনু ১৪১৫১, ১৫২ 
৭ মৈথুনং সতত: গুপ্মাহারর্ সমাটরেং। অনু ১৬২৪৭ 


গর্ভাধানাদি-সংস্কার ৫৭ 


পর্বাকাঁলে স্্রী-সহবাসে পাপ হইয়া থাকে ।৮ দিনের বেলায় এবং বজোদর্শনের 
প্রথম তিন রাত্রিতে সহবাস একাস্ত নিষিদ্ধ । এই নিষেধকে উপেক্ষা করিলে 
নানাবিধ রৌগ জন্মে এবং অকালমৃত্যু হইয়! থাঁকে ।৯ 

প্রথম তিন রাত্রি পরিত্যাগ-_খতুকালে প্রথম তিন রাত্রির মধ্যে 
স্রী-মহবাঁস গহিত। এ সময়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা তাহার সহিত কথাবার্তা 
বলাও পাঁপজনক । উক্ত হইয়াছে, যে-ব্যক্তি এ সময়ে পত্রীসহবাস করে, 
সে ব্রক্গহত্যার পাঁপে লিপ্ত হয়। সম্ভবতঃ কামুক পুরুষকে নিবৃত্ত করিবার 
নিমিত্বই এরূপ শক্ত পাপের ভয় দেখান হইয়াছে ।১০ 

গণতিগীগমন গহিত-_গভিণীগমনও অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া উত্ত 
হইয়াছে 1১১ 

অভিগমনের পর শুদ্ধি-_খতুকাঁলে স্ত্রীসম্ভোগের পর ন্বান করিয়া! 
পবিত্ধ হইতে হয়।১২ 

সহবাসকালে উৎকৃষ্ট সন্তানের কামনা- স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উৎকৃষ্ট 
সন্কানলাভের কাঁমন! করিয়া থাকেন। সহবাসের সময়ে এই কাঁমনা করা 
একান্ত প্রয়োজন । সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা! স্ত্রীলোকেরই উৎকৃষ্ট সম্তাঁন 
লাভের আকাজঙ্ষা সমধিক । কারণ গর্ভীধানের পর গভিণী সর্বদাই গর্ভস্থ 
সহ্ধানের মঙ্গল আকাকজ্ষা করেন 1১ 


সপ শি শি পিসির 


৮ নাযোলৌ ন চ পর্কস্থ। শা ২২৮৪৫ 
পর্ববকালেষু সর্ব্বষু ব্রহ্মচাবী সদা ভবেং 1 অনু ১০৪।৮৯ 
অমাবস্তাং পৌর্ণসান্তাং চতুরদিহ্যাঞ্চ সর্ববশঃ 
অইম্যাঁং সর্ববপক্ষানী; ত্রন্মচীরী সদ ভবেং । অনু ১০৪।২৯ 
* নম দিব! মৈথুনং গচ্ছেন্ন কন্যাং ন চ বন্ধকীম্‌ । 
ন চান্সাতীং স্বয়ং গচ্ছেত্থাযুবিন্দতে মহৎ ॥ অনু ১০৪1১০৮ 
১০ উদকায়া চ সম্ভামীং ন কুবধীত কদাচন | অন্য ১০৪1৫৩ 
ন চান্নাতা; স্্রিয়ং গচ্ছেৎ। অনু ১০৪।১০৮ 
রজন্বলী্থ নারীধু যো বৈ সৈধুনমাচরেং | 
ভমেষা যান্ততি ক্ষিপ্রং বোতু বৌ মীনসে৷ রঃ ॥ শী! ২৮১৪৬ 
১১ ন চাজ্ঞাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেদ গভিণীং বা কদাঁচন ॥ অনু ১০৪৪৭ 
১২ মৈথুনেন সদদোচ্ছিষ্টাঃ | অনু ১৩১1৪ 
১৩ দল্পতো; গ্রাণসংক্লেষে যোইভিদন্ধি; কৃতঃ কিল। 
তং মাতা চ পিতা চেতি ভূতার্থো মাতরি স্থিতঃ ॥ শা ২৬৫1৩৪ 


৮ ঘহাভারতের সমাজ 


অত্যাসন্ষি নিন্গনীয়-_যে বাক্তি ত্বী-সহবাসকেই পরম পুরুঘার্থ জান 
করে ও পত্বীতে কামভাবে অত্যন্ত আসক্ত হয়, সেই ব্যক্তি নিতান্তই 
কাপুরুষ ।১৪ 

উৎকুষ্ট সন্তানলাভের নিমিত্ত তপস্া-_তপন্তা, দেবতা্চন, যাগযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান, বন্দনা, তিতিক্ষা, ব্রন্মচর্য, উপবাস, ব্রত প্রভৃতি সংকাধ্যের দ্বার। 
জনক-অননী ধাশ্মিক, স্তৃশ্ী এবং দীর্ধাযুঃ সম্তান লাভ করিতে পাবেন । কেবল 
ইন্জরিয়চবিতার্থতায় স্ুপুত্র লাভ হয় ন।। প্রজীপতি, ব্রন্ধা, শ্রীকষ্্বৈপায়ন ও 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল তপস্তাঁর ফলে সংপুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সংপুত্র- 
লাভের নিমিত্ত শ্রীরুষ্ণের কঠোর তপস্যা কথ! মহাভারতে বণিত হইয়াছে ।১ং 

পিতামাতার শুচিতার ফল-_-পিতামাতা হইতেই পুত্রের উৎপত্তি। 
মিলন সময়ে তাঁহাঁদের মানসিক অবস্থা দ্বার! সন্তানের মানসিক ভাব গঠিত 
হয়। সাধারণতঃ পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধন্মপরায়ণ হয়। স্ততরাং 
জনকজননীর শুচিত! খুবই আবশ্যক, বিশেষতঃ সেইসময়ে 

ধর্মাবিরুদ্ধ কাম__ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ অজ্জরননকে বলিয়াছেন “সকল প্রাণীর 
মধ্যে ধর্ের অবিরুদ্ধ কীমরূপে আমিই অবস্থিত।” কাঁম-শব্দের অর্থ বাঁদন!। 
ষে কামনাতে ধর্শের ক্ষতি হয় না, তাহাই ভগবংস্বদূপ। কোন কামনা 
ধন্মের অন্থকুল, আর কোন কাযন। ধর্মের বিরুদ্ধ, তাহ! বেদ স্মৃতি পুরাণ 
 শ্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে । আসঙ্গলিপ্। শাস্বদ্ধ।র। নিরমিত হইয়াছে_ 
খতুকাঁলে পুত্রকামনায় প্রবৃত্ত হইবে-_ইত্যাদি। স্থতরাঁৎ উচ্ছ জবলভাবে 
শাস্ত্রের অন্রুশাসনকে উপেক্ষা না করিয়া স্যতভাঁবে কামের উপভোগ করা 
দূষণীয় নহে ।১৭ 


১৪ সন্তোগসংবিদ্বিষমঃ । উ ৪৩)১৯। উ ৪৫18 
পানমক্গাস্তদা নার্দয-*****প্রসঙ্গোত্র দোষবান্‌ ॥ শা ১৪০২৩ 
১৫ বছুকল্যাণনিচ্ছন্ু ঈহম্থে পিতর; সুভান। 
তপসা দৈব: তল্যাভিরবন্দনেন তিতিক্ষয়া ॥ শা ১৫৭1১৪।1 শা ৭১৩, ১৪ 
এববিধন্তে তনয়ে দ্বৈপায়ন ভবিস্ততি | শা ৩২০২৭ 
অনু ১৪শ মঃ। 
আরাধ্য পশ্চভর্ভারং কুক্সিপ্যাং জনতা; হাতাঁত ॥ অনু ১৪1৩২ 
১৬ হুক্ষেত্রা্চ হুবীজাচ্চ পুশ্যো ভবতি সম্ভব: । শা ২৯৬৪ 
১৭ ধর্মাবিরুদ্ধো ভুতেবু, কামোহন্সি ভরতর্ষন ॥ ভী ০১)১১ 


গর্ভাধানাদি-সংস্কার ৫৯. 


সস্কলিত মহাভাঁরতবচন হইতে বুঝ! যায়, বংশের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত হুসস্তান 
লাঁভ করিতে হুইলে জনকজননীর সংযম ও তপস্যা চাঁই। উচ্ছ.জ্খল মিলনে, : 
ুস্থ সবল সন্তান আশা। কর! যাইতে পারে না। এইজম্যই গর্ভাধান-সংস্কার 
সম্বন্ধে এত কথা বল! হইয়াঁছে। 

গর্ভাধান-সংস্কার ধর্ম, অর্থ ও কামের হেতু-_ভীন্ম যুধিষ্ঠিরকে 
বলিয়াছেন, “গর্ভীধান-সংস্কার ধর্ম, অর্থ এবং কামের হেতু । ধাম্মিক সদ্বৃত্ত 
পুরুষ গর্ভাধানোক্ত বিধানে যদ্দি পুর কামনায় পত্রীসহবাঁস করেন, তাহ! 
হইলে যোনি-সংক্কাররূপ ধর্ম, পুত্রর্ূপ অর্থ এবং সম্ভোগ-রূপ কাম, এই তিনটিই 
লাভ করিতে সমর্থ হন। গর্ভাধান-সংস্কারের্‌ শুচিতাঁর উপর সমাজের কল্যাণ 
নির্ভর করে। সংযমই উপভোগের প্রধান সহায় ।”১৮ 

(খ) পুংসবন, গে) জীমন্তোম্নয়ন- পুংসবন ও সীমস্তোনয়ন সম্বন্ধে 
বিস্তৃত কোনও বর্ণনা করা হয় নাই। কিন্তু সমস্ত সংস্কারেরই নাঁম গ্রহণ 
কর] হইয়াছে ।১৯ 

(ঘ) জাতকর্মা- সন্তান জন্মিলে পর যে বৈদিক সংস্কার করিবার 
নিয়ম, তাহাঁর নাম জাতিকম্ম। মহাভারতে বহু স্থানে জাতকম্মের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। পুত্র জন্মিলে যেরূপ জাতকর্বের বিধান, কন্যার বেলায়ও সেই 
বিধান দেখিতে পাই । মহারাজ শান্তন্থ বন হইতে কুড়াইয়। কপ ও কৃপীকে 
আপন গৃহে আনয়ন করেন। উভয়েরই জাতকশ্মীদি সংস্কার করা হয়। 
অশ্বপতি সাবিত্রীর জাতকশ্মার্দি সংস্কার করিয়াছিলেন। শিখশীরও সমস্ত 
সংস্কারই করা হইয়াছিল। আরও অনেকের জাতকর্ম সংস্কারের বর্ণন। 
আছে ।২০ 


নবজাত সন্তানের কল্যাণে দান-দক্ষিণ। সন্তান জন্মিলে তাহার 


১৮ দা তে স্থাঃ হমনসে। লোকে ধর্র্থ নিশ্চয় ৷ 
কীলপ্রভবসংস্থান্থ সঙ্জপ্তে চ তরয়ন্তদা ॥ শী ১২৩৩ নীলকণ্ঠ রঃ । 
১৯ ভর! চৈব সমাযোগে সীমস্তোরয়নে তথ! । শা ২৩৫।২৭ নীলকণ্ঠ উই। 
২, ততন্তহ্য তদা রাজ পিতৃকম্্ীণি সর্ধধশ; | ইতাদি। আদি ৭৪1১১৯ 
জাতকম্মীদিসংস্কারং কণ্‌: পুপ্যকৃতাং বরঃ । আদি 481৩ 
জাতকর্মাদিকাস্তন্ত ক্রিক): স মুনিসত্তম: । আদি ১৭৮২ 
সংস্কারৈ; সংস্কৃতান্তে তু ॥ আদি ১৭৯১৮ 
অথাপ্তবন্তে। বেদোক্তান্‌ সংস্কারান্‌ পাওযাস্তদা।। আদি ১২৮১৪ 


৬৩ মহাভারতের সমাজ 


কল্যাণ কামনায় নানাবিধ দীন-দক্ষিণা কর! হইত। তখন আনন্দমুখর গৃহ 
হইতে কেহই রিক্ত হস্তে ফিরিত না ।২৯. 

শিশুকে আশীর্ব্ধাদী প্রধান--আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাহারা উপস্থিত 
থাকিতেন, তাহাঁর। নবজাত শিশুর মুখ দেখিতে ধনরত্ব একটা কিছু আশীর্বাদী 
দিতেন ।২৯. এই রীতি এখনও সমীজে অব্যাহত আছে। 

ডে) নামক ব্রণ--শিশুদের নামকরণও একটি বৈদিক সংস্কার। জন্মের 
একাদশ বা ছাদশ দিনে এ সংস্কার করার বিধাঁন। মহাভারতে এই সংস্কারও 
বিস্তৃতভাবে বধিত হয় নাই। ছুই এক স্থানে অতি সংক্ষিপ্তরূপে বলা 
হইয়াছে ।২৩ 

চে) নিজ্মণ, ছে) অন্মগ্রাশন- নিক্ষমণ ও অন্নপ্রাশন সম্বন্ধে উল্লেখ 
ন! থাকিলেও জাতকম্খার্দি শব্দে “আদি” শব্দের দ্বারা এই ছুইটি গৃহীত 
হইয়াছে। 

(জ) চুড়াকর্ম? কে) উপনয়ন- চূড়া ও উপনয়ন সংস্কারের বিস্তৃত 
বর্শন। মহাভারতে নাই । শুধু নাম গ্রহণ করা হইয়াছে ।২৪ 

(4) বিবাহ-_বিবাঁহ স্বদ্ধে প্রবন্ধাস্তরে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

গোদান- দশ সংস্কারের মধ্যে যদিও গোঁদানের স্থান নাই, তথাপি 


সহি দেজাতকন্্ীদ কারয়ামাস মাধব । উ ১৪১1৯ । শা ২৩৩২ । আদি ২২১1৭ 
আদি ২২১1৮৭। উ ১৯০1১৯অন্ু ৯৫1২৬ 
ততঃ সংবর্দয়ামাল সান্কারৈশ্চাপযোজয়ৎ। আদি ১৩০1১৮ 
কিয়াঞ্চ তলা মুদিতশ্চক্ষে স নৃপননুমঃ | বন ২৯২।২৩। উ ১৯০১৯ 
২৯ ষশ্সিন্‌ জাতে মহাতেজাঃ কুস্ঠীপুতো। যুধিষ্ঠির । 
অযুতং গ' দ্বিঙ্গাতিভ্যঃ প্রীদান্নিক্ষা্চ ভারত ॥ আদি ২২১।৬৯ 
২২ ততম্ত কষে! দদে জাক্টো বহরত্বং বিশেষতঃ 
তথান্তে বৃষিশার্দুলা১'+-8 অশ্ব ৭০1১০ 
২৩ অভিমনুুুমিতি প্রাহুরাঞজ্জুনিং পুরুষর্ষভম্। আদি ১২১৬৭ 
নান চাল্তাকরোৎ প্রভুঃ । অশ্ব ৭০1১০ 
২৪ জাতকশ্াপ্যানুপূর্ববযাৎ চুড়োপনয়নাদি চ 
চকার বিধিবদ ধৌম্যন্তেষাং ভরতসত্তম | আদি ২১1৮৭ 
জ্গাতকর্াণি সর্বাণি ব্রতোপনয়নানি চ। অনু ৯৫/২৫ 
ক্রিয়া স্তাদাসমাবৃত্তেরাচার্ধো বেদপারগে |. শা ২৩৩২ 


নারী ৬১ 


“গোঁদান” নামে একটি বৈদিক ক্রিয়া ছিল। কেশচ্ছেদন তাহাঁর মুখ্য অঙ্গ। 
গো-শব্দের এক অর্থ “কেশ” এবং দান শব্দের এক অর্থ ছেদন 1২৭ 

উপকর্ধ--উপকর্-নামক আরও একটি বৈদ্দিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ 
মহাভারতে পাওয়। যায়। গৃহৃবিহিত সমস্ত সংস্কারের বাহিরে বলিয়। তাহার 
নাম “উপকর্শ”। পিতা প্রবাস হইতে গৃহে আসিয়! পুত্রের মাথায় হাঁত দিয়। 
কতকগুলি মন্ত্র জপ করিতেন। এ জপ উপকশ্মের প্রধান অঙ্গ ।২৬ 


নারী 


নারী-সম্বন্ধে যে-সকল বর্ণনা দেখিতে পাই, আপাতদৃষ্টিতে সেইগুলিকে 
পর্ম্পর অতিশয় বিরুদ্ধ বলিয়৷ মনে হয়। অনেক স্থলে সাঁমগ্তন্ত রক্ষ! কর 
কঠিন হইয়! দীড়ায়। নারীকে নরকের দ্বারও বল। হইয়াছে, আবার. 
স্ব্গারোহণের সোপানবূপেও কল্পনা করা হইয়াছে । 

নারী ও পুরুষ দুই-এর মিলনেই গৃহস্থের সংসাঁর। গাস্থ্য-নির্বাহে 
নারীকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়। হইয়াছে । তাহাদের অধিকারকে মহাঁভীরতে 
কুপন কর! হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে অধিকারের ক্ষেত্র অস্বাভাবিক প্রশস্ত 
বলিয়। মনে হয়। হস্তিনারাঁজ্যের কোষের ভার দ্রৌপদীর উপর ন্যস্ত করা, 
প্রকাশ্ঠ মন্ত্রণা-সভায় গান্ধারীর সাহচধ্য প্রভৃতিকে উদাঁহরণ-স্বরূপ গ্রহণ কর। 
যাইতে পারে। কর্ধক্ষেত্রের দিক দিয়! নারীদের ও পুরুষদের মধো অনেক 
বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও একের কন্মে অপরের সহাঁয়তীকে বিশেষভাবে স্বীকার 
করা হইয়াছে। 

পুত্র ও কন্যার সমতা- সমস্ত মহাভারতের আলোচনায় কোনও 
উদাহরণে তাৎকালিক সমাঁজে কন্যাকে একটা ছুঃসহ বোঁঝা বলিয়া দেখা 
যায় না। কন্তা ভূমিষ্ঠ হইলে জনকের মুখে চিস্তাকাঁলিমাঁর একটি ছবিও নাই । 
কোনও ত্রাহ্মণকুমাঁবীর কথায় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়__“কচ্ছৃস্ত ছুহিতা 
কিল”।১ বাঁমায়ণের খধি আক্ষেপ কবিয়াছেন__“কন্তাপিতৃত্ব ছুঃখং হি 


২ গোদানানি বিবাহ্শ্চ | অনু ৯৫1২৫ . 
২৬ জাতকন্দণি ষং প্রাহ পিতা যচ্চোপকন্রণি ॥ শী! ২৬৫১৬ 
১ আর্দি ১৫৯১১ 


৬২ মহাভারতের সমাজ 


সর্বেষাং মানকাজিনাম্‌” ।৯ মহাঁভারতীয় সমাজে কন্যার জন্ম কোন-প্রকার 
করুণ রসের আলম্বন ছিল, তাহা মনে হয় না। ছুহিতীকে কেন যে রুচ্ছ - 
স্বরূপ বল! হইল, তাহার কাঁরণ বুঝিতে পারি না। আলোচনায় বিপরীত 
চিত্রই দেখিতে পাই। 
নারীর স্থানবিচারে প্রধান বিষয় চরিত্র--তখনকার নারীর! ছিলেন 
পুরুষের পরিপূরক, তীহাঁরা ছিলেন কর্ম্সঙ্গিনী। সর্ধবত্র নারীর সহযোগিতাই 
দেখা যায়। নারীর অজ্ঞতাঁয় কোথাও পুরুষের অগ্রগতি প্রতিহত হয় নাই। 
গান্ধারী, কুস্তী, দ্রৌপদী, সৃভত্র!, সত্যভামা, ধিছুল! প্রমুখ রমণীগণের চরিত্রে 
যে ওজন্বিতা ও কমনীয়তার সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কালের 
নারীর স্থান বিচার করিতে তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্ধন। অবশ্য 
সকল নারীই সেইরূপ তেজন্বিনী এবং কর্তব্যপরায়ণা ছিলেন তাহ বলা 
চলে না। কারণ সাধারণ সমাঁজের বা সমীজের নিম্ন স্তরের নারীদের সম্বন্ধে 
কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। সেরূপ স্থলে নারীদের কাঁজকশ্ম সম্বন্ধে 
যে-সকল বিধিনিষেধ ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহারই সাহাঁষ্যে অনুমান করা 
ব্যতীত গত্যন্তর নাই । মহাভারতে যে-সকল নারীর চরিত্রের সহিত 
আখাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, কেবল নারীত্তবের মধ্যে তাহাদের পরিচয় 
সীমাবদ্ধ নয়, পরিপূর্ণ মন্ুন্তত্বের মধ্যে তাহাদের পরিচয়। তাহাদের পূর্ণতা 
ও মহিমা অতি উচ্চ ধরণের । 
কল্সারও জাতকর্াদি সংক্কার- পুত্র এব" কন্ার মধ্যে বড় একটা 
ইতরবিশেষ ছিল না । জাতিকশ্মীদি সংস্কার পুত্রের বেলায় যেমন করা হইত, 
কন্তার বেলায়ও সেইরূপ । মহারাজ শান্তন্ বন হইতে কুড়াইয়া কপ ও 
কূপীকে (গৌতমের পুত্রকন্তা ) আঁনিলেন এবং যথাশান্ত্র তাহাদের নামকরণাঁদি 
সংস্কার করিলেন।” মহারাজ অশ্বপতিও সাবিত্রীর জাতকর্মশাদি সংস্কার 
করিয়াছিলেন ।ঃ 
২ উত্তরকাণ্ড ৯১১ 
৩ মণৈবাস্ত্ী তা পুত্র: পুত্র্ণ ছুহিতা সম ॥ অনু ৪৫1১১ 
তত; সংবর্দয়ামাস সাস্কাটশ্চাপাযোজয়ং | 
প্রাতিপেয়ে। নরশ্রেঠো মিখুনং গৌতমন্য তং ॥ আদি ১৩০১৮ 
৪ গ্রাপ্তে কালে তু সুধুবে কন্ঠাং রাজীবলোচনাম্‌। 
ক্রিয়াশ্চ তন্া মুদি তশ্চকে চ নৃপলত্সঃ ॥ বন ২৯২২৩ 


নারী ৬৩ 


পিতৃগৃছে কন্যার শিক্ষা-_বিবাহের পূর্বের পিতৃগৃহে কন্াদিগকে নানা 
বিষয়ে শিক্ষা দেওযা হইত। ( “শিক্ষ” প্রবন্ধের স্ত্রীশিক্ষা-প্রকরণ দ্রষ্টব্য )। 
কোন কোন কুমারী পূজ।অঙ্চাদিও করিতেন। পিতৃগৃহে গান্ধারীর শিবপূজার 
উল্লেখ কর! হইয়াছে ।« কুন্তী ব্রা্ষণ এবং অতিথিদের পরিচধ্যায় নিযুক্ত 
ছিলেন 15 

দত্তক পুত্রের ন্যায় কন্ঠাকেও দান করা--অপত্যহীন বাক্তি অপরেন 
কন্াাকেও গ্রহণ করিতেন, সেই প্রথা যেন অনেকট। দত্তক গ্রহণের মত। 
যদ্রশরেষ্ঠ শূর তাহার কন্য। পৃথাকে আপন পিস্তৃত ভাই কুন্তিভোজকে দান 
কবিযাঁছিলেন | কুন্তিভোজ তাঁহাকে আপন কন্যাজ্ঞানে প্রতিপালন করেন 
এবং স্বয়ংবর বিধানে তাহান বিবাহ দ্রেন। কুস্তিভোজের কন্য। বলিয়। পুথার 
নাম হইয়াছিল “কুন্ী।৮ পরে সর্বত্র কুস্তীকে কুস্তিভোঁজেব ছুহিত1 বলিয়৷ 
উচ্খ করা হইয়াছে ।৮ তাই মনে হয, পালিত কন্তাঁও যেন অনেকট। দত্তকের 
মৃত। কন্যাও যদি পুত্রের সমান আদর না পাইত, তবে কুস্তিভোজ হয়ত 
(দ্ধৰ কন্তাকে গ্রহণই করিতেন ন|। স্বেহবশতঃ গ্রহণ করাও বিচিত্র 
নহে 

পিতৃগৃহথে বালিকার কাজকর্ম--পিতৃগুহে পারিবারিক কোন কোন 
কাজে কন্সাবা বেশ সাহায্য করিতেন। ধীবরদুহিতা সত্যবতী পিতাঁব 
মাদেশে যমুন। নদীতে খেয়। নৌকায় খেয়ানীর কাজ কবিতেন।৯ 

কুষ্ঠীর অতিথিপরিচধ্য।র কথ! ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি । মহষি কথ 


€ অথন্হ্াাব বিপ্রেভ। গাঙ্কাণী হবলাজ্মজাম্‌ 
শানাধয ববদং দেবং ভগনেত্রহরং হবম্‌। আদি ১১০1৯ 
৬ নিযুক্ত সা পিতুশেহে শ্রাৰণাতিবপুজনে ॥ আদি ১১১৪ 
৭ অগ্রজামথ তা, কন্তা, হরোহমুগ্রহকাঞ্িণে । 
প্রদদে এুপ্তিভোঙ্ায় সখ! সখো মহান্মনে ॥ আদি ১১১1৩ 
৮ শিযুস্তা সা পিহুর্গেহে আাক্ষণীতিজিপুজনে । আদি ১১১৪ 
দুহিত। কুণ্তিভাজন্ত পৃথা পৃথুললোচনা । আদি ১১২১ 
৯ আজগাম তরীং ধীনাংস্তরিফুন্‌ যমুনাং নদীম্‌। 
স তাধ)মাণে যমুনাং মাখুপেতাত্রবীতুদা । আদি ১০৫1৮ 
দাইব্রবীদ্দাশকন্তান্সি ধন্খার্থং বাহযে তরীম্‌। আদি ১০০৪৮ 
পিতুণিয়োগাদ্‌ ভদ্রং তে দাশরাজো মহাত্মনঃ । আদি ১০০৪৯ 


৬ | মহাভারতের সমাজ 


ফল আহবুণ করিতে যাইবার কালে শকুস্তলার উপর অতিথিনংকারের ভার 
দিয়া গেলেন । তাই দেখিতে পাই, ছুম্স্ত সাঁড়া দিতেই তাঁপমীবেষধাঁরিণী 
শকুম্তল বাঁজাকে স্বাগত অভ্যর্থনা করিয়। পাগ্যাি-প্রধানপূর্বক কুশল প্রশ্ন 
করিতেছেন ।১০ 

বিবাহকাল পধ্যস্ত কন্ত। পিতৃগৃহেই প্রতিপালিত হইতেন। বিবাহেন 
উপযুক্ত বয়স হইলে সাধারণতঃ বরপক্ষ হইতেই সন্বদ্ধের, প্রস্তাব চলিত | 

কৌন কোন কুমারীর নৈতিক ব্রহ্ষমচর্ধ্য--সাধারণতঃ সকল কন্ঠাই 
বিবাহিত হইয়া ঘর্নংসাঁর করিতেন । কেহ কেহ নৈষ্টিক ব্রন্ষচর্যকেও বরণ 
করিতেন । কুমারী-ব্রক্মচারিণীর সংখ্যা! খুব অল্প ছিল। 

যোগিনী শ্ুলভা-_-স্ৃলভা-নামে একজন যোগিনী নেঠিক ব্রহ্ষচারিণী 
ছিলেন | মোক্ষবিদ্ভার আলোচনার উদ্দেশে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। 
মিথিলায় ধন্রধ্বজ-নামক জনক-বাজার সভায় উপস্থিত হইয়া! তিনি যে। 
ফোগৈশ্বর্ধ্য ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের পবিচয় দিয়াছেন, তাহ! মোক্ষধন্মে বণি; 
হইয়াছে । তিনি প্রথমতঃ ভিক্ষকীর বেশে মিথিলার রাঁজসভা প্রবে' 
করেন। রাজা তাহার অসামান্য দপলাঁবণ্যে এবং যোগজ-দিব্যকান্তি দর্শু 
আরশ্চধ্যান্বিত হন। যোগিনী সলভ! ধশ্মধ্বজকর্তুক যথারীতি অচ্চিত হই 
বাঁজার যৌগশক্তি পরীক্ষ! করিবার উদ্দেশ্টে যোগ-বদ্ধের দ্বার। নিজের বুদ্ধ্যা? 
বৃত্তিকে রাজার বুদ্ধযাদি বৃত্তির সহিত যুক্ত করিয়। রাজাঁকে নিশ্চল করিছে 
[চষ্রী করিলেন। বাঁজাঁও যোগপ্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ছিলেন । তিনি বিচলিত ন 
হইয়। নান অপ্ররি্ন প্রশ্থে শলভাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্থুলভার 
মোক্ষশীস্্রে অসাধারণ পাঁঙিত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়! শ্রদ্ধায় শির অবনত করিলেন। 
স্থলভা রাজার নিকট আপন পরিচয়-প্রনঙ্গে বলিয়াছেন, “বাজন্‌, আমি প্রধান 
নামক রাজধির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি ব্রন্মচারিণী, আমার উপমু্ 
ভর্ত। খুজিয়া পাইলাম ন।। আমি গুরুগণ হইতে বিছ্যা। গ্রহণ করিয়াছি এ 
নৈষ্টিক রন্ষচর্ধ্য অবলঙ্ছন করিয়। একাঁকিনী ভ্রমণ কৰিতেছি । আমি লোকমুদ 
শুনিয়াছি, আপনি মোঙক্ষধর্ম্ে নিষ্কাত, এইকারণে আপনার সহিত দে 

করিবার উদ্দেশে মিথিলায় আসিয়াছি।”১১ 


এ তল পি ০ পাপ পি জপ 


১০ শ্রুতাধ তন্ত ত: শব্দং কণ্ঠা.ঞীরিব রূপিনী | 
নিশ্ক্রামা শ্রসাং তল্াং তাঁপলীবেধারিণী ! ইত্যাদি | আদি +১1৩৫ 
১১ শী ৩২৭ তম আঃ। 


নারী ৬৫ 


তপস্থিনী শাগ্ডিল্যদুহিতা--প্রাচীন কালে কুরুক্ষেত্রের সন্গিকটে একটি 
সিদ্ধ আশ্রম ছিল। শাণ্ডিল্যছ্ুহিতা৷ সেখানে তপন্াঁয় সিদ্ধিলাভ করেন। 
তিনিও কৌমার-ত্রহ্মচাঁরিণী ছিলেন ।১২ 

জিদ্ধা শিবা-শিবা-নাম্ী বেদপারগ। একজন ব্রাক্ষণছুহিতা সমগ্র 
বেদ অধ্যয়ন করিয়। পরে তপস্তায় সিদ্ধি লাভ করেন। ইনিও 
বরন্ষচাঁরিণী ।১০ 

নারীর নৈষ্টিক ব্রহ্গচর্ষ্যর প্রতিকুলে একটি উদ্দাহরণ-_শল্যপর্ে 
স!রস্বতোপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, কুণির্গর্গঝষির কন্যা! বার্ধক্যকাঁল পথ্যস্ত 
তপশ্তায় অতিবাহিত করিতেছিলেন। এত বুদ্ধ হইয়াছিলেন ষে, এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে যাওয়া তাহার সাঁধ্যায়ত্ত ছিল না। স্থৃতরাঁং জীর্ণ কলেবর 
ত্যাগ করিয়া পরলোকগমনে তাহার ইচ্ছা হইল। তাহাকে দেহত্যাগে ইচ্ছুক 
জানিয়। নারদখফি বলিলেন, “তুমি অসংস্কৃতা৷ ( অবিবাহিতা ), কোনও উৎরুষ্ট 
লোকে তোমার স্থান নাই ।”১৪ পরে সেই বৃদ্ধ তাপসী প্রাকৃশুঙ্গবান্নামক 
বষিকুমারের সহিত পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ হন এবং অল্পকাঁল পরেই লোকাস্তবিত 
ইন। নারদের এই বিধানের প্রতিকূলেই উদাহরণের আধিক্য । স্থৃতরাঁৎ এই 
বধানকে স্বীকার করা৷ চলে ন|। 

নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন-_-বিবাহের পূর্বে এবং বৈধব্য ঘটিলে নারীদের সন্গযাসে 
মধিকার আছে। ৯ এই উক্তি হইতেও বুঝা যাঁয়, নীলকঞ নৈষ্টিক ব্রহ্মচধ্য 
মথন করেন নাই | নীলকঠের সময়ে সম্ভবতঃ নারীদের নৈষ্টিক ব্রহ্মচধ্য সকলে 
রা করিতেন না। কিন্ধ এখন পধ্যস্ত বাঁরাঁণসী প্রভৃতি তীর্ঘস্থানে নৈঠিক 

বিণী যৌগিনী নারী দেখিতে পাওয়া যায় । 

্রক্মবাদিনী প্রভাসভার্যযাঁ_হরিবংশে দেখিতে পাই, অষ্টম বস্থ্‌ গ্রভাসের 


১২ অত্র ব্রাঙ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রক্মচারিণী । 
যোগযুক্তা দিবং যাঁতা তপঃসিদ্ধা তপক্িনী ॥ ইত্যাদি । শল্য ৫৪1৬-৮ 

১১ অত্র সিদ্ধ! শিবা নাম ত্রাঞ্ষণী দেবপারগা। 
অধীত্য সাখিলান্‌ বেদান্‌ লেভে শ্বং দেহমক্ষযম্‌॥। উ ১০৯1১৯ 

১৪ অসংস্কৃতায়াঃ কণ্যায়াঃ কুতো লোকান্তবানঘে ॥ শল্য ৫২১৭ 

১৫ 'স্ত্রীণামপি প্রাগ্‌ বিবাহাদ বৈধব্যাপুদ্ধং বা সন্গ্যাসেহধিকারোইস্তি । নীলকণ টীকা--. 
শী ৩২০1৭ 


৬৬ মহাভারতের সমাজ 


ভাধ্যা, বিশ্বকর্মীর জননী ( বৃহস্পতির ভগিনী ) ব্রহ্মগবাদিনী এবং যোগসিদ্বা 
ছিলেন। তিনিও মানা দেশে পরিব্রাজিকার ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছেন ।১৬. এই 
উদ্দাহরণে দেখা যাইতেছে, জননী হইয়াঁও পরে নারী ইচ্ছ। করিলে সন্যাঁস 
গ্রহণ করিতে পারিতেন। 

স্ত্রীলোকের অস্থাতন্ত্য-_ন্ত্রীলোকের স্বাতস্ত্য মহাভারতে স্বীকৃত হয় 
নাই। বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বাদ্ধক্যে তাহাকে পুত্রের 
তত্বাবধানে থাকিতে হইত । অবশ্ত ধাহাঁরা চিরকৌমাধ্য অবলম্বন করিতেন, 
তাহাদের বেল। এই নিয়ম খাঁটিত ন1।১? 

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পিত্রালয়াদ্দিতে লামফ়্িকভাবে গীমন- 
বিবাহিতা স্ত্রীলোৌকগণ স্বামিগৃহে বাস করিতেন, এই ছিল সাধারণ নিয়ম 
কারণাধীন সময় সময় পিত্রালয়ে এবং আত্মীয়ম্বজনের বাড়ীতেও যাতায়াত 
চলিত। পাঁগুবেরা যখন বনে যাত্রা করেন, তখন স্থভদ্্রা-প্রমুখ নারীগণ 
পুত্রকন্তাদি সহ স্ব স্ব পিত্রালয়ে গমন করেন । তাহাদের ভ্রাতারা তাহাদিগকে 
লইয়া! গিয়াছিলেন /,* কৃষ্ণ বনে পাওবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলেন, সত্যভামা তাহার সহচরী ছিলেন ।১৯ 

দীর্ঘকাল পিভৃগুহে বাস নিম্দিত-_বিবাহিতাদের পক্ষে দীর্ঘকাল 
পিতৃগৃহে বাঁ করা লোকচক্ষে ভাল দেখা ইত ন। 1২০ 


১৬ ' বৃহস্পতেস্ত ভগিনী বর স্ত্রী ব্রহ্গবাদিনী ! 
' ফোগসিক্কা! জগং কৃত্্রমসক্তা বিচচার হ ॥ হরি পঃ ৩১৬৭ 
১৭ পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 
পুত্রাশচ স্থাবিরে ভাবে নসত্রী শ্বাতন্ব্যমহতি | অনু ৪৩1১৪ | অনু ২০1২১ 
নান্তি ত্রিলোকে স্ত্রী কাচিং য! বৈ ম্বাতন্ত্যমহতি ॥ অনু ২০1২০ 
প্রজাপভিমতং ঠেতন্ন স্বী স্বাতিম্থ্যমহতি | অনু ২০1১৪ 
১৮ দ্রামভিমন্থাঞ্চ রণমারোপা কাঞ্চনম্‌ । 
আরুরোহ রথং কৃষ্ণ; পাগুবৈরভিপুজিতঃ 1 ইতাদি। বন ২২1৪৭-১ 
১৯ উপাদীনেতু নিপ্রেধু পাগুবেষু মহাম্বুস । 
ঘোপদী সত্যভাম! চ বিবিশাতে তদা সমম্‌॥ বন ২৩২1১ 
২০ পারীণাং চিরবাসে। হি বান্ধবেধু ন রোচতে। 
, কীন্ডিচারিব্রধ্যন্তশ্মানয়ত মা চিরম্‌॥ আদি ৭81১২ 
বিপ্রবাসমলা স্তিয়; | উ ৩৯1৮০ | জ্ঞাতীনাং গৃহমধ্যস্থা । অনু ৯৩১৩২ 


নারী রি 


অনপত্যা বিধবাদের পিতৃগুহে বাস-_অনপত্য। নিরাশ্রয় বিধবাঁদের 
বেলায় পিতৃগৃহে থাকাই সমধিক প্রচলিত ছিল ।২১. 

পাতিব্রত্যই আদর্শ সভীত্ব__পাঁতিত্রত্যধর্শের উপরে খুব জোর দেওয়। 
হইয়াছে । মহাভারতে সতীত্বের বর্ণনার বাহুল্য দেখিতে পাই। বিবাহিতা 
নারীর পরম ধন্ম ছিল--পতিভক্তি। পতির পরিবারের সকলকে সন্তষ্ট কর! 
সতীর প্রধান কাঁজরূপে পরিগণিত হইত। তাই দেখ। যায়, বিবাহের পরেই 
গান্ধারী সমস্ত কুরুবংশের সন্ভপ্টিবিধানে ব্যস্ত ।২২ 

লতীত্ব পরম ধর্্-_নাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুস্তল|, গান্ধারী, দ্রৌপদী, 
সত্যভামা, স্থভদ্র। প্রমুখ নাঁরীগণের চৰিত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পার! 
যায়, আদর্শ লতীত্বের চিত্রই বেদব্যাস অঙ্কন করিয়াছেন। সতীত্ব বক্ষাঁয়ই 
নারীর চরিত্র সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কি গৃহে, কি অরণ্যে, সর্ধত্রই 
নারী তাহার ম্ব'মীর পরম সহাম্ এবং সহধম্মিণী। নারীই গৃহলক্ষ্রী | 

নারীর তেজন্ফিতা- শকুস্তলা, গান্ধারী, কুস্তী এবং ভ্রৌপদীর চরিত্রে 
অনন্যসাঁধারণ তেজস্থিতাও ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

শকুম্তল।-_পুত্রসহ শকুস্ভল। হস্তিনাপুরীতে দুক্ষস্তের সমীপে উপস্থিত হইলে 
মস্ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন স্কুরমাণৌষ্টসম্পুটা শকুস্তলার ষে 
চিত্র অস্কিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার তেজন্বিতাঁর ব্যঞ্তক। তিনি রাজাকে 
তখন যে-সকল নীতিসঙ্গত উগ্র বাক্য শুনাইয়াছেন, ক্রোধের সময়েও সেইরূপ 
'হুসঙ্গত সময়োপযোগী বাক্য প্রয়োগ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। 
তজস্বিতার সহিত ধের্ধ্য ও বুদ্ধিমত্তার এরূপ সম্মিশ্রণ শকুস্তলাচরিত্রের 
সসাঁধারণ বৈশিষ্ট্য ।২৩ 

বিদুলা_বিছুলা-নামে ক্ষাত্রধশ্মরতা দীর্ঘদখিনী এক নারীর কথা 
াই। তাহার পুত্র সঞ্ধয় দি্ধুরাঁজকর্তৃক পরাভূত হইয়৷ নিতান্ত. দীনভাবে 
কীলযাপন করিতেছিলেন। জননী পুত্রকে যুদ্ধে উত্াহিত করিতে নানা 
টদ্দীপক উপর্দেশ দিয়া কহিলেন, "পুত্র, তুমি ক্ষত্রিয়-সম্তান, তুষাগ্সির ন্যায় 


২১ ভগিনী চানপতা। উ ৩৩৭৪ 
২২ গান্ধার্াপি বরারোহা। শ্ীলাচারবিচেষ্টিতৈও | 

তুষ্টিং কুরূণাং সর্ব্বধাং জনয়ামাস ভারত ॥ আদি ১১০।১৮ 
২৩ আদি ৭৪ তম অঃ। 


৬৮ মহাভারতের সমাজ 


মৃছ মৃদু জলিও নী, বেশী না পারিলে এক মুহুর্তের জন্যও দাঁবাগ্নির মত শিখ 
বিস্তার করিয়া জগৎকে দেখাও-_ তুমি ক্ষত্রিয়ের সম্ভান। বীরত্ব প্রদর্শন ন 
করিতে পারিলে তোমার মৃত্যুই শ্রেয্ঃ। যে পুত্রের শৌধ্যবীধ্য নাই 
তাহাকে পুত্র বলিতে লজ্জা হয়।” বিছুলার পুত্রাঙ্ছশীসন-অধ্যায় পাঁঃ 
করিলে নিতান্ত অলস কাপুরুষেরও কশ্মপ্রেরণ৷ জাগিবে ।২৪ . 

গ্লান্ধারী-_-গান্ধারীও অত্যন্ত তেজন্ষিনী ছিলেন। দুঃশাসন কেশাকর্ষণ 
পূর্বক দ্রৌপদীকে কুরুসভাঁয় লাঞ্চিত করিলে গা্ধারী ক্ষোতে ও লজ্জা 
ব্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। পরে একদিন তিনি ধৃতবা্রসমীপে উপস্থিত হইয় 
বলিলেন, “বাঁজন্‌, তুমি নিজের দোষে নিমজ্জিত হইও না, অশিষ্ট পুত্রদের 
প্রত্যেক আচরণের অনুমোদন কর। তোমাতে শোভ। পায় না। তু 
যুধিষ্টিবাদির পরামর্শ অন্গসারে চল। ধর্মজ্ঞ বিছুর তোমার মন্ত্রী, তাহার 
বাক্য পালন কর। কুলপাঁংমন ছুধ্যৌধনকে পরিত্যাগ কর। মনে হইতেছে 
তোঁমীর পুত্রন্সেহই এই বংশের বিনাশের কারণ হইবে। আর ভূল করিও ন| 
এবার কর্তবা স্থির কর, পুত্রন্েহের আকর্ষণে ধশ্মকে বিসর্জন দিও ন1।”২« 

উভয় পক্ষের শান্তির নিমিত্ত পাঁওবদের দূতরূপে মাত্র পাচখানি গ্রাঃ 
প্রার্থনা করিতে শ্রীরুঞ্ণ কুরুমভাঁয় উপস্থিত হইলেন। তাহার যুক্তিপূর্ণ সক 
কথাই ব্যর্থ হইল ৷ তখন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিছুর দীর্ঘদশিনী গান্ধারীকে বাস্ত 
সভায় লইয়া আসিলেন । গান্ধারী ধৃতরাষ্্রের মুখে সকল বৃত্তীস্ত শুনিয়া বলিলেন 
“রাঁজ্যকামুক ধর্মার্থলোগী অশিষ্ট পুত্রকে তুমিই ত এত বাড়াইয়া তুলিয়া 
সেই পাঁপবুদ্ধির সকল ছুরভিসন্ধি তুমিই অন্থমোৌদন কবিয়। থাক, আমার কথা; 
ত কখনও কান দিলে না?” পরে তিনি বিছুরের দ্বারা দুধ্যোধনকে রাজসভা? 
আনাইয়৷ অনেক উপদেশও দিয়াছেন 1২৬ 

কুন্তী-_বিছুলার বাক্য উদ্ধৃত করিয়। কুস্তীই যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণের নিকট বলিয়াছিলেন, "দারিদ্র্য এবং মরণ একই 
কথা। ক্ষত্রিয়সস্তান শক্তি-সামর্থ্য সবেও নিরবীর্ষ্ের ন্যায় অভিভূত হই 


২৪ ..উ ১৩৩ তম আহ। 
২৫. ত্বস্নেতাঃ সন্ধ তে পুত্োঃ মা স্ব দীর্ঘাঃ প্রহাসিুঃ | 

তত্মাদয়ং মদ্বচনাং ত্যঙ্গাতাং কুলপাংসনঃ ॥ ইত্যাদি । সভা ৭৫1৮-১৪ 
২৬ উ ১২৯ তম অঃ। 


নারী ৬৯ 


থাঁকিবে, ইহ! পরম বিম্ময়ের বিষয়। কৃষ্ণ তুমি যুধিষ্িরকে বলিবে, আমি 
তাহাকে বিছুলাঁর উপদেশবাক্য স্মরণ কবাইয়। দিতেছি, ক্ষত্রিয়সস্তান যুদ্ধে যেন 
ভীত ন। হয়। আমি ক্ষত্রিয়কন্া। এবং ক্ষত্রিয়পত্ী ; ক্ষত্রিয়-জননী বলিয়াও 
যেন পরিচয় দিতে পাঁরি 1৮১৯ 

দ্রৌপন্দী-ভ্রোপদীর চরিত্রে যথেষ্ট কঠোরতাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
বনপর্বের যুধিষ্ঠিরের সহিত তাহার উক্তি-প্রক্ত-াক্তিতে ক্ষত্রিয়-রমণী-স্থলভ 
মহাঁশক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাই 1২৮ ছুর্দীস্ত লম্পট কীচককেও তিনি ভয় 
করেন নাই, তাহার প্রচণ্ড ধাক্কায় সেই হতভাগাঁকেও ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় 
তুলুস্তিত হইতে হইয়াছিল।২* তিনি সব দিক দিয়া একজন পরিপূর্ণ রমণী 
ছিলেন। তাহারি সর্বতোমুখ বিকাঁশের ছবি সারা মহাঁভারুতকে সমুজ্জবল 
করিয়াছে । যুধিষ্ঠির যখন পাঁশাখেলায় তাহাকেও পণে হাঁবিলেন, তখন 
দুঃশাসনের হাঁতে লাঞ্িতা হইয়াও তিনি ধেধ্য হারাঁন নাই । যুধিষ্টিরের প্রতি ছুই 
চাঁবিটি কটুভাষ! প্রয়োগ কর! হয়ত তখন স্বাভাবিক ছিল। তাহার পাতিব্রত্য 
ছাড়া আর কোনও প্রবৃত্তি সেই স্বাভাবিক ইচ্ছাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে, তাঁহ। 
বলিতে পারি না। এ-হেন চিত্তবিকারের সময়েও তিনি বিকৃত হন নাই। 
বনবাপকালে অম্লানব্দনে প্রভৃত ছুঃখকষ্ সা করিয়াছেন, তাহার চরিত্রের 
ঘায় মুছুকঠোর নারীচবিত্র মহাভারতে আর একটিও নাই। 

দ্রৌপদীকে পাশাখেলাতে পণ রাখায় নারীত্বের মর্ধ্যাদা ৫$)__ 
পমাজে শ্বীলোকের স্থান খুব উচ্চে ছিল, এই কথার সমর্থক উদীহর্ণ 
ধণও সর্বত্র পাওয়া ষাঁয় না, তথাপি মোটামুটি বলিতে পারা যায়, স্বীলোকের 
প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদ্রশিত হইত। যুধিষ্টিব দ্রৌপদীকে পাঁশাখেলায় পণ 
রাখিয়াছিলেন। যদি ক্ষত্রিয়ধন্ম পালনের অন্থরোঁধে তাহ! করিয়া থাকেন, 
তবে কিছুই বলিবার নাই, বরং তাহাতে যুধিষ্ঠিরের সহিত দ্রৌপদীরও মহত্বই 
প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যথা এই আচরণের তাত্পধ্য বুঝ! কঠিন । 
; ভাষ্যার প্রশংসা ভাধ্যার প্রশংসা করিতে গিয়া বল হইয়াছে__ 
টাধ্যাই মানুষের অর্দেক শরীর, ভাধ্যা শ্রেষ্ঠ সখা, ভাধ্যাই ধর্ম, অর্থ ও কামের 


২৭ দারিত্র্যমিতি যৎ প্রোক্তং পর্ধ্যায়মরণং হি তং। ইত্যাদি। উ ১৩৪।১৩-৪১ 
২৮ অবজ্ঞানং হি লোকেহন্সিন্‌ মরণাদপি গহিতস্‌। ইত্যাদি। বন ২৮/১২-৩৬ 
২৯. পপাত শাখীব নিকৃত্তমুলঃ । বি ১৬৮ 


৭৯ মহাভারতের সমাজ 


মূল।*০ ধাহাঁর ভাধ্যা সাধ্বী এবং পতিত্রতা, তিনি ধন্য । ধর্ম» অর্থ এবং 
কাম, এই ত্রিবর্গ ভাষ্যার অধীন। সমস্ত কারধ্যেই ভাধ্য পুরুষের পরম সহায়। 
রোগে শোকে পীড়িত পুরুষের ভাধ্যার সমান ভেষজ আর কিছুই নাই। 
ষাহাঁর গৃহে সাঁধবী প্রিয্ববাদিনী ভাধ্যার অভাব, তাহার পক্ষে গৃহ এবং অরণ্যে 
কোন প্রভেদ নাই ।০২ পত্বীর সাধুতাতেই পুরুষের জীবন মধুময় হইয়া! উঠে। 
ধন, অর্থ, কাম, সন্তান, পিতৃতৃপ্তি প্রভৃতি পত্ঠীর অধীন। ভার্ধ্যার প্রতি 
সদ্ব্যবহার করা মালগষ মাত্রেরই কর্তব্য ।০৭ 

পত্বী মাভৃব সন্মাননীয়।__ভার্্যা শ্রী হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত যোগ 
জন্মজন্মাস্তরের | পত্রী মাতৃবৎ সন্মাননীয়া । গৃহস্থের আনন্দ ধন্দ প্রভৃতি সমন্তই 
পত্বীর অধীন । সুতরাং পত্ভীর প্রতি অসদ্ব্যবহার কর! সমীচীন নহে ।০০ 

স্ীজাতির পুজ্যতা-_শ্্ীজাতি সর্ধথা পৃজনীয়া। ষে পরিবারে স্ত্রীলোকের 
প্রতি যথাষোগ্য সম্মান গ্রদশিত হয়» দেবতাগণ সেই পরিবারে আনন্দে বাম 
করেন। ক্্রীলোকগণ সর্বাবস্থায়ই পরম পবিত্র । যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান 
নাই, সেখানে সমস্ত শুভ আয়োজনই ব্যর্থ। যে পরিবারে স্বীলোকগদ 
মনোছ্ঃখে অভিসম্পীত করেন, সেখানে সমস্ত শুভ কন্ম বিনষ্ট হয় ।০৪ 

পরিবারে নারীর সন্মন-_ প্রত্যেক পরিবারেই গৃহলক্্মীগণ বিশেষভাবে 


৩০ অগ্ঠত ভার্দা মনুষূস্ত ভাষা হেততম: সধা। 

তীর মুল: ত্রিব্গক্ত ভাবা মূলং ভরিম্তঃ £ আদি ৭81৪১ 
৩১ শ্রাঁ ১৪৪ তন আট) 
৩২ ধশ্মকামার্থকার্যাণি পবা কুলসন্তুতিও | 

দারেতধীলো ধর্দশ্ট পিতৃণামান্তরনস্তথা ॥ অন্ধ ৯০16৭ 
৩৩ ভার্াবন্তঃ প্রমোদস্তে ভার্মণাবনূঃ প্রিয়া যুতাঃ | আদি ৭৪1৪২ 
শিয় এভা সিয়ো নাষ সৎকাধ্য! ভুতিমিচ্ফত ॥ অনু ৪৬1১৫ 
এতম্মাৎ কারগাঁদ রাজন পাপিগ্রহণমিষ্কতে | 
য্দাপ্পোতি পভির্ভাধ্যামিহ লোকে পরত চ॥ আদি ৭818৭ 
তল্মাদ্‌ ভার্যাত নর; পশ্ঠেন্সাডৃবৎ পুত্রমাতরম্‌ ॥ আদি ৭৪18৮ 
জুসংরক্কোহপি রামাপা; ন কুর্যাদপ্রিয়ং নর | 
রতিং প্রীতি ধর্দঞ্চ তাশ্বায়তমবেক্ষা হি! আধি ৭৪1৫১ 
(পুঙ্গযা লালয়িহব্যাশ্চ স্থিয়! নিত্য জনাপিপ | 
সয়ে হত্র চ পুনে রমস্থে তত্র দেবতা অনু. ৪৬1৫ 


৪ 


নারী ৭১ 


সন্মানিত হইতেন। ভ্রৌপদী সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের একটি উক্তি হইতে বুঝা যায় 
ধর্মপত্ীদের স্থান কত উচ্চে ছিল। তিনি বলিতেছেন-__“এই দ্রৌপদী 
আমাদের প্রি ভার্ধা, প্রাণ হইতেও গরীয়সী, ইনি মাতার গ্যায় পরিপালা। 
ও জ্যোষ্ঠ। ভগ্গীর স্তায় পূজনীয়। ।৮০«. মাতা ও জ্যেষ্ঠ। ভগ্রী প্রত্যেক পবিবারেই 
শ্রেষ্ঠ সম্মানের ও ভক্তির পাত্রী । তাই দুইজনের সঙ্গেই পত্ধীর উপমা দেওয়। 
হইয়াছে । নকুল ও সহদেব পথশ্রমে কান্ত ড্রৌপদীর পাদসংবাহন করিয়াছেন ।*৬ 
নারীর ত্বনভাবজাত গুণ__মৃছৃতা, তন্থতা এবং বিক্লবতা নারীদের সহজাত 
গুণ, ইহা খষিদের অভিমত |" 
পতিব্রতার আচরণ_নারী মধুর-স্বভাঁবা! হইবেন, স্থবচনা স্থখদর্শনা ও 
অনন্যচিত্বা হইয়া! স্বামীর ধশ্মীচরণে সহায়তা করিবেন। যিনি সর্বদা 
পাগীকে দেবতার মত জ্ঞান করেন, তিনিই ধশ্মভাগিনী হন। যিনি সর্বদ] 
ুত্রম্থ দর্শনের মত পতিমুখ দর্শনেও আনন্দ পান, তিনিই সাধ্বী। স্বামী 
নম্য় সময় কঠোর কথা বলিলেও যিনি প্রসন্নমুখে ব্যবহার করিতে পাবেন, 
নিই যথার্থ পতিব্রতা।*৮ সাধ্বী রমণীগণ পতি ব্যতীত অপর কাহারও 
পৃনীয়। মহাভাগা; পুণ্যাশ্চ গৃহদী তয়? । 
ব্রিয়, শ্রিয়ে গুহস্টোক্তাস্তম্মাদ্‌ রক্ষা বিশেমতঃ 8 উ ৩৮১১ 
অপুজিতাশ্চ যত্রেতাঃ সর্ধান্বয়াকলা? ক্রিয়া; 
তদা চৈতং কল" নাস্তি ঘদা শোচগ্তি জায়; ! অনু ৪৬7৬ 
ভামীশপ্তাণি গেহানি নিকুত্তানীব কৃতায়া | 
শৈব ভাপ্তি ন বর্দাস্থে শরিয়া হীনাশি পাধিব ॥ অনু ৪৬1৭ 
৩৫ . ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভাঁ্মা! প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী | 
মাতেব পরিপালা। চ পুজা! জোষ্টেব চ শ্বসা॥ বি ৩১৭ 
৬ তস্া যমৌ রক্তৃতলৌ পাদো পুজিতলক্ষণো | 
করাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শনকৈ: ন'ববাহতুঃ ॥ বন ১৪৪২৭ 
৩৭ মুদুতধ তনুত্বপ বিক্লবন্ধং ভখৈব চ। 
্ত্ীগুণা খষিভি; প্রোক্ত1 ধন্মতনবার্থনিশ্চয়ে ॥ অনু ১২1১৪ 
৩৮ 'হুম্বভাবা সুবচনা হৃবৃত্তা হখদরশন] । 
অনন্যচিত্বা হুমুখী ভর্তু সা ধর্মচারিণী | ইত্যাদি । অনু ১৪৩1৩৫।৩৬ 
দৈবতং পরমং পতিঃ । অন্ন ৯৯1৫১ । শ1 ১৪৫ তম অ:--১৪৮ তম অঃ 
পুত্রব্ত মিবাতীক্ষং ভর্তবদনমীক্ষতে । 
যা সাধ্বী নিয়তাহার! মা ভবেদ্বর্ধচারিণী । ইতাদি। অনু ১৪৬1৩৮-৪২ 


৭২ মহাভারতের সমাজ 


উচ্ছিষ্টভোজন পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি করিবেন না। দময়ন্তী চেদীবাজপুরীতে 
এবং দ্রৌপদী বিরাটপুবীতে অবস্থানকালে এইসকল নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। 
( বন ৬৫।৬৮, ২৬৫।৩, বি ন১২ ) 

পুত্র অপেক্ষাও স্বামী প্রিয়তর-_যিনি দরিদ্র, দীন, ব্যাধিত, পথশ্রমে 
ব্লাস্ত পতিকে পুত্রের মত আদর-যত্ব কবেন, তিনিই যথার্থ ধ্মচাঁবিণী। যিনি 
অন্নপ্রদানে কুটুম্বগণকে পোষণ করেন, কামে, ভোগে, এশ্বয্যে বা স্থখে কখনও 
পতি ভিন্ন অন্য কাহারও চিস্তা করেন না, তিনিই ধশ্মচাঁরিণী। সাঁধবী মহিল। 
পুত্র অপেক্ষাঁও স্বামীকেই বেশী ভালবাসেন ।৩৯ 

তপম্থিনী গুহিণী-_-অতি প্রত্যুষে শষ্য ত্যাগ করিয়া যিনি গৃহকর্শে 
ব্যাপৃত থাকেন, গোময় দ্বার গৃহাদির শুদ্ধিবিধান করেন, অগ্নিকাধ্য (পাক 
প্রভৃতি ) করিয়! থাকেন, দেবতা ও অতিথির সেবায় সহায়তা করেন, 
পরিবারের সকলের আহারের পর নিজে অন্নগ্রহণ করেন, শ্বশ্র-শ্বশুরাদি 
গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী হন, তিনিই প্রকৃত তপসন্থিনী ।£০ 

যিনি সরলা সত্যন্বভাঁবা, দেবত। ও অতিথির পরিচর্যায় আনন্দিত হন, 
যিনি কল্যাণশীল৷ পতিব্রতা, শ্রী স্বয়ং সেই সতীলক্ীকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থান করেন।৪১ ইহাঁই ছিল সতীপাধ্বীর লক্ষণ। যিনি ইহার বিপরীত 


৩৯ দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরিকশিতম্‌। 

পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধন্খ্ুচারিণী ॥ ইত্যাদি । অনু ১৪৬।৪৪,৪৫ 

পুত্রলোকাং পতিলোকং বৃণ!ন। সত্যনাদিনী | 

প্রিয়ান্‌ পুত্রীন পরিতাজা পাগুবাননুরুধ্যতে ॥ উ ৯০18৪ 

কাষং স্থপিতু বালোহয়ং ভূমৌ মৃত্ুবশং গতঃ। 

লোহিতাক্ষো গুড়াকেশো বিজয়; সাধু জীবতু | অশ্ব ৮০1১৩ 
৪০ কল্যোথানরতিনিত্যং গৃহশুত্রষণে রতা। 

হুসংসুষ্টক্ষয়া চৈব গোশকৃতৎকু তলেপনা ॥ 

অগ্রিকাধ্যপরা নিত্যং সদ! পুষ্পবলিপ্রদ। ৷ 

দেবতাতিথিভৃত্যানাং নির্ববাপ্য পতিনা সহ ॥ 

,শেষান্নমুপকুপ্জান| বথান্ঠায়ং যখাবিধি । 

তুষ্টপুষ্টজন। নিত্যং নারী ধর্েণ যুজাতে ॥ 

বপরস্বশুরয়ো; পাদ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা।। 

'মাতাপিতৃপর] নিত্যং যা! নারী সা! তপোধনা ॥ অনু ১৪৬1৪৮-৫১, 
৪১ সত্যন্বভাবার্জবসংযুতান্গ বসামি দেবদ্বিজপুজিকাহ ৷ ইত্যাদি । অনু ১১/১১-১৪ 


নারী ৭৩ 


আঁচরণ করিবেন, তাহার স্থান অতি নিয়ে। সমাজের চক্ষুতে তিনি অতিশয় 
হেয়। 

শ্বশুর অপবাদ প্রচার-করা, শ্বশ্ররকে গৃহকর্শে নিয়োগ কর! এবং স্বামীর 
প্রতি দুর্ব্যবহার করা অত্যন্ত গহিত। শপথ-প্রকরণে এইসকল পাঁপের উল্লেখ 
করা হইয়াছে । তংকালে শপথে বল৷ হইত, “যে নারী অমুক গহিত কাঁজ 
করিয়াছেন, তিনি স্বামীর প্রতি দুর্ব্যবহার করুন|” অর্থাৎ তাহাতেই পাঁপের 
ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে । কোনও সাঁধবীর মুখে এরূপ শপথ-বাক্য 
শুনিলে মনে কর! হইত, এতবড় পাপের নামে (স্বামীর প্রতি দুর্ব্যবহার) যেহেতু 
শপথ করিতেছেন, স্থতবাং ইনি নিশ্চয়ই সেই গহিত কাঁজটি করেন নাই ।৪২ 

সাংসারিক কর্নে স্ত্রীলোকের দাকিত্ব_ পারিবারিক সমস্ত খুটিনাটি 
বিষয়ে তত্বাবধান করা! স্ত্রীলোকেরই কাজ ছিল। ভ্রৌপদীসত্যভামা-সংবাঁদে 
উল্লিখিত হইয়াছে, সংসারের সমস্ত কাঁজেই ভ্রৌপদীর একটা বিশেষ স্থান ছিল। 
তীহাঁর উপর ভার দিয়াই পাঁগুবের! নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব কাঁজ করিতে পাঁরিতেন 1৪৩ 

পুরুষের বিকাশে নারীর সহায়তাযদি এইসকল উদাহরণকে 
সেই কালের সমাঁজচিত্র-রূপে ধর! যাঁয়, তবে নিঃসন্দেহে বল যাঁইতে পারে_- 
পুরুষের সম্পূর্ণ বিকাশ যে নারীর কণ্মকুশলতার উপর নির্ভর করে, মহাভারতে 
(এই বিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাঁওয়! যায়। পতির সর্বাঙ্গসুন্দর পরিণতিতে 
পত্রীর গৃহকন্ম্ম অপরিহাঁধ্য সহায় ছিল। 

ভোজনাদির তন্বাবধান- বিশেষতঃ খাঁওয়া-দাঁওয়ার ব্যাপারে সমস্ত 
বিষয়ে তত্ব লওয়! একমাত্র তীহাঁদেরই কাঁজ ছিল। ক্রিয়াকশ্থে নিজে অভুক্ত 
থাকিয়া সকলের খোঁজখবর লইতে এবং হুশৃঙ্খলীয় সকল কণ্ন সম্পাদন করিতে 
তাহারা খুবই পটু ছিলেন।*৪ 





৪২ শ্বশ্রণপবাদং বদতু ভর্ভু্বতু ছুম্মনাঃ | অনু ৯৪।৩৮ 

নিত্যং পরিভবেচ্ছৎশ্রং ভর্ত,ভবতুছুম্মনাঃ 

একা শ্বাছু সমগ্াতু বিসস্তৈন্ং করোতি যা ॥ অনু ৯৩১৩১ 

যদ শ্বশ্রুং সস. বৃদ্ধাং পরিচারেণ যোক্ষ্যতে । শী! ২২৭।১১৩ 
৪৩ ময়ি সর্ধ্বং সমাসজা কুটুন্বং ভরতর্যভাঃ। 

উপাসনরতীঃ সর্বে্ধ ঘটয়স্তি বরাননে ॥ বন ২৩২৫৪ 
৪৪ . অভুত্তং ভুক্তবদ্বাপি সর্বমাকুজবামনম্‌। 

- অভুপ্জীনা যাঁজসেনী প্রত্যবৈক্ষদ্‌ বিশাম্পতে ॥ সভা! ৫২1৪৮ 


৭৪ মহাভারতের সমাজ 


পাতিতব্রত্যের ফলশ্রগ্গভি- একস্থানে বলা হইয়াছে, যে নাবী পতিশুশ্বষা- 
রূপ ধশ্শপথ অবলম্বন করেন, তিনি অকুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলৌকেও পুজিতা 
হন ।$৫- পতিব্রতা ভ্ত্রীলোকের মাহাত্ম্য নানাভাঁবে চিত্রিত হইয়াছে। 
দেবতারীও যে লোক দেখিতে পান নী, পতিব্রতা নারীগণ তাহাঁও দেখিতে 
পান 9৬. 

সতীত্ব এক প্রকার যোগ্-_মহাঁভারত-আ'লোচনায় বুঝিতে পাঁরা যায়, 
সতীত্ব এক প্রকার 'যোগ'। যৌগিক প্রক্রিয়ায় এশ্বর্য লাভ করা যায়, 
ইহা ষোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ সতীধর্ম্ের যথাঁষথ প্রতিপালনেও নারী অনন্ত এশ্বর্যোর 
অধিকাঁরিণী হন। এই তথ্যটি বুঝাইবার নিমিত্ত অনেকগুলি উপাখ্যানের 
উল্লেখ কর! হইয়াঁছে। 

পতিব্রতার উপাখ্যান- বনপর্ধবের পতিব্র্তার উপাখ্যান তন্মধ্যে সমধিক 
যোগৈশ্বর্ধ্যের কথা প্রকাশ করে। উপাখ্যানটি এই-_-কৌশিক নাঁমে এক 
ব্রাহ্মণ বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্্ অধ্যয়ন করিতেন। একদিন বুক্ষমূলে 
বমিয়। বেদ আবৃত্তি করিতেছেন, এমন সময় একটি বক উপর হইতে ব্রাক্ষণের 
শরীরে মল ত্যাগ করিবামাত্র ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বকেনন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেন । অমনি ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রাঁণশূন্ত বকের শরীর নীচে পড়ির 
গেল। ত্রীন্ধণের ইহাতে অনুশোচনা হইল । তারপর তিনি ভিক্ষা করিয়! 
গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছেন, একদিন কোনও গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া 
ভিক্ষা প্রার্থনা! করিলে একজন দ্রীলোক তাহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার 
জন্য বলিয়! বাঁসনপত্র পরিষ্কার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তীহার 
ক্ষুধার্ত পতি বাঁড়ীতে উপস্থিত হইলেন । গৃহকত্রী ত্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে 
বলিয়! স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তারপর ব্রাঙ্ষণকে ভিক্ষা 
দিতে গিয়া দেখেন, ব্রা্ষণ রাগে থরথর করিতেছেন । গৃহকত্রী ক্ষমা প্রারথনা 
করিয়। সমস্ত ঘটনা বলিলেন। ব্রাহ্মণ শান্ত না হইয়। দ্বিগুণ জলিয়৷ উঠিলেন। 
পতিব্রতা বলিলেন, “আমি ত বক নই, ক্রুদ্ধ হইয়াই আর কি করিবেন?" 


৪৫ ইমং ধর্মপণং নারী পালয়স্তী সমাহিত । 

অরুত্ধতীব নারীণাং শবর্গলোকে মহীয়তে ॥ অনু ১২৩২৭ 
৪৬. সম্থি নানাবিধা লোকা যাংন্বং শত্রু ন পগ্ঠসি | 

পশ্যামি যানহং লোকানেকপত্াশ্চ যাঃ স্রিয়ঃ ॥ অন্ন ৭৩২ 


নারী ণ৫ 


ব্রাহ্মণ পতিত্রতাঁর অলৌকিক প্রত্যক্ষের কথ জানিয়া অত্যত্ত লজ্জিত হইয়া 
নিজের তপস্যার অসম্পূর্ণতা বুঝিতে পারিলেন এবং ক্রোধ জয় করিতে উপদেশ 
পাইয়! পতিব্রভার নির্দেশ অনুসারে শান্্রতত্ব জানিবার নিমিত্ত মিথিলায় 
মাতৃপিতৃভক্ত ব্যাধের নিকট যাত্র/ করিলেন। এই উপাখ্যানে দেখা ষাঁয়, 
পতিশুশ্যাঁতেই সেই রমণী অসাধারণ যৌগিক ক্ষমত। অর্জন করিয়াছিলেন ।৪৭ 

গীন্ধারীকর্তক কৃষ্ণকে অভিসম্পাভ-_এরূপ অলাধারণ বিভূতি 
পতিব্রতাঁদের নিতান্ত নহজপ্রাপ্যব্ূপে মহাভারতে বধিত। পুত্রশৌকে অধীরা 
গান্ধারী কুরুক্ষেত্রের মহাশাশানে শ্রীকৃষ্ণকে অভিসম্পাত করিলেন-_“হে কৃষ্ণ, 
পাঁগুব ও আমার পুত্রগণ পরম্পর কলহ করিতেছিল, তুমি ত ইচ্ছা করিলে 
নিবৃত্ত করিতে পারিতে? সমর্থ হইয়াও তুমি উপেক্ষা করিয়াছ। আমি 
অভিশাপ দিতেছি, তোমার জ্ঞাতিরা পরস্পর কলহে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তুমিও 
কুৎমিতভাঁবে নিহত হইবে । পতিশুশ্রায় আমি যে পুণ্য উপাঙ্জন করিয়াছি, 
সেই পুণ্যের জোরেই তোমাকে অভিপম্পাত করিলাম ।”৪৮ 

আদিপর্কের বশিষ্টোপাখ্যানেও দেখিতে পাঁই, একজন পতিব্রতার অশ্রবারি 
অগ্রিতে পরিণত হইল ।৪৯ 

দময়ন্তীকর্তৃক ব্যাধভন্ম-_দুঃখিতা দময়ন্তীর ক্রোধে লম্পট ব্যাধ 
তৎক্ষণাৎ ভন্মীভূত হইয়ীছিল।০ তীর অপাঁধারণ মাহাত্ম্য প্রকাশ করাই 
এইসকল উদাহরণের সার্থকতা । পাতিব্রত্য ধন্মকে খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা 
হইত সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ স্বর্গার্দি ফলশ্রুতিও নারীসমাঁজকে পাতিব্রত্যে 
আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্তে রচিত। 

সাবিত্রীর উপাখ্যান-_সাঁবিত্রীর উপাখ্যাঁন সর্বজনবিদিত। সতীত্বের 
শক্তিতে সাবিত্রী অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়াছিলেন |€ ১ 


৪৭ বন ২০৪ তম অঃ। 
৪৮ পতিশুক্রষয়৷ যন্মে তপঃ কিঞ্চিছুপাঞ্জিতম্‌ । 
তেন ত্বাং হুরবাপেন শগ্লো চত্রগদাধর 1 স্ত্রী ২৫৪২ 
৪৯ তন্তাঃ ক্রোধাভিভৃতায়া যাগ্তশ্রণাপতন্‌ ভুবি। 
সোহগ্সিং সমভবদী প্তস্ত্চ দেশং বাদীপয়ং ॥ আদি ১৮২।১৬ 
৫* উক্তমাত্রে তু বচনে স তথ মগজীবনঃ। 
বানু; পপাত মেদিস্ামগ্রিদগ্ধ ইব ভ্রুমঃ ॥ বন ৬৩1৩৯ 
৫১ বন ২ন৬ তম অঃ। 


এ৬ মহাভারতের সমাজ 


সমাজের আদর্শ পাঁতিত্রত্য-_নারীকে পতিত্রতা উত্তম গৃহিণীরূপে 
তৈয়ার করাই সমাজের আদর্শ ছিল। সর্বত্র পতিব্রতামাহাত্য এরূপভাবে 
কীর্তন করা হইয়াছে যে, মনে হয়, তখনকার সমাঁজে গৃহলক্ষমীরূপে নাঁবীকে 
পাওয়াই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় কথা। আর নারীদের আদর্শ ছিলেন সীত! 
সাবিত্রী, দময়ন্তী, এবং গ্রামের পতিব্রতা কুলবধূ । এইসকল উপাখ্যান 
একমাত্র সতী-ধর্দের উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হুইয়াছে। 
কল্য।ণীয়াকে যেস্ভাবে আশীর্বাদ কর! হইত-_ গুরুজন কল্যাণীয়াকে 
যেভাবে আশীর্বাদ করিতেন, তাহার একটা নমুনা আঁদিপর্্বে দেখা যায়: 
নববধূ দ্রৌপদী শ্বশ্র কুত্তীদেবীকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্বাদ করিলেন__ 
“ইন্দ্রাণী যেরূপ ইন্দ্রের অন্গগতা, স্বাহা' যেমন অগ্নির, রোহিণী যেমন সোঁমের, 
দময়ন্তী যেরূপ নলের, ভদ্রা। যেরূপ বৈশ্রবণের, অরুন্ধতী যেরূপ বশিষ্টের এবং 
লক্ষ্মী যেরূপ নারায়ণের, তুমিও সেইরূপ ভর্তৃচিত্তের অনুগামিনী হও । তুছি 
বীর পুত্রের জননী হও, বহু স্থখসৌভাগ্যে কাঁল যাপন কর, স্থভগা, পতি ব্রত 
এবং ষজ্ঞপত্রী হও । পতিগণের দ্বারা নিঞ্জিত পৃথিবীর ধনরত্ব অশ্বমেধ-য্জে 
্রাঙ্মণগণকে দান কর।”*২ সেই নববধূই যখন পঞ্চ পতি সহ বনে যাত্র 
করেন, তখন আবাঁর কুন্তীদেবীই উপদেশ দিলেন--“বৎসে, এই মহৎ ব্যসনেও 
শোক করিও না, তুমি শীল এবং আঁচাঁরে উৎকৃষ্টা, বিশেষতঃ স্ত্রীধশ্থে অভিজ্ঞ 
পতিগণের মহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাঁহা তোমাকে বলিতে হইবে না। 
তুমি সাধবী, তোমাদ্বার৷ পিতৃকৃল ও ভর্তুকুল উভয় কুলই অলঙ্কৃত হইয়াছে ।৮* 
৫২ যথেন্দ্রাণী হ্রিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ । 
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী বখা নলে ॥ 
যথ) ব্শ্রবণে ভদ্র বশিষ্টে চাপ্যরুন্ধতী | 
যথা নারায়ণে লক্গীস্তথ। ত্বং ভব ভর্তৃযু॥ 'আদি ১৯৯।৫,৬ 
.জীবস্বীরনূর্ভপ্রে বহুসৌখ্যসমদ্ধিতা। 
'হুভগা ভোগসম্পন্া যজ্ঞপত্বী পতিব্রতা ॥ আদি ১৯৪1৭ 
পতিভিনিজ্জিতামুব্বাঁং বিক্রমেণ মহাবলৈঃ । 
কুরু ব্রা্মণসাৎ সর্ববামশ্বমেধে মহীক্রতৌ ॥ আদি ১৯৯1১০ 
৫৩ বংসে শোকো ন তে কাধ্যঃ প্রাপ্যদ্ঘং ব্যসনং মহৎ। 
্ত্ীধন্নীণামভিজ্ঞাসি পীলাচারবতী তথা ॥ 
ন ত্বাং সন্দেষ্টমহীমি ভর্থুন্‌ প্রতি শুচিন্মিতে । 
সাধবী গুণসমাপন্না ভূষিতং তে কুলদ্বয়ম্‌॥ সভা ৭৯৪১৫ 


নারী ৭৭ 


অন্ুশাসন-পর্ব্বে গঙ্গাদেবীর প্রশ্নের উত্তরে উমা! যেভাবে শ্্রীধর্ম বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহাঁতেও মনে হয়, পাঁতিত্রত্যই ছিল স্ত্রীলোকের চরম লক্ষ্য । 
পতির ধর্শ, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সহায়তা কর! নারীজীবনের পরম 
সার্ঘকত1 | স্বামীকে দ্েবতাঁর মত জ্ঞান কর৷ স্ত্রীলোকের অতি উচ্চ আঁদর্শ। 
প্রত্যেকটি কথার মধ্যে একই স্থর দেখিতে পাইতেছি। 

আগ্নিজন্মুখে সহধল্লিণীত্ব_ পিতা ভ্রাতা প্রমুখ বন্ধুগণ যখন কন্যাকে বিবাহ 
দেন, তখন অগ্নিসমীপে ( যজ্ঞে ) নারী পতির সহধন্মিণীরূপে স্থিরীরুত হুম |৫৪ 

স্বতন্তুভাবে যজ্ঞাদিতে অনধিকার-_স্বতন্ত্রভাবে ( পতিকে বাঁদ দিয়] ) 
যাঁগষজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ধর্মকার্য্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অধিকার নাই । 
একমাত্র পতিশুশ্রযাঁয়ও তাঁহারা স্বর্গগমনের অধিকারিণী হন, ইহা মহাভারতের 
অভিপ্রায় । স্বামীর অনুমতি পাইলে ব্রতোপবাসাদিতে অধিকাঁর জন্মে 1৫৫ 

শাগ্ডিলীম্মমনা-সংবাদ- শাগ্ডিলীক্থমনা-সংবাদেও সাধবী স্ত্রীলোকের ধর্ম 
বণিত হইয়াছে । সেখানেও দেখিতে পাই, শাপ্ডিলী স্থমনাকে সতীধম্ম বিষয়ে 
যে উপদেশ দ্িতেছেন তাঁহ। ঠিক উন্লিখিত অনুশাসন পর্ধের ১৪৬ ত্য 
অধ্যায়ের উক্তির সমান । একমাত্র পতির শুশ্ষা করিয়াই শাণ্ডিলী দেবলোকে 
স্থান পাইয়াছিলেন ।৫৬ 

প্রোষিতভর্তুকার ব্যবহার-ত্বামী যাহা ভালবাসেন না, তেমন কোন 
ব্যবহার করিতে নাই। মঙ্গলন্ুত্র ধারণ () করিয়া তাখলাদিবজ্জনপূর্ববক 
স্বামীর ধ্যানে কাঁল কাটাইতে হয়। অঞ্চন, রোচনা, সুগন্ধি তৈল, ভালরূপে 
নান, মালা, গন্ধাদি অন্ুলেপন এবং অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য প্রোধিতভ্ুকাঁর 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য । সমন্ত আমোদ-আহ্লাদ হইতে দূরে থাকিয়া কেবল 
স্বামীর কল্যাণ-চিস্তীতে রত থাকিতে হইবে ।«" 


৫৪ শ্ত্রীধর্্ঃ পূর্বব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃত; 
সহধশ্দরচরী ভর্তৃম্বত্যগ্রিসমীপতঃ ॥ অনু ১৪৬৩৪ 
৫৫ নাস্তি যক্জগ্রিয়! কাচিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকং। 
ধর স্বভভশুআষা! তয়া সব্গং জয়ন্তাত ॥ অনু ৪৬1১৩ 
যথ। পত্যাশ্রয়ো। ধর্ম; স্ত্রীণাং লোকে সনাতন ॥ অনু ৫৯২৯ 
৫৬ অনু ১২৩ তম অঃ। 
৫৭ এরবাসং যদি মে যাতি ভর্তা কার্যেণ কেনচিং। 
মঙ্গলৈর্বছুতিযুক্তা! ভবামি নিয়ত তদা ॥ ইত্যাদি। অনু ১২৩1১৬,১৭ 


৭৮" মহাভারতের সমাজ 


নারীর যুদ্ধ (?)-_মহাভারতে নারীকে কোথাও যোস্ুবেশে দেখা যায় 
না। শিখণ্তীকে যদি নারীরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে এই একটিমাত্র উদাহরণ 
পাঁওয়। যাঁয়। কিস্তু শিখণ্ডী ত পরে পুরুষত্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

বিবাহিতাদের অন্তঃপুরে বাস ও অবরোধপ্রথা-_বিবাহিতা৷ নারীগণ 
সাধারণতঃ অন্তঃপুরেই বাস করিতেন । ভদ্র গৃহস্থসমাঁজে অবরোঁধপ্রথ সর্ধবত্রই 
প্রচলিত ছিল।*” ৃ 

তন্থ্ত্তর গমনে অনুমতি গ্রহণ- বিবাহিতা মহিলাগণ সাময়িকভাবে 
পিত্রালয়ে ধাইতে হইলে পতিগৃহের গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিতেন ।«৯ 

উওজসবাদিতে বহির্গমন__বিশেষ বিশেষ উৎসবাদিতে নারীরাঁও যোগ 
দিতেন ।৬০ 

সন্্রান্তঘরের মহিলাগণ শিবিকায় যাতায়াত করিতেন--শিবিকার 
ব্যবহার যথেষ্টই ছিল। মানুষই শিবিকা বহন করিত । এই নিয়ম এখনও বহু 
স্থানে প্রচলিত । পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পাল্‌কি ও শিবিকাঁর (ডূলি) ব্যবহার 
এখনও চলিতেছে ।৬ ২ 

পুরুষগণও সঙ্গে থাকিতেন-_ উৎসবাদিতে বা অন্য কোন কারণে 
মহিলাগণ যখন বাহিরে যাইতেন, তখন পুরুষরাও তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন। 
ব্রান্মণাদি সকল জাতীয় লোঁকের মধ্যেই এই নিয়ম ছিল। ধনিপরিবারের 


৫৮ নগরাদপি যা; কাশ্চিদ্গমিত্যন্টি জনার্দানম্‌। 
রষ্ং কন্াণ্চ কল্যাশ্যন্তাশ্চ যাস্ত্তানাবৃতীঃ ॥ উ ৮৬১৬ 
যা নাপগ্তংশ্জ্রমসম। আশ্র ১৫।১৩ 
৫৯ বুধিষ্টিরস্তানুমতে জনার্দন; ৷ অশ্ব ৫২1৫৫ 
৬* শাতকুস্তময়ং নিব্যং প্রেক্ষাগারমুগাগমত | 
গান্ধীরী চ মহাভাগা কুন্তী চ জয়তাম্বর । 
্তিয়শ্চ রাজ্ঞঃ সর্ববাস্তাঃ সপ্রেষ্কাঃ সপরিক্ছদাঃ ॥ আদি ১৩৪1১ 
৬১ ততঃ কন্তানহজ্রেণ বৃতা শিবিকয়া তদ| । 
পিতুনিয়োগান্্ররিত। নিশ্ক্রাম পুরোত্তমীৎ ॥ আঁদি ৮০1২১ 
প্রাস্থাপয়দ রাজমাতা৷ শ্রীমতীং নরবাহিন! ॥ 
যানেন ভরতশ্শেসট হ্বন্রপানপরিচ্ছদাম্‌ ॥ বন ৬৯1২৩ 
স্রৌপর্দী গ্রমুখাশ্চাপি স্ত্রীসঙ্ঘাঃ শিবিকাঘুতাঃ | ইত্যাদি । আই ২৩১২ 
প্রেষয়িস্তে তবার্থায় বাহিনীং চতুরঙ্গিনীম্‌। আদি ৭৩২১ 


নারী ৭৯ 


মহিলাদের তত্বাবধানের নিমিত্ত মেই সময়ে একজন অধ্যক্ষও নিযুক্ত 
হইতেন ।*৯.. 

মুনিখধিদের সন্ত্রীক পর্যটন লোঁকশিক্ষার উদ্দেশ্তে সন্্রীক মুনিখধিগণ 
দেশবিদেশে পর্যটন করিতেন, উপযুক্ত জিজ্ঞান্ত পাইলে উভয়েই উপদেশ 
দিতেন 1৬০ 

সভ।সমিতিতে নারীদের আজন-_সভাঁসমিতিতে নারীদের বপিবার 
জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হইত। কুরুপাগুবের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ষে প্রেক্ষাগার 
নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহাঁতেও মহিলাদের বসিবাঁর নিমিত্ত একপাশে উচ্চ মঞ্চ 
প্রস্তুত করা হইয়াছিল। গাঁ্ধারী, কুস্তী, প্রমুখ মহিলাগণ সেই মঞ্চেই 
বসিয়াছিলেন 1৬৪ 

সোমরস-পান- কুস্তীর একটি কথা হইতে জান! যাঁয়, স্বামীর সহিত 
সৌমর্স পাঁন করিবার অধিকারও স্ত্রীলোকের ছিল ।৬« 

বানপ্রস্ছ জবলম্ধন--পরিণত বয়সে পুত্রবধূর উপর সংসারের ভার দিয়া 
কোন কোন মহিল| বানপ্রস্থ-আশমে প্রবেশ করিতেন । সত্যবতী, কুন্তী, 
গান্ধারী, সত্য ভাঁম। প্রমুখ মহিলাগণের প্রব্রজ্যাগ্রহণের বিষয় বধিত আঁছে।১৬ 


৬২ মুহ্ুত্রেদিত আদিত্যে সর্ব্বে বালপুরস্কংতাঃ। 
সদারাস্তাপসান্‌ জর্টং নিধযুঃ পুরবাসিনঃ 
সত্রীসজ্বাঃ ক্ষত্রনজ্ঘাশ্চ যানসভ্বসমাস্থিতাঃ | 
্রাঙ্গণেঃ সহ নির্জগ্ব্রক্ষণানাঞ্চ যোখিত; ॥ আদি ১২৬।১২,১৩ 
স্ধ্যক্ষগুপ্তাঃ প্রযধুঃ । আশ্র ২৩।৯২ 
৬৩ সাধ্ৰী চৈবাপারুদ্ধতী । অনু ৯৩২১ 
৩৪ মঞ্চাংশ্চ কারয়ামাস্ুস্তত্র জানপদা জনা । 
বিপুলানুচ্জ.য়োপেভান্‌ শিবিকাশ্চ মহীধনাঃ ॥ . আদি ১৩$।১২ 
৬৫ পীতঃ সোমো৷ যথাবিধি । আশ্র ১৭১৭ 
৬৬ বনং যযৌ সতাবতী ক্ব-যাভ্যাং সহ ভারত। আদি ১২৮১২ 
্বশরাশ্বশুরয়োঃ কৃত। শুক্রষাং বনবাসিনো?হ। 
তপসা শোষয়িষামি যুধিষ্ঠির কলেবরম্‌ ॥ আশ্র ১৭1২৭ 
গান্ধারীসহিতে| ধীমানভ্যান্দদ্‌ যথাবিধি ॥ আশ্র ১৫।২ 
সত্যভাম। তথৈবান্তা দেব্ঃ কৃষ্ণন্ত সম্মতীঃ ৷ 
বনং প্রবিবিশু রাজন | তীপস্তে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ মৌ ৭1৭৪ 


৮০ মহাভারতের সমাজ 


উদ্দেশ্টের সফলতার নিমিত্ত তপন্যা-_ সুলতা, শিব প্রমুখ ব্রন্মচাবিণীদের 
তপস্যার উদ্দেশ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত 
কাশীরাজকন্। অন্থা তপস্তাঁয় আত্মনিয়োগ করেন। অন্ব! কাশীরাঁজের জ্যোষ্ঠা 
কন্তা, তিনি মনে মনে শান্বপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন । ভীক্ম 
তাহ। ন। জানিয়! অপর দুই ভগিনীসহ বিচিত্রবীধ্যের সহিত বিবাহ দিবার 
নিমিত্ত অন্বাকেও লইয়া আঁসেন, পরে অন্বার মুখে তাহার সঙ্কল্প শুনিয়া বুদ্ধ 
দ্বিজাতিগণ এবং ধাত্রীকে সঙ্গে দিয়া অন্থাকে শান্ধপতির সমীপে পাঠাইয়া 
দেন। শাহ্বপতি অস্বাকে অন্যপূর্বব মনে করিয়া গ্রহণ করেন নাই। অস্থা 
ভীম্মকেই তাহার এই ছূর্ভাগ্যের কারণ মনে করিয়া! ভীম্মনিধনের সঙ্কল্প করেন 
এবং তপস্তাঁয় নিরত হন। তিনি কঠোর তপন্তাঁর পরে যমুনাতীরে স্বহস্তে 
চিতা রচন1 করিয়া দেহকে আহুতি দেন এবং জন্মাস্তরে ভ্রপদছুহিতা শিখণ্ডি- 
রূপে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। পরে মহাদেবের বরপ্রভাবে পুংস্থ প্রাপ্ত হন ।৬" 

জ্রীলোকের নিন্দা-_সাধারণতঃ নারী সম্বন্ধে অনেক উচ্চ আলোঁচনা 
থাঁকিলেও মাঁঝে মাঝে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। নারদপঞ্চচুড়া-সংবাঁদে 
নারদের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চচুড়া নারীর যে স্বরূপ বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহাতে 
দেখ! যায়, নারী সর্ধদৌষের আকর। তাহাদের পাঁপপুণ্য, ধর্শীধম্ম প্রভৃতি 
কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। মানষের চরিত্রে যতপ্রকার দোঁষ থাকিতে পারে, 
সকল দোঁষই নাঁরীর চরিত্রে আছে ।৬* শ্রীমন্তগবদগীতাঁতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
জন্নীস্তরীয় পাপের ফলেই জীব স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করে।”৯ মাঝে মাঝে 
আরও ছুই চারিটি জঘন্য উদ্ভি দেখিতে পাওয়া যাঁয়।? ০ 


৬৭ উঁ ১৮৮ ঠম-১৮০ তন অহ। 

৬৮ অনু ৩৬শ অু। 

৬৯ ' মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য ঘেহপি স্থাঃ পাপযোনয়ঃ | 

| স্িযো বৈগ্যাস্তথা শুড়ান্তেহপি যাগ্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ভী ৩৩৩২ 

৭০. ন হিস্ত্ীভ্য; পরং পুত্র পাপীয়; কিঞিদন্তি নৈ। অনু ৪৮1৪ 

_. নিরিল্টরিয়। হশসন স্রিয়োহনৃতমিতি ক্রতিঃ | অনু ৪০1১২ 
ঈপ্দিতশ্চ গুণঃ স্্ীণামেকন্তা। বছভভূর্তা । আদি ২৯২1৮ 
অসত্যনচন! নার্যা; কল্তে শদ্ধান্তাতে বচঃ ॥ আদি ৭৪1৭৩. 
সিদু রাজন সপ্েু স্বাধ্যায়প্রতুশক্বু । 
ভোগেছাযুষি বি্বাং ক: প্রাজ্ঞ কর্তমর্ঘতি । উ ৩৭1৫৭ 


নাবী ৮১ 


বৈরাগন্ উত্পাদনের নিমিত্ত নারীদের নিন্দা পূর্বাপর আলোচন। 
করিলে বুঝ যায়, বিষয়বৈরাগ্য উত্পাদনের নিমিত্ব স্রীজাতির নিন্দা কীর্তন 
কর] হইয়াছে । ধর্শবিরদ্ধ কামন৷ ত্যাগের দ্বার সংযম প্রতিষ্ঠার উপদেশ 
দেওয়াই এইগুলির প্রকৃত উদ্দেম্ত। অসংস্বভাঁবা স্ত্রীলোকের অশুচি মায়ার 
গণ্ডতী হইতে দূরে থাঁকিবার নিমিত্ত উন্নতিকাম পুরুষকে সাবধান করাও 
এইসকল নিন্দার উদ্দেশ্য হইতে পারে । যদি ষথাশ্রুত অর্থই ধরিয়! লওয়া 
হয়, তবে অন্যান্ত প্রশংসামুখর অধ্যায়ের সহিত সামগ্রস্ত রাখা শক্ত হইয়! 
পড়ে। নৈষ্ঠিক ব্রদ্ষচারিগণ কামিনীকাঞ্চনের খারাপ দ্বিক্টারই চিন্তা করেন, 
ইহাতে তীহাদের বিষয়াসক্তি শিথিল হয়। এই কারণে দেখিতে পাই, 
সন্যাসিসম্প্রায়ের অনেকেই কামিনী ও কাঞ্চনকে একই সুত্রে গ্রথিত করিয়। 
উভয়েরই হেয়তা খ্যাঁপন করিয়। থাকেন এবং মাতৃজাঁতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের 
উপদেশও তীহারা দিয়া থাকেন । এই দ্বিবিধ মতবাদ পরস্পরবিরোধী নহে । 
ব্রদ্দচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে সংসারের আকর্ষণ হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্বই 
নারীজাতির নিন্দা কর! হইয়ছে। 

বিবাহাদিতে যৌতুকাদিবূপে নারীপ্রদান-__বিবাহে যৌতুকম্বরূপ১৭ ১ 
আাচ্ধে দানীয় ভ্রবারূপে,”২ এবং বিশেষ সম্মীনিত ব্যক্তির সন্বর্ধনায় 
উপঢৌকনরূপে*৩ অন্ান্ দ্রব্যের সহিত সালঙ্কৃতা স্ত্রীলোক দান করা হইত। 
এই বিষয়ে মহাভারতে বনু প্রমাণ পাওয়া যায় । এমন কি, যুধিষ্ঠির রাজস্থুয়- 
যজ্জে নিমন্ত্রিত ব্রাঙ্মণগণকে দক্ষিণ। দিতে সোন। প্রভৃতির সঙ্গে স্ত্রীলোকও 


দরিদ্স্তেব যোধিত।। ডৌ। ২৮৪২ 
ন হি কাধ্যমনুধাতি নারী পুত্রবতী সতী ॥ আদি ২৩৩৩১ 
৭১ তখৈব দাসীশতমগ্রযৌবনম্‌। আদি । ১৯৮১৬ 
ছিলহশ্রেণ কন্যানাং তথ। শশ্ষিষ্টয়া সহ ॥ আদি ৮১।৩৭ 
ত্রীণাং সহম্্ং গৌরীণাং স্ুবেশানাং সবর্চসাদ্‌॥ আদি ২২১।৪৯ 
৭২ সীলঙ্কারান্‌ গজানশ্বান্‌ কম্তাশ্চৈব বরস্ত্িয়ঃ ॥ আাঁএ্রা ১৪1৪ 
৭৩ দদাম্যলঙ্কৃতীঃ কন্যা বন্ুনি বিবিধানি চ। বি ৩৪1৫ 
দাঁসানামধুতঞ্চেব সদারাণাং বিশাম্পতে ॥ সভা! ৫২২৯ 
রর্ান্যনেকান্ঠাঁদায় স্্রিয়োহশ্বানায়ুধানি চ॥ অব ৮৫১৮ 
নারীং চীপি বয়ৌপেতাং ভর্ত্র। তিরহিতীং তথা ॥ শা! ১৬৮৩৩ 


৮২ মহাভারতের সমাজ 


দিয়াছিলেন।'& : অবশ্য এই প্রথা। রাঁজা-মহাঁরাজাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, 
অন্তের পক্ষে এতবড় দান সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্ত এই প্রথাঁর শেষ 
পরিণতি যে কি হইত তাহা কোথাও বল! হয় নাই। সেইদকল গ্রদত্তা 
নারী সমাজে কিরূপ স্থান পাইতেন, প্রতিগ্রহীতাঁদের ত্বার] তাহাদের সম্তান- 
সম্ভতি জন্মিত কি না, জন্মিলে তাহাদেরই বা স্থান সমাজের কোন স্তরে 
ছিল, এইসকল বিষয়ে পরিক্ষীর কোন আলোচনা নাই। ( “বিবাহ* প্রবন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে । দ্রষ্টব্য ৪৭শ পৃষ্ঠ] ) 

নারীধর্ষণ-_তখনকাঁর সমাজও লম্পটদের উপদ্রব হইতে মুক্ত ছিল না। 
স্বেচ্ছাচারী ধর্ষকের কলুষ দৃষ্টি হইতে প্রাপ্তবয়স্ক! যুবতীকে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত সর্বদ সতর্ক থাকিতে হইত । বৃষ্টি ও অন্ধককুলের হতবান্ধবা 
বিধবাগণকে হস্তিনায় আনয়নের পথে পঞ্চনদ প্রদেশে গ্লেচ্ছ দন্যগণ আক্রমণ 
করিয়াছিল। স্বয়ং অজ্জুন তাহাদের রক্ষক ছিলেন, তিনিও রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। দস্থ্যগণ সুন্দরী বিধবাগণকে বলপূর্বক লইয়া গিয়াছিল। 
মহাবীর অঙ্জনের বীধ্যও তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়াছিল ।"« 

দুশ্চরিত্রা নারী-_সেই সময়েই অনেক নারী স্বেচ্ছায় দস্থ্যদের সঙ্গে চলিয়। 
গেলেন। অজ্ভ্ন তাহাদ্দিগকেও বক্ষা করিতে পারেন নাই, অথবা বক্ষ| 
করিবার চেষ্টাও করেন নাই । বুষ্যযন্ধককুলের বিধবাগণের এই ছুর্মতি 
পাঠকগণকে বড় ছুঃখ দেয়। একাস্তই যদি পুরুষান্তর গ্রহণের প্রবৃত্তি থাকে, 
তথাপি অজ্ঞাতকুলশীল দস্থ্যদের অনুসরণ করিবার কি সার্থকতা থাকিতে 
পারে ?৭৬ 

ধবিতা নারীর স্থান-যে-সকল নারী নরপশুদের বলাঁৎকারে নিপীড়িত 
হইতেন, তাহার! সমাজে কোন-প্রকার নিন্দনীয় হইতেন না। সেরূপ স্থলে 
পরিবারস্থ পুরুষরাই নিজেদের অক্ষমতার জন্য অপরাধী হইতেন। পুরুষের 


৭৪ রুদ্মন্ত যোষিতাঞ্চেব ধর্সরাজঃ পৃথগ্‌ দদৌ ॥ সভা! ৩৩৫২ 
৭৫ অহস্কৃতাবলিপ্তৈশ্চ প্রার্থামানামিমাং হুতাম্‌ । 

অধুক্ৈত্তব সম্বন্ধে কথং শক্ষযামি রক্ষিতুম্‌ ॥ আদি ১৫৮১১ 

প্রেক্ষতন্ত্বেব পার্থন্ত বুধশন্ধকবরপ্্রিয়ঃ | 

জগ্ম.রাদায় তে গ্েচ্ছাঃ সমস্তাক্জনমেজয় ॥ মৌ ৭া৬৩ 
৭৬. কামাচ্চান্তাঃ প্রবত্রজুঃ ॥ মৌ ৭1৫৭ 


নাবী ৮৩ 


অক্ষমতাহেতু যে-সকল নারী ধবিতা হইতেন, তাহাদের প্রতি সমাজের সদয় 
টি ছিল।"৭ কিন্তু যে-সকল নারী স্বেচ্ছায় কলঙ্কিত হইতেন, তাহাদের 
কঠোর শান্তির বিধান ছিল। (দষ্টব্য “বিবাহ (খ)” ৫০তম পৃষ্ঠ। | ) 

পাধারণসমাজে বিধবাদের স্থান-_অভিজাত ঘরের বিধবাগণ স্ুখে- 
নম্মানেই কাল কাঁটাইতেন। সত্যবতী, কুস্তী, উত্তরা ও হুধ্যোধনাদির পত্বীগণ 
এই বিষয়ের উদাহরণ। কিন্তু সাধারণ দরিদ্রসমাজের বিধবাঁগণের বেলায় 
সেইরকম মনে হয় না। এক ক্রাক্ষণপত্বীর মুখে শুনিতে পাঁই, ভূপতিত 
আমিষখণ্ডে শকুনিদের যেরূপ লোলুপ দৃষ্টি, পতিহীনা নারীও সেইরূপ 
শ্নেকেরই অভিলধিত। এই একস্থান ব্যতীত অপর কোঁথাঁও এরূপ কোন 
ক্তিশোন। যায় না ।?৮ 

সহমরণ-হ্বামীর মৃত্যু হইলে কোন কোন মহিলা! সহগামিনী হইয়। 
[মীর চিতাগ্মিতেই আত্মাহুতি দিতেন । এই সহমরণ-প্রথা সর্বত্র ব্যাপকভাবে 
ইল না। পাওুর মৃত্যুতে মাঁদ্রী অন্ুমৃতা হইলেন, কিন্ত কুন্তী দীর্ঘকাল ব্রহ্মর্য্য 
[লন করিয়। পরে বাঁনপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন । বন্থুদেবের পত্রী দেবকী, 
চা, রোহিণী ও মদ্ির। এই চারিজন পতির সহগমন করেন। কৃষ্জের 
দহত্যাগের পরেও তাহার প্রধান কয়েকজন মহিষী অন্থগমন করিয়াছিলেন, 
মন্যের| করেন নাই ।৭৯ 

সহমরণ-প্রশংসা সহমরণ-প্রথার যদিও খুব প্রশংসা করা হইয়াছে, 


+৭ নাপবাধোহস্তি নারীশাং নর এবাপরাধাতি | 

সর্ব্বকীধ্যাপরাধাত্বান্নাপরাধ্াপ্তি চাঙ্জনাঃ ॥ শা ২৬৫1৪০ দ্রঃ নীলক। 
1৮ উংস্ষ্টমামিষং ভূমৌ প্রার্ঘযন্তি যথা খগাঃ। 

প্রার্থয়স্তি জনা? সর্ষে পতিহীনাং তণ। স্িয়ম্‌। আদি ১৫৮১২ 
৭৯ পূর্ববং মৃতথ্চ ভর্তারং পশ্চাৎ সাধ্বানুগচ্ছতি । আদি ৭৪1৪৬ 

মদ্ররাজন্তা তুর্ণমন্থারোহদ্‌ যশম্ষিনী । আদি ১২৫।৩১ 

তং দেবকী চ ভঙ্র! চ রোহিণী মদিরা তথ] । 

অন্থারোহন্ত চ তদ! ভত্তীরং যোষিতাঁং বরাঃ ॥ মৌ ৭1১৮ 

তং চিতাগ্লিগতং বীরং শূরপুত্রং বরাঙ্গনাঃ। 

ততোহদবারকুুঃ পত্যশ্চতমঃ পতিলৌকগাঃ ॥ মে ৭২৪ 

রাষ্মিণী ত্বথ গাদ্ধারী শৈবা! হৈমবতী সতী | 

দেরী জাম্ববতী চৈৰ বিবিশ্র্জীতবেদসম্॥ মৌ ৭1৩ 


৮৪. মহাভারতের পমাজ 


তথাপি এই প্রথা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। সত্যবতী, কুস্তী, 
সত্যভামা প্রমুখ বিধবাগণের ব্রহ্মচরধ্যপাঁলন হইতেই তাহা বুঝা যাঁয়। উল্লিখিত 
ব্রাঙ্মণপত্বীর বাঁক্যও ইহাই সমর্থন করে।” সহমরণের পক্ষে এবং বিপক্ষে 
হাঁজার হাঁজার বৎসর ধরিয়া মতবাঁদ চলিয়া আসিতেছিল। উপরি-উ্ত 
উদাহরণ হইতে বুঝিতে পাঁর৷ যাঁয়, সেই কালেও সমাজে দুই পক্ষেরই অমর্থন 
করা হইয়াছে। : 

পতিপুত্রবতীর স্বত্যু সৌভাগ্যের ফল- পতি ও পুত্র রাখিয়া যাহাতে 
লোকাঁস্তরিত হইতে পারেন, সাঁধবী মহিলাগণ সেই আকাঁক্ষাই করিতেন এবং 
সেইপ্রকাঁর মৃত্যুকে সৌভাগ্যের ফলরূপে মনে কবিতেন। নারীসমাঁজে সেই 
মনোভাবের কোন পরিবর্তন এখন পর্যন্ত হয় নাই। এখনও সধবা পুত্রবতীর 
মৃত্যুকে হিন্দুগণ সৌভাগ্যের ফল বলিয়াই মনে করেন ।*৯ 

( নারীর শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি বিষয় “শিক্ষা” প্রবন্ধে আলোচিত হুইবে। ) 


চাতুর্ববণ্য 

বর্ণাশ্রমিসমীজ-_ মহাভারতের সমাজকে “বর্ণাশ্রমিসমাজ' নামে উল্ে 
করিয়াছি । তখনও হিন্দ'শকের প্রচলন হয় নাই । ঘে সমাজে শাস্ত্রীয় বর্ণ! 
জাতি এবং ব্রহ্গচধ্যাদদি আশ্রমের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাঁরই না 
বর্ণাশ্রমিসমাজ'। সনাতন ধন্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে প্রথমত 
বর্ণধর্শেরই আলোচন। করিতে হয়। কারণ বর্ণভেদে অন্ুষ্ঠটন ও রীতিনীতি 
পার্থকা স্ত্রপ্রচলিত ছিল । 

বর্ণ ও জাতি- ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ এবং শুত্র এই চীরিটি বর্ণ নাঃ 
অভিহিত। এই চারি বর্ণের মধ্যে সমান বর্ণের স্ত্রীপুরুষ হইতে উৎপন্ন সন্তান' 
পিতামাতার বর্ণেই পরিচিত, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের স্্ীপুরুষের মিলনে যে-সব? 
সন্তান উৎপন্ন হইত, তাহাবাই জাতিত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহাদের বর্ণের পর্ব 


৮* যাপি চৈববিধ। নারী ভর্ভারমনুবন্ততে | 

বিরাজতে হি সা ক্ষিপ্রং কপোতীব দিবি স্থিতা £ শা ১৪৯1১৫ 
৮১ বুমষ্টিরেদ। পরা স্ত্রীণাং পূর্ববং তর্ত. পরাং গতিম্‌। 

গন্ধং ব্রঙ্মন্‌ সপুত্রোণামিতি ধর্শাবিদো। বিদুঃ 1 আদি ১৫৮২২ 
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থাঁকিত ন।। মূর্ধাবসিক্ত, অনবষ্ঠ প্রভৃতি জাতি, কিন্ত বর্ণ নহে। পরবর্তী 
কালে ভাষাঁতে বর্ণ ও জাতিশব্দের এরূপ বিচারপূর্বক প্রয়োগ বড় দেখ। যাক 
ন।। এখন বণ-অর্থেও জাতিশব্দের ব্যবহার চলিতেছে । বর্ণ এবং জাতি 
সম্বন্ধে আলোচনা কৰিলে মহাভারত হইতে অনেক তথ্য জানিতে পাঁর। যায়। 
দেবতাদের জাতিভেদ-_দেবতাঁদের মধ্যেও জাতিভেদ আঁছে।১ 
মানুষের মধ্যেও জন্মের দ্বারাই বর্ণ স্থির কর যাঁইত, ইহা মহাতারতীয় 
সিদ্ধান্ত। পরবর্তী আলোচনায় তাঁহা বুঝা যাঁইবে। ব্রান্ধণের পুত্র ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, এইভাঁবে বণ স্থির করাঁকেই জন্মগত বল! হয়। আর 
কষত্রিয়ের পুত্র কাধ্যের দ্বার! ব্রাহ্ষণত্ব লাভ করিলেন, অথব৷ ব্রাহ্মণ শুদ্রত্ব প্রাপ্ত 
হইলেন, এইরূপ জন্মগত বর্ণের পরিবর্তন ঘটিলেই কশ্মগত বর্ণ স্থির করিতে 
হয়। এই ছুইভাবেই বর্ণ-জাতি সম্বন্ধে অনেক কথ। বলা হইয়াছে। 
বর্ণনৃ্টি-_ প্রথমতঃ জন্মগত বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনায় দেখিতে পাই, ভগবান্‌ 
নজেই বর্ণ স্থষ্টি করিয়াছেন। তিনি মুখ হইতে ব্রাঞ্গণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, 
টরু হইতে বৈশ্ত এবং পদ হইতে শৃদ্রকে সৃষ্টি করিলেন।২ পুত্র সব সময় 
পতারই মুত্তিবিশেষ, ইহ! শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। ন্ৃতরাং পিতার যে বণ, পুত্রেরও 
সই বর্ণ জন্ম হইতেই উৎপন্ন হয় ।৩ 
জন্মগত বর্ণজাতি-বিষয়ে উক্তি_-পকল প্রাণীরই জন্ম দ্বারা আপন আপন 
শ্ম নিয়ন্ত্িত হয় ।৪ জন্মগত জীতিধন্্ কোন অবস্থায়ই পরিত্যাজ্য নহে ।* 
্াঙ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেই পূজিত হন ।* 
১ ইীন্দ্রো বৈ ব্রন্কাণ; পুত্রঃ ক্ষত্রিয়; কন্মণাভবং | শা ২২১১ 
এবমেতে সমায়্াতা বিশবেদেবান্তথাশ্থিনৌ | ইত্যাদি । শী ২০৮া২৩,২৪ 
২ মুখত; সোহস্থজদ্বিপ্রান্‌ বাহুভাং ক্ষত্রিয়াংস্তথা | 
বৈগ্ঠাংশ্চাপাুরুতো রাজন্‌ শূত্রীন্‌ বৈ পাদতস্তথ। ॥ ভী ৬৭1১৯ 
ব্রা্থীণো। মুখতঃ হৃষ্টে। ব্রন্ণো রাঁজনত্তম | 
বাহুভাং ক্ষত্রিয়ঃ হষ্ট উর্ভাং বৈগ্ঠ এব চ॥ ইত্াদি । শা ৭২1৪ । শা! ২৯৬৬ 
৩ বদেতজ্জীয়তেহপত্যং স এবায়মিতি শ্রুতি; ॥ শা ২৯৬২ 
৪ স্বযোনিভঃ কন্ধ সদা চরস্তি। বন ২৫1১৬ 
৫ কুলৌচিতমিদং কণ্ধু পিতৃপৈতামহং পরম্‌ ॥ বন ২০৬২৭ 
সহজং কর্খ কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। ভী ৪২1৪৮ 
বাদ্ধণো নাম ভগবান্‌ জন্স প্রভৃতি পুজাতে ॥ শা! ২৬৮।১২ 


৮৬ মহাভারতের সমাজ 


সকল প্রাণীকে মিত্রভাবে দেখা, দান, অধ্যয়ন, তপস্থা৷ প্রভৃতি ব্রাঙ্ষণেরই 
কর্ম। এই সব কর্মে রাজাদের অধিকার নাই | ইহা! দ্বার| সপ্রমাঁণ হয়, যে 
জাতিতে জন্মগ্রহণ করা যায়, তত্তি্ন অন্য জাতির কর্তব্য কর্মে সেই জাতকের 
অধিকারই থাকে না। সুতরাং জন্ম দ্বারাই জাতি স্থির হয় ।৭. 

ব্যাস্দেব পুত্র শুকদেবকে উপদেশ দিতেছেন--প্রাণিগণ বহু জন্মের 
সুকৃতির ফলে ব্রাঙ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে। এমন ছুল্প ভ ত্রাহ্গণজন্ম হেলায় ন্ট 
করা উচিত নহে, বৈষয়িক ভোগের নিমিত্ত ব্রাঙ্ষণকুলে জন্ম হয় না। 
বেদাধ্যয়ন, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাঙ্মণসস্তানের কর্তব্য কর্শ। এখানেও দে' 
' ঘাইতেছে, জন্ম দ্বারাই শুকদেব ব্রাহ্মণ বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছেন ।” 

জন্ম হইতেই ব্রা্মণের পুত্র ত্রা্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় এইরূপ মনে ক 
হয় এবং স্ব-শ্ব-বর্ণোচিত সংস্কীরাঁদিও তদনুসারেই হুইয়। থাকে 1৯ জম্ম হইতে 
ব্রা্গণ অন্যান্য বর্ণের গুরু ।১০ ব্রান্মণকুলে জাত দশবৎসরের শিশুও শত 
ক্ষত্রিয়ের পিতৃতুল্য গুরু ।১১ 

ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা উচিত নহে । বালক অথব। দরিদ্র ব্রাক্মণকে 
অবমানন। করিবে না।১২ পশুপক্ষী প্রভৃতিরূপে বহু জন্ম ভোগ করিয়া, গ্রা 
মানুষ-দেহে প্রথমতঃ চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ক্রমে ক্রমে সাধু কর্ে 


৭ মিত্রতা সর্বভূতেধু দানমপায়নং তপঃ। 
্রাক্ষণন্তৈব ধর্দঃ শ্ান্ রাজ্জো রাজসনম 1 শা ১৪1১৫ 
৮ সম্পতন দেহঙগালানি কদাচিদিহ মানুষে । 
ত্রাঙ্গণাং লভতে জস্ন্তৎ পুত্র পরিপালয় ॥ ইভাদি। শা ৩২১২২-২৪ 
* যং কার্্যং ত্রাহ্মণেনেহ জন্ম প্রন্ৃতি তচ্দএু। 
কৃতোপনয়নন্তাত ভবেদ বেদপরায়ণঃ 1 ইত্যাদি । শী ৩২৬।১৪-১৯ 
১* জন্মনৈব মহাভাগ ব্রাক্দণো নাম জায়তে। 
নমন্তঃ সর্ধবতৃতানামতিথিঃ প্রন্থতাগ্রভূক॥ অন্থু ৩৫১ 
ব্রা্মণো৷ জায়মানো হি পৃথিব্যামনুজায়তে | 
ঈশরঃ সর্বভূতানাঃ ধর্দরকোশত্ত গুপয়ে । শা ২1৬ 
১১ ক্ষত্রিয় শতবষাঁ চ দশবর্ী দ্বিজোত্তম2 | 
 পিতাপুত্রৌ চ বিজ্ঞেয়ো তয়োহি ব্রাঙ্গণো! গুরুঃ 7 অনু ৮২১ 
১২. নহ্তব্যং বিএধনং কষত্তব্যং তেসু, নিত্যশঃ | 
- বালাশ্চ নাবমগ্থব্য! দরিদ্লাঃ কৃপণা অপি! অনু ৯১৮ 


আসলো পিপিপি, শত শত 


চাঁতুর্ধবণ্য ৮৭ 


ফলে শুদ্র, বৈশ্ঠ, ক্ষত্রিয় ও ত্রাক্ষণের বংশে জন্ম হইয়া থাকে ।১০ বৃদ্ধ এবং 
বালক সকল ব্রাঙ্ষণই সম্মানার্। ত্রাঙ্মণ বিদ্বান্ই হউন, আর মূর্খই হউন, - 
সকল অবস্থায়ই পুজ্য। অগ্নি যেমন অসংস্কৃত থাকিলেও তাহার মাহাত্ম্য নষ্ট 
হয় না, ব্রাহ্মণও ষে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তাঁহার জন্মগত বিশেষত্ব নষ্ট 
হয় না।১৪ 
ব্রাঙ্ঘণের কর্তব্য বর্ণন-প্রসঙ্গে বল। হইয়াছে, জাতকর্ম হইতেই তাহার 
সংস্কার আরস্ত হয়। তাহার সংস্কার অন্য বর্ণের সংস্কার হইতে পৃথক ।১« 
অশ্বখাম। ক্ষত্রিয়বৃত্তির (যুদ্ধাদির ) অনুশীলনে নিরত ছিলেন, তথাপি তিনি 
ব্রাহ্মণ, এই জন্য ভীম তাহাঁকে বধ করেন নাই ।৯৬ 
প্রোণাচাধ্যকে বধ করার হেতু সাত্যকি ধৃষ্ছ্যন্রকে ধিকার দিয়া বলিতেছেন, 
“তুমি ব্রান্ঘণকে বধ করিয়াই, তোমার মুখ দেখিলেই মাষ অশুচি হইবে ।” 
দোঁণাচার্যও ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট বৃত্তিতে জীবিকা পালন করেন নাই, পরস্ত 
অতিশয় রুদ্রকর্শী ক্ষত্রিয়ের মতই ছিলেন। তথাপি তীহাঁকে ত্রাঙ্গণই বল। 
হইয়াছে ।৯৭ ভীম বনবাঁসের সমফ অসহনীয় ছুঃখে অধীর হইয়। ছুর্য্যোধনকে 
যুদ্ধে আহ্বান করিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির তাহাকে শাস্তভাবে অনেক বুঝাইয়া 
যুদ্ধে, বাধ দেন। তখন ভীম কুপিত হইয়া বলিতেছেন, “আপনার যেরূপ 
দয়! তাঁহ। ব্রাহ্মণেই সম্ভব ; কেন ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? ক্ষত্রিয়বংশে 
প্রায়ই ক্র,রবুদ্ধি পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়! থাকেন ।” যুধিষিরের চরিত্র ব্রাহ্মণৌচিত 
হইলেও তাহাকে ভীমসেন ব্াা্ষণ বলেন নাই 1১৮ শ্রীমন্তগবদ্গীতাতেও দেখা 
যাঁয়, অজ্জুনকে ভগবান্‌ নানাভাবে বর্ণাশ্রমতত্ব বুঝাইতেছেন | “ক্ষত্রিয়ের্‌ 
পক্ষে ধন্মযুদ্ধ হইতে শ্রেয়স্কর কিছুই হইতে পারে না, ধশ্মযুদ্ধে নিহত হইলে 
১৩ অনু ২৮ শঅ। 
তির্ধাগ্যোন্তাঃ শুদ্রতামভ্াপৈতি, শৃজে। বৈশ্ঠং কষত্রিয়ত্বঞ্ণ বৈষ্ঠঃ । ইভাদি। অনু ১১৮২৪ 
১৪ যেষাং বৃদ্ধশ্চ বালশ্চ সর্ধ্বং সম্মানমহতি । ইত্যাদি । অনু ১৫১1১৯-২৩ 
১৫ জাতকম্ম প্রভৃতান্ত কন্ধণাং দক্ষিণাবতাম্‌। ইতাদি। শা ২৩৩২ 
১৬ জিত্ব মুক্তে! প্রোণপুত্রে। ব্রাক্ষণ্যাদেগীরবেণ চ॥ সৌ ১৬1৩২ 
১৭ ত্থাঞ ব্রঙ্গহণং দৃষ্ট' জনঃ হু্যমবেক্ষতে ৷ 
্র্গহত্য। হি তে পাপং প্রায়শ্চিতর্থমাত্মনঃ ॥ দ্রো' ১৯৭২১ 
১৮ স্বণীব্রাঙ্গণবূপোহসি কথং ক্ষত্রেধু জায়েখাঃ । 
অন্তাং হি যৌনো জায়ন্তে প্রায়শঃ তুরবুদ্ধয়ঃ ॥ বন ৩৫1২৭ 


৮৮ মহাভারতের সমাজ 


তুষি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে, আর যদি জয়ী হও, তাহ হইলে পৃথিবীর অধীশ্বর 
হইবে ।” অজ্জনের ব্রাহ্ষণস্থলভ দয়। দেখিয়া! ভগবান্‌ তাহাতে অনুমোদন 
করেন নাই । গুণ ও কম্ম অনুসারে বর্ণ স্থির করিতে হইলে ভগবানের 
সেইনকল কথার কোন মূল্য থাকে না ।১৯ 

শম দম প্রভৃতি গুণ না থাকিলে ব্রাহ্ষণকুলে জাত ব্যক্তি অসাধু ব্রাহ্মণরূপে 
পরিগণিত হইতেন। এইভাবে ভীরু ক্ষত্রিয়, দক্ষতাহীন বৈশ্ত এবং প্রতিকূল 
আচরণশীল শূদ্রও অসাধু বলিয়া গণ্য হইতেন। ইহাতে সপ্রমাণ হয়, 
যথাযথ গুণ না থাকিলেও এক বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়। কেহ অন্য বর্ণে পরিণত 
হইতেন না।২০ 

্রাঙ্মণকুলে জন্মিয়! ক্ষাত্রধশ্ম অবলম্বন করায় অশ্বখামা নিজের অবৃষ্টকে 
ধিক্কার দিয়! শিষ্টদের অসম্মত ধর্মের আচরণহেতু অন্থশোচনা করিয়াছেন ।২ 
যুধিষ্ঠিরের বাঁজহুয় যজ্ঞে যজ্জবেদীর নিকটে সকল বর্ণের লোককে যাইতে 
দেওয়! হয় নাই।১২ বর্ণ বা জাতি জন্মগত না হইলে, প্রত্যেককে তাহার 
কর্ম দ্বারা পরীক্ষা করা এবং তারপর যজ্ঞবেদীর নিকটে সে যাইতে পারে 
কি না, তাহ স্থির করা উচিত ছিল । 

ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের মৃত কোমল, কিন্ত বাক্য তাহাদের ক্ষুরের 
মত তীক্ষধার। ক্ষত্রিয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। তীহাঁদের বাক্য নবনীতের 
মত, আর "হৃদয় ক্ষুরের মত।২০ জন্মগত ত্রাঙ্গণ এবং ক্ষত্রিয়কে লক্ষ্য 
করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে, প্রত্যেকের চরিত্র পরীন্দা কবিয়! বল৷ 


১৯ ধন্ম্যাদ্ধি বুদ্ধাচ্ছে-য়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়হ্য ন বিদ্ধতে ॥ ভী ২৬৩১ 
হতে। বা প্রাপ্সযসি বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষাসে মহীম্‌। ভী ২৬1৩৭ 
২ অদ্দান্তো ব্রাঙ্মণোহসাধুনিস্তেজাঃ ক্ষত্রিয়োহধমঃ | 
অদক্ষ । নিন্দাতে বৈশ্ঠঃ শূদ্রশ্চ প্রতিকুলবান্‌॥ নৌ ৩২৭ 
২১ দোহল্মি জাত; কুলতরে্টে ব্রাহ্মণানাং স্পূজিতে । 
মন্দভাগ্যতয়াম্মোতং ক্ষত্রবর্শমনুশ্রিত; ॥ সৌ ৩২১ 
২২ ন তন্তাং সন্নিধো শুদ্রঃ কশ্চিদাসীন্ন চাত্রতী | 
অন্র্ব্ষগ্যাং তদা রাজন্‌ ! যুরিষ্টিরনিবেশনে ॥ সভা ৩৬।৯ 
২৩ 1 নবনীতং হৃদয়ং ত্রাঙ্গণন্ত বাচি ক্মুরো৷ নিশিতস্তীক্ষধারঃ | 
: তদুভয়মেতদ্‌ বিপরীত: ক্ষত্রিয় বাও নবনীতং হদয়ং তীক্ষধারম্‌। আদি ৩1১২৩ 
অতিতীক্ষন্ত তে বাকাং ব্রাহ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ ॥ উ ২১1৪ 


চাতুর্বণ্য ৮৯ 


হয় নাই । কর্ণের ক্ষতযন্ত্রণা সহা করার ক্ষমত! দেখিয়াই পরশুরাম তীহাঁকে 
ক্ষত্রিয় বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন । পৌরোহিত্য, মন্ত্রিত্ব, দৌত্য প্রত্ভৃতি 
কাজের দ্বারা ব্রীক্ষণ্য খাঁটি থাকে না। যে-সকল ব্রাহ্মণ এইসকল বৃত্তি 
অবলম্বন করেন, তাহার ক্ষত্রিয়ের সমান। ধীহাঁরা জন্মোচিত কন্দে পরাজুখ, 
সেইসকল ব্রাক্ষণ শুদ্রের সমান ।২৪ এখানে “সর্ম” শব্ঘটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
বর্ণ যদি কর্মের দ্বারা পরিবস্তিত হইত, তাহ! হইলে “ক্ষত্রিয়ের সমান” ব! 
“শৃর্রের সমান” না বলিয়। “ক্ষত্রিয়” এবং 'শূদ্র” বল! হইত। 

প্রত্যেক জাতিই স্ব-্বজন্মোচিত কাজের দ্বারা নিজেদের সার্থকতা প্রাপ্ত 
হয়। যে বংশে জন্ম, সেই বংশের অঙ্গরূপ কার্য্যে লিপ্ত থাক উচিত, ইহাই 
মহাভারতের অভিপ্রায় ।২« বর্ণসঙ্করের ফলে যে-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপস্তি, 
যিনি দুক্ষ্মের ছারা পতিত, অথবা পতিতের সহিত যাহার সংশ্রব আছে, 
শ্রাদ্ধকাধ্যে সেই ত্রাঙ্মণকে আহ্বান করিতে নাই। এখানেও দেখিতেছি, 
পতিত হইলেও তাহাকে ব্রাঙ্মণই বল! হইতেছে ।২৬ 

যে কর্মে নিজের জন্মগত অধিকার, সেই কর্ম পরিত্যাগপূর্বক যদি কোনও 
ব্রাহ্মণ শুদ্রের করণীয় কণ্ম করেন, তাহা হইলে তিনিও শুদ্রের মত হইয়! যান্‌। 
তাহার অন্ন গ্রহণ কর! অন্য ব্রাঙ্ষণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এখানেও 'শুদ্রের মত; 
বল! হইয়াছে, 'শূদ্র' বল! হয় নাই।২? যিনি সাধুকীজে বিপন্নকে রক্ষা 
করিয়। থাকেন, তিনি শৃদ্রই হউন, অথব! অন্য যাহাই হউন, সর্ধ্থ। 
সম্মানের পাত্র । জাতি যদ্দি জন্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না৷ হইত, তাহা হইলে 'শূত্রই 


২৪ ধত্বিক্‌ পুরোহিতে। মন্ত্রী দূতো৷ বার্তীনুকর্ষকঃ । 
এতে ক্ষত্রসমা রাজন্‌ ব্রাঙ্গণাণাং ভবন্ত্াত ॥ শী ৭৬1৭ 
জন্মকম্াবিহীন। যে কদর্য ব্রহমবন্ধবঃ | 
এতে শুদ্রসম। রাজন্‌ ব্রান্মণানাং ভবন্ক্যত ॥ শা ৭৬1৪ 
২৫ দমেন শৌভতে বিগ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়েন তু । 
ধনেন বৈশ্ঠঃ শুদ্রস্ত নিত্যং দাক্ষ্যেণ শোভতে ॥ শা ২৯৩।২১ 
২৬ নক্কীর্ণোনিবিপ্রশ্চ সম্বন্ধী গতিতশ্চ ঘঃ। 
বর্জনীয়! বুধৈরেতে নিবাপে সমুপন্থিতে ॥ অনু ৯১1৪৪ 
২৭ শুন্দকণ্ম তু যঃ কুর্যাদবহায় শ্বকম্ম চ। 
স বিজয়ে! থা শুদ্ধে। ন চ ভোজ্াঃ কদাচন॥ অনু ১৩৫।১, 


৯০ মহাভারতের সমাজ 


হউন, বা যাহাই হউন” এই উক্তি নিরর্৫থক হয়। এরূপ মহাত্সাকে ত্রাক্ষণ 
বলিলেই চলিত ২৮ 

শুভ কর্মের অনুষ্ঠানে ষাঁহার মন শুচি হইয়াছে, ঘিনি জিভেক্িয়, তিনি শৃড্র 
হইলেও ছ্বিজবৎ সম্মানাহ। জাতি জন্মগতই থাকে, পবস্ত সাঁধু কর্শের দ্বারা 
সম্মান লাভ করা! যায়।২৯ ব্রান্ধণীর গর্ভে নাঁপিতের গুঁরসে মতঙ্গের জন্ম হয়। 
তিনি ত্রান্ষণ্য প্রাপ্ধির নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন । কিন্তু ইন্ 
তাহাকে ত্রান্মণ্যপ্রীপ্চির বর দেন নাই । বহু জন্মের তপস্যায় ব্রাঙ্মণকুলে জন্ম- 
গ্রহণ করিবার দৌভাগ্য হয়, ইহাই ইন্দ্রমতঙ্গসংবাঁদের সাঁরমন্ম ।০ এত বড় 
জ্ঞানী হইয়াও বিছুর আপনাকে "শৃদ্র" বলিয়া পরিচয় দিতেন। নিজেই সনৎ- 
সুজাতীয়ের প্রারস্তে বলিয়াছেন, "আমি শূত্রা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, 
স্বতরাং অধ্যাত্মশাস্ব কথনে আমার অধিকার নাই ।৮১ 

কম্ম দ্বারাই যদি জাতি স্থির হইত, তাহা হইলে বর্ণসঙ্কর-প্রকরণের সার্থকতা 
কোথায় ? কারণ, যিনি যে জাতির করণীয় কর্ম করিবেন, তিনি সেই জাতীয় 
বলিয়া গণ্য হইবেন। বর্ণসাঙ্ষধ্য ত কেবল জন্মের ছ্বারাই স্থির হয়। সুতরাং 
জাতি জন্মগত 1২ ত্রাঙ্মণাদি বর্ণচতু্য় ছাঁড়! কতকগুলি জাতিও স্বীকার 
কর! হয়, তাহাঁদেরই নাম সম্কর। অতিরথ, অন্ষ্ঠ, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, 
পুকশ, নিষাদ, সত, মাগধ, মদ্রনাঁভ, আহিগুক, চর্কার, সৌপাক প্রভৃতি 
বহু জাতি বিভিন্ন বর্ণের ও জাতির পিতামাতা হইতে জন্মলাভ করে।”* 
উল্লিখিত প্রমাণ-সমূহকে জন্ম দ্বারা জাতি-নির্ণয়ের অন্তকূলে উদ্ধৃত কর। চলে। 

কর্ম দ্বারা বর্ণ ও জাভি (?)--কর্শ দ্বার! ব্রাঙ্ণীদি বর্ণ ও জাতি গির 
কর। হইত, এই বিষয়েও মহাভারতে প্রমাঁণাভাঁসের অভাব নাই । 

যিনি ব্রাঙ্ধণের নিদ্দিষ্ কন্ম ( যজন, যাঁজন, অধ্যাপনা, তপস্যা ইত্যাদি 


২৮ জআপারে যো ভবেং পারমগ্নবে মঃ প্রবো ছবেৎ। 
শা বা যদ বাপান্ঠঃ সর্বধা মানমহতি ॥ শা ৭৮1৩৮ 
২৯ কর্মুন্ডঃ পচচিভিপেবি শুদ্ধাস্! বিজিতেঙ্ছিয়? | - 
শ্চ্োহপি স্বিজবৎ সেব্য ইতি ক্রঙ্গাব্রবৎ মবয়ম্‌॥ ইত্যাদি। অনু ১৪৩৪৮, ৪৯ 
৩* অনু ২৮ শ এবং ২৯ শ অ। 
৮৩১ শদ্রযোনাবহং জাতো। নাতোহা্বন্ুমুৎসহে ॥ উ ৪১1৫ 
৩২ ততোহন্টে ততিরিক্তা বে তে বৈ সঙ্করঙ্গাঃ শ্বতাঃ ॥ ইভাদি। শা ২৯৬1৭-৯ 
৩৩ শা ২৯৬ তম অহ । আনু ৪৮ শ অঃ 


চাতুর্বণ্য ৯১ 


করিতেন, তাহাকে ত্রাঙ্গণ বলা হইত। যিনি ক্ষত্রিয়ের কর (যুদ্ধ, রাঁজাশীসন 
প্রভৃতি ) করিতেন, ত্তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা হইত। এইভাবে বৈশ্ শুদ্র নির্ণয় 
করিবারও নিয়ম ছিল। 

সর্পরূপী মহুষের প্রশ্নের উত্তরে ঘুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিতেছেন, “সত্য, 
অনিষ্ঠুরতী, দান, ক্ষমা, তপস্যা ও দয়। যে ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনিই 
্রাঙ্মণ |” যুধিষ্টিরের উত্তর শুনিয়া! নহুষ আবার প্রশ্ন করিলেন, “সত্য, দান, 
ক্ষম। প্রভৃতি গুণ ত জন্মগত শূর্রের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়?” উত্তরে 
যুধিষ্ঠির বলিলেন, “শুত্রের জাতিগত গুণ (পরিচধ্য। প্রভৃতি ) যদি ব্রাহ্মণে দেখা 
যায়, তাহা হইলে তাহাকে শৃত্র বলিয়া স্বীকার করিব, আর ব্রাহ্মণের গুণ (শম, 
দূম প্রভৃতি ) যদি শুত্রে দেখা যায়, তবে সেই শূদ্রকে ব্রাঙ্গণ বলিব ।”*৪ যিনি 
শূদ্রা মীতাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও সৎকর্দের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ক্রমশঃ 
বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব এবং ব্রাঙ্মণত্ব লাভ কবেন।০€ ঘক্ষযুধিষ্ঠির-সংবাদে দেখা যায় 
_কিরূপে ব্রাহ্মণ্যলাভ হয়, যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, কুল, 
বেদ1ধ্যয়ন প্রভৃতি কিছুই দ্বিজত্বের কারণ নহে, একমাত্র বৃত্তই চেরিত্র) দ্বিজত্বের 
হেতু 1০৬ উমামহেশ্বর-সংবাদে মহেশ্বরের মুখে শুনিতে পাই-_যিনি সচ্চরিত্র, 
দূীলু, অতিথিপরায়ণ, নিরহঙ্কার গৃহস্থ, তিনি নীচ জাতিতে জন্মিলেও ছিজত্ব 
লাভ করেন । আব যে ত্রাঙ্গণ অপীধুচবিত্র, বর্ববভূক্‌, নিন্দিতকম্মী তিনি শৃড্রত্ব 
লীভ করেন |" 

বর্ণের মধ্যে প্রথমত: কোন ভেদ ছিল না। সমস্ত মানুষ ব্রহ্মার স্থ্ট বলিয়া 
ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন। তারপর ধাঁহার। কাঁমভোগপ্রিয়, ক্রোধন, 


৩৪. বন ১৮ তম অঃ। 
০৩ শৃ্রযোনো হি জাতন্ত সদগুণানুপতিষ্ঠতঃ | 
বৈগ্যত্বং লভতে ত্রন্মন্‌ ক্ষত্রিয়ত্বং তখৈব চ॥ ইতাদি। বন ২১১/১১,১২ 
৩১ শুণু ক্ষ কুলং তাত ন ম্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতং। 
কারণং হি ছ্বিজত্বে চ বুত্তমেব ন সংশয়ঃ॥ বন ৩১২১০৮ 
ন যোনির্নাপি সংস্কারে ন শ্রতং ন চ সন্ততিঃ। 
কারণানি খিজত্বন্ত বৃত্তমে তু কারণম্‌॥ অনু ১৪৩1৫০১৫১ 
৩৭ এতৈঃ কশ্মফলৈর্দেবি নানজাতিকুলোস্তিবঃ | 
শুজ্রোহপ্াাগমসম্পম দ্বিজো। ভবতি সংস্কৃত; ॥ অনু ১৪৩।৪৬,৪৭ 


৯২ মহাভারতের সমাজ 


সাহসী, রজোগুণ-প্রধান, তাহাঁব। ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ধাহার। রজঃ এবং 
তমঃ উভয় গুণযুক্ত এবং ধাহার। গোপাঁলন ও কৃষি দ্বার জীবিকানির্বাহ 
করিতে লাগিলেন, তাহারাই বৈশ্তত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ধীহাঁরা লুন্ধ, মিথ্যা প্রিয়, 
সর্ব্কম্মৌপজীবী, শোৌচাশৌচবিচারহীন তাঁহারা শূত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
এইভাবে ত্রাহ্ষণগণই কর্ম দ্বার! বিভিন্ন বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।২৮. 

ভৃগুভরঘ্বাজ-সংবাঁদে উক্ত হইয়াছে, যিনি জাঁত-কন্মাদি সংস্কারের দ্বারা 
সংস্কৃত, বেদাধ্যয়নশীল, সন্ধ্যা জান জপ প্রভৃতি ষট্‌ুকর্শে নিরত, তিনি ব্রাহ্মণ । 
যিনি যুদ্ধবিগ্রহতৎ্পর, প্রজাপাঁলনে রত ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন তিনি ক্ষত্রিয় । 
ধিনি বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপাঁলনে রত এবং বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, তিনি বৈশ্য। 
যিনি সর্বভক্ষ্যরতি, অশুচি, অনাচারী তিনিই শৃদ্র। উল্লিখিত কর্শই 
বর্ণবিভাগের কাঁরণ। সকল সময়ে শৌচ ও সদাচার ধাহাঁর। রক্ষা করেন, 
সর্বভূতে দয়। করিয়া থাঁকেন, তাহারাই দ্বিজ।০৯ কর্মের দ্বারা বর্ণ স্থির করিতে 
হয়, এই বিষষে উমামহেশ্বর-সংবাদের সমস্ত অধ্যায়ে বু কথার পর পরিশেষে 
মহেশ্বর বলিতেছেন, “শুদ্রকূলে জন্মিয়াও কিরুপে ব্রান্মণ্য লাভ কর! যায়, 
আর ব্রাহ্ষণও কিরূপে ধর্শচ্যুত হইয়৷ শূত্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমার নিকট সেই 
গুহা তত্ব প্রকাঁশ করিলাম ।৮৪ 

কুরুপাগুডবের শস্ত্রবিদ্যা। পরীক্ষার সময় কর্ণ সভীস্থলে উপস্থিত হইলে ভীম 
তাহাকে স্থতপুত্র বলিয়। উপহাঁস করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে দুর্যোঁধন ভীমকে 
বলেন “জল হইতে অগ্নির জন্ম ; দধীচির অস্থি হইতে বজ্র উৎপত্তি ; ভগবাঁন্‌ 
গুহ-_অগ্নি, কৃত্তিকা, রুদ্র ও গঙ্গা এই চারিজন হইতে উৎপন্ন । বিশ্বামিত্র 
প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণও ব্রাঙ্গণ্য লাভ করিয়ীছিলেন। আচার্য দ্রোণ কলম হইতে 
উৎপন্ন, গৌতম শরস্তত্ব হইতে জাত। সুতরাং মানুষকে তাহার কন্ম দ্বারা 
বিচার করিতে হইবে, জন্মের দ্বারা নহে ।”৪১ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ 


৩৮ শা ১৮৮ তুম অঃ 
ও৯ শা! ১৮৯ ভম অঃ । 
৪০ এতত্তে গুহামাখ্যাতং যথা শুদ্রে! ভবেদ্িজঃ | 
্রা্ধণো বাচাতে ধর্াদ্‌ যথা শ্দ্রত্বমাপ্রততে ॥ অনু ১৪৩৫৯ 
৪১ সলিলাদুথিতো বহির্ষেন ব্যাপ্তং চরচরম্‌। 
দধীচস্াস্থিতো বঞ্জং কৃতং দানবনুদনম্‌ | ইত্যার্দি। আছি ১৩৭1১২-১৭ 


চাতুর্ববর্ণ্য ৯৩, 


করিয়াও কঠোর তপস্তার বলে ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।৪২ মহধি ভূগুর 
প্রসাঁদে ক্ষত্রিয় বীতহব্য ব্রহ্মিত্ব গ্রাঞ্ধ হন ।৪ 

পিন্ুধীপ ও দেবাঁপি (ক্ষত্রিয়) সরম্বতীর উত্তর তীরে মহধি আট্টিষেণের 
আশ্রমে ত্রান্মণত্ব প্রাপ্ত হন।8৪ 

উল্লিখিত প্রমাণগুলিতে দেখা যাঁ, মানুষ যে-কোন জাতির মাতাঁপিতাঁর 
ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, আপন গুণ ও কম্ম অনুসারে তাহাঁর বর্ণ ব 
জাতি স্থির হইত এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এইসকল বচন ও ব্যক্তিগত 
উদ্দাহরণ জন্মগত জাতিনির্ণয়ের প্রতিকূলে প্রদশিত হইয়াছে। 

উদ্ভয় মতের সামগ্জন্ত বিধান-_ আলোচিত ছুইটি অভিমত সম্পূর্ণ 
বিপরীত । উভয়ের সামপ্রন্ত বিধান করিতে নিম্নের সম্ভাব্য বিষয়গুলির প্রতি 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

(ক কাঁলভেদে উভয় প্রকার বর্ঁ-বিভাগ। (খ) দেশভেদে বিভিন্ন 
ব্যবস্থ।। (গ) জন্মগত জাতি এবং গুণকন্মগত জাতিরূপে উভয়েরই 
সত্যতা] । 

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম ছুইটি বোঁধ হয় খুব সমীচীন নহে। কারণ, 
আলোচনায় বেদে ও মন্নংহিতায় বর্ণ ও জাঁতি- ভেদের যথেষ্ট উদাহরণ দেখিতে 
পাঁওয়া যায় । অথচ এঁ ভেদকে জন্মগত স্বীকার কর। হইত । মহাভারত বেদকে 
স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকাঁর করিয়াছেন। মন্ুর বচনেও মহাঁভারতকারের শ্রদ্! 
অপরিসীম । (দ্রষ্টব্য “বিবাহ (ক)” ১২শ পৃষ্ঠা |) 


৪২ সগ্রত্বা তপস! সিদ্ধিং লোকান্‌ বিষ্টভ্য তেজসা । 
ততাপ সর্ববান্‌ দীপ্তজা ত্রাহ্মণত্মবাপ্তবান ॥ আদি ১৭৫৪৭ 
ক্ষত্রভাবাদপগতো ব্রান্মণত্বমুপাগতঃ | উ ১০৬১৮ 
তপন বৈ নুতপ্তেন ব্রাহ্মণত্মবাপ্তধান। শল্য ৪০1১১ 
নস লব্ধধা তপসোগ্রেণ ব্রাঙ্মণত্বং মহাযশাঃ ॥ শল্য ৪০1২৯ 
ততো ব্রাঙ্গণতাং যাতো বিশ্বামিত্ৰো মহাতপাঃ ॥ অনু ৪1৪৮ 
তংপ্রসাদান্সয়। প্রাপ্ত ত্রান্ষণ্যং ছুলভং মহৎ ॥ অনু ১৮১৭ 
৪৩ এবং বিপ্রত্বমগমদ্‌ বীতহবো! নরাধিপঃ | 
ভূগো; প্রমাদ।দ্‌ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ অনু ৩০।৬৬ 
৪৪ তত্মিন্নেৰ তদ। তীর্থে সিন্ধুত্বীপঃ প্রতীপবান্‌। 
দেবাপিশ্চ মহারাজ ব্রাঙ্গণাং প্রাপ্রতুর্মহৎ । শল্য ৪০1১০ 


৯৪ মহাভারতের অমাজ 


দেশভেদে জাতি সম্বদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা! ছিল কি না, মহাভারতে তাহার 
€কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

প্রশ্ন উঠে, জন্মগত জাতিন্বীকারে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র 
ক্ষত্রিয়, এইভাবে যদি বিভাগ হইয়া থাঁকে, তবে সর্বপ্রথম ধাহার! ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্ররূপে পরিচিত হইলেন, তাহাদের সেই জাতি কে স্থির 
করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরন্বরূপ ভীম্মপর্ধ্বের ভগবছুক্তি উপস্থিত করা 
যাইতে পারে। ভগবান বলিতেছেন--“সবাদি গুণের এবং যজন, যাজন শম, 
দম, যুদ্ধ, বাণিজ্য, পরিচধ্যা প্রভৃতি কর্মের বিভাগ দ্বার। আমি চাবি প্রকার 
বর্ণের স্্টি করিয়াছি ।৮৪« 

পূর্বব জন্মের কন্ম অনুসারে জীবের সত্বাদি গুণের অল্লাধিক্য হয়, দেহধারণের 
পূর্বক্ষণে যে জীবে যেরূপ গুণ থাকে, ঈশ্বর সেই জীবকে তদন্রূপ জাতিতে জন্ম 
দেন। পূর্ব জন্মের কম্ম অন্রসারেই ত্রাঙ্ঘণাদি কুলে জন্ম হয়, এই কথা 
উপনিষদেও দেখিতে পাই । “বিমণীয়চরণ1 রমণীয়াঁং যোনিমাপদ্যন্তে' ইত্যাদি। 
€ছান্দৌগ্যোপনিষৎ ৫1১০।৭)। জন্মের পর জাতি অনুসাঁরেই কম্ম করিতে হয়। 
প্রথমে কখন এই ভাবে বর্ণের বিভাগ হয়, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। 
আদি স্থষ্টিতে ভগবাঁন্‌ কাহীকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্ঠ, 
এইরুপে স্থির করাতে ভীাহাবর পক্ষপাতিত্বদোষের আশঙ্কা হয়। সমস্ত কৃষ্টি 
বিষয়েই এই আশঙ্কা আছে। ইহার উত্তরে দার্শনিকগণ বলিয়। থাকেন, সৃষ্টির 
একটি ধারা আছে, ইহ। অনাদি । আন্তিক দর্শনসমূহে স্্টিধাবাঁর অনাদিত! 
স্বীকার কর! হইয়াছে । অন্যথ] পক্ষপাঁতিত্বদোষ হইতে ভগবানকে রক্ষা কর! 
যায় না। উল্লিখিত ভগবদুক্তির শেষাঁংশে বল। হইয়াছে, “আমি কর্তা হইলেও 
বাস্তবিক পক্ষে আমাঁকে অকর্তৃবূপে জানিবে |” এই উক্তিও সমস্ত সষ্টিপ্রবাহের 
অনাদিতা সমর্থন করে।”৬ ভগবান আরও বলিয়াছেন, স্বভাবজীত গুণ 
অনুসারে জীবের কশ্ম বিভাগ করা হইয়াছে ।৪? 

এই রীতিতে বিচার করিলে সময়বিশেষে এক এক প্রকার জাতিভেদের 
বাবস্থা মমাজে প্রচলিত ছিল, ইহা বলা যায় না। তৃতীয় পক্ষ (গ) অবলম্বন 


: ৪৫ চাতুর্বরণাং ময়া সুষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ॥ ভা ২৮১৩ 
৪৬; তস্য কর্তারমপি নাং বিদ্ধ্যকর্ধীরমব্যয়স্‌ ॥ ভী ২৮১৩ 
৪৭ কম্মাণি গ্রবিভক্তানি শ্ঘভাবগ্রভবৈ্ত পৈত ॥ ভী ৪২৪১ 


চাতুর্বন্য . ৯৫ 


করিলে উভয়েরই সত্যতা ছিল, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সম্ভবতঃ ইহাই 
মহাভারতের অভিপ্রায় এবং সমধিক যুক্তিযুক্ত । ছুই চািটি প্রমাণের 
দাহাঁধ্যে বিষয়টি উপস্থিত করিতেছি। চাতুর্বব্য-প্রথা ছুইভাবে বর্তমান 
ছিল। প্রথমতঃ গুপাধিক অথব। বট, যাহাকে এতক্ষণ জন্মগত বলিয়াছি। 
দ্বিতীয়তঃ, স্বাভাবিক অথব। গুণগত । 

দ্রোণাচাষ্য, অশ্বখাম। এবং কৃপাচাধ্য ছিলেন ওপাঁধিক ত্রাহ্গণ এবং 
ঘাতাবিক ক্ষত্রিয় । কেবলমাত্র ত্রাঁঞ্ধণের রসে ভীহাঁদের জন্ম হইয়াছিল, 
রাক্ষণোচিত বৃত্তি তাহারা অবলম্বন করেন নাই, ক্ষতিয়-বুত্তি যুদ্ধবিগ্রহাদির 
অনুশীলনেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এইরূপে বল। যাইতে পারে, 
হুধ্যৌধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ওপাধিক ক্ষত্রিয় ছিলেন। গুণগতভাবে তাঁহাদের 
মধ্যে বৈশ্ঠত্ব ও শূদ্রত্ব মিলিত হইয়াছিল। একাধিকবার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন ককিয়াছেন। বিছুর, ধন্মব্যাধ, তুলাধার প্রমুখ ব্যক্তিগণ ওপাঁধিক 
শুদ্র এবং বৈশ্, কিন্তু গুণ হিসাবে তাহারা শ্রেষ্ঠ ত্রান্মণ্যসম্পদের অধিকারী 
ছিলেন। স্বাভাবিক ব্রাক্গণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম সত্বাদি গুণের উপর নির্ভর 
করে। সত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিই ব্রাঙ্গণ, সত্বযুক্ত বজঃ-প্রধীন পুরুষ ক্ষত্রিয়, 
তমোধুক্ত রজঃ-প্রধান পুরুষ বৈশ্য, রজোধুক্ত তমঃপ্রধাঁন পুরুষ শূদ্র। এইরূপে 
প্রত্যেক বাক্তির কম্মের ভিতর দিয়! তাহার চরিত্রে যে গুণের বিকাশ হইত, 
তাহার দ্বারা স্বাভাবিক জাতি স্থির করা হইত। 

স্বাভাবিক ব্রাঙ্গণের ত্বরূপ বর্ণনায় বল! হইয়াছে, যিনি ক্রোধ এবং মোহ 
ত্যাগ করিতে পারেন, দেবতারা তীহাঁকেই ত্রাহ্ষণ বলিয়। জানেন। যিনি 
সত্যবাদী দাঁস্ত এবং খজুস্বভাঁব, তিনিই যথার্থ ব্রাঙ্ষণ।*৮ ঘিনি কোন 
অবস্থায়ই সত্য হইতে বিচলিত হন না, তিনিই যথার্থ ত্রাঙ্ছণ ৯ ক্ষমাই 
বাঙ্গণের বল।*০ সমস্ত প্রাণীকে যিনি মিত্রভীবে দেখেন, তিনিই ব্রাহ্মণ ।€ ১ 


শি শন 
সনি 


৪৮- কোধ; শত্রু শরীরন্থে। মনুষাণাং দ্বিজৌতুম | 
ষঃ ব্রোধমৌহোৌ ভাজতি তং দেবা ব্রীহ্গণং বিছুঃ ॥ ইত্যাদি । বন ২০৫।৩২-৩৯ 
«৯ য এব সত্যান্নাপৈতি স জেয়ে। ত্রাঙ্মীণ্তুয়া ॥ উ ৪৩1৪৯ 
৫০ ক্রান্গণানাং ক্ষমা বলম্‌ । আদি ১৭৫২৯ 
৫১ সর্বূতেষু ধর্মুজ্ঞ মৈত্রো। ব্রাহ্মণ উচাতে | আদি ২১৭1৫ 
কুষ্যাদস্থন্নব। কুষ্যান্মৈত্রো। ব্রাঙ্গণ উচাতে ॥ শা ৬০1১২ 1 শী ২৩৭১৩ 
ান্মণে দারণং নাস্তি মেতে! ব্রাঙ্গণ উচ)তে ॥ অনু ২৭1১২ 


৬ মহাভারতের সমাজ 


সমস্ত প্রাণীকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই ক্ষত্রিয় ।৫২ 

ত্রাহ্মণ কাহাঁকেও হিংসা! করিবেন না, তাহার স্বভাব হইবে অতি 
সৌম্য ।*% সর্বত্র ধাহার সমান দৃষ্টি, নি্ণ নির্ধল ব্রন্ম ধাহাঁতে প্রতিষ্ঠিত, 
তিনিই প্রকৃত দ্বিজ।:৪ 

ধাহাঁর জীবন কেবল ধর্দের নিমিত্ত উৎসগাকৃত, ধাহার ধন্মাজষ্ঠান 
ভগবানের উদ্দেশ্টে, কাল স্বয়ং ধাহার নিকট পুণ্যের নিমিত্ত উপস্থিত হয়, 
দেবতার! তীহাঁকে ত্রাণ বলিয়া জানেন 1 সকল অবস্থায়ই যিনি সন্তুষ্ট 
তিনিই প্রকৃত ব্রান্মণ।"* এইসকল বচন হইতে বুঝিতে পারা যাঁয়, 
স্বভাবব্রাঙ্গণ সাধারণ মানুষের তুলনীয় অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। আরও 
বহুস্থানে এইপ্রকার ব্রাহ্মণের বিস্তর প্রশংসা দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়।*৭ এই 
প্রশংস! কেবল ব্রাহ্ষণ-সম্ভানের নহে। যাহারা উল্লিখিত গুণযুক্ত তাহারাই 
প্রশংসিত, তাহাদের প্রশংসাচ্ছলে অনেক উপাখ্যানও উদ্ধৃত হইয়াছে। 

কুলোচিত কর্মের প্রশংসা যিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিতেন, সেই 
কুলের কর্তব্য কর্মে যাহাতে আসক্তি থাকে, তাহার হিতৈষিগণ সেই কামনাই 
করিতেন। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন পূর্ণ হইলে, অজ্নের নির্ববেদ উপস্থিত 
হইল, তীর-ধন্থু পরিত্যাগ করিয়। তিনি বসিয়। পড়িলেন। ভগবান্‌ শ্রী 
তখন তাহাকে যুদ্ধে প্ররৌচিত করিবার নিমিত্ত বাঁর-বাঁর তাহার ক্ষত্রিয়ত। 
স্মরণ করাইয়! দিয়াছেন ।৫* পুত্র শুকদেবকে ব্রাক্ষণ্যে স্থগ্রতিষ্ঠিত করিবার 
নিমিত্ত মহধি বেদব্যাস অনেক উপদেশ দিয়াছেন ।৫৯ 


৫৯ কুষগদন্যন্নন! কুষযাদৈন্দো রাজন্য উচ্যাতে ॥ শা ৬০২০ 
৫৩ ভল্মাৎ প্রাণ্তঃ সর্ব্বান হি“্তাদ ব্রাঙ্গণঃ রচিং | 
ব্রাহ্মণ; সৌমা এবেহ ভবতীতি পরা শ্রুতিঃ ॥ আদি ১১1১৪ 
€৪" ত্রাক্গ; ভাব; হুশ্রোণি সমঃ সর্বাত্র মে মতিঃ 
নিগুণ: নিশ্মলং ব্রঙ্গ যত্র তিষউতি স দ্বিজঃ ॥ অনু ১৪৩1৫ 
৫৫ জীবিতং যস্থয বন্ধার্ঘং ধর্তো হর্যার্থমের চ। 
অহোরার্রাশ্চ পুণার্ঘ: ত: দেবা ব্রাঙ্মণং বিছুঃ 1 ইত্যাদি । শা ২৪৪।২৩,২৪ 
&৬ যেন কেনচিদাচ্ছন্নো! যেন কেনচিদাশিতঃ | ইত্যাদি । শা ২৪৪।১২-১৪ 
২৭ শা ৬৮৬৫1 শা ৩৪২ তম অঃ অনু »ম অঃ, ৩৩শ অঃ, ৩৪শ অঃ ৫৪শ অঃ, 
| ১৫১ তম ম; 
₹৮ ীমদ্ভগবদগীতা! ( ভীত্মপর্ব্ব ) 
৯ শা ৩২১ তম অু। 


চাতুর্বর্্য ৪৯৭ 


জন্মোচিত কর্শকে “সহজ কর্শ” নামে অভিহিত কর] হইয়াছে ।*০ 
ঘ সতব্যক্তি সেই কর্দের অনুষ্ঠান করিতেন, তিনি যে-জাতিতেই জন্মগ্রহণ 
চরুন না কেন, সাঁধু পুরুষর্ূপে সমাঁজে সম্মানিত হইতেন। ত্রাদ্ষণ কৌশিক 
মথিলার বাজারে মাঁংসবিক্রেতা ব্যাধকে বলিয়াছিলেন, “তাঁত, তোমার পক্ষে 
[ই ঘোর কর্শ ( পশুবধ ও মাংস-বিক্রয় ) অত্যন্ত বিসদৃশ, এই অশোভন কর 
দখিয়া৷ বড় অনুতণ্ধ হইলাঁম।” উত্তরে ব্যাধ বলিলেন_-“হে দ্বিজ, এই বৃত্তি 
গামার পুরুষা্গক্রমে প্রাপ্ত, স্থতরাঁং ইহাই আমার ধন্ম। আমি সদ্ধভাঁবে 
ঠরুজনের সেবা করিয়া থাকি । দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ এবং ভৃত্যদের 
সবার পর অবশিষ্ট নিজে ব্যবহার করি। পরনিন্দা, পরচচ্চী, অস্ুয়া, 
মথ্য। প্রভৃতি আমাতে স্থান পায় না।”৬১ - এখানেও দেখা যাইতেছে, 
মস্ত মানবজাতির অবশ্য অবলম্বনীয় সত্য, দয়! প্রভৃতি গুণের অনুশীলন করিয়া 
মাঁপনাঁর জন্মলন্ধ বৃত্তি দ্বারা জীবনযাপনকাঁরী একজন ব্যাঁধ ব্রাঙ্ষণ-সম্তানের 
উপদেষ্ট। গুরুরূপে সম্মান পাইয়াছেন। বর্ণজাতি-নিধ্বিশেষে গুণীর সম্মানের 
বু দৃশ্ঠ মহাঁভীরতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যুধিষ্িরের যজ্ঞে শৃদ্রগণও 
ধথারীতি অভ্যর্থনা পাইয়াছেন।*২ 

সাধু চরিত্রের গুণে সামাজিক সন্মান লাভ- ব্রা্মণীদি চারি বর্ণ এবং 
অন্যান্ত জাতির মধ্যে যদিও সমাজে ব্রাহ্মণের সম্মানই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, 
তথাপি কদাচার ব্রাঙ্ণ কোথাও সম্মানিত হন নাই । শাস্বিহিত কন্মের 
অন্রষ্টাত। চবিত্রবান্‌ ব্রাঙ্ষণই সম্মানিত হইতেন। যে জাতিতেই জন্ম হউক না 
কেন, মন্তষ্তচরিত্রের সাধারণ সদ্বুত্তি ধাহার চরিত্রে যতট। বিকশিত হইত, 
তিনিই ততট] সম্মানের অধিকারী হইতেন। সকল মনুত্যসমাজই সাধু সচ্চবিত্র 
পুরুষ-ক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত। বিছুর শুদ্র। জননীর সন্তান, নিজেও সর্বত্র 
আপনাকে শূদ্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতের পাত্রপাত্রীগণের 
মধো তাহার ন্যায় দুচেতাঃ আর কেহই নহেন। তিনি সর্ধত্র সেইরূপ 


৬* সহজং কন্ধ কৌন্তেয় সদৌষমপি ন তাজেং। তী ৪২1৪৮ 
৩৬১ ৰন ২*৬ তম অঃ। 
৬২ বিশশ্চ মান্তান্‌ শৃ্জীংশ্চ সর্ধধানীনয়তেতি চ1 সভা! ৩৩1৪১ 
জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পুজয়েং। 
অপি শৃর্রঞক ধর্মাজ্ঞং সদ্বৃত্তমভিপুজয়ে ॥। অনু ৪৮৪৮ 


৯৮ মহাতারতের সমাজ 


সম্মানেরও অধিকারী হইয়াছেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বিছুরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধ 
করিতেন, তিনি বিছুরের আতিথ্য স্বীকাঁর করিয়৷ তাঁহার মাহাত্ম্য লৌকসমাঁজে 
আরও বৃদ্ধি করিয়ীছেন। মহীভারতে বিছুরের বিশেষণ “মৃহাত্মা' । যুধিষ্টির, 
ছুর্যোধন প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণও তাহাকে পাদম্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়াছেন। 
প্রণীম কর] সঙ্গত হইয়াছে কি না, সেই প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করিব না কিন্ত 
ইহা দ্বারা বিছুরের শ্রদ্ধেয়তা। প্রতিপন্ন হইতেছে 1৯০ 

ধর্মবাধ, তুলাধার প্রমুখ পুরুষগণ অপেক্ষারুত নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ 
করিলেও সকলেরই শ্রদ্ধা আঁকধণে সমর্থ হইয়াছেন । এইসকল উদাহরণ হইতে 
জান! যায়) যে-কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও সম্মানের কোন ব্যাঘাত ঘটে 
না। জাতির সহিত চরিত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। জন্মগত জাতি-অন্ুসারে 
সামাজিক স্তর এবং কাজকন্ম নিয়ন্ত্রিত হইলেও সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণের পক্ষে 
তাহাই যথেষ্ট নহে। (্রোণাচার্ধ্য, কৃপ প্রমুখ যোদ্ধগণ জন্মতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও 
ব্রাহ্মণোঁচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে পারেন নাই ।১৪ ব্রাক্মণকুলে জন 
গ্রহণ করিয়! ব্রাঙ্ষণৌচিত কাধ্য না করিলে তিনি শুধু নামধারক ব্রাঙ্ষণ ব 
'ব্রাহ্মণব্রব” | তাহাকে ব্র।দ্ধণের ন্যায় শ্রদ্ধা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
চিরদিনই সমাজে এইরূপ মনোভাব চলিয়া আসিতেছে । অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে ৫ 
একই কথ।। স্ব-স্ব-বর্ণোচিত কাঁধ্যে লিপ্ত থাঁকিয়। সাঁধুভাবে ধাহাঁর! জীবন 
কাটাইতেন, তাহাঁরাই বর্ণাশ্রমিসমাজে আদশস্থানীয়রূপে সম্মানিত হইতেন। 

জাতি জন্মগত-_ আলোচনায় বুঝ। যায়, জন্ম অনুসারে জাতি স্থির করা! 
হইত, কিন্ত সামাঁজিক সম্মান ব| প্রতিপত্তি কর্মের উপর নির্ভব করিত । ভন 
এবং কর্খ ছুইই ধাহরি মধ্যে মিলিত হইত, তিনি সকলেরই অসাধারণ শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিতেন 1৬৬ ভীম্ম, ভীম, অঙ্জ্বন, অভিমন্য প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ ইহার 


৬৩ নির্ধায় চ মহাবাহুর্বাহৃদেবো মহামনাঃ | 
নিবেশায় যযো বেশ্ম বিছুরস্ত মহান্মনঃ 1 উ ৯১1৩৪ 
অন্যেষাঞ্ধেৰ বৃদ্ধানাং কৃপস্ত বিছুরন্ত চ! আঁদি ১৪৫২ 
অজাতশক্র্বিবছুরং যাবৎ । সভ| ৫৮1৪ | বন ২৫৬।৮ 
৬৪ বীভংপো বিপ্রকর্দাণি বিদ্িতানি মনীষিণাম্‌। ইত্যাদি! ড্র! ১৯৬1২৪,২৫ 
৬৫ তথা মায়া: প্রদুগ্লানমসহং ব্রাঙ্গণক্রবম্‌। ইত্যাদি । ডো ১৯৬২৭ 
৬৬ ট তপঃ শতঞ্চ যোনিশ্চাপোতদত্রাঙ্গণ্যকারণম্‌। 
[ত্রিভিষ্ত“পৈঃ সমুদিতত্ততো ভবতি বৈ দ্বিজঃ ॥ অনু ১২১৭ 


চাতুর্বর্য ৯৯ 


প্রকৃষ্ট উদ্বাহরণ। তুলাঁধার একজন মুদী ছিলেন। (শা ২৬০ তম অঃ) 
ধর্মব্যাধ মাংসবিক্রেত। ছিলেন। (বন ২০৬ তম অঃ) কিন্তু তাহাদের সম্মান 
কিকম ছিল? 

কর্মের দ্বার। জাতি স্বীকার করিলে অসঙ্গতি-কর্মের দ্বার৷ জাতি 
স্থির করা হইত, এইরূপ দিদ্ধাস্ত স্বীকার করিলে কোন কোন বিষয়ে সঙ্গতি 
রক্ষা করা৷ যায় না। 

(ক) জাতক্ম প্রভৃতি সংস্কার, ব্রাঙ্মণ-সন্ভানের যে নিয়মে করিবাঁর বিধি, 
ষবরিয়-সন্তানের সেই নিয়য়ে নহে। এইভাবে বৈশ্ত এবং শুদ্রেরও নিয়মের 
ভেদ আঁছে। প্রত্যেকেরই অন্ত তিন বর্ণের সহিত প্রভেদ। কর্খের দ্বারা 
বর্দের বিভাগ হইলে সগ্োজাত শিশুর বর্ণ স্থির করা যায় না, সুতরাং তাহার 
জীতকর্শাদি সংস্কারের লোপ হয়। 

(খ) উপনয়ন দ্বিজীতির প্রধান সংস্কার ; উপনয়নের কালও ত্রাঙ্মণাদি 
তিন বর্ণের সমান নহে। উপনয়নের পূর্বে কোন শিশুর গুণ ও কর্ন দেখিয়| 
তাহীর বর্ণ স্থির কর! সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ব্রান্ষণ্যাদিগুণসম্পন্ন শূত্র 
সগ্ধানের উপনয়নের কোন ব্যবস্থ। দেখা যায় না। 

(গ) একই পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বর্ণের কর্ম করিতে পারেম। 
ভীষ্স, দ্রোণ, কৃষ্ণ, বিছুর, যুধিষ্টির প্রমুখ "মহাভাঁরতীয় পুরুষদেরও বিভিন্ন 
নর্গোচিত কর্মের পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। কর্মের দ্বারা জাতির পরিবর্তন 
মানিয়। লইলে তাঁহাঁদেরও কোন জাতি স্থির করা চলে ন|। এইরূপ সিদ্ধান্তে 
কাহারও একমাত্র জাতি থাঁকিতে পাঁরে না। একই ব্যক্তির কাঁলবিশেষে 
জাতির মুহুমুছঃ পরিবর্তন হইতে থাকিবে । ইহাঁতে সমাজে বিশৃঙ্খল! 
অবশ্যস্তাবী। এরূপও হইতে পাঁরে যে, কোন ব্যক্তির গুণ ব্রাদ্ঘণৌচিত, 
কিন্ত কর্ম ক্ষত্রিয় বৈশ্ত বা! শূড্ের ন্যায়। গুণ এবং কর্ধ অগ্সারে বর্ণ স্থির 
করিতে হইলে সেই ব্যক্তির কি বর্ণ হইবে? প্রকৃত গুণই বা কে নির্ণয় 
করিবে? 

বিশ্বামিত্রাদির জন্মগত জাতির পরিবর্তন তপম্তার ফল বা সাধারণ 
নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র__তপঃশক্তিতে অসস্ভব সম্ভব হয়। যৌগিক 
ক্রিয়ায় শরীরের উপাদানকেও পরিবর্তন করা যাঁয়। তপঃসিদ্ধ বাক্তির 
পরধাদেও অনেক কিছু হইতে পাঁরে। বিশ্বামিত্রের জননীর মনতরপূত চর ভক্ষণের 
কথাও তুলিলে চলিবে না। মন্ত্রশক্তি ও তপংশক্তিতে মহাঁভীরতকাঁর কোথাও 


১০০ মহাভারতের সমাজ 


সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই, বরং সর্বত্র শ্রদ্ধ! ও বিশ্বাসই প্রকাশ করিয়াছেন। 
ব্রা্ষণজনক চরুর মাহাত্ম্য বহুবার বধিত হইয়াছে ।৬+ দিন্ধুদ্ধীপ ও দেবাঁপির 
্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি স্থলে ব্রার্ষণত্বের অর্থ ব্রন্মজ্ঞান কি না, ভাহাঁও ভাবিবার 
বিষয় । 

গোত্রকারক খবিদের তপন্তা--অঙ্গিরা, কশ্তপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই 
চাঁরিটিকে বলা হইয়াছে মূল গোত্র । গৌত্রকারক খধিগণ তপস্যার ছ্বার। 
গোত্রের প্রবর্তন করিতেন ।»৮ 

সঙ্কর জাতি_অতিরথ, অন্বষ্ঠ, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাঁক, পুক্ষশ, নিষাদ, 
সত, মাঁগধ, তক্ষাঁ, সৈরন্ধ, আয়োগব, মদ্‌গুর, আহিগুক প্রভৃতি অনেক সক্কৰ 
জাতির নাম এবং তাহাদের কন্ম বর্ণসঙ্করাধ্যায়ে বধিত হইয়াছে । লোভ, 
কাম এবং বর্ণবিষয়ে অজ্ঞানতা, এই তিনটি কারণ হইতে প্রথমতঃ সঙ্কর জাতির 
উৎপত্তি হইম্বাছে 1৯৯ 

চাতুর্ববর্যের প্রতিষ্ঠা সমাজস্থিতির অন্তকৃল ছিল। এখনও সমানে 
বর্ণব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্ত সমাজের সকলেই যে এই ব্াবস্থাকে শ্র 
সহিত দেখিয়। থাকেন, তাহা বলা চলে না। একদল লোক জন্মগত বর্ণনির্ণয়ের 
প্রতিকূলে অভিমত পৌঁষণ করেন। ভারতীয় আন্তিক শাস্ত্সমূহে কম্মফল ৪ 
জন্মাস্তরবাদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া! আছে। জল্নীস্তরবাদিকে বা? 
দিলে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর খু'জিয়া পাওয়া যাঁয় না। জন্গাস্তরীয় পুণোর 
ফলে উচ্চ বর্ণে শুদ্ধ বংশে জন্ম হয় এবং পাপের ফলে হীন বর্ণে নীচ বংণে 
জন্ম হয়। জন্ম সম্পূর্ণরূপে দৈবায়ন্ত । যে জাতিতে জ্ন্া হয়, লেই জাতির 
কর্তব্য কর্মে শ্রদ্ধা স্থাপনপূর্বক তাহাই করিয়া যাঁওয়া শুভ আদর্শ, এই জন 
তাহাই মাঁনিয়। লইতে হইবে । কারণ বিশ্বামিত্রের ম্যায় তপস্বী জগতে 
খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । সমগ্র মহাভারতের বর্ণবিভীগ ও 
তাহার কারণ পর্ধ্যালোচন! করিলে জন্মাস্তরীয় কম্মফলকেই প্রধানরূপে গ্রহ 
করিতে হয়। 


৬৭ বন ১১৫ তম অঃ। অনু ৪র্থ অঃ। 
৬৮. সুলগোত্াণি চনকারি সমুংপর্নানি পার্দিব। 

অঙ্গিরা কণ্ঠপশ্চৈব বশিষ্ঠো ভূগুরের চ 1 শা ২৯৬1১৭ 1 আঃ নীলকণ্ঠ 
৬৮ শা ২৯৬ তম অ:। অনু ৪৮ শ অঃ। 


চতুরাশ্রম 


বর্ণধর্শের সহিত আঁশ্রমের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আঁশ্রমী ব্যতীত বর্ণধর্শ 
কৌঁথাঁয় থাঁকিবে এবং কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে? এই কারণে চাতুর্বর্যের 
আলোচনার পরেই চতুরাশ্রমের আঁলোঁচনা করা হয়। 

আশ্রম চারিটি--শান্কারগণ বলিয়াছেন, প্রত্যেক মান্ষকেই কোন না 
কোঁন আশ্রমের ধন্ম পালন করিতে হইবে । আশ্রম চারিটি : ব্রদ্মচর্ধা, গাহস্থ্য, 
বানপ্রস্থ ও সন্্যাস। জীবনের এক-এক স্তরে এক-এক আশ্রমের ধন্ম পালন 
করিবার বিধান পাওয়া যাইতেছে । সমাজের স্থিতি ও ক্রমোন্নতির নিখিত্ত 
প্রাচীন ভারতে চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠ। কর! হইয়াছিল। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত 
জীবন স্থগঠিত হইয়া যাহাতে মোক্ষের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেই উদ্দেশ্তেই 
সম্ভবতঃ চতুরাশ্রমের উপদেশ। ভারতীয় সমাঁজধর্দের প্রতিষ্ঠা চাতুর্বর্যের 
উপব এবং ব্যক্তিগত জীবনধর্মের প্রতিষ্ঠা চতুরাঁশ্রমের উপর । এইজন্যই 
্হাঁভীরতীয় সমীজধম্মকে বর্ণাশ্রমধন্শ এবং সমাজকে বর্ণাশ্রমিসমাজ নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । 

সংসারে আমাদের নানাবিধ কর্তব্য রহিয়াছে । অর্থ এবং কাঁমে আঁসক্তি 
মান্তষের স্বভাবজাতি। কেবল প্রবৃত্তির বশে চলিলে কর্তব্যে অনেক ত্রুটি ঘটে, 
এই কারণে নিয়মিতরূপে অর্থ-কাঁমের সেবা করিবাঁর বিধান দেওয়! হইয়াছে । 
র্ষচর্য্যাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা ও সংযমরূপ ব্রত পালন করিয়। গাহঙ্থ্যের প্রারস্তে 
তাহার উদ্যাপন, গাহ্স্থ্যে ধর্মীবিরুদ্ধ অর্থ ও কামের উপভোগ এবং মনকে 
মৌক্ষীভিদুখ করা, গাহস্থ্যের অস্তে বিষয়-বাঁমন। পরিত্যাগ করিয়া নিলিপ্ততাবে 
অবস্থান, ইহাই বানপ্রস্থের উদ্দেস্ত। সন্ন্যাস-আশ্রমে মুক্তির চেষ্টা। ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ এই চাঁরিটির নাঁম পুরুধার্থ, অর্থাৎ জীবের অভিলফিত। এই 
পুকষার্থচতুষ্টয়ের সিদ্ধিতে জীব কৃতকৃত্য হয়। জীবের এই চরিতার্থতাই বোধ 
হয় আশ্রমধন্মব্যবস্থার লক্ষ্য | 

আশ্রমদর্ষোর ব্যবস্থা ঈশ্বরকৃত-_মাহ্ছষের জীবনকে সার্ক করিবার 
শিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বরই আশ্রমধর্শের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।১ 

চারি বর্ণের অধিকার- ত্রাঙ্গণাঁদি চারি বর্ণটই আশ্রমধন্্ম পালনের 


পা পপি লা 
সপ পপ রর জা 


১ পূর্ধবমের ভগবত ব্রন্ধণা-ইত্যাদি । শী ১৯১৮ 


১০২ মহাভারতের সমাজ 


অধিকাঁরী। শুধু সাধু শুদ্রেরই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যের নহে ; কিং 
সকল শুত্রেরই বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। নিষেধ সত্বেও বিছুরের বেদাধ্যয়নের কথ 
পাওয়! যায় ।২ 

জীবনের প্রথম ভাগে ব্রক্ষচর্ধ্য-_জীবনের প্রথম অংশে ব্রহ্মচর্ধ্য অবলঙ্ব, 
করিতে হয়। উপনয়নসংস্কারের পর ব্রক্ষচারী গুরুগৃহে বাস করিবেন 
( শৃত্রের গুরুগৃহবাসের কোন চিত্র মহাভারতে পাই নাই ।) 

ব্রন্মচারীর কর্তব্য।কর্তব্য- ত্রদ্মচারী গুরুর সেবা! করিবেন, অবনতমস্তবে 
তীহাঁর আদেশ পালন করিবেন। গুরু নিদ্রিত হইলে নিদ্রা যাইবেন, গুরু. 
শয্যাত্যাগের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিবেন ।* শিষ্য এবং ভৃত্যের ষে যে কে 
অধিকার, গুরুর সেইসকল কন্ম নিব্বিচারে তিনি সম্পাদন করিবেন । খু 
শুচিভাবে অধ্যয়নের প্রারন্তে গুরুর দক্ষিণ চরণ আপনার দক্ষিণ হন্তে, এব 
তাহার বাম চরণ বাঁম হস্তে গ্রহণ করিয়া বিনীতভাবে প্রীর্থন। করিবেন 
“ভগবন্, আমাকে বিদ্যা দান করুন।” ব্রন্ষচর্ধ্ের প্রতিকূল উগ্র গন্ধ 
উগ্র রস প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন ন। | ব্রত এবং উপবাসাদি ছারা শরীরবে 
কষ্টঘহ করিবেন। এইভাবে জীবনের প্রথম চতুর্থাংশ, সাধারণতঃ চবি 
বং্সর বয়স পর্যন্ত গুরুগৃহে বাঁস করিবার নিয়ম 18 

ব্রহ্মচারী শুচি হইয়া প্রাতঃকাঁলে এবং সন্ধ্যাকাঁলে স্থধ্য ও অগ্নি দেবতা, 
উপাসনা করিবেন, তাহার পর বেদাভ্যাঁসে প্রবৃত্ত হইবেন, গুরুগৃহে ভিক্ষা 
লব্ধ হবিষ্য ভোজন করিয়া! বেদ অব্যয়ন করিবেন । প্রীতঃকালে ও সাঁয়ংকাদ 
অগ্রিতে হোম করিবেন এবং গুরুর আজ্ঞাবহ হইয়! ব্রঙ্গচধ্যের সমস্ত নিয়? 
পালন করিবেন |£ ব্রঙ্গচারী ত্রহ্গচর্ধ্য ব্রত অবলম্বনপূর্বক আচাধ্যের সেবা দ্বার 
বেদের তত্ব অবগত হইবেন ।৬ যথাযথ ত্রন্মচর্ধ্য পালন কর দুষ্ধর ব্যাঁপাঁব 


২ আশ্রম! বিভিতা; সর্ব বর্জয়িত্া নিরাশিষম্‌ | শা ৬৩1১৩ 
বেদবেদাঙ্গ তদ্জ্ঞ।; সর্ধত্র কৃতনিশ্চয়াঁত | আদি ১০৯২০ 
৩ আদি ৯১ তম আঃ শা২৪১ তন অঃ। 
৪ শা ২৪১ তম অঃ। 
৫ শা ১৭১ তম অঃ। 
এবমেতেন মাগেণ পর্বেবোন্ডেন যথাবিধি । 
অধীতবান্‌ যথাশক্তি তৈব ব্রহ্মচধ্যবান্‌॥ ইত্যাদি! অথ ৪৬১-৪ 
৬. ব্রক্মচারী ব্রতী নিত্যং নিত্যং দীক্ষাপরো। বশী । ইতাদি। শ! ৬১1১৯-২১ 


চতুরাশম ১০৩ 


কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী কঠোর 
তপস্যা করিবেন । সমস্ত প্রলোভন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে হইবে, 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্তা বলা একেবারে নিষিদ্ধ। গুরুপত্বী 
সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। চিত্তে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত 
হইলে ততক্ষণাঁৎ অবগাহনপূর্বক কৃচ্ছ_-প্রায়শ্চিত্ত আঁচরণের বিধান। শরীর 
ও মনকে শমস্ত অপচয়ের হাত হইতে সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে, বিশেষতঃ 
শ্রর্ুরক্ষণ ব্রন্মচারীর সর্বাপেক্ষ। প্রধান কর্তব্যের মধ্যে গণ্য 1? 

্রক্মচর্ষে্য অমৃতত্ব-ত্রহ্মচর্য্যের সহায়তায় মানুষ অমৃতত্ব লাভ করিতে 
পারে। 

্রক্মচর্ধ্যের পাদ-চতুষ্টয়__ত্রক্মচর্যের চারিটি পাদ। প্রথম পাঁদ, গুরু- 
শুশষ।, বেদাধ্যয়ন, অভিমান এবং ক্রোধকে জয় করা। দ্বিতীয় পাঁদ, 
সর্বঘতোভাবে আচাধ্যের প্রিয় কন্মের অনুষ্ঠান, আচার্য্যের পত্বী এবং পুত্রের 
যথোচিত সেবা। তৃতীয় পাদ, বিদ্যালাভের পর আঁচাধ্যের অনুগ্রহ স্মরণ 
করিয়। চিরদিন তাহাকে শ্রদ্ধা করা। চতুর্থ পাঁদ, বিনীতভাঁবে নিরভিমাঁন 
হইয়। গুরুকে ভক্তিপূর্বক দক্ষিণ দাঁন।” 

্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য ব্রহ্মচর্ধ্য-ব্রত-পালনের উপকারিতা সম্বন্ধে সনৎ- 
সৃভাঁতপর্তবে সনতস্থজাঁতের উপদেশে (উ ৪৪ শ অঃ) অনেক কথাই আলোচিত 
হইয়াছে । দেবতাবাঁও ব্রঙ্গচধ্যের শক্তিতেই দেবত্ব লাঁভ করিয়াছেন। 
ধষিদর ত্রন্লোকপ্রাপ্তি ব্র্ষচধ্যেরই অধীন | ধাহাঁরা এই ব্রহ্মচধ্ের তত্ব 
অবগত আছেন, জগতে তাহাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই। তীহারা 
নিতয়, আত্মতৃপ্ত, চিরপ্রফু্ ৷ ত্রহ্মচধ্য দ্বার] সমস্ত জয় করা৷ যাঁয়।+ 

ব্রহ্মচারী শব্দের অর্থ__যিনি কাঁয়মনোবাঁক্যে ব্রদ্মের সেবা করেন, 
তনিই ব্রহ্মচারী । ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ঈশ্বর এবং বেদ ।১০ 

নৈষ্িক ব্রহ্গচর্ধ্ের ফলকীর্তন-_আমরণ ক্রদ্মচর্য্য বা নৈঠিক ব্রহ্মচর্য্যের 
বহুবিধ ফল কীন্তিত হইয়াছে। নিষ্ঠ। শবের অর্থ মৃত্যু । মৃত্যু পথ্যস্ত যে ত্রহ্মচধ্য 


সদ আন? 
পা শিপ 


৭ স্থছরং ক্রন্মচধ্যমুপায়ং তত্র মে শ্ণু॥ ইতাদদি। শা ২১৪।১১-১৫ 

৮ ধিগ্ঠা হি সাঁব্রদ্মচর্যোণ লভা।। ইত্যাদি । উ ৪৪1২-১৫ 

ঈ ক্রক্গচর্যোণ বৈ লোকান্‌ জয়ন্তি পরমর্যয় ৷ শা! ২৪১৬ 

১* ব্রঙ্গণোব চার: কায়বাখনসাং প্রবৃত্তির্যেষাম্‌। শা ১৯২।২৪ ( নীলকণ্ঠ) 


১০৪ মহাভারতের লমাঁজ 


পাঁলিত হয়, তাহারই সংজ্ঞ। “নৈষ্টিক ব্রক্ষচর্য)” ৷ যিনি মৃত্যু পর্য্যস্ত ্রহ্ষরধ্য-্রত 
পালন করেন, তীহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সেই উর্ধরেতা: মহাপুরুষ স্বত্যুর 
পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মচর্যের তেজে পাঁপরাশি ভন্বীভূত হইয়। যায়। 
তপন্থী ব্রন্মচারিগণকে ইন্্রও ভয় করিয়! থাকেন । খধিদের যে-সকল অলৌকিক 
ক্ষমতা দেখা যায়, তাঁহাঁও বর্ষ্ধ্যেরই ফল। ক্রদ্ষচর্য্য মাঁচছষকে দীর্ঘ জীবন 
দান করে ।১২- 

নৈষ্ঠিক ষচারীর পিতৃখণ নাই-_ধাহারা আমরণ ত্রদ্ধচর্ধ্য পালন 
করেন, তীহাদের পিতৃপুরুষের নিকট কোনও খণ থাকে না। স্থতরাং গাহস্থযধর্শ 
অনুসারে বিবাহাদি না করিলেও তাঁহাদের পাঁপ হয় না।১২ ধাহার৷ 
গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন না, তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রদ্ষচারী ব| ব্রহ্মচারিণী 
বলা হইত । ভীম্ম, স্থলভা ( শ। ৩২০ ) শিব। (উ ১০৭) প্রমুখ ব্রহ্মচারী ও 
ব্রদ্দচারিণীগণ এ শ্রেণীর অস্তর্গত 

সমাবর্তন- ব্রহ্মচারী গুরুর অন্ুমতিক্রমে তাঁহাকে যথ।শক্তি দক্ষিণ! 
দানের দ্বারা ব্রতের উদ্যাপন কবিয়। গুরুর আশীর্বাদ ও উপদেশ গ্রহণপূর্ব্ক 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন । এই প্রত্যাবর্তনের নামই “সমাবর্তন, 

আাতক- ব্র্ষচধ্য আশ্রমের পরেই গাহস্থ্য আশম। যে-সকল ব্রদ্ষচারা 
গারহস্থ্ে প্রবেশ করিতেন, তাহাদের সংজ্ঞ। 'উপকুর্বাণ, । গার্স্থো প্রবেশোন্ু 
্রন্মচারীর নাম “সাতক। সমাবর্তনের পর বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত ্রন্মচাঁরীকে 
স্াতক বল। হইত । ন্নাতক তিনপ্রকার--বিদ্ান্াতক, ব্রতন্নাতক এবং 
বিগ্যাব্রতস্াতক। স্বল্প সময়ে শুধুই একটি বেদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ধাহারা 
গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিতেন, তাহার! বিগ্যাত্াতক | ধাহার। গুরুগহে 
থাকিয়া বার বৎসর শুধুই ব্রত পালন করিতেন, তাহারা ব্রতন্মীতক। আর 
বীহাঁরা বিদ্যা এ ব্রত উভয়েরই শেষ সীমায় ঘাইতেন, তাঁহার! বিদ্াত্রত 
্লাতক ।১৪ 


১৯. ব্রহ্ষচর্যান্ত চ গুণং শু হথং বহ্ধাধিপ | ইত্যাদি | অনু 91৩৫-৪০ 
ত্রক্ষচর্যোণ জীবিতম্‌ ॥ অনু ৭১৪ । অন্ধ ৫৭1১০, 

১২, অষ্টাবক্রদিক্দংবাদঃ | অনু ১৮শ--২৭শ অঃ। 

১৩ গুরবে দর্ষিণাং দা সমাবর্ধেদ যাবিধি । শা ২৪১২৯ । শা ১৯১১০ । শা ২৩ 

১৪, বেদত্রতোপবানেন চতুর্থে ঢাযুষে! গতে | শা ২৪১২ 


চতুরাশ্রম ৯০ ৫ 


বহুকাল হইতেই ভারতের গুরুগৃহ আর নাই। কতকগুলি চতুষ্পাঠী এবং 
কয়েকটি বিষ্তা প্রতিষ্ঠানে সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া! চলিতে চেষ্টা কর! হয়, 
কিন্তু সফলত। খুব কমই হইয়। থাকে । আজকাল গুকুগৃহবাসও নাই, ত্রহ্মচর্ধ্য 
আশ্রমও নাই। বিজাতীয় শিক্ষার প্রসার, জীবনযাত্রাপ্রণাঁলীর কৃচ্ছ_সাঁধ্য 
প্রতিযোগিতা এবং পরীক্ষা-উত্বরণের কৌশল, এইসকল কারণে চতুষ্পাহীর 
সবল্লাবশেষ আদর্শও এখন লুপ্তপ্রায়। আঁজকাঁল সকল বিদ্যার্থাই বিদ্যান্নাতক, 
সাধ্যমত পড়াশোনার পরে তাহার। গাহস্থ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। 

জীবনের দ্বিতীয় ভাগে গার্স্থ্য-_জীবনের দ্বিতীয় ভাগ গৃহস্থরূপে 
ষাঁপন করিবার বিধি ।৯৫ 

গাহৃস্থ্যে পত্বীগ্রহণ _গুরুগৃহ পরিত্যাঁগের পর ব্রহ্মচারী শুভলক্ষণ1 পত্বী 
গ্রহণপূর্ধবক ষথাবিধি গাহস্থ্যধশ্ম পালন করিবেন । 

চারিপ্রকার জীবিকী- গৃহস্থের জীবিকা চাঁরিপ্রকাঁর : (ক) কুশুলধান্য, 
(খ) কুস্তধান্ত, (গ) অশ্বত্তন, (ঘ) কাপোতী বৃত্তি । কুশুলধান্য শব্দের অর্থ-_ 
প্রচুর ধনের সঞ্চয়, কুস্তধান্য অল্প সঞ্চয়, অশ্বস্তন শব্দের অর্থ আগামী দিনের 
উপযোগী খাগ্যাদিও সঞ্চয় না করা । আব কাপোতী বৃত্তি শব্দের অর্থ 
কপোতের মত ক্ষেত্র হইতে শশ্যকণ। কুড়াইয়। তাহার দ্বারাই জীবিকাঁনির্বাহ 
করা) ইহাঁকে উদ্বৃত্তিও বল] হইত। উল্লিখিত বৃত্তিগুলির মধ্যে ত্রমশঃ পর 
পর বৃত্তি প্রশস্ত ।১৬ 

গৃহন্ছের কর্তব্য-_গৃহস্থের সমস্ত কর্তব্যকেই ব্রত নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। এই ব্রত অতি মহৎ। কেবল আপনার উদ্দেশে খাছ্যসংগ্রহ 
করিতে নাই। ষজ্ঞ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্তে প্রীণিহিংসা বজ্ঞনীয়। দিনে, 
দ্ব্যাপ অব্যবহিত পরে এবং রাত্রির শেষভাগে নিদ্রিত থাকিতে নাই । দিনে 
একবার এবং রাত্রিতে একবারমাত্র ভোজনের ব্যবস্থা। খতুকাঁল ভিন্ন অন্ত 
ময়ে স্ত্রীসস্তোগ নিন্দিত। অভ্যাগত ব্যক্তিকে ষথোপযুক্ত অভ্যর্থন। কবা, 


১৫ ধন্দলকৈযু'তে। দারৈর্ীনুৎপাদ্ ততঃ | 
দ্বিতীয়মায়ুষো। ভাগং গৃহমেধী ভবেদ্‌ ব্রতী ॥ শা ২৪১৩০ । শী ২৪২৯ 
১৬* গৃহস্বৃত্তয়শ্চৈব চতশ্রঃ কবিভিঃ শ্ৃতাঃ। 
: বুশ্লধাস্তঃ প্রথমঃ বুস্তধাহ্যন্ত্তরম্‌॥ ইতাদি। শা ২৪২।২,৩ 
শা ৩৬২ তম অঃ--৩৬৫ তুম অঃ (উদ্বৃত্ধাপাখ্যান ) ৯ 


১০৩ মহাভারতের সমাজ 


তাহার পৃজা। করা, গৃহস্থের অবশ্ঠ কর্তব্য। আপনার কুলোচিত ধর্থে আস্থা 
বাঁখিয়। তাহাঁকেই জীবিকার উপায়রূপে অবলম্বন করা) মাতা, পিতা, পত্তী, 
পুত্র, ভৃত্য ও অতিথিবর্গের ভৌজনের পর ভোজন করা; পরিবার-পরিজনের 
সহিত আনন্দে বাস করা, এইগুলি গৃহস্থের ধর্মরূপে কীঙ্িত হইয়াছে ।১, 
সাধু উপায়ে ধন উপাঁজ্জন করিয়া তাহা-দ্বারা দেবতা, অতিথি ও পোস্যবর্গের 
সেবা করা এবং কাহারও ধনে লোভ ন। করা, এই দুইটি নিয়ম গৃহস্থের 
অবশ্য প্রতিপাল্য ।১৮ 

পঞ্চবজ্ঞ_গৃহস্থের প্রত্যহ পঞ্চষজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার বিধান। অধ্যয়ন 
' এবং অধ্য।পন। ব্রহ্মষজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোম ঠদবষজ্ঞ, বলি অর্থাৎ 
;সর্বভূতের উদ্দেশে ভৌজ্যোৎসর্গের নাম ভূতষজ্ঞ, আর অতিথিসৎকারের নাম 
টা ৷ প্রত্যেক গৃহস্থকেই পঞ্চযজ্জের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত আদেশ কর! 
' হইয়াছে । বলা হইয়াছে, যে গৃহাশ্রমী মৌহবশতঃ পঞ্চষজ্ধের অনুষ্ঠান 
করিবেন না, তিনি ধন্মতঃ ইহলোক ও পরলোকের সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত 
হইবেন । অর্থাৎ এরহিক ও পারত্রিক স্খভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না, তিনি 
অশেষবিধ অকল্যাণে নিমজ্জিত হইবেন । 

ব্রহ্মষজ্ঞ _ঝধিগণই সর্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞীনের প্রচারক, তীহারাই সত্যদ্রষ্ট 
প্রত্যহ খধিদের সহিত যৌঁগস্থাপন করিয়! তীহাদের পবিত্র দানের কথা চিন 
করিতে হইবে। নিজের মধ্যে তীহাঁদের জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার চে! 
, করিতে হইবে এবং অন্যকেও এই জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে । অধ্যয়ন 
অধ্যাপনাঁর নাম ব্রহ্ধষজ্ঞ ১ ব্রহ্মষজ্জের দ্বারা খধিখণ পর্রিশোধ হয়, খধিদে 
জ্ঞানসাঁধন। গৃহস্থের ব্রহ্মজ্ঞেই সার্থকতা! প্রীপ্ত হয়। 

 পিতৃষজ্ঞ__ধাহাদের বংশে আমর| জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের সর্দঘবি 

সাধনার ফল আঁংশিকভাঁবে আমরাও ভোগ করিতেছি। তাহরা যদি' 
আমাদের দৃষ্টর অগোচরে পরলোঁকে বাস করিতেছেন, তথাপি তাহাছে 
তৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রত্যহ একটি শাস্ত্রীয় বিধি পালন করা আমাদের কর্তব্য 
বর্ণাশ্রমিসমাজ বিশ্বাস করেন যে, শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি অন্ষ্ঠানে পিতৃলোকে। 


১৭০ শা ৬১ তম অং, ১৯১ তম অঃ ২২১ তম অঃ । 
১৮ /ধর্্বাগতং প্রাপা ধনং ষজেত দগ্াৎ সদৈবাতিথীন্‌ ভোজয়েস্চ | 
নারদ পরৈরদ্বং সৈষা! গৃহস্থৌপনিষত পুরাণী । আদি ৯১৩ 


চতুরাশ্রম ১০৭ 


তৃপ্তি হয়; অনুষ্ঠাতাঁও আত্মপ্রসাদ লাঁভ করেন। পিতৃতর্পণের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্রহ্ম হইতে তৃণগুচ্ছ ( আব্রহ্ষ-স্তপ্ব ) পর্ধ্যস্ত সকলের উদ্দেশেই শ্রদ্ধা নিবেদন 
করা হয়। 

: দ্বেবষজ্ঞ-_পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাহীরই শক্তিসমূহ নানীরূপে জগতের 
কল্যাণ করিতেছেন । সেই শক্তিরূপী দ্েবতাগণকে হোমের দ্বারা পরিতুষ্ট 
করাই দেবধজ্ঞের উদ্দেশ্ঠ | 

ভূতষজ্ঞ-_কীটপুতঙ্গাদি প্রাণিগণের সহিতও গৃহস্থের যোগ রাখিতে 
হইবে । তাহাঁদিগকেও যথাসাধ্য খাছ্য দিতে হইবে । আঁপনাঁর খাঁছের 
অগ্রভাগ তাহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করাই ভূতযজ্ঞ। 

নৃষ্-_অতিথিসেবাঁর নাম মনুষ্যযজ্ঞ। বেশ্বদেব-বলির ( দেবতাদের 
উদ্দেশে অন্ননিবেদন ) পরে গৃহী কিছুসময় অতিথির আগমন প্রতীক্ষ। 
করিবেন। ভিন্ন গ্রামাদি হইতে আগত, পরিশ্রীস্ত, ক্ষুধা-তষ্ণায় কাতর 
ব্যক্তিই অতিথি । শুধু একবেল৷ অবস্থান করিলেই তাহাকে অতিথি বল। 
হয়। অতিথি সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার | তাহার সেবা! করিতেই হইবে ।১৯ 
( প্রবন্ধীস্তরে অতিথিসেবা বিষয়ে আলোচিত হইবে । ) 

ধশ্বর্য্য লাভের উপায়-ভ্রী-বানব-সংবাদে এশ্বধ্য লাভের উপায়়রূপে 
গৃহীব আচরণীয় কতকগুলি সাধু কণ্খের উল্লেখ করা হইয়াছে । স্বধর্থের অনুষ্ঠান, 
ধৈধ/শীলতা, দাঁন, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দেবতা! ও পিতৃলোকের পুজা, গুরু ও অতিথির 
সংকাঁর, হোম, সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা, অনস্থয়া, অনীধা, সরলতা, প্রফুল্লতা, 
জিতেক্জিয়ব্ধ, পত্রী পুত্র ভৃত্য ও অমাত্যের ভরণ-পোষণ, পরিচ্ছন্নতা, উপবাস, 
তপশীলতা, প্রাতরুখান, দিবানিদ্রাবজ্ঞন, অহিংসা, পরস্ত্রীবজ্জন, খত্বতিগমন, 
উৎস।হ, অন্হঙ্কার, কারুণ্য, প্রিয়বাঁদিতা, অভক্ষ্যবর্জন, বুদ্ধসেবন ইত্যাদি ।২০ 

ুধিষ্টিরের প্রশ্ণের উত্তরে ভীম্ম গৃহস্থেব পালনীয় কতকগুলি সদাচারের 
বর্ণন। করিয়াছেন। ঝাজপথে, গোষ্ঠে অথবা ধান্যক্ষেত্রে মলমৃত্র ত্যাগ করা 
মিষিদ্ধ। শৌচ ও আচমন একান্ত আবশ্তক | দেবার্চনা ও পিতৃতর্পণ 


1৯ পর্চযন্জা-স্ত যো মোহান্ন করোতি গৃহীশ্রমী । 
তন্ত নায়ং ন চ পরো লোকে! ভবতি ধন্মতঃ ॥ শা ১৪৬1৭ 
২৪ : মধ্যম তিউংস ধৈর্যাদচলিতেষু চ। 
্বঁমার্গাভিরামেধু সত্তেচু নিরতা হহ্‌ম্‌ ॥ ইত্যাদি । শী ২২৮1২৯-৪৯ 


১০৮ মহাভারতের সমাজ 


নিত্যকর্তব্য। কৃর্যোদয়ের পূর্ব্বে শষ্যাত্যাগ বিধেয়। প্রাতঃকাঁলে ও 
সায়ংকালে সাবিত্রীজপ € উপাসন। ) করা উচিত। হস্ত পদ ও মুখ উত্তমরূপে 
্রক্ষালন করিয়। পূর্ববাভিমুখে উপবেশনপূর্র্বক ভোজন করার বিধান। আর্্পাদ 
অবস্থায় শয়ন করিতে নাই । যজ্শীলা, দেবালয়, বৃষ, ্রা্ঈণ প্রভৃতিকে প্রত্যহ 
প্রদক্ষিণ কর! উচিত। অতিথি, কুটুম্ব ও প্রেস্তবর্গের সহিত একরকমের থান 
গ্রহণ করা এবং দিনে একবার ও বাঁত্রিতে একবার মাত্র আহার কর! বিধেয়। 
বৃথামাংস ( যজ্ঞার্দিতে অনিবেদিত ) এবং অন্তান্য অখা্য বস্ত আহাধ্যব্ূপে 
গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। গুরুজনকে অভিবাদন করিতে হইবে, নবোদিত স্্্যকে 
দর্শন করিবে না, স্ুধ্যের দিকে মুখ করিয়। মলমুত্র ত্যাগ করা৷ নিষিদ্ধ । পত্বীর 
সহিত এক শধ্যায় শয়ন এবং একপাত্রে ভোজন বর্জনীয় ।১৯ 

উমামহেশ্বর-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, অহিংসা, সত্যবচন, সর্ববভূতে দয়া, 
অদত্তবস্ত গ্রহণ না করা, মগ্য ও মাংস বঞ্জন উত্তম গাহস্থ্য ধর্ম 1২৯ - 

লন্মমীছাড়ার আচার- শ্রী বাসব-সংবাদ্দে কতকগুলি অসাধু আচারের 
কথা! বণিত হইয্বাছে, সেইগুলির আচরণে গৃহস্থ শ্রীন্রষ্ট ( লক্ষ্মীছাঁড়া ) হন। 
যথা-_বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধদের কথায় অবজ্ঞ৷ প্রদর্শশ, অভ্যাগত ও গুরুজনের 
অভ্যর্থনা না করা শাত্বিহিত কর্তব্যের উল্লজ্ঘন, পিতা, মাতা, আচাধ্য ও 
অপর গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধ, অনাবৃত ভক্ষ্য-পেয়-ব্যবহার, শৌচাশৌচ বিষয়ে 
অবিচার, বদ্ধ পশুকে খাদ্য না দেওয়া, একাকী পায়স, খিচুড়ী, পিঠা প্রভৃতি 
স্বাছু দ্রব্য ভোজন, শিশুদিগকে যথোচিত খাছ ন! দেওয়া, যজ্ঞাদিতে অনিবেদিত 
মাংস তক্ষণ, আশ্রমধর্ম্ের পালন ন। করা, সর্বদ। পরিবারপরিজনের সহিত 
কলহ করা, পরশ্রীকাতরত।, কৃতত্বত।, নাস্তিকত।, অভক্ষ্যতক্ষণ, গুরুপত্রীগমন 
ইত্যাদি। দাঁনবগণ যখন এইসকল অসাধু আচরণে মনোনিবেশ করিল, 
লম্দ্মীদেবী তখনই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন ।২০ 

মানুষের খণচতুষ্টয়-_জন্ম হইতেই মানুষ চারিটি খণে আবদ্ধ থাকে- 
দেবখণ, খধিখণ, পিতৃখণ ও মন্ত্য্ণ। অন্থাত্র উক্ত হইয়াছে, অতিথিঝণও 


২১ শী ১৯৩ তম আও। 
২২ 3অহিংসা সত্যবচন: সর্ধভূতানুকণ্পনম্‌ । 

£শমো দানং যথাশক্তি গাহস্থ্ো বন্দ উত্তমং ॥ ইতাদি। অনু ১৪১1২৫-২৭ 
২৩ শা ২২৮।৫০-৮১ 


চতুবা শ্রম ১০৯ 


একপ্রকার খণের মধ্যে গণ্য । অতিথির সেবা করিয়। এ খণ পরিশোধ 
করিতে হয় 1১১৪. 

খণ পরিশোধের উপায়-__জ্ঞানুষ্ঠানের ছার! দেবগণের, বেদাধ্যয়ন ও 
ও তপন্তা দ্বার! মুনিগণের, পুত্রোত্পাদন এবং শ্রাদ্ধের দ্বার পিতৃগণের এবং 
দয়! দ্বার। মন্ুম্যগণের খণ পরিশোধ করিবার বিধান ।২৫.. 

গার্স্ছ্যামের শ্রেষ্ঠতা__আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে গাহস্থ্যই সর্বাপেক্ষা 
অেষ্ঠ। সংসার ও সমাজস্থিতির পক্ষে মনুষ্যজীবনের সকল কর্তব্যই গার্স্থ্যাশ্রমে 
প্রতিপালিত হয়। ক্রহ্মচর্যযাশ্রমে শুধু তদনুকুল শিক্ষা লাভ করা যাঁয়। 
্রক্ষচাঁরী, পরিব্রাজক ও ভিক্ষু গৃহস্থকেই আশ্রয় করেন এবং অপরাপর জীব- 
জন্তও গৃহস্থের দ্বারাই প্রতিপাঁলিত হইয়া থাকে । বানপ্রস্থ ও সন্গযাস এই 
দুইটি আশ্রমে আশ্রমী মুখ্যতঃ নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাঁণই কাঁমন। করেন, 
জগতের কল্যাণচিস্তা গৌণ, কিন্তু গৃহস্থের দায়িত্ব অনেক বেশী। চীঁতুর্বণ্য- 
ধশ্মের প্রধান অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র গার্হস্থ্য আশ্রম ।১৬ 

গুহস্থের দায়িত্ব _গৃহস্থ-সাজা মুখের কথা নয়, অসংঘত মানব গৃহস্থ 
হইবার অনুপযুক্ত । গৃহস্থকে অলস হইলে চলিবে না, নিখিল প্রাণিজগৎ 
তীহার দিকে তাকাইয়। থাকে । সাগর যেরূপ সমস্ত ন্দনদ্দীর শেষ আঁশয়, 
গৃহস্থও সেইরূপ অপর আশ্রমিগণের আশ্রয়স্থল। গৃহস্থকে বাদ দিলে সমাজ 
'নচল। যে সমাজে সাধু গৃহস্থের অভাব, সেই সমাজ নিতীস্ত হতভাগ্য ।২ 


২৪ ধণৈশ্চতুভি; সংঘুক্তা জীয়ন্তে মানবা ভূবি। ইতাদি। আদ ১২০১৭-২২। 
ধণমুন্যুচয দেবানামমীগাঞ্চ ভখৈব চ। আদি ২২৯।১১-১৪ 
পিতণামণ বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পঞ্চমম্‌॥ ইত্যাদি । অনু ৩৭১৭,১৮ 

২৫ যঞ্জৈস্ত দেবান্‌ গ্্রীণাতি স্বাধ্যায়তপসা মুনীন্। ইত্যাদি। আদি ১২০।১৯,২০। 


শ ১৯১১৩ 
২৬ তদ্ধি সর্ধবাশ্রমাণাং মূলমুদ্াহরস্তি। ইতাঁদি। শা ১৯১১০ 
তস্মাদ্‌ গাহস্থামুদ্ধোড,ং হুরং প্রত্রবীমি বঃ। শা ১১1১৯ 
যথা! মাতরমাশ্রিত্য সর্ব জীবস্তি জন্তবঃ | 
এবং গাহস্থামাশ্রিতা বর্তস্ত ইতরাশ্রমাত ॥ শা ২৬৮৬ । শা ১২1১২ । শা ২৩1৪,৫। 
শা ২৩৩৬ 


০ 


স্এটি 


ত' চরাগ্য বিধিং পার্থ দুশ্চরং দুর্ববলেন্ড্িয়েঃ | শা ২৩২৬ 
যথা নদীনদাঃ সর্ব সাগরে যাস্তি সংস্থিতিম্‌ । 


১৯৩ মহাভারতের সমাজ 


সাধু গৃহস্থগণের মুক্তি-সাধু গৃহস্থগণ যথারীতি কর্তব্যপালনের 
দ্বার! মুক্তিূপ পরম পুক্ুষার্থলীভে সমর্থ হন। গারস্থ্যই তাহাদের সমস্ত 
অভিলষিত প্রাপ্তির উপাঁয় হইয়! দীড়ায়। মুক্তির নিমিত্ত বানপ্রস্থ ব1 সন্গযাম 
গ্রহণের দরকার হয় না। বাঁজবি জনক এই বিষয়ে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ৃষ্টান্তস্থল। গাহ্‌স্থ্য-ধর্শের যথাযথ আচরণ মুক্তির পক্ষে অতি প্রশস্ত উপায়। 

আশ্রমাস্তর গ্রহণেই মুক্তি হয় নাঁ_ধিনি গার্হস্থ্য আমকে দোষের 
হেতু মনে করিয়া আশ্রমাস্তর গ্রহণ করেন, তাহারও আসক্তি সহজে শিথিল 
হয় না। বাঁজাঁদের মত ভিক্ষদেরও বিষয়াসক্তি ষথেষ্টই থাঁকিতে পারে। 
আপন আপন বিষয়ে আসক্তি কাহারও কিছু কম নয়। অকিঞ্চনতাঁই যে 
মুক্তির একমীত্র কারণ, তাহ। বলা যায় না।২৮ 

উল্লিখিত আলোচন। হইতে জানা যাইতেছে, সাধু গৃহস্থগণ সকল 
আশ্রমিগণের অবলম্বন । তীহাঁদের উপযোগিতাই সমাঁজে সর্বাপেক্ষা অধিক, 
ইহাই মহাভারতের অভিপ্রায় । 

বানপ্রশ্থের কাল-_গৃহী যখন পুত্রপৌত্রপরিবেষ্টিত হইয়া আননে 
সংসারষাত্র। নির্বাহ করিবেন, তখনই তীহাকে সংসারে নিংস্পৃহ হইতে হইবে। 
জীবনের তৃতীয় ভাঁগে (পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর ) বাঁনপ্রস্থ আশ্রমের কাধ্য- 
কলাপ অনুষ্ভেয়। দেহে বার্দকোর সুচনা হইলেই গৃহী সংসারসম্পত্তি পুত্রারদির 
হাতে সমর্পণ করিয়া সংসারের সহিত সম্পর্কশৃন্ত জীবনযাপন করিবেন। 
ঈশ্বরচিন্তীয় কাল কাঁটাইবাঁর নিমিত্ত গৃহী অরণ্য আশ্রয় করিবেন । গৃহ 
ত্যাগ করিয়! বনে বাঁ করিতে হয়, এই কারণে আশ্রমের সংজ্ঞ| বাঁনপ্রস্থ ।*১ 

সপত্বীক বাঁনপ্রস্থ-_পত্রীও যদি পতির সহিত বনগমনে ইচ্ছুক হন, 
তবে পত্রীকে সঙ্গে লইঘ্সা গৃহী বনে প্রস্থান করিবেন, তাহা না হইলে পরীকে 
পুত্রা্দির নিকটেই রাখিয়। যাইবেন।০ 


এবমা শ্রমিণঃ সর্ব গুহস্থে যাস্তি সংস্থিতিষ্‌ ॥ শা ২৯৫1৩৯ | 
শী ৩১1১৫ | শা ৬৩৩৫1 গআার্দি ৩৩৯০ শা ১২১২1 শা '55১০৬, 
অশ্ব 8৫1১৩ 
২৮ শা ৩২০ তম অ। শা ৯১১৭ 
২৯ তৃতীয়দাযুমো ভাগহ বানপ্রস্থাশ্রমে বসেধ । শা ২৪৩1৫ 1 উ.৬%৮৩৯ 1 শী ২৩০? 
৩5. সদারো। বাপাদারো বা আন্বান্‌ সংযতেজিয়ঃ | ইত্যাদি । শা ৬১৪ 


চতুরাশ্রম ১১১ 


বানপ্রন্থগণের কৃত্য- বানপ্রস্থ অবলম্বনের পর উপনিষৎ প্রভৃতি 
আরণ্যক-শাস্্র অধ্যয়ন করিবার নিয়ম ছিল ১. 

বানপ্রস্থগণ তীর্থক্ষেত্রাদিতে অথবা নদীপ্রঅবণাদিবহুল অরণ্যে তপশ্চর্যযায় 
কাঁলযাপন করিতেন । সাধারণ জনসমাজের সহিত চলাফেরা, পোঁশাঁক- 
পরিচ্ছদ, খাঁওয়া-দাওয়। প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদের মিল ছিল না। 
গৃহস্থোচিত বসনভূষণ ও খাছ্য তাহাঁদের পক্ষে সর্বথ। বর্জনীয় । বন্য ওষধি, 
অধত্ুলভ্য ফলমূল আর শুফপত্র তাহাদের ক্ষুধ। নিবারণ করিত। তাহারা 
নদী ও ঝরনার জল ব্যবহার করিতেন। ভূমি, শিলাতল, বালুকা এবং 
তন্মরাশি তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ শষ্যা। কাশ, কুশ, চন্ম এবং বন্কধল তাহাদের 
পরিধেয় । ক্ষৌরকর্ম তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। একমাত্র ধর্মাহষ্ঠানের 
উদ্দেস্টে তীহাঁদের শরীরধারণ। সর্বভূতে মেত্রীপ্রতিষ্ঠঠ বৈখানসধর্মের 
নাঁরমন্ম। যথাঁকালে আানাদি সমাপনাস্তে পবিত্র হইয়া হোমের অনুষ্টান করা, 
দমিৎ, কুশ, পুষ্প প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক দ্রব্যের আহরণ এবং পরমতত্ 
মাক্ষাৎকারের অন্তকুল চিন্তাঁতে কাঁলযাঁপন করাঁই বৈখাঁনসধম্ম। যিনি 
এইভাবে তৃতীয় আশ্রমের কশ্বান্ুষ্ঠান করিয়৷ থাঁকেন, তিনি সমস্ত কলুষতার 
হাত হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাঁভ করিতে পারেন ।*২ সমস্ত কলুষ হইতে 
মুক্ত, স্বাবলম্বী, দাতা, পরোঁপকারী, সর্বভৃতহিতে রত, আহাঁরবিহারাদিতে 
গযমী আরণ্যক খধি উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। অগ্নিহোত্রী 
গৃহস্থ অগ্রিসহ অরণ্যে গমন করিবেন, আহীরবিহাঁর প্রভৃতিতে সংযত হইয়! 
দিবসের ষষ্ঠ ভাগে শরীরধাঁরণের উপযোগী ফলমূলাি গ্রহণ করিবেন। 
অগ্রিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস যাগ, চাতুশ্বাস্ত প্রভৃতিতে যে হবিঃ ( আহুতির 
গ্রধাণ উপকরণ ) ব্যবহার করিবেন, তাহ! অনায়াঁসলভ্য এবং অরণ্যজাত 
যইবে ।*৩ 

টারিপ্রকারের বানপ্রস্থ-_বীনপ্রস্থাশ্রমেও চীরিপ্রকারের বৃত্তির উল্লেখ 
সাছে--সগ্যঃ-€ প্রাত্যহিক ) সঞ্চয়, মাঁসিকসঞ্চয়, বাঁধিকসঞ্চয় এবং দ্বাদশ- 


৩১ তত্রারণাকশাস্ত্রীণি সমধীত্য স ধন্মবিং । 
উদ্ধরেতাঃ প্রত্রজিত্ব গচ্ছতাক্ষরনাস্মতাম্‌॥ শা ৬১৫ | শা ২৪২২৯ 
২২ শা ১৯২1১,২। অনু ১৪২।১-১৯ 
৬৬ ভানেবারীন্‌ পরিচরেদ যজমানে। দিবৌকসঃ। ইত্যাদি। শী ১৪৩]৫-৭ | আদি ৯১ 


১১২ মহাভারতের সমাজ 


বাষিক-সঞ্চয়। একবৎসর বা বার বৎসরের উপষোগী খাগ্ক ধাহারা সংগ্রহ 
করিতেন, তাহাদের উদ্দেশ্য হইত অতিথিসেব। এবং ষজ্ঞানুষ্ঠান 19৪ 

বৈখানসধর্মের উদ্দোশ্ট__অত্যন্ত কৃচ্ছ সাধনার ছারা চিত্রশুদ্ধি সম্পাদন 
'বৈখানসধর্শের প্রধান লক্ষা। পরমাত্সদর্শনের নিমিত্ত আপনাকে প্রস্তত 
করিবার উদ্দেশ্তেই গৃহীকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হয় | 

ধতরাষ্ট্রীদির বানপ্রস্থ-গ্রাহণ- ধতবাষ্, গাক্ধারী, কুস্তী, বিছুর ও সঞ্জয়ের 
_বানপ্রস্থ গ্রহণের চিত্র আশ্রমবাঁিকপর্বে চিত্রিত হইয়াছে । 

ধৃতিবাষ্ট্র বন্ধল এবং অজিন পরিধানপূর্বক অগ্নিহোত্র-হোঁমের সংস্কৃত অগ্নি 
সঙ্গে লইয়া গা্ধীরী-সহ বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ভাগীরথীতীরস্থ 
অরণ্যে তপশ্থিপরিবৃত ধৃতরাষ্-প্রমুখ বৈখানসধশ্নীবলম্বিগণ কুশশধ্যাঁয় শয়ন 
করিতেন ।৬ 

কেকয়রাজ শতযৃপ--অরণ্যে আরও অনেক বানপ্রস্থ তাহাদেরই মত 
আরণ্যক ধন্মাচরণে কাল কাটাইতেন। কেকয়রাজ শতযুপ কুরুক্ষেত্রের 
কোন এক আশ্রমে থাকিয়। বৈখানসধন্শ পালন কবিতেছিলেন, তাহার সহিত 
ধূতরাষ্ট্রের দেখা হইয়াছিল |" 

যযাঁত্তি__গাহস্থ্যাঅমে প্রচুর বিষয়-উপভোগের পর যযাঁতি বাসপ্রস্থর্ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । ফলমূলের দ্বার শরীর ধারণ করিয়া ষথাশান্ 
ধশ্বানুষ্ঠানের ফলে তিনি স্বর্গে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ।*৮ 

পাঁওুর অবৈধ বানপ্রস্থ--মহারাঁজ পাত্র বানপ্রস্থের উল্লেখ আছে। 
তিনি সস্ত্রীক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । মুগরূপধাঁরী কিনম-মুনিকে হত্যা 
করার পর তাহার নির্বেদ উপস্থিত হয়, সাময়িক নির্বেদই তাহার গৃহত্যাগের 
কারণ। শাস্ধীয় সময় অন্ুদারে তিনি বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন নাই ।৭৯ 


৩৪ বানপ্রস্থা শ্রমেহছপো হাশ্তন্রো বৃহঃ স্থৃতা। 
সন্ত-প্রক্ষালকাঁ; কেচিৎ কেচিন্নীসিকসপ্চয়াত ॥ ইত্যাদি । শী) ২৪৩/৮-১৪ 
৩৫ সর্বেষেবধিধর্শেদু জেয়োয়্া সংযতেক্ত্রিয়ে; । অনু ১৪১১৮ 
৩৬ আশ্র ১৫শ ও ১৮শ অঃ। 
৩৭ আসদসাদাথ রাজধিং শতযুপং মনীবিণম্‌ ॥ ইত্যাদি । আশ্র ১৯৯১ 
৩৮ আদি ৮৬ তম অং) 
৩৯ স্ান্সি ১১৯ তম অঃ 


চতুরাশ্রিম ১১৩ 


রাজর্ষিগণের নিয়ম--শেষ জীবনে বনে বাস করা বাঁজর্ষিদের অবশ্- 
কর্তবোর মধো গণ্য ছিল ।৪০ 

সন্গ্যাস-_জীবনের শেষ ভাগে বানপ্রস্থাশ্রম যাঁপন করিয়া সন্গ্যাসগ্রহণের 
বিধান ছিল। শরীর যখন নিতাস্ত জরাগ্রন্ত, নানাপ্রকাঁর ব্যাধিতে আক্রান্ত, 
তখন প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়!। সমস্ত ত্যাগ করিবার বিধান করা 
হইয়াছে । শাস্ত্রীয় বিধানে বিহিত কর্ম ত্যাগ করাই সক্্যাস।” সন্ন্যাস 
গ্রহণের পূর্ব্বে ইচ্ছা করিলে নিজের শ্রাদ্ধাদি নিজেই সম্পন্ন করিতে 
পাঁর। যাঁয়। 

সন্ন্যাসীর কুত্য- সন্যাঁসাশ্রমে স্্রী-পুত্র-পরিজন কাঁহীকেও সঙ্গে রাখিতে 
নাই। কেশ শ্রশ্ন প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে মৃগ্ডন করাই নিয়ম ।৪ ১ 

গার্স্থ্য এবং বানপ্রস্থ এই উভয় আশ্রমের সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া 
আপনাকে সন্ন্যাসের উপযুক্ত করিয়া তোলা এক বিশেষ সাঁধনা। যথার্থ 
'আশমকন্মের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের দ্বারাই চিন্তশুদ্ধি জন্মে, চিততশুদ্ধিই 
পর্ম তত্ব সাক্ষাৎ্কাঁরে প্রধান সহাঁয়। ভিক্ষুর ধশ্মীচরণে অন্যের সহায়তার 
আবশ্যক হয় না। বিধিপূর্বক অগ্নি পরিত্যাগ করিয়। সর্বত্যাগী যোগী 
কিঞ্চিৎ উদরান্নের নিমিত্ত গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। 
ভিক্ষাপাত্র ও গৈরিক বসন তাহাদের একমীত্র প্রয়োজনীয় বস্ত। তাহাদের 
নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই। মাঁন-অপমান সকলই তাহাদের পক্ষে সমান। 
একমাত্র ঈশ্বর্চিস্তা ভিন্ন সমস্ত বিষষে উদ্বাসীনতাই ভিক্ষুর যথার্থ লক্ষণ।৪২ 
র্ঘভূতে সমভাঁব ও মৈত্রী সন্ত্যাসীর হৃদয়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত থাকে । আত্মচিন্তার 
সঙ্গে সঙ্গে সন্গ্যামী সর্বভূতের কল্যাঁণচিন্ত। করিবেন। হৃদয় অশ্তুচি থাকিলে 


দগধারণ, মুগ্ডন, উপবাস, অগ্নিহোত্র, ত্রহ্মচ্ধ্য, বনবাঁস প্রভৃতি সম্পূর্ণ 
শিক্ষল হয় ৪৬ 


৪« রাঙলষাঁণাং হি সর্ব্বেষামন্তে বনমুপা শ্রয়ঃ ? আশ্র ৪1৫ 
১৯ জরয়ী চ পরিদুুনৌ ব্যাধিনা চ প্রপীডিতঃ | 
চতুর্থে চায়ুষ; শেষে বানপ্রস্থাশ্রমং তাজেং ॥ ইত্যাদি । শা! ২৪৩/২২-৩০ 
৪২ শা ২৪৪ তম অং। 
শিস্কতিন্নিমন্কীর; পরিত্াজা শুভাতুভে | 
এরণো বিচরৈকাকী যেন কেনচটিদাশিতঃ ॥ শা২৪১৯। অনু ১৪১1৮০-৮৮ 
সর্বাশ্যেতানি মিথা সাদি ভীবো। ন নির্দলঃ 1 বন ১৯৯৯৭ । শা ২৪৪ তম অং 


৩০ 


৬১৪ মহাভারতের সমাজ 


. চার্িপ্রকারের সঙ্স্যাসী-_ভিক্ষগণকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা৷ হইয়াছে 
( ক) কুটাচক, (খ) বহুদক, (গ) হংস, (ঘ) পরমহংস। (ক) কুটাটব 
সম্াসিগণ একস্থানে বসিয়াই ঈশ্বরচিত্তায় মগ্ন থাকেন। আপন স্ত্রীপুত্রাদি 
হইতেও ভিক্ষাগ্রহণ করিতে ইহাদের কোন বাধা নাই। (খ) বহ্‌দক 
সন্যালিগণ সত্যনিষ্ঠ ব্রা্মণ গৃহস্থ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, দণ্ড, কমগুলু 
শিখা, যজ্ঞোপবীত, কাঁষাঁয় বস্ত্র প্রভৃতি ত্যাগ করেন না। ইহারা তীর্থ 
তীর্থে পর্যটন করিয়। সাধনা করেন। কুটাচক ও বহ্‌দক সন্যাসিগণ ত্রিদং 
ধারণ করেন। (গ) হংস সন্যাসিগণও শিখাদি রাখেন বটে, কিন্তু কোথাও 
এক বাত্রির অধিক কাল বাঁস করেন না । ইহাঁর। একটি মাত্র দণ্ড ধার 
করেন। (ঘ) পরমহংস সমস্ত বিধিনিষেধের উর্ধে । ইহাঁদের শৌচাশোট 
বিচার না থাকিলেও কোন বাঁধা নাই, ইহাঁরাও একদওধারী। সত্ব, রজ 
ও তমঃ এই ভ্তিবিধ গুণ ইহাদের বশ্ততা স্বীকার করিয়াছে, ইহার 
নিস্ব্ৈগুণ্য | ৪ 

অল্সযাসাশ্রমের ফল- শান্ত্রান্ছসারে সন্ন্যাসাশ্রমের ধন্ম পালনের ফর 
্রহ্বত্বপ্রাপ্তি।৪« 

জঙ্গ্যালিগণের পরহিতৈবণ1-_বহ্দক সন্াসিগণ তীর্থযাত্রা প্রসন্ধ 
সমাঁজের নানারূপ কল্যাঁণ সাধন করিতেন । কাম্যক-বনে যুধিষ্ঠিরাঁদি ভ্রাতৃগণের 
মহিত দেখ। হইলে খষি মৈত্রেয় কৌরবদের কল্যাঁণের নিমিত্ত কুরুসভায় আম্মা 
পাগুবদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ধৃতবাষ্টরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ।॥ 
বনপর্ধে মার্কগেয়, বৃহদশ্ব, লোমশ প্রমুখ খধিগণের পরহিতৈষণ। স্পষ্টরগে 
চিত্রিত হইয়াছে । 
[ €যোগজ বিভূতি অপ্রকা শ্ব-_ভিক্ষুগণ উদরাঁন্ের জন্য সাঁধু গৃহস্থের দ্বার 
ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হইবেন; কিন্ত কোন প্রকারের পাগ্ডিতা থ 
যোগবিভূতি প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা আদায় কর! অতীব গহিত।£" 


৪৬ চতুর্বিধা ভিক্ষব্তে কুটাচকবহুদকো । 
হংসঃ পরমহংসম্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তম ॥ অনু ১৪১1৮৯। ভ্ঃ নীলকঠ। 
8৫ , নিরাণী স্তাৎ সর্বসমো নির্ভোগো নির্বিকারবান্‌। ্‌ 
 বিপ্রঃ ক্েমাশ্রমং প্রাপ্তো গদ্ছত্াক্ষরসায়তা্‌। শা ৬১/৯। শা ২৪১৮। শা ১৭ 
৪৬.. বন ১০ম অঃ | 
৪৭: এরবস্তেবাস্তমঙ্গাতি সববীর্্যন্তোপসেবনাৎ ॥ উ ৪২1৩৩ 


চতুরাশ্রম ১১৫ 


আশ্রম-ধর্ম পালনের পরিণতি-_-আশ্রম-ধর্মের অনুষ্ঠানে মন্তষ্বের জীবন 
একটি নিয়ন্ত্রিত পথ ধরিয়৷ চলিতে পারিত, সন্দেহ নাই । কন্মপটু গৃহস্থ সাজিবাঁর 
জন্য ক্রহ্ষচর্য্যের উপযোগিতা! কত বেশী, তাহা! সেই সময়কার সমাজের 
পরিচালকগণ উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিহিত কর্ের অনুষ্ঠানে 
গারস্থ্যাশ্রমকে যে সর্বাপেক্ষা মধুময় করিয়া তুলিতে পাঁর৷ যাঁয়, তাহাঁও 
মহাভারতে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছে। নেষ্ঠিক ব্রক্ষচর্ধ্য অথবা সন্ন্যাসের 
প্রতি অত্যধিক প্রেরণ। যে মহাভারতের উদ্দেশ্য নহে, গাহ্‌স্থ্যের শতমুখী 
প্রশংসা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত আশ্রমের মধ্যে এরূপ 
একটা অচ্ছেছ্ যোগস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্বত্রটি কোথাও ছিন্ন হইলে 
জীবনের মুল স্থুর যথাষখতভাবে ঝঙ্কত হইবে না, মানবজীবনের উদ্দেশ্ত ব্যর্থ 
হইবে। জীবনের এক-একটি স্তরকে এক-একটি আশ্রমের নিয়মান্থগ করায় 
সেই যুগের সমাঁজস্থিতির একটি মহতী পরিণতির কল্পনা আমরা করিতে 
পাবি। আঁশ্রম-ধর্্ম যে খুব উজ্জ্বল ভবিষ্কাৎকে লক্ষ্য করিয়৷ পরিচালিত হইত, 
সেই বিষয়ে সম্ভবতঃ কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই। মহাভারতে উল্লিখিত 
ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত জীবনের আলোঁচন। করিলে দেখিতে পাই, সকলের 
জীবনে যথাশান্ত্র আশ্রম-ধন্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই। দ্রোণীচাধ্য বুদ্ধকাল পধ্যস্ত 
(৮ বৎসর ) গৃহস্থই ছিলেন । ধৃতরাষ্, বিছুর, কৃষ্ণ, ইহাদের কেহই যথাসময়ে 
বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন নাই। ভীম্মের কথা আমাদের আলোচ্য নহে, 
তিনি ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী । এইসকল ব্যতিক্রম দেখিয়া মহাভারতের 
সময়ে আশ্রমধর্ম শিথিল হইয়া! গিয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত কর! চলে না। ইহারা! 
প্রত্যেকেই বিশেষ ঘটনার আবর্তে পড়িয়া, ঠিক সময়ে কর্তব্য পালন করিতে 
পারেন নাই; অথবা আশ্রমান্তর গ্রহণ অপেক্ষা সেই সময়কার মহাঁধুদ্ধে যোগ 
দেওয়াই তাহাদের পক্ষে কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্রম-ধন্মের ফলকীর্ভনে 
বল! হইয়াছে-_ব্রক্মচারী, গৃহস্থ, বাঁনপ্রস্থ এবং সন্যাঁসী ষদি নিষ্ঠার সহিত 


(আপন আপন কর্তব্য পালন করেন, তাহা হুইলে তীহাঁরা পরম গতি (মুক্তি) 
' প্রাপ্ত হন।৪৮ 


৪৮ ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোথ ভিক্ষুকঃ | 
যথোক্তচারিণঃ সর্ধ্বে গচ্ছস্তি পরমাং গতিম্‌॥ শা ২৪২।১৩ 


শিক্ষা 


“চতুরাশ্রম'-প্রবন্ধে ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে বল! হইয়াছে। ক্রন্বত্ধ্যা শ্রমে ব্রহ্মচাঁরীকে 
বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত । শাস্ত্রবিষ্ভা ও শস্ত্রবিষ্তা! সম্বন্ধেই আলোচনা! কর! 
হইবে। কারণ এই ছুইপ্রকাঁর বিদ্যার শিক্ষাপদ্ধতিই মহাভারতে প্রদাখিত 
হইয়াছে । অন্তান্ত শিক্ষা আমাঁদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। 

বিষ্ভার্থীর ব্রক্মচর্ধ্য-ব্রত-_ প্রত্যেক বিদ্যার্থকেই ্রহ্মচধ্য-ত্রত অবলম্বন 
করিতে হইত । ব্রহ্মচধ্য শব্দের অর্থ হইতে আঁমরা বুঝিতে পারি, মনেপ্রাণে 
উচ্চভাব পোঁধণ করা, যাবতীয় ক্ষুদ্রতার বাহিরে থাঁকিয়। মহাঁন্‌ আদর্শের 
অন্সরণ করা, উন্নত চিন্তার সহিত শরীর ও মনকে ক্রমশঃ উন্নততর করা, 
সমস্ত-রকম অপচয়ের গ্রাস হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়! উপচয়ের চেষ্টা 
করা, ইহাই ব্রহ্মচধ্য। মনের স্থির সঙ্কল্লকে ব্রত বলা হয়। ব্রহ্মচর্2যে লক্ষা 
স্থির বাঁখিয়। বিদ্ার্থীকে সাধনা করিতে হইত। থুব কষ্টের মধ্য দিয়া কঠোর 
সংযমের সহিত শরীর ও মনকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী করিয়! গড়িয়। 
তোলার ব্যবস্থা ছিল। 

গুরুগৃহে বাস ও স্বগৃহে গুরুকে রাখা শিক্ষার ছুই রকম নিয়ম ছিল। 
কেহ কেহ গুরুগৃহে যাইয়! শিক্ষা গ্রহণ করিতেন; আবার কোন কোন 
পরিবারে গৃহ-শিক্ষক রাখাঁর ব্যবস্থাও ছিল। শেষের ব্যবস্থাঁটি সম্ভবত; 
ধনিপরিবারেই সীমানদ্ধ ছিল, তাহাঁও আবার নকল ধনিপরিবারে নহে । পরে 
এই বিষয়ে আলোচনা কর! হইবে । 

শিক্ষা আরস্ভের বয়স- বিগ্যার্থ বাল্যকাঁলেই অধ্যয়ন আরম্ভ করিতেন। 
যযাঁতি গার্হস্থ্য অবলগ্বনের পূর্বে বলিয়াছেন, ত্রহ্মচর্যের সাহায্যে আমি সমর 
বেদই অধ্যয়ন করিয়াছি । ভীম্ম শৈশবেই বশিষ্টের নিকট বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। উপনয়ন-সংস্কারের পরেই ধৃতরাষ্রাদির বেদাধ্যয়ন আস্ত হয়। 
ইহা-দ্বার। অনুমান কর! যায়, ব্রাহ্মণবাঁলকের পাঁচ হইতে আট বৎসরের মাধা। 
ক্ষত্রিয়ের দশ হইতে এগার বৎসরের মধ্যে এবং বৈষ্টের এগার হইতে বার 
বৎসরের মধ্যে গুরুগৃহে যাত্রার সময় । এই সময়েই ত্রা্মণাঁদির উপনয়ণ 

স্কার হইয়া থাকে। শুদ্রের উপনয়ন-সংস্কার নাই, কিন্তু ধার তের বদ 
বয়সে সম্ভবতঃ শৃ্রসস্তানেরও বিগ্যাত্যাস আরম্ত হইত।১ 


জন ৯ সএতালা এশা 


১ আদি ৮১1১৪ 1 দ্দাদি ১০০1৩৫। আদি ১০৯১৮ 





শিক্ষ ১১৭ 


জাতিবর্ণনির্বিবশেষে শিক্ষা ্রাক্ষণাঁদি তিন বর্ণের শিক্ষার কথা 
র্ববতই পাওয়া যাঁয়। শুদ্রাগর্ভজাত মহাঁমতি বিছুরের জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনা 
নাই। তিনি সর্বশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত। স্ুতজাতীয় লোমহর্ষণ, সগ্তয় এবং 
সৌতির জ্ঞান কম নহে। সৌতি মহাভারতের প্রচারক । ইহার! সকল 
গাঁন্মেই অভিজ্ঞ, বেদপাঠ না করিলেও পুরাণাদির সাহায্যে বেদাঁদির মর্শার্থ 
অবগত ছিলেন। যুধিষ্টির যুযুৎস্থকে হস্তিনাপুরী-রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
নিশ্চয়ই অজ্ঞানীর স্ব্ধে এতবড় দায়িত্ব অর্পণ কর! হয় নাই। যুধিষ্িরের 
রাঁজস্ুয়-যজ্ঞে যখন নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত দূত পাঠান হয়, তখন বলা 
হইয়াছে “মান্য শূদ্রগণকেও নিমন্ত্রণ করিবে । বিচক্ষণ না হইলে বৌ কৰি 
'মান্য' বলা হইত না। রাজারা যে-সকল অমাত্যকে নিয়োগ করিতেন, 
তন্মধ্যে তিনজন শৃদ্রকেও নিয়োগ করিতে হইত । যেমন-তেমন ব্যক্তিকে 
অমীত্যরূপে নিয়োগ করা চলে না।২ 

শিক্ষণীয় বিষয়- বেদ, আন্গীক্ষিকী ( তর্কবিদ্য ), বার্তা (কৃষি বাণিজ্য 
প্রভৃতি ) ও দণগ্ডনীতি শিক্ষণীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হইত। সকল বিদ্যার্থীই 
যে সকল বিদ্যার চচ্চা করিতেন, তাহ নহে। কেহ কেহ একটি বিদ্যা, কেহ 
কেহ ব একাধিক বিছা শিক্ষা করিতেন । যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গান্ধর্বশাস্ত 
(নৃতাগীতাদি ), পুরাণ, ইতিহাস, আখ্যান এবং কলাবিগ্যাঁও শিক্ষণীয় 
বিষয়রূপে গণ্য হইত ০ 

রাজাদের অবশ্য শিক্ষণীয় হন্তিস্ত্র, অশ্বস্থত্র, রথস্থত্র, ধন্র্ক্বেদ, যন্ত্র 
(আগ্নের় ওধধের সাহাঁধ্যে সীসক, কাংস্ত ও পাথরের নিশ্মিত গোলকের 
প্রক্ষেপক লোহার নালকে নীলকণ্ঠ ঘন্ত্র' বলিয়াছেন । যন্ত্র ব্যবহারের সুত্র 
ব। নিষ়মপ্রণাঁলী যে গ্রন্থে লিখিত, তাহীই যন্ত্ন্ত্র। নীলকণ্ের লিপিভঙ্গিতে 
বুঝা যায়, যস্ত্রশব্দে ভিনি বন্দুককে বুঝাঁইতে চাঁহেন; তাহা ঠিক কি ন! ভাবিবার 


২ মান্যান্‌ শৃদ্রাংশ্চ। ইতাদি। সভা ৩৩৪১। শলা ২৯৯১ 
্রীংস্চ শু্রান্‌ বিনীতাংস্চ শুটীন্‌ কন্মুণি পূর্ববকে । শ! ৮৫1৮ 
৩ ত্রয়ী চাম্বীক্ষিকী চৈব বানী চ ভরতর্যত । 
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুল! বিগ্যান্তত্র নিদশিতীত । শী ৫৯/৩৩ 
ুক্রিশান্ত্র্চ তে জেয়ং শব্দশান্তরঞ্চ ভারত । ইত্যাদি । অনু ১০৪1১৪৯ 


১১৮ মহাভারতের সমাজ 


বিষয়।) এবং নাগরশান্ত্র (নগরের হিতকাধ্যের জ্ঞানজনক বিদ্যা ) রাজাদের 
বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য ।*. 

ম্নেচ্ছ ভাষা-কেহ কেহ অপভ্রংশ-ভাষায়ও পাণ্তিত্য লাভ করিতেন । 
সম্ভবতঃ তিন্নদেশীয় লোকজনের সংস্পর্শে আসায় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন 
ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেন। পাঁগুবগণ যখন কুস্তীদেবী সহ বাঁরণীবতে 
যাত্রা করেন, তখন বিছুর যুধিষ্ঠিরকে ভবিষ্ুৎ বিপর্দের বিষয়ে সাবধান করিয়া 
কৌশলে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর কেহ সেই ভাষা 
বুঝিতে পারেন নাই। বিছুর কি বলিলেন, কুস্তী পরে তাহা যুধিষ্টিরকে 
জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন ।€ 

বিভিন্ন ভাষাবিশু পগ্ডিত- মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় গুণিগণের খুব 
সমাদর ছিল। বিভিন্ন ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণও রাজসভায় সম্মানিত হইতেন 
এবং বাঁজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়। রাঁজসভার শ্রীবৃদ্ধি করিতেন ।* 

বেদচর্চা_-তখনকাঁর সমাজে বেদচচ্চার আধিক্য ছিল। সকল 
দ্বিজীতিকেই বেদপাঠ করিতে হইত । স্বাঁধ্যায় বা বেদপাঠের নিত্যতা 
মহাঁভীরতে উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ দ্বিজাঁতিকে প্রত্যহই বেদ অধায়ন করিতে 
হইবে, না করিলে পাঁপ হইবে । বেদ-বেদাস্তের আলোচনার ব্যাপকতা বর্ণনা 
করিতে মহধি ছুইটি অন্বাভাঁবিক বর্ণনা করিয়াছেন। একটি, শক্তি পুত্রের 
বেদাবৃত্তি এবং অপরটি, পিতার শান্্ব্যাধ্যায় কহোড়-পুত্র অষ্টাবক্রের 
দোষারোপ । উভয় বেদজ্ঞই তখনও মাতৃগর্ভে । এই বর্ণনার সত্যতা বিশ্বাস 
করা যায় না। বূপকের সাহাঁষ্যে শুধু শাস্ত্রচচ্চার ব্যাপকতা! প্রদশিত হইয়াছে 
বোধ করি ।" 

গুরুগ্হবামের কাল- শিম্কগণ কতকাল গুরুগৃহে থাঁকিবেন, তাহার 
কোন নিয়ম ছিল ন1। (গতুরাশরম” প্রবন্ধ দ্রঃ ১২তম পৃঃ) শৈশবেই শিক্ষা 


৪ হস্তিশুত্রাশবহত্রাণি রণশুত্রাণি বা বিভে।। ইত্যাদি | সভা ৫1১২৯,১২১ 
আদি ১০৯1১৯,২০ 1 আদি ১২৬২৯ । জী ১তাহ 
« 4প্রারজ; প্রাজ্ঞপ্রলীপঞ্জঃ প্রলাপঞ্জমিদং বচঃ। 
_ প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞ; প্রলাপঞ্জ; প্রলাপল্জং বচোহত্রবীৎ । আদি ১৪৭1২. 
৬ নিবাসং রোচয়গ্থি শর সর্ধাভাষাবিদস্তণা । আদি ২৭1৩৯ 
৭, আদি ১৭৭।১৫। বন ১৩২২১ 


শিক্ষ। ১১৯ 


'আরস্ত হইত, কিন্তু কেহ কেহ স্থদীর্ঘকাঁল গুরুগৃহেই বাস করিতেন। গুকুগৃহে 
থাকিতেই উতঙ্কের কেশ সাদা হইয়া গিয়াছিল। পরে তিনি বিবাহ 
করিয়াছেন ।” 
শিষ্যসংখ্য--গুরুগৃহের যে "ছুই চাবিটি চিত্রের সহিত পরিচয় হয়, 
সেইগুলিতে শিষ্যের সংখ্য| বড় অস্পষ্ট । মহধি বেদব্যাস জনমানববিহীন 
র্বততটে গুরুর আসনে উপবিষ্ট, পদপ্রান্তে বিদ্যার্থী মাত্র চারিজন ) সুমন্ত, 
বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পল ।৯ উদ্দালক-নামে এক খধি ছিলেন। তাহার 
শি্পগণের মধ্যে একজনের নাম ছিল কহোড়। কহোঁড় যখন পণ্ডিত হইয়া 
মাবর্তন করিলেন, তখন তাহারও কয়েকজন অস্তেবাসী উপস্থিত হইলেন। 
্ স্থানে লিখিত আছে, একদা তিনি শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনা! 
রিতেছিলেন, তাহার পত্বীগণ্ভস্থ পুত্র অষ্টাবক্র পিতার ব্যাখ্যায় দোষ ধরিলেন। 
ত্রের আচরণে শিত্তগণের মধ্যে মহধি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ 
ইলেন।১০ এই উক্তিতে আমর! বুঝিতে পারি, কহৌড়ের নিশ্চয়ই একাধিক 
যয ছিলেন। আঁচাধ্য ধৌম্যের উপমন্থ্য, আরুণি ও বেদ-নামে তিনজন 
ধঘয ছিলেন ।১৯ কর্থমুশির মনোহর আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই বাজ ছুতবস্ত 
হব্‌চমুখ্যের পদক্রমযুক্ত বেদধ্বনি, নিয়তব্রত খধিগণের সুমধুর সামগীতি, 
ংহিত৷ প্রভৃতির আবৃত্তি শুনিতে পাইয়াঁছিলেন। সেখানেও অন্তেবাসীর 
'খ্যা ঠিক করা যায় না। তবে একসঙ্গে নানাবূপ আবৃত্তি চলিতেছিল বলিয়া 
নে হয়, সংখ্যা নিতাস্ত কম ছিল না।১২ 
 গুরুগৃহে বাসের চিত্র_কৃষিকর্মে সহায়তা, গৌপালন, হোমের নিমিত্ত 
ষ্ঠ আহরণ প্রভৃতিও অস্তেবাসীদদের অবশ্-কর্তব্য বলিয়া! বিবেচিত হইত । 
ধৌম্য ও আরুচণি--আচাধ্য ধৌম্য তাহার শিশ্ত আরুণিকে ক্ষেত্রের 
নি কীধিবার নিমিত্ত পাঁঠাইলেন। আরুণি যখন কোনও উপায়ে বীধিতে 
বিলেন না, তখন তিনি নিজেই আইলের উপরে শুইয়া জল রুদ্ধ করিলেন। 


7 
৮ 


খা । 


তশ্ত কার্টে বিলগ্রাইজ্জটা রূপসমপ্রভা । অশ্ব ৫৬1১১ 

৯ বিবিজ্তে পর্ধততটে পারাশষ্। মহাতপাঃ। ইত্যাদি । শা ৩২৭।২৬,২৭ 
১ উপালন্ধঃ শিশ্বমধো মহধিঃ | বন ১৩২১১ 

১১ আদি ৩২১ 

১২ ধচো বহবচমুখোশ্চ প্রের্যামাণাঃ পদক্রমৈ: | ইতাদি । আদি ৭০৩৭,৩৮ 


১২০ মহাভারতের সমাজ 


দিনাস্তে অধ্যাপক আকরুণিকে দেখিতে না৷ পাইয়। অগ্থান্য শিশ্যাগণ সহ সেই 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং আরুণিকে ভাঁকিতে লাগিলেন । শিষ্য উপাধ্যা়ের 
আহ্বানে উঠিয়া আসিয়। প্রণীমপূর্ববক সমস্ত বৃত্তীস্ত নিবেদন করিলেন। 
গুরু অত্যন্ত প্রীত হইয়! তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন-_“তোমাঁর অসাধারণ 
গুরুভক্তিতে আনন্দিত হইয়াছি। সমস্ত বেদ ও ধর্শান্্র তোমার অদিগত 
হইবে ।” শিষ্য উপাধ্যায়কে প্রণাম করিয়া বিদাঁয় লইলেন। 

উপমন্থযযুর গুরুভ্ক্তি__উপমন্-নাম়ে অন্য এক শিষ্য গুরু ধোমোর 
আদেশে গো-পাঁলনে নিযুক্ত হইলেন। গুরু তাহাকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়। জিজ্ঞাস 
করিলেন, “বৎস, তোমাকে বেশ পুষ্ট দেখিতেছি, কি খাও?” শিশ্বা উতর 
কহিলেন, “প্রভো, ভিক্ষালন্ধ দ্রবাই আমার আহাধ্য।” উপাধ্যাঁয় বলিলেন, 
“গুরুকে নিবেদন না করিয়! ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য গ্রহণ করা ত শিষ্তের উচিত নহে। 
আবার কিছুদিন পরে গুরু সেই প্রশ্ন করিলেন । এবার শি্ক উত্তরে বলিলেন 
“প্রভো, আমি প্রথম বারের ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য আপনাকে নিবেদন করি, তার 
পর ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, তাহাই খাইয়। থাকি ।” গুরু বলিলেন 
“তাহাও উচিত নহে, ইহাতে অন্য ভিক্ষুকের বৃত্তি নষ্ট করা হয়, বিশেষত 
তোমারও লোভ বৃদ্ধি হইতেছে ।” আবার কিছুদিন পরে গুরুর সেই প্রশ্নে 
উত্তরে উপমন্য বলিলেন, “আমি এইসকল গাঁভীর দুগ্ধ পান করিয়া জীব 
ধারণ করি।” উপাধ্যায় তাহাঁও নিষেদ করিলেন, বলিলেন, “আমি ₹ 
তোমাকে এই বিষয়ে অনুমতি দিই নাই, স্ৃতরাঁং এবার দুপ্ধপানও চল্রি 
না1।” আবার কিছুদিন পরে গুরুর সেই প্রশ্ন । উত্তরে শিষ্ঠ বূলিক্ে। 
বাছুরগুলির মুখে ষে ফেন লাগিয়া থাকে তাহাই তিনি পান করে। 
'ুরু বলিলেন, “বাছুরগুলি হয়ত তোমার প্রতি রূপা করিয়া বেশী ছে 
উদশগীরণ করে, হৃতরাং তাহাদের বৃত্তি নাশ করিতেছ।” উপমন্ছ্য পূর্বে 
মত সন্ধষ্ঠ চিতেই গরু চরাইতে লাগিলেন। একদিন ক্ষুধার জালায় অত 
কাতির হইয়া কয়েকটি আকন্দপাতা উদরস্থ করিলেন। আকন্দপাতা খাখ্যা 
অন্ধ হইম্স! ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কৃপে পড়িয়৷ গেলেন। 
তাহাকে যথাসময়ে আশ্রমে ন1 দেখিয়া শিষ্যগণ সহ বনে গেলেন এবং ডাকি 
লাগিলেন । উপমন্থ্য কূপ হইতেই উত্তর করিয়! সমস্ত ঘটন। গুরুকে নিবো 
করিলেন। অতঃপর "গুরুর উপদেশে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের আবাধনা 
দষ্টিশক্তি ফিরিয়! পাইলেন। ুস্থ হইয়া উপমন্থ্য গুরুকে প্রণাম কৰি 


শিক্ষ। ১২১ 


গুরু আশীর্ববাদ করিয়া বলিলেন, “বছ্স, তুমি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, সমস্ত " 
বেদ ও ধর্মশাপ্ত তোমাতে প্রতিভাত হইবে ।”* 

উপাধ্যায় ধৌম্যের আরও একজন অন্তেবাসীর নাম ছিল বেদ। তিনিও 
এইভাবে দীর্ঘকাল গুরুশুশ্রষাঁর ফলে সমন্ত বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন।১৩ 

আচার্য্য বেদের শিষ্ঠবাৎসল্য-_উতম্ক বেদের শিষ্য ছিলেন। তিনিও 
দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়। সর্ধ্ববিচ্ায় পারদর্শী হন । আচাধ্য বেদ গুরু- 
গৃহবাঁসের ছুঃখকষ্ট সম্যক্‌ অনুভব করিতেন, কষ্টপাঁধ্য কম্ম করা তীহাঁর ভাঁল 
লাঁগিত না। এইকারণে তিনি আচাধ্য হইয়। যে-সকল অস্তেবাঁসীকে স্বগৃহে স্থান 
দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সেরূপ কর্মে নিয়োগ করিতেন না।১৪ বেদের চরিত্র 
হইতে বুঝা যাঁয়, কোন কোন গুরুর কঠোর আদেশ সকল শিস্তের সহ হইত ন|। 

শুক্রাচার্ধ্য ও কচ- বিদ্ভালাভ সাধনাসাঁপেক্ষ। বৃহস্পতিনন্দন কচ যখন 
সন্তীবনী-বিষ্যা শিখিবার উদ্দেশ্তে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের পদপ্রাস্তে উপস্থিত 
হইলেন, তখন আঁচাধ্য তাহাকে ব্রহ্মচধ্য-ব্রত পালনের উপদেশ দিলেন । শিশ্ও 
আচার্যের আদেশ পাঁলনে আত্মনিয়োগ করিলেন । সমিৎ, কুশ, কাষ্ঠ প্রভৃতি 
আহরণ করা, গরু চরান, গুরু ও গুরুকন্তার আদেশ পাঁলন, ইহাই তাহার 
প্রাত্যহিক কশ্ম। এইবূপে দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া কচ অভিলধিত 
বিদ্যা লাভ করেন ।১৫ 

জ্রোণাচাধ্যের শিক্ষাঁ_দ্রোণাচাধ্য যখন পিতাঁমহ ভীম্মের নিকট 
গ্রথম উপস্থিত হন, তখন নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন, “আমি ধন্ুর্ধেদ শিক্ষা 
করিবার নিমিত্ত মহষি অগ্নিবেশকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলাম। বহু বৎসর 
্রহ্মচধ্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুর শুশ্রধাঁয় বত ছিলাম ।৮১৬ 


* রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৪ সনের চৈত্রমাসে এই প্রবন্ধটি দেখিয়া এই স্থলে সন্তবা লিখিয়া ছিলেন.» 
'এরগ প্রাণান্তকর নিুর পরাক্ষা গুরুশিষ্ব-নম্থদ্ধের শোভন দৃষ্টান্ক নয়, জ্ঞানশিক্ষার পক্ষে 
ইহার একান্ত প্রয়োজন্ও বুঝিতে পারিনে_এরূগ বাবহার অস্বাভাবিক, ইহার অনুবপ দৃষ্টান্ত আর 
কোথাও নাই 

১৩ আদি ৩য় অঃ। 

১৪ দুঃখাঁভিজ্ঞো। হি গুরুকলবীসম্ত শিল্পান্‌ পরিক্লেশেন যোজয়িতুং নেয়েষ। আদি ৩।৮১ 

১৫ কন্মাচ্চিরায়িতোইসীতি পৃষ্টস্তামাহ ভাগবীম্‌। 

সমিধশ্চ কুশাদীনি কাষ্ঠভারঞ্চ ভাবিনি । ইত্যাদি । আদি ৭৬।/৩৫,৩৬ 

১৬ মহর্ষেরগ্লিবেশহয সকাশমহ্মচযুত । ইত্যার্দি। আদি ১৩১৪৭১৪১ 


১২২ মহাভারতের সমাজ 


অঞ্জনের তপন্যা--মহাঁদেব ও ইন্দ্রের নিকট হইতে অস্ত্র লাভ করিবার 
নিমিত্ত অজ্ঞনের কঠোর তপন্তা বধিত হইয়াছে । এইসকল অমানুষিক বিষয়ে 
যদিও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, তথাপি বিদ্যালাভে তপস্ার 
উপযোগিতা প্রদর্শনই সম্ভবতঃ এইগুলির উদ্দেশ্য ।১৭ 

শুকদেবের গুরু বৃহুস্পতি-ব্যাসপুত্র শুকদেব বৃহস্পতিকে গুরুত্বে 
বরণ করিয়! বেদ, ইতিহাস, বাঁজধশ্ম প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন । বিদ্যা- 
প্রাণ্চির নিমিত্ব শুকদেবের তপস্তাঁও বণিত হইয়াছে ।১৮ 

শিষ্কতের যোগ্যতা অনুসারে বিষ্ভাদদান__-শিষ্ের যোগ্যতা না বুঝিয়। 
কোন আচাঁধ্য উপদেশ দিতেন না ; সর্বাগ্রে অধিকারী স্থির করিতে হইবে, 
কাহার কতটুকু গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, বিশেষরূপে তাহা পরীক্ষা না 
করিয়া আচাধ্যগণ কিছুই বলিতেন নী।১৯ 

অধ্যাজ্ববিষ্ায় অধিকারী- তপন্তায় শরীর ও মন প্রস্তত. না হইলে 
আঁচাধ্যগণ হইতে কিছুই আদায় করা ষাইত না। অধ্যাত্বশান্্-শ্রবণের 
অধিকারবিষয়ে খুব কড়াকড়ি দেখা যায়। শুদ্ধ, শীস্ত, শ্রদ্ধাবান্‌, আস্তিক্য- 
বুদ্ধিসম্পন্ন, গুরুতক্ত মুমুক্ষকেই আচাঁধ্যগণ ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।১ 

শিষ্যের কুল ও গুণ-পরীক্ষা _সোনাকে যেরূপ আগুনে তাঁপ দিয়া 
কাটিয়া এবং নিকষপাথরে ঘষিয়া খাঁটি কি না পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপ 
শিষ্তকেও নানা উপাঁয়ে তাহার কুল এবং গুণ পরীক্ষা করিয়া উপদেশ দিবার 
নিয়ম ছিল 1২ ১ 

বেদে শুদ্রের অনধিকার-_শিষ্ের কুল পরীক্ষা করিবার একটি কারণও 
আছে। সকল বর্ণের সকল বিদ্যায় অধিকার নাই। বেদে শৃদ্রের অধিকার 
নাই। সম্ভবতঃ শূত্রগণ বৈদিক অন্ঠানাদিকে ততটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে 
দেখিতেন না, অ।চাধ্যেরাও তাহাদিগকে বেদের উপদেশ দিতেন না। 


১ বন ৩৮1২৩ হ৯ 
১৮ এ] ৩১৪1২ ৩--২৫ 
.১ ১৯ মহমের চ হং কালং বেংস্ামি কুরুনন্দন | আদি হ৩৪।১১ 
০ তনিদ্ধি প্রনিপাতেন পরিপ্রপ্গেন সেবয়]। 
উপদেক্ষাপ্তি তে জানং জ্ঞালিনম্ন্্দপিনঃ । ভী ২৮া৩৪ 
শুরুতুজ্জবয়। বিদ্া! | অনু ৪দা১২। অনু ১৩০1৪ । অনু ১৩৩২ । অনু ১৩৪।১৭ 
২১, নাঁপরীক্ষিতচারিত্রে বিদ্যা! দেয়া কণঞন। ইত্যাদি । শা ৩২৭1৪৬,৪৭ 


শিক্ষ। ১২৩ 


রা শ্রদ্ধাবান্‌, তাহারা ষে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না! কেন, আচার্যগণ 
+র্দিগকে শিশ্তরূপে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহাদের জাতিবর্ণ না 
মরা উপদেশ দিতেন না 1২৭ | 

শল্তবিষ্ঠায় সম্ভবতঃ জাতিবিচার ছিল না; €দ্রোণ ও কর্ণ)-কর্ণ 
দিন সরহন্য ব্রহ্গাস্ত্-বিষ্যা গ্রহণের নিমিত্ত নিজ্জনে দ্রোণের নিকট উপস্থিত 
ল আচাধ্য তাহাকে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশে জাতির দোহাই দিয়! 
লেন, “একমাত্র ব্রাঙ্গণই ব্রক্ষাস্্জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং তোমাকে এই 
1 দান করিতে পারিব না।২০ একমাত্র ব্রাঙ্মণই যদি অধিকারী হন, তবে 
টন কিরূপে ব্রন্ধান্্র লাভ করিলেন, কর্ণের এই সন্দেহ হওয়! স্বাভাবিক । 
টাধ্য যেন এই সন্দেহের কথা ভাবিয়াই তাহা নিরাসের নিমিত্ত কর্ণকে 
লেন, “যে ক্ষত্রিয় যথারীতি তপস্তা কবিয়ীছেন, তিনিও কব্রদ্ধান্ত্রে 
কারী 1৮২৪ আচাধ্যের এই উক্তি যথার্থ নহে । কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করাই 
তাহার উদ্দেশ্ট, পূর্বব শ্লোকের দ্বারা তাহা বেশ বুঝা যাঁয়। কর্ণ প্রার্থনা 
নাইতেই আচার্য অঞ্জনের প্রতি অতিরিক্ত স্রেহবশতঃ এবং কর্ণের 
রাত্ম্য ম্মরণ করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উদ্দেশ্যে জাতির কথ 
নয়াছিলেন ।২* কর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন, সৃতবীং ব্রন্ষান্ত্লাভে তাহার অধিকার 
ই, ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অজ্জুনের প্রতি পক্ষপাত এবং কর্ণের 
রাত্ম্য স্মরণ, এই ছুইটি কথার কোন সার্থকতা! থাকে ন।। 

দ্রোগ ও একলব্য-_-মহাঁবীর একলব্যের ইতিবৃত্তে আমব। একই কথা 
ই। নিষাঁদরাজ হিরণ্যধন্ুর পুত্র একলব্য ধন্ুব্বিছা!-গ্রহণের উদ্দেস্তে 
চাধ্য ভ্রোণের নিকট উপস্থিত হইলে আচাধ্য তীহাকে শিষ্যব্ূপে 
৭ করিলেন না। কারণ ছুইটি; প্রথমতঃ, একলবা জীতিতে নিষাঁদ, 
চায়ত৯, ধন্ছরষবগ্ভায় পারদশিতা লাভ কবিলে যদি অজ্জনাদি শিত্ঠ 
ক্ষ অধিকতর বীধ্যবান্‌ হইয়া উঠেন। যর্দি একমাত্র নিষাদবংশে জন্মই 


২২ ন চতাং প্রাপ্তবান্‌ মুড়ঃ শুত্রো বেদশ্রতিমিব | সভা ৪৫1১৫ | বন ৩১৫৮ 
২৩ ক্রশ্নান্্ং ত্রাঙ্গণো বিষ্তাৎ | শী ২1১৩ 

১৪ ক্ষত্রিয়ো বা তপন্থী বা নাষ্টো। বিদ্বাৎ কথঞ্চন। শী! ২1১৩ 

জোণস্তধোক্তঃ কর্ণেন সাপেক্ষঃ ফাঞ্চনং প্রতি । 

দৌরাস্মাপৈ'ব কর্ণহ বিদিত্বা তমুবাচ হ॥ শা ২১২ 


১২৪ মহাভারতের সমাজ 


একলব্যের অনবিকারের কারণ হইত, তাহা হইলে আচারের অন্য চিন্তা 
অবকাশ কোথায়? একলব্যের আকৃতি খুব বীবত্বব্যঞধক ছিল, আ 
আঁচার্ধ্য সম্ভবত: তাঁহাকে দেখিয়্াই বুঝিয়াছিলেন, এই বীর ধন্গধিবদ্তায় উ 
শিক্ষা লাভ করিলে অঞ্জুন-প্রমুখ শিষ্তের গৌরব ক্ষুণ্ন হওয়ার আশ 
আছে 1২৬. এখাঁনে আরও একট প্রশ্ন উঠে। যদ্দি একমাত্র অজ্জুনা 
শিষ্ঠগণের উন্নতি-কাঁমনায়ই আচাধ্য একলব্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে 
তবে “নৈষাদ্দিঝিতি চিন্তয়ন্” এই কথার কোন সঙ্গতি হয় না। সামধস্কে 
অনুরোৌধে বলিতে হয়, নিষাদেরা৷ অনেক সময় অনীবশ্তক প্রাণিহত্য। কর 
হত্যা কর! যেন তাহাদের আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার হইয্ব। দীড়ায 
যদিও একলব্য রাঁজার পুত্র, তখাঁপি জন্মগত ন্বভাঁবপিদ্ধ ্ুরতা হইতে হয 
মুক্ত নহেন। সুতরাং তিনি যদি ধন্থধিবগ্ভায় অধিকতর পার্দশিতা লা; 
করেন, তাহাতে জগতের অকল্যাণের আঁশঙ্কাই বেশী। ইহাই হয 
আচার্য দ্রোণের চিস্তার কারণ ছিল। তাহা না হইলে ছুইটি র্‌ 
সাঁমপ্রস্ত রক্ষা করা শক্ত । দ্রোণের বাক্য হইতেই অন্মিত হয়, শাবি 
গ্রহণে সম্ভবতঃ কাঁহাঁরও জাতি অন্তরায় হইত না। 

শুদ্রের শীল্তজ্ঞীন__বিছুর, ধর্মব্যাঁধ-প্রমুখ মহাজ্ঞ।নিগণের অসাধা 
পাপ্ডিত্য হইতে অন্রমিত হয়, তাহার। অধ্যাত্মশাস্ত্রেও সপপ্ডিত ছিন্ষে 
কেহ কেহ বলিয়! থাকেন, বিছুর ব্রাঙ্গণের উরসজাত, স্থতরাৎ জননী শ 
হইলেও তিনি ব্রাঙ্গণই ছিলেন, তাই বেদবেদাস্ত অধ্যয়নে তাহার কোঁন বা 
ছিল না। এই মত খুব ছুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রজাগরপর্বে দেখি! 
পাই, মহামতি বিছুর ধৃতবাষ্্রকে নানীবিধ নীতিবাক্য শুনীইতেছেন, ধুতরা! 
তন্ময় হইয়া শ্ুনিতেছেন। অবশেষে ধূতনাষ্্র বলিলেন, “বিছুর, অতি বিচি 
কথ। শুনাইলে, আঁর যদ্দি কিছু বলিবাঁর থাকে, তাহাও বল।”২ &. 
বলিলেন, প্রাজন্‌, সনৎকুমার বলিয়াছেন, মৃত্যু-নামে কিছুই না 
তিনিই আপনাকে সমস্ত গুহ ও প্রকাশ্ট তত্ব উপদেশ দিবেন ।” তা 


পাপ আপস 


২৬: নস ভং প্রতিজগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তন । 

: শিং ধনুষি ধর্মজ্ঞব্রোমেবান্ববেক্গয়। ॥ আদি ১৩২৩২ 
২৭ অনুক্তং যদি তে কি্িদ্ধাচ। বিছুর বিগ্তে। 

তন গুপ্রষতে। ব্রহি বিচিত্রাণি হি ভাসে ॥ উ ৪১)১ 





শিক্ষা ১২৫ 
ঈজ্জাসপা করিলেন, “কেন? তিনি যাহা বলিবেন, তুমি কি তাহা জান 
1? যদি জান, তবে তুমিই বল।” বিছুর উত্তর করিলেন, “আমি শূত্রার 
র্ভে জন্মিয়াছি, স্থতরাঁং বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছ! করি না, কুমার সনৎস্থজাঁতের 
গন যে শাশ্বত, তাহা! আমি জানি। ত্রাক্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্থগুহ্‌ তত্ব 
কাশ করিলেও দেবতাদের নিন্দনীয় হইতে হয় না।”২৮ এইখানে দেখিতেছি, 
বর আপনাকে শুত্র বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন এবং সেইজন্য নিজে 
ধ্যাত্মতত্ব প্রকাঁশ করিতে অনিচ্ছুক । ইহ! বিছুরের স্থবিবেচন। সন্দেহ নাই । 
কন্ত তিনি সবই জানিতেন। 

শাস্ত্রীয় উপদেশ-শ্রবণে সকলেরই অধিকার- শূদ্র-মুনি-সংবাঁদে উক্ত 
ইয়াছে, নিকৃষ্ট বর্ণকে, অর্থাৎ শূদ্রকে কোন উপদেশ দিতে নাই। একটু 
[বরেই বলা হইয়াছে, কেহ প্রশ্ন না করিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন উপদেশ 
দতে নাই, শ্রদ্ধাবনত জিজ্ঞীস্বকে যথার্থ উত্তর দিতে হইবে । যেরূপ 
পদেশ দিলে জিজ্ঞান্থর ধশ্মলীভ হয়, সেইরূপ উপদেশই দিতে হইবে । এই 
ধ্যায়ে আরও দেখা যায়, শূদ্রকে পিতৃকাঁধ্যে উপদেশ দেওয়ায় এক মুনি 
[বজন্মে পুরোহিতরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন । পৌরোহিত্যের নিন্দা করাই 
ই উপাখ্যানের উদ্দেশ্ত । উপদেশশ্রবণে শুদ্রের অনধিকা র-প্রদর্শন উদ্দেস্ঠ 
[হে।২৯ 

জীতিবর্ণনিবিবশেষে অধ্যাপকতা একমাত্র ত্রাঙ্গণগণই যে উপদেশ 
1নের অধিকারী, এই মতের বিরুদ্ধ উদাহরণ মহাঁভাঁরতে ছুলভ নহে। 
মথিলানিবাসী একজন স্বধশ্মনিষ্ঠ ব্যাঁধ, তপন্বী ব্রাঙ্ষণ কৌশিককে ধশ্মবিষয়ে 
পদেশ দিয়াছেন ।*০ অন্তর দেখ! যায়, একজন মুদী উপদেষ্ট। এবং একজন 
টপন্থী ব্রাহ্মণ শ্রোতী।*১ রাজধি জনক মহষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবকে 
নাখুতব্ব-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন । (উপনিষদাদিতেও দেখা যাঁয়। অনেক 
/ঘ তত্ব ক্ষত্রিয়দেরই জানা ছিল, ত্রাক্ষণগণ ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার 


২৮: শৃ্রযোনাবহং জাতে! নাতোহম্যদ্ব্ত-মুৎসহে । 
কুমারন্ত তু ঘ৷ বুদ্ধি্ে্ধদ তাং শাঙ্বতীমহম্‌॥ ইত্যাদি। উ ৪১1৫,৬ 
২৯» ন চ বস্তবামিহ হি কিঞ্চিদ্‌ বর্ণাবরে জনে । অনু ১০1৬৮] অনু ১০1৫৫, ৫৬ 
৩০ বন ২০৬ তম অঃ। 
৩১ শা ২৬০ তম অঃ। 


১২৬ মহাভারতের সমাজ 


করিয়া সেইসকল তত্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ) বাঁজধি জনকের অধ্যাত 
বিষ্ার খ্যাতি খুব বেশী ছিল। শুকর্দেব তাহার পিতার আদেশ-অস্থসাঃ 
রাঁজধিমমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। রাঁজস্ি 
কোন দ্বিধাবোধ না করিয়া নিঃসঙ্কোচে ব্রাঙ্গণতনয়কে উপদেশ দি 
লাগিলেন।*ৎ মহাভারতের কথক ত স্ৃতজাতীয় ছিলেন। খধিগণ' 
তাহার মুখ হইতে মহাভারত শ্রবণ'করিয়াছেন। একমাত্র ত্রান্ষণগণই যা 
উপদেষ্টা হইতেন, তবে এইসকল বর্ণনাঁর সঙ্গতি রক্ষা কর! যায় না। 
॥  হীনবর্ণ হইতে বিদ্তাগ্রন্থণ__নিজ অপেক্ষা হীন বর্ণের অধ্যাপক হুইতে 
বিদ্যাগ্রহণ করিবে, এইরূপ বিধানও পাওয়া যায়। নীচ এবং শূত্র হইজে 
'জ্ঞীন আহরণ করিবাঁর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।০০ 
সাধারণত: ব্রাজ্জণেরই অধ্যাপকতা- জ্ঞানালোচনায় ব্যাপৃত থাৰ 
ব্রা্মণদেরই কর্ম, তীহাঁরাই গুরুর আসন অধিকার করিতেন । অধ্যাপ, 
তাহাদের জীবিকা। এইকারণে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। ব্রাঙ্ষণগণের মধ্যে 
বেশী প্রসার লাঁভ করিয়াছিল। (“বৃত্তিব্যবস্থা* প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য | )০৪ 
গুরুপরম্পরায় বিস্তাবিস্তু তি__সেই যুগে সমস্ত বিদ্যাই গুরুপরম্পরা 

বিস্তৃতি লাভ করিত। মুখে-মুখেই আঁচাধ্যগণ উপদেশ দিতেন, আর শিষবের 
'শরদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিতেন, পুনঃ পুনঃ মনন করিয়া শ্রুত বিষয়কে আর 
করিতেন, লেখাপড়ার বাবহারও ছিল। গুরু হইতে উপদেশ-গ্রহণ ব্যতী; 
বিছ্যালোচনা দেই কালে নিষিদ্ধ ছিল।*« দ্রোঁণাচাঁধ্য একলব্যকে শিক্বক 
গ্রহণ না করিলেও একলব্য নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে ধন্থুব্বগ্া 
পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এখানেও দেখিতেছি, তিনি মাটা দিয়া দ্রোগে 
একটি মৃ্তি প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তারপর সেই মুপ্তির পদমূলে বমি 
ধন্ুর্ধবেদে তপস্যা করিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ তপস্তাই তাহাকে সি্ধি 
সন্ধান দিয়াছিল। 


৩২ শা ৩২৬ তম অহ। 
৩৩ : শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিগ্ভাং হীনাদপি সমাপ্র-্াৎ | শা ১৬৫৩১ । শা ৩১৮1৮৮ 
৩৪ ভূমিরেতো। নিগিরতি সর্পো বিলশয়ানিব 
রাঁজানং চাপ্যোদ্ধারং ব্রাঙ্মণং চাপ্রবাসিনম্‌ ॥ ইত্যাদি । উ ৩৩1৫৭ অনু ৩৬১ 
শ] 1৮৮ 
.. ৩৫ ন বিন] গুরুসন্বন্ধং জান্ন্াধিগমঃ স্মতঃ। শা ৩২৬২২ । অনু ৯৩1১২৩ 


শিক্ষা ১২৭ 


গ্রন্থাদির অস্তিত্ব--গুরু হইতে বিদ্কাগ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায়ে আলোচনার 
নিষেধ থাকায় মনে হয়, আরও কোন পথ ছিল। অন্ত কোন উপায়ই 
যদি না থাঁকিত, তবে অলীক অগ্রসিদ্ধ বস্তর নিষেধ কর! চলে না। কোনও 
পথ ছিল, এই সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, তবে পুঁথি ছাড়া সেই পথ আঁর কি 
হইতে পারে? বিগ্াধিসমাঁজে কালি-কলম একত্র করার যদিও কোন 
উল্লেখ নাই, তথাপি মহাভারতের বচনাক আঁলোচনাঁয় মনে হয়, তখনকার 
সমাজ লিপিবিষ্ভার সহিত পরিচিত । ব্যাসদেবের প্রার্থনায় গণেশ মহাভারত 

৷ লিখিয়াছিলেন। বক্তা ব্যাসদেব এবং লেখক গণেশ ।৭% . 
ূ এতিহাসিক-দৃষ্টিতে এই উপাখ্যানের মুল্য না থাকিলেও লেখনী ব্যবহারের 
। সমর্থক-রূপে ইহার উপযোগিতা আছে। এই উপাখ্যান পরবর্তী কালে 
| সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ব্যাঁস বৈশম্পায়ন-প্রমুখ 
শিশ্ঠগণকে মুখে-মুখে ভারতকথ। শুনাইয়াছিলেন, সেখানে পুঁখির কোন 
উল্লেখ নাই। বৈশম্পায়ন খন জনমেজয়কে শোঁনান, তখনও মুখে-মুখেই | 
লোমহ্র্ষণপুত্র সৌতিকে যখন মহাভারতের বক্তৃূপে দেখি, তখনও পুঁথির 
কোন কথা নাই। অথচ গণেশের লিখনকাহিনী গোড়ীতেই সংযোজিত 
হইয়াছে । মহাভারতের সমাপ্তিতে বল! হইয়াছে, “মহাভারত-গ্রন্থ ধাহার 
ঘরে থাকিবে, জয় তাহার হস্তগত” । এই উক্তি যদি ব্যাঁসদেবেরই হয়, তবে 
বুঝিতে হইবে, তখনই মহাভারত গ্রস্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের 
আকৃতি ব| অন্য বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।০৭ অক্ষরের আকুতি সম্বন্ধে 
কোন উল্লেখ ন। থাকিলেও অক্ষরের অস্তিত্বজ্ঞীপক অনেক কথাই পাঁওয়। যাঁয়। 
যৃদ্ক্ষেত্রে ভীম, অজ্জুন, কর্ণ-প্রমুখ বীরগণ যে-সকল বাণ ব্যবহার করিতেন, 
তাহাতে আপন আপন নাম লিখিত থাঁকিত।*৮ নারদ যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন, “তোমার আয়ব্যয়-বিষয়ে নিযুক্ত গণক লেখকগণ পূর্বাহেই 
৮ হিসাঁবপত্র ঠিক করিয়া রাখেন ত?৮০৯ এই উক্তি হইতেও 
পিবিগ্ভার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে । কিন্তু কোন্‌ বস্ততে কি প্রকারের কাঁলি 


৩৬ গুঁমিত্যু্তং। গ্রণেশোইপি বন্তুব কিল লেখকঃ! আদি ১৭৭ 

৩৭ ভীরতং ভবনে যন্য তণ্য হস্তগতে। জয়ঃ | শ্বর্গা এ৮ন 

৩৮ আ্্রোমণ।৭। ডো ১২৩৪৭। ডো ১৩৬৫ । গ্রো ১৫৭৩৭ শলা ২৪৫৬ 
৩৯ সভা ৫1৭২ 


১ মহাভারতের সমাজ 


দিয় কিরূপ কলমে লেখা হইত, তাহ! জাঁনিবার কোন উপায় মহাভারতে 
নাই। লিখননিরত কোন গুরু বা বিছ্যার্থর সহিত মহাভারতে দেখা হয় না। 

শক্সবিভ্ভায় গুরুপরম্পরা শাস্ত্রবিদ্ভার মত শস্ত্রবিষ্ভাও গুরুপবম্পরায় 
চলিত। অজ্ছনের আগ্নেয়াসত্-প্রাপ্তির ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, বৃহস্পতি হইতে 
ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ হইতে অগ্নিবেশ্ত, তাহার নিকট হইতে দ্রোণাচাধ্য, 
প্রোণাচাধ্য হইতে অর্জুন এ অস্ত্রবি্যা লাভ করেন 1৪০. আরও দেখ! যায়, 
ভীম, জামদগ্ন্য-পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্ুব্বিষ্তা শিক্ষা করেন। 
ক্রপদ, দ্রোণ ও কর্ণ ভীম্মেরই সতীর্ঘথ। যুধিষ্িরাঁদি পাঁচ ভাই ও কৌরবগণ 
প্রথমতঃ কপাচাধ্যের নিকট হইতে, পরে আচাধ্য দ্রোণের নিকট হইতে 
শস্বিদ্যা শিক্ষা করেন। ভীমসেন ও ছুর্য্যোধন বলরাঁমের নিকট হইতে গদাযুদ্ 
শিক্ষা করেন। শিখণ্তী, ধৃষ্টদ্যুন্ন প্রভৃতি বীবগণও দ্রোণাচার্ধ্য হইতে ধন্ুবিবষটা 
প্রাপ্ত হন। প্রদক্স, সাত্যকি ও অভিমন্থ্য অজ্জ্বন হইতে, ড্রোপদেয়গণ প্রছায 
এবং অভিমন্থ্য হইতে, এইভাবে সকলেই কোন-নাকোঁন গুরু হইতে 
বি্যালাঁভ করিতেন । 

একাধিক গুরুকরণ- _শাস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্ঠায় পর পর অনেককে গুরুত্ব 
বরণ করিবার নিয়মও ছিল। উল্লিখিত উদাহরণ হইতেই তাহা জান 
যাইতেছে । সকল আচাধ্যই সর্বশাস্ত্রে স্বপপ্ডিত হইবেন, তাহা সম্ভবপর 
নহে। সুতরাং শিষ্য প্রয়োজনবোধে বিগ্যালীভের নিমিত্ত একাধিক গুরুকে 
বরণ করিতে বাধ্য হইতেন | 

স্বগুহে গুরুকে রাখা--বিগ্যার্থ গুরুগৃহে যাইয়। শিক্ষ। করিতেন, ইহা 
সাধারণতঃ নিয়ম ছিল। কোঁন কোন ধনী ব্যক্তি পুত্রকন্তাদের শিক্ষার 
নিষিত ম্বগহেই আচার্ধ্যকে স্থান দিতেন । ভ্রপদরাজ। ভাহার পুত্রকন্তাদিগৰে 
এইভাবে শিক্ষ। দিয়াছিলেন।*১ কৃপাঁচাধ্য এবং আচার্য দ্রোণ তীক্ষের 
দ্বারাই স্থাপিত এবং প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাহাঁরা রাজগৃহে অবস্থাণ 
করিয়ইি কুরুপাগুবকে শক্তরবিদ্যা শিক্ষা দিতেন 1৪২ বাজি জনক আচার 
পঞ্চশিখকে চাঁরি বংসরেরও অধিক কাল হ্বগৃহে রাখিয়াই সাংখ্যবিদ্য। অধায 


শালীন শ চে 


৪ পুরাস্থমিদমাগ্রেয়ং প্রাদাৎ কিল বৃহম্পতিঃ | ইতভাদি। আদি ১৭০1২৯,৩* 
' ৪১. ব্রাঙ্গণং মে পিতা পূর্ব বাঁসয়ামাস পঞ্ডিতস্‌। ইত্যাদি । বন ৩২।৬*-৬২ 
৪২ আদি ১৩২ তম নমঃ । 


শিক্ষ। ১২৯ 


করেম।%$. আচার্ধ্যকে স্বগৃহে পোষণ কয়ার যে তিনটি দৃষ্টাস্ত পাওয়। যাঁয়, 
সেই তিনটিই ধনিপরিবারের। সমাজের অন্য স্তরে সম্ভবতঃ এই নিয়ম 
প্রচলিত ছিল না । 

গুরু-শিষ্যের অন্প্রদায়-_সেইকালেও গুরুশি্যদের মধ্যে পরম্পরাগত 
সম্প্রদায় গঠিত হুইত। গুরুর গুরুকেও সম্মান করিতে প্রশি্যগণ বাধ্য 
ছিলেন এবং স্বভাবতই গুরুর উর্ধতন সম্প্রদায়কে সম্মান প্রদর্শন করিতে 
কৃষ্ঠিত হইতেন না। দ্রোণাচার্যের বধের পর অজ্জুন ও ধুষ্টদ্যুয়ের মধ্যে 
বাঁক্যযুদ্ধ হয়। সাত্যকি অঞ্জনের শিল্ত । তিনি অঞ্জনের এবং দ্রোণের 
নিন্দা সহ করিতে ন! পারিয়! ধুষ্টদাম্নকে খুব তিরস্কার করিলেন। তিরস্কারের 
কারণ গুরুনিন্দা, বিশেষতঃ গুরুর গুরুর নিন্দা |৪৪ 

অধ্যয়নের নিয়মপ্রণালী- আচাধ্যের দক্ষিণ পদ দক্ষিণ হত্তে এবং 
বাম পদ বাম হস্তে ধারণপূর্ব্বক বিস্যাপ্রার্থন। এবং অন্যান্তি নিয়মপ্রণালী পালন 
সন্ন্ধে “চতুরাশ্রম” প্রবন্ধে বল! হুইয়াছে। (দ্রঃ ১০২তম পৃঃ) 
_ বিস্তালাভের ভিনটি শক্র-_মহাত্বা বিছুর বলিয়াছেন, গুরুর উপদেশ 
শ্রবণে অনিচ্ছা, শিক্ষণীয় বিষয় অল্প সময়ে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা, 
শিক্ষিত হইয়াছি” মনে করিয়া অহঙ্কার পোষণ কর, এই তিনটি বিদ্যালাভের 
প্রধান অন্তরায় 1৪ « 

বিষ্তার্থীর পরিত্যাজও- বিছুবর আরও বলিয়াছেন__আঁলস্তা, অহঙ্কার, 
মৌহ, চপলতা, অনেকের সহিত একত্র অবস্থান, ওঁদ্ধত্য, অভিমান ও লোভ--- 
এইগুলিও বিদ্যাথীর পরিত্যাজ্য ।৪৬ বিদ্ভালাভ করিতে হইলে স্থুখের 
শাশ। ত্যাগ করিবে । বর্দি স্বখে অত্যধিক আসক্তি থাকে, তবে বিদ্যালাভ 
ট্্রপরাঁহত।৪* গুরুগৃহে অবস্থান সকল বিছ্যাথীর স্থখকর হইত না, 
চাহ! আচাধ্য বেদের চরিত্র (১২১তথ পৃঃ) হইতে জানিতে পারা যায়। 
কত বিদ্যার্থী স্থথের আশা ন। করিয়াই বিদ্যাঞ্জনে মনোনিবেশ করিবেন। 


পপ ৬ তই 


৪৩ বার্ষিকাংস্চতুরো। মাসান্‌ পুরা ময়ি সুখোবিতঃ। শী! ৩২০২৬ 

১১ গুরোগু রু ভূয়োহপি ক্ষিপন্ৈব হি লজ্জসে । দ্রো৷ ১৯৭২২ 

১৫. অশুঞষা ত্বর। শ্লীঘা। বিদ্যায়াঃ শত্রবস্ত্রয়ঃ ॥ উ ৪০1৪ 

১৬ আলম্তং মদমৌহো চ চীপলং গৌষ্টিরেব চ। ইতাদি। উ ৪০1৫১৬ 
' ৪? হখার্ধিনঃ কুতো বি্ধা নাস্তি বিদ্যার্ধিনঃ সুখম্‌। উ ৪০৬ 


১৩৬ মহাভারতের সমাজ 


বিদ্যার্থার পরিচ্ছদ-_বিগ্ঠার্থীর পোশাকপরিচ্ছদ বিষয়ে বিস্তৃত কো 
বর্ণনা নাই। অঞ্জনের নিকট যে-সকল ক্ষত্রিয় ধনুরধিব্যা শিক্ষা করিতে, 
তীহাদের পরিধেয় ছিল মৃগচন্ম ।৪৮* যুযুধাঁন, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ প্রভু 
রাজকুমারগণও যখন মৃগচশ্নম পরিতেন, তখন অন্যান্ত বিদ্যার্থীদের সম্বন্ধে, 
ইহাই নিয়ম ছিল বলিয়। অনুমান করিতে পারি। একলব্যের পরিধাঁনে, 
কৃষ্কীজিনই দেখিতে পাই ।৪৯ শিক্ষার্থীর ত্রহ্মচর্যব্রত অবশ্ঠই প্রতিপালন 
ছিল, স্ৃতরাঁং তাহাঁদের চাঁলচলন যে সাদাসিধা ছিল, তাহা বেশ বুঝা 
যায়। বিশেষতঃ পরিধেয় মৃগচন্দের সহিত সীমগুন্য রক্ষা করিতে অন্যান 
পরিচ্ছদও সেইরূপই হইবে । মহর্ষি গৌতমের শিস্ত উতঙ্কের মাথায় জটা 
দেখিয়া মনে হয়, ব্রহ্ষচাবিগণ ক্ষৌরকন্্ম করিতেন না। তৈলাঁদি ন্সেহপদার্ 
ব্যবহার কর। তীহাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল ।«০ 

বিদ্যার্থরি অন্নবন্জের ব্যবস্থা -বিদ্যার্থীর। ভিক্ষা করিয়া গরুকে নিবোন 
করিতেন এবং গুরুই তাহাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থ। করিতেন । সকল গৃহস্থ 
বিগ্যার্থকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য ছিলেন। পরে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বল 
হইবে । 

দিনের কোন্‌ সময়ে আচাধ্যগণ অধাঁপনা করিতেন, তাঁহার কোনও বর্ন 
মহাভারতে দেখিতে পাঁওয়। যায় ন।। 

অনধ্যায়_ কোন কোন কারণে মধ্যে মধ্যে অধায়ন-অধ্যাপন। বধ 
থাকিত। অনধ্যায়-দিনে অধ্যয়ন-অধ্যাঁপন! পাপজনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।:১ 
যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বিদ্যাঁচচ্চা স্থগিত থাঁকিত। যুধিষ্ঠিরের বাঁজস্থুয়যজ্ঞের 
পর কৃষ্ণ দ্বারকাঁয় গিয়া দেখিতে পাইলেন, সেখানে স্বাধ্যায়, যাঁগষঞ্জ 
হোম, সবই বন্ধ, পুরনারীগণ অলঙ্কার প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়াছেন। খবর 
লইয়া! জাঁনিলেন যে, শান্বরাঁজ দ্ারক।-নগরী অবরোধ করিয়াছিলেন ।£' 


৪৮ অঞজ্জুনং যে চ সংশ্রিত্য রাজপুত্র মহাবলা। 

অশিক্ষন্ত ধন্বের্দং রৌরবাজিনবাসসঃ ॥ সভভী ৪1৩৩ 
৪৯ স কৃষ্ণমলদিগ্ধাঙ্গং কৃষণাজিনজটাধরম্‌। ইত্যাদি । আদি ১৩২।৩৯ 
৫* অশ্ব ৫৬৯ 1 শা! ২৪২২৫ 
৫১ অনধায়েতধীয়ীত | অনু ৯৩১১৭ অনু ৯৪1২৫। অনু ১৪1৭৩ 
৫২ বন ২০২ 


শিক্ষা ১৩5 
প্রবল ঝড়, ভূমিকম্প এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ছুধ্যোগে অনধ্যায় মানা 


হইত ।“* 

পরীক্ষা-_ধন্ুব্বিদ্যায় পরীক্ষ। গ্রহণ কর! হইত । যুধিষ্টিরাঁদি ভ্রাতৃগণের 
শন্্ুশিক্ষা শেষ হইলে আচাধ্য দ্রোণ তীহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 

একদিন শিষ্যগণকে না৷ জানাইয়া এক শিল্পীর দ্বারা একটি কৃত্রিম পাখী 
তৈয়ার করাইয়। কোন গাছের আগায় রাখাইয়। দেন। শিশ্তগণকে বলেন, 
“& পাখীটির মাঁথ। লক্ষ্য করিয়া বাণ ছাড়িতে হইবে”। লক্ষ্য স্থির আছে কি না) 
বুঝিবার নিমিত্ত আচাঁধ্য এক-একজন করিয়। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “কি 
দেখিতেছ ?” অঞ্ঞুন ব্যতীত সকলেই উত্তর করিলেন, “আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে 
এবং সন্মুথস্থ সকল বস্তকেই দেখিতে পাইতেছি”। লক্ষ্যে তাহাদের দৃষ্টি স্থির 
নাই বুঝিতে পারিয়া আচাধ্য সকলকেই ভতসনা। করিলেন । পৰে প্রিয়িস্ত 
অঙ্নকেও সেইরপ প্রশ্ন করিলে অঞ্জন উত্তর দিলেন, “আমি একমাত্র পাখীটির 
মন্তকই দেখিতেছি”। গুরু আহলাদিত হইয়া পাধীর মস্তক ছেদন করিতে 
আজ্ঞ। দিলেন। আঁজ্ঞামাত্র অজ্ভন পক্ষীটির মস্তক ছেদন করিলেন। ইহাঁই 
হইল প্রাথমিক পরীক্ষা ।«৪ অন্য একদিন আচার্য, কুরুবাঁজ ধৃতবাষ্্রকে 
জানাইলেন যে, কুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। মহারাজের অনুমতি 
হইলে তীঁহারা নিজেদের শিক্ষাকৌশল একদিন সর্বসমক্ষে দেখাইবেন। 
[তরাষ্ট সানন্দে আচাধ্যের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন । নির্দি্ই দিনে 
দ্ধসুলিত্রাণ, বদ্ধকক্ষ, বদ্ধতৃণ, ধনুদ্ধারী বীর কুমাঁরগণ অগণ্যজনসঙ্কুল সভায় 
প্রবেশ করিয়া আপন আপন কৌশল প্রদর্শন করিলেন। কুমীর্দের পটুতা- 
'শনে মকলেই চমত্কৃত হইলেন ।৫ € 

গুরুদক্ষিণা-_বিদ্যা গ্রহণ সমাঁঞ্ধ হইলে আচাধ্যকে দক্ষিণা দিতে হইত। 
গরুর সন্তটিই শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা |৫৬ 

উতদ্কের--উতন্ক আচার্য বেদের ছাঁত্ররূপে বিদ্ভালাভ করিয়াছিলেন 
মাবপ্তনের পূর্বে গুরুকে দক্ষিণা দাঁন করিবার নিমিত্ত গুরুর আদেশ প্রার্থন! 


২৩ শা ৩২৮1৫৫,৫৬ 

৫৪ আদি ১৩২ তম ও ১৩৩ তম অঃ। 

৫৫ আদি ১৩৪ তম অঃ। 

৫৬ দক্ষিণা পরিতোষ বৈ গুরূণাং সন্তিক্চ্যতে | অশ্ব ৫৬২১1 শী ১২২১৩ 


১৩২ মহাভারতের সমাজ 


করিলেন । গুরু বলিলেন, “তোমার উপাধ্যায়িনী যাহ বলেন, তাহাই কর” । 
উতন্ক উপাধ্যাঁক্লিনীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আদেশ 
করিলেন, “আগামী চতুর্থ দিনে পুণ্যক-ব্রত। পৌম্তরাজার ক্ষত্রিয্ব। পত্বী যে 
কুগুল ব্যবহার করেন, আমি সেই কুগুল পরিধান করিয়া সেই দিন 
ব্রা্ষণগণকে পরিবেষণ করিতে চাই । সুতরাং তুমি সেই কুগুল দুইটি ভিক্ষা 
করিয়া! লইয়া আস”। উতঙ্ক কিরূপ কষ্টে উপাধ্যায়িনীর আদেশ পালন 
করিয়াছিলেন, তাহ! বিশদরূপে বণিত আছে ।*" 

বিপুজের-_আচাধ্য দেবশন্মীর শিষ্য বিপুল গুরুপত্ীর আদেশে অতি কষ্টে 
স্বর্গীয় পুষ্প আহরণ করিয়া গুরুদক্ষিণ। দিয়াছিলেন ।৫৮ 

গুরুর প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত শিষ্তের কঠোর সাধন বন্ধ স্থানে বণিত 
হইয়াছে । শি্কগণ গুরুর আশীর্বাদেও সর্ববিদ্ভায় স্থপ্ডিত হুইতেন। 
ব্রহ্ষচধ্যের তেজ ও গুরুভক্তিই তাহাদের শক্তিবৃদ্ধির প্রধান কারণ। 

কুরুপাগুবের- শস্তবিদ্যাগ্রহণের পর কুরুপাগুবগণ আচাধ্য ভ্রোণকে 
ঘক্ষিণ দান করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলে আচাধ্য বলিলেন, “পাঞ্চালরানঃ 
ভ্রপদকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! বন্দিকূপে আমার সমীপে আনয়ন কর, তোমাদের 
কল্যাণ হউক, তাহাই আমার অভিলধিত শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা হইবে”। আচাধ্যের 
আজ্ঞামাত্র শিষ্যগণ যাত্রা! করিলেন । বলা বাহুল্য, আচাধ্যের বাসনা পূর্ণ হইল। 
বীরশ্রেষ্ঠ অঞ্জন পাঞ্চালরাঁজকে বন্দী করিয়া] লইয়! আসিলেন। নিঃম্ব ফ্রোণাচাধ্যের 
বিপদের দিনে সতীর্থ ক্রপদ আচাধ্যের বন্ধুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং 
এশ্বধ্যমদে মত্ত হইয়! বলিয়াছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত রাজার বন্ধুত্ব হইতে 
পারে না। তিনি দ্রোণকে উপহাস করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । দেই 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আচাধ্য শিহ্যগণের নিকট এরূপ দক্ষিণা 
অভিপ্রায় জাঁনান। বন্দী পাঞ্চালবাজকে দ্রোণের সমীপে উপস্থিত কিনে 
দ্রোণ পাঞ্চালরাঁজকে ক্ষম। করিলেন এবং শিশ্কগণ-কর্তৃক বিজিত রাজ্যের 
অর্ধেক তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন । ভাগীরখর 
উত্তরতীরে অহিচ্ছত্রা-পুরীতে দ্রোণাচারধ্যের রাজধানী স্থাপিত হইল ।৫* 


৫৭ আদি *য়'অঃ। 
৫৮ অনু ৪২শ অঃ। 
৫৯» আদি ১৩৮ তম অঃ। 
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অর্ছভুনের- -কুরুপাগুবের মিলিত গুরুদক্ষিণা-দানের মধ্যে যদিও অঞ্জনের 
কৃতিত্বই বেশী, তথাপি আচার্য পুনরায় অজ্জুনের নিকট দক্ষিণা প্রার্থন। 
করিলেন । অজ্জুনকে ত্রন্মশির-অ্ত্র প্রদান করিয়। কহিলেন, “যুদ্ধক্ষেত্রে আমি 
তোমাকে প্রহার করিলে তুমিও প্রতিষুদ্ধ করিবে, ইহাই আমার দক্ষিণ” | অঞ্জুন 
আচার্য্যের আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়। প্রণামপূর্ববক বিদায় গ্রহণ করিলেন ।** 
গালবের-বিশ্বামিজ্রের শিষ্য তপম্থী গাঁলব গুরুর আদেশে আটশত 
ঘোড়া গুরুকে দক্ষিণারূপে প্রদান করেন। ঘোঁড়াঁগুলির বর্ণ সাঁদা এবং 
কানের বাহিরের অংশ কাল। গাঁলব যে কিরূপ কষ্টে দক্ষিণা সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তাহ! মহাভারতে তেরটি অধ্যায় ব্যাপিয়া বিত আঁছে।৬ 
একলব্যের-_ একলব্যের গুরুদক্ষিণ৷ অপূর্ব । এরূপ দক্ষিণী কখনও 
'আর কেহ দিয়াছেন বলিয়! জান। যাঁয় না। দ্রোণীচার্য্য একলব্যকে শিষ্যরূপে 
[হণ না করিলেও তিনি দ্রোণের মৃন্ময়ী মুক্তি গড়িয়া নিজ্জনে সাধনা করিতে- 
ছলেন; একাগ্রতার প্রভাবে সাধক একলব্য ধন্ুর্রেদে সিদ্ধিলীভ করেন। 
ণের বিমোক্ষণ, আদান, সন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠেন । 
একদ| কুরুপাগুবগণ দ্রোণের অনুমতি-ক্রমে রথাঁরোহণে মৃগয়ায় গিয়াছেন, 
ঠাহাদের একজন অন্থচর আছে, তাহার সঙ্গে একটি কুকুর । কুমাঁরগণ 
থাহখে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় সেই কুকুরটি হঠাৎ 
একলব্যকে দেখিতে পাইল। একলব্যের শরীর ধুলিধূসবিত, মাঁথায় জটা, 
পরিধানে কৃষ্ণাজিন। দেখিবামীত্র কুকুরটি চীৎকার করিয়া উঠিল। 
একলব্যও মুহূর্তমধ্যে কুকুরটির মুখে সাতটি বাঁণ নিক্ষেপ করিলেন । কুকুরটি 
সেই অবস্থায় পাওবদের নিকটে আসিতেই তাহারা বাঁণপ্রক্ষেপকারীর 
গববেধের সামর্থ্য ও প্রক্ষেপের লঘুহন্ততা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তাহার 
প্রশংসা করিতে করিতে অন্বেষণে বাহির, হইলেন। অক্পক্ষণ পরেই তাহারা 
নরস্তর-শরক্ষেপণশীল এক বিকৃতদর্শন বীর পুরুষকে দ্রেখিতে পাঁইয়! তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাস। করিলেন। বীর পুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তিনি নিষাঁদাধিপতি 
হিরণ্যধন্থুর পুত্র এবং আচাধ্য দ্রোণের শিশ্ত। পাণডবগণ আচাধ্যকে সকল 
ব্তান্ত জানাইলেন। অজ্জুন গোপনে আঁচার্যকে বলিলেন, “আপনি তখন 
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যুদ্ষেংহং প্রতিযোদ্ধবো বুধামানস্ত্য়ানঘ । আদি ১৩৭৯1১৪ 
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১৩৪ মহাভারতের সমাজ 


আমাঁকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে, আমার চেয়ে আপনার কোনও শিশ্ব 
অধিকতর বীর হইবেন না, এখন দেখিতেছি--এই নিষাদ আমা-অপেক্ষ 
কৌশলজ্ঞ”। আচাঁ্য, অজ্জনের সহিত একলব্যের সমীপে উপস্থিত হইনে 
বীর একলব্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কৃতাগ্জলিপুটে ঈাড়াইয়া রহিলেন। আচাধ্য 
বলিলেন, “তুমি যদি আমার শিষ্য হও, তবে আদেশ করিতেছি, এখনই 
গুরুদক্ষিণা দাঁও”। শিশ্ গুরুর আজ্ঞায় আপনাকে ভাগ্যবান্‌ মনে করিয়া 
গুরুর নির্দেশ প্রীর্থন। করিলেন । অজ্জুনের প্রতি ন্নেহে অন্ধ আচাধ্য শিষ্বের 
ডান হাতের অঙ্থুষ্টটিকে দক্ষিণা দিতে আদেশ করিলেন। শিশ্ত তৎক্ষণাং 
অশ্নানবদনে গুরুর আদেশ পালন করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। এই 
উপাখ্যানে একলব্যের অতিমাহ্ুষতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দ্রোণের 
চরিত্রের দুর্বলত| ব। কলঙ্কসমূহের মধ্যে এই কলঙ্ক ছুরপনেয় । অঞ্জনের স্যায 
বীর পুরুষের এই ঈর্ধযাও সমর্থনযৌগ্য নহে।৬২ 

সমাবর্তনের পর কোন €কোন শিষ্তকে গুরুর কন্যদান-_আচাধ্যগ' 
শিষ্ুদের শ্রদ্ধা-তক্তিতে এতটা আকুঞ্ট হইতেন যে, কেহ কেহ সমাবর্তনের পরে, 
শিল্কের হাতে কন্যা-সমর্পণ করিয়া! গুরুশিষ্যের সম্বন্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া 
তুলিতেন। আচার্য উদ্দালক শিৰ্যা কহোড়কে এবং আচার্য গৌতম শির 
উতস্ককে কন্যাদন করিয়াছিলেন । (দ্রঃ “বিবাহ (ক)? ১৪শ পৃঃ) * 


৩২ আঁদি ১৩২ তম অঃ! 

* রবীন্দ্রনা প্রবন্ধের এইস্থলে মন্তবা লিখিয়াছিলেন--“গুককন্তা বিবাহ কি নিষিদ্ধ নয়? 
আমার মনে হয়, বাঙ্গালীনমাজে গুরুকন্ঠ1-বিবাহকে নিষিদ্ধ বলিয়াই অনেকে মনে করেন, রবীন 
তাহাই মনে করিতেন । খ্যান্ভট্টাচান্ধ রঘুনন্দন স্টাহাব উদ্ধাহতন্বে “গুরুপুত্রীতি কৃত্ধাহ্‌ং প্রত চক্ষে ॥ 
দোষতশ (আদি ৭৭1১৭) এই মহান্ভারতবচনের 'দোষতত' পদের 'দৃষ্টদোষতঃ' এইরূপ কাথা 
করিয়াছেন । অর্থাং “তুম গুরুকম্ঠা, এইকারণেই ভোমাকে প্রভাধ্যান করিতেছি, ভোমীকে বিঃ 
করিলে দৃষ্টত;ঃ কোন দোষ না হইলেও পাপ হইবে,” ইহাই রথুনন্দনমতে কচের উর তাংর্য। 
'রঘুনন্দন পরেও “ব্রঙ্গদাতুগ্ড রৌশ্চৈব সন্থতিঃ প্রতিবিধ্যতে, মব্স্নুক্তের এই বচন উদ্ধৃত করিয়া বব 
'বিবাহের নিষিদ্ধতা সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু মহাভারতের বচনের দ্বার! রখুনন্দনের মত নি 
হয় না। শ্তক্রাচার্য বদি কচকে অনুরোধ করিতেন, তবে কচ দেবযানীর পাগিগ্রহণে আগর 
করিতেন না; কচের *গুরুণা চাননুক্জীত/” (আদি ৭৭1১৭ ) এই উক্তি হইতেই সেই আভান গা 
যাঁয়। বাঙ্গালীনমাছে অনেক প্রসিদ্ধ বংশেও খুরুকন্তা। বিবাহের উদাহরণ আছে। ঢাক। গর 
মিতর1-গ্রামের অদ্ধকালী -বংশের পূর্বপুরুষ রাধবরাম ভট্টাচার্য; ভাহার গুরুকন্তা। অর্ধকানীকে ঝি 
করিয়াছিলেন । 


শিক্ষা ১৩৫ 


স্ত্রীলোকের শিক্ষা-_মহাঁভারতে অনেক বিদুষী রমণীর সহিত আমাদের 
সাক্ষাৎ হয় কিন্তু মহর্ষি একমাত্র প্রৌপদী ও উত্তর। ভিন্ন অন্য কাহারও 
শিক্ষাপ্রণালীর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিতে দেন নাই। 

গৃহশিক্ষক_বদি এই ছুইটিকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা৷ যায়, তবে 
বলিতে হইবে, কন্যার অভিভাঁবকগণ স্বগৃহে শিক্ষক রাখিয়! কন্যাদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতেন । 

অভিভাবকের শিক্ষকতা_-ধাহাদের বৃত্তি ছিল অধ্যাপনা, তাঁহার 
নিজেই আপন আপন কন্যাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেন; এই বিষয়েও 
একটি ইঙ্গিত পাওয়া ষাঁয়। আচাধ্য গৌতম শিষ্য উতঙ্কের সমাবর্তনকাঁলে 
বলিতেছেন, “আমার এই কন্যা ব্যতীত অপর কোন কুমারী তোমার পত্রী. 
হইবার যোগ্য। নহে”। উতঙ্ক দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়। নানা বিদ্যায় 
পণ্ডিত হইয়াছেন, স্থতরাং আচার্ধ্য বোধ হয়, কন্যাঁকেও পূর্বব হইতেই শিস্কের 
উপযুক্ত পত্বী হইবার মত গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তীহার উক্তিতে এইরূপ 
জিত পাঁওয়। ষায় ৬০ 

শকুম্তলা_তাপসীবেষধারিণী কুমারী শকুন্তলা পিতার আদেশে অতিথি- 
কারের ভার গ্রহণ করেন। সমাগত অতিথি হুক্সস্তকে পাছাদি প্রদান 
করিঘ্ব। কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞীমা৷ করিয়াছেন । কঞ্থ তাহাকে বর দিতে চাঁহিলে 
শে চিন্তের স্থিরতা এবং পতিবংশের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছেন । 
ইন্থিনাপুরীর বাঁজসভায় ছুম্মস্তের সহিত তাহার যে-সকল কথাবার্তা হয়, 
তাহা'ও বিশেষ পাণ্তিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । তাহার চরিত্র আলোচন। 
করিলে বুঝ। যাঁয়, তিনিও উন্নতধর্ণের শিক্ষাঁদীক্ষাই পাইয়াঁছিলেন ।*৪ 

সাঁবিত্রী-মনে মনে পতিকে বরণ করাঁর পর নারদের মুখে পতির 
আনন মৃত্যুর কথ! শুনিয়াও সাবিত্রী বিচলিত হন নাই। নারদ ও পিতা 
অশ্বপতিকর্তৃক বাঁর-বার অন্ুরুদ্ধ হইয়াও অন্যকে পতিত্বে বরণ করেন নাই। 
সেই সময়ে তিনি যে-সকল যুক্তিপূর্ণ শাস্থাস্থমোদিত কথা বলিয়াছেন, 
তাহীতেই তাহার শাস্্জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ধর্দরাঁজের সহিত 
অচিব-বিবাহিতা সাবিত্রীর কথোঁপকথনেও বিশেষ পাপ্ডিত্য ফুটিয়। 


শসা 
িস্পীসদিপ পপি সী ০৯ 


৬৩ এভামৃতেহ্গনা নান্তা। ত্বত্েজোহহ্তি সেবিতুম্। অথথ ৫৬২৩ 
১৪ আদি ৭১ তম-_৭৪ তম অঃ। 


১৩৬ মহাভারতের সমাজ 


উঠিয়াছে ।১$. তাহার পিতাও তাহাকে গুণবতী ও শিক্ষিতা বলিয়াই 
জাঁনিতেন ।৬৬ 

শিবা বেদ-বেদাস্ত প্রভৃতি বিষয়েও কোন কোন মহিলার পাত্ডিত্য 
অসাঁধারণ। শিবা-নাঁমে একজন মহিল] বেদার্দিশীস্্র অধ্যয়ন করিয়া তপস্যায় 
অক্ষয়ত্ব লাভ করেন ।৬? 

বিদুলাঃ সুলভা ও প্রভাসভার্ধ্য।__বিছুলার তেজস্বিতা, স্থলতা৷ এবং 
প্রভাসভার্ধ্যার যোগপাগ্ডিত্য পূর্বেই প্রদখিত হইয়াছে । (দ্রঃ ৬৪তম, ৬৫তম, 
৬৭তম পৃঃ। ) 

ব্রেন্মভঞ। গৌতমী- গৌতমী-নামে এক মহিলা অসাধারণ পণ্ডিতা ছিলেন। 
তীহার একমাত্র পুত্র সর্পদংশনে মারা গেলে তিনি মৃত্যুতত্ব-সম্বন্ধে যে-সকল 
কথ! বলিয়াছেন, তাহ! স্থগভীর পাপ্ডিত্য ও তপস্যাঁর পরিচাঁয়ক ।৬৮ 

আচার্ধ্যা অরুস্ধতী__মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্রী অরুত্ধতী বশিষ্ঠের সমানশীলা 
এবং পরম বিছুষী ছিলেন ।*৯* কথিত হইয়াছে যে, খধি, দেবত। ও পিতৃগণ 
তাহার নিকট হইতে শান্্রতত্বের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। সমাগত 
জিজ্ঞাস্থগণের শ্রদ্ধা ও জ্ঞানপিপাঁস। বিশেষভাবে পরীক্ষ। না কবিয়া তিনি 
কোন উপদেশ দিতেন না । সকল শান্ত্রেই তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।? 

পতিব্রতা শাণ্ডিলী- পাতিত্রত্য-ধর্মবিষয়ে শাণ্ডিলগী পরম পণ্ডিত ছিলেন। 
কৈকয়ী স্থুমনার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে-সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা 
গভীর পাঙ্ডিত্যের পরিচাঁয়ক |" ১ 

দময়ন্তী- নল-দময়স্তীর উপাখ্যানে দময়স্তীর যেরূপ ধৈর্ধ্য, বুদ্ধিমত। ও 
মাজ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তীহাঁর উচ্চ শিক্ষার অনুমান 
করা যাইতে পারে ।*২ 

৬৫ বন ২৯২ তম--২৯৬ তম অঃ। 

৬৬ ন্ব়মন্থিগ্ছ ভর্তীরং গুণৈ: সদৃশমান্মনঃ। বন ২৯২৩২ 

৬৭ ট ১০৯১৯ 

৬৮ অনু ১ম অঃ। 

৬৯ সমানশীলা বীর্যোণ বশিষ্ঠন্ত মহাম্বনঃ | অনু ১৩০1২ 

৭০ অনু ১৩* তম অঃ। 

৭১ অনু ১২৩ তম আঃ। 

৭২ বন ৎণশ-্ ৭৭ তম অঃ! 


শিক্ষা ১৩৭ 
একজন ব্রাক্মণী-_ ত্রাঙ্মণ- গীতায় দেখা যায়, এক ই অধ্যাত্ম- 


তত্বের আলোচনা করিতেছেন। পত্বী প্রশ্ন করিতেছেন এবং স্বামী উত্তর 
দিতেছেন। এই দম্পতির শাস্তচ্চ৷ হইতে বুঝা যায়, পণ্ডিত স্বামী হইতেও, 
মহিলাগণ অনেক কিছু শিক্ষা করিতেন। যদিও মন ও বুদ্ধির বূপকচ্ছলে 
্রান্মণদম্পতির কল্পনা কর! হইয়াছে, তথাঁপি সমাজে সেইরূপ ব্যবহার না 
থাকিলে কল্পনা করাও সম্ভবপর হইত ন1।৭ 

শিখণ্ডী--শিখণ্ডীর উপাখ্যান অতি অভ্ভূত। তিনি কন্তারূপে জন্মগ্রহণ 
করেন, পরে মহাঁদেবের বরপ্রভাবে পুকুষত্ব-প্রাপ্ত হন। কন্তা অবস্থায়ই তিনি 
ধন্ব্বিদ্যা ও শিল্পাদিবিগ্যা শিক্ষা করেন। ধচহ্বগ্যায় দ্রোণাচা্য তাহার 
গুরু 1৪ তিনি দ্রোণের গৃহে যাইয়! শিক্ষা করিয়াছেন, অথব! দ্রোণকে 
গৃহে রাখিয়া শিক্ষা করিয়াছেন, তাহ! জানা যায় না। তিনি পুরুষের 
ঠায় পোশাঁকপরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন এবং পুরুষরূপে আপনার পরিচয় 
দতেন। হ্তরাঁং মনে হয়, গুরুগৃহে যাইয়াই ধন্থব্বিষ্ঠা শিক্ষা করিয়াছেন। 
এইসকল উপাখ্যান হইতে স্ত্রীলোকের শিক্ষা-বিষয়ে অনেকটা জানিতে 
পার যাঁয়। কুরুরাজের অন্তঃপুরে যে কয়েকজন রমণীর সহিত আমাদের 
ক্ষাৎ হয়, তাহাদের প্রত্যেকেই ধর্ম ও বাঁজনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ 
ছলেন। 

গঙ্গা শীস্তনগপত্বী গঙ্গা দেবব্রত ভীম্মের জননী । তিনি স্ত্রীলোকের সমস্ত 
টকৃষ্ট গুণে বিভূষিতা৷ বলিয়া কীত্িতা৷ হইয়াছেন ।? « 

সত্যবতী--বিচিত্রবীর্য্যের অকালম্ৃত্যুর পর সত্যবতীর বুদ্ধিবলেই নষ্টপ্রায় 
রুবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি-ধর্মের রহস্য অবগত 
ইলেন।"৬ কোথায় কিরূপে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা! জানা যায় ন। 

গান্ধারী-_কুমারী অবস্থাতেই গান্ধারী প্রত্যহ শিবের উপাসন! করিতেন। 
তিব অন্ধত্বের বিষয় অবগত হইয়া বিবাহের সময় নিজেও চক্ষু আচ্ছাদন 
বিয়।৷ অন্ধ সাঁজিয়াছিলেন। পতিগৃহে অনেক কাজেই তাহার তীক্ষ বুদ্ধির 


1৩. অশ্ব ২*শ অ:--৩৪শ অ। 

৭8 উ ১৯১ তম অ:-১৯৪ তম অঃ 

9. আদি ৯৮ তম অঃ। 

৭৬ বেখ ধন্্ং সত্যবতি পরধপরমেব চ। আদি ১০৫1৩ 


৫ মহাভারতের সমাজ 


পরিচয় পাওয়৷ যায়। ব্যাঁসদেব বলিয়াছেন, গান্ধারী মহাপ্রজ্ঞ, বুদ্ধিমতী, 
ধন্ধার্থদশিনী এবং ভাঁলমন্দ-বিবেচনায় নিপুণ ।১+ ধৃতরাষ্ট্, বিছ্ুর-প্রমুখ 
ব্যক্তিগণও গান্ধারীকে 'দীর্ঘদশিনী” বলিয়াই জানিতেন। তাহার অসাধারণ 
তেজস্থিতা নানা বিষয়ে ফুটিয়। উঠিষাছে। (ভ্রঃ নারী” প্রবন্ধ ৬৮তম পৃঃ।) 

কুস্তী- কুস্তীর শিক্ষা সম্বন্ধে কোন বর্ণনা! পাওয়! যায় না। ব্রাহ্মণ ও 
অতিথি-সৎকারের ভাঁর তাহার কুমারী অবস্থাতেই কুস্তিভাজ তীহার উপর 
্স্ত করিয়াছিলেন।"* জতুগৃহ দাঁহের পর তিনি একচক্রায় যখন এক ব্রাহ্মণের 
গৃহে বাষ করিতেছিলেন, তখন আপন-পুত্র ভীমকে রাক্ষসের নিকট পাঠাইয়৷ 
ব্রাহ্মণপরিবাঁরুকে ভয়ানক বিপদ হইতে বক্ষ/ করেন। চরিত্র সমালোচনা 
করিলে মনে হয়, তিনিও অশিক্ষিতা ছিলেন ন1। 

ভ্রৌপদী-_ড্রৌপদী এক গৃহশিক্ষক পণ্ডিতের নিকট হইতে বাস্পত্য- 
রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার চরিত্রের কথা৷ পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
(দ্রঃ নারী" প্রবন্ধ ৬৯তম পৃঃ) পণ্ডিত, পতিত্রতা, ধর্শজ্ঞা, ধর্মমদশিনী 
প্রভৃতি বিশেষণ হইতেও তীহাঁর পাঙ্ডিত্যের বিষয় জান। যায়।'৯ দ্বৈতবনে 
(বন ২৮শ অঃ.) যুধিষিরের সহিত তাঁহার কথোপকথনে দেখ! যায়, তিনি 
পৌরাণিক অনেক উপাখ্যান এবং রাঁজধন্ম ভালভাবেই জাঁনিতেন। দৃতরূগে 
কুরুসভায় যাত্রার পূর্বে কৃষ্ণকে তিনি যে-সকল কথ! বলিয়াছেন, তাহাঁতেও 
তাহার বাঁজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া য্য়। (উ ৮২তম অঃ)। 
সত্যভামার সহিত বিশ্স্তালীপের সময়েও (বন ২৩২তম অঃ) তাহার 
পাতিব্রত্যধন্মের অভিজ্ঞতা দেখিয়। বিস্মিত হইতে হয়। অতিথির অভ্যর্থনা 
কিরূপে করিতে হয়, তাহীগ তিনি বেশ জানিতেন । (বন ২৬৫তম অ; 
তীহার প্রাত্যহিক কর্শ সন্বন্ধে নিজের মুখে যাঁহ। বলিয়াছেন, তাহা হইতে 
জান] যায়, প্রত্যহ হাজব্রি হাজার লৌকের খাঁওয়া্ীওয়ার তত্বাবধান 


৭৭ মহাপ্রজ্ঞা বুদ্ধিমতী দেবী ধর্ধার্ঘদশিনী | 
আগমপায়তত্বজ্ঞা কচ্চিদ্ষো ন শোচতি ॥ আশ্র ২৮৫ । আদি ১১৭ তম অঃ 
৭৮ . নিযুক্ত স! পিতুর্গেহে ব্রাহ্মণাতিথিপূজনে ৷ আদি ১১১1৪ 
৭৯ £ প্রিয়! চ দর্শনীয় চ পঞ্ডিতা চ পতিত্রতা। বন ২৭1২ 
লালিতা মততং রাঙ্ত। ধন্মজ্ঞা ধশ্দদর্শিনী । শা ১৪1৪ 
'ক্রাঙ্মণং মে পিতা পূর্বং বাসয়ামান পর্ডিতম্‌। ইত্যাদি। বন ৩২৬০-৬২ 


শিক্ষা ১৩৯ 


তীহাকেই করিতে হইত । শত শত দাঁসদাসীর কাঁজকর্শ দেখাশোনা করা, 
ধথাকালে তাহাদিগকে বেতন দেওয়া, তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি 
লক্ষ্য বাঁখা, অস্তঃপুরের সর্ধপ্রকারের তত্বাবধাঁন করা, তাহাঁরই কার্য ছিল। 
রাজকোঁষের ' আয়-ব্যয়ের হিসাব বাখিবার দায়িত্বও তাহার উপরেই ন্যস্ত 
ছিল। তিনি একাই হিসাবপত্র রাখিতেন।৮০ এক্ূপ ক্ষমত। ও পাগ্তিত্য 
মহাভারতে অপর কোনও গৃহিণীর মধ্যে দেখ যায় ন|। 

উত্তর1__বিরাটরাঁজার কন্তা৷ উত্তরা। এবং তাহাঁব সহচরীগণ বৃহস্গল (অঞ্জন) 
হইতে গীত, নৃত্য এবং বায শিক্ষা করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় 
অর্জন বিরাটরাজার পুরীতে আপনাকে সঙ্গীতশিক্ষক বলিয়। পরিচয় দেন এবং 
তাহার অস্তঃপুরে বালিকাদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ।৮১ 

মাধবী_যযাতিরাজার কন্যা মাধবী সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞা ছিলেন।৮* 
উনি কি উপায়ে শিক্ষা! করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। 

যে কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া! গেল, সেইগুলির প্রায় সবকয়টিই ধনী এবং 
ন্বান্ত-পরিবারের কন্তাদের সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে । সাঁধাঁরণ-সমাঁজে কন্তার। 
কভাঁবে শিক্ষা! গ্রহণ করিতেন, তাহাঁর কোন বর্ণন। নাঁই। 

শাস্ত্রে সীলোকের অধিকার--শ্ত্রীলৌকের শাঙ্্ালোচনীর প্রতিকূলে 
একটি-মাত্র উক্তি পাঁওয়। যাঁয়।৮*০ কিন্তু উদ্দাহরণরূপে অনেক পণ্ডিতা৷ 
দীর্ঘদধিনীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে । মনে হয়, বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার 
তখন্ই লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । এই কাঁরণে কেহ কেহ শাস্ত্রে স্ীলোকের 
অণধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন | 

বেদাভ্যাস দ্বিজাতির নিত্যকর্থ- প্রত্যহ বেদপাঠ দ্বিজীতির নিত্য- 
কর্শের অন্তর্গত । নিত্যকন্মের অনুষ্ঠান ন। করিলে পাপ হয়। পুনঃ পুনঃ অধীত 
বিয়ের আলোচনায় দুতর সংস্কার জন্মে। বিশেষতঃ সেই সময়ে শ্রুতি, স্থৃতি 
প্রতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব মৌখিক আলোচনার উপরেই 
শির্ভর করিত। সেই কারণেই সম্ভবতঃ স্বাধ্যায়ের নিত্যতা বিহিত হইয়াছে । 


-পপিশলত ৪ 
দস পিপি পল সপ 


”* বন ২৩২ তম অঃ। 

৮১ স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতম্। ইতাদি। বি ১১১২+১৩ 
৮২. ব্হগন্ধর্ধদর্শনা । উ ১১৬৩ 

৮৩ নিবিক্টরিয়। হাশাস্ত্ীশ্চ স্ত্িয়োহনৃতমিতি শ্রুতিঃ। অনু ৪০1১২ 


১৪০ মহাভারতের সমাজ 


'বেদপাঠের প্রাসঙ্গিক ফল ব্রহ্ষলোকপ্রাপ্তি। স্বাধ্ায়ের ফলকীত্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
বিদ্কাদানের ফলও কীন্তিত হইয়াছে । যিনি উপযুক্ত শিষ্যকে উপদেশ দেন, 
তিনি পৃথিবী ও গৌদাঁন করিলে ষে পুণ্যঃ সেইরূপ পুণ্য লাভ করেন ।৮৪ 

সর্বাবস্থায় অপরিত্যাজ্য__হিজাতি যে-কোন অবস্থায়ই থাকুন না 
কেন, বেদাভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। বাঁজা ছু্স্ত কথমুনির 
আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই বেদরধ্বনি শুনিতে পাইন্াছিলেন।”* বিপদের দিনেও 
গৃহহীন পাগবগণ বেদাভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। বক-রাক্ষস নিধনের 
পর ব্রাহ্মণগৃহে যখন বাদ করিতেছিলেন, তখনও টনিক স্বাধ্যায় রীতিমত 
চলিতেছিল।৮৬ কর্ণ আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিতেন। কর্ণকুস্তী- 
সংবাদে দেখিতে পাই, কুস্তী ভাগীরথীর দ্রিকে চলিয়াঁছেন ; পুত্রের সহিত দেখা 
হইবার পূর্তেই তাহার বেদাধ্যয়নের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন ।€" স্বাধ্যায়ের 
নিত্যত্ববিধান শাস্সমূহকে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রত্যহ বেদপাঠ না 
করিলে পাঁপ হুইবে, এই বুদ্ধিতে প্রত্যেক ধিজাতিই কিছু কিছু অধ্যয়ন 
করিতেন । 

নিঃস্বার্থ অধ্যাপনা-_ভূতকাধ্যাপনা ( বিদ্যার্থ হইতে অর্থগ্রহণপূর্বাক 
অধ্যাপনা ) অত্যন্ত ঘ্বণ্য ছিল। এই বিষয়েও অধ্যাপকগণকে নিষেধ কৰা 
হইয়াছে ।৮৮ নিঃম্বার্থ অধ্যাপনার আদর্শ সেই কালে অধ্যাপকসমাজে বিশেষ- 
রূপে আদৃত হইত। এই কারণে দরিদ্রের পক্ষেও উচ্চশিক্ষা দুপ্রাপ্য ছিল ন|। 
আশ্রমের শিক্ষা বা তপোবনের শিক্ষা সকল বিগ্যার্থার পক্ষে তেমন স্থপ্রাপ্য না 
হইলেও পগ্ডিতগণের মুখে-মুখে গল্পচ্ছলে শিক্ষা বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ 
করিত। বনপর্বে মার্কগ্ডেয়, বৃহদ্রথ, লোমশ-প্রমুখ মুনিখধিগণের নানাবিধ 
উপদেশও সম্ভবতঃ আমাদের অন্কমানের সমর্থক হুইবে। 


, ৮৪ : ইহলৌকে চ বা নিতাং ব্রঙ্মলোকে চ মোদতে । অনু ৭৫1১০ 
হো ব্রয়াচ্চাপি শিকার ধশদ্যাং ত্রাঙ্গীং সরম্বতীম্‌। ইত্যাদি । অনু ৬৭1৫ 
৮৫ আদি ৭০ তম অঃ। 
৮৬ তত্রৈব স্যবসূন্‌ রাজন্‌ নিহত্য বকরাক্ষসম্‌। 
অর্ধীয়ানাঃ পরং ব্রন্গ ব্রাঙ্গণত্য নিবেশনে ॥ আরদি ১৬৫1২ 
৮৮৭ গঙ্গাতীরে পৃথাশৌবীদ্বেদাধায়ননিম্বনদ্‌॥ উ ১৪৪২৭ 
৮৮ সত্যানৃতেন হি কৃত উপদেপী হিনন্তি হি । অনু ১০৭৪ 


শিক্ষা ১৪৯, 


পর্য্যটক মুনিখ্ধবিগ্বীণ__ একশ্রেণীর পর্যটক অধ্যাপক ভ্রমণপ্রসঙ্গে উপদেশ 
দান করিতেন। তীাহাঁদের বধিত উপাখ্যানগুলি তৎকাঁলে লোঁকশিক্ষার 

প্রধান সহায়ক ছিল। গন্পচ্ছলে বেদ-বেদীস্তের গুঢ় রহস্ত অতি সরল ভাষায় 
তীহাঁরা প্রচার করিতেন । এই শ্রেণীর অধ্যাপকগণ একান্ত নিলোঁভ ছিলেন। 
তাহাদের বেশী কিছু প্রয়োজনও হইত না। আরণ্য ফলমূলেই তাহাদের 
জীবনযাত্রা-নির্বাহ হইত। বনপর্ধেধ মুনিখধিগণের তীর্থযাত্রার বর্ণনা, 
পাঠ করিলে মনে হয়, ষেন চলভ্ত বিগ্ালয়ের মত তাহারা উপদেশ দিয়! 
বেড়াইতেছেন। 

জ্ঞানবিস্তারের আকাঙক্ষা-শান্তি ও অন্ুশাঁসনপর্তে অনেকগুলি 
অধ্যায়ের শেষে দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়, জনসমাজে উপাখ্যান ও অপরাপর 
তত্বগুলি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহধির কত আগ্রহ | যিনি প্রকাশ করিবেন, 
তাহার কতরকমের পুণ্যফলই ন! কীন্তিত হইয়াছে। প্রকাশে অন্ত পুণ্য 
হউক আর না হউক, সর্বসাধারণ যে লাভবান্‌ হইতেন, তাহাঁতে সন্দেহ 
নাই। খধি-কবির আস্তরিক এই প্রকাঁশের বাসন! হইতেও সেই সময়ের 
জনশিক্ষা-প্রণাঁলীর একটি ধারার সহিত আমাদের পরিচয় হয়। 

গল্পচ্ছলে শিক্ষার বিস্তৃতি__মুখে-মুখে গল্পচ্ছলে শিক্ষাবিষ্তারের 
আবশ্যকতা তাহারা ভাঁলরূপেই বুঝিয়াঁছিলেন, তাই এত আগ্রহ। জনশিক্ষার 
পক্ষে গল্পচ্ছলে উপাখ্যান শোনান ষে কিরূপ উপাদেয় ছিল, আজকাল আমর! 
মই কথা প্রায় ভূলিয়। গিয়াছি। পুবাণপাঁঠ এবং স্থকণ্ঠ কথকের কথকতাঁর 
দাহাধ্যে সমাজের সকল শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের নিকটই কতকগুলি ভাল কথা 
পীছিতে পাঁরিত। 

পুরাণ-ইতিহ।সাদির প্রচারব্যবস্থা-_ধাহারা পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি 
গাপ্সের তব শ্রদ্ধালু জনসমাঁজে প্রচার করিতেন, তাহার! 'পঙ্ভ্িপাবন” নামে 
প্রশংসিত হইতেন ।৮৯ ্‌ 

শিক্ষার ব্যাপকতা--জনসমাজে মুখে-মুখেই শিক্ষার বিস্তার হইত। 
পুবাণপাঠক, কথক ও অন্যান্ত উচ্চাঙ্গের উপদেষ্টা একশ্রেণীর পণ্ডিত 
1ীজসভাঁয় বিশেষ সম্মানিত হইতেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবহুলতাঁর 

৯১২ বতয়ো মোক্ষধর্মজ্ঞা যোগাঃ সচরিতব্রতাঃ। 

যে চেতিহাসং প্রযতাঃ শ্রাবয়প্তি দ্বিজোত্বমান্‌। ইত্যাদি । অনু ৯০৩৩,৩৪ 


১৪২ মহাভারতের সমাজ 


কোন উল্লেখ না থাকিলেও সাধারণ্যে ষেরূপ প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহাতে বিগ্যার বা পাণগ্ডিত্যের বিস্তৃতি বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
হাঁটে-ঘাঁটে, কলাইখানায় ও মুদীর দোকানে উপনিষ এবং ধন্মশাস্ত্রে 
আলোচনায় ব্যাপৃত শ্বকম্মনিরত মহাঁপগ্ডিতগণের সহিতও মহাভারতপাঠকের 
সাক্ষাৎ হয়। সুতরাং সেই যুগে বিগ্যাঁচচ্চার প্রভাব ঘষে কত অধিক ছিল, 
তাহা অনুমেয় । বিশেষতঃ বিদ্ভাশিক্ষার আশ্রমগুলি সহজ ও অনাড়নম্বর ছিল 
কোন-প্রকারের আঁথিক প্রশ্নই উঠিত না। অধ্যাপক বিগ্যার্থা হইতে কৌন 
পারিশ্রমিক গ্রহণ কবিতেন না, অধিকন্ত বিছ্যার্থার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও 
তীহাকেই করিতে হইত। পূর্ব্বে যে কয়েকটি গুরুগৃহের দৃশ্য দেখ! গিয়াছে 
সর্বত্রই এই ব্যবস্থা । 

অধ্যাপনায় শাস্ত্রীয় প্ররোচনা অধ্যাপকগণ ছুংখকে ছুঃখ বলিয় 
জ্ঞান করিবেন না, তাহার! স্বর্গলোকের অধিকারী” ।৯০  এইসকল ফলশ্রুতি ব| 
প্ররোচক শাস্বও বিদ্যাবিস্তারে সহায়তা করিত বলিয়া মনে হয়। পাপ, পুণ্য 
স্বর্গ, নরক প্রভৃতিতে বিশ্বাসী আস্তিক অধ্যাপকগণ এই-সকল বাক্যে 
সম্ভবতঃ উতৎ্লাহিত হইতেন ৷ 

সশিষ্ত গুরুর দেশভ্রমণ__অনেক অধ্যাপক শিঞ্চগণ সহ দেশবিদেশে 
ভ্রমণ করিতেন । সশিষ্ দুর্বাসার ভ্রমণ হইতে মনে হয়, দেশে দেশে ভ্রমণ. 
প্রসঙ্গে নূতন নূতন জ্ঞানের সন্ধান, অনেক অজান। প্রক্কৃতির সঙ্গে পরিচয়, 
এইগুলিও তংকালে শিক্ষারই অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। কোন নি! 
স্বানবিশেষে শিক্ষা! সীমাবদ্ধ ছিল না; তাহাঁতেই সর্বাঙ্গীণ চিত্তবৃত্তি-বিকাণের 
অস্কর[য়সমূহ জন্মিবারও সুযোগ পাইত না। এই আরণ্য শিক্ষা, প্রাকৃতিক 
শিক্ষা ও পথের শিক্ষীকে সেই যুগের এক-একটি বিশেষ পদ্ধতি বলিয় 
মনে করা যাইতে পারে ।৯১ 

শিক্ষাবিস্তরে তীর্থের দান--শিক্ষার উপায় এবং বিস্তৃতি সন্ন্ 
আলোচনা কৰিলে আরও ছুই-একটি বিষয় লক্ষ্য কর! যাঁয়। বনপর্বব ও শলা' 
পর্বের তীর্ঘবর্ণনায় ভৌগোলিক অথণ্ড ভারতের চিন্তা ব1 পরিচয় ছাঁড়া আরও 
' একটি উনেশ্য ছিল বলিয়! মনে হয় । কাশী, গঙ্গান্থার ( হরিঘবার ), অযোধা। 


পপি শপ সপন রান 


»$ " অধ্যাপক: পরিক্নেশাদক্ষয়ং ফলমগ্সতে | অনু ৭৫1১৮ 
৯১ বন ২৮২ তম জঃ। ূ 


শিক্ষা ১৪৩ 


মথুরা, দ্বারক! প্রভৃতি তীর্ঘক্ষেত্রে সাধু, মহাত্মা, ত্রহ্মধি, পণ্ডিত, অপণ্ডিত প্রমুখ 
সকলেই পুণ্যলীভের বাসনায় বা মুক্তিকামনায় মিলিত হইবার স্থযোগ 
পাইতেন। তীর্ঘগুলিতে মহাঁপুরুষগণের নানাবিধ উপদেশ, বেদ, উপনিষ, 
পুরাণ ও ইতিহাঁসাঁদির আলোচনায় সম্ভবতঃ সকলেই উপরুূত হইতেন। 
অগ্াঁপি তীর্থরাঁজ কাশী ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। মহাপুরুষসমাগমে পর৷ 
ও অপরা বিদ্যার কিরূপ আলোচন। হয়, তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ “কুস্তমেল।” | 
বৃদ্দেবও কাশীধামেই প্রথমতঃ ধর্মপ্রচার করিতে ষাঁন। সুতরাং তীর্থভ্রমণেও 
বিদ্ভাশিক্ষার প্রচুর সহায়তা হইত, তাঁহ। অনায়াসেই বল! যাইতে পাঁবে। 
সম্ভবতঃ তীর্ঘভ্রমণের প্ররোচনা এবং পৃণ্যক্ীর্তনের মধ্যে এইরূপ গুঢ় উদ্দেশ্টেও 
ছিল। তীর্থভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষাঁতে পধ্যবসিত কি না, তাহাঁও 
ভাবিবার বিষয় । 

বিদ্বান্দের বসতিতে বাসের উপদেশ-__ষে দেশে বিদ্বান্‌ ব্যক্তির 
বদতি নাই, সেই দেশ বাঁসের অনুপযুক্ত বলিয়। শাস্ত্কাঁরদের অভিমত ৯২ 
শিক্ষাবিস্তারের উপায়নিরূপণে এই-সকল উপদেশও উপেক্ষণীয় নহে। 

বজ্ঞমগ্ুপগুলি শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্র আরও একটি শিক্ষাবিস্তারের 
উপায় ছিল। প্রাচীন ভারতের যজ্ঞমগ্ুপে যজ্ঞদর্শক ব্যক্তিগণ পবিত্র হোমধৃম- 
সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রীয় আলোচনাও শুনিতে পাইতেন। নাঁন। 
দেশ হইতে সমাগত যাঁজ্বিকদের বেদবিচাঁরে ঘজ্ঞভূমি মুখরিত থাকিত। 
অধিকাংশ পুরাণ ও ইতিবৃত্ত ষজ্জভূমির মধ্য দিয়া সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ 
করিরাছে। মহাভারতের প্রথম প্রচার-_-তক্ষশিলাঁয় (রাওয়ালপিগ্ডি) 
জনমেজয়ের সর্পসত্রের মণ্ডপে । দ্বিতীয় আবুত্তি--নৈমিষ্তারণ্যে কুলপতি 
শৌনকের দ্বাদশবাঁধিক সত্বে। সুতরাং এই অনুমান সম্ভবতঃ নিভূ'ল যে, 
ব্জমগ্ডপগ্ুলিও এক-একটি বিরাট শিক্ষায়তনের কাজ করিত। যজ্জঞও সেই 
ধুগে বিরল ছিল না। প্রত্যেক জনপদেই যাঁজ্িক ব্রাহ্ধণ ছিলেন। বিশেষতঃ 
মই যুগে সায়ং ও প্রাঁতঃকালের অগ্নিহোত্র নিত্যকশ্ধের মধ্যে গণ্য ছিল। 

শিক্ষার বলিষ্ঠতা-_ঘদিও নৃপতির আনুকূল্য শিক্ষার প্রধান উপীঁয়রূপে 
বিবেচিত হইত, তথাপি সেই-সকল উপায়ে শিক্ষা বিস্তার লাভ করিত। 
[দিও শিক্ষা রাজতঙ্্বের অস্তর্গত ছিল, যদিও রারপ্রকতির সহিত অচ্ছেছ্া 


মিলার 


৯২ অনু ১৬৩ তম অঃ। 


১৪৪ মহাভারতের সমাজ 


সম্বন্ধে শিক্ষাকে জড়িত থাকিতে হইত, তথাপি নৃপতিবর্গের ধর্মমপ্রবণত৷ এবং 
মমন্ত সমাজের অনুকুলতায় শিক্ষাব্যবস্থা! আপনার অপ্রতিহত গতিতে কোথাও 
বাধ! প্রাপ্ত হয় নাই। 

রাজসভায় জ্ঞানিগণ সেই সময়ে ভারতে ছোট-বড় অনেকগুলি রাজ্য 
ছিল। সভাপর্ধের দিখিজয়বর্ণনে সেইগুলির সাঁহত আমাদের পরিচয় ঘটে। 
হস্তিন! বা দ্বারকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও সভ্যতা এবং চাঁলচলনে সেই-সকল 
রাজ্যও একই রকমের ছিল। হস্তিনা, ইন্্রপ্রস্থ ও ছ্বারকাপুরীতে পণ্ডিতগণ 
রাজসভায় যথেষ্ট সমাদর পাইতেন।৯ হন্তিনায় নারদ, ব্যাস-প্রমুখ খধিগণ 
প্রায়ই উপস্থিত থাঁকিতেন। পণ্ডিত ধৌম্য যুধিষ্িরের পুরোহিত ছিলেন। 
অন্যান্য রাজসভায় পণ্ডিতদের বিষয়ে স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও গুণিগণের 
আদর নিশ্চয়ই ছিল। গুণী এবং পণ্ডিতগণকে বাজসভায় সম্মানের আসন 
দেওয়া রাঁজধন্ের অন্তর্গত । কবি এবং গ্রণিগণ সর্বত্র রাজাদের সাহায্যেই 
আপন আপন প্রতিভ! প্রকাশ কৰিয়াছেন। এখনও শিক্ষাবিষয়ে ধনী এবং 
জমিদারের দান উল্লেখযোগ্য । বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়। অধ্যাপক ও 
বিচ্াথিগণকে অন্ন দান কর এখনও প্রাচীনপস্থী ধনিসমাজে আভিজাত্যের 
লক্ষণ বলিয়৷ বিবেচিত হয়। 

মিথিলার বিদ্যাপীঠ_-সেই-সকল নির্লোভি পণ্ডিতগণ রাঁজসভায় থাকিয় 
নান শাস্ত্রের উপদেশ দিতেন ; তাহাতেও শিক্ষার সহায়তা হইত । মিথিলা" 
নগরী তত্কালে ভারতে বিদ্াঁচচ্চার বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়। 
বনপর্ষেে দেখিতে পাই, মিথিলার বাজারে বসিয়া মাংস বিক্রয় করেন, এরগ 
একজন ব্যাঁধও সর্বশাস্ত্রে স্বপপ্ডিত।৯৪ আচাধ্য পঞ্চশিখ মিথিলার রাজপরিবার 
চাঁরিবৎসরেরও অধিক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন । বাঁজধি জনক সেই সময়ে 
আচার্যের নিকট সাঁংখাদর্শন অধ্যয়ন করেন ।৯৪ ব্রহ্মচাঁরিণী সুলভ! শাস্তরচচ্চায 
মিথিলার স্থুনাম শুনিয়াই রাঁজধির সহিত দেখ! করিতে গিয়াছিলেন।”' 


৮ পাশা 


৯৩ “ তত্রাগচ্ছন্‌ দ্বিজা রাজন্‌ সর্বববেদবিদাং বরাঃ । আদি ২৭1৩৮ 
ব্রাহ্মণ! নৈগমাস্তত্র পরিবার্যোপতস্থিরে | মৌ ৭৮ 
৯৪ বন ২০৫ তম অঃ | 
৯৫ ? স যথ। শাস্ৃষ্টেণ দার্গেণেহ পরিভরমন্‌। 
: বাধিকাংশ্চতুরো মাসান্‌ পুরা ময়ি সুখোধিতঃ ॥ শা ৩২০২৬ 
৯৬ ; তব নোঙ্গস্ চাপ্যস্য জিজ্জাসার্থমিহাগত| ॥ শা ৩২০1১৮৬ 


শিক্ষা ১৪৫ 


প্রসিদ্ধ প্রায় সকল আচীা্যকেই অস্ততঃ একবার মিথিলায় যাইতে হইত! * 
মাগুব্য, পরাঁশর, বশিষ্ট, অষ্টাবক্র-প্রমুখ খষিগণকে মিথিলায় রাজধি জনকের 
সহিত শাস্ত্রচচ্চীয় ব্যাপৃত দেখ। যায় ।৯" 


দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তাহাঁরও পাঙ্ডিত্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাহার 
সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারের উদ্দেশ্তে নান। দেশ হইতে পণ্তিতগণ সমবেত হইতেন। 
বণিত আছে, মৃহযি অষ্টাবক্র বার বৎসর বয়সে মাতুল শ্বেতকেতু-সহ জনকের 
সভায় শান্্বিচার করিতে গমন করেন । পথে দ্বার্রক্ষকের সহিতই কিছুটা 
বিচার করিতে হইল, পরে তাহারা সভায় প্রবেশ করিলেন । অষ্টাবন্রের সহিত 
পণ্ডিত বন্দীর বিচার হইল । বিচাধ্য বিষয় “আত্মতত্ব'। বালক মহধির সহিত 
শান্ত্রবিচারে প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত বন্দী পরাজিত হইলেন ।১৯৮ মিথিলায় 
্রশ্মবিষ্াঁআলোচনার যে প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয়, 
মিথিলা-নগরী বিদ্যাচচ্চার প্রধান একটি কেন্দ্র ছিল; বিশেষতঃ দর্শনশান্ত্ের 
এরূপ আলোচন। আর কোথাও হইত ন|। 

ব্দরিকা শ্রমের বিছীপীঠ- পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ষে, মহষি 
দ্পায়ন এক পর্বততটে অধ্যাপন। করিতেন । সম্ভবতঃ বদরিকাশ্রমই তীহার 
অধ্যাপনার কেন্দ্র ছিল। কারণ, শ্রীমদ্ভীগবতাদিতে দেখ! যায়, ব্যাঁসদেবের 
আশ্রম ছিল বদরীতে। (বর্তমান বদরিকাশ্রম কি?) তাহার আশ্রমেও 
একসঙ্গে চারিজন শিষ্কে দেখিতে পাই । দেবধি নারদও বদরীর আশ্রমে 
দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছেন । মনে হয়, এ আশ্রমণও বিদ্যাচচ্চার জন্য 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল 1৯৯ 

নৈমিষারণ্যে মহাবিস্তালয়-_মহাঁতারতের প্রীবস্তেই আমরা একটি 
আশ্রমের সহিত পরিচিত হই, ভাহার নাম নৈমিষাঁরণ্য । সেখানে শৌনক- 
নামে এক কুলপতি দ্বাদশ বর্ষ কাঁল ব্যাপিয়। এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।১০০ 
কুলপতি শবের সাধারণ অর্থ “কুলের মধ্যে যিনি প্রধান”। কিন্তু শব্বশাস্ত্রে 


০ 


৯৭ শী২৭৫ তম অঃ, ২৯০ তম অঃ, ৩০২ তম অঃ। 
৯৮ বন ১৩৩ তম ও ১৩৪ তম অঃ। 

শা ৩৪৪ তম---৩৪৬ তম অঃ 

** নৈমিষারণ্যে শৌনকম্ত কুলপতেন্দরদশবার্ধিকে সত্রে। আদি ১1১ 
১ও 


চে 


১৪৬ মহাভারতের সমাজ 


নিয়ম আছে, শব্বের যদি অন্ত কোনও সর্ধ্বজনপ্রসিন্ধ (রূঢ় ) অর্থ থাকে, তাহ 
হইলে সাধারণ ( যৌগিক ) 'অর্থটি দুর্বল হইয়া পড়ে ।৯*১ ঘিনি দশহাঁজা। 
শিষ্ককে অন্নদীনের সহিত বিদ্যাদান করিয়া থাকেন, তাহাকে “কুলপতি” বলে 
এই অর্থটি বঢ।১০২ টীকাঁকার নীলক রূঢ় অর্থেরই আদর করিয়াছেন । ক 
অর্থ গ্রহণের পক্ষে আরও একটি ঘুক্তি এই যে, শিষ্যসম্পদ্‌ খুব বেশী না খাঁকির 
বার বৎসর কাঁল ব্যাপিয়! একটি মহাষজ্ঞ পরিচালনা করা সম্ভবপর হইত না 
মহষি দুর্বাসার অযুত শিগ্তসংখ্যাও দেখ গিয়াছে ।১০০ “বহু-অর্থেও শাধ 
সহম্্, অযুত প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়।১০৪ যর্দি তাহাই হইয়! থাকে, তথ 
যুঝা। যাইতেছে, মহর্ষি শৌনক বহুসংখ্যক বিদ্াথীকে অন্নদানের সহিত বিচ্যাদান 
করিতেন । রাজসভায় সভাপপ্ডিত বা দ্বারপগ্ডিতরূপে ধাহারা আমন পাইতেন, 
তাহারাঁও বিদ্াথিগণের নিকট হইতে অধ্যাপনার পারিশ্রমিকরূপে কোন: 
প্রকার দক্ষিণ! গ্রহণ করিতেন না। ভূতকাধ্যাপনার নিন্দার বিষয় পূর্কেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে । 

আচার্ধ্যগণের বৃত্তি _বিছ্যার্ীরা ভিক্ষা করিতেন এবং ভিক্ষালন্ধ খাঁ 
সামগ্রী গুরুকে নিবেদন করিতেন, উপমন্যুর উপাখ্যান হইতে তাহা জান 
যায়। গুরু সকল বিদ্যার্থীকেই আপন পরিবারতূক্ত করিয়া লইতেন | শিয়ের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তই আচার্য্যেরা দিতেন । যে কয়েকটি গুরুগৃহের চু 
দেখি, সর্বত্রই এই ব্যবস্থা। খাছ বা! পবিধেয়-সংগ্রহে শিষাদের কোন চেষ্টা 
লক্ষিত হয় না । কর্তব্যবোধেই যেন গুরুর উদ্দেশ্টে ভিক্ষা করার নিয়ম ছিন। 
যে-সকল দরিদ্র আচার্য স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করিতেন, তাহারা রাজসরকা? 
হইতেও কিছু দক্ষিণা পাইতেন। নারদ যুধিষিরকে জিজ্ঞীসা করিয়াছেন 
“তুমি কি উপযুক্ত গুণী ব্যক্তিগণকে ঘখোচিত দান করিয়া! থাক ?১০ 

রাজকীয় সাহাষ্যদান- ধাহীর! যাঁজন, অধ্যাপনা ও বিশুদধপ্রতি গ্রহণ 
্রাহ্মণবৃত্িদ্বার| জীবিকা-নির্বাহ করিতেন, তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় 


পদ এপ লা পপ খপ জল 


/ ১০১ লব্ধান্মিক। সতী বূড়িভবেদ্যোগাপহারিণী ॥ ( তন্ত্রবাঠিক ) 
১৭২ একে দশসহশ্রাণি যোহলদানা দনা ভরেত । 
,সবৈ কুলপত্তিঃ--॥ নীলকণ্ঠ টীক! আদি ১1১ 
, ১*৩ অভ্যগচ্ছৎ পরিবৃতঃ শিবোরমৃতসশ্মিতৈঃ | বন ২৬২২ 
১০৪ মীসাংসাদশন ৬৭1৩১ 
7 ২৭৫ যথাহং গুপতশ্চৈৰ দালেনাস্তাুপপদ্যসে 1 সভা! ৫1৫৩ 


শিক্ষা ১৪৭ 


কর! নৃপতিদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।১০* যে সমাজে বাজধর্শের সহিত সকল 
প্রভ অনুষ্ঠানই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেই সমাজে অধ্যাপকগণের অন্নকষ্টের 
আশঙ্কা করা চলে না। ( মনে রাখিতে হইবে যে, রাজনীতি আর রাজধন্ম . 
এক নহে । যে বাঁজনীতিকে ধর্মের অঙ্গরূপে স্বীকার করা হইত, তাহাই 
ছিল বাজধন্ম |) 

সাধারণ-সমাজের দান-_গৃহী আচাধ্যগণ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র 
ছিলেন । সেই কারণে যাগষজ্ঞেও তাহাদের নিমন্ত্রণ হইত । মেই-সকল দক্ষিণার 
আয়ও সম্ভবতঃ আঁচাধ্যগণের বৃহৎ পরিবাঁর-প্রতিপালনে কিঞ্চিৎ সহায়তা 
করিত। আচাধ্য দেবশন্মা এবং আচাধ্য বেদ এইভাবে দক্ষিণ পাইয়াছেন, 
তাহা বণিত আছে ।১০৭ এখনও হিন্দুসমাজে বড় বড় ক্রিয়াকাণ্ডে ব্রাহ্মণ- 
পঙ্ডিত-বিদায়ের নিয়ম আছে। সমর্থ হইলে সকলেই তাহা। বিশেষ গৌরবের 
বিষয় বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপকপোষণের সেই স্ত্প্রাীন প্রথাটি এখনও 
নিমন্ত্রণ এবং ব্রানহ্মণভোজনের মধ্য দিয়াই চলিয়া আসিতেছে । 

বিদ্যা্িগণ সমাজের পোষ্য বিদ্যাথিসম্প্রদায় সমস্ত সমাজের পোস্ত 
বর্গের মধ্যে গণ্য । যাহার ছারে ভিক্ষাপাঁত্র হাতে লইয়! বিগ্যার্থা উপস্থিত 
হইতেন, তিনিই দান করিতে বাধ্য ছিলেন। বিদ্যািগণ স্বল্পসন্তষ্ট এবং 
সর্বপ্রকার বিলাসব্যসন হইতে মুক্ত । এই-সকল কাঁরণে তীহাঁদের বিশেষ 
কিছু প্রয়োজনও হইত না। 

ব্গিত বৃত্তিব্যবস্থায় শিক্ষার গভীরতা-_কেবল শিক্ষার ব্যাপকতাঁর 
জন্য নহে, গভীরতা জন্যও সেই কালের সমাজের মনীষিগণ কম চিত্ত করেন 
নাই। বর্ণগত কশ্ম ও জীবিকার নির্দেশ থাকায় একশ্রেণীর জ্ঞানতপস্থী 
পুরুষীন্ুক্মে বিস্যাঁচচ্চার স্থষোগ পাইতেন। এক-একটি অধ্যাপকপরিবারে 
পুরষা্ক্রমে অধ্যাপকেরই স্থষ্টি হইত। . সেই-সকল অধ্যাপকগণ অধায়ন ও 
অধ্যাপনাকে ধন্মের অঙ্গ এবং জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করিতেন। সেই 
কারণেই বোধ হয়, নানাবিধ বিদ্যার প্রসার ও গভীরতা সম্ভবপর হইয়াছিল । 


১০৬ এতেভো। বলিমাদদ্যাক্ধী নকোশো মহীপতিঃ | 
খতে ব্রঙ্গসমেত্যশ্চ দেবকল্পেভ্য এব চ॥ শ! ৭৬।৯ 
১৭৭ যজ্ঞকারে। গমিষামি । ইত্যাদি । অনু ৪০1২৩ 
অথ কম্পিংশ্চিৎ কালে বেদ ত্রান্গণম্‌। ইতাদি। আদি ৩৮২ 


১৪৮ মহাভারতের সমাজ 


কেবল ব্যাপকতার ছার! বিহ্যাকে বাঁচাইয্বা রাখা যায় না। গভীরত। না 
থাকিলে পল্জব্থ্াহিতায় অধ্যাপনা করা চলে না। এইসকল উদ্দেশ্তেই 
অধ্যাপনা এক শ্রেণীর লোকের জীবিকারূপে গণ্য হইয়াছিল বিদ্যার বিশেষ 
গভীরতা৷ না থাকিলে মহাভারতের মত গ্রস্থই রচিত হইত ন1। 

শিক্ষার সহিত বাস্তবতার যোগ- শিক্ষার সঙ্গে জীবনের বিশেষ যোগ 
ছিল। কিরূপে স্বাবলম্বী হইতে হয়, ' কেমন করিয়া কষ্টসহিষুঃ হইতে হয়, 
এইসকল বিষয় হাতেকলমে শিখিবাঁর স্বযোৌগ তখন মিলিত । গুরুগৃহই ছিল 
তাহাব্র কেন্দ্র। প্রকৃত তপস্তাঁতে বিগ্যার্থীর চরিত্র উন্নত হইত। খাটি 
মানুষ স্থষ্টির পক্ষে যে আদর্শের সহায়তা প্রয়োজন, নিলৌভ নিরভিমান 
আচাধ্যকুলে সেই আদর্শ অখগুভাবে বিরাজ করিত । সমস্ত মহাভারতে 
শিক্ষার যে এশবর্ের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, সেই এশ্বর্্য উন্নত প্রামাদে 
আত্মপ্রকাশ না করিয়া অরণ্যে এবং পর্বততটে করিলেও তাহাতে একটা 
মহত্বের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করা যায় । 

জীবনব্যাপী শিক্ষার কাঁল-_উক্ত হইয়াছে যে, গুরুশুশ্রষায় এক পা? 
পরস্পরের মধ্যে শাস্ত্রীয় আলাপ-আলোচনার দ্বারা এক পাদ, উৎসাহের ছার 
এক পাদ এবং বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আরও এক পাদ বিদ্যা লাভ করা 
যাঁয়।১০৮ এই উক্তি হইতে জান যাইতেছে, মনীষিগণ সমস্ত জীবনকেই 
বিদ্যাশিক্ষার কালরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । সমাবর্তন হইলেই শিক্ষা শে 
হইল, এরূপ অভিপ্রায় তাহাদের ছিল ন!। 

বিদ্ভার সার্থকতা চরিত্রগঠনে এবং পুণ্য কর্মে _মান্থষের চরিত্র এবং 
কর্ম দেখিয়। তাহার শিক্ষা্দীক্ষার অন্তমান করা! যাঁয়। একমাত্র চরিত্রগঠনই 
শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ছুই স্থানে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যার সার্থক 
চরিত্রগঠনে এবং পুণ্য কর্মে 1১০৯ 

চরিত্রহীন ব্যক্তির বিদ্যা নিঙ্ষল। কুকুরের চাঁমড়া-দ্বারা নিশ্মিত পাত্রে 
স্বত রাঁখিলে, সেই ঘ্বুত যেরূপ যজ্াদিতে দেওয়! চলে না, চবিত্রহীনের বি 
দ্বারাও তাঁহার নিজের বা সমাজের কোন উপকার হয় না।১১০ 





সপ সপা্ পিন লাল 


১০৮ কালেন পাদং লভতে তথার্থম্‌। ইত্যাদি । উ ৪৪1১৬ 
১০৯ দ্ীলবৃত্তফলং শ্রুতম্‌ । সভা ৫1১১২ । উ ৩৯1৬৬ 
১১৭ কপালে যদ্বদাপ? হাঃ খত চ যথা পয়ঃ। ইত্যাদি । শা! ৩৬1৪২ 


বৃতিব্যবস্থা 


সমাজ-পরিচালনের ন্ুব্যবস্থার নিমিত্ত বিভিন্ন বর্ণ এবং জাতির বিভিন্ন 
প্রকারের বৃত্তি ব জীবিকার বিধান করা হইয়াছিল। 

বৃত্তিব্যবন্থার প্রাচীনতা মহাভাঁরতকার বলেন, এই বৃতিনিয়ন্ত্রণ মনুস্- 
রুত নহে। প্রজাবর্গের স্থির পূর্বেই প্রজাপতি তাঁহাদের জীবিকার উপায় 
স্থির করিয়! রাখিয়াছিলেন। মান্থষের জন্মের পূর্ধেই তাহার বৃত্তি স্থির হইয়া 
থাকে । এই বৃত্তি উত্তরাধিকারহৃত্রে প্রাপ্ত ।১ 

জাতিবর্ণভেদে জীবিকাভেদ-_জাতিবর্ণ-ভেদে পৃথক পৃথক্‌ কম্মের 
বাবস্থা থাকায় সমাজে জীবিকার কোন সমস্তা দেখ! দেয় নাই। এক বর্ণের 
সামাজিক অধিকারের মধ্যে অপরের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। নিতান্ত 
আপতকালে ষদিও জীবন-ধাঁরণের নিমিত্ত একটু-আধটু ব্যতিক্রমকে অহ্ুমোদন 
করা হইয়াছে, তাহাঁও খুব সাবধানেই । সযস্ত মানবসমাঁজকে বিধাতৃপুরুষের 
শরীররূপে কল্পন৷ করা হইয়াছে। ব্রা্ষণ মস্তকস্থানীয়, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্ত উরু 
এবং শূদ্র পদ | কাহাকেও উপেক্ষা! করিয়া! সমাজ চলিতে পারে ন!। পরস্পরের 
মধ্যে অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে । প্রত্যেকেরই লক্ষ্য সমাজদেহের 
পরিপুষ্টি। বুতিব্যবস্থার মধ্যে এই লক্ষ্যটি নুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারা 
যায়। নিষ্ঠার সহিত আপন আঁপন কাধ্যের দ্বারা সমাজের এক এক দিকের 
কল্যাণ সাধন করা, এবং সমাজকে পরিপূর্ণ আদর্শ মানব-সমাজরূপে গঠন 
করাই সম্ভবতঃ বৃত্তিব্যবস্থার উদ্দেশ্ত ছিল। 

জীবিকাভেদের ফল__আলোচনায় মনে হয়, পৃথক পৃথক বর্ণ ও জাতির 
উদ্দেশ্তে পৃথক পৃথক্‌ বৃত্তির যে ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, 
সমাজের সুশৃঙ্খল সামগ্রস্য রক্ষা কবা। বৃত্তির নিয়ম ন। থাকিলে কাজ লইয়া 
পরম্পরের মধ্যে কাড়াঁকাড়ির ফলে বিদ্রোহ দেখ! দেয়। কাহারও কোন 
অশিষ্ট না করিয়া নিজের পরিবাঁর-প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ 
ধন্মরূপে মহাভারতে স্বীকার করা হইয়াছে। কাহারও সহিত দ্রোহ ন! 
করিয়া! শাস্তভাবে আপন কাজ করিয়। যাওয়াই বৃত্তি-নিযন্ত্রণের শ্রেঠ আদর্শ 
রা | হি জীবিকার উপায়ের সহিত আমীর জীবিকার উপায়ের যেন 


১ অজঙভিমেবাঞে প্রজানাং হিতকাম্যয়৷। অনু ৭৩১১ 
পূর্বং হি বিহিতং কর দেহিনং ন বিমুধ্চতি। বন ২৯৭১৯ । বি ৫০৪ 


১৫০ মহাভারতের সমাজ 


সংঘর্ষ উপস্থিত ন1 হয়”_এইরূপ বিবেচনা পূর্বক শ্রদ্ধার সহিত কুলোচিত 
কর্ধের অনুষ্ঠান করা মহাভারতের বুতিব্যবস্থার সারমর্ম 1৯ 

কুলোচিত বৃত্তি র্ধধথ। অপরিত্যাজ্য-_উত্তরাধিকারন্থত্রে যে 
ংশোচিত কর্মে মানুষের অধিকার, আপাতদৃষ্টিতে যদি তাহ! অসাধু বলিয়াও 
মনে হয়, তথাপি সেই কর্ম পরিত্যাগ করা অনুচিত। নিজের জন্মগত 
কর্মের আচরণে যদি মৃত্যু হয়, তাহাঁও-শ্রেয়ঃ কিন্ত অপরের আচরণীয় কর্মের 
অনুষ্ঠান একাস্ত ভয়াবহ ; তাহার পরিণাম সুখকর নহে ।৩ * যে-সকল 
কুলোচিত কন্ম পিতৃপিতামহক্রমে চলিয়া আমিতেছে, প্রত্যেক ব্যক্তির 
পক্ষে সেইসকল কন্মের অন্ুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্শ। কোন অবস্থাতেই তাঁহ। 
পরিত্যাজা নহে +8 

স্বধর্মপালনের ফল এবং উপেক্ষায় ক্ষতি- জন্মগত অধিকারের বলে 
যে-সকল কম্ম মানুষের কর্তব্য, তাহ। উপেক্ষা করিলে অকীত্তি এবং পাপ 
হইয়া থাকে । আপন আপন জাতিগত কর্থে যাহারা রত থাকেন, তাহার। 
পিদ্ধিলাভ করেন। অপরের কন্ম নিখৃ'তভাবে আচরণ করা অপেক্ষা স্বকর্খের 
অনুষ্ঠানে ঘদ্দি অঙ্গহানিও হয়, তাহাঁও ভাঁল। জাতিগত কর্মের অনুষ্ঠানে 
স্বলনের তয় নাই।« ভগবদ্গীতার আলোচনায় বেশ বুঝ] যায়, তাহার 
মর্দবকথ।! স্বধন্মের অনুষ্ঠান। যদি তাহা অস্বীকার করি, তবে অঞ্জনের প্রতি 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অনেক উপদেশের কোন অর্থই হয় না। যখন অঞ্জনের 
ব্রাঙ্মণস্থলভ নির্কেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাকে ব্রাঙ্মণোচিত ক্রিয়া 
কলাপের কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয় আর কিছু ন! বলিলেই ত চলিত, কেন 
শ্রীকৃষ্ণ বার-বার অঞ্জুনকে ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করাঁইলেন, কেন অধ্যায়ের পর 
অধ্যায় কেবল অজ্ভরনকে ক্ষাত্রবীধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার এত প্রচেষ্টা! ? 


২ অদ্রোহেণৈব ভৃতানামল্লপ্রেহেণ বা পুনঃ 
যা বৃত্তিঃ স পরো! ধর্মন্তেন জীবামি জাজলে ॥ শা ২৬১৬ 
৩ সহজ্ং কন্দ্দ কৌন্ছেয় সদোষম:প ন তাজেং। ভী ৪২1৪৮ 
স্বরে নিধনং শ্রেয় পরধন্্ো ভয়াবহঃ | ভী ২৭1৩৫ 
কুলোচিতমিদং কর্ম পিতৃপৈতামহং পরম্‌। বন ২০৬া২, 
& ততঃ স্বধর্দং কীন্তিঞ হিত্বা পাপমবাগ্সাসি । ভী ২৬৩৩ 
স্বেশ্বে কর্প্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লততে নর; ৷ ভী ৪২1৪৪ 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্শো। বিণ; পরধর্াৎ স্বনুষ্টিতাৎ | তী ৪২1৪৭ 


বৃভিব্যবস্থা। ১৫% 


কুলধর্দ কখনও পরিত্যাজ্য নহ্ে-_বনপর্কের তবিজ-ব্যাধ-সংবাদে ও 
শীন্তিপর্ধ্বের তুলাধার-জাজলি-সংবাদ্দে এই কথাটি খুব বিস্তৃতভাবে আলোচিত 
হইয়াছে ; বিশেষতঃ শুধু উপদেশচ্ছলে ন! বলিয়! উপাখ্যানের মধ্য দিয়া 
বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করায় অধিকতর স্পষ্টক্ূপে উপলব্ধি কর যাঁয়। (দ্রঃ 
৯৭ তম ও ৯৮ তম পৃঃ। ) উল্লিখিত দুইটি উপাখ্যান হইতে বুঝা। যায়, পিতৃ- 
পিতামহ-পরম্পরায় প্রাপ্ত সামাজিক ষে অরধিকার, তাঁহার ব্যতিক্রম করা! 
মেই যুগে সঙ্গত বলিয়। বিবেচিত হয় নাই। তাহার যথোচিত অনুষ্ঠানেই 
সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। একমাত্র বর্ণাশ্রমধর্শ এবং তাঁহার আচাঁর- 
অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মহাভারতের বৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। 
নিখিল মানবসমাঁজের সাঁধারণ-আচরণীয় কন্ম সম্বন্ধে মহাভারতে অনেক-কিছু 
আছে বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। 

মানুষের সাধারণ ধর্মা-_অনুশংসতা, অহিংসা, অগ্রমাদ, আতিথেয়তা, 
সত্য, অক্রোধ, তিতিক্ষা এইসকল গুণ নিখিল মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ । 
এইগুলির অভাঁবে মানুষকে মানুষ বল! যায় ন1।* 

ব্রাহ্মণের বৃত্তি ত্রাঙ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, এইরূপে 
বণ স্থির কৰিয়াই বুত্তির বিধান করা হইয়াছে । তাহা না হইলে কতকগুলি 
অসঙ্গত বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। "চাতুর্বর্ণয” প্রবন্ধে তাহ! আলোচিত 
হইয়াছে । (জ্ঃ ৯৭ তম পৃঃ) যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান-_ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয় 
ও বৈহ্ঠ, তিন বর্ণেরই কর্তব্য । যাঁজন, অধ্যাপনা এবং শুচি ও স্বধম্মনিরত 
বাক্তি হইতে প্রতিগ্রহ কর! ব্রাহ্মণের ধন্ম। ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা! এবং সত্য, সর্ববদ। 
বর্ষণের ধর্মরূপে প্রতিপাঁল্য |". অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ষজন, যাজন, দান ও 
গ্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কশ্ম। তন্মধ্যে অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহই 
তাহার জীবিকা । ভিক্ষাবৃতিও ব্রাহ্মণের পক্ষে গৌরবেরই ছিল ।” 


৬ আনৃশংস্যমহিংসাঁ চাপ্রমাদং সংবিভাগিত । ইতাদি। শা ২৯৬।২৩,২৪ 
৭ যজ্ঞাধ্যয়নঘানানি ত্রয়: সাঁধারণাঃ স্মুতীঃ। বন ১৫১1৩৪ 
যাঁজনাধ্যাপনং বিশ্রে ধন্মশ্চৈব প্রতিগ্রহঃ | বন ১৫১।৩৫। বন ২০৬২৫ 
৮ অধীয়ীত ব্রাঙ্মণো বৈ যজেত। ইত্যাদি । উ ২৯1২৩ অশ্ব ৪৫1২১ 
কপালং ত্রাক্ষণৈবৃতিম্। ইত্যাদি । উ ৭২1৪৭ । উ।১৩২।৩* । শা! ২৩৪ তম অঃ। 
অনু ১৪১1৬৭-৬৯ 


১৫২ মহাভারতের সমাজ 


কাহাকেও কষ্ট দিতে নাই- ত্রাঙ্ষণ এরূপভাবে জীবিকা-নির্ধাহ 
করিবেন, যাহাতে কাহারও কষ্ট ন হয়। কাহারও বৃত্তির সহিত কোন- 
প্রকারের সঙ্ঘর্য উপস্থিত না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃদ্বি রাখিতে হইবে। 
ব্রাহ্মণের স্বল্পসস্তহ্িও তীহাঁর জীবিকার হেতু । প্রয়োজনবোধ বেশী না 
থাঁকিলে অল্পেই জীবিক। চলিয়। যায় ।৯ 

অর্থসঞ্চয় নিষিষ্ধ- ত্রাহ্মণের সঞ্চয়বুদ্ধি থাকিবে না। যজমাঁন-শিষ্া্ি 
হইতে প্রতিগ্রহের দ্বার! ব্রাঙ্ষণ যাহা পাইবেন, তাহাও কেবল উদরান্ধের 
নিমিত্ত ব্যয় করিবার অধিকার তাহার নাই। সেই অর্থের দ্বারা যজ্ঞ ও 
দান, এই দুইটি কর্ম চাঁলাইতে হইবে । পোষ্ঠবর্গভরণ ব্যতীত সামাজিক 
অন্য কোন দায়িত্ব ব্রাহ্মণের ছিল না। অন্ত সকল দীয়িত্বই রাজধর্শের 
অন্তর্গত ।১০ 

প্রতিগ্রহ নিল্দনীয়-_ত্রান্ষণের বৃত্তিরপে স্থান পাঁইলেও তৎকানে 
প্রতিগ্রহ অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা নিন্দনীয় ছিল। বিশেষতঃ নৃপতি হইতে 
প্রতিগ্রহ সমধিক নিন্দিত। প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণের তেজস্বিতা নষ্ট হইয়। যায়, 
স্থৃতরাং অনেক তেজন্বী ব্রাঙ্গণই সেই যুগে প্রতিগ্রহকে বিষের মত পরিত্যাজা 
মনে করিতেন ।১১ 

উপযাঁজের অপ্রতিগ্রহ-_রাঁজ। দ্রপদ কাশ্পগোত্রীয় ব্রাহ্মণ উপযাজকে 
পুত্রেষ্টিযাগে খত্বিকের পদে বৃত করিবার নিমিত্ত অনেক সাঁধ্যসাধনা 
করিয়াছেন । কিন্তু তেজন্বী ব্রাহ্মণ উপযাঁজ কিছুতেই নৃপতির যজ্ঞ বৃত 
হন নাই। বাঁজ। তাঁহার পায়ে ধরিয়া এবং পরিশেষে প্রচুর অর্থের লোত 
দেখাইয়াঁও বিফল-মনোরথ হইয়াছেন ।১২ 

পতিত হইতে প্রতিগ্রহ ও অধাজ্যযাজন বিশেবভাবে নিষিদ্ধ_ 
শুচি বিশুদ্ধ পুরুষের দান গ্রহণ করাই যখন সমাজে নিন্দনীয় ছিল, তখন 
অশুচি পতিতের দান যে একেবারেই অগ্রাহা, তাহা সহজেই বুঝিতে 
পার! যায়। অধাজ্য পুরুষকে যাজন এবং অগুচি হইতে প্রতিগ্রহ, দুইটি 


৯ বন ২০৮৪৪ 1 শা ২৩৪৪ 
১০ যজেদ্গ্যানৈকোহঙ্্রীয়াং কথঞ্চন 1 শা ২৩৩১২ 1 শা ৬০1১১ 
১১ প্রতিগ্রহেণ তেজো হি বিপ্রাপাং শাম্যতেহনঘ । অনু ৩৫।২৩। অন্থু ৯৩1৩৪, ৩৬, ৪০-৪২ 
১২ আদি ১৬৭ তম অং। 


বৃতিব্যবস্থ। ১৫৩ 


ব্রাঙ্ণের পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ ।৯৪. বনপর্ধের অস্তর্গত মার্কগডেয়সমাস্তাপর্বে 
ব্রাহ্মণের প্রশংসাচ্ছলে বল! হইয়াছে--প্রতিগ্রহ, বাঁজন, অধ্যাপন। প্রভৃতি 
কিছুতেই ব্রাক্ষণের দোষ হয় না? ব্রাঙ্ণ গ্রজ্বলিত অগ্নির সমান ।১৪ এই 
উক্তিটির উদ্দেশ্ঠ, ব্রাহ্মণের প্রশংসা করা । অধযাজ্যযাজন বা পতিত হইতে 
প্রতিগ্রহ করিলেও পাপ হইবে না, ইহা! বচনের তাৎপর্য নহে। 
কোন কোন ত্রাক্মণের অসাধু আচরণ-__উৎসবাঁদিতে অনেক ব্রাঙ্মণ 
নিমন্ত্রণ ছাড়াও বাঁজবাড়ীতে যাইতেন, প্রতিগ্রহ করিতেও তাহাদের কোন 
আপত্তি ছিল না, বরং আনন্দিত হইতেন ।১% 
ব্রাহ্মণের আপদ্জর্দ- শাস্তবিহিত বৃত্তির দ্বারা জীবিকাঁ-নির্বাহ করিতে 
একাস্ত অসমর্থ হইলে ব্রাঙ্মণের পক্ষে অন্ত-প্রকারের ব্যবস্থাও ছিল। নিতান্ত 
আঁপদে পড়িয়। সময় সময় অন্যের বৃত্তি গ্রহণ করা হইত বলিয়। সেই বুত্তির 
নাম 'আপদ্বন্ম'। আপন বৃত্তির দ্বার জীবিকা-নির্বাহ করিতে যে ত্রাঙ্ধণ 
নশক্ত, তিনি ক্ষত্রিয়ের বুত্তি বা বৈশ্বের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন। কৃষি, গোরক্ষণ, 
ণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যকম্ম নিতাস্ত বিপদের সময় অবলম্বনীয় ।১৬ যে ত্রা্মণের 
রিবারে পোম্বসংখ্যা বেশী, তিনি নিরুপায় হইলে কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ 
হুদ্গ্রহণ ), ভিক্ষা প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। ধাহাঁর পরিবারে 
লাকসংখ্যা কম, তিনি যাঁজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ দ্বারা পরিবার পোঁষণ 
করিবেন। উঞ্চবৃত্তির উপাখ্যানে (শা ৩৫২তম--৩৬৫ অঃ) এ বৃত্তিকে 
বশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে । ভূপতিত ধান্যাদি শস্তের কণা সংগ্রহ করিয়। 
্ীবন-ধারণ করার নাম 'উপ্ববৃত্তি। শস্যের শিষ্‌ বা ছড়া একটি একটি করিয়া 
গ্রহ করার নাম “শিলবৃত্তিণ। উদ্ এবং শিলবৃত্তি “খত” অর্থাৎ নিফলুষ। 
তাহাতে কাহাঁরও কোন অনিষ্ট হয় না। অযাঁচিতভাঁবে যাহ! কিছু আসিয়া 


১৩ পতিতাং প্রতিগৃহাথ খরযোনৌ প্রজীয়তে । অনু ১১১৪৬ 
অযাজ্ন্ত ভবেদৃত্বিক । ইত্যাদি । অনু ৯৩১৩০ । অনু ৯৪1৩৩ 
১৪ নাধ্যাপনাদ্‌ যাজনাদ্‌বা অন্তস্মাত্া প্রতি গ্রহাং। 
দৌষে। ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলিতাগ্রিসম। দ্বিজঃ ॥ বন ১৯৯৮৭ 
১৫ : এবং কৌতুহল কৃত দুষ্ট! চ প্রতিগৃহ চ। 
' সহাম্মাভির্মহাক্মানঃ পুনঃ গ্রতিনির্ববংস্যথ ॥ আদি ১৮৪১৭ 
২৬; অশক্তঃ ক্ষত্রধন্মেণ বৈগ্ধর্দেণ বন্তয়েৎ। 
কৃষিগোরক্ষমান্থায় ব্যসনে বৃত্িসংক্ষয়ে ॥ শ। ৭৮২ 


১৫৪ মহাভাবতের সমাজ 


উপস্থিত হয়, তাহার সংজ্ঞ। 'অমুত্ঃ। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই খত ও অস্বৃতবৃত্ি 
গ্রহণ করা সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । সমাজে তাহাই বিশেষ গৌরবের ছিল। 
বৃত্তিবপে যদিও ভিক্ষাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, কিন্ত মন্ুর মতে তাহা 
অতিশয় গ্লানিজনক। এই কারণে তাহার সংজ্ঞা “মুতরুতি' । আপৎকালে 
গ্রহণীয় কৃষিবৃত্তিকেও মন্থ 'প্রসৃত' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন । ভূমিস্থ বহু 
প্রাণীর জীবন নাশ হয় বলিয়া তাহাঁও সমদর্শী ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত। 
বাণিজ্যে সত্য ও মিথ্য। মিশ্রিত থাকায় তাহার অপর সংজ্ঞা “সত্যানৃতঃ। 
এইসকল সংজ্ঞা হইতেই বৃত্তিগুলির আপেক্ষিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বুঝিতে 
পারা যাঁয়।১৭ মহাভারতে এইসকল সংজ্ঞার উল্লেখ না থাকিলেও গাহ্স্থ্যধর্শে 
প্রকারাস্তরে তাহা বল! হইয়াছে । (দ্রঃ চতুরাশ্রম ১০৫তম পৃঃ । ) যুদ্ধ 
বিগ্রহাদি যদিও ব্রাহ্মণের ধশ্ম নয়, তথাপি আপতকালে ব্রাহ্মণের শস্ত্রগ্রহ 
মহাভারতের অনুমোদিত । আত্মরক্ষা, বর্ণাশ্রমধম্মের রক্ষা! এবং ছুর্দীস্ত দহ 
প্রতভৃতিকে শান্তি দেওয়ার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের শ্ত্গ্রহণ দূষণীয় নহে। অগন্ত্য-ঝি। 
সবগয়া করিতেন বলিয়া! বর্ণনা পাওয়া যায়। মুগয়াও ক্ষত্রিয়েরই ধর্ব 
ব্রাহ্মণের নহে ১৮ 

আপতকালেও ব্রাক্মগণের অবিক্রেয়- আপতৎকাঁলে বেশ্যবৃত্তি অবল্ব, 
করিলেও ব্রাক্ষণ সুরা, লবণ, তিল, পশ্তু, মধু, মাংস এবং অন্ন বিক্রয় করিতে 
পারিবেন ন1।১৯ 

শুত্রেবত্তি বর্জজনীয়__ব্রাহ্মণ যতই বিপদে পড়ুন না কেন, কৌন অবস্থায় 
শৃদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পরিচধ্যা-রূপ শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিরে 
ব্রাঙ্গণের পাতিত্য জন্মে ।২০ 

আঁপগকালেও বজ্জনীয়--কতকগুলি কার্ধ্য সকল অবস্থাতেই ব্রান্ণে 
বঙ্জনীয়। ব্রাঙ্ছণ জীবিকার হেতুরূপে চিকিৎসা, পুরাধ্যক্ষতা এবং সামুদ্রিক 


৮ ১৭ ফতমুগ্ুশিলং জেয়মমৃতং শ্তাদযাচিতম্‌। 
'মুতস্ক বাচিতং ভৈক্ষং প্রনৃতং কর্ণণং শ্বতম্‌ ॥ মনু ৪1৫ 
১৮ আন্মত্রাণে বর্ণদোষে দুর্দিমানিয়মেধু চ। ইত্যাদি । শা ৭৮1৩৪১২৯ 
অগন্তাঃ সত্রমাসীনশ্চকার মৃগয়ামৃদিঃ | আদি ১১৮।১৪ 
১৯ সুরা লনণসিত্েব তিলান্‌ কেশরিণং পশূন। ইত্যাদি । শা ১৮1৪-৬ 
২* শুর্রধর্দা বদ] তু স্তাত্তদ। পততি বৈ ছিজঃ। শা ২৯৪1৩ 


বৃতিব্যবস্থ! ১৫৫ 


( হস্তরেখা-বিচার প্রভৃতি ) বিষ্ভাকে কখনও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। 
রাজার পৌরোহিত্যও অতিশয় নিন্দিত। সম্পত্তির লোভে বৃষলীর (শূত্রা : 
এবং পুনর্ভ() পতিত্ব স্বীকার করাঁও একান্ত নিষিদ্ধ । জীবিকার নিমিত্ত 
কখনও ধনশীলীর তোষামোদ করিতে নাই 1২১ 

্রাঙ্মণের সন্তষ্টি_ উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যায়, বৃত্তির সঙ্কোচ এবং 
দারিপ্র্যে কখনও ব্রাহ্মণ আপন তেজন্িতা হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না । শাস্ত্রবিরুদ্ধ 
কশ্নের দ্বার। অর্থোপাজ্জনের চেষ্টা করিবেন না । কৃচ্ছবৃত্তিতাই ব্রাহ্মণের ভূষণ । 

পুরোহিত-নিয়োগ ও তাহার কর্তব্য-_ পৌরোহিত্যে কোনও শিক্ষিত 
আচারবান্‌ ত্রাঙ্ধণকে নিয়োগ করা রাজাদের পক্ষে অবশ্যকর্তব্যব্ূপে বিবেচিত 
হুইত। রাজার কল্যাঁণ নির্ভর করিত প্রধানভাবে পুরোহিতের উপর। 
পুরোহিতগণ রাজাদের ধর্শকর্দে নিযুক্ত থাঁকিতেন, সন্মানিত অতিথির 
আাঁগমনে তাঁহাঁকে মধুপর্কাদি প্রদান করিতেন ।১২ সৃতরাৎ বুঝিতে পারা যায়, 
সেই সময়ে রাঁজসভাঁয় পুরোহিতেরও যথেষ্ট উপযোগিতা ছিল। পুরোহিতগণ 
রাজাদের অগ্ঠান্য অমাত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমনই পাইতেন। পুরোহিত 
মযকে যুধিষ্ঠির পিতৃবৎ সম্মান করিতেন, ইহা! মহাভীরতের আলোচনায় 
চালে প্রতীতি হইয়। থাকে । 
| পৌরোহিত্য- বৃত্তির নিন্দার কারণ পৌরোহিত্যকে এতটা নিন্দা 
টার কারণ অন্থসন্ধান করিলে প্রথমতঃ মনে হয়, পৌরোহিত্যও একপ্রকার 
ধজসেবাঁর মধ্যে গণ্য । যেখানে সেব্যসেবক-ভাঁব থাকে, সেইথানেই প্রভুর 

রক্ষা করিয়! চলিতে হয়। অনেক সময় অনিচ্ছাঁসত্বেও নিজের বিবেকবুদ্ধির 

তিকূলে চলিতে হয়। এই ভাবের দাশ্যবৃত্তিতে স্বাতন্ত্য বা তেজস্বিতা 

কর। সম্ভবপর হয় না। 

যজমানগণ খত্থিকের উপরও বেশ আধিপত্য চালাইতেন। কোন কোন 
জমানের এই-জাতীক় মনোবৃত্তি মহাভারতের পূর্বকালেও ছিল। অশ্বমেধ- 

২১ চিকিৎসক: কাগুপৃষ্টঃ পুরাধাক্ষঃ পুরোহিতঃ। ইতাদি । অনু ১৩৫১১ 

বন ১২৪1৯ । উ ৩৮1৪ । অনু ৯৪1২২, ৩৩। অনু ৯৩১২৭, ১৩০ 
২২ য এবতু সতো! রক্ষেদসতণ্চ নিবর্তয়ে । 


স এব রাজ্ঞা কর্তব্যো রাঁজন্‌ রাজপুরোহিতঃ ॥ শা ৭২1১1 শা ৭৪১1 শা ৯২১৮ 
আদি ১৭৪১৩ আদি ১৮৩৬ উত৩৮৩। উ ৮৯1১৪ 


১৫৬ মহাভারতের সমাজ 


পর্বের সংবর্তমকত্বীয়-প্রকরণে ইন্দ্রবৃহস্পতি-সংবাদে ইন্দ্রের একটি সদস্ত উক্ভিতে 
প্রভুস্থলভ মনোভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে । নৃপতি মরুত্ত দেবগুরঃ 
বৃহস্পতিকে যজ্ঞে খত্বিকুপদে বরণ করিতে চাঁন, বুহম্পতি দেবরাজের 
অনুমতি চাহিলে দেবরাজ বলিলেন, "মরুত্তের যজ্ঞে বৃত হইলে আর আমীর 
'কাধ্য করিতে পারিবেন না” 1২৩ 

অপরের স্ততি কর সাধারণতঃ ত্রাহ্ধণদের পক্ষে সহজ ছিল ন৷। 
ব্রাহ্মণের মন ছিল সরল, আর বাক্য ছিল কঠোর। সর্বসাধারণের বদ্ধমূর 
ধারণ] ছিল ষে, ব্রাক্ষণগণ কড়া ভাষা প্রয়োগ করেন।২৪ পৌরোহিতে 
অপরের মন রক্ষা করিয়া চলিতে হইত, তাই বোধ করি, ব্রাহ্মণের পক্ষে $ 
বৃত্তিটি প্রতিকূল বলিয়! সমাজে প্রশংসিত হয় নাই। দেবযাঁনীর প্রতি 
শশ্মিষ্ঠার একটি সগর্ধ উক্তি হইতে অন্গমিত হয়, অতি প্রভাঁবশানী 
পুরোহিতকেও প্রভুর মনস্তপ্টির নিমিত তোষামোদ করিতে হইত। শশ্িষ্ঠ 
'বলিতেছেন, “তোমার পিত৷ (আচাধ্য শুক্র) বিনীতভাবে স্তাবকের মত সর্বদাই 
'আঁমার পিতার স্তুতি করিয়া থাঁকেন”।২« সাধারণ লোক পৌরোহিত্যৰে 
অসম্মানের কাধ্যরূপে মনে করিত। জন্মাস্তরীয় ছুষ্কৃতির ফলে ব্রা্ষণ পৌরোহিতা- 
বৃত্তির দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করেন, ইহাই ছিল সাধারণ সমাজের ধারণা। 
তাই যাঁজনকে যদিও জীবিকার মধ্যে স্থান দেওয়। হইয়াছে, তথাপি তাহার 
প্রশস্ততা মহাভারতে কোথাও স্বীরুত হয় নাই ।২* বিশেষ তেজস্বী ব্রাঙ্মণা! 
পৌরোহিত্যবৃত্তি গ্রহণ করিতেন না। ব্রহ্ধাগুপুরা পাস্তর্গত অধ্যাত্বরামায়ণে৫ 
বশিষ্ঠের একটি উক্তিতে পৌরোহিত্যের নিন্দ। শুনিতে পাই। বঘুকুলঞ্জ 
বশিষ্ঠ ভগবান্‌ রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, “পৌরোহিত্য যে গহিত এ 
ত্য জীবিকা, তাহা! বেশ জানি, কিন্ত তোমার আচার্য হইতে পারিব, এঁ 
আশায়ই গহিত কার্ধ্যও স্বীকার করিয়াছি” ।২ 


২৩ মাং বা বুণীঘ ভদ্রং তে মরুত্তং বা মহীপতিম্ । 
| পরিভাঙা মরুত্ং বা যথাজোষং ভজন্ব মাম্‌। অশ্ব ৫২১ 
২৪, অতিতীক্ষন্ধ তে বাক্যং ত্রাঙ্মণ্যাদিতি মে মতিঃ ॥ উ ২১1৪ । আর্দি ৩১২৩ 
২৫ £ আসীনঞ শয়ানঞ্চ পিতা তে পিতরং মম । 

স্তোতি বন্দীব চাতীক্ষং নীচে; স্থিত বিনীতবং । ইত্যাদি । আদি ৭৮1৯,১* 
২৬ এতেন কর্দদদৌষেণ পুরোধাম্বমজায়খাঃ ॥ অনু ১০1০৩ 
২৭ পৌরোহিত্যমহং জানে বিগহাং দুষ্তজীবনম্‌। ইত্যাদি । অহোধ্া। কা! ২1২৮ 


বাতব্যবস্থ। ১৫৭ 


অপ্রতিগ্রা্ী ব্রাক্মণকে রক্ষা করা রাজধর্দ-_ব্রাঙ্ঘণগণকে রক্ষ। 
কবিবার ভার প্রধানভাবে ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। যে-সকল ব্রাঙ্গণ 
ধাজন এবং প্রতিগ্রহ না করিয়৷ শাস্ত্রচিস্তায় রত থাঁকিতেন, নৃপতি তাহাদের ' 
জীবিকার ব্যবস্থা করিতেন । ধাহাঁরা প্রতিগ্রহ করিতেন, তাঁহাঁদেরও অভাব- 
অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখ! নৃপতির কর্তব্য ।২৮ 
অধ্যাপকগণ রাজকোঁষ হইতে কিরূপ সাহাঁষ্য পাইতেন, তাহা “শিক্ষা” 
প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। একশ্রেণীর ব্রাক্ষণের তাহাই জীবিকা ছিল। 
্রক্মত্র ভূমি__নৃপতিগণ ত্রাহ্মণর্দিগকে নিফর ভূমি দান করিতেন, সেই 
দীন গ্রতিগ্রহ করিয়াও অনেক ব্রাহ্মণপরিবার পুরুষানুক্রমে হখে-শ্বচ্ছন্দে 
জীবন কাটাইতেন |: 
্রাক্মণের উদ্দেস্টে কৃপণ বৈশ্য হইতে রাজাদের ধনগ্রহণ__ 
াঙ্ষণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃপণ বৈশ্ঠ হইতে বলপুর্বক ধন হরণ 
চরিবার অধিকার রাজাদের ছিল। তাহাতে কোন পাঁপের আশঙ্কা ছিল 
1) পরস্ত এরূপ হরণ কর! ধশ্মের মধ্যে গণ্য ছিল।০ ক্রাক্ষণের কোঁন- 
প্রকার অভাব-অভিষোগ ঘটিলে ক্ষত্রিয়েরাই দায়ী হইতেন। ক্রান্ধণের ধন 
বরণ করা অত্যন্ত দূষণীয় ছিল। ব্রাঙ্ষণ যাহাতে বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপন।, 
জন প্রভৃতিতে লিঞ্চ থাকিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পাবেন, 
মস্ত সমীজই সেই বিষয়ে সর্বদা অবহিত থাকিত। ব্রাঙ্ণগণও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের অনুশীলনে সমাজকে উপকৃত করিতেন ২১ 
ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি ক্ষত্রিয় বাঁছবলে সমাজের শাসন করিবেন। অন্য 
কাহারও জীবিকার উপায় যাহাতে ক্ষুপ্ণ ন। হয়, ততপ্রতি লক্ষ্য রাখা তাহার 
অবশ্যকর্তব্য। ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাঁলন, যুদ্ধে পরাক্রম-প্রদর্শন, দক্ষতা, 
প্রতি তাহার স্বভাবজ ধন্ম। আপন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাঁকিয়! প্রজা 
১৮ প্রতিগ্রহং যে নেচ্ছেয়ুস্তেভ্য রক্ষাং তবয়া নূপ। অনু ৩৫।২৩। অনু ৮২৮ 
২৯ কচ্চিদ্দায়ান্‌ মামকান্‌ ধাত্ররাষ্রো দ্বিজাতীনাং সপ্তয় নোপহপ্তি। উ ২৩1১৫ 
সভা ৫1১১৭ | শা ৮৯।৩। শা ৫৯1১২৬ 
৩০ 'অদাতৃভো! হরেদ্বিত্ং বিখাপ্য নৃপতিঃ সদা । 
'তখৈবাচরতো! ধর্দো নৃপতেঃ স্তাদঘাখিলঃ ॥ শা ১৬৫১০ 
৩১ ।আমণনথং ন্‌ হর্ভব্যং পুরুষেণ বিজীনত| | 
'্রাঙ্গণন্থং হ্ৃতং হস্তি নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব ॥ অনু ৭৯৩১ 


হি মহাভারতের সমাজ 


হইতে যে কর গ্রহণ কবিবেন, তাহাঘ্ারা প্রজার স্খন্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা 
করিয়া নিজের সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে ।০২. প্রতিগ্রহ কর ক্ষত্রিয় 
পক্ষে সর্বথ। অন্গচিত। ব্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শুদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়কে আপন 
আপন ধর্মে নিযুক্ত কর ক্ষত্রিয়ের ধর্মকর্মমের মধ্যে পরিগণিত ৭৯. 

সমাজের ০সবা করিয়! করগ্রহুণ-প্রজাদের নিকট হইতে ভূমির 
উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ কর হইত। তাহাই ক্ষত্রিয়দের জীবিকার! 
অবলম্বন ছিল। এইপ্রকার করগ্রহণের দায়িত্ব কম নহে।. প্রজাদের 
স্থখছুঃখ বাজকাধ্যের পরিচীলনার উপর প্রধানভাবে নির্ভর করিত। 
স্বতরাং স্বধন্মে থাকিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে ক্ষত্রিয়গণকেও অক্লান্তভাব 
সমাজের সেবা কৰিতে হইত। সমাজসেবা ব৷ রাজাশানন করিতে প্রয়োজ 
হইলে দগ্ডনীতির প্রয়োগে একমাত্র রাঁজাদেরই অধিকার ছিল। বাষ্রনীতি 
আলোচনায় বুঝ! যায়, ব্াষ্ট্রের পালনের পাঁরিশ্রমিকম্বপূপ ষে কর আদা 
করা হইত, তাহাই ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি বা জীবিকানির্ববাহের নির্দিষ্ট উপায়রদে 
গণ্য ছিল ।০৪ 

স্বগ্গয়া-_মৃগয়াঁয় পশুবধ কর! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দূষণীয় নহে, বরং প্রশং 
বলিয়া কীপ্তিত হইয়াছে ।** 

যুদ্ধ, বৃত্তি নহে-ুদ্ধ যদিও ক্ষত্রিয়ের ধর্শের মধ্যে পরিগণিত, তথা 
তাহার বৃত্তি নহে। একমাত্র অশিষ্টের দমনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করাই তাহা; 
ধন্ম 1০৯. 

ক্ষত্রিয়ের কষ্ঠসহিযুঃতা-_ক্ষত্রিয়ের কষ্টসহিষণুতা ব্রাঙ্ষণ অপেক্ষ| অনেঃ 
বেশী ছিল। কর্ণ ও পরশুবামের উপাখ্যান হইতে তাহা। অনুমিত হয়| তীয। 
কীটদংশন লহা করিবার ক্ষমত। দেখিয়াই পরশুরাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন দে 


. ৩২ পালনং কতিয়াণাং বৈ। বন ৫০1৩৫ | উ ১৩২৩৯ । শা ৬০।১৩-২০ 
৩৩ £ন হি ধর? স্থুতো রাজন ক্ষতিয়স্ত প্রতিগ্রহঃ | শল্য ৩১1৫৫ 
। চাতুব্বর্ণা: স্বাপয়িত্া বন্ধে পুতান্্া বৈ মোদতে দেবলোকে । শা ২৫৩৬ 
53 ক্ষত্রিয়ন্ত কতো ধন্মহ প্রজাপালনমাদিতট ৷ ইত্যাদ । অনু ১৪১1৪৭-৫৩। শোন 
৩৫ :আরণ্যাঃ নব্বদৈবহা; সর্বশ; প্রাক্ষিত। মৃগাঃ 
মমগস্তোন পুরা রাজন মুগয়া যেন পুজ্যতে 1! অশুৎ ১১৬১৬ 
* ৩৬ বুধ্যন্থ নিরহচ্কারে! বলবীর্ধযব্যপাশ্রয়ঃ ৪ ভী ১২২৩৭ 


বৃত্তিব্যবস্থা ১৫৯ 


কর্ণ নিশ্চয়ই ক্রাঙ্ষণ নছেন, তিনি ক্ষত্রিয় ।%. এই কারণেই বোধ করি, 
শারীরিক কষ্টসাধ্য কঠোর কাজগুলি ক্ষত্রিয়ের আয়তাধীন ছিল। জীবিকা 
নির্বাহ করিতেও তাহাকে বীরত্ব প্রদর্শন করিতে হইত । 
আপতকালে অস্ত বৃম্তি-গ্রহুগ-_আপৎকালে ক্ষত্রিয়গণও স্ববৃত্তি ত্যাগ 
করিতেন। কথিত আছে--পরশুরামের ভয়ে ত্রবিড়, আভীর, পণ্ড, শবব- 
গ্রভৃতি ক্ষত্রিক্নগণ স্বেচ্ছায় শৃত্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন ।*৮ 
ক্ষত্রিয়ের আপৎকালে অন্য বর্ণের রাজ্যশাসন-_ক্ষত্রিয় আপদ্গ্রস্ত 
হইলে অন্য বর্ণের ব্যক্তিও অগত্য। বাজ্যশামন করিবার অধিকার প্রাপ্ত 
হইতেন। ত্রাঙ্গণ, বৈশ্য ও শুত্র সকলেরই এই বিষয়ে অধিকার স্বীকৃত 
'হইস্কাছে ।৭৯ 
ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর মিলন-_ব্রা্দণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়কে 
পরস্পর মিলিতভাবে কাজ করিবার নিষিত্ত অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 
জীবিকা বিষয়ে তাহার বিশেষ উপযোগিতা না থাঁকিলেও রাদ্্ীয় সৃখশাস্তি 
এবং সামাজিক দিক হইতে লক্ষ্য করিলে তাহার উপযোগিতা অত্যন্ত বেশ । 
শাসনকাধ্যে যাহারা নিযুক্ত থাঁকিতেন, ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আলোচনা করা তাহাদ্দের সকলের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। স্বতরাং মন্ত্রণার 
নিমিত্ত বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে মন্ত্রিত্ব বরণ করা হইত 1৪০ 
বৈশ্ঠের বৃত্তি বৈশ্ঠের বৃত্তি-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, রুধিকর্শ, পশুপালন 
বং বাণিজ্যই তাহার প্রধান অবলম্বন । পশ্ুদিগকে বৈশ্য সন্সেহে পালন 
(রিবেন, তাহাঁদের প্রতি কখনও নির্দয় ব্যবহাঁর করিবেন না 1৪১ 
পশুরক্ষণে লভ্যাংশ- অন্য কোন ব্যক্তির গরু পালন করিলে প্রত্যেক 
টি দুগ্ধবতী গাভীর পালনের বেতনন্বরূপ একটির দুগ্ধ পাঁলক গ্রহণ করিবেন। 
৩৭ অতিদ্ঃখমিদং মুঢ় ন জাতু ব্রাহ্মণ সহেৎ। 
ত্রিয়ন্েব তে ধৈধ্যং কাময়া সতামূচাতীদ্‌ ॥ শা এ২৫ 
৩৮ এবং তে দ্রবিডাতীরাঃ পুগাাশ্চ শবরৈঃ সহ। 
বৃষলত্বং পরিগতা বুখানাং ক্ষত্রধন্মিণঃ ॥ অশ্ব ২৯1১৬ 
্াক্ধণো যদি বা বৈশ্ঠঃ শদ্রো বা রাজসত্তম। ইতাদি। শী ৭৮1৩৬ 
রী বর্ধয়াতি ক্ষত্রং ক্ষত্রেতে! ব্রহ্ম বর্ধতে । শা ৭৩1৩২ 1 শা ৭৮২১। বন ২৬1১৪-১৬ 
১১ বেশ্ঠস্তাপি হি থে! ধর্বস্তং তে বক্ষ্যামি শাহতম্‌। ইত্যাদি । শা! ৬০1২১-২৩ 
শা ৯১৪1 অনু ১৪১৫৪-৫৬। 


তম 


১৬৩ মহাভারতের সমাজ 


একশত গরুর রাখাঁল হইলে বাধিক বেতনস্বরূপ একটি গাভী ও একটি বৃ 
তাহার প্রাপ্য ।৯৯ 

ব্যবসাতে লভ্যাং- বৈশ্য ধাহাঁর মূলধনে বাণিজ্য করিবেন, তাহার 
নিকট হইতে লাভের সঞ্চমাংশ আপনার পাবিশ্রমিকন্বরূপ গ্রহণ করিবেন ।8, 
ঘর্দি গবয় প্রভৃতি পশুর শৃঙ্গের ব্যবসা করেন, তবে মূল ধনিককে সমস্ত দিয় 
লাভের সপ্তমাংশ গ্রহণ করিবেন, আর কোন. কোন পশুর মুল্যবান খুরেক 
ব্যবসা করিলে পারিশ্রমিকম্বরূপ লাভের ষোড়শাংশ নিজে পাইবেন । যিনি 
মূলধন দিবেন, তিনিই অবশিষ্ট পনর অংশ পাইবেন ।৪৪ কৃষিকর্্েও ভূমির 
মালিক হইতে এক বৎসরের পারিশ্রমিক-স্বরূপ উৎপন্ন ফসলের সথ্মাংশ 
পাঁইবার নিয়ম ।৪৭ এইভাবে পরিশ্রমলন্ধ ধনের দ্বারাই বৈশ্টের জীবিকা- 
নির্বাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল। স্বাধীনভাবে কৃষিবাঁণিজ্য-প্রতৃতি কর্শে€ 
একমাত্র বৈশ্টেরই বর্ণগত অধিকার । 

গো-পালনে বিশেষ অধিকার-বৈশ্ঠ কখনও গো-পাঁলনে আপি 
করিবেন না এবং বৈশ্যজাতীয় রাখাল যদি গরু রাখিতে চাঁন, তবে অন্য কে, 
তাহার কাঁজে বাধ। দিতে পারিবেন না, ইহাই ছিল বিধান ।*৬ অগ্রিহোত্ত 
দাঁন, অধ্যয়ন প্রভৃতি কাঁধ্যে বৈশ্বেবও অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, পর 
এগুলির মধ্যে কোনটিকে তিনি জীবিকারূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন ন।1৪' 

বাণিজ্যে অবিক্রেয় বস্ত-_বাণিজ্যের বেলাম্মও ছুই-চারিটি বিধিনিষে। 
দেখিতে পাই। কোন কোন বস্ক বিক্রয় করা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
যথা-_-তিল, গন্ধদ্রব্য, লবণ, পক্কান্ন, দধি, ছুগ্ধ, তৈল, ঘ্বৃত, মাংস, ফলমূল, শাক 
লাল রংখএর কাপড়, গুড় ইত্যার্দি।৪* এইসকল বস্ত বিক্রয় কর! কি কার 
নিষিদ্ধ হইয়াছিল, বল৷ শক্ত। বাণিজ্য-ব্যবসাতে শুধু বৈশ্েরই অধিকার 

৪২ | তশ্ত বু্তিং প্রবক্ষযামি যচ্চ তস্তোপজীবনং । 

ষঙ্জামেকাং পিবেছেনুং শতাচ্চ মিথুবং হরে ॥ শা ৬০২৪ 

৪৩ লঞ্কাচ্চ সপ্তমং ভাগম্‌। শা ৬51২৫ 

৪৪ লব্কাচ্চ সষ্টমং ভাগং তথা শৃঙ্গে কলা খুরে | শা ৬০২৫ 

৪ শল্যানাং সর্বববীজানামেয। সাংবংসরী ভূতিঃ॥ শা! ৬২৩ 

৪৬ ন চবৈগ্যস্য কাম; স্তার রক্ষেয়ং পশূনিতি । ইত্যাদি । শী! ৬০1২৬ 

৪৭ বৈষ্যোহধীতা কৃষিগোরক্ষপণো 1 ইত্যাদি । উ ২৯২৫1 অনু ১৪১৫৪ 

৪৮ তিলান্‌ গন্কান্‌ রস|ংশ্চৈব বিক্রীণীয়ান্ন চৈব হি। অন্য ১৪১1৬ | উ ৩৮1৫ 


বৃত্তিব্যবস্থ। ১৬১ 


[কায ছুষ্ধ, স্বৃত, তৈল, মাংস প্রতৃতিতে ভেজাল মিশাইয়! চালান অসম্ভব হে, 
ঢাই বোধ কৰি, এগুলি বিক্রয় কর! নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অন্ঠান্ত নিষিদ্ধ 
স্তসন্বদ্ধেও কারণ অনুমান কর! ধায় ন।। বনপর্ধের ছ্বিজব্যাঁধ-সংবাঁদ হইতে 
[ছমিত হয়, ব্যাঁধজাতীয় লোকের! মাংস বিক্রয় করিত। 

শুদ্রেবৃত্তি-_শৃদ্র ত্রাঙ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার 
ীবিকানির্বাহের উপায়।*৯ ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, এই তিন বর্ণই 
দ্ুকে রক্ষা করিতে বাধ্য । শুদ্র আপনার ভরণপোষণের নিমিত্ত চিন্তা 
রিবেন না। তিনি নিরলস সেবাদ্বারা তিন বর্ণের শুঞ্রষা করিবেন । ভীহার 
'সাঁরনির্বাহের ভার প্রভুর উপর ন্তন্ত। ছাঁতি, পাখা, কাঁপড়-চোঁপড় 
ভূতি কিছুদিন ব্যবহারের পর পুরান হইলে পরিচাঁরককে দিয়। দেওয়! হইত। 
ইপ্তলিই ছিল শৃত্রের ধশন্মধন। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পরিচারকের 
|রিবারিক সমস্ত ব্যয় চালাইতে বাধ্য থাঁকিতেন এবং আনন্দের সহিত 
পন কর্তব্য পালন করিতেন। স্থৃতরাং শূদ্র তাহার জীবিকাসংস্থানের নিমিত্ত 
ছটও চিন্তা করিতেন না। প্রভুর সেবা! করাই তাহার একমাত্র কর্তব্য 
টির বিবেচিত হইত ।*০ শুশ্রষ। ব্যতীত শূদ্রের জীবিকাঁর আরও কোন 
ঠায় ছিল বলিয়। মনে হয়; কিন্তু কি ছিল, তাহা কোথাও উক্ত হয় নাই। 
ঢাশরগীতাঁয় বল। হইয়াছে, শূত্রের র্দি পৈতৃক নির্দিষ্ট বৃত্তি না থাকে, 
হ। হইলে অন্যের কোন বৃত্তি অবলম্বন না! করিয়া শ্ুশ্রষাতে প্রবৃত্ত 
বন।*১ এই উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়, অন্যপ্রকার বৃত্তিও শৃদ্রের ছিল; 

সেবাই তাহার শ্রেষ্ঠ বুতি ।২ 

সন্কর জাতির বৃত্তি__চাতুর্বণ্য” প্রবন্ধে (১০০ তম পৃঃ) কতকগুলি 
জাতিৰ নাম বলা হইয়াছে । সমাজে ইহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন 
' নিয়মিত ছিল। সকলের বৃত্তির কথা মহাভারতে আলোচিত্ত হয় 
॥ ছুই-চারিটি সঙ্গর জাতির বুত্তির উল্লেখ কর! হইয়াছে । ধনী বিলাসী 


£৯ তক্মাচ্ছ-রন্ত বর্ণানাং পরিচর্ধ্যা বিধীয়তে | ইতাদি। শ। ৬০।২৮,২৯ | অনু ১৪১1৭৫ 
'” অবং ভরণীয়ো। হি বর্ণানাং শূদ্র উচাতে । ইতাদি | শী ৬০1৩২-৩৫ 

বৃিশটে্াস্তি শবদ্রস্ত পিতৃপৈতামহী এব । 

শ বৃত্তিং পরতো। মাগেঁচ্ছুক্দযাস্ত প্রযোজয়েৎ | শী ২৯৩২ 

শুদ্রন্ত নিত্যং দাক্ষোণ শোভতে ॥ শ! ২৯৩।২১। অনু ১৪১৫৭ 


৫১ 


৫২ 
১১ 


১৬২ মহাভারতের সমাজ 


পুরুষদিগকে পোশাক-পরিচ্ছদে সাজাইয়। দেওয়৷ সৈরন্ধজাতির জীবিকা; 
উপায়, সৈরক্ধীগণ সেইসকল বিলাসীদের অস্তঃপুরে মহিলাদের অলক 
নিযুক্ত হইতেন। স্থতজাতীয় ব্যক্তিগণের বৃত্তি ছিল সারথ্য, 
বাঁজাদের স্ততিগাঁনও করিতেন। অস্তঃপুরের পাহারা দেওয়া! এবং অন্থংগ 
ষাহাতে সুরক্ষিত থাঁকে, সেইরূপ ব্যবস্থা কর! বৈদেহকের কাজ। রাজন 
বধ্য ব্যক্তির শিরশ্ছেদ কবা চগ্ডাঁলের জীবিকা । রাজার সভায় উপস্থি 
থাকিয়া উপযুক্ত সময়ে যথোচিত কথা বল! বন্দীর বৃত্তি। বস্ব পরিষ্া 
করা রজকজাতির জীবিকা । নিষাদজাতির কাজ ছিল মাছধরা। জালনো। 
আয়োগব-জাতির জীবিকা । মদ্য প্রস্তত করা মৈরেয়কজাতির বত্বি 
দাশ-(স?) জাতীয়গণ নৌক। চালাইয়! জীবিকানির্বাহ করিতেন । এই 
প্রত্যেক সঙ্কর জাতির কাঁজ সমাজে নির্দিষ্ট ছিল ।৫৩ 

বৃত্তিব্যবস্থার স্ুফল--বৃত্তিবিভাগ সম্বন্ধে আলোচন! করিলে স্পট 
বুঝা যায়, সমাজে প্রত্যেকের বর্ণ বা জাতি হিসাবে বিভিন্ন বৃত্তি নির্দিষ্ট থাকা! 
পরিবার-প্রতিপাঁলনে কাঁহাঁকেও চিন্তা করিতে হইত না। এক সম্্রণয়ে 
জীবিকার উপাঁয়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের উপায়ের বিরোধ হইত না 
আপন আপন বৃত্তিতে প্রতিষ্টিত থাকিয়া সকলেই জাতিগত বিদ্যার অন্ঠশীল 
সেই বিষ্ভার এবং সঙ্গে সঙ্গে নিখিল সমীজের উন্নতি সাধন করিজো! 
প্রত্যেকের বুতিরই সমাঁজে একটা স্থান ছিল। কাহার বুত্তিকে 'ন রর 
করিবার উপাঁর ছিল না। কেহ কখনও অপরের বৃত্তি অপেক্ষা আঁ 
ধুত্তিকে দ্বণ্য বলিয়। মনে করিতেছেন, এরপ দৃষ্টান্ত মহাভারতে নাই। ব 
স্ব-স্ব-জাঁতিবর্ণোচিত কর্মের প্রশংসাই সর্বন্ূ শুনিতে পাই। "চারুর 
প্রবন্ধে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে । সমাজে জী 
বিষয়ে সঙ্র্ষ এড়াইবাঁর শ্রেষ্ঠ উপাঁয় ছিল জন্মগত বুতিব্যবস্থা, ইহা থে 
করি দর্ববাদিসম্মত | এই বৃত্তিব্যবস্থা বাজশক্তির স্ৃতীক্ষ নিয়ন্ত্রণে বর্গ 
হইত। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বকর্খের দ্বার পরিবার চালাইতে পারে 
সে বিষয়ে রাঁজার দৃষ্টি ছিল। 


৫৩ জনু ৪৮শ চা। শা ৯১২ 


কৃষি, পশুপালন ও গো-সেব৷ 


অধ্যাপনা, যাঁজন, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ত্রাঙ্ষণের বৃত্তি। ব্রাহ্মণের বৃত্তি 
ন্ধে শিক্ষা” ও “বৃত্বিব্যবস্থা, প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি 
ব্যয়ে “রাঁজধর্্” প্রবন্ধে বিস্বৃতভাঁবে আলোচিত হইবে। শুত্রের পরিচর্ধ্যা- 
ভি বিষয়েও পবৃতিব্যবস্থা” প্রবন্ধেই আলোচিত হইয়াছে। কৃষি, পশুপালন 
নভৃতিতে বৈশ্বের জন্মগত অধিকার, ইহাই তীহার বৃত্তি। সম্প্রতি বৈশ্থাবৃত্তি 
দষয়ে আলোঁচন। কর! যাইতেছে । 

কুষিদ্বারা সম্ৃদ্ধিলীন্ভ--জগতে সমৃদ্ধি লাভের যে কয়েকটি উপায় 
1ছে, কৃষি সেইণগুলির মধ্যে অন্যতম | স্বয়ং শ্রীদেবী বলিতেছেন, “কৃষিনিরত 
বশ্যের শরীরে আমি বাপ করি”।১ 

নুপভির লক্ষ্য-_কষিকাধ্যে যাহাতে বৈশ্য উন্নতি লাভ করিতে পারেন, 
নই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নৃপতির কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। বুপতির 
নবধানতাঁয় যদি চোর, রাঁজকম্মচাঁরী অথব। বাঁজকীয় বিধিব্যবস্থা হইতে 
ধকর ভয় ব। সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই অবাঞ্ছনীয় 'ও ক্ষতিকর 
বস্থার জন্য নৃপতিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইতেন ।২ 

কবকদের সন্তষ্টি-বিধান-- যে-সকল উপাঁয়ে কষিব উন্নতিবিধান সম্ভবপর 
[, রাজাকে সমস্তই করিতে হইত । কৃষকদ্দিগকে সন্থষ্ট রাখা! এবং তাহাদের 
'খহুর্গতি মোচন করা বাজার অবশ্যকর্তব্য | 

কবির নিমিত্ত জলাশয়-খনন-__যে-সকল স্থান দেবমাতৃক নহে, অর্থাৎ 
[ভাবিক বৃষ্টির জলে যে-সকল স্থানে শস্ত উৎপন্ন হয় না, সেই-সকল স্থানে 
জা প্রয়োজনমত জলাশয় খনন করাইবেন ।৪ 

দরিদ্র কৃষকগণকে বীজ প্রভৃতি দান__যে-দকল কৃষক দরিদ্র, রাজা 
হাদর অন্নসংস্থান ত করিবেনই, অধিকন্ত তাহাদিগকে কৃষির উপযোগী 
ও রাঁজাকেই দিতে হইবে | 
বৈগ্যে চ কৃষ্ঠাভরতে বনামি । অনু ১১1১৯ 1 উ ৩৬।৩১ 
শরশ্য কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্প্ণাপানুষ্ঠিতঃ ৷ ইত্যাদি । শা ৮৮২৮ 
১ তথা সন্ধায় কন্মীণি আষ্টে। ভারত সেবসে । সভা! ৫1২২, ৭৬ 
কচ্িদ্রাস্ট্ে তড়াগানি পূর্ণানি চ বৃহস্তি চ। 
ভাগশো। বিশিবিষ্টানি ন কৃষিদ্দেবনাতৃকা ॥ সী ৫1৭ 
কচ্চিন্ন ভক্তং বীজঞ্চ কর্ষকম্তাবসীদতি । সভা ৫1৭৮ 


৬.৮ 


পি চিলি 


ক 


১৬৪ মহাভারতের সমাজ 


বার্তাকর্ম্দে সাধু লৌকের নিয়োগ-_বার্তীকর্খে (কৃষি, বাণিজ্য, পঞ্ 
পালন এবং কুসীদ ) সাধু লোকদিগকে নিয়োগ করা এবং তাহাদের প্রতি স্‌ 
লক্ষ্য রাখা রাজার কাজ। কারণ বাত্তীর সমৃদ্ধিতেই লোকস্থিতি নির্ডা 
করে।* | 

কৃবক-প্রতিপালন-_কৃষক এবং ব্ণিক্বই রাষ্ট্রকে সম্পৎশালী করি 
থাকেন। ফলত: তাহারাঁই রাজাকে এবং সমস্ত প্রজামগ্ডলীকে রক্ষা করেদ 
তাঁহারা যাহীতে করভারে অথবা অন্য কারণে পীড়িত না হন, রাঃ 
সেই বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাঁখিবেন | * দেবতা, পিতৃগণ, মানুষ, রাক্ষস, সরীহ্ 
পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি সকলকেই কৃষক ও বণিকের শ্রমের উপর নির্ভর কৰি 
হয়। এই কারণে সহদয়তার সহিত তাহাদের যাবতীয় অভাঁব-অভিযোগপু 
করিবার নিমিত্ত বাঁজাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা হইয়াছে ।" 

কররূপে বষ্ঠাংশ-গ্রুহণ- প্রজাদের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের আমে 
ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবার নিয়ম । বাঁজ। তাহা ছাড়। বেশী কিছু গ্রহণ করিত 
পারিবেন না ।* 

মাজিক শতকরা এক টাকা স্দে কৃবিখণ-প্রদীন__কৃষকগণের 
গ্রহণের আবশ্তক হইলে বাঁজকোষ হইতে তাহাদিগকে খণ দিবার ব্যবধ 
ছিল। শতকবা মানিক এক টাকা স্থদে রাজকোঁষ হইতে খণ দেওয়। হইত 
তংকালে আধুনিক টাঁকা-পয়সা প্রভৃতির মত মুদ্রার প্রচলন অবশ্ঠই ছিল না! 
সুতরাং বুঝিতে হইবে, যে-জাতীয় মুদ্র। প্রচলিত ছিল, তাহারই এক" 
ভাঁগের এক ভাগ মাসিক স্দরূপে ধর! হইত। 

অনুগ্রহ-খণ- সাধারণ কুীদব্যবসায়ী মহাজন হইতে বোঁধ করি, ৫ 
অল্প স্থদে কঞ্জ পাঁওয়। যাইত না। সেইজন্য রাঁজকোষ হইতে প্রদত্ত বণ 
“অনু গ্রহ-ঝণ” বল! হইয়াছে ।৯ 

দরিদ্র কষকগণকে চিরতরে দান-_দরিদ্র কৃষক, গো-রক্ষক বা বণ 





বান্রায়াং সংত্রিতভ্তাত লোকোহয়ং হুখমেধতে | সভা ৫1৭৯ 

কচ্চিং কুষিকর। রাষ্ট্রং ন জহত্যতিপীড়িতাঃ ॥ ইত্যাদি | শা ৮৯1২৪-২৩ 
আদরীত বলিষ্কাপি প্রজাভাঃ কুরুনন্দন 

স বড়ভাগমপি প্রাজ্ঞস্তাসামেবাভিগুণ্তয়ে ॥ শী ৬৯২৫1 শা ৭১1১০ 
৯». প্রতোকক শতং বৃদ্ধা! দদান্যপমনূগ্রহম ॥ সভা ৪1৭৮ 


থা ও ৬ 


কৃষি, পঙ্পালন ও গো-সেবা ১৬৫ 


যখণ গ্রহণ করিয়। আপনার আয়ের দ্বার! তাহা পরিশোধ করিতে পাঁরিতেন 
7) সহদয় নৃপত্তিগণ তাহাদিগকে সেই খণ হইতে মুক্তি দিতেন ।১০ 
কর-আদায়ে কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ-__গ্রজ। হইতে কর আদায়ের 
নিমিত্ত শুর এবং বিচক্ষণ কর্মচারীকে নিয়োগ করিবার বিধান। স্ৃতরাং 
থাও অন্যায় উতৎ্পীড়নের আশঙ্কা থাঁকিত না।১১.- 
নদীমাতৃকাদি দেশভেদে কৃষিকর্ম্মের বিভিন্ন ব্যবস্থা দেশভেদে 
ধিকন্মেরও প্রভেদ ছিল। কোন কোন দেশ ছিল দেবমাতৃক, পরিমিত 
ধণের জলে ফসল উৎপন্ন হইত। কতকগুলি দেশ ছিল নদীমাতৃক। 
ক্ত্রে নদীর জল সেচন করিয়। সেইসকল দেশে ফসল ফলাঁন হইত । কোন 
কান ক্ষেত্রে জলাশয় নিশ্মীণ করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা! কর! হইত। সমুদ্রের 
কটস্থ ক্ষেত্রে বিনা পরিশ্রমেই ফসল উৎপন্ন হইত; সেইসকল দেশকে 
1কৃতিমাতৃক" নাঁম দেওয়া যাইতে পাঁরে ।১২ 
ওষধি প্রন্ভৃতি অূর্ধ্েরই পরিণতি__দেবমাতৃক কৃষিসপ্বন্ধে বল 
ই়্াছে, স্ুধ্য উত্তরায়ণে ভূমির রম আকর্ষণ করেন ও আপন তেজের দ্বার! 
মিকে উর্বর করেন । পুনরায় দক্ষিণায়নে চন্দ্রের মধ্যস্থতায় অন্তরীক্ষগত 
ঘরূপে পরিণত তেজের ( বস্ততঃ যাহা পূর্বসংগৃহীত রম ) বর্ষণের দ্বারা 
যধির উপকাঁর সাধন করিয়। থাকেন । স্থ্যই শস্তের জন্ক। প্রাণীদের 
[চিয়। থাকিবার নিমিত্ত যে-সকল খাছ্যের প্রয়োজন হয়, তাহা স্ধ্যতেজ্জের 
রিণতি। গীতাঁতেও বলা! হইয়াছে, মেঘ হইতেই অন্নের উৎপত্তি ১৩ 
প্রাকৃতিক অবস্থা-পরিজ্ঞান--যে কৃষক প্রাকৃতিক অবস্থা ন। বুঝিয়া 
ত্র কর্ষণ করে এবং প্রচুৰ পরিশ্রম করে না, সে কৃষির ফললাভে বঞ্চিত 
য়া থাকে ।১৪ 
বলীবর্দদ্বরা ভুমিকর্ষণ-_কেবল বলদের দ্বার। চাষের কথাই পাওয়া 
য। অন্ধ কোন উপায়ে চাষ কর। হইত কি না, তাহা জানা যায় না।১« 


১৭ অনুকর্ষধ্ণ নিক্র্বং । ইত্যাদি । সভ। ১৩1১৩ 

কচ্ছিচ্ছরাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ প্স্বনুষ্ঠিতাঃ ৷ সভ। ৫1৮০ 

২ উন্তক্টৈধরতন্তি ধা্ছোর্যে চ নদীমুখেঃ | সভা ৫১১১ । সভা ৫1৭৭ 

পুবা হষ্টানি ভূতানি গীডান্তে ক্ষুধয়া ভূশম্‌। ইত্যাদি । বন ৩।৫-৯। ভী ২৭1১৪ 
যন্ত বর্ষমবিজ্ঞায় ক্ষেত্রং কর্ষতি মানবঃ1 ইত্যাদি । শা ১৩৯।৭৯। বন ২৫৮।১৬ 
এতাসীং তনয়াশ্চাপি কৃষিযোগমূপামতে | অনু ৮৩১৮ 


টি মহাভারতের সমাজ 


লাজজ-_ভূমিকর্ষণে কি কি উপকরণের আবস্ঠক হইত, তাহার কোন 
উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব-যজ্ঞে সোনার লাঙ্গল দিয়া যজ্ঞবাঁট কর্ষণের বর্ণন। 
দেখিয়া মনে হয়, লাঙ্গল দিয়াই কর্ষণের নিয়ম তখন প্রবন্তিত ছিল। এক স্থানে 
লৌহমুখ কাঁষ্ঠের কথা বল! হইয়াছে ? তাহাও লাঙ্গল বলিম়্াই মনে হয়।১, 

ধান, ষব প্রভৃতি শহ্ত-_নানাপ্রসঙ্গে ধান, যব, সর্প, কোত্রব, পুলক, 
তিল, মাঁষ, মুগ, প্রভৃতির নাম গৃহীত হইয়াছে । তাঁহাঁতে মনে হয়, এইসকল 
শস্যই তখন উৎপন্ন হইত ।১৭ 

কৃবিকর্ম্ের নিন্দাঁ-কোন কোন স্থানে কৃষিকর্শের নিন্দীও কর। হুইয়াছে। 
বল! হইয়াছে যে, পাঁপের ফলে মানুষ কৃষক হইয়া থাকে । তুলাধারজাজলি- 
সংবাদে তুলাধার বলিতেছেন, “পশুর! স্বভাবতঃ স্থখেই বাস করে, নিন 
মানু তাহাদিগকে নানাপ্রকার কষ্ট দিয়া থাকে, এইভাবে নিরীহ পশুদিগকে 
যন্ত্রণা দেওয়া অপেক্ষা ভ্রণহত্যাও বোধ করি বেশী পাপজনক নহে। কেহ 
কেহ কৃষিকর্দের সাধুতা খ্যাপন করিয়া থাকেন। কৃষকের? ক্ষেত্রস্থিত কীট- 
পতঙ্গাদিকে লৌহমুখ কাষ্ঠের (লাঙ্গলের ) দ্বারা নিম্পেষিত করে, বিশেষ 
গরুর হুর্গতিতে তাহারা একটুও ভ্রক্ষেপ করে না। এইগ্রকার নৃশংসের 
্রহ্মহত্যার পাতকীর সমান” ।১৮ বিছুরের মুখেও কৃষির নিন্দা কীষ্চিত 
হুইয়াছে।৯১ যে-সকল কৃষক গরুকে বেশী কষ্ট দেয়, নিন্দামহুচক বাক্য গনি 
সম্ভবতঃ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। উত্ত হইয়াছে । কৃষির নিন্দাপ্রচারই যদি 
সেইসকল বাক্যের উদ্দেশ্য হয়, তাহ] হইলে কৃষির প্রশংসাস্থচক উক্তিসমূহের 
সহিত সামঞ্জশ্ত থাঁকে না । অথব! সেইসময়ে বৈশ্য ভিন্ন অপর জাতির 
পক্ষে কৃষিকম্্ম গহিত ছিল, তাহ। প্রকাশ করাই এইসকল নিন্দার তাঁৎপধ্য। 

নিজে দেখাশোৌন। করা- তভৃত্যাদি-দ্বারা কৃষিকর্্বের পরিচালনা তা 
হয় না। নিজেই কৃষির তবাবধান করিতে হয়। সামান্য অনবধানত। 


১৬ তেন তেক্রিয়ঠামগ্ত লাঙ্গলং নৃপসত্তম ৷ বন ২৫৪। ৭ 
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হস্তি কাঠময়োমুখম্‌। শা ২৬১৪৬ 
১৭ অনু ১১১।৭১ 
১৮ কর্ষকে! মংসরী চাস্ত। অন্ু ৯৩১২৯ 
অদংশেমশকে দেশে হুখসংবর্ষিতান পশুন্‌। ইত্যাদি | শ! ২৬১1৪৩-৪৮ 
১৯ যশ্চ নো নির্ববপেং কৃষিম্‌ | উ ৩৬৩৩ 


রুষি, পশুপালন ও গো-সেবা ১৬৭ 


ঘটিলেই কৃষির প্রভূত ক্ষতি হইয়! থাকে ৷ সুতরাং সুগৃহস্থ কৃষির দেখাশোনা 
স্বয়ং করিবেন 1১৪" 

পশুর উদ্নতিকল্পে রাজার কর্তব্য--পশুপালনের ভারও বৈশ্ঠবর্ণের 
উপরেই ন্যস্ত, কিন্ত রাজাকে এই বিষয়ে অবহিত থাকিতে হইত। রাঁছ 
পণ্তপালনের নিমিত্ত নানাপ্রকার স্ুযোগ-স্থবিধ। করিয়। দিতেন ।২ ১ 

গর্ু---ততৎকাঁলে প্রায় প্রত্যেকেই গাতী পালন করিতেন। বশিষ্ঠের 
হোঁমধেছুর মাহাত্ম্য মহাভারতে বিশদরূপে বণিত হইয়াছে । অন্যান্য পঞ্খ 
অপেক্ষা গরু তখনও মানবসমাজের সর্বাপেক্ষা হিতকাঁরী ছিল। সেইজন্য 
মহাভারতে নান স্থানে গরুর মহিম] কীন্তিত হইয়াছে। 

অন্যান্ত গৃহপালিত পশু-_হাতী, ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি 
গৃহপালিত পণ্র উল্লেখও নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

পশুচিকিৎসা- গৃহপালিত পশুর অস্থথ-বিস্থখ হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
ছিল। হস্তিস্থত্র, অশ্বস্থত্র প্রভৃতির জ্ঞানলাভ বীজীদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। 
সুতরাং মনে হয়, সমাজের অনেকেই পশুপাঁলনের নিয়মাবলী ভালরূপেই 
জানিতেন ।২২ 

অশ্ববিদ্যা-_-নলরাজ। অশ্ববিদ্াঁয় বিশীরদ ছিলেন। অশ্বের লক্ষণ, চাঁলন! 
প্রভৃতি বিষয়ে তাহার অসামান্য পটুতা ছিল। হয়জ্বীনের বিনিময়ে তিনি 
রাজ! খতুপর্ণ হইতে “অক্ষহৃদয়-বিদ্যা” লাভ করেন।২০ নকুলও অশ্ববিদ্ায় 
খুব অভিজ্ঞ ছিলেন । অজ্ঞাতবাঁসের সময়ে বিরাটপুরীতে পরিচয় দিতে গিয় 
বলিয়াছেন, “আমি মহাঁরাঁজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বের তত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলাম । 
অশ্বের প্রকৃতি, শিক্ষা, দৌধ-নিরাঁকরণের উপায়, ছু্ট অশ্বকে শীস্ত কর! এবং 
তাহাদের চিকিৎসাশাস্ত্ব ভালরূপেই জানি”। 

গে।বিদ্যা-সহদেব গৌবিগ্ভায় বিশারদ ছিলেন। বিরাটপুরীতে 


২* স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেং। উ ৩৮১২ 
ষড়িমানি বিন্যস্ত মুহূর্তমনবেক্ষণাং | 
গাব; সেবা কৃষিতভীর্যা। বিদ্ধা বৃফলসঙ্গতিঃ ৷ ইত্যাদি । উ ৩৩1৯, 
২১ কচ্চিং স্বনুস্ঠিত। তাত বাশ্তা তে সাধুভিঞ্জনৈঃ | সভ। ৫1৯ 
২২ হস্তিসুত্রাহুতাণি রখসুত্রাণি বাঁ বিভে। | সভা! ৫১২, 
২৩ হয়জ্ঞানস্ত লোভাচ্চ। ইত্যার্দি। বন ৭২২৮ । বি ১২৬,৭ 


১৬৮ মহাভারতের সমাজ 


প্রবেশে করিয়া তিনিও আপনাকে গৌ-বিষ্াবিশারদরূপে প্রচার 
করিয়াছেন ।২৪ 

স্বয়ং গরুর তন্বাবধান করা কর্তব্য-_গরুর তত্বাবধান নিজে করিবার 
জন্য গৃহস্থকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কেবল রাখাল ব! চাঁকবের উপব 
নির্ভর করিয়া গো-পালন চলে ন1।২« 

গরুর মহিমা সমাজে গোপালনকে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে কনা 
হইত। গ্ৃহস্থেরা দেবতাজ্ঞানে গরুর সেবা করিতেন । অন্ুশীসনপর্কের 
কয়েকটি অধ্যায়েই নানাভাবে গো-জাতির মাহাত্ম্য বর্ণনা কর। হইয়াছে। 
সেইগুলির আলোচন| করিলে বুঝিতে পারি, গরুকে সেই যুগে কি দৃষ্টিতে 
দেখা হইত | দেবতা হইভেও গরুকে উচ্চে স্থান দেওয়। হইত । বণিত আছে, 
একদিন দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহকে প্রশ্ন করিলেন, “ভগবন্‌, দেবলোক হইতে 
গো-লোক শ্রেষ্ঠ কেন, অনুগ্রহপূর্বক বলুন”। ব্রহ্ধ! উত্তর করিলেন, "গো- 
জাঁতিই যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ, গো ব্যতীত যজ্ঞক্রিয়। সম্পন্ন হইতে পার 
না। দুগ্ধ ও দ্বত মানুষের প্রধান খাগ্য এবং গরুর দ্বার! কৃষিকশ্ম নিন্দা 
হয়। সকল হব্যকব্যের মুূলেই গে-জাঁতি। ক্থৃতরাঁ তাহাঁরাই জগতে 
সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ | গাভী সকল মানবের জননীর সমান । উন্নতিকাঁম পুক! 
সর্বভোভীাবে গরুর সেবায় নিয়োজিত হইবেন” । গরুকে কখনও অব 
করিতে নাই, তাহাদের শরীর পায়ের দ্বার! স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ।২৬ পালিত 
গরুর রীতিমত সেবা না করিলে গৃহস্বামীর সমুহ অকল্যাণ হয়, ইহাই মেই 
যুগে ধারণা ছিল। প্রাতিঃকাঁলে ও সায়ংকালে গরুকে নমস্কার করিবার বিধান 
ছিল। গে।-দর্শনেও পাপক্ষয় হয় বলিয়। তৎ্কাঁলে সকলে বিশ্বাস করিতেন) 


২৪ বি ১।১১-১৫ 
২৫ গাব সেবা কুদি? | ইত্যাদি । উ ৩৩1৯০ 
২৪৬ যল্জাঙ্গং কণিত! গাবো! যজ্ঞ এব চ বাসব। 
এতাভিশ্চ বিন যজ্ঞো ন বর্তেত কথঞচন ॥ ইত্যাদি । অনু ৮৩1১৭-২২ 
মাতরঃ সর্বহুতানাং গাবঃ সর্বসুথপ্রদাঃ 1 ইত্যাদি । অনু ৬৯1৭,৮। অনু ১১৮২৭ 
অনু ৯৩১১৭ 1 অনু ৯৪1৩২ 
২৭ 'অগ্রিহোত্রমনডংংশ্চ জঞাতয়োহতিধিবান্ধবাঃ | 
| পুর! দারাশ্চ ভূতাশ্চ নির্দেহ্যুরপুজিতাঃ ॥ বন ২1৫৭ 
''সায়ং প্রাতর্নমন্তে্চ গাস্ততঃ পুষ্টিমাপ্রয়াৎ । অনু ৭৮1১৬ 


কষি, পশুপালন ও গো-সেবা ১৬৯ 


অন্ুশাপনপর্ধে ৫১শ অধ্যায়ে গো-জাতির যেরূপ মাহীত্ময-কীর্তন কব! 
হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, সেই যুগে বিশেধভাঁবে গো-জাতির 
খত্ব করা হইত। অগ্নশাসনপর্ধের ৮*তম অধ্যায়ও গো-মাহাত্ম্যকীর্তনে 
পরিপূর্ণ । তৎ্কালে গৃহস্থগণ কিরূপ ভক্তিভাবে গো-সেবা কৰিতেন, 
তাহা হইতে বুঝিতে পারা াঁয়। দ্বৃত এবং ছুগ্ধের উপযোগিতা তাঁহার! 
যেরূপ বুঝিতে পারিষ়াছিলেন, গে-মাহাজ্যের বর্ণনে তাহাঁও স্পষ্টরূপে 
জানিতে পারি ।২৮ 
গবাহিচক দ্ান-_নিজের মত যন্ করিয়। গরুকে খাওয়াইবে। গরুর সেব। 
করিয়। যাহাতে আত্মপ্রলাদ লাঁত হয়, সেইভাঁবে মেবা কর্তব্য ।২৯ সন্ধ্যা 
আহ্ছিক সমাঁপনান্তে গরুকে কিছু খাছ্য দেওয়৷ সকল গৃহস্থেরই কর্তব্য ছিল। 
এ কাঁজকে “গবাহিক-দান” বল। হইত। অন্থশাসনপর্তের ১৩৩তম অধায়ে 
তাঁহার উলেখ পাওয়া যায়। 
কপিলার শ্রেষ্ঠত্ব--গো-জাতির মধ্যে কপিলার স্থান সকলের উপরে ।০০ 
গো-দানের প্রশস্তুতা দান-প্রকরণে গো-দানের মাহাত্্য বিশেষভাবে 
কীর্তন কর! হইয়াছে । সমন্ত দানের মধ্যে গো-দানই শ্রেষ্ট । অন্ুশীসন- 
পর্ধের ৭১তম হইতে ৭৪তম অধ্যায় পধ্যস্ত গো-প্রদানের প্রশংসায় মুখরিত। 
গোময় ও গোমৃত্রের পবিত্রতা গোময় ও গোমৃত্রকে খুব পবিত্র বলিয়া! 
মনে কর! হইত । গৃহে গোময় লেপন করিলে ভূমি শুদ্ধ হয়, এইরূপ ধারণ। 
সমাজের মধ্যে ছিল। পবিত্রতার নিমিত্ত শরীরে গোময় লেপন করিয়! জান 
করারও নিয়ম ছিল। গোমুত্র পান করা শুচিতার হেতুরূপে পরিগণিত 
হইত।*১ গোময় ও গোমৃত্রের পবিত্রতা এখনও সকল হিন্দুসমাজই স্বীকার 
২৮ অমৃত: ব্রাঙ্গণ। গাব ইতোতত্রয়মেকত) | 
তক্মা গোত্রান্গণং নিতামচ্চয়েত যথাবিধি | অনু ১৬২1৪২ 
২৯ গৌধু চাত্সসমং দদ্চাং । উ ৩৮।১২ 
৩০ অনু ১৩1৪২ অনু ৭১৫১ 
৩১ পিতৃসম্মানি সততং দেবভায়তনানি চ। 
পুয়ন্তে শকৃতা যাসাং পৃতং কিমধিকং ততঃ ॥ অনু ৬৯1১১। অনু ১৪৬৪৮ 
অস্মৎপুরীষস্সীনেন জনঃ পুয়েত সর্ব্বদ!। 
শকৃতা চ পবিত্রার্থ: কুববনন্‌ দেবমানুযাঃ ॥ অনু ৭৯।৩। অনু ৭৮১৯ 
 ্রাহমূফং পিবেম্সং্রং ত্রাহুমুকণং পিবেৎ পয়ঃ ॥ অনু ৮১/৩৫। অনু ১২৮৯ 


১৭০ মহাভারতের সমাজ 


করেন। পঞ্চগব্যে গোময় ও গোমুজ পান করার বিধানও হিন্দুগণ মানিয়। 
থাকেন। 

শ-গো-সংবাদ-_-অহুশাসন-পর্বের ৮২ তম অধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকা 
বনিত আছে ।”তৎকালে সমাজে গোময় ও গোঁমুত্রের পবিত্রতা সন্বদ্ধে 
কিরূপ ধারণ! ছিল, এ আখ্যায়িকাঁতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । একদা 
শ্রী ( লক্ষমীদেবী ) স্বন্দর বেশভূৃষাধারণ করিয়া গো-জাতির সমীপে উপস্থিত 
হইলে তাহারা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন, 
“ইন্দ্র, বিঝু-প্রমুখ দেবগণ আমারই অনুগ্রহে এত সম্পৎশালী। আমি আশ। 
করি, তোমরা আমাকে পাইয়া! অবশ্তই এশ্বর্যশীলী হইবে”। গরুরা বলিল, 
“আমর! তোমাকে চাই না, আমরা স্বভাবতই ভাঁল আছি”। লক্ষ্মীদেবী 
কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের মত বলিলেন, “দেখ--তোমাদের প্রত্যাখ্যানে সমস্ত 
জগতে আমার একট। কলঙ্ক থাকিবে, স্ৃতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন হও। 
আমি অগত্যা তোমাদের কুৎসিত অঙ্গেই বাস করিব। তোমাদের শরীরে 
কিছুই দ্বণ্য বা কুৎসিত থাকিবে না”। গে-কুল পরম্পর পরামর্শ করিয়। 
তীহাকে জানাইল, “আমাদের মূত্র এবং পুরীষ খুব পবিত্র, তুমি তাহাতেই 
অধিষ্ঠিত হ৪”। শ্রী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়। অস্তহিতা হইলেন। মেই 
অবধি গোত্র ও গোময় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানরূপে কথিত হয়। গোময় ও গোমুত্রে 
উত্তম সার হয়, এই কারণেও লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানরূপে বধিত হইতে পারে। 

পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের সমধিক পবিভ্রতা--গরুর পিঠ ও লেজকে সমধিক 
পবিত্র মনে কর| হইত। সেইগুলির স্পর্শ খুব পুণাজনক বলিয়া কীত্তিত 
হইয়াছে ।০২ 

গো-সম্বক্ধিকর ব্রত--গোজাঁতির উন্নতির নিমিত্ত একপ্রকার ব্রতের 
অনুষ্ঠান করা হইত, তাহাঁর নাম ছিল 'গো-পুষ্টি। ব্রতীকে গোময়ে স্নান 
করিতে হইত। আর্দ্র গো-চর্ষে উপবেশনপূর্ববক পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ভূমিতে 
গ্বত ঢালিয়া মৌনভাবে তাহ! পান করিতে হইত। ঘ্বতের দ্বারা আহুতি 
দেওয়া, স্বন্তিবাঁচন করা এবং ঘ্বৃতদান কর। এ ব্রতের অঙ্গ ।০* 

গোমতী-বিস্ভা বা গোঁউপনিষৎ- গোমতীবিষ্যা বা গো-উপনিনৎ 

4৩২ স্পৃশতে যে! গবাং পৃষ্ঠং বালধিং চ নমস্ততি । অনু ১২৫।৫* 1 শা ১৯৩১৮ 

৩. গোসয়েন সদ] স্বায়াৎ করীবে চাপি সংবিশে | ইত্যাদি । অন্থু ৭৮১৯-২১ 


কৃষি, পশুপালন ও গো-সেব! ১৭১ 


নামে কতকগুলি গে-স্ততি বণিত আছে, যাহা! পাঠ করারও নানারপ 
ফল কীগ্িত হুইয়াছে। গরুর গন্ধ সুরভি, গরু সর্বভূতের আশ্রয়স্থল, গরু 
পরম স্বস্তির হেতু ইত্যাদি।*৪ এইসকল প্রকরণের আলোচন! কৰিলে 
বুঝা যায়, গোঁজাতির প্রতি তৎকালে শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল। 

গো-হিংস! অত্যন্ত প্রতিষিদ্ধ__গো-হিংসা ও গোমাংস-ভোজন অত্যন্ত 
প্রতিযিদ্ধ ছিল ।০ঃ 

উপায়নকরূপে গে।দান- মহাভারতের বনু স্থানেই দেখ। যাঁয়, অতিথিকে 
গে। উপডৌকন দিয় সন্মান প্রদর্শন কর! হইত। দাঁতিগণ গো-জাতিকে 
বিশেষ মূল্যবান্‌ ও পবিত্র মনে করিতেন বলিয়াই অভ্যর্থনার শ্রেষ্ঠ উপায়নরূপে 
ব্যবহার করিতেন। এখনও হিন্দুমমাজে গো-দান বিশেষ পুণ্যের হেতুবূপে 
বিবেচিত হয়। 

গোধন ও ছোঁঁপরিচর্যযা সকলকেই তখন গো-পালন করিতে 
হইত। মহারাজ বিরাট এবং দুর্যোধনের অনেক গরু ছিল। বিরাটবাঁজার 
পুরীতে অজ্্রনের সঙ্গে দুর্্যোধন-পক্ষীয় বীরগণের ষে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, 
তাঁহার মূলে গো-হরণ। বনপর্বেব দুর্যোধনাদির ঘোষযাঁত্রায়ও বুঝা যায়, 
তাহারা প্রচুর গোধনের অধিকারী ছিলেন। অজ্ঞাতবাঁসের প্রারস্তে 
বিরাটের রাজধানীতে প্রবেশ কবিয়া সহদেব আপনাকে মহাঁরাঁজ ঘুধিষ্িরের 
গোঁধনের তত্বাবধায়করূপে পরিচয় দিয়াছেন। গরুর সংখ্য। সন্বন্ধেও তিনি 
খুব বড় সংখ্যারই উল্লেখ করিয়াছেন । মংস্তরাজ তাহার কথায় অবিশ্বাস 
করেন নাই। ততকালে গরু একটি বিশেষ সম্পদের মধ্যে গণ্য ছিল। 
সহদেব গো-পরিচধ্যায় বিশেষ পারদর্শা ছিলেন, তীহাঁর উক্তি হইতেই জানা 
ধাঁয়। ইহাতে মনে হয়, গরুর সেবাশুশ্রষ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা-অজ্জন সেই 
সময়ে প্রশস্ত কাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সহদেব মতস্তরাঁজকে 
বলিয়াছেন ষে, ষে-সকল বৃষের সংযোগে বন্ধ্যা গরুও গভিণী হইতে পারে» 


৩৪ গাবঃ সুরভিগদ্ধিগ্তস্ণ! গুগ্গুলুগন্ধয়ং | 

গাব; প্রতিষ্ঠা ভূতানাং গাব স্বস্তায়নং মহৎ ॥ ইত্যাদি। অনু ৭৮1৬-৮ 
৩৫ : ন চাসাং মাংসমস্ীয়াদ, গবাং পুষ্টিং তথাপ্র,য়াং ॥ অনু ৭৮১৭ 

ঘাতকঃ খাদকো। বাপি তথ ষশ্ামুমস্যাতে | 

যাবস্তি তশ্তা রৌমাঁণি তাবছর্যাণি মজ্জতি । অনু ৭৪1৪ 


১৭২ মহাভারতের সমাজ 


বুষের মৃত্রের ভ্রাণ লইয়াই তিনি সেই-সকল বুষকে চিনিতে পারেন। 
ইহা পাধারণ অভিজ্ঞতার কথ! নহে ।২৬. 

আচাধ্যগণেরও অনেক গরু থাকিত, তাহাদের অন্তেবাসিগণই পালনের 
তাঁর গ্রহণ করিতেন । (দ্রঃ ১২তম পৃঃ । ) 

মহর্ষি বশিক্ঠের কামধেনু- _মহধি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের মধ্যে 
বিবাদের মূলে বশিষ্টের হোঁমধেস্ত নন্দ্িনীই একমাত্র হেতু । সেই ধেন 
ছিল কামছুঘা ; মহষি তাহাঁর নিকট ষে যে বস্ত প্রার্থনা করিতেন, তাহাই 
পাইতেন। নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাছ্যসামগ্রী দ্বারা আমাদের পরিপুষ্টি সাধন 
করে বলিয়াই বৌধ করি, গো-জাঁতিকে কামছুঘা বলা হইত ।২৭ 

যদিও সেইযুগে গো-পালন প্রধানতঃ বৈশ্তদেরই কাঁজ ছিল, তথাপি 
হোম প্রভৃতি নিত্যকর্মের অনুরোধে সকলেই গো-পালন করিতেন । গো-ধনের 
বৃদ্ধি ধশ্যদের পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করিত। তাহার এই বিষযে 
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । বর্ণগত জীবিকার উপাঁয়রূপে তাহাদিগকে গে।-পালন 
করিতে হইত ।*৮ 


বাণিজ্য 


বৈশ্যের বর্ণগভ অধিকার-_বাণিজ্যে একমাত্র বৈশ্টেরই বর্ণগতত অধিকার ; 
ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা আপদ্বৃত্তি। বাণিজ্যে দুধ, মাংস, তৈল 
প্রভৃতি কতকগুলি বঞ্তর বিক্রয় নিষেধ করা হইয়াছে । (দ্রঃ ১৬০তম পৃঃ) 
এইগুলি বিক্রয় করিলে তৎকাঁলে সমাজে পাতিত্য জন্মিত। 

বাণিজ্য বিষয়ে নৃপতির কর্তব্য-_ব্যবসায়ীদের সর্ববিধ নুযৌগ-স্থবিধ। 
করিয়। দেওয়া নুপতির কাধ্য। বাণিজ্যের উন্নতি নৃপতির স্ব্যবস্থার উপর 
বিশেষভাবে নির্ভর করে। যর্দি রাষ্টের কোন অপব্যবস্থীয় বণিকের উন্নতি 


৩৬ ' গোসংখ্য আনম্‌ কুরুপুঙ্গবানাম্‌ । বি ১০1৭ 

খষভানপি জানামি রাজন পৃজিতলক্ষণান্‌। 

1 মেষাং মৃতরমূপান্ায় অপি বন্ধা। প্রশুয়তে ॥ বি ১০1১৪ 
৩৭ আদি ১৭৫ তম অঃ। 
৩৮ কৃষেগোরক্ষাবাণিজাং বৈগ্ঠাকর্শ খ্ভীবজমূ। ভী ৪২1৪৪ 


বাণিজ্য ১৭৩ 


প্রতিহত হইত, তবে রাঁজাই দায়ী হইতেন। এমন কি, বাণিজ্যের উন্নতি 
সম্পর্কে ঘি দক্ষ বণিকের মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তবে বুঝিতে 
হইবে, বাণিজ্য-সন্বন্ধীয় আইন-কানছনে নৃপতির কোন ত্রুটি আছে। রাজ! 
এরূপতাবে আইন কৰিবেন, যাঁহীতে বণিকের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে ।১ 

বৈদেশিক বণিকৃদের প্রতি রাজার লক্ষ্য-_বৈদেশিক বণিক্গণ 
যত প্রকারের স্থুযোগ-স্থবিধ! পাইতে পারেন, বাজা সেই বিষয়েও লক্ষ্য 
রাখিবেন। কোন ধূর্ত যাহাতে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে না পারে, 
তাঁহার নগরে ও গ্রামে সর্বত্র নিরুদ্ধেগে সসম্মানে যাহাতে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় 
করিতে পারেন, এই বিষয়ে অবহিত হইবার নিমিত্ব রাজধশ্ধে নান! স্থানে 
উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । যুধিষ্িরের প্রতি নারদের উপদেশ এই বিষয়ে 
অতি স্পষ্ট ।২ 

যদিও একমাত্র যুধিষ্টিরকে লক্ষ্য করিয়াই নারদ, তীম্ম এবং ধৃতরাষ্ট 
রাঁজধশ্ম ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি ততৎকাঁলে এইসকল রীতি সর্বত্রই একরূপ 
ছিল বোধ করি। কারণ, বিপরীত কোনও উদাহরণ মহাভাঁরতে দেখ! যায় 
ন!। যুধিষ্ঠির সর্বত্র বলিয়ীছেন, “আমি এইসকল নিয়ম যথাঁশক্তি পালন 
করিয়া থাকি” । 

রাঁজসভায় বণিকৃদের আদর এবং জম্বদ্ধ নগরে বৈদেশিকের 
আগমন-_রাঁজসভায় বণিক্দেরও যথেষ্ট সম্মীন ছিল। রাঁজপুবীতে বণিক্দের 
ব্যবসার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দেওয়! হইত। সমৃদ্ধ নগরসমূহে নানা দেশ 
হইতে বণিক্গণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্টে আসিতেন এবং সেই দেশের রাজার 
যথোচিত ব্যবস্থায় ও ব্যবহারে নিরুদ্ধেগে আপন আপন ব্যবসাঁয়কে উন্নত 
কপিতে পাঁরিতেন ।« 

বৈদেশিক বণিকৃদের আয়-অনুসারে রাঁজকর-দূর দেশ হইতে 
যে-সকল বণিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আঁমিতেন, তাহাদিগকে আয়-অন্ুসাবে 


১ তথা সন্ধায় কন্মাণি আষ্টো ভারত সেবসে | সভা। ৫1২২ ডষ্টবা নীলকণ। 
বণিজ; শিল্লিনঃ শ্রিতান্‌। সড়া। ৫৭১1 শা ৮৮২৮ 

২ কচ্চিত্তে পুরুষা রাজন্‌ পুরে রাষ্ট্রে চ মানিতীঃ 1 ইত্যার্দি। সভা! ৫1১১৫ 

৩ বণিজশ্চাষধুস্তত্র নানাদিগ্ভ্ো। ধনাথিনঃ | আদি ২০৭৪ 
হষ্টপু্টজনাকীর্ণং বণিগৃভিরপশোভিতম্‌। আদি ২২১৭৫ 


১৭৪ মহাভারতের সমাজ 


নিদ্দিষ্ট বাজকর দিতে হইত। কত আয়ের উপর কিরূপ কর ধাঁধ্য হইত, সেই 
বিষয়ে স্পষ্টতং কোন নির্দেশ না থাকিলেও বুঝিতে পার! যায়, তাহাদের উপর 
কোনপ্রকার অত্যাচীর বা অতিরিক্ত কর আদায়ের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি 
করা হইত নী. 

ক্রয়বিক্রয়াদির অবস্থাঁবিবেচনায় কর ধার্য কর:--উক্ত হইয়াছে 
যে, ক্রয়বিক্রয়ের অবস্থা ( মুল্যাঁদি এবং লাভের পরিমাণ ), গ্রাপাচ্ছাঁদন, সামথ্য 
এবং মূলধনের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া রাজ। বণিক্দের উপর কর ধাধ্য 
করিবেন। এইভাবে বিবেচনার মহিভ কর আদায় করিলে বাণিজ্যেরও ক্ষতি 
হইবে না, অথচ বাজকোষেও কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইবে । সব সময় লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে, বাণিজ্যের ষাহাতে ক্ষতি না হয়|... 

বেতনস্বরূপ করগ্রহণ- বণিকৃদের নিকট হইতে রাজা যে কর গ্রহণ 
করিতেন, তাহা রাজার তত্বাবধানের বেতনম্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে 
পথে এবং নগবে বণিকৃগণ যাহাতে নিরাপদে চলিতে পারেন, সেই বিষয়ে সমস্ত 
দায়িত্ব বাঁজারই | সেই দায়িত্ব-বহনের পারিশ্রমিক-ম্বদূপ কর আদায় কর। 
হইত ।* 

ভারতের জর্ধত্র পণ্য দ্রব্যের পরস্পর আমদানি ও রপগ্তানি_ 
ষে-যুগে কৃষি, গো-পালিন এবং বাণিজ্যের দ্বারা একটি সম্প্রদায় আপনার জীপিকা 
নির্বাহ করিত এবং দেশকে ধনধান্তে ম্পন্ন করিয়। তুলিত, মেই যুগে ভারতের 
সকল প্রদেশের মধ্যে, অস্থতঃ মহাভারতে উল্লিখিত ভৌগোলিক প্রদেশে 
(মহাভারতে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! মায়।) 
পরস্পরের মধ্যে পণ্য দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ছিল, এই অনুমান মনতনত 
অমূলক নহে । ভীম, অঞ্ভুন প্রমুখ বীরগণের দিগিজয়ে দেখিতে পাই, ভারতের 
সর্বত্র অবধে চলাফেরা করিবার ব্যবস্থা তখনও ছিল। হিমালয় হইতে 
কুমারিক] পধ্যস্ত, আবার ছ্বারকা হইতে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র ) পধান্ত 
যাতারাতের বনু দৃশ্য দেখ! যায়। যুধিষ্ঠিবের রাজন্থয়ষজ্জে এবং কুরগেতের 


৪ কচিরভ্যাগতা দুরাদ বণিছেণ লাভকারপাং। ইশাদি। সা ৫১১৪ 
_ কচ্িন্ছে বণিছে। রাষ্ট্রে নোদ্বেজন্তি করাপদিতাও ॥. শা ৮৯1২৩ 

ও বিক্রয় জ্য়মপনানং ভক্তঞ সপরিচ্ছদম্‌ | ইযাদি । শা ৮৭১১৮ 
৬ শান্গানীতেন লিপ্েধ। বেতনেন ধনাগমমন্‌। শা ৭১১৭ 


বাণিজ্য ১৭৫ 


যুদ্ধে ভারতের প্রায় সমত্য দেশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা যোগ দিয়াছিলেন। 
রজস্থয়ধজ্জে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানীরকমের উপঢৌকন যুধিষ্ঠিরকে 
প্রদত্ত হুইয়াছে। স্থুতরাং অগ্ুুমান করিতে পারি, যে-দেশে যে-দ্রব্যের 
উৎপান' বেশী হইত, সেই দ্রবা অন্য প্রদেশে রগ্চানি হইত। এইভাবে 
তারতের সর্বজ্ঞই বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। 

ভারতের বাহিরেও ভারতের বাণিজ্যের যোগাযোগ ভারতবর্ষ 
ব্যতীত অন্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের যোগ ছিল ন।, ইহও বল। যায় 
না। কারণ রাজস্ুয়যজ্জেই দেখিতে পাই, চীনদেশ এবং মিংহল হইতে 
ুিষ্টিরের উদ্দেশে নানারকমের উপায়ন আমদানি হইয়াছিল। নেইসকল 
দেশের সহিত কোন পরিচয় ন। থাকিলে তাহারা কেন উপটোৌকন দিতে 
যাইবেন? যাতায়াত, বাণিজ্য এবং দেশবিজয় ছাড়া অন্য উপায়ে পরিচয়ের 
সম্ভাবন। অল্প । 

সমুদ্র-ষান--গৌতম-নামে মধ্যদেশীয় এক কদাচার ত্রাহ্গণ সামুদ্রিক 
বণিকগণের সহিত সমুদ্রাভিসুখে যাত্রা করিয়াছিলেন ।? সমুদ্রপোত আরোহণ 
করিয়া ভারতের বাহিবেও নানাস্থানে ঘাঁতীয়াত চলিত । বহু স্থানে সমুদ্র- 
যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়।” অজ্ন দক্ষিণ এবং পশ্চিম সমুদ্রের 
অনেক তীর্থে গিয়াছিলেন । সামুদ্রিক কোন যানের সহায়তা বাতীত কিরূপে 
সমুদ্রে যাঁওয়! সম্ভবপর হইতে পারে ?৯ 

মহাভাঁরত-রচনার বনু পর্বকীলে ভারতীয় নৃপতি পুরূববা স্বর্ণপ্রস্থ, 
চন্ত্শুরু, আবর্থন, বমণক, মন্দরহরিণ, পাঞ্চজন্ত, সিংহল, লঙ্কা, রোঁমক পত্তন, 
সিদ্ধপুর, যমকোটি, জন্ব্বীপ এবং প্রক্ষীদিদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। সেইসকন 
দ্বীপে যাঁতীয়ঠতের উপায় না থাকিলে কিরূপে জঙ্দ্বীপের (ভারতবর্ষের ) নৃপতি 
সেইসকল স্থানে আধিপত্য স্থীপন করিয়াছিলেন ?১৭ সভাঁপর্ে দিপ্থিজ্ঞয়- 


৭ সামুক্রিকান স বণজন্ততোহপণৃৎ স্থিভান পি । শী. ১৬৯২ 
৮ শিশ্তীর্ণং লবশজলং যথা প্লবেন। আদি ২1৩৯৩ 
তাং নাবমিব পর্যাস্তাং বাতভ্রান্থাং মহার্ণবে। শলা 8২৯ । শলা ১৯২ 
৯. তত? সমুদ্রে তীর্থাণি দক্ষিণে ভরতর্ষতত । আদি ২১৬।১ 
সমুজে পশ্চিমে যানি তীর্থান্তায়তনানি চ। আদি ২১৮২ 
*, শ্রয়োদণ সমৃ্রন্ত দ্বীপানগ্রন্‌ পুরুরবাঃ। আদি ৭৫1১৯ । জ্টবা নীলক 


১৭৬ মহাভারতের সমাজ 


প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, অর্জুন শাকলাদি সপ্তদ্বীপের অধিপতিগণকে যুদ্ধ 
পরাস্ত করিয়াছিলেন ।৯১ দক্ষিণভাঁরত-বিজয়ী পঞ্চম পাঁগুব সহদেব সাগর 
দ্বীপবাসী শ্লেচ্ছ নৃপতিগণকে যুদ্ধে পরান্ত করিয়া বশীতৃত করিয়াছিলেন ।১. 

পশ্চিমতারত-বিজয়ের পর নকুল পশ্চিম-সমুদ্রবাসী সাগরকুক্ষিস্থ পরম- 
'দাঁরুণ স্রেচ্ছ নৃপতিগণকে জয় করিয়াছিলেন ।১* পাগুবশ্রীকাতর দুর্যোঁধনের 
উক্তি হইতেও জান! যায়, পাণ্ডবের! লমুদ্রবাসী রাঁজন্যগণকে পরাঁজিত করিয়া 
প্রভূত সম্পদের অধিকাবী হইয়াঁছিলেন।১ দক্ষিণ সমুদ্রে অবস্থিত গৌঁকর্ণ- 
তীর্থে যাতায়াতের কথা তীর্ঘধাত্রা-গ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে ।১৫ 

যুধিষ্ঠির তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষ্যে সমুদ্রস্থ অনেক তীর্থেই গিয়াছিলেন।১ 
উল্লিখিত বর্ণনা-সমৃহ হইতে অন্গমিত হয়, সমুদ্রপোতের সহিত তৎকাঁলে 
বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কোন কোন স্থানে স্পষ্টভাষায় সমুদ্রপেতের উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । মেইসকল উক্তির মধ্যে বাঁণিজ্যেরও উল্লেখ আছে । “বণিক 
যেবপ মূলধন অন্রসাঁবে সমূদ্রবাঁণিজ্যে ধনলাভ করেন, সেইরূপ মর্ত্যসমূদে 
কশ্মবিজ্ঞানাহুসীবে জন্ক বিভিন্ন অবস্থ। প্রাপ্ত হয়।”১৭ “বিপন্ন পোতবণিকগণ 
সাগরে নিমজ্জিত হইলে, অন্য নাবিকের। তাহাদিগকে যেরূপ উদ্ধার করেন, 
সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ কর্ণরূপ সাগরে নিমজ্জিত আপন মাতুলগণকে 
রথের দ্বারা উদ্ধার করিলেন ।”১৮ 

অঞ্জন সমৃদ্রকুক্ষিস্থিত নিবাঁতকবচগণের সহিত যুদ্ধ করিবার শিমিত্ত 
সমুদ্রে গিয। সংহত পর্বতোপম ভীষণ উদ্মিমালাঁর মধ্যে অসংখ্য রত্বপূর্ণ নৌকা 
( সমুদ্রপোত ) দেখিতে পাইয়াছিলেন।১৯ সমুর্দরে অসংখ্য রত্রগর্ভ নৌকা 


১১ শ্টাকলদ্বীপবাসাশ্চ সপ্তস্বীপেবু যে নৃপাঃ ৷ ইত্যাদি । সভা! ২৬৮ 
১২ সাগরন্বীপবাসা'ন্চ নৃপতীন স্নেচ্ছযোনিজান্‌ | মভ| ৩১/৬৬ 
১৩ ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্‌ মেচ্ছান্‌ পরমদারুণান্‌ ॥ সভা ৩২১৬ 
১৪ গগ্ছস্তি পর্বাদপরং সমূদ্রং চাঁপি দক্ষিণদ্‌। ইত্যাদি । সভা! ৫৩।১৬,১৭ 
১৫ সমুদ্রমধ্ে রাজেন্র সর্বলোকনমন্কৃতম্‌ ! বন ৮৫1২৪ 
১৬ বন ১১৮ তম আু। 
১% বদিগ্‌ সমুদ্রা্ৈ যথার্থ, লভতে ধনম্‌। ইতাদি। শী ২৯৮২৮ 
১৮ নিমজ্জতস্তানণ কর্ণসাগরে বিপন্ননাবো বণিজে] বধার্পবে ॥ ইত্যাদি । কর্ণ ৮২২৩ 
১৯ ফেনবতাঃ প্রকীর্ণশ্চ । ইতার্দি। বন ১৬৯1২.৩ 
বগিজে! নাবি ভগ়্ায়ামগাধে বিশ্ব! ইব। শলা ৩1৫ 


শিল্প ১৭৭ 


নিশ্চয়ই বণিকৃদের ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাঁশ নাই । অন্য কাহারও 
পক্ষে কতকগুলি নৌকা নানাবিধ মণিরত্বে পূর্ণ করিয়! সমুত্রে তাসাইয়৷ 
দেওয়ার কোন কারণ নাই। সঙ্কলিত বর্ণনাগুলি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে 
পারি, তৎকালে ভারতের সহিত বাহিরের অনেক দেশেরই বাণিজ্য-সন্বন্ধ খুব 
নিবিড় ছিল। দ্রিগ্বিজয় এবং পুবরূরবার রাজ্যবিস্তারে কবির অতিশয়োক্তির 
আশঙ্কা! করিলেও ভারতের বাহিরে দিগ্িজয় এবং বাণিজ্যপ্রসঙ্গে ভারতীয়ের। 
ঘে যাতায়াত করিতেন, তাহা! সত্য । অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ের 
মধ্য দিয়া এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের এবং এক দেশের সহিত অন্ত 
দেশের সন্বন্ধ স্থাপিত হইত। 


শিল্প 


মণি, মুক্তী, প্রবাল প্রভৃতি-সেই সময়েও মণি, মুক্তা, প্রবাল, সোনা, 
রূপ! প্রভৃতি মুল্যবান্‌ ধনরত্বের মধ্যে গণ্য ছিল।১ 

সোনার ব্যবহারই বেশী_ এই গুলির মধ্যে সোনার ব্যবহার ছিল 
দবচেয়ে বেশী । ধনসম্পত্তি বিষয়ে কোন বর্ণনা করিতে মোনার নামই 
প্রথম গৃহীত হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ অসংখ্য । রত্বরাজির মধ্যে সোনার স্থান 
সকলের উপরে । সোন! খুব পবিত্র বস্তক্ূপে গণ্য হইত।২ 

সোনার মাহাস্ম্য-_মাহাত্ম্য বাড়াইবার নিমিত্ত সোনাকে অগ্নিতে পতিত 
মহাদেবের শুক্রবূপে কল্পন। কর] হইয়াছে । এই জন্য অগ্নির অন্য এক নাম-__ 
হিরণ্যরেতাঁঃ। জাতিবেদাঃ (অগ্নি) হইতে উৎপন্ন বলিয়া সৌনাঁকে জাতরূপ 
বলা হইয়। থাকে । সোন। তৈজস পদার্থের মধ্যে গণ্য | 

শৈলোদা-নদীতে পিগীলিক-সোন! ৫)--যে যে স্থানে সোনা বা 
অন্যান্য বত পাওয়া যাইত, তাহার একট। আভাসও মহাভারত হইতে পাওয়া 
যায়। মেক এবং মন্দর পর্বতের মধো শৈলোদানামক নদীর বাঁলুকা হইতে 


১ মণিমুক্তাপ্রবালঞ্চ হবর্ণং রজতং বছ। আদি ১১৩৩৪ 
২ চজগণ সর্ববঞ্চ নির্থ্য তেজোরাশিঃ সমুখিতঃ। 
1হবর্ণমেভো বিপ্র্ধে রত্বং পরমমূত্তমম্‌ ॥ ইত্যাদি । অনু ৮৪1৪৯, ৫২. 
৩ অনু ৮৪ তম ও ৮৫ তম অঃ। 
১২ 


১৭৮ মহাভারতের সমাজ 


প্রচুর পরিমাণে একপ্রকার সোন। সংগ্রহ করা হইত। পিগীলিক। কর্তৃক 
সংগৃহীত হইত বলিয়া! সেই লোনার নাম ছিল “পিপীলিক*। পিপীলিকার৷ 
কি কারণে সেইগুলি সংগ্রহ করিত, তাহার বৃহস্ত উদ্ঘাটন করা৷ কঠিন। 
এইসকল বর্ণনার বাস্তবতায় সন্দেহের অবকাশ আছে ।ঃ 

বিন্দুসরোবরে রত্বরাজি-_বিন্দুসরোবরে নানা বর্ণের প্রচুর বত্ব পাওয়া 
ঘাইত। বিন্দুসরোবর হিমীলয়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। বর্তমান 
হরিছ্বারের নিকটে বলিয়া অন্থমিত হয় (দ্রঃ মৎস্তপুরাঁণ ১২১তম অ:)। 
শিল্লিশ্রেঠ ময় নাঁনাবর্ণের তু দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সভামণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
মগ্ডপের অধিকাংশ রত্বই বিন্দুসরোবর হইতে আনীত । সেইসব রত্বের দ্বাৰা 
নিম্মিত সভামণ্ডপেই দুধ্যোধনের জলকে স্থল এবং স্থলকে জল বলিষ। শ্রম 
হইয়াছিল। 

ধাতুশিল্প অলঙ্কার )_ সোনা দিয়া কেয়র, অঙ্গদ, হাঁর প্রভৃতি নাঁনা 
রকম অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। ( পরিচ্ছদ ও প্রসাধন? প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )।৬ 

আসন- রাজাদের সভাগৃহে সোনার নিশ্মিত নানাপ্রকার কারুকা্য 
খচিত আসন থাকিত। সন্ত্ান্ত পুরুষদের উপস্থিতিতে সেইসকল আসনের 
সদ্ব্যবহার করা হইত।" 

সুবর্ণ-বৃক্ষ__-সোনার নিশ্মিত কৃত্রিম তরুরাঁজি বাজসভামগুপের শো 
বৃদ্ধি করিত। রাজসভার অন্যান্ত বহু আসবাবপত্র সোনা দ্বারা নিশ্মিত হইত ।* 

যজ্ঞিয় উপকরণ- মহারাজ যুধিষ্টিরের অশ্বমেধযজ্জঞে যজ্ঞিয় অনেক বু 
সোনার দ্বার! প্রস্তত কর। হইয়াছিল। স্ক্য (খড়গাঁকৃতি যজ্িয় উপকৰ৭ণ 
বিশেষ ), কুচ্চ ( উপবেশনের নিমিন্ত নিশ্মিত কুশমুগ্ঠি ) প্রভৃতি সোনার ছার 
করা হয়।” 


৪ তগ্বৈ পিপীলিকং নাম উদ্ধৃতং যং পিপীলিকৈ । 

জাতরূপং ফ্রোণমেয়মহাবু? পুঞ্ঠশো নৃপাঃ॥ সভা ৫২18 
« কুতাং বিন্দুসরোরদেশ্ময়েন শ্ষটিকচ্ছদাষ্‌ । 

অপশ্ঠং নলিনীং পূর্ণামুদকন্তেব ভারত ॥ সভা! ৫০1২৫ 
৬ মালাঞ্চ সমূপাদায় কাঞচনী: সমলঙ্কৃতাম্‌ | আদি ১৮৫1৩০ ) আদি ৭৩1২,৩। অন্ত ৪98১ 
৭ মুবর্ণচিত্রেসু বরামনেযু। উ ১৬ । আদি ১৯৩1২ 1 সভা ৫৬২০ | উ৮ন1৮। আনু 29১1 
৮ সভা চ সা মহারাজ শাতকুস্তময়ন্রমা | সমতা ৩২১ । উ ১২ 
». স্বম্চ কুচ্চন্ সৌবর্ণো যচ্চান্াদপি কৌরব । ইত্যাদি । অন্ব ৭২১০,১১ 


শিল্প ১৭৯ 


যক্জমগ্ডপের তোরণাদি-_যজ্ঞজমগ্ুপের তোরণ, ঘট, পাত্র, কটাঁহ, কলস 
প্রভৃতি বস্তগ সোনার ছিল।৯০ 

দোনার থালা, কলস প্রভভীতি-_ সোনার থালা, কলস, কমগুলু প্রভৃতি 
মাঁা-পবিবারে ব্যবহার কর! হইত ।১১ 

নৃবর্ণমুদ্রা বা নিক্ষ--তত্কাঁলে যে মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহাঁও সোনার 
নিশ্মিত একপ্রকার মোহরের মত। মহাভারতে কোথাও মুদ্রার আকৃতি 
গুরুত্ব বা পরিমাঁণের কথ। বলা হয় নাই। সেই মুদ্রার নাম ছিল “নিষ্ক”।১২ 
নিষ্ক সম্বন্ধে আলোচন। করিলে একটি সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেইগুলি হয়ত 
সব সময়ে বিশ্তুদ্ধ সোঁন। দিয়া প্রস্তুত হইত না; অন্য ধাতুমিত্বিত মেকী সৌনা 
দিয়া প্রস্তুত হইত, কিংবা কেবল রূপা অথব! অন্ত-কিছুদ্বারা প্রস্তত হইত । 
দুইচাঁরিটি উক্তিতে কেবল নিষ্ শব্দ ব্যবহার না করিয়! “কাঞ্চন নিষ্কং”১০ 
'হিরণ্যনিফান্*১৪ 'শাতকুস্তস্য শুদ্ধস্য শতং নিফাঁন্,১ এইভাবে নিফ শব্দকে 
বিশেষণযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদি মনে করা যায় যে, নিফ শব্দে 
সব নময়ই সোনার মোহরবিশেষকে বুঝাইত, তাহ! হইলে এইসকল বিশেষণের 
রা “সোনার নিষ্ক” এইবপে প্রকাশ করিবার কোন সার্থকত। থাকে না। 
[টি সোনাদ্বারা নিম্মিত--এই অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্বর্ণ, কাঞ্চন 
ধভৃতি শব্ধকে বিশেষণরূপে যদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
লিতে হইবে, উল্লিখিত সন্দেহ অমূলক নহে ১ খাঁদমিশ্রিত সোনার নিফও 
৮ংকালে প্রচলিত ছিল । আর বিশেষণ শব্দ গুলিকে কেবল ব্যাবন্তকরূপে 
[হণ করিলে বলিতে হইবে, অন্য পাতৃর দ্বারাও নিফ তৈয়ার করা হইত। 
কন্ত তাহা যেন সঙ্গত মনে হয় ন।। কারণ, বহু স্থলে বিশেষণ প্রয়োগ না 
চরিয়। কেবল “নি” শবের প্রয়োগই করা হইয়াছে। 


১৭ দদৃশ্ুপ্তোরণাগ্রত্র শাতকুস্তময়ানি তে | ইত্যাদি । অশ্ব ৮৫1২৯.৩০ 

১১ কলসান্‌ কাঞ্চনান্‌ রাজন্‌। আঁশ্র ২৭১২ । সভা ৪৯১৮। সভা ৫১।৭। সভা ৫২19৭ । 
বন ২৩২1৪২,৪৪ 

১২ আদি ২২১।৬৯ | বন ৩৭1১৯ । বন ২৩২ । বি ৩৮1৪৩ । দ্রো ১৬২৬ । দ্রো ৮০১৭ । 
শা 8৫1৫ | অশ্ব ৮৯1৮ (আরও বহস্থানে নিষ্ষ শব্দের উলেখ দেখিতে পাওয়া যায় ।) 

১৩ জৌ ৮০১৭ 

১৪ বন ২৩২ 


১৫ বি ৩৮৪৩ 
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রূপার থালা__রূপার নিশ্মিত বস্তর মধ্যে একমাত্র থালার উল্লেখ 
দেখিতে পাই ।১৬. 

তামার পাত্র_ প্রয়োজনীয় নান! বাসনপত্র তাম। দিয়াও প্রস্তত কর) 
হইত।১+ 

কাসার বাসন-কাসার বাঁসনের বিষয় ছুই তিন জায়গায় উল্লেখ করা 
হইয়াছে । গো-দোহনের পাত্র এবং ভোজনপাত্রের বর্ণনা পাওয়। যাঁয়।», 

লৌহশিল্প-_ লোহার ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে ছিল। যুদ্ধে ষে-সক৷ 
অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রায় সবই লোহার দ্বার! প্রস্তত। সংসারযাই্ 
নির্বাহেও দা, কুড়াল, কোদাল, বাসী প্রভৃতির প্রচলন বেশ ভালরপেই 
ছিল।১৯ লোহা! দিয়া বড়শি তৈয়ার করা হইত। বড়শি দ্বারা মৎস্যাশিকায 
তধনও পরিজ্ঞাত ছিল।২০ 

মণিমুক্তাদির ব্যবহার- অলঙ্কার ছাড়াঁও বাঁজসভায় যে-সকল আস্বাৰ- 
পত্র থাকিত, সেইগুলি বহুমূল্য মণিমুক্তায় খচিত হইত । নৃপতিদের পাণ" 
খেলার ঘুটিও বেদুধ্যনিম্মিত। যুদ্ধে ব্যবহাধ্য খড়েগর বাটও কেহ কেহর্মা 
ঘ্বার। প্রস্তত করিতেন ।২১ 

দন্তশিল্প-_হাঁতীর দাত দিয়া নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা! হইভ। 
খড়েগর বাঁট, যোদ্ধাদের শরীরের আবরুক বিচিত্র কবচ, পাশাখেলার খুটি 
শয়নের খাট, বসিবার আপন, এবং একপ্রকার খেলার পুতুলের উল্লেখ দেখিতে 


১৬ উচ্চাবচং পাণিবভোঙ্জনীয়ং পাত্রীধু জাম্বনদরাজতীধু॥ আদি ১৯৪।১৩ 

১৭ পাত্রমৌছুন্বরং গৃহা মধুমিঅং তপোধন। অন্থু ১২৫৮২ | বন ৩।৭২। অনু ১২৬২। 
আশ্র ২৭১২ 

১৮ দক্ষিণার্থং সমানীত। রাজ ভিঃ কাংহ্তদোহনাঃ | সভা ৫৩।৩। শা ২২৮৬০ 
অনু ৫৭1৩৭ | অনু ৭১1৩৩ । অনু ১০৪৬৬ 

১৯ : কুদ্দালং দাত্রপিটকম্‌। শ ২২৮৬০ | বন ১০৭২৩ 
তখৈব পরশুন্‌ শিভান্‌। সভা! ৫১২৮ 
॥বাশ্তৈকং তক্ষতো বাহুমূ। আদি ১১৯১৫ 

২* মবন্ো। বড়িশমায়সম্‌। উ ৩৪1১৩ । বন ১৫৭৪৫ 

২১. মণিপ্রবেকোত্তমরত্বচিত্র। | উ ১1২। বি১২১ 

| , খড়গং যণিময়ংসরুম্‌। দ্রো ৪৭1৩৭ 


শিল্প ১৮১ 


পাই। ধনিলমাজেই এইসকল শিল্পের আদর ছিল।২২ নাঁগরাজ বাস্থকি 
পাঁভালপুরীতে ভীমসেনকে দিব্য নাগদন্তে শয়ন করিতে দিয়াঁছিলেন।২৩ 
ধনিগণ দন্ত বার ছাতার শলাঁকা প্রস্তুত করাঁইতেন। সম্ভবতঃ হস্ডিদস্তই 
এইনকল শিল্পে ব্যবহৃত হইত ।২৪ 

অস্থি ও চর্ম্ম-শিল্প--বিভিন্ন প্রাণীর চাঁমড়। দিয়। ভিন্ন ভিন্ন রকমের 
মাবশ্বকীয় দ্রব্য নিম্মিত হইত। গাঁশ্ীর ( গণ্ডারের ) পৃ্বংশ দিয়া প্রত্থত 
বলিয়। অজ্্রনের ধন্থর নাম গাঁণ্তীব? ।*৫ গরুর অস্থি, চম্ম, লোম প্রভৃতির 
দারা নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইত। কিন্তু কি-প্রকীরে কোন 
ন্ত প্রস্তত হইত, তাহার কোন বর্ণনা পাই নাঁ। উল্লিখিত হইয়াছে, 
চামড়া, অস্থি শিং এবং লোমের দারাঁও গরু আমাদের বহু উপকার 
করিয়া থাকে ।২৬ অসির সঙ্গে চম্ম নামে একপ্রকার শস্ত্বের উল্লেখ প্রায় 
র্বত্রই পাঁওয়! যায়, তাহ ঢাল ( গণ্ডারের চামড়ায় নিশ্মিত শশ্বিশেষ ) 
বলিয়াই মনে হয়। বাঘের চামড়া দিয়া গজকম্ধলের ( কুথ, হ্তীর উপরে 
বমিবার গর্দি) আচ্ছাদন দেওয়। হইত ।২৭ চ্মপাঁছুকাঁর বহুল প্রচলন 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্‌ প্রাণীর চন্ম দিয় তাঁহা। প্রত্বত হইত, 
তাহার কোন উল্লেখ পাওয়! যাঁয় ন1।২৮ 

ইত্্র এব” চম্মপাছুকার উৎপত্তি সঙ্গন্ধে অন্থশাসনপর্ষে ৯৫তম ও ৯৬তম 
ঘধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে। মহধি জমদগ্রি ধন্ুরবিগ্যার অন্তশীলন 
করিতেছেন। তাহার পত্বী রেণুক! নিক্ষিপ্ত বাঁশগুলি কুড়াইয়া পতির 
হাতে তুলিয়া দিতেছেন । বেলা ছুইপ্রহর। রেণুকা পায়ের নীচের উত্তপ্ত 
বানুকা আর মাথার উপর প্রখর বৌদ্রের তাঁপ সহা করিতে পাঁরিলেন না; 


ত্২ তদ্ধদস্তৎলরূমসীন্‌ । সভা ৫১১৬, ৩২1 ভী ৯৬1৫০ | বি১২৫। শা ৪০1৪1 
উ ৪৭1৫ | বি ৩৭1২৯ 
তিতস্ত শয়নে দিব্যে নাগদন্তে মহাভুজঃ | আদি ১২৮৭২ 
২৪ সমুচ্ছি-তং দন্তশলাকমন্ত হপা$রং ছত্রমতীব ভাতি। ভী ২২৬ 
২৫ এষ গাণ্তীময়শ্চাপঃ ॥ উ ৯৮১৯ । দ্রষ্টব্য নীলক। 
২৬ পয়সা হবিষ! দগ্ন। শকৃতা চাথ চরণ! । 
অস্থিভিশ্োপবুর্বস্তি শৃঙ্সৈ্বালৈশ্চ ভারত । অনু ৬৬৩৯ 
২৭ বৈয়াস্পরিবারিতান্। বিচিত্রাংশ্চ পরিস্তোমান্‌। সভা ৫১1৩৪ 
২৮ দহামানায় বিপ্রায় ষঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ । ইত্যাদি। অনু ৯৬1২৭ 
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এক গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করিয়া বাণ আনিয়। দিলে স্বামী বিলঙ্ে; 
কারণ জানিতে চাহিলেন। রেণুকা কুর্ধ্যেবের অত্যাচারের কথা বলিলেন 
খষি ত্রুদ্ধ হইয়া কুর্ধ্যকে সমুচিত শাস্তি দিবার নিমিত্ত ধঙ্গতে বাঁণসন্ধা; 
করিলেন। ্ধ্য তখন ব্রাহ্মণবেশে তীহার নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে 
বলিলেন, “খঝধিবর, জগতের উপকারের নিমিত্ত আমাকে এইরূপ করিতে হয়। 
(অতঃপর খষিকে শিবস্ত্রীণস্বরূপ ছত্র এবং পাঁদত্রাণরূপ চর্মপাঁদুকা উপহার 
দিয়া ুষ্য অব্যাহতি লাঁভ করিলেন। ছত্র এবং চণ্মপাঁছুকার অতি প্রাচীন, 
ও পবিভ্রতাখ্যাপনের উদ্দেশ্টে সম্ভবতঃ এই উপাখ্যানটি রচিত হইয়। থাঁকিবে। 
চামড়া দিয়। এক-প্রকাঁরের জলপাত্রও প্রস্তত করা হইত।২৯ হবিণ এ' 
মেষের চামড়া দিয়া উৎকৃষ্ট আসন হইত। চীনদেশে উৎকৃষ্ট অঙ্জি 
পাওয়া যাইত। এতদ্দেশে কান্বোজের (আফগানিস্থানের উত্তর পূর্ববাংণ] 
কদলীমৃগ-চশ্মের বিচিত্রবর্ণ-রঞ্রিত অজিন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ।”" 
ছত্র ও ব্যজন- ছত্রের ব্যবহারও তখনকার দিনে বিলক্ষণ জান! ছিল। 
কিন্তু ছত্র কাঁপড় দরিয়া বা কোন প্রকারের পাতা অথবা অন্য কিছু দিয়! প্রস্থ 
কর! হইত, তাঁহ। নিশ্চয় করিয়। বলিবার উপায় নাই । ধনিক-সম্প্রদায়ের মধ্য 
যে-সকল ছত্র ব্যবহৃত হইত, সেই গুলির বেশ জকজমক ছিল । সাধারণতঃ দান 
রংএর ছাতাই তৎকাঁলে নিশ্মিত হইত । যে কয়েকটি উদাহরণ আছে, সবই 
সাদ রংএর। একশত (অসংখ্য অর্থেও শত-সহম্রাদি শব্দ প্রয়োগ করা হা 
শলাক] দিয়া ছাতার কাঠামো তৈয়ার করা হইত । কোন কোন স্বনে 
শলাঁকাগুলি দস্তনিশ্মিত। সম্ভবতঃ এইপ্রকার বাহছুল্যও আঁভিজাতের 
অঙ্গরূপে সম্প্রদায়বিশেষেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের ব্যবহাঁষ্য ছু 
সম্বন্ধে কোন বর্ন! পাওয়া যায় না।০১ যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই, সক 


২ ০ শশাশাশিশ তি শী 


২৯ দৃতেঃ পাদাদিবোদকম্‌ ॥ উ ৩৩7৮১ 
৩৭ শ্ৃদ্রা! বিপ্রোস্তমাহাণি রাক্ষবাণ্যজিনানি চ। সঙ্ভা ৫১।৯,২৭ 

অজিনানাং সমশ্রাণি চীনদেশোক্বানি চ1 উ ৮৬1১০ 

কদলীমুগমোকানি কৃষ্ণগ্ঠামারণানি চ। 

কান্বোজঃ প্রাহিণোতন্মৈ1 সভা ৪৯1১৯ | সভা ৫১1৩ 
৩১ পাঙুরেপাতপত্রেণ ধিয়মাণেন মূদ্ধণি | ভী ১1১৪ 1 অশ্ব ৬৪1৩ | আঁশ্র ২৩৮ 
সমূচ্ছি-তং দন্শলাকমন্য হুপাওরং ছত্রমতীব স্রাতি॥ ভী ২২৬। বন ২৫১৫1 
অনু ৯৬1১৮ 


শিল্প ১৮৩ 


বীরের মাথার উপরেই সাদ বংএর এক-একটি ছাঁতা। হাতী এবং 
রথের উপরে শ্বেতচ্ছত্র শোভ1 পাইত।৩২.. তালবৃস্তের ( হাতপাখ। ) উল্লেখ 
নানাস্থানেই পাওয়া যাঁয় 1” 

চামর ও পতাকা রাঁজামহাঁরাজাদিগকে চামরের দ্বারা ব্যজন করা 
হইত। সাদা, লাল, কাল প্রভৃতি নাঁনাবর্ণের চামরের কথা পাওয়। যাঁয়। 
সভামগডপ, বুথ প্রভৃতিকে সুসজ্জিত করিতে নানাবর্ণের পতাঁকা ব্যবহার কর। 
হইত। বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ্যে শৌভাধাত্রীদিতেও চামর, পতাঁক! প্রভৃতির 
আড়ম্বর কম ছিল না। পতাকাগুলি নানাবর্ণে রঞ্ধিত এবং জীবজন্ত, বৃক্ষলত। 
গ্রভৃতির চিত্রদ্বার। স্থশোভিত ।58 

কুশাসন-_মুনিখধিগণ সাধারণতঃ কুশাসনে উপবেশন করিতেন। কুশ- 
নিশ্মিত বুষী ( আসন ) দ্বার। অতিথিকে অভ্যর্থন। কর। হইত । কোন কোন 
স্থলে কষ্ণসারচন্মে কুশাসনকে আচ্ছাদিত করা হইত ।০« 

উীরচ্ছদ-_গ্রীক্মকাঁলে ব্যবহারের উদ্দেশ্তে চাদরের স্তাঁয় একপ্রকার 
আচ্ছাদন বীরণমূল দ্বারা প্রস্তত কর! হইত । এই শিল্পট যে কিরূপ আরুতির 
ছিল, ঠিক বুঝা যাঁয় ন।।০৬ 

শিবিকা_-অভিজীতি-ঘরের মহিলাঁগণ দূরে কোথাও যাইতে হইলে 
শিবিকাঁয় চড়িয়। যাইতেন | শর প্রভৃতি বহনেও শিবিক' ব্যবহৃত হইত । কি 
কি উপাদানে শিবিক! প্রস্তুত কর। হইত, তাহার কোন উল্লেখ পাঁওয়। ষাঁয় 
না। সম্ভবতঃ কাঠ এবং বাঁশই ছিল প্রধান উপকরণ । মানুষই শিবিকা বহন 
করিত, স্থতরাঁং বেশী ভারী কোন ধাতুত্রবয দ্বারা নিশ্চয়ই প্রস্তুত হইত না, 
ইহ। অনুমান কর। যায় ৩৭ 

রথ-প্রায় সমস্ত রথের বর্ণনাতেই দেখিতে পাঁই, ঘোড়া রথ টানিত, আর 


৩২ শ্বেতচ্ছত্রাণ্যশো ভন্ত বারণেষু রণেধুচ 1 ভী ৫০1৫৮ 

২৩ ভালবস্থান্ুপাদায় পর্যাবীজন্ত সর্বশ; 1 অনু ১৬৮১৫ । শা ৩৭1৩৬ । শী ৬০1৩২ 

৩৪ শ্বেভচ্ছ্রৈ১ পতাকাভিশ্টামরৈশ্চ ম্পাত্ুরৈঃ। বন ২৫১৪৭। সভা ৫২৫) 
সভা! ৫৩।১৩,১৪ 1 দ্র! ১০৩ তম অঠ। শা ৩৭৩৬ । শা ১০৭৮ 

৩৫ কৌন্ঠাং বৃষ্ামাস্ম্ব যঘোপজুষম্। ইতাদি। বন ১১১/১* | বন ২৯৪1৪ | শা ৩৪৩1৪২ 

৬৬ ছত্রং ঝেষ্টপমৌশীরমূপানদ্বাজনানি চ। শী ৬1৩২ 


৩৭ তঙঃ কল্তাসহত্রেণ কৃতা শিবিকয়া তদা। আদি ৮*1২১। আদি ১২৭৭ | আর্দি ১৩৪।১২। 
বন ৬৯1২৩ 


১৮৪ মহাভারতের সমাজ 


একজন সারথি থোঁড়ীগুলিকে চাঁলাইতেন। কোন কোন রথ বায়ুবেগে চালিত 
হইত। রথের নীচে চাঁকা থাকিত। নির্মীণপ্রণালী সম্বন্ধে কোন বর্ণনা পাঁওয়৷ 
যায় না। কোন কোন রথের বাহক চাঁরিটি ঘোঁড়।। রথগুলি বিচিত্র চিত্র 
পতাকা, ধ্বজ প্রভৃতি দ্বার! স্থশোভিত হইত।৭৮ কোন কোন রথের ধ্বজচিহ 
দেখিয়! দূর হইতেই আরোহী পুরুষের পরিচয় পাওয়া যাইত। অঞ্জন, ভী্ষ, 
ত্রোণীচাধ্য, কূপ, ছুধ্যোধন প্রমুখ প্রসিদ্ধ বীর পুরুষদের রথে প্রত্যেকের স্বত 
এক-একট। চিহ্ন ছিল।*৯ উট, অশ্বতর ( খচ্চর ) এবং গাধা দ্বারাও রথ 
চালান হইত।*০ গরু দ্বারা গাড়ী চালান হইত। কিন্তু সেই গাড়ীর 
আকৃতি আধুনিক গরুর গাড়ীর মত ছিল কি না, বলিবার উপায় নাই। যুধিষ্ঠির 
প্রথম বলীবর্দ-বাহিত রথে নগরে প্রবেশ করেন | 

স্থাপত্য-শিল্প__নৃতন বাড়ীঘর প্রস্তত করিবার পূর্বের বাস্ত মাপিবাঁর নিয়ম 
ছিল। শাস্ত্রীয় বিধানঅহ্সারে বাত্বভিটা মাপিবাঁর ব্যবস্থা করা হইত। 
কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি বাস্তর পরিমাপ করিতেন। নূতন কোন নগরের 
পতন করিতেও মাপের নিয়ম ছিল। 'প্রথমতঃ শাস্তিপাঠ করিয়। কাছ 
আরম্ভ করা হইত ।*২ 

ষে কয়েকটি প্রাসাদ এবং গৃহ-নিশ্মাণের বর্ণনা পাই, তাহার সবগুলি 
রাজা-মহারাঁজাদের। সেইগুলির কারুকাধ্য ও লৌন্দধ্য পাঠকদিগকে নিম 
করে। গৃহপ্রস্ততপ্রণালী সেই যুগে বেশ উন্নত ধরণের ছিল । আদি পর্ধের ১৩, 
তম অধ্যায়ে হস্তিনাপুরীতে পরীক্ষ! প্রদর্শনের উদ্দেশ্তে নিম্মিত প্রেক্ষাগারের 
বর্ণন। দেখিতে পাওয়! ষায়। মণি, মুক্ত, বৈদূধ্য প্রভৃতি রত্বরাজিখচিত, দিবা 
শাতকুস্তময় বিশীল গৃহ নিশ্মিত হইরাছিল। ১৪৪ তম অধ্যায়ে জতুগৃহের 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । শণ, সর্জরস, ঘ্বত, জতু প্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্যসপ্ারে 
গৃহখানি প্রস্তত । ঘ্বত, তৈল, বস। প্রভৃতির সঙ্গে মৃত্তিকা মিশাইয়! দেয়াল গুলিতে 


৩৮ বযানৈহাটকচিত্রেশ্ট | আদি ২১৭৫ সভা ২৪1২১ 
৩৯ বি৫৫শ লচ। 
৪০ উদ্ঠান্বতরযুক্তানি ঘানাণি চ বহঙ্ছি মাম। অনু ১১৮১৪ | আদি ১৪৪।৭ 
৪১ শ্বসতাঞ্চ শুণৌমোনং গোপুর্াণাং প্রতোগ্ঘতাম্‌। অনু ১১৭১১ 
.. যুক্তং ফোড়শভিগোভিং পাঠুরৈঃ শুভলক্ষপৈঃ | শা ৩৭৩১ 
8১” ততঃ পুণো শিবে দেশে শান্তিং কুত্ব! মহারধাঃ | 
| নগরং মাপয়ামান্ছে পায়নপুরোগমাঃ | আদি ২৭৭.২৯। আদি ১৩৪।৮ : অশ্গ ৮৪1১২ 


শিল্প ৬১৮৫ 


প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। গৃহখানি চতুঃশীল এবং অত্যস্ত মনোৌরম। শিল্পী 
পুবোচন ছুধ্যোধনের প্ররোচনায় জতুগৃহ নিশ্শীণ করিয়াছিলেন । অশিব 
[হখানির নাম ছিল--শিব।,*০ যুধিষ্রিবাদির মঙ্গলের নিমিত্ত বিদবরের 
গ্ররিত একজন খনক গৃহখাঁনির মেঝেতে কপাটযুক্ত একটি অনতিবৃহৎ গর্ত 
গ্রপ্তত করিয়াছিলেন |৪৪ 

আঁদিপর্ধের ১৮৪ তম অধ্যায়ে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভা বণিত হইয়াছে । 
নগরের ঈশানকোণে সমভূমির উপর চতুদ্দিকে প্রাসাদের দ্বার পরিবেষ্টিত 
ঘতাগৃহ। প্রীকার এবং পরিখাযুক্ত, দ্বার, তোরণ প্রস্ৃতির দ্বারা মণ্ডিত, 
নানাবিধ মণিকুট্টিমভূষিত, স্থবর্জীলসংবীত, পুষ্পমালাভূষিত, শতদ্বারবিশিষ্ট 
নভীগৃহখানি স্থসজ্জিত, অগুরুধৃপিত, চন্দনসিক্ত, বহুধাতুবিচ্ছুরিত হিমালয়শঙ্গের 
মত শোতী পাইতেছিল। দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাগুবগণ যখন ধুতরাষ্টরের 
আহ্বানে হস্তিনাপুরীতে গেলেন, তখন পুনরায় যাহাতে দুধ্যোধনাদির সহিত 
বিবাদ না হয় সেই শুভ উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্র খাগুবপ্রস্থে নৃতন নগর স্থাপন 
করিয়া বাস করিবার নিষিত্ত পাগ্ুবগণকে আদেশ করিয়াছিলেন । পাগুবগণ 
ধৃতরাষ্ট্ের আদেশে কৃষ্ণ সহ খাঁগুববনে উপস্থিত হইয়। বনকে স্বর্গে পরিণত 
করিয়াছিলেন ।৪« শুভ লগ্নে, পুণ্য প্রদেশে শান্তিবাঁচনের পর মহষি দ্ৈপাঁয়ন- 
প্রমুখ পুরুষগণ নগরের পরিমীপকাঁধ্য সম্পন্ন করিলে প্রনিদ্ধ শিল্পীরা কাজ 
আরম্ত করিলেন। চারিদিকে সাগরসদূশ পরিখা এবং আকাশচুম্বী প্রাকার 
প্রস্তুত হইয়াছিল। সাদা বৃহৎ মেঘখণ্ডের মত, অথবা নিশ্মল জ্যোৎস্সার 
যত নগরের চিত্তবিমোহন শোভ|। মন্দবরৌপম গোপুরের দ্বার! সুনক্ষিত 
মৌধমালার দৌন্দধ্য যেন পাতালপুরীর 'ভোগবতী” অপেক্ষান্ড অধিকতর । 
বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বার! সুসংবৃত পাঁওুর গৃহশ্রেণী হ্বর্গপুরীব মত বিরাজিত 1১৬ 
শগরেব চাঁরিদিকে বিবিধ বুক্ষলতা-পবিশোভিত রমা উদ্যান প্রভৃতির চিত্রও 
আমরা ইন্প্রস্থের বর্ণনাতে দেখিতে পাই । আম, আমীতক, কদগ্ব, অশোক, 


৪৩ শিবেদয়ামাস গৃহং শিবাখামশিবং তদা | আদি ১৪৬১১ 
৪৪ কপাটযুক্তমজ্জাতং সমং তুম্যাশ্চ ভারত । আদি ১৪৭1১৭ 
১২ ততন্তে পাগুবাস্তজ গন্ধা কৃষ্ঃপুরোগমাঃ | 

মণ্য়াঞক্রিরে তদ্‌ বৈ পরং শ্বর্গবদচুাতীঃ ॥ আদি ২৭1২৮ 
৪৬ আর্দি২০৭।২৯-৩৬ 


১৮৬ মহাভারতের সমাজ 


'চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, লকুচ, পনস, শীল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক 
আমলক, লোপ, অস্কোল, জন্বু, পাঁটলা কুঞ্জক, অতিমুক্তক, করবীর, পারিজাং 
এবং আরও নানাপ্রকার বুক্ষের ফলপুষ্পগন্ধে নগরখানি ভরপুর 3 ফে 
নিত্যই বসস্তোত্সব চলিতেছে । মত্ত কোঁকিলকুলের কুজনে ও মধুর; 
কেকারবে সদ! মুখরিত। লতাগৃহ, চিত্রগৃহ প্রভৃতির দ্বার স্থুশোভিউ 
মনোমুগ্ধকর উদ্ভানগুলি পন্মোৎ্পলস্থগদ্ধি নিশ্মল বাবিপূর্ণ জলাশয়, হুদ, ব 
প্রভৃতির দ্বারা সমধিক শোভিত হইতেছিল। অরণ্যের ভিতরে লতাপ্রতানবেষ্িং 
পুক্ষরিণীগুলি হংস, কাঁরগুব, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের লীলানিকেতন। 
মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম লীলাপর্বতসমূহ নগরের সৌন্দধ্য অধিকতর বদি 
করিয়াছিল 1৪? 

যুরধিষ্ঠিরের সভামণ্ডপের বর্ণন। অতিশয় মনোমুগ্ধকর । সভাখানি শিক 
নৈপুণ্যের প্ররু্ট নিদর্শন । অজ্ভনের প্রতি ক্লুতজ্ঞতাঁবশতঃ দানবশিল্পী 
প্রীরফের আদেশে ইন্্রপ্রস্থে সভামণ্ডপ নিশ্মাণ করেন। মগ্ডপখানির আকৃতি 
ছিল বিমানের মত | ইচ্ছ| করিলে স্থানাস্তরিত করা চলিত । সরাইতে হইনে 
আট হাজার শক্তিশালী পুরুষের প্রয়োজন হইত ।*৮ পুণ্য দিবসে, শুভ লন 
কৃতকৌতুকমন্গল শিল্পিশ্রেষ্ঠ পায়সের দ্বার সহম্র ব্রাঙ্ষণকে পবিতৃপ্ত করি 
তাহাদিগকে নানাবিধ ধন দান করিয়। সভাব স্থান মাপিতে আস্ত করেন। 
চতুরম্র দশ হাঁজার হাত ভূমি জুড়িয়! সেই স্থদুশ্য বৃহৎ মণ্ডপটি নিশি 
হইয়াছিল 1৪৯ 

কৈলাসপর্লাতে দানবরাজ বুষপর্বাঁর যে মণিময় যজ্ঞমগ্ুপ ময়-দাঁনব শিশ্বা? 
করিয়াছিলেন, তাহার উপাদান বিন্দুসরোবর হইতে গৃহীত হইয়াছিল । মুধিষিবের 
সত! নিশ্বাণের প্রারস্তেই শিল্পিবর অঞ্জনের নিকট হইতে কয়েক দিনের ছুটি 
লইয়! বিচিত্র রত্বাবলী আহরণের নিমিত্ত বিন্দুনরোবরের তীরে ষীত্রা করিলেন। 
সেখান হইতে বুষপর্ধার সভামগুপের স্ষাটিক উপকরণ, স্থবর্ণবিন্দুচিত্রিত গ্দী 
( ভীমসেনের নিমিত্ত ) এবং দেবদত্ত-নামক বারুপ শঙ্খ ( অজ্জনের নিমিত্ত) 
আনয়ন করিলেন। উপকরণ আহরণীস্তে দিব্য মণিময় সোনা গৃণাধুক 


৪৭ আদি ২-৭1৪১-৪৮ 
৪৮ বিমানপ্রতিমাং চকে পাশুবন্ত প্রভাং সভাম্‌। সভা ১১৩ । সভা ৩২৮ 
৪৯. পুপোহহনি মহাতেজাঃ কৃতকৌডুকমঙ্গলঃ | ইভাদি । সভা ১১৮২১ । দভা ও২৩ 


শিল্প ১৮৭ 


আকাশচুম্বী বিচিত্র মণ্ডপ প্রস্তত হইল |?" অণ্ডপের প্রীকাঁর, তোরণ প্রভৃতি 
নবই ছিল রত্বময় । সভার ভিতরেই শিল্পী ময় নানাবিধ মণিরত্র দিয়! কৃত্রিম 
জলাশয় প্রস্কত করিলেন। তাহাতে প্রক্ষটিত পদ্মগুলির পাপ্ড়ি বৈদূধ্যমনয় এবং 
নল মণিময়। নানাজাতীয় পক্ষী, কৃম্্, মৎস্য প্রভৃতিও প্রস্তত হইল। সবই. 
মণিমুক্তা এবং সোন। দিয়। নিশ্মিত। জলাশয়ে স্কটিকের মোপাঁন। মধ্যে মধ্যে 
সত্য সত্যই ছুই-চাঁবিটি জলাঁশয় খনন করিয়। তাহাঁতেও পদ্ম, উৎপল প্রভৃতি 
স্বগঞ্ধি জলজ কুসুমের চারা লাগান হইল। হংস, কারগুব, চক্রবাঁক প্রভৃতি 
পাখীদেরও থাঁকিবার ব্যবস্থ। করা হইল। শিল্পীর নিপুণতাঁয় আঁসল এবং নকল 
স্থির করিয়। উঠ! অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়াছিল ।*১ স্বয়ং কুরুপতি 
দুর্য্যোধন বত্বময় স্কটিকচ্ছদ কৃত্রিম জলাশয়কে বাস্তব মনে করিয়া কাঁপড়- 
চোঁপড় গুছাইতে ছিলেন, তখন ভীমের স্মিতহাশ্ তাহাকে অত্যন্ত অপ্রস্তত 
করিয়াছিল। অতঃপর একবার ঠকিয়া পরে আসল জলাশয়কে ও কৃত্রিম মনে 
করায় অজ্ছবন কৃষ্ণ, দ্রৌপদী এবং অন্যান্য মহিলাগণের উচ্চহাস্তের মধ্যে 
ভিজা কাপড়-চোপড় ত্যাগ করার সময় পূর্বব্যথ। যেন এতগুণ বদ্ধিত 
হইয়াছিল । নিম্দল শিল। এবং স্ফটিকের ভিত্তির স্বচ্ছতাঁয় সেইগুলিকে 
বহির্গমনের দ্বার মনে করিয়াও ছুব্যোধন, সহদেব ও ভীমসেনের নিকট 
উপহসিত হইয়াছিলেন ; নিজের মাথাঁতেও কম আঘাত পান নাই । স্বয়ং 
কুরুপতির যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণের ষে ভ্রান্তি ঘটিবে, তাহা খুবই 
সম্ভবপর |» সেই সভা নিম্মীণ করিতে চৌদ্দ মাসেরও কিছু বেশী সময় 
লাগিয়াছিল।"* স্তন্ত ছাঁড়াঁও প্রাসাদনিন্নাণের কৌশল শিল্পিসমীজে 
পরিজ্ঞাতি ছিল।৭৭ যুধিষ্ঠিরের রাজস্ুয়যজ্জে সমীগত রাজন্যগণ যে-সকল 
প্রাসাদে স্থান পাইয়াছিলেন, সেইসকল প্রাসাদের শৌভাঁও অতুলনীয়। 
অশ্কচ্চ শ্বেত প্রাকারের দ্বারা! প্রত্যেক ভবন পরিবেষ্টিত, ভবনগুলি 


৫* হত্রগত্বা স জগ্রীহ গদাং শঙ্খ্চ ভারত । 
স্কাটিক সভাদ্রব্যং যদাসীদ্ব-ষপর্ধবণ? | ইন্ভাদি । সভা ৩১৮২০ 
৫১» সম্ভ। ৩য় অঃ। 
৫২ সভা ৫০1২৫-৩৩৬ | মভা। ৪৭।৩-১৩ 
৫৩. ঈদৃশীং তাং সভাং কৃত্ব! মাসে পরিচতু্দিশেঃ । সভা! ৩৩৭ 
৫৪ স্তক্তৈর্ণ চ ধৃতা স। তু শাঙ্বতী ন চ সক্ষরা। সভা ১১1১৪ 


১৮৮ মহাভারতের সমাজ 


অগুরুগন্ধী, মালাভূষিত এবং মহার্থরত্বখচিত, দেখিতে হিমালয়-শিখরের 
মত ৫ ৫ 

যুধিষ্টিরের সভাগৃহের কারুকাধ্য দেখিয়া! ঈর্ষান্বিত ছুর্যোধন ধৃতবাষ্টের 
অন্মতিত্রমে হস্তিনাপুরীতে এক সভাগুহ নিশ্বীণ করাইয়াছিলেন। নানা 
দেশের স্থপ্রসিদ্ধ শিল্পিগণকে আহ্বান করিয়া শতদ্বার, সহত্রস্তুণ, রত্বখচিত 
বিচিত্র সভামণ্ডপ নিশ্ীণ করিবার নিমিত্ত ধুতরা আদেশ দিয়াছিলেন। তাহার 
আদেশে এক ক্রোশ দীর্ঘ এবং এক ক্রোৌশ প্রস্থ একটি স্থানে হাঁজার হাজার 
শিল্পীর দ্বার নানাবিধ মহার্ধয উপকরণে সভাগৃহ এবং উদ্যানাদি প্রস্থত 
হইয়াছিল ।২* দ্বারকাপুরীর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাঁও অতি 
মনোরম । পুরীর চারিদিকে নানাবর্ণে রঞ্জিত পতাঁক। উড্ডীয়মান, হিমাঁলয়- 
শিখরোপম শ্বেত প্রাসাদসমূহে পুরীখাঁনি সুশোভিত । (অন্যান্ বর্ণনা ইজ প্রস্থেব 
মত।)** 

পাতাঁলপুবীর একটিমাত্র ব্র্ণনাতেই অলোকসাঁমান্য এরশ্বধ্য এবং শিল্প 
বৈশিষ্ট্য ফুটিয়। উঠিয়াছে। নানাবিধ প্রাসাদ, হশ্ম্য, বলভী, পট্রশাল| গ্রকাতিতে 
পাতালপুরী স্থমজ্জিত ।৫৮ 

কালকেয়-দৈত্যগণ হিরণ্যপুর-নাঁমে একটি পুরীতে বাস করিত। আকাশ 
অবস্থিত বলিয়! তাহার অপব নাম ছিল “খপুরঃ | সম্ভবতঃ খুব উচ্চে কেনিও 
পর্বতের উপর পুরীটি অবস্থিত ছিল। একস্থানে বল হইয়াছে যে, তিন 
কোটি ৫দত্য সমুদ্রে দুর্গ নিশ্শীণ করিয়া বাস করিত ; তাহাদের মাম ছিল 
'নিবাতকবচ”। অঞ্জন সেই প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে যুদ্ধে বধ করেন।:* 

মত্ম্রাজের সভার দৃশ্য ও চমত্কার । মণিরত্রচিত্রিত বিচিত্র সভায় স্থবণ- 
খচিত বরাসন-সমূহ শোভা পাইতেছিল।*” মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে 
দৃদুন্টেবামাবসথান্‌ ধন্মরাজন্য শাদনাৎ ৷ ইত্যাদি । সভী ৩৪।১৮-২৪ 
৫৬ ভা ৪৯।8৭-৪৯ | সভা ৫৬১৮-২২ 
&৭ পুরী সমস্থাদ্বিহিভা সপতীকা সভোরণা | ইত্যাদি । বন ১৫।৫-১১ 
৫৮ আদি । ৩১৩৩ 
৫৯ বন ১৭৩ তম 

নিবাতকবচা নাম দানবা দেবশত্রবঃ | 

সদুদ্রকুক্ষিমাশ্রিতা হুর্গে প্রতিবপন্তাত | বন ১৬৮৭২ 
৬* সভা! তু সা মংহ্যপতে, সধুদ্ধা মণিপ্রবেকোত্মরতচিত্রা । ইত্যাদি। উ ১২ 


লি 
রকি 
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বর্ণনায় দেখ! ধায়, পাওুর-প্রাসাদশ্রেণীপরিবেষ্টিত বিচিত্র গৃহখানি বহু কক্্যায় 
বিতক্ত। ধৃতবাষ্ট্র চতুর্থ কক্ষ্যায় বাঁস করিতেন।৬১ দূর্যোধন, ছুঃশাসন 
প্রমুখ বাঁজপুত্রগণের গৃহোঁপকরণেও মণি, মুক্তা, মোন? প্রভৃতিই বেশী ছিল। 
প্রত্যোকখাঁনি গৃহ যেন কুবেরভবনের মত 1৬২ 

যুদ্ধের প্রারস্ভে ছুধ্যোধন যে শিবির প্রস্তত করাইয়াছিলেন, তাহা দেখিতে 
ঠিক হস্তিনাপুবের মতই ছিল। শত শত দুর্গ উৎরুষ্ট শিল্পকলার নিদর্শনরূপে 
শোভিত হইতেছিল। অতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলেও শিবিরের সহিত 
হস্তিনাপুরের পার্থক্য স্থির করা কঠিন হইত।*০ পাগুবপক্ষেও কৃষ্ণের 
অধিনায়কতায় কুরুক্ষেত্রে শিবির, পরিথ। প্রভৃতি নিশ্মিত হইয়াছিল । শিবিরকে 
প্রভৃততর কাঁষ্ট দ্বার। ছুরাধর্ষ কব হইল। প্রত্যেকটি শিবিরকে মহার্থ এক- 
একখানি বিমানের মত দেখাইতেছিল। শত শত শিল্পী যথাযোগ্য বেতন 
পাইয়। কাজ করিতেছিলেন ।* ৪ 

সম্ত্রান্ত অভ্যাগতের আগমন-উপলক্ষ্যে পথিমধ্যে সভাগৃহ নিশ্নাণ কর 
হইত। কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত উপপ্নব্য হইতে হন্তিনাপুরে 
যান, তখন ধৃতরাষ্টের আদেশে পথিমধ্যে ব্ূমণীয় দেশে অনেকগুলি সভামগুপ 
নিশ্মিত হয়। বিচিত্র মণিমুক্তাথচিত মণ্ডপসমূহে বিচিত্র আসন, বস্ত্র, গন্ধ, 
মাল্য প্রভৃতি বহু দ্রব্য স্ুপজ্জিতভাবে বিন্যন্ত হইয়াছিল । বিশেষতঃ “বৃকস্থল, 
গ্রামের মভামণ্ডপটি নানাবিধ রত্রদ্বার৷ নিশ্মিত হওয়ায় সকলেরই মন হরণ 
কবিতেছিল। শল্যকে স্বপক্ষে পাইবার উদ্দেশ্তে ছূয্যোধনও পথিমধ্যে ঠিক 
সেইরূপ সতামণপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন |৬« 

বুদ্ধাদিতে জয়লাভ করিয়া বীরগণ যখন নগরে প্রত্যাবর্তন করিতেন, 
তখন খুব জাঁকজমকের সহিত নগরের সাজসজ্জা করা হইত । বিশিষ্ট 
অভ্যাগতের শুভাগমন-উপলক্ষ্যেও তাহার অভ্যর্থনাম্বব্ূপ নগর, বাঁজপথ 
প্রভৃতি শুভ্র মাল্য ও পতাকাদ্ধারা অলঙ্কত করা হইত । সংস্কৃত রাজমার্গ 


পপিস্পীক্ষ সস 
পাপী সত জপ পশলা পা 


৬১ পাঠুরং পুগ্ুরীকাক্ষঃ প্রীলাদৈরপশোভিতম্‌। ইত্যাদি । উ ৮৯1১১)১২ 
৬২ শী ৪৪ শ অ:। 
৬৩ ন বিশেষং বিজানস্তি পুরস্ত শিবিরহ্য বা। ইত্যাদি । উ ৯৯৭।১৩,১৪ 
৬৪ খানয়ামাস পরিখাং কেশবস্তত্র ভীরত | ইত্যাদি । উ ১৫১1৭৯-৮৩ 
৬৫. ততে। দেশেধু দেশেধু রমণীয়েযু ভাগশঃ। 

'সর্ববরত্বলমাকীর্ণাঃ সভাশ্চকুরনেকশঃ | উ ৮৫1১৩-১৭ | উ ৮।৯-১১ 


১৯০ মহাভারতের সমাজ 


ধৃপের স্ুগন্ধে আমোদিত থাঁকিত। প্রাসাদগুলি স্ুগন্ধিচূর্ণ, নানাবিধ পুষ্প, 
প্রিষ়ন্কু ও মাল্যসমূহ দ্বারা ভূষিত হইত। নগরের দ্বারে, চর্ণাদি দ্বার! 
শুরীকৃত, পুষ্পাদিবিভূষিত পূর্ণকুস্ত স্থাপিত হইত। চতুদ্দিকে ধ্বজপতাকা- 
সজ্জিত নগর অভ্যাগতের স্বাগত অভ্যর্থনার সুচনা করিত। জলসেচন 
করিয়া পথকে সথখগম্য কর! হইত। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী 
প্রবেশের সময় রৈবতকপর্বতে উৎসব চলিতেছিল। তছুপলক্ষ্যে যে পর্ববত- 
সজ্জা দেখা যাঁয়, তাঁহ। উতকষ্ট শিক্পরুচির নিদর্শন ।৬৬ নানাপ্রকার রত 
ছার! স্থশোভিত গিরিকে যেন রত্বময় কোশের দ্বার। মংবৃত দেখাইতেছিল। 
স্থবর্ণমাঁল্য এবং পুষ্পমাল্য বিভূষিত, বিচিত্রবন্ত্রশোৌভিত, দিকে দিকে সৌবর্ণদীপ- 
বৃক্ষস্থসজ্জিত গিরির গুহানির্র-প্রদেশসমূৃহও দিনের মত প্রতিভাঁত। 
ঘণ্টাযুক্ত পতাকাঁগুলি চতুদ্দিকে নারী এবং পুরুষদের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়। 
বিশেষ একটি স্থরের স্চনা করিতেছিল। হ্ৃষ্ট পুরুষ ও মহিলাগণের গানে, 
শব্দে, সুরা, মৈরেয়, সন্দেশ প্রভৃতি ভক্ষ্যপেয়ের প্রাচুষ্যে, রেবতক সেই দিন 
দেবলোকের অপরূপ এশ্বধ্যে মহিমান্বিত ।১" 

পটগৃহু (তাবু )_ দূর্যোধন জলক্রীড়া করিবার নিমিত্ত গঙ্গার ধারে 
পটগৃহ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। একই তীবুর ভিতরে বনু প্রকো্ঠ নিম্মাণ 
করা হইয়াছিল ।*৮ 

উড়,প € ভেল। )-অতি প্রাচীন যুগে দীর্ঘতমাঞ্ষিকে তাহার পুত্রগণ 
তাহাদের জননীর আদেশে এক ভেলার সহিত কাধিয়া গঙ্গাতে ভাপাইদ। 
দেন। সুতরাং ভেলার ব্যবহার খুব প্রাচীন কাল হইতেই ছিল। কি কি 
উপকরণে ভেলা প্রস্তুত হইত, তাঁহার কোন উল্লেখ নাই 1৯৯ 

মঞ্জ ৰা (পেটিক1)-_-কর্ণ জন্মিবামাত্র কুস্তীদেবী মোম্দ্বারা উত্তমরণে 
লিপ্ত একটি মঞ্জষাঁর মধ্যে সগ্যোজাতি খিশুকে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়। দেন |।? 
৬৯ অভিযানে তু পার্থ নরৈর্নগরবাদি ভি 

নগরং রাজমার্গাশ্ পাব সমলঙ্কৃতাত ॥ শা ৩৭1৪৫-৪৯ | উ ৮1১৮ 1 বি ৬৮12 525 
৬৭ অলঙ্কৃতন্ত স গিরিনানারপৈবিচিত্রিতিঃ । ইাদি | অশ্ব €৯1৫-১৫ 
৬৮: তো জল-বিহ্বারার্থং কারয়ামাস ভারত | 

; চৈলকম্বলবেশ্টানি বিচিত্রাণি মহান্তি চ॥ ইত্যাী | আদি ১২৮৩১।৩২ 
৬৯ বদ্ধোড়পে পরিক্ষিপা গঙ্গায়াং সমবাকজন্‌ ॥ আদি ১০৪।৩৭ 
৭* মঞ্চ যায়াং লমাধায় স্বান্ীর্ণায়াং সমসন্ভতঃ ॥ ইত্যাদি | বন ৩০৭1৬,৭ 
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নৌকা-নৌ-শিল্লপের ছুই-চাঁরিটি উল্লেখ মহাভারতে আছে। সত্যবতী 
মুনানদীতে খেয়ানীর কাজ করিতেন।"১ জতুগৃহে আগুন লাগার পর 
মাতৃক পাগ্ডবগণ কৃত্রিম স্ুরঙ্ষের ভিতর দিয়! গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন । 
দরপর মহামতি বিছুরের প্রেরিত বিশাল নৌকায় চড়িয়া গঙ্গার অপর 
গারে উপস্থিত হন। সেই নৌকাখানি ছিল--বাঁতসহ, যন্ত্র এবং পতাকাযুক্ত, 
টত্সিক্ষম ও স্বর । প্রবল ঝড়ের মধ্যেও নৌকাখানি ডুবিবার আঁশঙ্ক। ছিল 
না। যন্ত্র শব্দের দ্বারা কোন্‌ বস্তকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে, তাঁহ! নিশ্চিতরূপে 
দলা শক্ত । টীকাঁকার নীলকণ বলিয়াছেন, ইহা খুব ঝড়ের সময় নৌকান্তন্ভক 
লীহলাঙ্গলময় সাঁমুদ্রক প্রসিদ্ধ একপ্রকার বস্ত। (নঙ্গর কি?) পতাক। 
বোধ করি, বাদাম। টাকাকার বলিয়াছেন, পতাকাধুক্ত নৌক। বাযুবেগে 
চনিলেও ঢেউ নৌকাঁর ভিতরে প্রবেশ করিতে পাঁরে না। মোটকথা, 
সেইকালে নৌকা-নিশ্বীণ এবং চালনার সকল ব্যবস্থাই লোকের পরিজ্ঞাত 
ছিল।'২ অজ্জুন নিবাতকবচর্ধের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রে ষাঁন। 
দেখানে তিনি পর্বতোপম বিরাট উদ্মিমালার মধ্যে অসংখ্য রুত্রপূর্ণ নৌকা 
দেখিতে পাঁইয়াছিলেন। ইহাতে অঙ্ঈমিত হয়, সেই নৌকাঁগুলি ভীষণ 
রারিধিবক্ষে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার মত উপকরণে প্রস্তুত হইত । 
মেইগুলিকে সামুদ্রিক বাঁণিজ্যপোতের একই পধ্যাঁয়ে গ্রহণ কর! যাঁইতে 
পারে ।?ৎ 

হরিবংশের বিষুপর্বেব বৃষ্কিবংশীয়গণের নানাপ্রকাঁর নৌকার বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । ক্রৌঞ্চের ন্যাঁয়, শুকের ন্যায়, গজের ন্যায় বিচিত্ররকমের নৌকা 
তাহাদের ছিল। মৌকার মধ্যেই প্রাসাদৌপম গৃহ নিম্মিত হইত । নৌকাগুলির 
ব্ণ সোনার ন্যায় উজ্জল । বুষ্ধিগণ সেইসকল নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে বিহার 
করিতেন |: 8 


৭১ *আযার্থং পিতুর্ন বং বাহয়স্তীং জলে চ তাম্‌। আদি ৬৩1৬৯ । আদি ১০৫৮ 
1২ শুতে বাতসহাং নাবং যধ্যুক্তাং পতাকিনীম্‌। 
উন্দি্গমাং দৃঢ়াং কৃত্ব। কুস্তী মদমুবাচ হ। আদি ১৯১।৫। আদি ১৪৯1৫ । সভা ৬৫1২১ 
1১ নাবঃ সহম্রশগ্ত্র রত্বপুণাঃ সমন্ততঃ | বন ১৬৯৩ | 
৭ ক্রৌধচ্ছন্থাঃ শুকচ্ছন্দা গজচ্ছন্দাস্তখ।পরে | 
কর্ণধারৈগৃ'হীতীস্তা নাবঃ কার্তশ্বরোজ্বলাঃ। ইাদি। বিষুপ ১৪৭ তম অঃ। 


১৯২ মহাভারতের সমাজ 


পুর্তৃশিল্প-_বাগী, কৃপ, তড়াগ, জলাশয় প্রভৃতি খনন কর! ধর্শকৃতের 
অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত । শ্রান্ধাি-উপলক্ষ্যে প্রিয়জনের সদগতিকামনায়ও 
এইসকল কাজ করা হইত। বিশেষতঃ এইমকল কাঁজে বিশেষ লক্ষ্য রাখ 
ধনিসম্প্রদায়ের অবশ্যকর্তব্য বলিয়! কথিত হইয়াছে । এই সম্বন্ধে বনু উদাহর' 
মহাভারতে দেখিতে পাঁওয়। যায়। পুরাতন জলাশয়াদির পুনঃসংস্কীর বা 
পক্কোদ্ধার ধনিসম্প্রদায়ের অন্যতম কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল।"* 
জলযন্ত্র_হন্তিনাপুরে উদ্যানের বর্ণনায় একটি যন্ত্রের কথ। উল্লিখিত 
হইয়াছে । টাকাকাঁর নীলকণ্ বলেন, সেই যন্ত্রটি শতধার জলযন্ত্র ; যাহা 
হইতে যুগপৎ অসংখ্য ধার! উৎসারিত হুইয়! তুষারের মত সমস্ত গৃহথানিকে 
আর্র করিয়। দেয়। সেই যন্ত্রকে ইচ্ছামত খোল! ও বন্ধ করা যাইত। তাই 
বল। হইয়াছে, ষন্ত্রটি “সাঞ্চারিক", অর্থাৎ সঞ্চারযোগ্য ।"৬ 
কান্ঠশিল্প__জতুগৃহনিম্মাণে দারুর উল্লেখ আছে ।"৭ কাঠ, তৃণ প্রভৃতি 
উপকরণে গৃহনিশ্মীণের ব্যবস্থা তখনও ছিল।"৮ বসিবার নিমিত্ত কাষ্ঠীসনও 
ব্যবহার কর] হইত ।?৯ 
বস্রশিল্প__বস্্শিল্ের আলোচনায় দেখিতে পাঁই, ততৎকাঁলে নানারকমের 
উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। দেশের কোন কোন স্থানে এ শিল্পের বিশেষ 
উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । যুধিষ্ঠিরের রাঁজন্যয়ষজ্ঞে কান্বোজের ( পুর্বোন্র 
আফগানিস্থান ) রাজা যে বস্ত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বলিয়। মনে করি। মেষের লোমে প্রস্তত ( গুণ), মুষিকাদির রোমদার৷ 
প্রস্তত ( বৈল ) এবং বিড়ালের লোমে প্রস্তত ( বার্ষদংশ ) বহুমূল্য অনেকগুনি 
বস্্ তিনি উপঢৌকন দেন 1৮০ বস্ত্রের তন্তর মধ্যে মাঝে মাঝে সুক্ষ স্থবর্ণতন্তও 
৭০. কৃপারামদভাবাপোযে ত্রাঙ্মণীবসথান্তথা | ইত্যাদি । আদি ১০৯।১২। আদি ১২৮৪১ 
উদ্দিন্োদ্দিস্ঠ তেষাঞ চক্রে রালৌদিদেহিকম্‌। 
সভাঃ প্রপাশ্চ বিবিধাস্তটাকানে চ পাব? ॥ শা ৪২1৭ শা ৬৯1৪৬,৫৩ 
,শ৬ জালৈরন্টৈই সাঞারিকৈরপি । আদি ১২৮1৪০ 
৭৭ দরাণি চৈবহি। আদি ১৪৪১১ 
৭৮ তূগচ্ছন্নানি বেশ্সানি পদ্গেনাধ প্রলেপয়েহ ৷ শা ৬৭1৪৭ 
৭৯ রুচিরৈরানৈস্তীর্পাং কাঞ্চনৈর্দীরবৈরপি । উ ৪৭1৫ 
৮* ওর্ণান্‌ বৈলান বার্দদংশান জাতরূপপরিক্কতান্‌। 
প্রাবারাজিনমুখ্যাং্চ কাস্থোজ; প্রদদৌ বহুন্‌॥। সভা! ৫১৩ 


শিল্প ১৯৩ 


ছিল, অথব! স্থবর্ণবিন্দু দ্বার! বন্ত্রগুলি খচিত ছিল। বাহলী-দেশে ( সিম্কুনদ 
এবং শতক্র প্রভৃতি নদী যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই দেশের নাঁম ছিল 
বাহনীক। উ ৩৯৮০ নীলকণ্ঠ টীকা |) এবং ভারতের বাহিরে চীনদেশে 
তৎকালে নানাপ্রকার পশমী, রেশমী ও পট্টবন্্র উৎপন্ন হইত। মেষের লোম 
এবং হরিণের লোম দিয়া উতরুষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। বিশেষতঃ সেই গুলিতে 
নানারূপ চিত্রগুচ্ছাদি চিত্রিত হইত। পাটের এবং কীটজ রেশমের পদ্মব্ণ 
হাজার হাজার বস যুধিষ্ঠির উপহার পাইয়াছিলেন। বস্ত্রগুলি অত্যস্থ মস্কণ 
ছিল।৮১ কাম্বোজের কন্বলও খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ।৮২ বৈরাঁম, 
পারদ, আভীর প্রমুখ অভ্যাগতগণও অন্যান্য উপহারের সহিত বিবিধ কম্বল 
উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সিংহলবাসী আগন্তকগণ যৃধিষ্টিরকে বহু কুথ 
( করিকম্বল ) উপহার দিয়াছিলেন ।৮০ উল্লিখিত কয়েকটি উদ্াহবণে যদি ও 
কার্পাসবন্ত্রের উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি তৎকাঁলে তাহা ছিল না, এই 
কথা বলা চলে না। মহারাজকে উপটৌকন দেওয়া হইতেছে, সুতরাং 
দাতীগণ আপন আপন দেশের উৎকৃষ্ট বশ্ধই দ্রিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এক স্থানে বল। হইয়াছে, “কার্পাসের নহেঃ এরপ?৮* নান! রকমের মস্যণ 
ক।পড় দেওয়! হইয়াছিল। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কাঁপ্পাসের কাপড় 
ছিল নিত্য ব্যবহারের উপযোগী, এই কারণে বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করা 
হয় নাই । রুচিভেদে সাদ], লাল, নীল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র ব্যবহার 
কা হইত। (“পরিচ্ছদ ও প্রসাধন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । ) যুধিষ্িরের যজ্ঞে সিংহল 
হইতে ধীহাঁরা আসিয়াছিলেন, তীহাদের পরিধেয় বস্থ ছিল মাঁণযুক্ত। € 
হাতীর দাত ও কাপড় দিয়া একরকম পুতুল ( খেলনা ) তৈয়ার কর! 
হইত, শুধু একস্থানে উল্লেখ পাওয়া যায় ।৮* 


নপক 


৮১ ***বাহনীচানসমুদ্তবম্‌। 
উঞ্চি রাঙ্কবক্চৈব পটজ্‌ং কীটজং তথ! ॥ ইভীদি । সভ্‌ ৫১।১৬,২৭ 
নাসে। বন্তমিবাবিকম্‌। শা ১৬৮২১ 

৮৩ কাম্বোজ; প্রাহিনোত্তন্মৈ পরাদ্ধাানপৎ্কন্থলান্‌। স্ভা ৪৯1১৯ 

৮৩ শতশশ্চ কুগাংস্তত্র সিংহলা? সমৃপীহরন | সভা ২২৩১ 
কম্ঘলান্‌ বিবিধাংশ্চৈৰ । স্ভ1 ৫১১৩ 

৮৪ শ্রক্ষং বস্্রমকার্পাসম্‌। সভা ৫১২৭ 

৮৫ সংবৃতা মণিচীরৈস্ক ৷ ইভাদি । সভা ৫২1৩৬ 

৮৬ পাঞ্চালিকা। বি ৩৭২৯। দ্রঃ নীলকণঠ। 

১৩ 


১৪৯৪ মহাভারতের সমাজ 


ভীমলেনের পূর্বদিক্‌ বিজয়ের বর্ণনায় দেখিতে পাই, তিনি বাঙ্গীলাঁদেশের 
পুণ্ড, ( উত্তর বঙ্গ ), তাশ্রলিপ্ ( তমলুক )১ কর্ধট, স্থহ্ধ ( দক্ষিণরাট ) প্রতি 
দেশ জয় করিয়া লৌহিত্যে (ব্রহ্মপুত্র নদ) গমন করেন। সেখানে যে 
রাঁজগণকে যুদ্ধে পরাঁজিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে নানাপ্রকার কর 
আদায় করেন। পূর্বদেশ হইতে তিনি চন্দন, অগুক্, বন্ধ, মণি, মুক্তা, কঙ্গল 
প্রভৃতি অসংখ্য বস্ত প্রভূত পরিমাণে উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। ইহাতে 
অন্মিত হয়, ধনসম্পদে এবং বন্ধু, কম্বল প্রভৃতি শিল্পে পূর্বদেশও (বাঙ্গালা ও 
আসাম) কম ছিল না।৮* উত্তরূকুরু জয় করিয়। ধনগীয় 'প্রভৃত করপণ্য 
আদায় করিয়াছিলেন । তাহাতেও দিব্য বন্ধ, দিব্য আভরণ, ক্ষৌম, অজিন 
প্রভৃতি ছিল ।*৮ 

সহদেব দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন । তিনিও পাণ্য, কেরল, অন্ধ, 
কলিঙ্গ, উষ্বকণিক প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া উপঢৌকনস্বরূপ প্রচুর চননন, 
অগুরুকাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহাহ্‌ বন্ধ, মণি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মলা 
ও দদ্দিব্-দেশবাসিগণ স্থগন্ধি বু উপায়নের সহিত নানাজাতীয় স্ুক্মা বু 
উপহার দিয়ীছিলেন।”৯ 

নকুল পশ্চিমারতে পঞ্চনদ, অমরপর্ধত, উত্তরজ্যোৌতিষ, দিব্যকট প্রতি 
স্থান জয় করিয়। বিস্তর ধনরত্ব সংগ্রহ করেন। নকুলের প্রাপ্ত বস্তর চধ্যে 
বন্থের উল্লেখ নাই । কাঙ্বোজের বনু, কম্বল প্রভৃতির প্রকর্ষত। পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

এইসকল বণূন। হইতে বুঝ! যাঁয়, ভারতের সকল প্রদেশেই নান প্রকার 
বন্ধ প্রস্তত হইত। কোন কোন স্থান এই বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লা 
করিয়াছিল। রাঁজন্থয়ে সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশের উপঢৌকনের বাহুর্যে 
দনে হর, প্রত্যেক দেশেই প্রয়োঙ্গনীয় বন্মাদি শিল্প্ব্য পর্যা্ধ পণিমাণে 
উদত্পন্ধ হইত । 


৮৭ বভা৩শ ম। 
৮৮: "ততো বিব্যানি বন্পাণি দিব্যান্তাভরণানি চ। 
। ক্মৌমাজিনানি দিব্যানি তন্ত তে প্রদছুঃ করম্‌॥ সভ! ২৮১৬ 
৮৯ - মলয়ান্দদ,রাচচৈব চন্দনাগুরুসঞ্চয়ান্‌। 
মণিররানি ভাঙ্স্থি কার্চনং শৃঙ্্রবন্রকম্‌ ॥ দভ| ৫২1৩৪ 


শিল্প ১৯৫ 


ধর্দসংক্রাস্ত অনুষ্ঠানে দেশজ বস্ত্রাদি-_পাঁওুর শবদেহ শ্রশানে লইয়া! 
যাওয়ার পর তাহাকে সান করাইয়! নানাবিধ গন্ধপ্রব্য লেপনপূর্বক শুক্র বসের 
দবার। সর্বতোঁভাবে আচ্ছাদন কর] হইয়াছিল। এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বস্্ে 
আরও একট! বিশেষণ-শব প্রধুক্ত হইম়্ীছে। শব্দটি “দেশজ 1১৯০ দেশজাত 
শুর বন্্রের দ্বারা শবকে আচ্ছাদিত করা হয়। এখানে “দেশজ” শব্দটি 
প্রণিধানযোগ্য ৷ যে-সব প্রদেশে উৎকষ্ট বস্ত্র প্রস্তত হইত, “দেশ” শব্দে সেই 
বৰ দেশকে বুঝাঁইতে পারে। কিন্ত শবে মুখ্য ক্ষমতা! অথাৎ অভিধাবৃত্তি 
ইতি সেই অর্থ পাঁওয়। যায় না। চীন, সিংহল প্রন্তি দেশ হইতেও 
মানাজাতীয় পণ্যদ্রব্য ভারতে আসিত, যুধিষ্টিরের রাজন্থ্যধজ্ঞে প্রাপ্ত 
উপঢৌকনের আলোচন। করিলে তাহ? জানিতে পারা যাঁয়। ভারতের মধ্যেও 
প্রতোক প্রদেশেই বস্থাদি শিল্পের প্রসার ছিল, তাহা আলোচিত হইয়াঁছে। 
নূতরাঁত সর্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও রাজপরিবারে সকল দেশের 
উংকুষ্ট বন্ধু সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না, এই অনুমাঁন করা যাইতে পাঁরে। কিন্তু 
পারলৌকিক কৃত্য প্রভৃতি ধর্মসংক্রান্ত অনষ্ঠানে ব্বদেশজাত বস্্াদিকে পবিত্রতর 
নে কর! হইত কি না, তাহ চিন্তা করিবাঁর বিষয় । “দেশজ' এই বিশেষণ 
গদব সার্থকতা রক্ষ! করিতে হইলে সর্বাগ্রে সেই অথথই আমাদের মনে 
'জাগে। মস্থণ। চিকণ এবং চিত্রবিচিত্রের দিক দিয় লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায়, 
কাগোজের বন্দ মেই সময়ে একট। বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তথাপি 
ইন্পস্থ এবং তঙ্নিকটবন্তীঁ স্থানে প্রস্তুত বগ্বকে বুঝাইতেই “দেশজ” শবের 
গ্রয়েগ কর! হইয়াছে বোধ কৰি । 

শিকা--শিকাশিল্পেরও উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। কিন্ত নিম্মাণ প্রণালী সঙ্গন্ধে 
কিছুই জান। যায় না ।৯১ 

মধু (ফলজ, বৃক্ষজ ও পুষ্পজ )--বৈরাম, পারদ, আভীর, কিতব 
প্রক্তুত পার্বত্যজাতীয় অভ্যাগতগণ বাজস্য়যজ্জে উপীয়নন্বরূপ যে-সকল ত্রব্য 
আনিয়াছিলেন, সেইগুলির মধ্যে ফলজাত মধুই প্রধান ছিল। ফলের নাম 
এবং গ্রশ্ুত প্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জান! যাঁয় নী। বৃক্ষের রস হইতে একপ্রকার 
মধ গ্রস্ত কর। হইত, তাহার নাম “মৈরেয় । বৃক্ষের নাম ও প্রশ্ততপ্রণীলীর 


৯ অথৈনং দেশজৈ; শুক্রৈব্বাসোভি; সমযৌজয়ন। আদি ১২৭২৭ 
*১ শৈকাং কাঞ্চনভূষণম্‌। সভা! ৫৩1৯ 


১৪৯৬ মহাভারতের সমাজ 


উল্লেখ কর৷। হয় নাই। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সমাগত পার্বত্যগণ নু 
পুষ্পমধূ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ( আজকালও আসামের খাশিা 
পাহাড়ে উতকৃ্ই কমলামধু পাওয়া যাঁয়। )৯২ 

শিল্পরক্ষায় রাজাদের কর্তবব্য-_স্প&তঃ যে-নকল শিল্পের নাম পাঞ্ছ 
যায়, সেইগুলির বর্ণনা কর। হইয়াছে । যুদ্ধে ব্যবহাধ্য শন্সাদির বিষা 
প্রবন্ধীস্তরে আলোচিত হইবে । দেশে শিল্পের যাহাতে বিশেষ উন্নতি 
সাধিত হয়, সেই দিকে রাজাদের দৃষ্টি ছিল। রাজধর্মের বর্ণনায় ব। 
হইয়াছে, শিল্লিগণকে উপযুক্ত বৃত্তি দিয়া পোষণ করা৷ রাজাদের অশ 
কর্তব্য ।৯৩ বাজসভাঁয় শিল্লিগণের যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাহার ধনাঢ্যদের 
দ্বার। উৎসাহিত হইয়। আপন আপন কারধ্যের উতৎ্কর্ষ-সাধনে মনোধে? 
হইতেন। দরিদ্র শিল্পিগণ যাহাতে অর্থাভাবে কষ্ট না পান, সেই বিষয় 
লক্ষ্য রাখ। রাঁজাদের ধশ্মের মধ্যে গণ্য । ন্যুনকল্পে চারি মাঁস পারিবারিক 
খরচ চালাইবাঁর উপযোগী বৃত্তি এবং শিল্পোপকরণ রাঁজকোষ হইতে দিবার 
ব্যবস্থা ছিল। শিল্পীদের কেহ কেহ রাজধানীর ভিতরেই বলবাঁসের বাস 
করিয়া! লইতেন ।৯৪ 

ধনী শিল্পিগণ হইতে কর আদায়--শিল্পকাধ্যের দ্বার ধীহাঁর| ধন 
হইয়। উঠিতেন, শিল্পের আয়ের একটা আনুপাতিক হিসাবে তাহাদিগকে 
বাঁজকর দিতে হইত । বজ! তাহাদের শিল্পের আর, উন্নতি, প্রসার প্রতি 
নিপুণভাবে লক্ষ্য করিতেন । বিশেব অনুসন্ধানে ধাহাদের আয় মোট 
রকমের মনে হইত, তাহাদের উপরই শিল্পকর ধাধ্য করিতেন। কিন্তু €কাথাঃ 
যাহাতে উতৎ্পীড়ন ন। হয়, কর ধাঁধ্য করিতে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার 
নিমিত্ত রাজগণকে বিশেষভাবে সতর্ক কর। হইয়াছে । অতিরিক্ত ধনডফায 
যাহ|তে শিল্পের মূলোচ্ছেদ ন| হয়, সেই বিষয়ে রাজাদের প্রতি পুনঃ গু 


৯২ ফলজ ধু) সভা ৫১1১৩ | মৈরেয়পানানি | লি ৭1২৮ 
হমবংপুষ্পজঞেব হ্বাু কোং তথা বহু সভা! ৫২1৫ 

৯১ শিল্িন; শ্রিতান্‌। সন্ভা ৫1৭১ 

*৪ 'মুগ্ধৈশ্চ পরিপূর্ণানি তথ। শিল্পিধনুর্ধরৈহ | সভা ৫1৩৩৬ 
নর্ব-শিল্পবিদস্তত্র বাসায়াভ্যগমংস্তদা। আদি ২০৭৪০ 
জব্যোপকরণ; কিধি'ৎ মর্ধদ। সর্বাশিপ্পিনাম্‌ | ইত্যাদি । সভা ৫1১১৮, ১১৯ 


শিপ ১৯৭ 


গতর্দ-বাঁণী প্রযুক্ত হইয়াছে । একমাত্র উল্লেখযোগ্য ধনী শিল্পী ব্যতীত 
অন্যদের নিকট হইতে কর গ্রহণ কর! সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল ।১« 

শিল্পের সমাদর দেশে শিল্পের যে বিশেষ সমাদর ছিল, তাহার 
প্রমীণ উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। শিল্প রক্ষ। করিবার 
তাঁর ধনীদের উপর ন্থস্ত থাঁকিলেও সাধারণ জনগণ এই বিষয়ে উদাসীন 
ছিলেন না । সভাপর্ব্ে যুধিষ্ঠিরের রাজন্ুযযজ্জে ধাহারা আপন আপন শ্রেষ্ঠ 
শিল্প উপায়নরূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার! কাহারও প্রেরণায় এবূপ 
করিয়াছিলেন, তেমন কোন প্রমাণ নাই । সুতরাং বলা যাইতে পারে, 
(মইসকল বস্তর নিম্মাণে সমাজের স্বাভাবিক আগ্রহই ছিল। যুদ্ধের 
শগাদি উপকরণ একমাত্র দেশশাপকদের আদেশে বা প্রয়োজনে এবং মণিমুক্তা 
গ্রচৃতির অলঙ্কারাদি ধনীদের ব্যনহাধ্যরূপে নিশ্মিত হইলেও গৃহাদি স্থাপত্য- 
শিল্প, প্রয়োজনীয় লৌহ ও কাংশ্যশিল্প এবং বন্ধাদি পনিদরিদ্রনিধিবশেষে 
আবশ্যক হইত। স্থৃতরাঁৎ এইগুলির উন্নতির মুলে রাজতন্ত্রের সহানুভূতি 
'থ|কিলেও সাধারণ সমাঁজই এইগুলির শষ্ট।। সাধারণের আগ্রহ, প্রয়োজন 
এব” উৎসাহেই এই গুলির স্থ্টি, প্রসার এবং উন্নতি সাধিত হইত । পার্বত্য 
জ|তির মধ্যেও বস্ত্র, কম্ধল, অজিন, কুথ প্রভৃতি শিল্পের বিলক্ষণ উন্নতি 
নটিয়াছিল। শিল্িশ্রেষ্ঠ ময়কে 'াঁনব” বলিবার কি কারণ থাঁকিতে পাবে, 
তাহা ঠিক বুঝ। যাঁয় ন।। তীহাঁর নিবাস ছিল খাগুবপ্রস্থে, খুব জঙ্গলাকীর্ণ 
্াপে। দানবরাঁজ বুষপর্ধার সভামণ্ডপের সহিত তাহার বিলক্ষণ পরিচয় 
ছিল। এইনকল কারণেই কি তিনি দানব? ময়ের শিল্পনিপুণতাঁয় মনে 
হয়, সম্ভবতঃ তৎকালে ভদ্রসমাজ অপেক্ষ। সাধারণ সমাজে বা! তথাকথিত 
দৃণবাদির সমাজে শিল্পবিগ্াঁয় শক্তিসম্পন্ন লোকের সংখ্য। বেশী ছিল। হয়তো 
তাহাবাই স্থাপত্যাদি শিল্পে গুরুস্থানীয় ছিলেন। 

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রশংসা_অথের প্রশংসাচ্ছলে অজ্জুন 
বলিয়ছেন, ধন্ম এবং কাম, অর্থ ছাড়া টিকিতে পারে না। এই সংসার 
কশ্মভমি। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যতীত ধন।গম়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর 


উৎপন্তিং দানবৃত্ি্চ শিল্পং সম্্েক্ষা চাসকৃং । 
'শিল্পং প্রতি করানেবং শিল্পিনঃ প্রতিকারয়েং। ইতাদি। শা ৮৭।১৪-১৮ 


১৯৮ মহাভারতের সমাজ 


নাই। ন্ৃতরাঁং কৃষি, শিল্প ও বাঁণিজ্যের উন্নতিই সমস্ত বৈষয়িক উন্নতির মন 
সমাজের আথিক উন্নতির মূলেও এই তিনটি ।৯৬. 


আহার ও আহার্ষ্য 


প্রতোক প্রাণীকেই শরীরবক্ষার নিমিত্ত আহার করিতে হয়) মািষের 
আহার শুধু শরীররক্ষার জন্য নহে। আহারের সহিত মনের বিলক্ষণ দগ্ধ 
আছে, যনের উপরে খাছ্যের প্রভাব খুব বেশী। ৮ 

প্রক্ৃতিভেদে আহার্যভেদ--ষে আহার্য আু, সত্ব, বল, আরোগা 
স্বধ ও প্রীতি ব্ধন করে, যাহ। র্পাঁল, জিপ্ধ, স্থির এবং হ্ৃগ্য তাহাই সাত্বিক- 
প্রকৃতি লোকের প্রিয়! কটু, অস্ত্র, লবণ, অতুযুঞ্চ, মরিচ প্রতি তীক্ষুবীর্া 
রসশুন্য বূক্ষদ্ব্য এবং বিদাহী ভ্রবা বাঁজসপ্রকৃতির প্রিয় খাহ্য । এইজাতীয 
আহাধ্য হইতে নানাবিধ রোগের আশঙ্কা আছে। যাহ! যাঁতযাম : এক 
প্রহরের বেশী সময় পূর্বে পাঁক কর!) রসশূন্য, পৃতি, পর্য্য,ষিত, উচ্ছিষ্ট ও 
অমেধ্য, তাহাই তামসগ্ররূতি লোকদের প্রিয় থাগ্য 1২ আরও এক স্থানে ক! 
হইয়াছে ষে, আহারে সম থাকিলে পাপ নাশ হয়। পাপ পুণা যাহা 
হউক, আহারের সংযমে শবীর স্স্থ থাঁকে এবং অনেক ব্যাধির হাত হইতে 
রক্ষ। পাঁওয়। যায়, ইহ! প্রত্যক্ষ সত্য । শরীর ও মনরে অনুকূল খাঁছা গ্রহণ 
করিবার উপদেশরূপে এইলকল উত্ভি ।১ 

আহারে ক্ষুধাই প্রধান সহায়__এই কথাটি বাঁজ|ল! এবং ইংরেজী 
ভাষায়ও প্রবচনকূপে প্রচলিত আছে। মহাভারতে বল। হইয়াছে, ক্ষণ! 
থাকিলে অরুচি হয় না, খাগ্যকে স্বাছু বলিয়। মনে হয় 1" 

দুইবারমাত্র ভোজনের বিধান- দাধারণতঃ দিনের বেল! একবার এব 
রাত্রিতে একবার, এই ছুইবারমাত্র ভোঁজনের নিয়ম ছিল। কেহ কেহ অন্য 


৯৬ : কর্দনভুমিরিয়ং রাজনিহ্‌ বার্তী প্রশস্ততে । 

কৃষির্াণিজাশোরক্ষং শিল্পানি বিবিবানি চ 7 ইত্যাদি । শী ১৪৭।১১১১২ 
আযুঃসন্ববলারোগান্সথপ্রীতিবিবদ্ধনায | 

রঙ্তাঃ স্িদ্ধা? স্থিরা জগ্ভা আহারাঃ সাস্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ইভাদি। ভী ৪১৮১৭ 
আহারনয়মেনচ্ত পাপ] শাম/তি রাজগসঃ | শা.২১৭।১৮ 

৩ ক্ষুং স্থাছতাং জন্বতি | উ ৩21৫, 


৬ 


আহার ও আহাধ্য ১৯৯ 


ময়েও খাইতেন। ধাহাঁরা মাত্র ছুইবাঁর আহার্ধ্য গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকে 
দোপবাঁসী” বল! হইত ।£- ছুইবারমাত্্র খাওয়ার অনেক প্রশংসা এবং 
লকীর্তনের বাছুল্যে মনে হয়, তখনও সাঁধারণসমাঁজে ছুইবাঁর খাঁওয়ার 
নধম প্রচলিত হয় নাই। প্রচলিত হুইলে এত প্রশংসা করার কি 
য়োজন ? 

ব্রীহি ও বব প্রধান খান্ভ-_খাছ্যের মধ্যে ধান ও যবই প্রধান । ভো'জনে 
বরই অন্নের আয়োজন দেখিতে পাই। যবের দ্বার। কি ভাবে, কোঁন 
[গ্ঘ প্রস্তত হইত, তাহ জাঁনা যাঁয় না ।« 

ভন্যান্ খান্--পিঠা, গুড়, দধি, 'ছুগ্ধ, ঘ্বত, ভিল, মস্ত, মাংস, 
[ানাজাতীয় শাক, তরকারী প্রভৃতি খাঁগ্যের নাম গৃহীত হইয়াছে । হরিবংশের 
ক স্থানে নানাবিধ খাছ্যের উল্লেখ আছে। আচার, নানাজাতীয় টক এব” 
[রবংএর বর্ণনাঁও সেখানে দেখিতে পাই ।৬ 

মাংসভক্ষণে মতভেদ-_মাংসভক্ষণের নিন্দা ও বিধান ছুইই কীন্তিত 
ইয়াছে। উদ্দাহরণে দেখা যাঁয়, প্রায় সকলেই মাস খাইতেন। নিন্দাচ্ছলে 
নল! হইয়াছে, যিনি কোন প্রাণীর মাম আহার করিয়া আপনার দেহের 
[ক বুদ্ধি করিতে চাঁন, তিনি অতি ক্ষুদ্র ও নৃশহস। ধীহাঁর। মাংস খাওয়ার 
নম্র প্রাণিহত্যা করেন, তাহাবাও জন্মাস্তরে নিহত হন ।' 

পক্ষান্তরে মীৎসভক্ষণের উদ্ীহরণও মহাভারতে অল্প নহে। ব্রাঙ্গণ ও 
'সভোজন করিতেন । যুধিষির রাঁজহুয়ষজ্ঞে ব্রাঙ্ষণগণকে বরাঁহ এবং 


টা 
€ 
ঢ 


বিণেশ মাংশ দিয়াছিলেন ।৮. বনবাসকালে পাগ্ডবগণ ফলমূল এবং মাংস 


১ সার়ং প্রাতম্মনুক্কাপামশনং দেবনিশ্দিতম্‌ | 
নাস্তরা ভোজনং দৃষ্টমুপবাপী তথা! ভবেং ॥ শী ১৯৩১০ 1 অনু ৯৩১০ | অনু ১৬২৪ 
শ্রীহিরসং যবাংশ্চ । অনু ৯৩।৬৩,৪৪ 
ঘং পৃথিবাং ত্রীহিষবম্। আপি ৮৫1১৩ 
৬ অপুপান্‌ বিবিধাকারান্‌ শীকানি বিবিধানি চ। ইতাদি। অনু ১১৬২ 
শালীক্ষুগোরসৈঃ ॥ ইত্যাদি । অন্থ ৮৫1২১ 
মাংসানি পক্কানি ফলাগ্নিকানি। ইতাদি ৷ হরি, বিজ্ঞ প ১৪৮তম অং। 
৭ খবমাংসং পরমাংসেন যো বন্ধয়িতুমিচ্ছতি । 
নাস্তি ক্ষুতরম্তপ্মাং স নৃশংসতরো। নূরঃ ॥ ইতাদি। অনু ১১৬/১১-৩৬ 
৮ মাংদৈর্ববারাহহারণৈঃ। ইতার্দি। সভা! ৪।২ 


ইডি মহাভারতের সমাজ 


আহার করিতেন। মাংসই তাহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল।৯. ধতরা 
ঈর্ষ্যায় জর্জরিত দুর্ধ্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “মাংসভাত ( পোলাও) 
খাণ্ড, তথাপি কেন তুমি দিন দিন এত কৃশ হইতেছ?”১৩, যুধিষ্ঠিবের 
অশ্বমেধষজ্ঞে সংগৃহীত আহাধ্যের মধ্যে পশুপক্ষীও একটা বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়াছে ।১১ মৌষলপর্বের উল্লিখিত আছে, অন্ধক ও বুষ্রবংশীঃ 
নরপতিগণ অতিশয় মাংসপ্রিয় ছিলেন।১২ এইসকল উদীহরণ হইতে স্পষ্ট 
বুঝিতে পার! যায়, সমাজে মাংসের প্রচুর ব্যবহার ছিল এবং তাহা উংর 
খাদ্যরূপে বিবেচিত হইত। 

বৈধ মাংসভক্ষণে দোষ নাই- পূর্বে মাংসতক্ষণের প্রতিকুলে যে-সকন 
উক্তি পাঁওয়! গিয়াছে, মাংসাহারের নিন্দা কর! সেইগুলির উদ্দেশ্য নঠে 
অবৈধ মাংস আহারের নিন্দা করাই আপল উদ্দেশ্য । মহাভারতে কতক গলি 
মাংদকে বৈধ বলিয়া স্বীকার কর! হইয়ীছে। পিতৃলোৌকের পারলো কিক 
তৃপ্তির উদ্দেশে পশুবধ নিষিদ্ধ নহে, ইহা বিহিত, জৃতরাঁৎ বৈধ |১০ বিহিত 
মন্থের দ্বার। প্রোক্ষিত মাঁন এবং ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্টে হত পশুপক্ষীর মা" 
আঁহাঁর কর অবৈধ নহে 1১৪ মন্ত্রস্কৃত সমস্ত মাংমকেই 'হবিঃ বল! হয়, 
শান্্ম্মত মাংস ভোজন কর। দূষণীয় নহে ।১৫ বেদবিহিত যজ্ঞাগিতে 
পশুবধ নিষিঙ্গ নহে । ক্ুতরাঁং ষজ্ঞাদিতে নিহত পশুর মীংস আহার কথায় 
দোষ নাই ।১* অভ্রশাপনপন্দে উক্ত হইয়াছে, মুগয়ায় নিহত পশুর মান্ম 


৯ আঁহরেযুবিমে যেহ'প ফলমূলমৃগাস্তণা | বন ২।৮ 
আরণানাং সুগানাঞ্চ মাংসৈনানাবিধৈরপি 1 বন ২৬১1৩ 
১০ অগ্নাদি পিশিতৌদনম্‌ | ইভাদি। সভা ৪৯1৯ 
১১ স্থল! জলঙ্তা ঘে চ পশনঃ | ইত্াদি | অঙ ৮৫12২ 
১২ মাংসমনেকশঃ | মৌ ৩৮ 
১৩ ত্রীন মাসানাবিকেনাহুশ্ততুর্মানং শশেন হ। ইভ্যা্দি। তনু ৮৮1৫-১৯ 
১৪ প্রোক্ষিতাত্বাক্ষিতং মাংসং তথ ব্রাঙ্মণকামায়া | ইত্যাদি । অন ১১৫1৪৫ | অনু ১৬২১ 
১৫ বেদোক্েন প্রমণেন পিহ্ণীং প্রক্রিয়া চ। 
অভীহন্যপ। বুণামাংসমতকঙ্গাং অনুরব্রবীৎ ॥ ইতাদি। অনু ১১৫1৫২,৫৩ 
১৬ বিধিনা বেদদৃষ্টেন তষ্ভুজেহ ন দুযৃতি | ইত্যাদি । "অনু ১১৬1১৪ 
উষধ্যো বিরুদশ্চৈন পশবৰঃ সুগপঙ্গিণঃ | 
তন্নাগ্তহৃত। লোকল্ত ইত্যাপি শ্রয়তে ক্ষতি; ॥ বন ২০৭1৬ 


আহার ও আহাধ্য ২০১ 


অাঁহার করাও নিন্দিত নহে, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে । কারণ বন্য সমস্ত 
পঞ্কে খধি অগন্ত্য প্রোক্ষণ ( মন্ত্রসংস্কত ) করিয়াছিলেন । ১৫. 

গতর1ং দেখ! যাঁয়, বৈধ মাংসভোজন সেই যুগে চলিত ছিল। কেবল 
আ.স্তৃপ্থির উদ্দেশ্টে মাংসভো'জন গ্রতিষিদ্ধ হইধাছে।৯৮.. 

অন্তক্ষ্য মাংস _বধিত বৈপ মাংস ভিন্ন সকলপ্রকাঁর মাঁংমই ছিল 
বখামাংম। দেবতা, অতিথি অথবা পিতৃলোকের উদ্দেশে নিবেদিত ন। 
হষ্টলে তাহাঁকেই বল! হইত বুথামাংস।১৯ বুথামাংস-ভক্ষণ কর! তৎকালে 
গঠিত বলিয়া বিবেচিত হইত, এমন কি, কোন বিষয়ে শপথ করিতে 
হইলে বল। হইত, “যিনি অমুক কাঁজ করিয়াছেন, তিনি বুথাঁমাৎস আহার 
কর্ন ।” অর্থাৎ বুথাম।াংস আহার কবিলেই তিনি চুষ্কৃতির ফল “ভাগ 
করিবেন ।১০ শাস্ত্রীয় নিয়মে মাংস ভোজন করিলে ভোক্তাকে 'অমাংসাশী' 
বল হইত |২ ৯ 

বৃথামাংস-ভাজন-_ভোজনাঁদি বিষয়ে প্রাণীর প্রবৃত্তি স্বভাঁবজাঁত ; 
উপদেশ দিয়! কাহাকেও প্রবৃস্ত করাইতে হয় ন।। নিবৃত্তির উদ্দেশ্েই 
উপদেশের প্রয়োজন হয়। অনেক স্থানেই বৃথামাঁংস-ভক্ষণ নিষেধ কর। 
হয়ছে, অথচ মিথিলানগরীর বাজারে মাংসের দোকানে ক্রেতাদের ষে 
ভিড দেখ! যায়, তাহাঁতে মনে হয়, সমাজ সেই নিষেধ গ্রহণ করে নাই । 
গহণ করিলে বাজারে মাংমের দোকান থাঁকিতে পাঁরিত ন।।২২ 

মাংসবর্ঞনের প্রশংসা-- মাংসবজ্জনকে পুণ্যের হেতুরূপে বলা হইয়াছে । 
ঝহার। মাংস ভক্ষণ করেন ন।, তাহার। তপক্বী, তাহারা মুনি__ এইরূপ 
বনু উক্তি অন্ুশালনপর্ষের ১১৪তম ১১৫তম অধ্যায়ে শুনিতে পাঁওয়। যাঁয়। 
এমন কি, মাংসবজ্জনকে অশ্বমেধষজ্ঞের সহিত তুলন! করিয়! শতমুখে প্রশংস। 


১৭ আবরণ]; সর্ধদৈবতাা; সর্বশঃ প্রোক্ষিতা হগা। অনু ১১৬১৬ 
১৮ আগমনে পাচয়ে্সান্নং ন বৃথা। ঘাঁতয়ং পশুন্। ইভাদি। বন ২৫৮ 
১৯ দেবতানাং পিত,ণাঞ্চ ভুঙ্ক্তে দত্বা'প যঃ সদা! 
যণাবিধি যথীশাদ্ধং ন প্রদুষাতি ভক্ষণীৎ ॥ বন ২০৭১৪ 
২০ বৃণামাংনাশনশ্চান্ত । অনু ৯৩১২১ 
২১ অভক্ষয়ন্‌ বৃখীমীংসমমাংসাঁশী ভবতাত। অন্থু ৯৩১২ 
২২ বন ২*৬তম অঃ। 


২০২ মহাভারতের সমাজ 


করা হইয়াছে ।২ৎ' এইসকল প্রশংসাবাদ হইতেও অনুমিত হয়, সমাজে 
মাংসের ব্যবহার খুব বেশী ছিল, তাহ। ন। হইলে নিবৃত্তির নিমিত্ত এত উপদেশ 
দিতে হইত ন1। 

থান মাংস-_ অন্তরে ছুরভিসদ্ধি লইয়। জয়দ্রথ বনে পাঁঞ্চালীর কুটিরছ বে 
উপস্থিত হইলে দ্রৌপদী সমাগত অভিথিকে যথানিয়মে অভ্যর্থনা করি 
বলিতেছেন, “আমার পতিগণ মৃগয়ায় গিয়াছেন, তাহ।র। ফিরিয়া আপিলে 
আপনাকে এণেয়, পৃষত, ন্যন্কু, হরিণ, শরভ, শশ, খক্ষ, রুরু, শহ্বর, গ্ধয়, 
মগ, বরাহ, মহিষ এবং অন্যান্ত পশু দেওয়। হইবে” |২ 

পাখীর মাংসও ভক্ষ্য ছিল। যুধিষ্িরের অশ্বমেধযজ্ঞে জরাঁযুজ, অপু 
প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই।১« ঘে-সকল প্রাণীর পাঁচটি নখ, তাহাদের 
মধ্যেও শশক, শল্লকী, গোধা, গণ্ডার ও কৃম্ম খাঁছ্যর্ূপে গৃহীত হইত ।+, 
ব্যাঁপারাদিতে প্রচুব মাংসের আয়োজন করা হইত । যুধিষ্িরের রাজ্য 
এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞে ও অভিমন্যর বিবাহে প্রচুর মাংস সংগ্রহ কর! হইয়াছিল। 
হরিণ এবং বরাহের মাঁসই বেশী প্রচলিত ছিল ।২" 

মাংসের বুল ব্যবহারু-_ সমস্ত খাছ্যের মধো মাংসেরই আদর হি 
বেশী। ভোজের কথায় মাংমের বর্ণনাই বিস্তৃতভাঁবে বহিয্াছে। এমন 
কি, বিবাটপুরীতে ভীমসেন যখন পাচকরূপে ছিলেন, তখন তিনি অন্ত 
পাঁগবদিগকে ছলপুর্ধক মাংসই বেশী পরিমাণে দিতেন ।১৮ ধনিপরিলারে 
আহাষ্যের মধে। মাংসের ব্যবহারই ছিল সর্বাপেক্ষ। অধিক ।২৯ 

মাছ-_ মাছের ব্যবহার তেমন ছিল ন।। মাংস অপেক্ষ। মাছের উচ্ছে 
অনেক কম। উল্লিখিত আছে, মান্ধাতা ব্রাঙ্ষণগণকে রোহিত মনত দান 


না 
চর 


চা 


হও ফে। যুজতাখনেধেন মানি মাসি যতব্রতঃ । 
বঞ্জয়েন্সপুমাংসঞ্চ সমমেতদ বুধিন্তির | অনু ১৯২১০ 
২৪. এণেয়ান, পুনতান্াঙ্ক,ন হরিপান্‌ শরভান্‌ শশান্‌। ইত্যাদি । বন ২৬৬1৯৪,১৪ 
জরাযুজ।গুজাভানি। ইত্যাদি । অহ ৮৫1৩৪ 
৯৬ : পঞ্চ পঞ্চনপ। ভঙ্গ ব্রঙ্গগর্ত বৈ বিশ? । 
: খা শান্দং প্রমাণন্ে মাভক্ষ্যে মানসং কৃধাঃ 1 শা ১৪১৭০ 
»৭ সাংনৈরর্বারাহহারিণৈ / সভা ৪1২ 
১২৮ ভীমসেনোহপি মাংসানি ভক্গাণি বিবধানি চ) ইভাপি। বি ১৩৭ 
০৯৯ আাঢ্যানাং মালপরনন্‌ | উ 5518৭ 


রশি 


আহার ও আহাধ্য ২০৩ 


করিয়াছিলেন 1 পিতৃরুত্যে মতন ব্যবহারের কথ। দেখিতে পাই । শাঁছ্ধে 
মহন্ত দান করিলে পিতৃগণ ছুইমাঁস পরিতৃপ্ণ থাকেন বলিয়। মহাভারতে 
লিখিত আছে ।০১ যে-সকল মতন্তের শন্ক (আশ ) নাই, তাহ! ত্রা্ষণের 
অথাগ্ বলিয়া কথিত হইয়াছে । সুতরাং বৃঝ। যায়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্তের! 
সমস্ত মংস্তই আহার করিতেন, ব্রাহ্মণগণ শন্ধমুক্ত মত্ন্য আহাঁর করিতেন । “২ 

স্থাদু দ্রব্য একাকী খাইতে নাই-_থাদ্য সঙ্ধদ্ধে আরও কতক গুলি 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । সাধারণ খাদ্য ব্যতীত কোঁন বিশেষ হ্ৃম্বাছু দ্বব্য 
অন্যকে পূর্বে ন! খাওয়াইয়া নিজে খাঁওয়। নিন্দার বিষদ্ন। এমন কি, 
ইহা পাঁপজনক বলিয়। মহধি নির্দেশ করিয়াছেন । পায়, কসর ( খিচুড়ী ), 
মাণস, পিষ্টক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য কখনও একাকী খাইতে নাই 1০ 

পরিবারের সকলের সমান খাঁন্-_-অভিথি, পৌঁধ্যবর্গ এবং ভূত্যের 
সহিত পরিবারের কর্তীরও একই খাছ্য খাওয়ার নিয়ম, নিজের উদ্দেশ্যে 
কোণপ্রকার অতিরিক্ত আঁয়ৌোজন করা নিবিদ্ধ।”৪ দেবতা, পিতৃগণ এবং 
পোয়গণকে ভোজন করা ইয়। অবশিষ্ট ভোঁজন করিলে সেই পুণ্যবান্‌ ভো্তাকে 
'িঘসাশী' বলা হয়।”ৎ সেই অবশিষ্ই ভোজ্য “অমুত' বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 
আপনার খাওয়ার উদ্দেশ্যে পাক করা নিষিদ্ধি।০১ 

যোশিখণের খাছ--বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন খাঁছের ব্যবস্থ! ৷ 
যোগিগণের পক্ষে কণ, পিণ্যাক, ষাঁৰক, ফলমূল প্রভৃতি ভোজনের বাবস্থা, 


৩০ অদদদ্‌ রোহিতান্‌ মব্স্ান্‌ ব্রীঙ্গণেভো বিশাম্পভে | ড্র ৬০১২] শী ২৭1৯১ 
৩১ দ্বৌ মাসৌ তু ভবেত্ৃপ্িরংচ্গৈ: পিতৃগণন্ত হ। অনু ৮৮1৫ 
৩১ অভক্ষা। প্রাহ্মণৈর্মংস্তাঃ শক্ষৈর্ষে বৈ বিবজ্জিতা;। শা ৩৩২২ 
৩৩ লযাবং কসরং মাংসং শঙুলীং পায়সং ভথা। 
আদ্মার্থ, ন প্রকর্তব্যং দেবার্থন্ত প্রকলপয়েং ॥ অনু ১০৪1৪১ 1 হী ৩৬/৩৩-৩৫। 
| শ। ২২৮। ৬৩, 
'এক] স্বাছ্ু সমশ্বাতু । অনু ৯৩১৩১ । অনু ৯31৩৮.২১। উ ৩৩1৪৫ 
"$ অতিথীনাধ। সর্বেষাং প্রেরাণাং জনস্ত চ। 
সামান্তং এভাজনং ভূতোঃ পুরুষন্ত প্রশস্ততে £ শা ১৯৩৯ 
₹৫ দেবেস্যশ্চ পিতৃভাম্চ সংশ্রিতেনতাস্তথৈব চ 
অবশিষ্টানি যো ভূঙক্তে তমাহবিঘসাশিনম্‌। অনু ৯৩1১৫ 
৩৬ অনৃতং কেবলং ভুঙ্ক্তে ইতি বিদ্ধি বুধিষ্টির। অনু ৯৩1১৩ 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্ায্রকারণাং । তী ২৭1১৩ 


২০৪ মহাভারতের সমাজ 


তাহার! জেহজ্রব্য বজ্জ্ন করিবেন।*৭ খধ্শুল্গোপাখ্যানে মুনিদের খাছারগে 
কতকগুলি আরণ্য ফলের উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। মহধি খ্যশৃঙ্গ সমাগত 
বেশ্তাকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছেন, “তোমাকে পরিপরঃ 
ভল্লাতক, আমলক, করূধক, ঈহ্গুদ, ধন্বন, পিগ্পল প্রভৃতি ফল দিতেছি 
যথারুচি গ্রহণ কর।”** আরণ্য ফলমুল সাধারণতঃ ব্রা্ণগণের খাগ্যরগ 
বাবহৃত হইত । ধরিষী লওয়া হইত যে, তাহ। ব্রাঙ্ধণের সম্পর্তি । বনু 
ফলমূল যাহাতে অপর কেহ নষ্ট ন। করে, রাঁজা সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাঁখিতেন 
তিল ত্রাক্ষণদের একটি প্রধান খাছ্য ছিল। বৈশাখ মাসের পুণিমা তিথিযে 
ব্রা্গণকে তিল দাঁন করা এবং তিল খাওয়ার নিয়ম ছিল ।০৯ 

পার্বত্য জাতির ভক্ষ্য- পার্বত্য জাতিরা তখনও পাকপ্রণাঁলীর সহি, 
পরিচিত হয় নাই। তাহারাঁও ফলমূল খাইয়াই জীবন ধারণ করিত ।৪৩ 

দধি, দুগ্ধ প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত- _দধি, ছুপ্ধ এবং দ্বতের ব্যবহার তঙংকানে 
খুব বেশী ছিল। অন্রশীসনপর্ধের দাঁনধম্ম-প্রকরণে গোঁদানের মাহা 
বরনায় ক্ষীরকে অম্ুতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । দধি, দুগ্ধ এব 
পুতের প্রশ'ল। বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া যাঁয় ।৪ + 

0সামরস-পান _সোমরস-পাঁনের কোন উদাহরণ দেখ! যাঁয় ন! 
কন্ত একস্থানে সোম-পানের অধিকারী নির্দেশ করিতে বল। হইয়াছে 
ধাহর ঘরে তিন বংসর চলিবার উপযোগী খাগ্য আছে, একমাত্র তিনি। 
সোৌমপানের অধিকারী । ইহাতে জানা যায়, বড় বড় ধনী ব্যতীত অন্দে 
পক্ষে সোমপাঁনের সন্তাঁবনা ছিল ন1।*২ 


5৭. কণানাং ভক্ষণে মুক্ত পিণ্যাকণন্ত চ ভারত । ইত্যাদি । শ। ২০০1৪৩,৪৪ 
১৮ ফলানে পক্কানি দদানি তেহহং ভলাতকান্তামলকীনি চৈব | ইত্যাদি । বন ১১১১৩ 
৩৯ ব্নস্পতীন ভক্ষাফলানন ছিন্দ্ার্বিষয়ে তন । 
ভরাঙ্গণানাং মূলফলং ধর্মামাহদ্বনীষিণঃ ॥ শা ৮৯১ 
বৈশাখ্যাং পোর্রমাস্তান্থ তিলান্‌ দগ্ান্থিজাতিপু | ইত্যাদি । অনু ৬৮।১৯ 
,8৪০ ফলমুলাশনা যে চ কিরাতাশ্মবাসসঃ ৷ সভা ৫২1৯ 
৮১ অমুতং বৈ গবাং ক্ষীর মত্যাহ জিদশাধিপঃ | অনু ৬৬1৪৫ 
গবাং রপাং পরমং নান্তি কিকিং। ইত্যাদি | অনু ৭১৫১। অনু ৮৩তম অঃ। 
৪২. : যন্ত ত্রেবার্মিকং ভক্তং পর্য্যপ্রং ভূতাবুততয়ে । 
 ১অধিকং চাপ বিগ্বেত স সোমং পাতুমর্থতি॥ শা ১৬৪৫ 


২ 


আহার ও আহার্য ২০৫ 


নুরাপান- হ্ুরাপানের বড় বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া ষায়। অভিমন্যর 
বিবাহবাসরে প্রচুর স্থরার আয়োজন ছিল।৪. আচাধ্য শুক্র স্ুরাঁপানে 
অত্যন্ত ছিলেন। অস্থরগণ তাহার শিষ্য কচকে ( বৃহস্পতির পুত্র ) দগ্ধ করিয়| 
তাহার দেহভনম্ম শুক্রাচাধ্যের সুরার সহিত যিশাইয়। দিয়াছিল।৪5. পরে 
সগ্তীবনী-বিদ্যাঁর প্রভাবে কচকে পুনজ্জীবিত করিয়। আচার্য স্থরা সম্বদ্ধে নিয়ম 
করিলেন, যে-ব্রাঙ্গণ হুরাপান করিবেন, তিনি ইহলোঁকে ও পরলোঁকে 
গঠিতকর্খ। বলিয়া বিবেচিত হইবেন ।৪« বলরামের স্থবাঁপানের কগা 
বন স্থানেই বর্ধিত হইয়াছে ।?৪৬ উদ্যোঁগপর্বের একটি দৃষ্ঠে কৃষ্ণ ও অঞ্জন 
দুইজনকেই স্থরামত্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়! যায়) তখন তীহারা যেন 
নেশায় অভিভূত। ধৃতাষ্ট্র সঞ্জয়কে দূতরূপে পাঁঠাইলে সঞ্জয়ের প্রতি উভয়ের 
কথাবার্তা হইতে বুঝিতে পাঁর। যায়, উভয়েই প্রচুর সরা পান করির়াছেন। 
কথাবান্তী কর্কশ এব* অহঙ্কারস্থচক |" দ্রোণপর্ষধে দেখিতে পাই, একদিন 
যুদ্ধে যাত্রীকাঁলে ভীমসেন শান্তিস্বস্তযয়নাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া টৈরাতিক 
মধূ পান করিলেন, তাঁরপর দ্বিগুণ বলে বলীয়ান্‌ হুইয়। যাত্র। করিলেন ।১৮ 
দ্ধাত্রাকালে উত্সাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত মগ্ধপান কর| অনেকেরই যেন অভ্যাঁন 
ছিল। একদিন সাত্যকিকেও ভীমসেনের অবস্থায় দেখিতে পাওয়। যাঁয়।*৯ 
কেহ কেহ সখ করিয়াও স্থরাঁপান করিতেন। কামুক কীচক দ্রৌপদীকে 
বলিতেছেন-__“এস, আমার সহিত মধুকপুষ্পজ মদির। পাঁন কর।”*১ যছুবংশে 
হনর ব্যবহার সব্বাঁপেক্ষা বেশী ছিল। অত্যধিক স্থরাঁপানই যছুবংশের 
ধসের কাঁরণ।"১ বড় বড় ব্যাপারাঁদিতেও প্রচবর সবার আয়োজন কর! 
৩ সুরামৈরেয়পানানি প্রভৃতান্াপহাবয়ন। বি ৭২1২৮ 
৪. অন্থবৈঃ হ্রায়াং ভবতোহম্ম দৃত্তো, 

হত্বা দগ্ধ] চর্ণয়িত্বা চ কাবা ॥ আদ ৭৬1৫৫ 
৪৫ যো ত্রাঙ্মণোহগ্ত প্রত্তীহ কশ্চিৎ। ইতাদি। আদি ৭৬1৬৭ 
৪৬ ততো! হলধরঃ ক্ষীবো। রেবতীসহিতঃ প্রভুঃ 1:»আদি ৯১৯।৭। আদ ২২*২৭। 


৮০৩ 


উ ১৪৬১৯ 
৬৭ উভো মধ্বাসবক্ষী বাবুভৌ চন্দনরূধিতো। | ইভ্যার্দি। উ ৫৯1৫ 
৪৮ আলতভ্য মঙগলান্থাক্টো পীত্বা কৈরাতকং মধু । ইত্যাদি । ড্র ১২৫।১৩,১৪ 
১৯ তত; স মধুপর্কাহহঃ গীত্বা কৈলাতকং মধু । জো! ১১০৬১ 
৫০ এহি তত্র ময়! সাদ্ধং পিবন্ধ মধুমাধবীং | বি ১৬৩ 
৫৯ মগ্যং মাংসমনেকশঃ | ইত্যাদি। মৌ ৩৮-৩২ 


২০৬ মহাভারতের সমাজ 


হইত। মহারাজ যুধিষিরের অশ্বমেধযজ্ঞে খাগ্চ ও পানীয়ের তাঁলিকাঁতে 
মাংস ও সথরারই প্রীচুধ্য বণিত হইয়াছে ।*২ অভিজাত ঘরের কুলবধৃগণও 
স্থরপানে অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষ্ণ ও অঙ্জন জলকেলির উদ্দেস্টে যমুনায় 
যাত্রা করিয়াছেন, তাহাদের সঙে ত্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ কুলবধূগণও আঁছেন। 
কেহ আনন্দে নৃত্য কৰিতেছেন, কেহ ব! হাসিতেছেন, কেহ কেহ উতর 
আসব পান করিয়। মত্ত হইয়াছেন |৭.৩ মত্ম্যরীজের মহিষী স্দেষ। পিপাঁসা- 
শান্তির নিমিত্ত স্থরা পান করিতেন । স্থুরা আনিবাঁর উদ্দেশ্টেই তিনি ভ্রৌপদীকে 
কীচকালয়ে পাঠাইয়াছিলেন ।* অভিমন্যার শব্দে আলিঙ্গন করিয়া 
অবস্থিত শোৌকাকুল! উত্তরাকে দেখিয়। গান্ধারী বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, 
“যাধ্বীকের মত্ততায় মৃচ্ছিত হইয়াও যে উত্তর! স্বামীকে আলিঙ্গন করিতে 
লজ্জিত হইত, আজ সেই উত্তরা সর্বসমক্ষে পতির অঙ্ক পরিম।ঙ্ছন 
করিতেছে ।”** এই বিলাপোক্তি হইতেও জান! যায়, ধনিগণের অস্তঃপুবেও 
প্রায় সকলেই স্থরার সহিত পরিচিত ছিলেন। মস্তভবতঃ বিলাঁসিতার 
অন্যতম উপকরণরূপে স্থরাঁও গৃহীত হইত । সাধারণ লমাজেও কোন কোন 
মহিল। মদ্যপান করিতেন ।*৬ 

সুরাপানের নিন্দা সমীজে প্রচলিত থাকিলেও নানাস্থানে স্থরাঁপাঁনের 
নিন্দা করা হইয়াছে ।৭ কর্ণ ও শল্যের মধ্যে যখন পরম্পর কলহ হঘ 
তখন কর্ণ মদ্রদেশের মহিলাদের সুবাঁপানের উল্লেখ করিয়। শল্যকে তিরস্কার 
করিয়াছেন ।*৮ নিন্দাকীরন্তন দেখিলে মনে হয়, সুরাপান ও বুধামাংসভোঁজন 
সামাজিক দুর্নীতির মধ্যেই গণ্য ছিল। 


৫২ এবং বব স যজ্ঞ ধশ্বরাজম্ত ধীমতঃ | 
বহবধনরতৌঘ হরামৈরেয়সাগর? | অহ ৮লা৩৯ 
৫৩ কাশ্চিং প্রহষ্টা ননৃতুশ্চকুস্তণ্চ তথাপরাঃ। 
জহনুশ্চাপরা নার্ব); পপুশ্ান্ত। বরাসবম্‌॥ আদি ২২২২৪ 
৫৪ ্রপ্রৈষীপ্রাজপুত্রী মাং সথরাহাবী: তবাস্তিকম্‌ । 
পানমাহর মে ক্ষিপ্রং পিপান! মেতি চাত্রবীৎ ॥ বি ১৬1৪ 
৫৫ লজ্জমানা পুরা চৈনং মাধবী কমদমুষ্ছিতা। ইতাদি। স্ত্রী ২০1৭ 
৫৬ না গীত্বা মদিরাং মত্ত সপুত্রা মদবিহবলা । আদি ১৪৮1৮ 
৫৭ শ্ুরান্ত গীতা পততীতি শবঃ | শা ১8১1৭ শা ১৬৩৩৪ । উ ৩৫1৩৪ | কর্ণ ১৫২ 
৫৮ 'বানাংস্াৎসজা নৃতান্তি দ্বিয়ো যা মগ্তমোহিতাঃ | কর্ণ ৪০1৩৪ 


আহাক ও আহাধ্য ২০৭ 


গোমাংস অজ্ক্ষ্য--মহাঁভারতের সময়ে গোহত্যা পাপজনক বলিয়! " 
নিষিদ্ধ হইয়াছে ।৫* 

অতি প্রাচীন কালে গে।হত্যা-অতি প্রাচীন কালে গোমাংস-ভক্ষণের 
অনেক উদাহরণ পাওয়া যাঁয়। মহাঁভারতেও ছুই তিনটি স্থানে প্রাচীন 
যুগের ব্যবহাররূপে গোঁমাংস-ভক্ষণের উল্লেখ কর! হইয়াছে। রস্তিদেবের 
উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, তিনি প্রত্যহ দুই হাজার গরু বধ করিতেন 
এবং সেই মাংস দান করিতেন। এই দানের ফলেই বন্তিদেবের কীন্ডি 
বিডত হইয়াছে ।*ৎ অতিথি এবং অভ্যাগতের সম্মানার্থে পাছ্ি, অর্থ্য 
গ্রড়তি উপচারের সহিত গো উপঢৌকন দেওয়া হইত। কোথাও হত্যার 
উল্লেখ নাই, পরন্ধ রক্ষা করার কথাই বল। হইয়াছে । জনমেজয়কে 
মপধত্রে দীক্ষিত জানিয়। ব্যাসদেব তীহাঁর নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি 
মহধষিকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে গরুও দাঁন করিয়াছিলেন, মহষিও সমস্ত 
গ্রহণ করিয়া গরুটিকে রক্ষা করেন ।৬১ অতিথির উপঢৌকন-ন্বরূপ গোঁদানের 
দৃষ্টান্ত সর্দত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সম্মান প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 
' এই বীতি প্রচলিত ছিল ।১২ 

অথাগ্ঠ--খাগ্যাথাছ্য সম্পর্কে মহাভারতে কতকগুলি বিধিনিষেধের উল্লেখ 
করা হইয়াছে । তাহা হইতে মেই সময়ের কচির কিছুট। পরিচয় পাওয়া 
যায়। গরু, ছোট পাখা, শ্লেম্মাতক, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পদ জলজন্ত, মণ্ডক, 
ভাধ, হ'ম, স্পর্ণ, চক্রবাক, প্নব, বক, কাঁক, মগ, গৃধ্চ শেন, উলুক প্রভৃতি 
অতক্ষ্য। মাংসাশী পশ্ড, দংস্রাযুক্ত পশু প্রভৃতি অভক্ষ্য । প্রসবের পর দশ 
দিনের মধ্যে সুতিকা গাভীর দুপ খাইতে নাই। মানুষের ছুধ এবং মৃগীর 
দুদও অগ্রাহা ।*০ 


€৭ বান্পারুয়াং গোবধো। রাত্রিচষ্যা। ইতাদি। কর্ণ ৪৫২৯ 

ন চালা; মাংসমন্্ীয়াদ্‌ গবাং পুষ্টিং তথাপ্র-য়াং। অনু ৭৮1১৭ 
৬৮ উক্ষাণং পভ সহ ওদনেন। ইতি । বন। ১৯৬২১ 

অহন্থাহনি বধোতে দ্বে সহশ্রে গবাং তথা । বন ২০৭৯ 
১১ পাগ্মাচসশীয়ধ্চ অর্ধাং গাঞ্চ বিধানতঃ। 

পিতামহায় কৃষ্ণায় তদহীয় ম্যবেদয়ৎ ॥ ইত্যাদি। আদি ৬০।১৩,১৪ 

, সভা ২১৩১ । উ৮1২৬। উ ৩৫২৬। শা ৩২৬1৫ 
অনডখান্‌ মৃত্তিকা চৈব তথ ক্ষুঞ্জপিপীলিকাঃ। ইতার্দি। শী ৩৬২১-২৫ 


২০৮ মহাভারতের সমাজ 


অন্পগ্রহণে বিধিনিষেধ__অন্নগ্রহণেও কতকগুলি নিয়ম আঁছে। প্রেত, 
শাদ্ধের অন্ন, স্তিকান্ন ও অশৌচীর অন্ন অভোঁজ্য। ব্রান্মণের পদ্মে 
ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্ের এবং শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করাও উচিত নহে। ক্ষত্রিথনে 
অন্ন তেজ নাশ করে এবং শূত্রান্ন ত্রাহ্ণত্বের ক্ষতি ঘটায়। ব্রাঙ্গণের 
ক্ত্রিয়ান্ন গ্রহণের বহু উদাহরণ পাওয়! ষায়। দ্রৌপদী স্বহস্তে পাঁক করিয় 
ব্রাহ্মণগণকে খাওয়াইতেন। বাজ পৌস্ত উতঙ্ককে অন্ন দাঁন করিয়াছিলেন ।৮। 
আরও কতকগুলি অন্ন বজ্জনীয় বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 'শ্বর্ণকাঁর, পড়ি- 
পুত্রহীনা নারী, স্থদখোর, গণিকা, দুশ্চরিত্রা জ্ীলৌক, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ, 
অগ্নিষোমীয়-যাঁগে দীক্ষিত যজমান, কদর্ধ্য (অতি কপণ), অর্থের বিনিময় 
যজ্ঞকারী, তক্ষা, চন্মকাঁর, রজক, চিকিৎসক, রক্ষী, রঙ্গজীবী, স্্রীজীলী 
পরিবিত্তী, বন্দী, দ্যৃতবিৎ প্রস্তুতির অন্ন অগ্রাহ্য । চিকিত্সকের অন্ন পুরীষতুল, 
গণিকার অন্ন মুতের সমান। কাঁরুকের ( শিল্পজীবী ) অন্ন অহিশ্য 
নিন্দিত। যিনি বিদ্যোপজীবী, অর্থাৎ বিগ্যাবিনিময়ে জীবিক| অঞ্জন কারন, 
তিনি শৃদ্ততুলা । তাহার অন্নও ব্রাহ্মণের গ্রাহ্া নহে। নিন্দিত এবং খলের 
অন্ন গ্রহণ করিতে নাই । অসংকৃত এবং অবজ্ঞাত অন্ন কোন অবস্থার গ্রহ 
কর। উচিত নয়। গো, ব্রহ্ম, নগরীরক্ষক প্রভৃতির অন্ন অতিশয় নিশ্দিতি। 
হ্বরাঁপায়ী, হ্যাঁসাপহারী, গুরুতন্নী এব: অন্ত প্রকারের পাতকীর গনং 
অগ্রাহা ।৮« বাম হস্তে প্রদত্ত অন্ন, সথরানংস্পৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট, শুক্ষ মাস, হদ 
লবণ প্রভৃতি খাইতে নাই । পযুৃষিত কোন দ্রব্য খাঁওয়। উচিত ণচ। 
রাত্রিতে দধি এব' ছাতু খাএয়। অনুচিত ।৮৬ 

আপতওকালে ভোজ্যাভোজ্যের বিচার চলে না খাগ্যাভাঁবে ঘা 
ছাঁনির অশিক্ষ। উপস্থিত হইলে মানুষ বিচার করিবার অবকাশ পায় পা 


5৭. প্রভানং হৃতিক লঞ্চ যচ্চ কি্িদরশির্দশম্‌ 1 উভ্ভা্দি | শা ৩৬৬২৭ 
ত্রাঙ্গণা ব্রাঙ্গণশ্তেহ ভোজা। যে চৈৰ ক্ষত্রিয়াঃ 1 ইতাদি | তনু ১৩৫২১৩ 
পতীংশ্চ ছৌপদী সর্লান্‌ দ্বিজাতীংশ্চ যশব্ষিনী | ইত্যাদি । বন ৫০1১০ | বন 9৮: 
আাদি ১৯২৪ 
স তণেতুানুন হণোপপনেনানেনৈনং ভোজয়াদান | আদি ৩১১৫ 

৬৫. আাহুঃ জনর্ণকা রান্রমবীরায়াশ্চ যোবিতঃ | ইত্যাদি ; শা! ৩৩1২৭-৩১ 
ভুঙক্কে চিকিৎসকল্ানং তদননর্ধ পুরীষবহং | ইত্যাদি ॥ অনু ১৩৫1১৪-১৯ 

৬৬ শা ১৬ ৩২, ৩21 শা ২২৮৩৭ | অনু ১০৪ | ৯২-৯৪ 


আহার ও আহাধ্য ২০৯ 


তখন যে-কোন বস্ত পাইলেই তাহা খাইয়া বাঁচিয়। থাকিতে চায়। আচার্য 
ধৌম্যের শিল্য ক্ষুধার জালায় আকন্দপাঁতা খাইয়াছিলেন। (দ্রঃ ১২তম 
পৃঃ ।) শাস্তিপর্ধের ১৪১তম অধ্যায়ে বধিত আছে, একদ। ছুভিক্ষের 
সমন মহর্ষি বিশ্বামিত ক্ষুধার জালা সহ করিতে না পারিয়া এক শ্বপচের 
গৃহে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং একখানি কুকুরের জজ্ৰ। 
হরণ করিয়াছিলেন । লৌভাগ্যক্রমে তাহাকে সেই মাংস খাইতে হয় 
নাই। বিশ্বীমিত্রের তপোঁবলে বর্ষণ হওয়ায় ছুভিক্ষের অবসান হয়। অশ্ষ- 
গাদনপর্বের ৯৩তম অধ্যায়েও বণিত আছে, শৈব্যের যজ্ঞে বৃত খত্বিক্গণ 
ক্ষুধার জাঁলাঁয় মানুষের শবদেহ পাক করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন । নৃপতি 
শৈব্যের বাধাদানে তাহারা বনে পলায়ন করেন। এইসকল উপাখ্যাঁনের 
থাথতা। বিশ্বাস কর। যায় ন|। বিপদের সময় ক্ষুধার জালাঁয় মান্ুণ সবই 
করিতে পারে, ইহাই এইমকল উপাখ্যানের সারমশ্্ম। আপতকালে অখাদ্ 
ধাইয়াও প্রাণপাঁরণ কর! উচিত, ইহ। মহাভারতের উপদেশ 1৮" 

আথিক অবস্থার তারতম্যে খান্ভের তারতম্য-_ধাহার যেরপ 
আঁধিক অবস্থা, তাহার খাছ্যও সেইবপই হইয়। থাকে । ধনীর খাছ্েের ন্যায় 
ধঠ্ঠ দরিদ্র কিরূপে সংগ্রহ করিবেন ? সমাজে ধাঁহাঁবা ধনী ছিলেনঃ তাহাদের 
প্রধান খাছ্য ছিল মাংস। মধ্যবিত্ত-পরিবারে দধি-ছুগপ্ধকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে 
কর। হইত । তরকারীর সহিত তৈল সংগ্রহ করিতে পারিলেই দারিদ্রের 
কত।খত। বোধ করিতেন ।”৮ 

ধনী ও দরিজ্রের ভোজনশক্তির গ্রভেদ--নাঁনীবিধ ভোজ্য সংগ্রহ 
করিবার মত ধাহাঁদের সাঁমধ্য আছে, প্রায়ই দেখ! যায়, তীহার। গ্রহণীরোগে 
হুগিতেছেন, ভাহাদ্দের ভোঁজনের বা হজম করিবার শক্তি কম। ধাহার! 
সংঘহ করিতে পারেন না, তাহাদের জঠবাগ্রির শক্তি বেশী। এই সত্যটি 
তখনকার দিনেও ঠিক একই ভাবে ছিল।১৯ দরিড্রেরা উপকরণ ছাড়া কেবল 


৬৭ এবং বিদ্বানদানাক্থা বাসনস্থে। ।জঙ্াধিখুও । 
সর্ধোপায়ৈরুপায়ঙ্ছে। দীনমান্ত্ীনমুদ্ধরেং ৪. শা ১২১:১০৩ 
” , আট্টানাং মাংসপরমং সধ্যানাং গোরসোশুরম্‌। 
তৈলোত্রং দরিজাণাং ভোজনং ভরতর্যভ | উ ৩31৯৯ 
প্রায়েণ শ্রীমতীং লোকে ভোত্তুং শক্তিন বিগ্ভাতে । 
জীর্ান্ত্যপি তু কাানি দরিক্রীখাং মহীগভে ॥ উ ৩১২১ শ! ২৮২৯ 


ডে 


৩৭ 


১৪ 


২১০ মহাভারতের সমাজ 


ভাত পাইলেই সন্তষ্ট থাকেন, ক্ষুধাই তাহাদের প্রধান উপকরণ । কি; 
ধনিগণের প্রচুর উপকরণ থাকিলেও প্রায়ই ভোজনের ক্ষমত। থাঁকে না।" 
পাঁক-_-সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের উপরই পাকের ভাঁর ছিল) কোন কে। 
পুরুষও পাক করিতে জানিতেন। নুপতি নল উৎকৃষ্ট পাক করিতে 
পারিতেন, বিশেষতঃ মাঁংস-রন্ধনে তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। বধিত আছে 
দময়ন্তী তাহার পাককরা মাংসের স্বাদেই তাহাকে চিনিতে পরিয়াছিলেন 
এই বর্ণনা হইতে মনে হয়, নল যেন সখ করিয়। প্রায়ই নিজে মাংস পাং 
করিতেন। তাহার প্রস্তুত মাংসের স্বাদ দময়ন্তীর স্থপরিচিত।"১ ভীমসেনং 
পাঁককাধ্যে খুব পটু ছিলেন। বিরাটরাজার পুরীতে অজ্ঞাতবাসের মম 
পাঁচকরূপেই তিনি আত্মপরিচয় দেন এবং একবৎসর কাল এ কর্ধে! 
অতিবাহিত করেন। প্রথম মব্স্তনগরে প্রবেশ করিবার কালে হা 
একটি কাট! আর একখানি হাতা। লইয়া উপস্থিত হইলেন। নৃপতি বিরাটে 
গ্রঝ্নের উত্তরে নিজের পরিচয় দিতে যাইয়। বলিলেন, “আমি পাচক, আপনা; 
পরিচধ্যা করিতে চাই, পাককাধ্যে আমি অভ্যস্ত, মহারাজ যুধিষ্রিরের পাঠ 
ছিলাম ।” বিরাট ভাহাঁকে সপম্মীনে কায্ে নিযুক্ত করিলেন। এই ঘটন 
হইতে মনে হয়, বড়লৌকের পবিবানে পুরুষ পাঁচক বাঁখিবার ব্য 
সেই যুগেও ছিল ।"১ মনে হয়, পরিবারের স্ত্রীলৌকরাই নিজেদের পরিনায 
পাঁক করিতেন । বিবাহের দিনেই দ্রৌপদী কুন্তীর আদেশে পাক এ 
পরিবেষণ করিয়াছিলেন |» বনবাসের সময়ও দ্রৌপদী নিজেই পাক! 
পবিবেষণ করিতেন । ইন্দ্প্রস্থে যখন বাঁস করিতেন, তখনও খাঁওয়। দা ওয়া, 
ব্যাপারে তীহাকেই সমস্ত পধ্যবেক্গণ করিতে হইত, সেই সময়েও নিজে! 


যেনামপি চ ভোক্তব।: গ্রহণীদে।ষপাড়ি ভাঃ | 
ন শরুবন্তি তে ভোল্তন পঞ্ঠ ধন্মত্তাং বর ॥ বন ২০৮১৬ 
৭০ সম্পন্ন হবসেবানং দরিদ! ভুগতে সদ] । 
ক্দুৎ স্বাদুতাং জনয়তি সা চাঢোসু সদুল্লভি। ॥ উ ৩৪1৫০ 
৭১, সৌচিত| নলসিদ্স্য মাংসস্ত বহুশঃ পুরা । 
“ : প্রাগ্ঠ মন্ত্র নলং শত প্রাক্কোশদ্‌ ভূশছুঃখিতা ॥ বন 9৫1২২, ২৩ 
৭২ নরেন্দ্র সুদ; পরিচারকো হন্মি তে জানামি শুপান্‌ প্রথমং ন কেবলান্‌ ॥ ইত্যাদি। বিঃ 
৭৩ বমগ্রমাদায় কুক ভরে বলিঞ্চ বিপ্রায় চ দেহি ভিক্গীমূ। ইত্যাদি। আদি ১৯২ 


আহার ও আহাধ্য ২১১ 


ক করিতেন কি না, ঠিক জানা যাঁয় না।"৪ ইহ। রাজপরিবারের কথ|। 
ঁজপবিবারেও যখন স্বয়ং রাণীকেই পাক করিতে হইত, তখন অন্য 
রিবারেও নিশ্চয়ই এই নিয়ম ছিল। আচাধ্য বেদের পত্রী পুণ্যকত্রত 
পলক্ষ্যে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ কবিতে সঙ্গল্প করিয়াছিলেন ।৭« 
পাঁকপাত্র কিরূপ পাত্রে পাক করা হইত, তাহা জান। যায় ন1। 
(ননাসকাঁলে দ্রৌপদী একটি তামার হাঁড়িতে পাঁক করিতেন ।?৬ ভীমসেনের 
ঠাট। ও হাতা কোন ধাতুর নিশ্মিত, তাহ! জানিবার উপায় নাই। 
ভোজনপাত্র বাজপরিবারে সোনা ও রূপার থালায় ভোজনের বর্ণন। 
গাওয়া যায়। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে কাসার ব্যবহাঁরই বেশী ছিল।'" 
পরিবেষণ-_বড় বড় ব্যাপাঁরাঁদিতে পুরুষেরাই খাছ্য পরিবেষণ করিতেন । 
গাঁবশ্যক হইলে দাসদাপী এবং পাঁচকগণও পরিবেষণে যৌগ দিতেন ।”৮ 
ভোজনের অন্যান্য নিয়ম--ভোঁজনের সময় কি ভাঁবে বলিতে হইবে, 
কি ভাবে ভোজন আরম্ভ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়েও অনেক কথাই 
ল। হইয়াছে । খাইতে বসিবাঁর পূর্ষ্বে উত্তমরূপে মুখ, হাত ও পা ধুইতে 
ইঈবে, বসিয়াই তিনবার আচমন করিতে হইবে । বসিবাব আসন এবং 
ছোদ্রনপাত্র পরিক্ষীর ও পবিত্র থাঁক। চাই । ভোজনকাঁলে গায়ে উত্তরীয় 
ন৷ অন্ত কিছু থাকিবে, একখানিমাত্র বন্পু পরিয়া খাইতে নাই। মন্তক 
উন্মত্ত থাকিবে, ভোজনকালে উষ্কীষের ব্যবহার নিষিদ্ধ। দক্ষিণ দিকে 
মখ করিয়া খাইতে নাই । ভুত! বাঁ খড়ম পাঁয়ে রাখিয়া কোন কিছু 
খাঁওয়। নিষিদ্ধ। এইসকল নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে আঁসুর ভোজন 
ইঈঘ। থাকে । একাকী বসিয়া একাগ্রচিত্তে মৌনভাবে ভোজন করিতে 


"৪ মুর্ধিচিরং ভোজয়িত্বা শেষমশ্রাতি পার্ধতী ৫ বন ৩1৮১ | বন ২৩২১৫ 
লন ২৬২তম অঃ। ( দুর্ধধাসার উপাখান ) 

৫ ত্রাঙ্গণান্‌ পরিবেষ্টমিচ্ছমি। আদি ৩৯৭ 

৭৬ গুহীঘ পিঠরং তীত্রম। বন ৩1৭২ 

৭৭ ভুগ্জাতে রুঝ্মপাত্রীতিযুঁধিষ্টিরনিবেশনে । সভা ৪৯১৮। বন ২৩২৪২ 
উচ্চাবচং পাণিবভোজনীয়ং পাত্রীধু জাম্বনদরাজতীযু। আদি ১৯৪১৩ 
ভিন্নকাংস্তঞ্চ বর্জয়েং। অনু ১০৪1৬৬ 

৭৮ দ্বিজানাং পরিবেষ্টারস্তম্মিন্‌ যজ্জে চ তেহভবন্‌। সভ1 ১২1১৪ । সভা ৪৯1৩৫ 
দীসাশ্চ দাস্তশ্চ মুমুষ্টবেশী; সম্তোজকাশ্চাপুযুপজই-রন্সম। আদি ১৯৪।১৩ 


২১২ মহাভারতের সমাজ 


হয়। পানীয় জল, পায়স, ছাতু, দি, স্বৃত এবং মধুর তুক্তীবশিষ্ট অং 
পুত্রাদিকে দেওয়া যাইতে পারে। দধ্যন্ত আহার নিষিদ্ধ, দধির পট 
আরও কিছু খাইতে হইবে। ভোঁজনের পরিসমাঞ্তিতে তিনবার মু 
জল দিয়। দুইবার মীঞ্জন করিতে হয়। অনুশীসনপর্বের ১০৪ তম অধা" 
ভোঁজনের বিস্তৃত নিয়মীবলী উক্ত হইয়াছে ।. 

_ দ্রপদ্দের পুরীতে পাগুবগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে পাদপীঃযু 
মহা আদন (চেয়ার?) দেওয়। হয়। সেই আসনে বসিয়াই ভাভায 
ভোঁজন কবিয়াছিলেন। এরূপ ব্যবহার আর কোথাও চোখে পড়ে নাঁ।" 


পরিচ্ছদ ও প্রসাধন 


বিভিন্ন বর্ণের বৃ" _জনসমাজে তখনও নানারকমের কাপড়-চোগ। 
ব্যপহার প্রচলিত ছিল, রুচি অন্থসাঁরে নানা বংএর কাপড় ব্যবন্ৃত হ্‌ই 
আঁচাপ্য দোণ এবং কুপ পাঁদ। রুংএর ধুতি পরিতেন। কর্ণ গীত ₹ 
এবং অশ্বখাম। ও দুর্যোধন নীল রংএর কাপড় ব্যবহার করিতেন । নিরু 
পুরীতে যুদ্ধে অঙ্জুনের হাতে পরাস্ত হইয়া ড্রোণাচাধ্-প্রমুখ বীরগণ * 
জ্ঞানশূন্য অবস্থায় স্ব-ন্ব-রথে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অঞ্জন তাহা" 
পরিধের বস্ত্র হরণ করিবার নিমিত্ত উত্তরকে আদেশ করেন। তাহ 
প্রত্যেকের বন্ধের বর্ণের উল্লেখ কর। হইয়াছে ।১ বলদেবের কাপড় 
বর ছিল 1” 


»৯. পর্পন্্া ভোজনং কুপ্ঠতং | শা ১৯2৬1 অঙ্ু ১০৪1৬৯১৬ 
অন্নং বুভুক্ষমাণন্থ ব্রি্ুখেন স্পৃণেদপঃ | হাদি । অনু ১০৪1৫ 
নৈকবছেণ ভোন্তুবম্‌ | অনু ১০৬৬৭ 

হদ্বেষ্টিহশির। হুঠক্তে বদ্তুগুন্তে দক্দিশামূগঃ | 

'সোপানংকশ্চ বদভুঙ্ন্ডে সর্বাং বিদ্যাভদাছরম্‌ ॥ অনু ৯০১৯ 
বাগ্বতো নৈকবন্শ্চ | ইত্যাদি | অনু ১৭৪।৯৬-১০০ 

হে ত্র বীরা পরমাসনেপু | ইত্যাদি । আদি ১৯৪১২ 
আচাধ্যশারদ্বতয়োপ্ শুরে কর্ণগ্ত গীতং রুচিরঞ্ বন্ুম্‌। 

দ্রৌণেশ্চ রাজশ্চ ভগৈব নীলে বন্ধে সমাদংস্থ নরগ্রধীর | বি ৬৬।১৩ 
হ কেশবস্ঠাগ্রজো বাপি নীলবাসা হদোৎকটঃ | বন ১৮১৮ 


লি 


পরিচ্ছদ ও প্রসাধন ২১৩ 


ব্রাহ্মণগণের সাদ। কাপড় ও ম্বগচর্- ব্রাঙ্গণগণ সম্ভবত: সাদ! 
পড় এবং সাঁদ। যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিতেন । দ্রোণাচাধ্যের বর্ণনাতে 
ঢাহাই দেখিতে পাওয়। যাঁয়। অন্তর বণিত আছে- ব্রাঙ্গণগণ মৃগচন্ম 
বিধান করিতেন | কষ্ণ-সহ ভীম ও অজ্ঞন জরাসন্ধপুরীতে প্রবেশ 
বিবার সময় তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র শুরুবর্ণের ছিল, জরাঁসন্ধ তাহাদের 
বশভৃষ। দেখিয়! ত্রাঙ্গণ বলিয়। সন্দেহ করিয়াছিলেন |” 

শুরু বন্জ্রের শুচিতা-__ শুরু বস্ত্রকে অপেক্ষাত শুচি বলিয়! ধরিয়। লওয়া 
ইত! 

রাজাদের গ্রাবার-ব্যবহার- রাজার প্রাবার-নামে এক প্রকার বহুমূল্য 
স্ব ব্যবহার করিতেন। ঈর্যাঁনলে দগ্ধ ছুষ্যোধনের শারীবিক ছুরবস্থ! 
দথিয়। ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন, “তুমি প্রাবার পরিধান করিতেছ, 
এবং পে।লা-ও খাইতেছ, তবে কেন দিন দ্রিন তোয়াকে এত কৃশ দেখিতে ছি” ?৫ 

কার্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রের ব্যবহার--সকল সময় একই রকমের 
বধ ব্যবহার করিবার নিয়ম ছিল না । ভিন্ন ভিন্ন কাজের সময় ভিন্ন ভিন্ন 
বকদেত্র বন্ধ ব্যবহৃত হইত । আর বস্ব পরিধান করিয়া স্বান কনা হইত। 
অগের ব্যবহৃত এবং যাহাতে দশ। ( প্রান্তভাগে বদ্ধিত সুতা ) নাই, তেমন বন্ছু 
ব্যহাঁ৭ করা নিষিদ্ধ ছিল । শয়নের সময়, চলাফেরার সময় এবং দেবতার 
পূজা-অচ্চার বিভিন্ন রকমের কাপড় ব্যবহারের বিধান দেখ। যায় ।৬ 

খুদ্ধে রক্ত-বন্ত্র- যুদ্ধের সময় বীরগণ রক্ত-বস্ত্র পরিধান করিতেন ।' লাল 
র.এব9 একট। উন্মাদন। আছে, এই কারণেই বোধ করি এবপ নিয়ম ছিল। 


৩ 5৩: শক্লান্থরধরঃ শুক্লুষঞ্জোপবাতবান্‌। আদি ১৩৪।১৯ 

বাঙ্গণৈস্ত গ্রতিচ্ছন্ী রৌরবাজিনবাসিভিঃ | আদি ১৯০৪১ 

এবং বিরাগবনা বহিষীলগানুলেপনা। 

শশংব্দত কে যুয়ং সতাং ব্াজঙ শোভতে ॥ সভা ২১155 
৪. £কবাসাঃ শুচিহৃতী ত্রাঙ্গণান মস্তি বাচয়েং ॥ অনু ১২৭।১৪ 
৫ গাচ্ছাদরপি প্রাবারানগ্রাসি পিশিতৌদনম্‌। 

আলানেয়া বহস্ছি তাং কেনাসি হরিণঃ কুশ? ॥ সভা ৪৯৯ | বন ৩1৫১ 
৬ শীতল বর্ণকং নিতামার্জং দছ্ণন্থিশাল্পতে । 
বিপর্যায়ং ন কুববঠত বাঁসসো বুদ্ধিমান্নরঃ ৷ ইত্যাদি । অনু ১৯৪৮৫-৮৭ 
নত ঘরধরাঃ সর্বেধ সর্ব রক্তবিভ্ষণ।ঃ | জে ৩৩1১৫ 


২১৪ মহাভারতের সমাজ 


দেশভেদে বন্ত্রভেদ-_দেশভেদেও পোশাকপবিচ্ছদের পার্থক্য ছিন। 
রাঁজসুয়ষজ্জে সিংহল হইতে সমাগত ব্যক্তিদ্ধের পরিধানে মণিখচিত বধ 
ছিল।” পার্বত্য কিরাতগণ পশুর চাঁমড়। দিয়া লজ্জ। নিবারণ করিত।৯ 

রাক্ষসদের বন্দ্রপরিধান-_রাঁক্ষমগণও কাপড়-চোপড় পরিত এং 
গন্ধমাল্য প্রভৃতির ব্যবহার জাঁনিত ।১০ 

উষ্তীষ-_ভারতের মকল-দেশেই উষ্কীষ ব্যবহারের প্রথা ছিল কি ন|,টিক 
বুঝা না গেলেও এই বিষয়ে ছুই-চারিটি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যন 
হয়, সর্বত্রই উদ্কীষের ব্যবহার ছিল। কারণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপন্ি 
ভগদত্তের মাথায়ও উষ্ভীষ দেখিতে পাই ।*১ 

পুরুষদের অঙ্গদাদি অলম্কার-ব্যবহার_ অঙ্গ, কুগুল গ্রিড 
অলঙ্কারের ব্যবহার পুরুষদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল । সেই সময় দেশে মোনা? 
অভাব ছিল না, সমস্ত অলঙ্কারই ছিল সোনার । উদাহরণ হইতে বুঝা খা 
কেবল ধনীরাই অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন, সাধারণ লোকের বর্ণনা 
অলঙ্কারের কোন উল্লেখ পাওয়। ষাঁয় না।১২ 

রাজাদের মুকুটে মণি, গলায় নিক্ষনিল্মিত হার নপতিগণ দু 
মণি ব্যবহার করিতেন, গলায় হাঁর পরিতেন, সেই হার তাংকাঁলিক স্বণমুয্ 
(নিক) দার প্রস্কত হইত। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় পাও তাহার অলঙ্কার পুন 
ব্রাঙ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন । তাহ হইতেই আমর! উল্লিখিত অলগ্ক 
সমূহের কথ! ॥ স্বাশিতে পারি ।১ 


সপ ছি তি অপিীদাশপ ত2 


৮ শহশশ্ কৃণাতস্তত্র দিলা সমুপাভরন । 
স'বৃতা। মরিচীরৈন্ত গামাস্তাক্ান্তুলোচনা; 7 সভা! ৫৯1৩৬ 
» ফলমুল[শনা ঘে চ কিরাতাশ্চশ্তবানন? । সভা ৫২৯ 
১০ সর্ববাভরণনংদুক্তং নুশপ্্ান্থরবাসলন | আদি ১৫৩১৪ 
১১ শ্বেভাবশীষং খেতহয় খেতবন্নাণমঠাতং | 
অআপগ্াাম মহারাজ ভীগ্মং চন্দ্রমিবোদিতম্‌ ॥: উী ১৬২২1 উ ১৫২১৯ 
শিরনস্তন্ বিভষ্টং পপাত চ বরাংশ্ুকম্‌। 
ন[লাডনবিত্রষ্ট: পলাশং নলিনাদিৰ /। প্রো ২৮৪৭ 
১২ নান পরিঘসঙ্কাশান্‌ সংস্পৃশন্তঃ শনৈ? শনৈহ | 
কাঞচনাঙগদ্দী প্তাংশ চন্দনাগুরুভষিতান্‌ ৪ উ ১৫২।১৮ 
১৩ ততশ্চডাসণিং শি্ষমঙ্গদে কুগুলানি চ 
বাসাংনি চ মহাহাণি শ্রীণামাভরপানি চ ॥ আদি ১১৯১৮ 


পরিচ্ছদ ও প্রসাধন ২১৫ 


সোনার শিরক্ত্রাণ প্রভৃতি- যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের বর্ণনা হইতেও এই- 
কল অলঙ্কীরের বিষয় জানিতে পাঁরা যাঁয়। যোদ্ধংগণ কাঞ্চনের শিরস্বাঁণ 
বাবহাঁর করিতেন, অঙ্গদ এবং কুগুল তখনকার সময়ে অতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কাঁর 
ছিল। অলঙ্কাঁরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে অঙ্গদ ও কুগুলের কথাই প্রথমতঃ বল৷ 
হইয়াছে ।৯৪ 

পুরুষদের মাথায় লন্ঘব। চুল, বেণী প্রভৃতি-_পুরুষদের চুলের নাঁনা- 
রকম চিত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কেহ কেহ লঙ্গা চুল ধারণ করিতেন, 
আবাঁব কেহ কেহ বেণী পাকাঁইতেন। দুর্োৌধনের মাথাঁয় লম্বা চুল ছিল ।১৫ 
অঙ্রনের মাথায় বেণী ছিল।১৬* কোন কোন পার্বত্য জাতির মধ্যেও দীর্ঘ 
বেণী রাখার নিয়ম ছিল।১" সাধারণতঃ লম্বা চুল রাঁখীর প্রথাঁই বেশী 
ছিল। রূণভূমিতে লুগ্িত মন্তকের বর্ণনায় বুঝ! যাঁয়, সেই কালে অনেকেই 
লম্বা৷ চুল রাখিতেন ।১৮ বিরাটপর্বে ভীমসেন ও কীচকের যুদ্ধের বর্ণনায় 
উল্লিখিত আছে, ভীম কীচকের চুল আকর্ষণ করিয়াছিলেন। একটু লঙ্কা ন 
হইলে চুলে ধর! সম্ভবপর হইত ন|।১৯৯ জ্রাঁসদ্ষের মাথায়ও লম্বা চুল 
ছিল ।২০ 


শুঙ্গের আকারে কেশবিন্াস- কেহ কেহ শৃঙ্দের আকারে কেশবিন্যাঁপ 


করিতেন। সম্ভবতঃ তাহার! আধ্য ছিলেন ন।' যেহেতু যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশের 
অধিকীর পাঁন নাই ১ 


১৪ অনুকট্মঃ পভাকাভি, শিরস্কাণৈশ্চ কাঞ্চনৈত | 
বাহুভিশ্চন্দনারদিক্ষেঃ সা্গদৈশ্চ বিশাল্পতে | দ্র ১১১1১৪ 
শশাঙ্কসনিকাশৈশ্চ বদনৈশ্চারুকগুলৈঃ | দ্র ১১১।১৬ 
শুরৈ; পরিবৃতং যোধৈ; কুগুলাঙ্গদধারিভিত | বি ৩১1৬ 
১৫ যময়ন্‌ মূর্ধজী-স্তত্র বীক্ষা চৈব দিশো৷ দশ 1 ইত্যাদি । শলা ৬৪)৪,৫ 
১৮ বিমুচ; বেশীমপিনহা কুগুলে । বি ১১৫ । বি২)২৭ 
১৭ খশা একামনা হহাঃ প্রদর1 দীর্ঘবেণবঃ | সভা। ৫২1৩ 
কৃততকেশমলম্কৃতম্‌। বি ৩২১২। কেশপক্ষে পরামূুশং । দো ১৩1৫৭ 
তমাগলিতকেশান্তং দশ সর্বপার্ধিবা; ॥ জো ৯৩৬১ 
তত জগ্রাহ কেশেহু মাল্যবংস্থ মহীবলঃ 1 বি ২২।৫২ 
২* কেশান্‌ সমনুগৃহা চ। সভা ২৩৬ 
২১ শকান্তযারাঃ কন্কাণ্চ রোমশাঃ শৃঙ্গিণো নরাঃ | ইতাদি । সভা ৫১৩, 


২১৬ মহাভারতের সমাজ 


কাকপক্ষ-_কষ্ণের এবং অভিমন্থ্যর মাথায় কাকপক্ষ ছিল। প্রীচীনকাঁনে 
কেহ কেহ মাথায় পাঁচটি শিখ! রাঁখিতেন, তাহীরই নাম ছিল কাঁকপক্ষ। 
কোন কোন আভিধাঁনিকের মতে কাকপক্ষ শব্দের অর্থ জুল্ফি।২৯. জুল্ফি 
অর্থই সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়। মনে হয়। | 

ব্যাস ও (দ্রোণাচাধ্যের শ্মশ্র- বেদব্যাস ও দ্রোণাচাধ্য ব্যতীত আব 
কোন গৃহীর শ্মশ্রুর উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় না।২৩ 

্রক্ষচারীর পোশ'ক--গৃহীদের পোশাকের সহিত ব্রদ্মচারী, বানগ্র 
এবং সন্নাসিগণের পোশাকের মিল ছিল না। ব্রহ্ষচারিগণ সব সময় ভাতে 
একটি দণ্ড বাখিতেন। দণ্ুটি পলাশ অথব। বিশ্বকাষ্ঠের দ্বার। প্রস্তুত হইত। 
মুগ (তুণ) নিম্মিত মেখলা, যজ্ঞোপবীত এবং জট ধারণকরাঁও তাভাদে 
কর্তব্যরূপে বিবেচিত হইত ।১৪ 

বানপ্রস্থ ও সন্গ্যাসিগণের পরিচ্ছদাদি- বানপ্রস্থ ও সন্গ্যাসিগণ চব 
€ বন্ধল ধারণ করিতেন । অনেকেই কেশ ও শ্বাশ্র বাঁখিতেন । ধুতরা? 
গান্গারী, কুন্তী এবং বিছুর বানগ্রস্থাশুমে চন্ম ও বন্কলই পরিধান করির়|ছেন। 
মহাপ্রস্থানের সময় যুধিপরিরাদি পীচ ভাই এবং দ্রৌপদী বক্ষলাজিন ব্যবহার 
করিয়াছেন । পাশাখেলায় পন্রাজিত হইয়া অরণ্যযাত্রাকালেও তাহাদের 
একই বকমের পরিচ্ছদ দুষ্ট হয়।১* 

যজ্জে যজমানের পরিচ্ছদ- যজ্জে যজমানের পোৌশাকও অনেকটা 
ত্রদ্ষচারীদের মত। অলঙ্গার-ব্যবহারে বাঁধা ছিল না, অশ্বমেধযন্তে 

২৯ পুর্ণচন্দীভব্দনং কাকপক্ষপৃতাক্ষিকম্‌ । জো ৪৮।১৭ | হরি, বিষুপ ৬পতম আঃ) 

২৩ বজনি চৈব শ্বা্ণি দৃছণ দেবা শ্যম'লয়ং । আদি ১০৬1৫ 

শরুকেশঃ দিতগ্িক্ঃ হক্লমাল্যানুলেপনত | আদি ১০৪১৯ 
২৪ ধারয়াত মদ দঃ বৈদ্ু, পালাশমেব না । অশ্ব ৪৬18 

মেল চ ভবেং মৌপ্লী হাটী নিভো।দকস্তণ] | 

যজ্ছেপবীতী স্বাধায় অলুন্ধো নিয়ভব্রতঃ 1 অশ্থ ৪৬৬ 
২৫ চক্মবক্ষলসংবাপী । অন্ব ৪৬1৮ 

দান্ছে। মেত্র; ক্ষমা সুস্ড; কেশান্‌ শ্শ্র চ ধারয়ন্‌। অশখ ৪১1১৫ 

৬ৈব দেবী গাঙ্ধারী বন্ধলাজিনধারিণী ৷ 

কুন্তা! সহ মহারাজ লমনিব্রতচারিলী ॥ ইতভাদি | আশ্র ১৯।১৫-১৮ 

উত্চজযাতরণান্যঙ্গাজ্গৃহে বন্লানাত । ইতাদি । মহাগ্র ১২০ । সভা ৭৯1১০ 


পরিচ্ছদ ও প্রসাধন ২১৭ 


দক্িত যুধিষ্টিরের পরিচ্ছদ দেখিয়। তাহাই বুঝিতে পারি। যুধিষ্ঠিরের 
গলায় স্বর্ণমাল্য, পরিধানে ক্ষৌমবস্ত্র ও কৃষ্ণীজিন, হাতে দণ্ড।২৬ 

মহিল।দের পৌশাকপরিচ্ছদ-_ক্ীলৌকের পোঁশাঁকপরিচ্ছদ বিষয়ে 
ব্ণন। অতি সংক্ষিপ্ত । অনেকস্থলেই শুপু “পরিচ্ছদ” এই বিশেষণ ব্যতীত 
আর কোন কিছু বল! হয় নাই ।২? 

বিবাহের বজ্জ-বিবাঁহের সময় দ্রৌপদী ক্ষৌমবস্ত্র পরিপাঁন করিয়া- 
ছলেন।১* স্থৃভদ্র। রক্তবর্ণের কৌশেয় বস্ত পরিধান করিয়াছিলেন ।২৯ 

স্বর্ণমীল্য প্রসূতি অলঙ্কার-_স্ববর্ণমীল্য, কুগুল, মণিরত্র, নিষ্ক 
' তাংকালিক প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা ), কম্ধু ( শতঙ্খ ), কেয়ুর ( বাহুভূষণ ) প্রভৃতি 
তখনকার দিনে অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত । নিক্ষ হারের মত কগের 
অনক্গরণে প্রযুক্ত হইত । শাঁখ! সম্ভবতঃ হাতেরই শোভাঁবদ্ধন করিত ।5০ 

সত্রীপুরুষনির্বিবশেষে কুগুলের ব্যবহার-_পুরুষেরাঁও কুগুল পরিতেন, 
ম্চবাঁচর সোন। দিয়াই কুগুল প্রস্তত হইত। বাজ। সৌদাসের পত্রী মদরন্ত্ীর 
বুট রত্্রনিম্মিত ছিল 1০ 

ভ্র-মণ্যে কৃত্রিম চিহছ- জ-যুগলের মধ্যে একপ্রকার কৃত্রিম চি দেওয়া 
হত, তীহাঁর নাম ছিল পিপ্ল। দময়ন্তীর ভ্র-মধ্যে এ চিহ্ুটি ছিল 
এই চিহ্ছকেও সৌন্দর্যের বদ্ধক অলঙ্কারের মত মনে করা 


২৭ হেমমালী রুস্পুকঠ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ । 
বুখাপ্জনী দণ্ডপাঁণিঃ ক্ষৌমবালাত স ধন্দুজঃ 1 অশ্ব ৭৩. 
২৭ দ্রিয়শ্চ রাজ্জঃ সব্ধাস্তাঃ সগ্রেষাঃ সপরিচ্ছদাঃ । আদি ১৩৪১৫ আ'দ ১৫৩১১; 
বি ৭৯15১ 
২৮ কুষণ চ ক্ষৌমসংবীতা। কৃতকৌতুকমঙ্গলা । আদি ১১৯1৩ 
১৯ হুঁভ্রাং ত্বরমাণশ্চ রক্কুকৌশেয়বানিনীম্‌ । আদি ২২১।১৯ 
শত; দাসীসহআনি কোন্েয়ন্ত মহাম্সনঃ | 
কম্ুকেয়ুরধারিণ্যো নিক্ষকষ্ঠাঃ স্বলহৃতোঃ | ইতাদি। বন ২৩২1৪৩,৪৭ 
সুবর্ণমালাং বাসাংসি কুগুলে পরিহাটকে । 
নানাপত্তনজে শুভ মণিরতে চ শোভনে ॥ ইতাদি। আদি ৭৩1২৩ 
১১ শত্বা চ সা তদ। প্রাদাত্তভত্তে মণিকুগডলে | অশ্ব ৫৮1৩ 
১২. অন্ত। হোষ ভ্রবোর্মধ্যে সহজঃ পিপ্ল-রুত্তমঃ | বন ৬৯1৫ 
চিুত্ুতো বিভৃত্যর্থময়ং ধাত্রী। বিনিন্মিত;। বন ৬৯।৭ 


২১১ মহাভারতের সমাজ 


ছাতা ও জুতা_ছাতা৷ ও জুতার ব্যবহারও ব্যাপকভাবেই ছিল, শত 
অভিজাত পরিবারেই তাঁহ। সীমাবদ্ধ ছিল ন। যেহেতু আতক এব: 
ব্রাহ্মণকে সেইগুলি দান করিবার কথাও বল। হইয়াছে ।*৩ 

চন্দন- প্রসাধন্রূপে যে-সকল দ্রবা ব্যবহৃত হইত, সেইগুলির মননে 
চন্দনই সর্বাঁপেক্ষ। প্রধান। পুরুষ ও আ্ীলোক সকলেই শরীরে চন্দঃ 
লেপন করিতেন। চন্দনের সঙ্গে একটু অগুরুও মিশাইয়া দেওয়া হইত 
ধনিপরিবারে দাঁপীর। চন্দন প্রস্তুত করিতেন। বিরাটবাঁজার অন্তঃপুর 
দ্রৌপদী এই কাজেই নিষুক্ত হইয়াছিলেন | 

চন্দন, মাল্য প্রভ্ভীতি- বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বর্ধনায় চন্দন, মাল্য প্রতি 
দিবার নিয়ম ছিল। কীরশয্যায় শায়িত বীর ভীম্মকে কুমীরীগণ চন্দনা 
দ্বার। ভূষিত করিয়াছিলেন 1৭৫ 

তু ও কষ্াগুরু-_তুঙগ'নামে এক প্রকার গন্ধদ্রব্য ও কুষ্টাগুরু চন্দনে। 
সঙ্গে মিশাইবার প্রথা ছিল। অন্রুলেপনের কাজে শ্বেত চন্দনই ব্যবহা, 
কর। হইত । কেবল কষ্ণাগুর লেপন করার উদ্দাহরণগ দেখিতে পাও 
যাঁয়।2 

মহারাজ যুধিষ্টিরের রাজসুযষজ্জে সমাগত রাঁজন্যবর্গের মধ্যে কেহ কে! 
প্রভৃত গন্ধদ্রব্য উপটৌকন দ্িয়াছিলেন । তাহার! ভাবে ভারে চন্দন, কালী 
( কষ্ণাগুরু ) এবং অন্থান্ত গন্ধদব্যের আমদানি করিয়াছিলেন । মলয় 


নামানায় বিপ্রায় যঃ প্রযক্তাপানাহো | 
সাতকায় মহাবাতে। সংশিভায় দ্বিজাতয়ে | অনু ৯৬1৩০ 
ন কেনলং শ্রাদ্ধকূতো পুণদকেঘপি দীয়তে । অনু ৯৫২ 
৩৪ শালন্তস্তনিভাস্টেমাং চন্দনা ধরুরূষি হী | 
অশোভন মহারাজ বাহবো বাতশালিনাম্‌। ইত্যাদি । সভ] ২১২৮ । সভা! ২৮1৩৫ 
নয। জাকু শয়ং পিষে গাত্রোদ্ব্নমান্ন; | 
অন্যত্র কুনু! ভদ্ন্তে সা পিনলন্মযগ্ঠ চন্দনম্‌ ॥ বি ২০1২৩ 
৩৫ কল্ঠ[শ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ লাজৈর্নালোশ্চ সর্ববশঃ | 
অন্1কিরঞ্জাম্নবং তত্র গন্থা সহশ্রশঃ | ভী ১২১1৩ 
৬ চন্দনেন চ গুক্লেন সর্বতঃ সনলেপয়ন্‌ । 
কালাগুরুবিমিশ্রেণ তথা তুঙ্গরসেন 51 আদি ১২৭২০ 
রাজনিংহনি মভাভাগান্‌ কুষ্কাগুরুবিভুষিতান । আদি ১৮৫।২৪ 


পরিচ্ছর্দ ও প্রসপাঁধন ২১৪ 


দর্দ র-পর্ববত হইতে প্রচুর চন্দন ও অগুরু উপায়নস্বরূপ আনীত হয়। 
চন্দনরসে পরিপূর্ণ অসংখ্য সোনার কলস যুধিষ্টিরকে দেওয়। হইয়াছিল ।০* 
ঈঙ্গুদ ও এরগু-তৈল-_স্সানের পূর্বে শরীরে ঈন্গুদ ও এরগু-তৈল 
মৃখিবার কথাও পাঁওয়। যাঁয়। গৃহীদের পক্ষে যেন এই নিয়ম ছিল ন11”৮ 
পিষ্ট রাইসরিষা-_গৃহস্থগণ স্নীনের পূর্ব্বে শরীরে বাটা রাইমরিষ। মাখিতেন। 
ননানান্তে পুন্পা্দি ধারণ কানের পর চন্দন, বেলফুল, তগর, নাগকেসর, 
বকুল প্রভৃতি গন্ধ এবং পুষ্পে সজ্জিত হইবার নিম্নম ছিল ।৯ 
পুষ্পমাল্য মাথায় এবং গলায় মাল্য ধারণ কর! সর্বত্র প্রচলিত ছিল । 
পুপ্পমাল্যই সমধিক আদৃত হইত। রক্তমাঁল্য গলে ধারণ করা নিষিদ্ধ ; শুরু 
মাল্যই প্রশস্ত ৷ রক্তমাল্য মাথায় ধারণ করা যাইতে পারে। পদ্ম বা 
কুবলয়ের ( কুমুদ ) মাঁল। পরিতে নিষেধ কব। হইয়াছে ।৪০ 
পুষ্পপ্রীতি__পুষ্পগ্রীতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আঁসিতেছে। 
প্রাধনে পুষ্পই অনুপম উপকরণ। মনকে আনন্দিত করে, শরীর ও মনে 
সঞ্চার করে, এই কারণে পুষ্পকে ক্ুমনন্* বল। হয়।১* যে পুষ্প হৃদয়ে 
পুলক সঞ্চার করে, বিমর্দনে যাঁহ। হইতে মধুর সৌরভ প্রস্থত হয়, যাহার রূপ 
মম হরণ করে» তেমন পুম্পই মন্ষ্াসমীজে পরম আদরের বস্তু ।৪২ সমস্ত 
শুভ কম্মেই পুষ্পকে বিশে উপকরণরূপে ধর। হইত, বিশেষতঃ বিবাহাঁদিতে 
পুষ্পের যথেষ্ট আদর ছিল ।% 


7 শপ পপ পে শী 


৩৭ চন্দনাগুরুকান্ঠানাং ভারান কালীয়কম্ঠ চ। 

চম্মরত্রন্বর্ণানাং গন্ধানাকব রাশয়ত | সভা ৫২1১০ 

হরতীংশ্ন্দনরসান হ্মকুস্তসমাস্থিতান। ইত্যাদি । সভা ৫২৩৩,৩৪ 
৩৮ ঈঙ্ুদৈরগুতৈলানা স্ত্রেহার্ধে চ নিষেবনম্‌। অনু ১৪২1৭ 
৩৯ প্রিয়নচন্দনাভ্যাঞ বিশ্বেন তগরেণ চ। 

পৃথ্থগেবান্ুলিম্পেত কেলরেণ চ বুদ্ধিমান ॥ ইতাদি। অনু ১০৪।৮৭,৮৮ 
১, রক্তমালাং ন ধার্যযং স্যাচ্ছুরুং ধার্যাং তু পণ্ডিতৈঃ ৷ 

বঙ্জয়িত্বা তু কমলং তপা কুবলয়ং প্রাভো ॥ ইত্যাদি । অনু ১০৪1৮৩,৮৪ 
১১ মনে! হলাদয়তে যম্মাচ্ছি-য়ং চীপি দধাতি চ। 

তম্মাং হমনসঃ প্রোক্তা নবৈঃ সুকৃভকম্মভি; ॥ অনু ৯৮২০ 
১২ মনোহদয়নন্দিষ্ঠো। বিমর্দে মধুরাশ্চ যাঃ। 

চারুরূপাঃ হুমনসো মনুষ্যাখাং শ্বৃতা বিভো। ॥ অনু ৯৮1৩২ 
৪৩ সন্নয়ে পুষ্টিযুক্তেঘু বিবাহেতু রহ চ॥ অনু ৯৮1৩৩ 


২২০ মহাভারতের সমাজ 


কেশবিষ্যাস ও অঞ্জনলেপন-_দিনের প্রথম ভাগে কেশগ্রসীধন ও 
অগ্তনলেপন করিবার বিধান ।৪৪ 

বিধবাদের নিরাভরণতা-_বিধবাদের কোনও ভূষণ থাঁকিত না। শুর 
বস্থ এবং শুরু উত্তরীয়মীত্র তাঁহার! পরিধান করিতেন। আঁশ্রমবাসিকপর্কে 
বিধবাদের বর্ণনায় তাহাই দেখিতে পাওয় যায় ।৪.« 


সদাচার 


সদাচার শব্দের অর্থ আচরণের দ্বারাই সাধু পুরুষ সমাজের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। ধাহাঁদিগকে সাধু এবং ধান্সিক বলিয়া সর্বসাধারণ 
শ্রদ্ধা করিয়! থাঁকেন, তাহাদের আচাঁরই “স্দাচার' নামে অভিহিত হইয়াছে। 
সাধুগণ ধন্মবুদ্ধিতে যে আঁচরণ করেন, মেই আচরণই “সদাঁচার । তাহাদের 
সকল আচরণই যে সাধু হইবে, তাহা নহে। মাহুষমাত্রেরই ভূলক্রটি থাকে, 
স্থতবাং সকল আচরণই স্দাচাররূপে গ্রাহা নহে। শান্ত্রবিহিত অনিন্দিত 
আচারই সদাচার। শাস্ত্মধ্যাদা উল্লজ্ঘন করিয়। যঘথারুচি ব্যবহার করিলে 
£নই ব্যবহাঁরকে সদাচাঁর বল। ষার ন।।১ 

আচার-পালনের ফল- আচার-পাঁলনে মান দীর্ঘজীবী হয়, আচারের 
দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে শ্রী ও কীন্তি লাভ করে; ছুরাচার পুরুষ দুঃখী 
9 অল্লাধু হয়। স্থতরাঁং উন্নতিকাঁম পুরুম সর্বদা আচার পালনে যতুবান্‌ 
হইবেন। যে ব্যক্তি আর্য (খধিপ্রোক্ত ) বিধিনিষেধ অন্পারে চলেন না, 


৪৪ প্রনধনপ্চ কেশানানপ্রনং দন্তধ।বনম্‌ ! 
পুর্নাহ এব কার্ষাণি দেবতানাক পূজনম্‌॥ অনু ১০৪।২৩ 
৪৫ এন্াস্থ সীমন্ুশিরোৌরুহা। যাঃ শুক্লোত্তরীয়া নররাজপত্তাঃ | 
রাজ্জোহস্ত বৃদ্ধগ্ত পরং শতাপ্যাঃ সষ। নৃবীর। হতপুত্রবাথাঃ । আশ্র ২৫1১৬ 
১" সাধূনাঞ্চ যথাবৃন্তমেতদাচারলক্ষণম্‌। অনু ১০৪1৯ 
: ছুরাচাবাশচ দুম ছৃন্ু থাশ্টাপাসাধবঃ | 
'সাধবঃ শীলসম্পন্নাঃ শিষ্টাচারন্ত লক্ষপম্‌॥ অনু ১৬২৩৪ 
প্রমাণম প্রমাণং বৈ বঃ কুর্্যাদবুধো জন; | 
ন সদ প্রমাণতামহেদ বিবাদজনানো হি সঃ ॥ অনু ১২২৫ 


সদাচার ২২১ 


মথচ শিষ্টাচারকেও উপেক্ষা করেন, ইহলোঁক ও পরলোক উভয়লোঁক 
[ইতেই তিনি ভ্রষ্ট, কোথাও তীহাঁর কল্যাণ নাই ।২ 

সকল কাজে সীধু পুরুষদের অনুসরণ করিবার নিমিত্ত মহাভারতে অসংখ্য 
উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে । কতকগুলি সদাচারের উল্লেখও কর! হইয়াছে। 
প্রত্যেক স্থুস্থ ব্যক্তি ব্রাঙ্গ-মুহুর্তে শধ্য! ত্যাগ করিবেন । তারপর যথাঁবিধি 
শৌচাঁদি সমাপনীস্তে উপাসন। করিবেন । দস্তধাবন, প্রসাধন এবং অপ্রন লেপন 
ূর্বাহেই কর! উচিত, দেবতাদের অর্চনাদিও পূর্ববাহ্েই করিতে হইবে । 
ব্রাক্ষণ এবং অতিথির সেবা অবশ্কর্তব্য ১ এইরূপে আনষ্ঠানিক প্রায় সমস্ত 
বিরিনিষেধই অন্গশালনপর্ক্বের ১০৪তম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাঁবে বণিত হইয়াছে । 
বাসুদেব-উ গ্রসেন-সংবাদে অনেকগুলি সদাঁচারের উল্লেখ দেখ। যাঁয়। “কাম, 
ক্রোধ ও লোভ-_-এই তিনটি মানুষের পরম শত্রু, ইহাদ্দিগকে সংযত রাখিনে । 
যথাযোগ্য শ্রম এবং অবধাঁনতাঁর সহিত সমস্ত কম্ম সম্পাদন করিবে, কাহার ৪ 
ধশ্বধো কাতির হইতে নাঁই। ছুঃখীর ছুঃখ দূর করিতে সাধ্যমত চচ্। 
করিবে ইত্যাদি” 1০ 

সদাচার-প্রকরণ- _ছিজব্যাধ-সংবাদ (বন ২০৫তম--১০৮ তম অঃ) 
মক্ষ-যুধিষ্ঠির-সংবাঁদ (বন ৩১২তম অং: ), শ্রীবাঁসব-সংবাঁদ ( শ। ২২৮তম অঃ) 
এবং ছুর্গাতিতরণাঁধ্যাঁয়ে (শ। ১১০তম অঃ) সদাচাঁর বিষয়ে অনেক কথ! 
বল। হইয়াছে । “চতুরাশ্রম” প্রবন্ধের “গৃহস্থ'-প্রকরণে যেসকল আচারের 
উন্নেণ কর! হইয়াছে, সেইগুলি সদীচার নামে অভিহিত । যে আচাঁরে মানুষ 
কল্যাণ লাভ কবিতে পাঁবে, মেই আচারই প্রকৃতপক্ষে সদাঁচাঁর । মহাভারতে 
বড উপাখ্যানের মধ্য দিয়াও সদাচারই প্রদরশিত হইয়াছে ।9 

অন্ত:শুদ্ধি--সদাঁচাঁর পালন করিতে বাহিক শুচিত। রক্ষা করিতে হয়। 


'আচাবাপ্পভতে হাযুরাচারালরভতে শ্রিয়ম্‌। 

আচারাৎ কীর্ডিং লভতে পুরুষঃ প্রেতা চেহ চ॥ ইতাদি। অনু ১০৪.৬-১৩ 
অনু ১০৪1১৫৫-১৫৭ 

ষশ্য নার্ষং প্রমাণ, স্তাস্ছিষ্টাচারম্চ ভাবিনি । 

নৈব তন্ত পারো লোকো নায়মস্তীতি নিশ্চয়; ॥ বন ৩১২২ 

আচারে। হস্তালক্ষণম্‌। উ ৩৯9৪ 

শা ২৩ তম অ;। 

যং কলাণমভিধায়েভত্রাক্ানং শিষোঁজয়েং । শী! ৯৪1১০ 


২২২ মহাভারতের সমাজ 


বাহিরের শুচিতা অপেক্ষা অস্তরের শুচিতার মূল্য অনেক বেশী। মান: 
তীর্থের জাঁনই প্রকৃত আনান । চবিজ্র বিশ্তদ্ধ না হইলে শুধু বাহিরের আচা: 
ভগ্ডামিতে পর্যবসিত হইয়। থাঁকে |. 

আর্য ও অনাধ্য--ধাহাঁরা বেদাঁদিশীস্্রবিহিত সাধু আচাঁরের অনুসর 
করিতেন, তাহাদিগকে “আধ্য”? বল হইত, আর ধাহাঁরা বিপরীত আঁচর' 
করিতেন, তাহাদের সংজ্ঞাই 'অনাঁধ্য। সদাঁচাঁর ও অস্দাচাঁরের দ্বারা আধ 
এবং অনার্ধ্য স্থির করা হইত।৬ আজকাল আর্য ও অনাধ্য শব মে? 
অর্থে প্রযুক্ত হয় না। ইংরেজী “এরিয়ান্, ও নন্-এরিয়ান্, শব্ের অনুবাদ 
রূপে আধ্য ও অনাধ্য শবের প্রয়োগ করা হয়। 


পারিবারিক ব্যবহার 


প্রত্যেক গুহস্থকেই মাতা, পিতা শ্বী, পুত্রাদি পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয় 
থাকিতে হয়। সমস্ত প্রাণিজগতের সহিত প্রত্যেকের যোগ আছে এ 
অপরের জীবনযাত্রার নিমিত্ত প্রত্যেকের দায়িত্বও কম নয়, এই কথা সত 
হইলেও সকল মানব এই অনুভূতির সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য দু 
চারি জীবনে লাভ করিতে পারে ন।। কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্থই আপ, 
পরিবারের মধ্যে আপনাকে অনেকট। দান করিবার স্বষোগ পান। পরিবারের 
প্রত্যেকের প্রতি গৃহস্থের যে কর্তব্য এবং দায়িত্ব রহিয়াছে, যথোচিতরগে 
তাহ। পালন করিতে পারিলে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ প্রসারিত হইবার স্বযোগ 
পার । মহাভারতে আশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্য চিস্ত। করিলেও এই মত 
প্রথমতঃ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। মহাভারতের মতে গৃহস্থের দায়িত্ব 
জগতে সর্বাপেক্ষা বেশী । অপরের সুখের নিমিত্ত আপনার সখ বিসঙ্জন 
দিতে হয় বলিয়া স্থগৃহস্থই সকল আশ্রমীদের মধ্যে বড় ত্যাগী । 


৫ $ অগাঁপে বিমলে গুদ্ধে সভাতোয়ে ধৃতিত্দে | 
 শাতবাং মানলে তীর্থে সন্বমাল্থয শাঙ্গতম্‌ ॥ ইত্যাদি । অনু ১০৮৩-৭ 
৬ বুভেন হি ভবত্যার্ধে ন ধনেন ন বিয়া । উ ৯০৫৩। বন ২৬০।১ 
_.. অনাধ্যহ্থমনাচারঃ | অনু ৪৮1৪১। সভা ৬৭15৭, ৫* | সভা! ৫৪1৬ 
ঘদার্যাজননিষ্বিষ্ং কর্ম তনগাচরেদবুধঃ শা ৯৪1১০ । শা ৯৩১৬ 


পারিবারিক ব্যবহার ২২৩ 


পিতা ও মাতা-_গুরুজন সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।৯ গুরুজনের মধ্যে 
মাঁতাপিতাকে মহাগ্তরু বলা হয়। স্ৃতরাঁৎ সর্বতোভাবে মহাঁগুরুর গ্রীতি 
উৎপাদন করা মাঁহষমাত্রেরই অবশ্কর্তব্য । যে পুত্র মাতাপিতার আদেশ- 
পালনে তৎপর, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা যাইতে পারে।২ মাতাপিতা 
প্রত্যক্ষ দেবতা । দশ মাঁস গর্ভে ধারণ কবিয়। এবং অসহ্য যন্ত্রণা সহ 
করিয়াও মাতা সন্তানকে পালন করেন। তপস্তা, দেবতাপৃজা প্রভৃতি 
নানাবিধ সত্কাধ্যের ফলে জনকজননী সন্তান লাঁভ করেন। পুত্র ধাস্মিক, 
বিদ্বান এবং ষশস্বী হইলেই মাঁতাপিত1 আনন্দিত হন। যাহার! মাঁতাপিতাঁর 
আশ| পূর্ণ করে, তাহাদের এহিক এবং পারত্রিক অশেষ কল্যাণ হইয়। 
গাঁকে। সুতরাং কাঁয়মনোঁবাক্যে মাতাঁপিতার সেব। কর। অবশ্ঠকর্তব্য ।৩ 

পিতা ও মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে মতভেদ্-_মীতাঁপিতাঁর মধ্য 
মন্থনের নিকট কাহার গুরুত্ব বেশী, এই বিষয়ে মতভেদ পরি্লিক্ষিত হয়। 
কেহ কেহ বলেন, গর্ভধারণ এবং প্রতিপালনে মাতারই সমধিক কষ্ট হইয়। 
থাকে, এই কারণে পিতা অপেক্ষা মাতার গুরুত্বই বেশী। অন্য পক্ষে 
বল। হয় যে, পিতা তপস্তা» দেবপূজী, তিতিক্ষ। প্রভৃতির দ্বার] সংপুত্রলাভের 
আকাঁজ্ষী করিয়া থাকেন, পুত্রের সংস্কাবীদি কম্মও পিতারই অধীন । 
'্মতএব পিতার গুরুত্ব বেশী। মৃতভেদের আলোচনায় বুঝ। যীয়, উভয়ের 
গুরুত্বই সন্তানের পক্ষে সমান । সন্তানের নিকট উভয়ই তুল্যব্ূপে মহাপ্তিরু |" 

কল্যাণ গুরুজনের সেবার অধীন-পিতা গাহ্পত্য অগ্নির, মাত। 
দক্ষিণ অগ্নির এবং আচার্য আঁহবনীয় অগ্রির সমাঁন। অপ্রমত্তভীবে এই 
অগ্রিত্রয়ের পরিচর্ধ্য। করিলে ইহলোক, পরলোক ও ব্রহ্দলোঁককে জয় কর! যাঁয় 
মানবের যাবতীয় কল্যাণ গুরুসেবার অধীন, মঙ্গলেচ্ছু পুরুষ সতত ইহাদের 


১ তীর্থানাং গুরবস্তীর্ঘম। অনু ১৬২৪৮ 

২ মাতাপিত্রৌব্ধচনকৃদ্ধিতঃ পথ্যশ্চ যঃ হুতঃ | ইতাদি। আদি ৮৫।২৪-৩, 

৩ প্রত্তাঙ্গেণ হি দৃশ্যান্তে দেবা বিপ্রধিসত্তম । ইত্যাদি । বন ২০৪1৩,৪ 

৪ গুরূণাঞ্চৈব সর্বেবেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ। আদি ১৯৬১৬ 
নাস্তি মাতৃসমে গুরুঃ। অনু ১০৬৬৫ 1 অনু ৬২৯২। অনু ১০৫১, 
পিভ। পরং দৈবতং মানবানাং মাতুর্ষিবশিষ্টং পিতরং বদপ্তি। শা ২৯৭২ 
মাতুন্ত গৌরবাদগ্যে পিঙ্নচ্যে তু মেনিরে । ইতাদি। বন ২*৪।১২-১২ 


২২৪ মহাভাবতের সমাজ 


তুষ্টি বিধানে অবহিত হইবেন ।ৎ পিভার তুষ্টিতে প্রজাপতি তুষ্ট হন, মাতার 
“ তুষ্টিতে সমন্ত পৃথিবী অন্তষ্ট হয় এবং আচার্য্যের তৃপ্তিতে ত্রন্গের  তুট্িলাউ 
হয়।৬ নীরদ রুষ্ণকে বলিতেছেন-_ধাহাঁর। মাতাঃ পিত1 এবং গুরুজনের প্রতি 
তোমার মত ব্যবহার করেন, তীহারা তোমারই মত সমস্ত কল্যাণের 
'অধিকাঁরী হইয়া থাকেন।? খাহারা গুরুজনের ষথোচিত পুজা করিম 
থাকেন, তীহাঁদের আয়ু, যশ এবং শ্রী বৃদ্দিপ্রাঞ্ত হয় ।৮ 
আচার্যঃপুজা- _আচাধ্যশুশ্রাষ! সন্বদ্ধে “শিক্ষা: প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইয়ান্ে। 
'আঁচাধ্যপূজা বিষয়ে কচের একটি সুন্দর উক্তি আছে--“ধিনি আমার কর্ণ 
অমৃত ক্ষরণ করিয়াছেন, ধিনি আমার মূর্খতা অপনোদন করিয়াছেন, তীহাঁকে 
আমি পিত! ও মাতা বলিয়াই মনে করি ! যে লব্ধবিদ্য পুরুষ অমূল্য নিিস্বকগ 
খাতের (বেদ ) দাতা আচার্ধ্যকে পূজা ন। করে, সে অপ্রতিষ্ঠিত থাঁকে এ 
পীপলোকে খমন করে” ।৯ 
গুরুজনের প্রীতি -উৎপাদন শ্রেষ্ঠ ধর্না-_গদ্ষমাদনপর্ব্বতে মহ 
আটটি ষেণের সহিত যুধিষ্টিরের সাক্ষাৎ হইলে মহধি কুশলপ্রশ্নের পর জিজাগ! 
করিলেন, “হে পার্থ, মাতাঁপিতাঁর আজ্ঞা ষথোচিতভাবে পালন কর ত? 
গুকুগণ এবং বুদ্ধ পঞ্ডিতগণকে ষথাঁষোগ্য পূজা কর কি” ?১০ পিতা, মাত, 
অগ্নি, গুরু এবং আত্ম। এই পাঁচজন যাহাঁদের দ্বারা পূজিত হন, তাহার 
| ইহুলোক এবং পরলোক জয় করিতে পারেন ।১১ একখাত্র পুত্রের হিতকামনায় 
ধাহাঁর। সর্দস্ব বিনজ্জন দিতে পারেন, সেই ম্সেহময়ী জননী এবং স্বেহম 


৫ শা ১০৮৪ন অহ । 
৬ ধেন ্ীণাতি পিতবঃ তেন ভীত প্রজাপতি । ইন্যাদি | শা ১০৮২৫,২৬। 


৭. মতাপিজোগ্তকিধু চ সনাগ বর্ধন্তি যে সদা । ইত্যাদি । আনু ৩১1৩৭ 
৮ গুরুমভযচ্চ্য ব্িন্তে আযুযা বশনা শ্রিয়া। অনু ১৬৪৫ 
৯. বাঃ হোিয়োরমৃত নিবে । ইত্যাদি । আদি ৭৬।৬৩।৬৪ 
১, মাভাপিত্োশ তে বৃদ্ধি কচ্চিৎ পার্থ ন সীদতি 7 
... কচ্ছিত্বে গুরবঃ সর্ব বৃদ্ধা বৈদ্ঞান্চ পুজিতাঃ ॥ বন ১২৯৬৭ 
১১ পিজ মাত] তখৈনাখিশ্কিরাক্মা চ পঞ্চমঃ | 
যস্তেতে পুজিতাঃ পার্থ শুন্য লৌকাবুভে। জিতে ॥ বন ১৯1১৪ 


পাবিবাবিক ব্যবহার ২২৫ 


'নিককে সম্তষ্ট রাখাই পুত্রের সর্বপ্রধান কর্তব্য, ইহাই পুত্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
নিয়। মহাঁপুরুষগণ নির্দেশ করিয়াছেন ।১২ 

গুরুর্জনের সেবাতে স্বর্গবাস--ধিনি শুদ্ধ সমাহিত এবং যিনি সত্যে 
ত থাঁকিয়৷ মাতৃপিতৃপূজনে আপনাকে নিযুক্ত রাখেন, তিনি তাহাদের খণ 
ইতে মুক্ত হন।*০ যিনি পিতা, মাতা, আচাঁধ্য এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রীতার সেবা 
দরেন, কখনও তাহাদিগকে অস্থয়। করেন না, তিনি ঈপ্সিত স্বর্গ লাভ 
করেন এবং গুরুশুশ্রধাঁবশতঃ তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না।১৪ 
মাতাঁপিতা-প্রমুখ গুরুজনের আদেশ-পালনে হিতাহিত চিস্তার অবকাশ 
নাই। তাহীর। যে আদেশই করুন ন| কেন, নির্ধ্িচারে পালন করাই 
পুত্রের কীজ |১£ 

পিতৃমাতৃভক্ত ধর্্ব্যাধ__ আদর্শ পিতৃমাতৃসেবক ধর্্মব্যাধের উপাখ্যান 
নকলেই জাঁনেন। পিতৃমাতৃসেবাতেই ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয়ে তাহার 
যৌগ প্রত্যক্ষ হইত । একমাত্র সেই সেবার দ্বারাই তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী হইতে 
পারিয়াছিলেন ।১৬ 

দেবব্রতের ম্ৃত্যু্জয়তা-_-সত্যব্রত ভীম্মের পিতৃভক্তিও সর্বজনবিদিত । 
বট পিতার আশীর্বাদে তিনি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিয়াছিলেন।১* 

গুরুজনের ভরণপোষণ না করিলে পাপ- যাহার মাতাপিতাঁর 
তর্ণপেষণ করে ন।, তাহাঁর। মহাঁপাঁপী বলিয়। কথিত । ফেব্যক্তি অকারণে 
তাহাদিগকে ত্যাগ কবে, সে শান্ত্রা্সাবে পতিত হয়।৯* পিতামাঁত৷ 


১২ এতদ্বপ্রফলং পুর নরাণাং ধন্মনিশ্চয়ে | 
যন্থস্বস্তান্ত পিতরে। মাতা চাগ্যেকদশিনী ! উ ১৪1৭ 
১১ তপঃশৌচবতা নিত্যং সভাধশ্মরতেন চ। 
. মাতাপিজোরহরহঃ পুজনং কাধ্যমঞ্জসা £ শা ১২৯১০ 
১৪ মাতীপিত্রোঃ পূজনে যে! ধন্মস্তমপি মে শৃণু। ইতানি। অনু 9৫1৪০-৪২ 
১৫ মাহুঃ পিতুগুপ্িণাঞ্চ কাধ্যমেবানুশামনম্‌। 
হিতং বাপ্যহিতং বাপি ন বিচার্য)ং নরর্ধভ ॥ অনু ১৯৪1১3৫ 
*৬ বন ২১৩তম ও ২১৪তম অঃ। 
*৭ ন তে মৃতঃ গুভবিতা যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি | আদি ১০০1১০৩ 
জীবতো৷ বৈ গুরূন্‌ ভূত্যান ভরম্বন্ত পরে জনাঃ ৷ অনু ৯৩১২৮ 


” তাজত্যকারণে শ্চ পিতনং মাতরং গুরুম্‌। ইত্যাদি। শা ১৬৫৬২ । শী ১৫৩।৮১ 
১৫ 


২২৬ মহাভারতের সমাজ 


যাহাতে মনে কষ্ট পাঁন, তেমন আচরণ কর সন্তানের পক্ষে একাস্ত গহিত 
ষে সন্তান পিতামাতাঁকে অবমানন। করে, সে মৃত্যুর পর গর্দভাদি-জন্ম পরিত্! 
করিয়। অশেষ ক্রেশ পাইয়। থাকে ।১৯ 

প্রত্যুষে মহ [গুরুপ্রণতি-_শয্য ত্যাগ কৰিয়াই পিতামাতা ও গুরুজমবে 
পাঁদম্পর্শপুর্ববক প্রণাম করিবার বিধাঁন।*০ 

গুরুজনের আগমনে প্রত্যুখান ও অভিবাদন-_গুরুজনের আগমনে 
তংক্ষণীৎ প্রত্যুত্থীন এবং অভিবাদন করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেও 
হইয়াছে ।২১ 

সকল কার্যে অনুমতি গ্রহণ- পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ ন! করি 
কিছুই করা উচিত নহে। পিতামাতার অন্তমতি ন1 লইয়া ব্রাহ্মণ কৌশিক 
বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত দেশাস্তরে গমন করেন, পরে তিনি পূর্বোলিখিত পি 
মাতৃভক্ত ব্যাধের নিকট আপনার অন্যায় আচরণের জন্য বিশেষ লজ্জিত হই 
তাহারই উপদেশে গৃহে ফিরিয়া পিতামাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন ।** 

পিতামাতার দোব ধরিতে নাই- কহোঁড়পুত্র অষ্টাবক্র মাতৃকুক্ষিতে (॥ 
থাকিয়াই পিতার অধ্যাপনায় দোষারোপ করিয়াছিলেন, এই কারণ 
তাহার শরীরের আটটি স্থান বক্র হইয়। যায় । পিতামাতা-প্রমুখ গুরুজনের 
কাজে দোষ অন্বেষণ কর! অকর্ব্য, এই উদ্দেশ্টেই বোধ করি, উপাখ্যানটি 
বিবৃত হইয়াঁছে 1২০ 

ভাহাদিগকে কার নিয়োগ করিলে পাপ হয়-_পিতামাতাকে 
কোনও কার্যে নিধুক্ত কর পুত্রের পক্ষে অত্যন্ত পাপজনক ৪ আরও ব্‌ 
উপাখ্যানে পিতামাতার প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিবার উপদেশ পাওয়। যায়। 

মহাগুরুর তৃপ্তিতে বিশ্বের তৃশ্ডি__চিরকারিকোপাখ্যানে২৫ পিতা 


১৯ পিতর মাতরকৈব বস্থ পুত্রোহবমন্ততে । ইতাদি। অনু ১১১৫৮০৬০ 
২০ মাতাপিতরমূখায় পূর্বামেবাভিনাদয়েং । অনু ১০৪৪৩ 

২১, উদ্ধিং প্রাণা হ্যংকামস্থি যুনং স্থবির আায়তি। 

 প্রত্যু ধানাভিবাদান্াং পুনস্তান্‌ প্রতিপগ্ভতে ॥ উ ৩৮১ 

২২ সতু গা দ্বিজঃ সর্ববাং শুজমাং কৃতবাংভদা । বন ২১৫৩৩ 
২৩ উপালব্ধ; শিয্মধ্ে মহধিঃ স তং কোপাছুদরস্থং শশাপ 1 বন ১৩২১১ 
“২৪ পুত্রশ্চ পিতরং মোহাং প্রেষয়িয়তি কর্খহথ । শা ২২৭1১১৩ 

২৫ শা২৬৫ তম অঃ । 


পাবিবার্সিক ব্যবহার ২২৭ 


তাঁর প্রতি পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । এ 
গাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, “পিতা নিখিল দেবতার সমষ্টি এবং মাতা 
বত ও মর্ত্যবাপী সর্বভূতের সমিন্বরূপ। সুতরাং তাহাদের তুষ্টিতেই 
(বিলের পরিতৃপ্ত ।২* পিতাই ধর, পিতাই ন্বর্গ, পিতাঁই পরম তপস্তা, 
তা পরিতৃপ্ত হইলে সকল দেবতাঁই পরিতৃপ্ত হন।২ 

পিতৃত্রয়__জনক, ভয় হইতে ত্রাণকর্তা এবং অন্নদাতা-এই তিন জনকেই 
[ত। বলিয়। ভক্তি করিতে হইবে ।২৮ 
৷ দীন পুত্রের প্রতি পিতামাতার স্লেছ বেশী-_জনকজননী যদিও সকল 
বানকেই সমান চক্ষে দেখেন, তথাঁপি সন্ভতিদের মধ্যে যে দীন, তাহার 
উত্তাহাঁদের জেহের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে ।২৯ 

ভ্রাতা ও ভশিনী-_জ্যেষ্ট ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার 
বার নিয়ম । “জ্যেষ্ঠ ভাতা পিতার সমান, সর্বতোভাঁবে তীহার আশ্গত্য 
কার কর! উচিত |” 

গাগুবগণ ও বিদ্ুরের আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম-_ভীমসেনাদি চাঁরি তাঁই 
ঠিরকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন--ইহ। মহাভারতের সর্বত্র দেখিতে পাই । 
ও সময় সময় ভীমসেনকে যুধিষ্টিরের কাজের ভালমন্দ-সমীলোচনা 
বতে দেখা যায়, তথাপি তাহাতে সাময়িক অধীরতা! ছাঁড়া তীত্র অশ্র্ধ। 
অভক্তি কখনও প্রকাশ পায় নাই। আদশ ক্ষত্তিয়চবিত সরলচেতঃ 
মসেন মকল সময় আপনাকে প্রকৃতিস্থ বাঁখিতে পাঁরিতেন না, তাই 
য় সময় কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা গুকাঁশ পাইয়াছে ।”$ কিন্তু জ্যেষ্টের আদেশ 
তীত কখনও কিছু করেন নাই। পাঁগুবদের এবং বিছুরের আদর্শ 
উ্ীতি মহাভারতে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীম, অঞ্জুন-প্রদুখ 


1 


২৬ দ্রেব্ভীনাং সমবায়মেকস্থং পিতরং বিছুঃ | 
মন্তানাং দেবতীনাঞ্চ শ্েহাদভোতি মাতরম্‌। শী ২৬৫।১৩ 
৭ পিশু। ধন্ম; পিতা! স্বর্গ; পিতা হি পরমস্তুপঃ | 
পিতরি প্রীতিমাপন্নে সর্বধাঃ শ্রীয়ন্তি দেবতাঃ | শা ২৬৫২১ 
২৬. যশ্চৈনমুৎপাদয়তে ষশ্চৈনং জ্রায়তে ভয়াং । 
ধণ্চান্ত কুরুতে বৃত্তিং সর্বেধ তে পিতরক্্রয়; ॥ অনু ৬৯১৮ 
২৯ দীন্স্ত তু সতঃ শত্র পুত্রস্তাভ্যধিকা কৃপ1। বন ৯১৬ 
7" মতা ৬৮ তম অঃ। বন ৩৩ শও ৩৪ শঅঃ। শা১* মঅঃ। 
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বীরগণ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং অম্তবলশালী হইয়াও সর্বদা অগ্রজের অঙ্ক 
করিতেন। তীহারা যদি জ্যেষ্টের অন্বর্তন না করিতেন, তবে কপটড! 
শকুনির পাশাখেলার সময়েই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইত। যি 
ভ্রাতৃণকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে বাস কবাও শ্রেয়ঃ মনে করেন নাই 1৩১ 

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের আচরণ-_অন্থশীসনপর্ক্রে ভীন্মযুধিষির-সংবা 
একটি অধ্যায়ের নাম “জ্যেষ্টকনিষ্ট-বৃতি” । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ ভরা 
মব্যে একের প্রতি অন্টের ব্যবহার কিরূপ হইবে, এই অধ্যায়ে 
যুধিষ্ঠিরকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, “হে তাত, তুমি ভ্রাতা 
মধ্যে জ্যেষ্ঠ, স্থতরাং আপনার জ্যো্টত্ব স্মরণ করিয়া এমনভাবে কমি 
সহিত ব্যবহার করিবে, তাহার! যেন তোমাকে গুরুর মত সম্মান করি 
পাবে। অকৃতপ্রজ্ঞ গুরুকে শিষ্া সম্মান করিতে পাঁরে না, গুরুর দীর্ঘদ্ধি 
থাক! প্রয়োজন, তাহা না থাকিলে শিষ্য কিরূপে দীর্ঘদশী হইবে? জা 
এবং বিচক্ষণ হইলেও জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা সময়বিশেষে কনিষ্ঠের দোষ দেখ্যি 
অন্ধের মত এবং জড়ের মত ব্যবহার করিবেন। সাধারণ বিঘয 
যদি সর্বদা কনিষ্ঠের দোষ প্রদর্শন কর! হয়, তবে কনিষ্টের 1 
বিছ্োহী হইয়া উঠে। কনিষ্ঠের দোষ দেখিলে কৌশলে স'শো 
করিতে চেষ্টা করিবে । যদি সর্ধবসমক্ষে কনিষ্ঠকে দৌষের জন্য তির 
করা হয়, তবে ছিদ্রান্েষী পরশ্রীকাতির শত্রপক্ষ কনিষ্টকে কুমন্থণা রি 
আপনার দলে ভহ্ি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে ৷ বংশের মধ্যে কয়াগে 
ব্যক্তির স্থব্যবহাঁরে কুল সমুজ্ল হইয়া থাকে, আবার তীহারই জা 
আচরণে বংশের গৌরব নষ্ট হয়। যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠকে বঞ্চনা কা 
থাকেন, তিনি জ্ো্টশব্দের বাচ্য নহেন এবং তিনি পৈড়ক স্গি 
বিভাগে শ্রেষ্ঠ অংশের দাবী করিতে পারেন নাঃ পরস্ত তিনি রা 
দণ্ডের পাত্র। কনিষ্ঠ সহোদরগণ যদি উন্মার্গগামী হয়, তবে তাহার! 
পৈভীক ধন হইতে বঞ্চিত করাই উচিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার দা 
কনিষ্ঠগণ কাহার আজ্ঞাবহ হইবে এবং পিতার ন্যায় তীহাকে 
করিবে” 1১২ 


৩১. গন্ধমিচ্ছামি তরাহং বক্র তে জাতরো৷ গতাঃ । মহীপ্র ৩৩৭ 
৩২ অনু ১০৫ তম অঃ জাতা জোত্তঃ সমঃ পিস । শা ২৪২২, 


পাবিবারিক ব্যবহার : ২২৪ 


জ্যেষ্ঠ জ্রাতাকে অবমানন! কর! অন্যুচিত-_-পিতৃসম জ্োষ্ঠ ভ্রাতাকে 
ব্যক্তি অবমানন। করে, মে মৃত্যুর পর ক্রৌঞ্ষযোনি প্রাপ্ত হয়, তারপর 
কবংসর পরে পুঅরায় মরিয়া চীর্করূপে ( পক্ষিবিশেষ ) জন্মগ্রহণ কৰে) 
পর পাঁপ ক্ষয় হইলে মনুত্যরূপে জন্মলাভ করে।** 

নলরাজার আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম নলরাজ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুফরকর্তৃক 
ত্ন্ত লাঞ্ছিত হইয়াও পরে পুফরের সমস্ত জয় করিয়া তাহাকে সম্পত্তি 
ত্যর্পণপূর্বক ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই উপাখ্যানে নলের ভ্রাতৃন্সেহের 
শ্যে বিশ্মিত হইতে হয়।০৪ 

ভাইদের মধ্যে বন্ধুতা ও সৌহার্দ্য-_পাঁগুবদের মধ্যে কেবল 
[ভক্তি ও স্সেহের বন্ধনই ছিল, তাহা নহে, পরম্পরের মধ্যে বন্কুৃতীও 
[তিশয় গভীর। প্রায় সমস্ত কাঁজেই যুধিষ্ঠির ভাইদের পরামর্শ গ্রহণ 
নর সময়-সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। কনিষ্ঠেরাও তীহাঁকে পরামর্শ দিয়! 
ব্য কাজে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ দেখা যাঁয়। অরণ্যবাসের সময়, 
ধর সময় এবং অশ্বমেধষজ্জের সময় ভীমসেনাদি পাগুবগণ যুধিষ্টিরের সহিত 
না বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন; অযাঁচিতভাবে স্ুহ্ৃদের মৃত তীহাঁকে 
ণা দিয়ছেন। যুধিষ্ঠির তাহাদের অযাচিত পরামর্শের মধ্যাঁদা। কখনও 
| হইতে দেন নাই, তিনিও তীহাদের সহিত পরামর্শ কর! অবশ্ঠকর্তব্য 
বয়।মনে করিতেন। বিছুর ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; অজিজ্ঞাসিত 
যাও সকল সময়ই ধূতরাষ্ট্রের হিতের নিমিত্ত পরামর্শ দিতে ক্রি করেন 
ই। এই কারণে অবিৃষ্যকারী দুধ্যোৌধনপক্ষীয়গণ তাহাকে তেমন সুদৃষ্টিতে 
খিতেন না, কিন্ত তিনি ভাহার কর্কব্যে সর্ধবধ। জাগরূক ছিলেন। বিছুর 
(তরাষ্ট্রের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম যথেষ্টই ছিল। ধৃতরাষ্ ভালরূপেই জানিতেন 
» বিছুরই তাহার সর্বাপেক্ষা হিত্বকারী বন্ধু, কিন্তু সময়ে সময়ে অতাধিক 
অন্েহবূপ দুর্বলতার নিকট তাহার বিবেককে হার মানিতে হইত। 

পৃথক্‌ পরিবারে বাস করা ক্ষভিকর-_ভাইদের মহিত এক পরিবারে 
ঈ করাই উচিত। পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়। পৃথকৃভাবে বাঁস কর ভাইদের 
ক্ষ ক্ষতিকর। এই বিষয়ে একটি উপাখ্যান বপিত হইয়াছে । বিভাবস্থ- 


সিসি 


7 ৩৩ জো্টং পিতৃসমং চাপি জাতরং যৌহবমন্ততে । ইত্যাদি । অনু ১১১/৮৭১৮৮ 
' +৪ পুক্বর ত্বং হি মে ভ্রাত। সংজীব শরদঃ শতম্‌। বন ৭৮২৫ 


এনা 
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নামে এক কোপনস্বভাব খধি ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছি 
স্প্রতীক। স্থপ্রতীক জ্যোষ্ট ভ্রীতা হইতে পৃথক্‌ পরিবারে বাস কবিবার' 
নিথিত্ত সর্বদা বিভীবস্থকে বলিতেন। বিভাঁবস্থ একদিন সুপ্রতীককে বলিবে । 
“দেখ, অনেক মৃঢ় পৃথক্‌ পরিবারে বাদ কর ভাইদের পক্ষে ভাল বলি মন। 
করে, এবং পরে ধমমদে মত্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে কলহ করিতে থাকে, 
তখন পয়োমুখ বিষকুস্ত শক্রগণ সুযোগ বুঝিয়৷ ভাইদের কলহীপ্রির ইন 
যোগায়, ফলে উভয় পক্ষই বিনষ্ট হয়। স্থতরাং সাধু পুরুষগণ ভাইনে। 
পৃথক্‌ পরিবারে বাস কর। অনুমোদন করেন না ।« 

জ্যেঠা ভগিনী_ জ্যেষ্টা ভগিনী মাতার মান । যাহার! যোহ্বশত 
ভতগিনীর সহিত শক্রর ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হষটা 
অশেষ যাতন। ভোগ করিয়া থাকে 1৬ 

কনিষ্ঠ। ভশিনী--কনিষ্ঠ! ভগিনী ও জ্বোষ্ঠ ভীতার মধ্যে কিরূপ ব্যবহা; 
চলিত তাহার উদাহরণ স্ৃতদ্র! ও শ্রীকষ্ণচ। শ্রীকৃষ্ণ স্ৃতদ্রাকে খুব স্ব 
করিতেন। হন্তিনাঁপুরে গেলে ভগিনী ও পিলীঠাঁকুরাণীকে ( কুস্তী ) দেখিনায 
নিমিত্ত অন্তঃপুরে গ্রবেন করিতেন |" 

অনপত্যা বিধব। ভগিনীর ভতরণপোষণ__অনপতা। বিধবা! তগিনর 
ভরণপোষণ কর! ভ্রাতার কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য ছিল । তাঁহার সর্ধপ্রকারে; 
তবাবধাঁনের ভার ছিল ভ্রাতীর উপর 1৮ 

আদর্শ সর্বজ অনুশ্ত হয় নাই, গরুড় ও নাগগণ- ভ্রাতা ভগিন'র 
এই মধুর সম্পর্কই ছিল আদর্শ। সর্বর যথারীতি আদর্শ অন্ত হইত 
তাহ! ঠিক বল! শানু না। প্রাচীন যুগে বৈমান্ত্রের় ভাই গক্ষড় এবং নাঁগলে 
মধ্যে পরম্পর শত্রুতা অতি প্রসিদ্ধ ।০, 

জ্যে্ঠ জাতার পরী মাতার সমান-_জ্যোষ্ট ভাতার পরীকে মানৃতুল 
জ্ঞান কর| মেই সময়কার আদর্শ । পাগুবগণ বনবাসে যাত্রার সমগ্র কুম্তীকে 


2). বিভাগং বইবে। দোহাৎ কহন্মন্ছন্তি শিঠাশঃ 1 ইআদি । আনি ২৯1১৮-১১ 
৩৪ জেন্টা মাতুনমা চাপি ভগিনী ভরতর্দভ 1 অনু ১৫1১৯ 
গোষ্টা' শসার: পিহরং মাতরঞচ যথা শত্রং মদমতাশ্তযগ্তি । ইতাদি | অনু ১২১ 
৩৭ দদর্শানগ্থরং বসে? ভগিনীং নাং মহাযশাং | সভা ২8 
৩৮ চন্বারি হে তাহ গৃছে বসন্ত'ভখিনী চানপত্যা । উ ৩৩৭৪ 
৩৯ আদি ৩৪ শমঃ। | 


পারিবারিক ব্যবহার ২৩১ 


বিদুরের গৃহে রাখিয়া ধান। বিছুর তাহীকে সপম্মানে তের বৎসর স্বগৃহে 
স্থান দিয়াছিলেন ।৪ ০ 

সন্ত্রীক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা'র শয়নগৃহে কনিষ্টের প্রবেশ দূষণীয় নহে, 
ঠবপরীত্যে দোব- জোষ্ঠ ভ্রাতার পত্রী দেবরকে বিশেষ স্সেহের চক্ষে 
দথিতেন। যুধিষ্টিরের উক্তি হইতে জান! যাঁয়-__সন্ত্রীক জোষ্ঠ ভ্রাতাঁর শয়ন- 
গৃহে কনিষ্ের প্রবেশে কোন দোঁষ নাই, কিন্ সন্ত্রীক কনিষ্ঠের শয়নগৃহে 
জোষ্ঠের প্রবেশ বিহিত নহে 1৪. 

কনিষ্ঠের পড়ীর প্রতি ভ্ভাশুরের ব্যবহার-_আশ্রমবাপিকপর্বে 
দথিতে পাই, ধৃতরাষ্ট, গাঁ্ধারী এবং কুন্তী একসঙ্গে প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। 
কুন্ঠীর প্রতি ধৃতরা্রের সন্মেহ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া ষাঁয়। 

দেবর বা ভাশুবের দ্বার! ক্ষেত্র পুত্রের উৎপাঁদন তৎকাঁলে দৃষণীয় 
ছিল ন। এবং শুধু পুত্রোৎপাঁদনের সময ব্যতীত অন্য সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
পত্রীকে মাতৃবৎ এবং কনিষ্টের পত্রীকে পুত্রবধূর মত দেখিবার বিধান ছিল। 
(ডঃ ৩০শ পৃঃ) 

গুরুজনকে “তুমি” বল তাহাকে হত্য। করার সমীন__একদিন কর্ণের 
বাণে জঙ্ছগরিত হইয়া যুধিষ্ঠির অজ্ভ্বনকে খুব ভৎসনী করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ 
তাহার গাণ্তীব, কেতু, রথ প্রভৃতির৪ নিন্দা করিয়াছিলেন । অঞ্জন 
পূর্ন প্রতিজ্ঞ।-অনুসারে গাণ্তীবের নিন্দাকাঁরীর শিরশ্ছেক্ধের উদ্দেস্টে অসি বাহির 
করিলেন। কৃষ্ণ উপস্থিত বিপদে অজ্ভনকে উপদেশ দিলেন, “সম্মানিত বাক্তি 
যতদিন সম্মান লাভ করেন, ততদিনই তিনি জীবিত, অবমাননাই তাহার মৃত্যু । 
তুমি যুধিপ্টিরকে তুমি” সম্বোধন করিলেই তাহার মরণ হইবে । গুরুজনকে 
অবজ্ঞ/ভবে “ভুমি” বলিলেই তীহাঁকে হত্যা করা হয়” 1৪২ 


১৭ ল্লোষ্ট। মাতুসমা চাঁপি ভগিনী ভরতধভ | 
ভ্রীতুষ্ীধা। চ তদবং স্কাং+**৮*০০০ ॥ অনু ১৭1২০ 
বিহ্রশ্চাপি তাষাত্তীং কৃস্তীমাখ্ান্ত হেতুতি: । 
প্রাবেশয়দ্‌ গৃহং ক্ষত্তা শ্বয়মার্ততরঃ শনৈঃ । সভা। ৭৯1৩১ 
৪১ গুরোরনুপ্রবেশো! ছি নোপধাতো ববীয়স:। ইত্যাদি । আদি ২১৩1৩২ 
৪২ যদ। মানং লগতে মাননাহস্তদা দ বৈ জীবতি জীবলোকে | ইভাদি । কর্ণ ৬৯।৮১-৮৩ 
তবস্কারো৷ বা বধো ধেতি বিষ্বুতন্র ন বিশিষ্যতে | অনু ১২৩৫৩ 
 ত্বস্কারমামধেরঞ জ্োষ্ঠানীং পরিবরঙ্জয়েং | শা ১৯৩২৫ 


২৩২ মহাভারতের সমাজ 


অপমান করিবার উদ্দেষ্টে 'তুমি' বলা অত্যন্ত জন্যায়, ভন্যথ 
নছে__গুরুজনকে “তুমি” বলার বছ উদাহরণ মহাভারতে আছে, জো 
ভরাতাকে নাম ধৰিয়া ডাকার উদ্দাহরণও্ আছে। তীমকে অঞ্জন নাম ধরিক্াই 
সম্বোধন করিতেন। কিন্তু অপমান করিবার উদ্দেশ্তে সেইগুলি প্রযুক্ত হর 
নাই। হ্থতরাং বুঝিতে হইবে, ধাহাঁর সহিত সকল সময় সম্রদ্ধ ব্যবহার কর 
হয়, কখনও অবজ্ঞাভঘ্বে তাহাকে কোনপ্রকার সম্বোধন কর! অত্যন্ত 
অন্যায় ।৪* পত্রী, পুত্রবধূ, কন্তা প্রভৃতির মহিত কিরূপ ব্যবহার সমাজের 
আদর্শ ছিল, তাহ! “নারী? প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। 

জামাতার আদর- শ্বশুর ও শাশুড়ীর কাছে জামাতাঁর আদর তখনও 
যথেষ্টই ছিল ।৪॥ 

জ্ঞাতির দৌব- জাতিবর্গের দোষ এবং গুণ উভয়ই বিশদরূপে বণিত 
হইয়াছে। ভীনম্ম যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন-“জ্ঞাতিগণকে মৃত্যুর ম্যায় ভীষ' 
বলিয়! জানিবে। জ্ঞাতির মত শ্রীকাতর আর কেহই নাই। সমীপবন্তী 
সামস্ত নৃপতি যেমন রাজার এশ্বধ্যবৃদ্ধি সহ করিতে পারেন না, জাঁতিও 
সেইরূপ জ্ঞাতির এই্বধ্য সহ করিতে পারেন না। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহ 
ঝজুম্থতাব মৃদু বদান্ত সুশীল সতাবাদী পুরুষের বিনাশ কামন! করেন ন1 15; 

জ্ঞাতির গুণ_জ্ঞাতির উপকারিতার কথাও বনু জায়গায় উল্লেপ কর! 
হইয়াছে। ভীম্ষের উক্কি হইতে জান! যায়, ধাহার জ্ঞাতি নাই, সেই পুরুষ 
স্ুপ্পী নহেন, জ্ঞাতিবিহীন পুরুষ সকলের অবজ্ঞার পাত্র, তিনি অনায়াসেই এক্ত 
দ্বারা পরাভূত হন। কাহাকেও যখন অন্ত সকলে পরিত্যাগ করে, জাতিই 
তখন তাহার একমাত্র আশয়স্থল। জ্ঞাতিকে অগ্য ব্যক্তি অপমান করিলে 
জাতি তাহ সহ করিতে পারেন না।ঃ৬ 

ুযাতির প্রতি ব্যবহার--জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতির অপমানকে নিজের অপমান 
বপিয়াই মনে করেন । জ্ঞাতিগণের দোষ এবং গুণ ছুইই আছে। বাক্যে ও 

৪৩ গুলবামবনানো হি বধ ইতািধীয়তে | কর্ণ ৭514১) ২1 আদি ১৪1১৮ 

” ৪&৪ অধিক কিল নারীনাং প্রীতির্জামাতৃষা। ভবেং | আদি ১১৬১২ 
৪৫ ! জ্ঞাতিভাশ্চৈব বুধোথা মুত্যোরিব ভয়ং সদা । 
+উপরাজের রাজদ্ধিং জাতির সহতে দা1॥ ইত্যাদি । শা ৮০৩২, ৩৩ 
৪৬1 অজ্ঞাভিনোহপি ন দুখ! নাবজেয়াপ্ততঃ পরম্‌। . 
-অজ্ঞাতিমন্তং পুরুবং পরে চাভভিভবন্তাত ॥ ইতাদি। শা ৮০1৩৪, 5৪ 


পারিবারিক ব্যবহার ২৩৩ 


কাধ্যে সর্ধতোভাবে জাতিদের সম্মান ও যথাযোগ্য সমাদর করিবে, কখনও 
টাহাদের অপ্রিয় আচরণ করিতে নাই। অন্তরের সহিত বিশ্বান না করিয়া 
বাহতঃ বিশ্বস্তের মত ব্যবহার করা উচিত। ধাহাঁর৷ খুব বিবেচনা পূর্বক 
জ্ঞাতিবর্গের মন বুঝিয়। ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার! শক্রগণকেও মিত্র 
করিতে সমর্থ হন।ঃ৭ জ্ঞাতিগণ বিপন্ন হইলে তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা কর! 
জ্ঞাতির অবশ্থাকর্ডব্য |৪৮ 

বিপক্স দুর্য্যোধনের প্রতি পাগুবগণের ব্যবহার- ঘোঁধযাঁত্রাকালে 
দুর্য্যোধনাঁদি গন্ধবর্ব-কর্ৃক পরাভূত এবং বন্দী হইলে দুর্য্যোধনের পরাজিত 
সৈনিকগণ বনবাসী পাগুবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহাধ্য ভিক্ষা 
করিলেন। অতিদর্পা দুর্যো ধনের এইপ্রকার বিপদের বার্ত। শুনিয়। ভীমসেন 
আনন্দিত হইয়া! কহিলেন, “গন্ধর্ধের! আমাদের পরম বন্ধুর কাঁজ করিয়াছেন, 
আমাঁদের অবশ্ঠকর্তব্য যে-কাঁধ্য বহু আয়াঁসসাধ্য ছিল, গন্ধর্বগণের দ্বারা 
তাহাই সম্পার্দিত হইল”। ভীমের কথায় ধন্মরাজ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 
“এখন আনন্দের সময় নয় । জ্ঞাতিদের মধে) পরস্পর কলহ হইয়াই থাঁকে, কিন্ত" 
কোন অবস্থায়ই কুলের মধ্যাদা নষ্ট করা! উচিত নয়। অন্য ব্যক্তি আমাদের 
জ্রাতিকে নির্যাতন কবিবে, আর আমরা চুপ করিয়া আনন্দ উপভোগ 
করিব, ইহা" কি কখনও হইতে পারে”? এইরূপ প্রবোধবাক্যে ভীমকে 
শ[ন্ত করিয়। সপরিজন ছুধ্যোধনের মোচনের নিমিত্ত যুধিষ্ঠির ভীম ও অজ্জবনকে 
তৎ্গণাঁৎ প্রেরণ করিলেন । ভীম ও অজ্জুনের বাহুবলে পাত্রমিত্র সহ দুষ্যোধন 
মুক্তিলাভ করিলেন ।৪৯ মুল মহাভারতে ন। থাকিলেও টাকাকাঁর নীলক 
ুিষ্টিরের উক্তির্ূপে একটি শ্লোক উদ্ভৃত করিয়ীছেন। তাহার অর্থ এই যে-_ 
“আমাদের পরস্পর বিবৌধের বেলায় আমরা পাঁচ ভাই এবং ছুধ্যোধনের! 
একশত ভাই। কিন্তু অপর কাহারও সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে আমরা 
মিলিতভাবে একশত পাঁচ ভাই" ।ঘ3- 


8৭ আজ্মানমেব জানাতি নিকৃতং বাদ্ধবৈরপি। ইতাধি। শী ৮০৩৬-৪১ 
৪৮ যেন কেনচিদার্ভানাং জ্ঞাতীনাং হুখমীবহেৎ । আদি ৮০২৪ 
৪৯ যদা তু কশ্চিজজ্ঞাতীনাং বাহ্‌ প্রীর্ঘর়তে কুলম্‌। 
1 ন মর্যয়তি তৎ সন্তো বাহোনাভিগ্রধর্ষণম্‌ ॥ ইভাদি। বন ২৪২।৩-২২ 
৫* (পরম্পরবিরোধে হি বয়ং পঞ্চ চ তে শতম্‌ 
মন্যৈঃ সহ বিরোধে তু বয়ং পঞ্ষোত্তরং শতম্‌ 1 নীলকণ্ঠ। শীস্তি ৮০1৪১ 


২৩৪ মহাভারতের সমাজ 


জ্তাতিগ্রীতি-_বিছুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, “গুণহীন জ্ঞাতিগণকেও 
অনুগ্রহ করিতে হয়। পরস্পরের মধ্যে খাওয়াদাওয়া, আলাপ-আলোচন। এবং 
প্রীতিস্থাপন অবশ্বকর্তব্য। সাধু জ্ঞাতি বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, 
আর দুর্বত্ব জ্ঞাতি বিপদে নিমজ্জিত করে; যদ্দি ধনী জ্ঞাতির আশ্ররনে 
থাকিয়। কেহ কষ্টভোগ করেন, তবে তাহার কষ্টের জন্য আশ্রয়দীতাঁরই 
পাঁপ হইয়া থাকে । অতএব মহারাজ, পাগুবদের প্রতি অন্ুগ্রহ প্রকাখ 
করুন” ।₹ ১ 

বৃদ্ধ শ্ভাতিকে আতশ্রয়দান--সহায়বিহীন বুদ্ধ জ্ঞাতিকে স্থান দেওয়৷ 
প্রত্যেক কল্যাঁণকাঁম পুরুষেরই অবশ্ঠকর্তব্য 1৫২ 

পরস্পর বিবাদে শক্রুবৃদ্ধি__যে জ্ঞাতিগণ সর্বদ। পরস্পর বিবাদে লিগ 
থাকেন, তাহারা অচিরেই শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হন। একত্র ভোজন, 
কথোপকথন, কাঁধ্যবিশেষে পরম্পর পরামর্শ-গ্রহণ, একত্র বাস প্রভৃতি জ্ঞাতির 
কাজ। বিবাদ-বিসম্বাদে জ্ঞাতিদের শক্তি ক্ষয় হইয়! থাকে । পরম্পবেদ 
সহানুভূতি এবং সদ্ব্যবহাঁরে জলাশয়স্থ উতপলের মত জ্ঞাতিগণ বদ্ধিষট হইতে 
থাঁকেন |: 5 

জ্ঞাতিহিংসায় প্রীভংশ- _যে-ব্যক্তি কল্যাণগুণসম্পন্ন জাতিকে হিংস' 
করে, সেই অজিতাত্ম। অসংযত পুরুষ শীঘ্রই শ্রীন্রষ্ট হইয়া! থাকে 15 

ধুতরাষ্টরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ-_কুকুক্ষেত্রযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 
মহধি বেদব্যাস ধৃতরাষ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, “মহারাজ, তোমার পুত 
সর্দ্ক্ষয়কারী কাঁলরূপে জন্স-গ্রহণ করিয়াছে । তুমি তাহাকে সাধু পথ প্রদর্শন 
করিতে সমর্থ, স্থতরাঁৎ জ্ঞাতিবধ হইতে তাহাকে বারণ কর। জ্ঞাতিনিপন 
অতিশয় নীচ কণ্ম, তুমি এইরূপ ঘ্বণ্য কাজে লিপ্ত হইয়। আমার অপ্রিয়চর 


৫১ যে! জ্ঞাতিমনুগৃহ্াতি দরিজং দীনমাতুরম্‌ । ইভাদি। উ ৩৮1১৭-২৭  উ ৩৫1১৩ 
৫২ বুদ্ধোজ্ঞাতিত ! উ ৩৩৭৪1 অনু ১০৪1১১৩ 
৫১১ এবং যে জ্ঞাতয়োহর্থেষু মিখে। গদ্স্তি বিগ্রহম্‌ | 

“০হমিত্রবশমায়ানি শকুনাবিব বিগ্রহাৎ ॥ ইত্যাদি । উ ৬৪1১০১১ 
অন্যোনাসমুপত্স্তাদন্যোন্যাপাশয়েণ বা। 
। জ্ঞাতয়ঃ সংপ্রবর্চন্থে সরসীবোৎপলান্যত £ উ ৩৬1৬৫ 
৫৪1 বঃ কল্যাণগুণান্‌ জা তীন্‌ মোহাক্লো ভাগ্গিদৃক্ষতে । 

, নোইজিতাস্মা জিতকোধো। ন চিরং ভিউতি শ্রিয়্‌॥ উ ৯১1৩০ 


রী 


পারিবারিক ব্যবহার ২৩৫ 


করিও না। আপনার দেহন্বূপ কুলধর্মকে যে নষ্ট করে, সে ধর্ম হইতেই . 
ধ্্ণ প্রাপ্ত হয়” 1৫ * 

জাতি বশ করিবার উপায়-_কষ্ণের প্রতি নারদের উক্তি হইতে জানা 
যায়--সদ্ব্যবহার এবং মিষ্ট ভাষাই জ্ঞাতিগণকে আপন করিবার সর্বাপেক্ষা 
প্রধান উপায়। যথাশক্তি অন্নদান, তিতিক্ষা, আরূর্জব, মৃদৃতা, যথাযোগ্য 
সন্মান প্রদর্শন, এই কয়েকটি উপাঁয়কে বল! হইয়াছে--'অনায়ম শত্ত্ । 
এইসকল শস্ত্র জ্ঞাভির প্রতি ব্যবহার করিলে তাহারা বশীভূত হইয়। 
থাকেন। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্জিয়নিগ্রহ এবং ত্যাঁগের দ্বার পুরুষ জ্ঞাতিসমান্দে 
ধশন্বী হইতে পারেন ।*৬ 

জ্ঞাতিবিরোধে মধ্যস্থত। মিত্রকর্মা-_জ্ঞাতিদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত 
হইলে যত সত্বর সেই বিবাদের মীমাংসা হইতে পাঁরে, সেই বিষয়ে চেষ্টা কর! 
প্রত্যেক শুভান্গধ্যায়ী পুরুষের অবশ্যকর্তব্য । পুত্রশৌকে উন্নত্বপ্রায় গান্ধাবী 
কুরুপাগুবের জ্ঞাতিবিরোধ মীমাংসা না করার জন্য কৃষ্ণকে অভিসম্পাত 
করিয়াছিলেন ৭ গান্ধারীর এই অভিসম্পীতের গুঁচিত্য বিচাঁধ্য। কারণ 
রুষ্ণ মধ্যস্থরূপে বিবাদের মীমাংসা করিতে কুরুসভাঁয় উপস্থিত হইয়। সাধ্যমত 
চেষ্ট। করিতে ক্রটি করবেন নাই। কুরুসভাঁয় মধ্যস্থবূপে উপস্থিত কৃষ্ণের 
উক্তিতেই জানা ষায়, একমীত্র মীমাংসার উদ্দেশ্তেই তাহার দৌত্যাগ্রহণ। তিনি 
বিদুরকে বলিতেছেন, “হে ক্ষত্ত, আমি বিবাদ প্রশমের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্ট। 
করিব। মিজ্রদের ব্যসনের সময় যিনি সাহীষ্য ন। করেন, পঞ্ডিতগণ তাহাঁকে 
নৃশংস আখ্া। দিয় থাকেন। বিশেষতঃ জ্ঞাতিকলহে যিনি মধ্যস্থম্বব্ূপ 
কলহপ্রশমের উপায় ন। করেন, তিনি মিত্র নামের অযোগ্য । আমি যদি 
মীমাংসার চেষ্ট। না কৰি, তবে মূঢ় ব্যক্তিগণ বলিবে যে, কৃষ্ণ উভয় পক্ষের 
কলহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াঁও চেষ্টা করেন নাই । লোকমমাজে যাহাতে 
কলঙ্কিত ন! হই, সেইজন্যই আমার আগমন” ।*৮ 

পারিবারিক সাধু ব্যবহ্থার-_মকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়! 


৫৫ ধন্দ্যং দেশয় পন্থানং সমর্থে। হাসি বারণে | ইন্তাদি। ভী ৩।২৩-৫৩ 
৫৯ শক্ত্যাহন্দানং মততং তিতিক্ষাঞ্জবমার্দবম্‌। ইভার্দি। শী ৮১1২১-২৭ 
৫৭. পীত্ুবা ধার্তরাট্রশ্চ দক্ধাঃ কৃষ্ণ পরম্পরম্। ইভাদি। স্ত্রী ২৫1৩৯-৪৫ 
৫৮. সৌহহং যতিষ্কে প্রশমং ক্ষত্তঃ কতমমায়য়] । ইত্যাদি | উ ৯৩1৮-১৭ 


০০ 


২৩৬ মহাভারতের সমাজ 


যাহারা গাহ্‌স্থ্য পালন করেন, তাহারাই যথার্থ মুনি।*৯  পরিবার-পরিজনের 
প্রতি ধাহাদের ব্যবহার নিষরুণ, তাহার। বিশুদ্ধ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করিলেও নিষ্পাপ হইতে পারেন না, তাহাদের সকল তপস্যাই নিশ্কাল।*" 


'শাধু গৃহস্থ পরিবারের গোস্তবর্গের ভরণপোষণে সতত যত্বশীল থাঁকেন, 


অভ্যাগত ও পোস্বর্গের ভোজনের পর তিনি ভোজন করেন, তাহাঁকে 
বল! হয় 'অমুতভোজন+। - সকলকে খাওয়ানই গৃহস্থের প্রধান যজ্ঞ, ষজ্ঞাবশিষ্ট 
ভোজ্যের নাম হবি অথবা “অমৃত । গৃহস্থ প্রত্যহ অস্ত ভোজন করেন 
বলিয়া তাহাকে “অমুতাশী'ও বলা হয়। ভূত্যবর্গের ভোজনের পর অবশিষ্ট 
ষে তোজা দ্রব্য থাকে, তাহার নাম গব্ঘপ'। যিনি ভৃতাশেষ ভোজন করেন, 
তাহাকে বল হয় “বিষসাশী'। প্রত্যেক গৃহস্থেরই অস্ত এবং বিঘস ভোজন 
কর! উচিত।” খত্বিক, পুরোহিত, আচী্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত ব্যক্তি, 
বৃদ্ধ, শিশু, আতুর, বিদ্বান, অবিদ্বান্, দনিপ্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী এবং অন্তান্য 
আস্মীয়কুটুম্বে পরিবেষ্টিত হইয়। গৃহস্থকে থাকিতে হয়। কখনও তাহাদের 
সহিত বিবাদ করিতে নাই । মাতা, পিতা, সগোত্র। স্ত্রীলোক, ভ্রাতা, পুত্র, 
ভাব্য, দুহিত। এবং ভুত্যদের সহিত সীধু ব্যবহার করা উচিত। যে সু 
পুক্ষ পরিবার-প্রতিপাঁলনে সর্বদ্। অবহিত থাকেন, কখনও বিরক্তি অস্ভব 
করেন না, তিনিই জগতে মহাপ্রাণ। তাহাকে পুরুষশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া 
যাইতে পারে, তিনি ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হমন। আচাধ্যের পৃজাতে 
ত্রঙ্গলোক, মাতৃপিতৃভক্তিতে প্রজাপতিলোক, অতিথিমৎ্কারে ইন্দ্রলোক এবং 
গতিকের পুজায় দেবলোকে অধিকার জন্মে । সগোত্র। স্রীলোকের সেবাতে 
অপ্রারা-লোক এবং জ্ঞাতিদের সেবায় বৈশ্বদেবলোক জয় কবিতে পারা যাঁয়। 
মগন্ধী বান্ধবগণ দিকের অধিপতি, মাতা এবং মাতুল পৃথিবীর $ বুদ্ধ, বালক, 
আতুর এবং কুশ ব্যক্তি আকাশের অধিপতি। ইহাদের সেবায় সেই-সেই 
স্তঃমের আধিপত্য জন্মে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান, 'ভাষ্য! ও পুত্র নিজ্গের 
অভিন্ন দেহ, ভৃত্যবর্গ আপনারই ছায়া, আর দুহিত| নিতাস্ত করুণার পাত্রী। 


. ৫81 তিষ্টদ্‌ গৃহে চৈব মুনিনিভাং শুচিরল্তৃত; | 
| | যাবচ্জীবং দয়াবাংশ্চ সর্ধপাপৈ; প্রমুচাতে ॥ বন ১৯৯১১ 
7৬৭ £ন জাতিভো | দয় বন্য শুরুদেহে! বিকলষঃ | 
্ | হিংসা সাঁ তপসস্কশ নাবাশিবং তপঃ স্তন ॥ বদ ১৯৯1১+৩ 


প্রকীণ ব্যবহার ২৩৭ 


সুতরাং তাহার। কোন অন্যায় আচরণ করিলে সহা করিতে হয়। 
গারস্থ্য ধর্মে নিয়োজিত ধশ্বপ্রাঁণ পুরুষ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়। পরিবারের 
হিতকামনাঁয় আত্মনিবেদন করিবেন, ইহাঁই তাহার তপস্যা । সাধু গৃহস্থ 
সব সময়েই আপন অভিলধিত ্থখ ভোঁগ করিতে পারেন । পরিবাঁর-পরিজনের 
ভরণপোষণের আনন্দের তুলনায় স্বর্গস্থখণ্ তাঁহার নিকট তুচ্ছ ।%৯- 


প্রকীর্ণ ব্যবহার 


পারিবারিক ব্যবহার ব্যতীত আরুও নানাবিধ ব্যবহারের মহিত সকলেরই 
অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। মহাঁভীরতের সময়ের অনেকগুলি লৌকিক 
ব্যবহার এখন পধ্যস্ত বাঙ্গালীসমীজে চলিতেছে, কতকগুলি এখন লুপ্ত এবং 
কতকগুলি অপরাপর সমাঁজে প্রচলিত । বিষয়গুলি অকারাদি-ক্রমে সম্বলিত 
তত 

অদৃশ্য বস্ত দর্শনের উপায়- অদৃশ্য অতীন্দডরিয় কোন বস্ত দেখিবাঁর 
নিমিত্ত মন্ত্রপূত জলের দ্বার চক্ষু প্রক্ষালন করিবার নিয়ম ছিল। ইহাঁও 
সেইকালের বহুপ্রচলিত একপ্রকার লৌকিক সংক্কার। অন্তহিত জীবজন্বকে 
প্রত্যক্ষরূপে দেখিবার নিমিতগু সেই মন্ত্দস্কৃত বারি ব্যবহৃত হইত । 'গুহযকাঁদি 
দেবযোৌনিগণ এইনকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, মন্ত্রসংস্কারে তাহাদের ষথেষ্ট 
এক্তি ছিল ।* 

অন্তঃপুরে প্রবেশবিধি-_বিশেষ কার্য উপলক্ষ্যে কোনও অন্তান্ত 
পুরুষের সহিত অন্তুঃপুরে দেখ! করিতে হইলে কৃতীঞ্জলি হইয়। পায়ের অঙস্গুলীর 
দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া প্রবেশ করিবার বিধাঁন। এমনভাবে প্রবেশ 
করিতে হইত, যাহাতে শুদ্ধ সংযত ভাঁবটি অবাঁহত থাকে, শিষ্ঠতা একটুও 
কুপন না হয়| 

অপমানিভ করার উপায়--গুর অপরাঁধের শান্তিত্ব্প অপবাধীর 
চল মাঝে মাঝে কাটিয়া মাথার মধ্যে পাঁচ জায়গায় চুল রাঁখিয়ী তাঁহাকে 


৬১ নাস্তানগ্বন্‌ গৃহে বিশ্রো। বসে কশ্চিদপূজিতঃ | ইত্যাদি । শা ২৪২।৭-২৭ 
১ ইদসস্ত$ কুবেযত্ে সহারাজ প্রষচ্ছতি। ইত্যাদি। বন ২৮৮।১৭ 
২. পাদাঙ্গুলীরভিপ্রেক্ষন্‌ প্রযতোহহং কৃতাঞ্জলিঃ। ইতাঁদি। উ ৯৩ 


২৩৮ মহাভারতের সমাজ 


ছাড়িয়। দেওয়া হইত। বনবাঁনকাঁলে ভ্রৌপদীকে অপহরণ করিয়া! লইয়। 
যাওয়ার অপরাধে ভীমসেন জয়ব্রথের মাথায় প্ঁচচুল। করিয়াছিলেন । 
“আমি তোমার দাঁস'_সর্বসমক্ষে বিজিত পুরুষ বিজেতাকে এই কথ 
বলিলে তাহাকে ক্ষমা করা হইত। এইপ্রকারের স্বীকারোক্তি খুবই 
অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত ।$ গলাঁধাক্ক দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার 
প্রথা তখনও বিদ্যমান ছিল। তাড়িত ব্যক্তি তাহাতে খুব অপমান বোঁধ 
করিতেন। বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই এরূপ শান্তি দিতে সাঁহম 
করিতেন ।€ 

অপুত্রিকাদি নারীর মাজলিক কার্ধ্যে অনধিকার-_অপুত্বিকা, রজন্বল। 
এবং শ্বিত্ররোগগ্রন্তা নারীর মাঙ্গলিক কার্যে অধিকার ছিল না 1৬. : 

অন্ভিবাদন-__-গুরুজনকে অভিবাদন কর! প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে গণ্য 
ছিল। কল্যাণাধাঁ পুকুষ প্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগ করিয়াই মাতা, পিতী, 
আচার্য্য-প্রমুখ গুরুজনকে প্রণাম করিবেন । কোথাও যাত্রা! করিবার 
সময় গুরুজনের পাদম্পর্শ করিয়। প্রণাম করার প্রথা তখনও ছিল, সর্বত্রই 
সেই বর্ণনা! দেখিতে পাই । দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং উপস্থিত প্রণম্য ব্যক্তিগণকে 
প্রণাম ন। কবিয়। কেহই যাত্রী করিতেন না।” দূর হইতে প্রত্যাবন্ঠন 
করিয়াও গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বেই দেবতা, ব্রাঙ্গণ এবং উপস্থিত খুরুজনকে 
প্রণাম করিবার নিষ্বম ছিল ।৯ অভিবাদন করিবাঁর সময় আপনার নাম 
উদ্লেখ করিবার বিধান পাওয়া যায় ।১০ গুরুজ্ঞনের পায়ে মাঁথা ঠেকাইয়। 
এবং হাতি দিয়! পাঁদম্পর্শ করিয়া, এই ছুইভাঁবেই প্রণাম কর। হইত । 
গুরুজ্গন প্রণত কল্যাণাম্পদকে ম্সেহালিঙ্গন করিয়। তাহার মস্তকাত্রাণ করিতেন। 


৩ এবমুতদা নটাস্তগ্ত পঞ্চ চত্রে বৃুকোদিরং | বন ২৭১1৯ 
৪ দানোহশ্্রীতি হয়া বাচা; সংলংহ 5 সভাহ চ। বন ২৭১১১ 
€ গলে গৃভীত। ক্ষিপ্রোহন্সি বরুণন মহামুনে। অন্তু ১৪।২২ 
%&”৬. ররজন্বলা চ যা নারী শ্বিত্রিকাপুরিকা চযা। ইীতাপি | অনু ১২৭।১৩ 
৭ মাভাপিতরসুখায় পুর্রবমেরা ভিবাদয়ে | অনু ১৪1৪৪ 
"৮ আদি ১৪৫1১-৪ 1 আদি ১১৩২২ । অশ্ব ৬২২ 
» আদি ১১৩৪৩) তি ২*১1২১। সম্ভা ৪৯1৭৩ । সম্ভ] ২৩৪ 
১০ অভ্যাবাদ্য়ত গ্রীত শিরসা নাম কীর্তন । বন ১৫৯১ 
কৃষেণহহম্সীতি নিপীা পাদৌ। আদি ১৯১৭২, 


প্রক্কীণণ ব্যবহার ২৩৯ 


কুশল প্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাস! করিতেন, “তোমার ধর্ম এবং শাস্ অক্ষ 
আছে কি? পুজাহ গুরুজনের ঘথারীতি সম্মান কর ত?”১১ দূত বা 
নার্ভীবহের মুখেও গুরুজনকে প্রণাম নিবেদন করা হইত । প্রণম্য ব্যক্তিগণও 
অন্যের সহযোগে কল্যাণীয়কে আশীর্বাণী এবং কুশলবার্ভ। পাঠাইতেন। 
এই ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।১২ 

অভিষেক-_বাঁজ্যভার গ্রহণের পূর্বে ভাবী রাজাকে অভিষিক্ত কর! 
হইত। অভিষেক একপ্রকার শান্বী় এবং লৌকিক উৎসব। প্রত্যেক 
রজার পক্ষেই এই অন্তষ্ঠানের নিত্যত। ছিল। কর্ণেব অভিষেক ১০ এবং 
ুধিষ্টিরের অভিষেকের ১৪ বর্ণনা বিশদরূপে দেখিতে পাওয়। যায়। একটি 
ডলপূর্ণ স্থৃবর্ণঘটে খই এবং পুষ্প প্রন্গেপ করিয়া কর্ণকে স্ুবর্ণপীঠে উপবেশন 
কবাইয়া মেই জল দ্বার! মন্ত্জ্ঞ ব্রাক্ষণগণ অভিষেক করিয়াছিলেন । অভিষেকের 
পর তীহান মাথার উপর ছত্র ধরা হয়, বাঁলব্যজন দ্বার! তাহাঁকে বীজন করা 
হয় এবং চতুদ্দিকে তুমুল জয়ধ্বনি উখিত হয়। রাঁজপুত্র অঞ্জনের সহিত 
[দ্ধের যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত কর্ণকে পরীক্ষামঞ্চেই ছৃষ্যোধন অঙ্গরাজ্যে 
অভিষিক্ত করেন, স্থতরাঁং যথাসস্তব সত্বর এবং সংক্ষেপে অননষ্ঠান সম্পন্ন: 
করিতে বাধ্য হন। কুর্ক্ষেত্রের মহাসমরের পর যুধিষ্িবের অভিষেকক্রিয়া 
সম্পন্ন হয় । 

যুধিষ্ঠির গশুভক্ষণে কাঁঞ্চনপীঠে উপবেশন করিলেন। কুম্তী, প্ুতবাষ্ট, 
ধৌন্য প্রমুখ গুরুজন আপন আপন আমন পরিগ্রহ করিলে যুধিষ্ির প্রথমতঃ 
খেত পুষ্প, স্বন্তিক ( সর্বতো ভদ্রমগ্ডলাদি-অস্ষিত দেবতাপীঠ ), অক্ষত, ভূমি, 
সববর্ণ রজত এবং মণি স্পর্শ করিলেন। প্রজাগণ পুরোহিতকে অগ্রবর্তী 
কাযা নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে লইয়। ধশ্মবীজকে দর্শন করিতেছিলেন । 
মপষ্টিরের সম্মুখে অভিষেকের যাবতীয় উপকরণ স্থাপিত হইল । স্বর্ণ, রজত, 
উম এবং মৃত্তিকানিশ্মিত কলসগুলি জলপূর্ণ করিয়া স্থাপন কর! হইল। পুষ্প, 


১১ সত মুর্ধ"পান্বাত; পরিষত্তুশ্চ কেশবঃ | সভা! ২৩ 
অয়ি ধর্দেণ বর্তধবং শান্সেণ চ পরন্তপাত। ইতাদি। আদি ১৬৯3 
১২ বৃদ্ধা; স্তরিয়ো! যাশ্চ গুপোপপন্নাঃ । ইত্যাদি । উ ৩1৩২ 
১৩ ততত্তন্মিন্‌ ক্ষণে কর্ণ: স্লাজকুছমৈর্ঘটেং | ইতাদি'। আদি ১৩৬।৩৭,৩৮ 
১৪ শা ৪৭ শ অঃ। 
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খই, কুশ, ছু, মধু, ঘ্বত, শমী, পিপ্নল ও পলাশ-সমিধ, ক্রব, গুঁছুষ্বর ও *হ 
আনীত হইল। শ্রীকষের আদেশে পুরোহিত ধৌম্য ঈশানিকোণ কিঞ্চিং 
ঢালুভাবে থাকে, এমন একটি বেদি প্রস্তত কবিলেন। সর্বতোভদ্র শুরু 
আসনের উপর ব্যান্রচন্দের আসন স্থাপন করিয়। তদুপরি যুধিষ্ঠির ও ভ্রৌপদীকে 
বসাইয়। পুরোহিত ধৌম্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যথাশান্্ আহুতি প্রদদীন 
করিলেন। তখন শ্রীরষ্খ পূজিত শহ্ধের জল দ্বারা যুধিষ্ঠিরের অভিষেক 
করিলে, ধৃতরাষ্ট্র, ভাতৃগণ এবং উপস্থিত প্রজাবৃন্দ ধর্মরাজকে অভিষিউউ 
করিলেন। পাঞ্চজন্ত দ্বার| অভিষিক্ত হইয়া! মহারাজ সবিশেষ দীপ্রিমান 
হইয়াছিলেন। অতঃপর পণব, আনক ও ছুন্দুভির বাছ্যে এবং মুনতমু 
জয়শবে সভাস্থল মুখরিত হইতে লাঁগিল। মহারাজ ব্রাঙ্মণগণের দার 
স্বস্তিবাচন করাইয়। তাহাদিগকে দক্ষিণা দাঁন করিয়। পূজ! করিলেন, উপস্থিত 
গুরুজনকে প্রণামপূর্বক অপর সকলের সহিত যথাযোগ্য অভিবাদন।? 
সমাপনান্তে বাজ্যভাঁর গ্রহণ করিলেন । 

অমজলসূচক শব্দ শ্রুবণে “স্বস্তি? শব্দ উচ্চারণ--অমঙ্গলনুচক শৃগালামি 
শব্দ শুনিলে বিজ্ঞগণ উচ্চস্বরে স্বস্তি স্বস্তি" উচ্চারণ করিতেন। কুরুসভায 
ছৌপদীর উপর যখন ছুধ্যোধন।দির নির্জ্ঞ অতাঁচাঁর চলিতেছিল, তখন 
ধৃতরাষ্ট্রভবনে গৃহাগ্রিসমীপে অকম্মাৎ শৃগাঁল বিকট চীৎকার করিয়। উঠিল 
গাঁধ। "ও পেচকাঁদি পক্ষিগণ সেই চীংকারের প্রতিধ্বনি করিল । তরু 
বিছুর, গীন্ষারী, ভীম্ম, ড্রোণ এবং কৃপাচার্ধ্য সেই দারুণ শব্দ শুনিয়। দেও 
অমঙ্গলের আশঙ্কায় উদ্বি্ হইয়! উচ্চন্বরে শ্বেপ্তি স্বস্তি? ৪ করিত 
লাগিলেন ।১? 

আত্মহত্যার উপায়--বিষভঙক্ষণ, অগ্নিপ্রবেশ, জলে-ডুব! এবং উদ্বন্ধন, 
এই কয়টি আল্মহত্যার উপায় লোকসমাজে জান। ছিল 1১7 

আত্মীয়ের গৃহ হইতে বিদায়ের দৃশ্-_আত্মীর-কুটুগ্কের বাড়ী হইতে 
বিদায়গ্রহণের সময় সকলের সহিত দেখাশোঁন। করিয়। যথাযোগ্য অভি- 
বাদদনাদির পর অন্তঃপুরে যাইয়া মাঁসী, পিসী, ভগিনী প্রভৃতি সহিত দাক্গাং 
করি বিদায় গ্রহণ করিবার রীতি ছিল।১% 
১৪ ভীম্মঘোণে গোতনস্টাপি বিদ্বান স্বস্তি স্বন্তীতাগি চৈবাহ্রুস: | সত্ত| ৭১২ 

, ১৬ বিষমগ্রিং জল: রক্জূমাস্বান্তে তব কারণাৎ | বন ৫৬1৪ 

১৭ অভিগম্াবরবীৎ শ্রীতঃ পৃাং পথুযশী হরিঃ | ইত্যাদি । সড ৪8৫1৫+-৫৯ 


প্রকীর্ণ ব্যবহা ২৪১ 


আনন্দ প্রকাশ--আনন্দজনক কোন কিছু ঘটিলে স্থহৃদগণের মধ্যে 
পরস্পর কৃর্মর্ঘন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইত। বন্ধুস্থানী় ব্যক্তির 
আকশ্মিক সমাগমে আনন্দীতিশয্যে তাহার করমর্দন করা হইত।১৮ আনন্দ 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশে করতালি দেওয়াও তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল। 
রঙ্ঘমঞ্চে এবং যুদ্ধভূমিতে দর্শকগণ করতালি দ্বার! অভিনেতার এবং যুদ্ধবীরের 
উৎসাহ বদ্ধন করিতেন ।১৯ 

সতাসমিতিতে বস্ত্রাঞ্চল-কম্পনের দ্বারাও আনন্দ প্রকাশ করা হইত। 
(তরাষ্ট্ের বরে ভ্রৌপদীর দাঁসীত্মুক্তিতে সভাসদ্গণ বস্ত্রাঞ্চল-কম্পনের দ্বারা 
হ্ষপ্রকাঁশ করিয়াছিলেন ২০ ব্রাঙ্ষণবেশধারী অজ্ছবন ভ্রৌপদীর স্বয়ংবরূসভায় 
রক্ষ্যবেধে কুূতকাধ্য হইলে পর সমাগত অসংখ্য ব্রাঙ্গণ আনন্দাতিশয্যে 
মগৌরবে আপন আপন চৈলখণ্ড বিজয়ধ্বজের মত উদ্ধে তুলিয়া ধরেন 1২২ 
দ্ধের প্রারস্তে দুর্য্যোধনের সৈশ্যগণ উল্লাসে বস্তাঞ্চল প্রকম্পিত করিয়াছিলেন । 
যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লসিত সৈন্যদের বস্থাঞ্চল কম্পনের বর্ণনাও পাঁওয়। যায় ।২২ 

'যোগ যোগ? শব্দটিও আনন্দের স্থচক। একই উদ্দেশ্যে অনেকের মিলনের 
। সময় উল্লামের সহিত 'যোগ যোগ” বল! হইত ১০ 

আধ্যগণ অপশব্দ উচ্চারণ করিতেন না__-আব্যগণ ( স্থশিক্ষিত এব" 
বৈদিকাচার-সম্পন্ন পুরুষগণ ) অপশব্দ ব্যবহার করিতেন ন।। ভাষায় যে-সকল 
বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার ছিল, সেই গুলি ব্যতীত প্রাদেশিক অথবা অস্পষ্ট অর্থের 
বোধক 'অসঙ্গত শব্দকে স্লেচ্ছশব' বলা হইত। বাহারা অপশব অর্থাৎ যথার্থ 

ধবোধনে সাম্যহীন শব্দের ব্যবহাঁর করিতেন, তাহাদিগকে সমাজে খুব 


১৮ ততঃ প্রহসিতাঃ সর্ব তেহল্োন্তত্ত তলান্‌ দদুঃ ॥ বন ২৩৭২৪ 
করেণ চ করং গৃহা বর্ণন্ত মুদিতো! ভশম্‌। ইতান্দি । বন ২৬১২৫ ।উ ১৫৬২২! 
শলা ঘহ5৩ 
১৯ হরয়ামাহুরুচৈৈম্মাং সিংহনাদতলম্বনৈঃ । বন ২০২৭ 
তং মত্তমিব মাতঙ্গং তলশবেন মানবাঃ 1 ইতাদি। শল্য ৩৩৬০ 
২* চেলাবেধাংশ্চাপি চত্ুর্নদন্তঃ | সভ। ৭৭1৭ 
২১ চৈলানি বিবাধুস্তত্রত্াক্মপাশ্চ সহশ্রশঃ । আদি ১৮৮২৩ 
২২ হষ্টাঃ হুমনসো ভূত্ব। চৈলানি ছুধুবুষ্ঠ হ। ইত্যাদি । ভী ৪৩/৩*। ভর! ২০১৩ 
২১ যোগো। যোগ. ইতি প্রীত! ততঃ শৰো। মহানভূৎ ॥ আঁশ্র ২৩২ 
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ভাল দৃষ্টিতে দেখ। হইত না।২৪ বিছুর, যুধিষ্টির প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্্েচ্ছভাষা; 
অভিজ্ঞ ছিলেন। যাহাতে অন্য কেহ তাহাদের সাক্কেতিক আলাপ বুঝিতে 
ন। পারে, সেই উদ্দেশ্তে বারণাবতে যাত্রার সময় বিদ্ুর যুধিষ্তিরকে শ্লেচ্ছভাষা 
অনেক কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন ।২৫ 
ইচ্ছাপুরর্বক আত্মীয়স্বজনকে বিদায় দেওয়া! হইত লা _আতীয় 
কুটুন্ব বাড়ীতে আসিলে তুমি যাঁও' অথবা! এখন তোমার ষাঁওয়! উচিত, 
এইভাবে বলিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়া হইত না। এমন কি, কর্তব্যে 
,অন্থরোধে তাহার যাওয়া একান্ত আবশ্যক, ইহা বুঝিতে পীরিলেও গৃহস্বামী 
২আত্মীর়কে স্বরং বলা উচিত মনে করিতেন না। ভ্রৌপদীর বিবাহের পর 
দ্রপর্দপুরীতে অবস্থিত পাগুবগণকে হস্তিনাপুরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ধৃতরাট 
বিছুরকে পাঠাইয়াছিলেন। বাজা দ্রপদ বিছুরকে বলিয়াছিলেন “ইহাদের 
যাওয়া একান্ত উচিত, কিন্ধ আমার বলা ত উচিত নয়” 1২৬ 
উত্তেজিত করা _কাহাকেও উত্তেজিত করিতে তাহার জন্ম সম্পর্কে 
দিবা দেওয়া হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্যোধন অজ্জনকে বলিতেছেন, “পার্থ, ঘি 
তুমি পাুর পুত্র হও, তবে ষে যে দিব্য ও মানষ-অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, 
সেইগুলির প্রয়োগ কর”।১ 

উৎসব-_-উৎসবাদিতে নানাপ্রকার আমোদ-আঁহলাঁদ করা হইত 
ছুধ্যোধনের পাপ পরামর্শ অন্রলারে সমাতৃক পাগুবগণকে ধখন বারণাবতে 
পাঠান হয়, তপন বলা হইয়াছে--সেখানে “পশুপতি-সমাজ' উপস্থিত। 
পণ্টপতি-সমাদ্গ বলিতে বুঝ! যায় পশুপতির পূজা উপলক্ষ্যে মেলা । ইহাতে 
অনুমিত হয়, বিশ্যে-বিশেষ পুঙ্জা-পার্বণার্দিতে উত্সবের উদ্দেশ্যে মেলা 
বমিত।১৮ সমাতৃক পাগবগণের একচক্রানগরীতে অবস্থানকালে বিপনন 
ব্রাঙ্মণ-পরিবারকে রক্ষ। করিবার নিমিত্ত মাতার আদেশে ভীমসেন বক-বাঁক্ষদকে 
বধ করেন। তারপর নগর এব* নিকটস্থ জনপদের ব্রাঙ্ধণ, বৈশ্য এবং শূত্রগণ 
মিলিত হইয়। “ব্রক্ষ-মহের' অনুষ্ঠান করেন । একজন ত্রারঙ্গপ-কভুক রাগণ 


. ৯৪ নার্যা ফেস্ট ভাষাভিরায়য়। ন চরনুণত | সভা! ৫৯1১১ 
ক ২৫ প্রা প্রান প্রলাগঞ্জং প্রলাপঞ্জং বচোইব্রবীৎ ! সতা ১৪৫২ 
পেলেহভ নু তাবনায়া যুক্মেতদ্‌ ব্তং সয়ং শিরা । আদি ২৯৭।২ 
, ২৭ ততদদর্শয সয়ি ক্ষিপ্রং বদি জাতোহসি পালা | জো ১০০৩ 
২৮ অং সমাজ? সুমহান রমনীয়তগে। ভুবি। আদি ১৪৩1৩ 


টং ও 
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নত হইয়াছে--এই কথ শুনিয়। ত্রাহ্মণ-পৃূজা উপলক্ষ্যে এই মহের ( উৎসব) 
াঁয়োজন করা হয়।২৯ বুঝি এবং অন্ধকবংশীয় স্ত্ী-পুরুষগণ মিলিত হইয়। 
লজ্জিত টৈবতকগিরিতে অনেকদিন ব্যাঁপিয়া রেবতক-মহের অনষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । উৎসবটি পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা মীত্র। সম্মিলিত 
সীরগণ উৎ্সবানন্দের মধ্যে ব্রাঙ্মণগণকে নানাবিধ ভ্রব্য দান করিয়াছিলেন 1" 
কালে নৃতন ধান্য পাঁকিলে মংস্যনগরে বিরাট উৎসবের আয়োজন 
ইনাছিল। সেই উৎসবের নাম ছিল 'ব্রক্মোৎসব' । নানাস্থান হইতে প্রশিদ্ 
ন্লগণ উৎসব উপলক্ষ্যে মৎস্নগরে উপস্থিত হন। সেই উতৎসবেই জীমৃত- 
মক মল্লের সহিত পাঁচকবেশধারী প্রচ্ছন্ন ভীমের যুদ্ধ হয় ।*৯ 
মুদ্ধে জয় লাভ করিলে বিজয়ী রাজার পুরীতে উৎসব করা হইত । সেই- 
[কল উত্মবে কুমারীগণ বলনভূষণে সজ্জিত হইয়া পুরীর বাহিরে রাজপথে 
ভ্রণ করিতেন । নানাবিধ বাছ্যে পুরী মুখরিত হইয়। উঠিত। বারাঙ্গনাগণ 
খুব জীকজমকের সহিত অলঙ্কতা হইয়। আমোদ-আহলাদে মন্ত হইতেন ।*৭ 
স্ববিজয়ে রাজপথকে পতাক। দ্বারা স্থশৌভিত করা হইত। পুষ্পাদি উপহার 
দয়া দেবতাদের অচ্চন| করা হইত। ঘণ্টা বাঁজাইয়া এক ব্যক্তি সৃদৃশ্ঠ 
হাতীতে চড়িয়! সমস্ত নগরীতে এবং বড় বড় ব্রাস্তায় জয় ঘোষণা কবিতেন। 
স্তিক ( দধি, দুর্বা প্রভৃতি ) হাতে লইয়। প্রকুতিপুগ্ু বাঁজার জয়গান করিয়া 
বেড়াইতেন। অলঙ্কৃত। কুমারী এবং বাবাঙ্গনীগণ বিজয়ী বীরকে পথ হইতে 
অন্যর্থন! করিয়! নগরে লইয়া যাইতেন।৭* উৎসবাদিতে পুরুষদের সঙ্গে 
হ্বীলীকেবাও যাইতেন। রৈবতক-মহে দেখিতে পাই, রাঁজ। উগ্রসেন অসংখ্য 
মহিলীকে সঙ্গে লইয়। উৎ্দবের মেলায় ভ্রমণ করিতেছেন। কুমারীদের ত 
থাই নাই ; রবতকমহেই সবীপরিবৃতা সুত্র অজ্দবন-কর্তৃক অপহৃত! হন 1৪ 





২৯ ভদস্তে ত্রাহ্ষণাঃ সর্ব ক্ষত্রিয়াশ্চ শবিশ্মিভাত | 
বৈাঃ শূজাশ্চ মুদিতাশ্চদুত্র দ্বমহং তদা॥ আদি ১৬৪২৯ 
১১ ভোজবুধাক্কক?শ্চৈধ মহে তশ্ত গিরেম্তদা। আদি ২১৯।২ 
মপ মাংস চতুর্থে তু ব্্ষণঃ মহোৎসব ! বি ১৩1১৪ 
পমার্যাঃ » মলন্তা পর্যাগন্থপ্ত মে পূরাং । ইঠযানি । বি ৩৪1১৭,১৮ 
বাজনার জিয়া মে পতকাণ্ভিব্লস্কৃতাং | ইভা । বি ৬৮২৩-২৮ 
উপৈব রাজ। বৃষ্ধীনামূ্রদেনঃ প্রতাপবান্‌ ! 
গম্রপীয়ঘানো গক্ষকৈ স্রীদহত্রসথায়বান্‌ ॥ আদি ২১৯1৮ 


৩২ 


৩৭ 


২৪৪ মহাভারতের সমাজ 


উপহাস-_কাহারও হান্যোদ্দীপক কোন আচরণ দেখিলে বা শুসিনে 
অট্হাস্য করিয়া! তাহাকে উপহাস করা হইত। মহিলাগণও অউ্রহীত্ত কৰিয় 
পুরুষদিগকে অস্বাভাবিক আচরণের জন্য উপহাস করিতেন ।৬« 

উন্ক1 ও উল্ম,ক-_অন্ধকারে পথ চলিতে উদ্ক! (মশাল ) এবং উল্মকের 
( জবলৎকাষ্ঠ ) সাহাধ্য গ্রহণ করার দৃশ্ঠট দেখিতে পাই ।*৬ : 

কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট ক্ষম! প্রীর্থনা__মহারাজ ধুতরাষ্ট্র অত্যধিক 
পুত্রন্গেহে ভালমন্দ-বিচাঁরে অক্ষম হইয়া সুপরামর্শদাতা বিছুরকে নানাবিধ। 
কটুবাক্যে তত্সনা করিয়াছিলেন। মহামতি বিছুর ধৃত রাষ্ট্রের দুর্ব্যবহার! 
ব্যধিত হইয়া বনে পাগুবদের সমীপে চলিয়া যান। ধৃতরাষ্্র পরে আপনা, 
অন্তায় বুঝিতে পারিয়া সঞ্তয়কে পাঠাইয়। বিছ্ুরকে আনয়ন করেন। বিদ্ধ 
আমিলে পর ধৃতবাষ্ট তাঁহাকে কোলে বলাইয়া তাহার মস্তক আস্রাণ কনিল্নে 
এবং ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন 1০" 

ক্রীড়া-কৌতুক-_শিশুদের নানাপ্রকার ক্রীড়া-ক্ষৌতুকের বর্ণনা পার 
যায়। শৈশবে পাঁগুবগণ “কীট” দ্বারা খেলা করিতেন । “বীটা” শব্ধের অং 
যবাকৃতি প্রাদেশপরিঘমিত কাঙ্টখণ্ড। বোধ হয়, এ কষ্টিখগুকে অপেক্ষা, 
লম্ব! অপর কাণ্ডের দ্বারা দূরে ক্ষেপণ কর! হইত। নীলকণ্ের কথায় মু 
হয়, আপুনিক ডাগীগুলির মহিত তাহার সাদশ্য ছিল। কেহ কেহ বট 
শবে লৌহগুলিকাকে বুঝিয়! থাকেন ।”* শিশু কুরুপাঁগুবগণ মিলিত হই 
দৌড়াদৌড়ি, লক্ষ্যাভিহরণ ( দৌড়িয়া কোনও বগ্ধ আনয্ুন ), ভোঙ্জা (খা 
দাওয়! ইত্যাদি ) পাংস্থবিকধণ ( ধূলিপ্রক্ষেপ ) প্রভৃতি খেল! করিতেন।” 
কোন খেলাতেই ্ভীমকে কেহ হঠাইতে পারিতেন না। কৈশোরে পাওবগ 
জলবিহাঁরে (সাঁতার কাট!) আনন্দ লাভ করিতেন 1৪ 


” ৩৫. তত্র মাং প্রাহসং কুষঃ প্থেন সহ হুন্বরম্‌। 
ফ্োপদী চ সহ স্ত্রীভিবর্ধাণয়ন্তী মনো! যম ৪ সভা ৫১1৩০ 
৩৪ লহমৈর সঙাঙগগ-রাদায়োক্ষ।: সহ্ম্রশং । বি ২২৯১ 
 উল্ম.কন্ধ লমুমা তেসামগ্রে ধনগ্জয়ঃ | আদি ১৭০৪ 
৩৭ ক্ষমাতাখিতি হোবাচ যদুক্তোহসি ময়ানধ।। বন ৬২১ 
৩৮ ব্রীড়ন্তো বীটয়া তঙ্জ বীরাঃ পর্যচরন্‌ মুদ্ব। । আদি ১৩১।১৭ 
০ ৩৯ বে লক্ষ্যাতি্রণে ভোজ পাংহবিকর্পপে । আদি ১২৮১৬ 
85 ততো জলবিহারার্থ! কারয়ামাম ভারত । আদি ১২৮৩১ 
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একদা! প্রচণ্ড গ্রীক্মকাঁলে হুহ্বৎপরিবেষ্টিত হইয়! রুষ্ণ ও অঞ্জুন যমুনায় 
ঘাত্রা করিলেন । সেখানে পূর্বেই বিচিত্র গৃহাদি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। 
নানাবিধ বৃক্ষলতা-পবিশোভিত যমুনাঁতীরে উপস্থিত হইয়৷ সুহজ্জন-সম- 
ভিব্যাহারে রুষ্ণ ও অজ্জন সথগন্ধিমাঁল্যধারণ-পূর্ববক কৃত্রিম অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। অতঃপর ভৌপদী, সত্যভাম৷ প্রমুখ মহিলাগণও পুরুষদের সহিত 
ভ্রীড়ায় রত হইলেন। কেহ বনে, কহ জলে, কেহ বা গৃহে থাকিয়াই 
রুষণঙ্জনের সহিত খেলিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী ও স্থৃভদ্র! বন্্ালঙ্কাঁরাঁদি 
দান কবিতে লাগিলেন, তাহার ছুইজনে বিশেষ আনন্দ উপভোগ 
করিতেছিলেন। নারীদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, 
কেহ কেহ হাসিতে লাগিলেন, কেহ কেহ উৎকৃষ্ট আসবপানে মত, কেহ কেহ 
পরস্পরের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়। রহিলেন, আবার একদল পরম্পরের মধ্যে 
গ্রহারাঁদিতে ব্যস্ত, কেহ কেহ বিশরস্তালাঁপে আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। 
বেখু, বীণ। 'ও মুদঙ্গের ধ্বনিতে যমুনা পুলিন মুখরিত ।?১ 

ধনিসমাজে অক্ষক্রীড়ার খুব প্রচলন ছিল। মহাভারতের যুদ্ধের মূলই 
অক্ষক্রীড়া। অবসর সময়ে এবং উৎদবাদিতে অক্ষক্রীড়ায় কাঁলক্ষেপ কর! ষেন্‌ 
সেই সময়ে ফ্যাশনের মধ্যে গণ্য ছিল। সমরবিজয়ী পুত্রের প্রত্যাগমনে 
বিরাটরাঁজ কঙ্কের সহিত দূযুতে প্রবৃত্ত হন।”* দ্যৃতক্রীড়ায় বিশেষজ্ঞর্ূপেই 
ধিষ্টির বিরাটপুরীতে প্রবেশ করেন। নলরাঁজ! এবং তীহার ভ্রাত। পুক্করের 
অক্ষক্রীড়ার পরিণতি সর্বজনবিদিত । কুরুসভায় অক্ষত্রীড়ার নিমিত্ত 
আহত হইয়া! যুধিষ্ঠির শকুনিকে বলিয়াছেন--“ধূর্তদের সহিত অক্ষক্রীড়ায় 
গ্রবৃন্ত হওয়া মহাপাপ, ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করাই প্রত জয়, মুনিসত্রম 
অদিতের ইহাই অভিপ্রায় ।”৪৩ অক্ষত্রীড়ীয় বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে 
অক্ষহৃদয় নামে বিছ্যা। শিক্ষা! করিতে হইত। বনবাসী যুধিষ্ঠির বৃহদশ্ব-মুনি 
ইইতে সেই বিষ্যা। লাঁত করিয়াছিলেন ।”* নলরাঁজা খতুপর্ণ হইতে 'অক্ষহদয়- 


৪১ ততঃ কতিপয়াহন্ঞ বীভংসঃ কৃষমন্ত্রবীং ॥ ইত্যাদি । আদ ২২২1১৪-২৬ 

১২ অক্ষানাহর সৈরন্ধি কন্ধ দুতং প্রবন্তিতাম্‌। ইতাদি। বি ৬৮।৩* | বন ৫৯ তম অঃ। 
৪৩ ইদং বৈ দেবনং পাঁপং নিকৃত্যা কিতবৈ: সই । 

ধর্মেণ তু জয়ে! যুদ্ধে তং পরং ন তু দেবনম্‌ ॥ সভা ৫৯1১, 

ততোহক্ষহদরং শ্রাদাৎ পাশুবায় মহায্মনে | বন ৭৯২১ 


২৪৬ মহাভারতের সমাজ 


বিদ্তা লাভ করেন। নীলকণ বলিয়াছেন, পাশার অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবত 
আছেন। সেই দেবতাকে হৃদয়ের মত বশীভূত করিবার মন্ত্রের নাম অক্ষতাদয়। 
মন্ত্রের প্রয়োগে দৃতক্রীড়ায় পাশাতে অনুকূল দান পড়িয়া থাকে। 
নীতিজদের মতে দৃযৃতক্রীড়।৷ নিন্দিত ছিল। পাওবগণের বনগমনের পর 
শ্রীরুষ্ণ তাহাদের সম্মীপে উপস্থিত হইয়। বলিলেন, “যদি আমি কুরুরাজের সা 
উপস্থিত থাঁকিতাম, তাহা হইলে পাশাখেল।র দোষ প্রদর্শন করিয়! নিশ্মই 
বারণ করিতাম। স্ত্রীতে অত্যাসক্তি, অক্ষক্রীড়া, মগয়। এবং হরাঁপান হইতে 
মানুষ শ্রীন্রষ্ট হয়" ।৪৬ 

গৃহারস্ত ও গৃহপ্রবেশ-_ দেবতার অচ্চনা, মাঙ্গল্য উত্সব, ত্রা্ষণগণকে 
দক্ষিণাপ্রদান প্রভৃতি গৃহারস্ত ও গৃহপ্রবেশের অঙ্গ । বহু লোককে নিম 
করিয়। পায়সাদি উতকই ভোজ্যে আপ্যায়িত কর হইত । ব্রাঙ্গণগ্ণ 
স্বস্তি ও পুণ্যাহবচনে গৃহস্বামীর কল্যাণ কামনা করিতেন এবং আঁশর্ধট 
করিতেন 15" 

গোঁকোহন-ত্রা্ষণগণ৪ নিজেরাই গেদোহন করিতেন | বহি 
আছে যে, জমদগ্নি শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প কৰিয়! স্বয়ং হোমধেছুকে দোঁহন করিয়- 
ছিলেন ।* আঙগকাঁল কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণের দোহানে। দুধ দে 
এবং পৈত্র্য কম্মে ব্যবজত হয় ন।। 

চিন্তার বহিঃএ্রকাশ- নখ দিয়! মাটা খোঁড়া এবং গম্ভীর দৃষ্টিতে নীচে 
দিকে চাহিয়া থাক। চিস্তার ছ্োতক 1৯৯ বিষগ্রভাবে গালে হাত দি 
কেহ চুপ করির়। বসিয়া গাকিলেও বোঁঝ। যায়, কোন কঠিন সমস্তাঁয় পড়ি 
চিন্তা করা হইতেছে 1: 

৪৫. এবমন্তু দদৌ বিছ্ধামুতুপণে। নলায় বৈ । বন ৭২1২৯ 

৪১ শারয়েয়নহ' দত, বহন দোষাশ্‌ প্রদশয়ন।। বন ১৩২ 

ূ স্বিয়োঙ্ষা ময়! পানমেতৎ কামসমুখিভম্‌॥ ইতাদি। বন ১৩৭ 

৪৭ 'তত; পুণো শিবে দেশে শাস্ছিং কৃহ! মহারথা:। ইত্যাদি । আদি ২০৭1২৯। লতা ১১" 

_.. প্রবিশ্তাভান্বরং প্রমান দৈধতান্ততিগম্য চ। ইত্যাদি। শ! ৩৮1১৪-২১ 

৪৮ শ্রান্ধং সঙ্গয়ামাস জমদগ্নিঃ পুর! কিল। 

ভোমপেহুত্তম[গাচ্চ শ্বয়মেব হুদোহ তাম্‌ ॥ জঙথ ৯২৪১ 
৪». ছুধ্যোধন: শ্মিতং কৃত্ধা চরণেনোলিখন মহীস্‌। বন ১০২৯ 
৫*. দধু!শচ চিরং কালং করাসকুযুখানুজাং | সক্কা, ৭৯1৩৩ 


গ্রকীর্ণ ববহার ২৪৭ 


নর্তকগণ অস্তঃপুরে পুরাণ কাপড় পাইতেন-_-অঞ্জুন বৃহস্রলাবেশে . 
বরাটরাঁজার অন্তঃপুরে থাঁকিয়! কুমাঁরীগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন । 
মারীরাও সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে পুরাণ কাপড়-চোপড় দান করিতেন ।«১ - 

নববধূকে সপিয়। দেওয়া নববধূকে তাহার পিতৃপক্ষীয় পুরুষের। 
[তিগৃহের প্রাচীনা কোনও রমণীর হাঁতে সঁপিয়া দিতেন ।৫২ 

নিন্ত্রণে দুত ৫প্ররণ-ব্যাপাবাদিতে ব্রাহ্মণ ও রাজন প্রমুখ পুরুষগণকে 
নমন্ত্রণ করিতে দূত পাঠান হইত ।৫৭ 

পতির নামগ্রহুণ_ সাধ্বী বমণীগণের মধ্যে কেহ কেহ পতির নায় 
[খে আনিতেন না, তাহারা “আধ্য” বলিয়াই পরিচয় দ্িতেন। কেহ কেহ 
নামও উচ্চারণ করিতেন 1৫৪ 

পতির প্রতি আশঙ্কা খষি মন্দপালের উক্তি হইতে জাঁন। যায়_ 
গতি সাঁধবী রমণী পতিকে সশঙ্ক দৃষ্টিতে দেখিয়। থাকেন । মহ বশিষ্টও 
বত! অরুন্ধতীর আশঙ্কার পাত্র ছিলেন । মন্দপাঁল বলিয়াছেন, এই মনোবুতি 
নারীদের স্বভাঁবজাতি। সম্ভবতঃ সাময়িক ক্ষোভ হইতেই খধির এই উক্তি ।৫« 

পতিগুহে এবং পিতৃগৃহে প্রসব-_সাধারণতঃ পতিগৃহে থাকিয়াই 
নারীগণ সন্তান প্রসব করিতেন, কোন কোন গর্ভবতী পতিকুলের অনুমতিক্রমে 
পিতৃগৃহে চলিয়া যাঁইতেন এবং মেখানেই সন্তান প্রসব করিতেন 1৫৬ 

প্রথম দর্শনে কুশল-প্রশ্নীদি__পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে 
যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর কুশল-প্রশ্নের বিনিময় সর্বত্রই দেখিতে পাঁওয়। 
যায়।?%? 


সপ শপ প্র 


৫১ বাসাংমি পরিজীণানি লন্ধান্তন্তুপুরেহক্উুনঃ | ৰি ১৩1৮ 
৫২ জ্ৌপদীং সাগ্তয়িত্বা চ স্ভগ্রাং পরিদায় চ। সভা ২1৮ 
৫৩ নিমন্ত্ণার্থং দূতাংশ্চ প্রেষয়ামাস শীত্রগান্‌। বন ২৫৪।৬ 
সমাজ্ঞপ্তান্ততো দূতাঃ পাগুবেযন্ত শাসনাং ৷ সম্ভা ৩৩1৪২ 
৫৪ ধিগ্‌বলং ভীমসেনন্ত বিক্‌ পার্থস্ত চ গাণ্ীবন্। ইভাদি। বন ১২1৬৭, ৭৭, ৭৮ 
নরবীরন্ত বৈ তত্য নলন্তানয়নে যত । বন ৬৯।২৯ 
আর্যাঃ নুর্ধারধং বোঢ়ুং গতোহসৌ মাসচারিকঃ। শা ৩৫৭৫৮ 
৫৫ হুত্রত৷ চাপি কল্যাণী সর্ববভৃতেধু, বিশ্রুতা ৷ 
অরুদ্ধতী মহায্মানং বশিষ্ঠং পাশঙ্কত ॥ আদি ২৩৩২৮ 
৫৬ ত্বস্ধ জাতা ময়৷ দৃষ্ট। দশার্ণেধু পিতৃগুহে | বন। ৬৯১৫ 
৫৭ চত্রতুশ্চ বখান্তায়ং কুশলপ্রগ্মসংবিদম্‌। আদি ২৯৬১৭ 


২৪৮ মহাভারতের সমাজ 


প্রিয় সংবাদ শ্রবণে ধনদান--ষে বার্ভীবহ কোন প্রিয় সংবাদ দি 
তাহাকে তখনই ধনরত্বাদি দিয়। পুরস্কৃত করা হইত |. 

বরদান- দেবতা, মানুষ, ষক্ষ, রক্ষঃ, প্রসন্ন হইলে সকলেই বরদ 
করিতে পারেন; এমন কি, তিধ্যক প্রাণিগণও বরদানে সমর্থ । সং 
পুরুষের সংহত ইচ্ছাশক্তি হইতে জাত প্রসাদ বা আশীর্বাদই বর হই 
ধ্ীড়ায়। বরদান এবং বরগ্রহণেরও নিয়মপ্রণালী ছিল। বৈশ্যবর্ণের ব্য 
কাহারও নিকট হইতে একটির বেশী বর গ্রহণ করিতে পারিবেন 7 
ক্ষত্রনারী দুইটি এবং ক্ষত্রিয়পুরুষ তিনটি বরের বেশী গ্রহণ করিতে পারেন ন 
ব্রাহ্মণ অসংখ্য বর গ্রহণ করিতে পাবেন। শুত্রের বিষয়ে কিছু বল! ₹ 
নাই ।*৯ 

বশীকরণ- মন্ত্র, গুধধ প্রভৃতির সাহাধ্যে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বশীতৃ 
করিতে পারে, এই ধারণা এবং বশীকরণের উপায় তখনকার সমাজে 
প্রচলিত ছিল। স্ুশিক্ষিতা মহিল! সত্যভামার মুখে বশীকরণের ক 
শুনিতে পাই ।*০ 

বালচাপল্য-_পতিবিরহে বিবর্ণ উন্নত্বপ্রায়া দময়ন্তী যখন চেদিরাং 
পুরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একদল গ্রাম্য বালক কৌতৃহলবশ, 
তাঁহার অন্গমন করিতেছিল । বাঁলকদের এইপ্রকাঁর চপলতা। চিরদিন 
সমান 1৩ ট্ 

বিরাগে “মক্কার শব্দের প্রয়োগ নিবুত্তি-অর্থে নমস্কার “বে 
প্রয়োগ পাঁওয়! যায়। “বৈষয়িক চিন্তা করিবে না", “বিষয়লিপ্না হইতে 
নিবৃত্ত হইবে? এই অর্থে “বিষয়কে নমস্কার করিবে এইবপ প্রয়োগ দেখা যায়। 
বাঙ্গালা ভাষায়ও নিবৃত্তি-অর্থে নমন্ধার শব্দের প্রয়োগ করা হয়। কিন্ত 
তাহাতে প্রায়ই একটু বিদ্রুপ ব! অন্ুতাপের ভাব মিশ্রিত থাকে ।*২ 

ভঙসনা-__কাহাকেও ভংগরনা করিতে গ্লেষপূর্ণ ভাঁষায় তাহার অনষ্ঠিত 


আশ পপ শা কি লা এশা পিপলস 


৫৮ প্রিয়াধাননিমিত্ং বৈ দদৌ বহুধনং তদা ৷ ইত্যাদি অশ্ব ৮৭1১৬ । বি ৬৮২২ 
, ৫৯  একমাহরবৈচ্িবরং ছৌ তু কষত্রস্িয়ো! বরো । 
'বযন্ত রাজ রাজেন্দ্র ্রাঙ্গণন্ত শতং বরাঃ ॥ সতী ৭১1৩ 
* আতচর্ষা। তপো বাপি শ্রানমস্্রৌষধালি বা। ইতাদি । বন ২৩৯২।৭।৮ 
৬১ অনুজগ্ম-্যত্র বাল! গ্রামিপুত্রাঃ কৃতৃহলাং । বন ৬৪1৪৮ 
৬২: বিষয়েত্যো। নমনুরধ্যাদ্‌ বিধয়াম় চ ভাবয়েং | শী ১৯৬।১৫ 


ও 


প্রকীর্ণ ব্যবহার তি 


অন্যায় আচরণগুলির উল্লেখ করা হইত এবং তাহাকে খুব বড় বড় বিশেষণ- 
যুক্ত করিয়া নিন্দা করা হইত। দ্রোণাচাধ্য ছুঃশাসনকে এইভাঁবে যথেষ্ট 
ভৎপন। করিয়াছেন ।* 

ভাশুর-অর্থে শ্বশুর-শব্দ--ভাশুর-অর্থে শ্বশুর-শবের প্রয়োগ পাওয়। 
যাঁয়। ভ্রাতৃশ্বশুর শবের ভ্রাত় শব্ধ লুপ্ত হইয়া কেবল শ্বস্তর শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে ।*৪ 

ভাশুর জাতৃজায়ার সহিত আলাপ করিতেন না-_ভাশুর ও 
ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে বোঁধ' করি, আঁলাপ-ব্যবহার ছিল না। কুম্তীর সেবায় 
সম্তোষ লাভ করিয়। ধৃতরাঞ্ গাদ্ধারীর মাঁরফতে কুন্তীকে আপন সন্ধির বিষয় 
জাঁনাইয়াছেন ।৯ৎ 

ভূতাবেশের প্রবাদ-_ভূতের দ্বারা যর্দি কেহ অভিভূত হয়, তাহ! 
হইলে যেমন তাঁহাঁর কোন স্বাত্ত্য থাকে না, ভূতের ইচ্ছায়ই সে চলিতে 
থাকে; রণক্ষেত্রে যোন্ধ'গণও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ত্বজনের সহিত যেন সেইরূপ 
অন্তপন্রিচালিত হইয়াই যুদ্ধ করিতেছিলেন।৬* নলরাঁজার দেহে কলির 
অবস্থান সর্বজনবিদিত 1৬৭ 

ভূমিতে পদাঘাত-_ক্রোধে অধীর হইয়! প্রতিপক্ষের মাথায় লাঁখি 
মারার উদ্দেশ্তটে ভূমিতে পদাঁঘাত করা হইত এবং মুখে বল! হইত যে, 
"আমি তোমার মাথায় লাথি মারিলাম” 1৬৮ 

মনুষ্যাক্রয়-বিক্রয়- অর্থের বিনিময়ে মানুষ ক্রয় করা সমাজে প্রচলিত 
ছিল। একচক্রার কোনও ব্রাঙ্মণপরিবারে ষে-দিন বক-বাঁক্ষমের ভোঁজনের 
পালা, মেইদিন ত্রাঙ্মণ বিলাপ করিয়া বলিতেছেন__“আমার এমন বিত্ত নাই, 
যাহা দ্বার একজন মানধষ খরিদ করিয়! বকের ভোঁজারূপে পাঠীইতে পারি” 1৬১ 

মনুষ্যু-বিক্রয় অবিহ্থিত- মন্ুযবক্রয়-বিক্রয়ের কথ। যদিও বল! হইয়াছে, 


৬৩ ফ্রো ১২ তম অঃ। 

কৃতশোৌচং ততে। বুদ্ধং শ্বশুরং কুস্তীভোজজা । আশ্র ১৯৬ 

৩৫ গান্ধারি পরিতুষ্টোহশ্মি বধ্বাং শুতবণেন বৈ। আশ্র ১৮৮ 

৬৬ আবিষ্টা ইব ঘুধাস্তে পাগবাঃ কুরুভি; সহ। ভী ৪৩1৩ 

৬৭ বন ৭২ তম অঃ। 

৬৮ সর্বেষাং ঝলিনাং সুদ্ধি, ময়েদং নিহিতং পদম্‌। ইতাদি। সভা ৩৯।২। সভা। ৪819, 
৩৯ ন চমে বিস্ততে বিশ্তুং সংক্রেতুং পুকষং কচিং। আদি ১৬৯১৫ 


ঙ 


চল 


২৫০ , মহাভারতের সমাজ 


তথাপি মন্ঘ্ব-বিক্রয় করা মহাভারতের অন্থশাসমে অবিহিত। স্তবতঃ 
সমাজে প্রচলিত থাকিলেও সেই ব্যবহার বৈধ ছিল না, অথব। দেশবিশেষে 
কিংব! বিভিন্ন কালে প্রচলিত ছিল ।"০ 

মন্ত্র স্বার রাক্ষলী-মায়! নাশ- মন্ত্র দ্বার বাঁক্ষপী-মীয়া নাশ করার 
উল্লেখ পাওয়। যায় 1.১ 

মাজলিক দ্রব্য কতকগুলি দ্রব্যকে মাঙ্গলিকরূপে ব্যবহার কর! হইত। 
সেইসকল ভ্রব্যকে গৃহে রাখা এবং উৎমবাঁদিতে যথাবিধি ব্যবহার কব! 
গৃহস্থদের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত । মেষ এবং গরুকে একত্রে রাখা 
বিশেষ কল্যাণপ্রদদ । চন্দন, বীণা, দর্পণ, মধু, ঘ্বৃত, লোহা, তা, শঙ্থ, 
শীলগ্রাম, রোঁচন। প্রভৃতি দ্রব্য গৃহে স্থাপন কৰিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়।”? 
খই, চন্দনচুর্ণ প্রভৃতির বিকিরণ প্রত্যেক মাঙ্গলিক কুত্যের অঙ্গীতত 
ছিল।*০ দরধিপাত্র, ত্বৃত এবং অক্ষত ( আতপতগুল ) কল্যাঁণপ্রদদ ছবা- 
রূপে বিবেচিত হইত ।5 শ্বেত পুষ্প, স্বম্তিক, ভূমি, স্বর্ণ, রজত» যদি 
প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যের স্পর্শ কল্যাণজনক ।"* যে-ব্যক্তি প্রাতঃকানে 
শষ্যাত্যাগ করিয়া গো, ঘৃত, দধি, অর্পপ এবং প্রিয়দু স্পর্শ করেন, তিনি 
সর্ববিধ পাঁপ হইতে মুক্ত হন।"৬ 

মৃগয়!_ বাঁভাদের মধ্যে মৃগয়াঁর ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই 
দেশে চলিতেছে । মহাভারত রচনার সময়ে যে-সকল ঘটন। পুরাতন ইতিহাদ 
রূপে প্রসিক্ধি লাভ করিয়াছিল, সেই গুলির মধ্যেও মুগয়ার উল্লেখ পাওয়া যায। 
পান্ন্ত, পাও, তাঁহার পুত্রগণ এবং কৃষ্ণের মুগয়ার কথ। বণিত হইয়ীছে।?' 


প* 'অন্ঠেহিপাপ ন বিকেয়ে। মনুযাং কিং পুন? প্রজাত । অনু ৪৫1২৩ 

৭১ অথ তাং রাক্ষনীং মায়ামুখতাং ঘোরদর্শনাম্‌। ইত্যাদি । বন ১১1১৭ 

৭২ অজোক্ষ। চন্দনং বীণা আদর মধুলপিষী | ইত্যার্দি। উ ৪০1১০১১১ 

৭৩ লাঙগৈশ্চন্দনচুৈশ্চ বিকীর্ধা চ জনান্ততঃ | বন হ£৬।২ 
ততশ্চনদনছুপৈশ্চি লাজৈশ্চাপি লমন্ততঃ | হর, বিষুপ ১৭৯ তম অঃ। 

৭৪ বাঁচয়িত্বা দ্বি্প্রে্ঠান্‌ দিপাত্রঘৃতাক্ষতৈঃ । কর্ণ ১১১ 

৭৫ উর্লোপবিষ্টে। ধর্ম শেতাঃ সমনসোহম্পুশৎ | শা ৩1৭ 

৭৬ কলা উদায় যে! মন্যঃ স্পূশেদ গাঁং বৈ ঘুতং দধি। ইত্যাদি । অনু ১২৬)১৮ 

৭৭ স কদাচিদ্‌ বনং রাজন্‌ মৃগরাং নির্যযো পুরাং ॥ ইত্যাদি । আদি ১৭৩।২। আদি ১১৮৩৭ 
অঃ। আদি ৯৫1৯1 আদি ৯৭1২৫ 1 আদি ২২১৬৪ 


প্রকীর্ণ ব্যবহার হান 


রোদন--অতিশয় শোকে রোঁদনের সময় স্ত্রীলোকের বক্ষে করাঘাত 
করিতেন। চুলগুলি আপনা হইতেই এলোমেলো! হইয়! ঘাইত ) অলঙ্কার, 
মাল্য প্রতৃতি অঙ্গ হইতে থসিয়! পড়িত। রোদনের সময় উত্তুরীয়-বন্ত্র অথব| 
হাত দিয়া মুখ আবৃত করার দৃশ্যও দেখা যাঁয়।?* 

শপথ--শপথ করিসার নানাবিধ নিয়ম ততকাঁলে প্রচলিত ছিল। 
আজকালও সেইগুলি অক্ষুপ্ই আছে। অরণ্যে জটাস্রবধের সময় ভীমসেন 
যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, “হে রাজন্, আমি আত্মা, ভ্রাতৃগণ, ধর্শ, স্থরুত 
এবং ইঠ্ট্ের দ্বারা শপথ করিতেছি, নিশ্চয়ই আমি এই বাঁক্ষপকে বধ করিব”। 
ভাবার্থ এই-যদ্দি আমি বধ করিতে না পারি, তবে আপন ব্যক্তিত্ব, 
ভ্রাতুসৌহাদ্দ্য, ধর্ম, স্থরৃত এবং ইষ্ট হইতে যেন ভুষ্ট হই।১ শপথ এবং 
প্রতিজ্ঞ প্রায় একই রকমের । প্রতিজ্ঞ পালন করিতে ন! পারিলে “অমুক 
পাঁপ ব1! অনিষ্ট যেন হয়” এইপ্রকাঁর উক্তি যে প্রতিজ্ঞার সহিত সম্বদ্ধ, 
তাহাঁরই নাম শপথ । বীর পুরুষরা আঁষুধ স্পর্শ করিয়া শপথ কবিতেন। 
উদ্দেন্ট এই যেযর্দি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না! পারি, তবে আযুধ যেন 
আমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ না হয়।”৮* মাথায় হাত দিয়া শপথের উল্লেখও 
পাওয়া যাঁয়। অস্ব। শাশ্গপতিকে বলিতেছেন-__“আমি মাথায় হাত দিক! 
শপথ করিতে পারি, তোম।ভিন্ন অন্ত কাহাকেও পতিরূপে চিন্তা করি 
নাই।” সহশ্রারে পরমশিবের অবস্থিতি, এই ধারণাতেই বোধ করি, 
মাথায় হাত দেওয়া অনেকট! দেববিগ্রহ স্পর্শ করাঁর মত। দেবমুত্তি স্পর্শ 
করিয়া নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিতেছি না, ইহাই সম্ভবত; শপথের 
তাৎপধ্য ।৮ ১ 

ভীমসেন কুরুসভায় ছূর্যোধনের অশিষ্ট আচরণে অতিশয় ক্ষুন্ধ 'ও ত্ুদ্ধ 
হইয়া শপথ করিতেছেন, “যদি মহাঁযুদ্ধে তোমার এই উরু ভাঙ্গিতে না পারি, 


৭৮ : প্রকীর্ণমুদ্ধজাঃ সর্ববা বিমুক্তীভরণভ্রজঃ | 
'উরাংসি পাশিভি্ধন্েয! বালপন্‌ করণং স্বিয়ঃ ॥ মৌ ৭1১৭ 
' বাম্পমাহারয়দেবী বস্পেশাবৃতা বৈ মুখম্‌। ইত্যাদি । স্ত্রী ১৫৩৩1 আশ্র ১০1৭ 
৭৯ আত্মনা ভ্রাতৃভিশ্চৈব ধন্মেণ মৃকৃতেন চ। ইতাদি। বন ১৫৭৫৫ 
৮* প্রতিজানাসি তে সতাং রাজন্নামুধমালভে | বন ২৫২২৩ 
৮১ স্বা্বতে পুরুষব্যাস্র তথ! মুক্ধানমালতে । উ ১৪1১৬ 


৫২ মহাভারতের সমাজ 


তবে ষেন আমি পিতৃগণের সালোক্য প্রাপ্ত না হই”।%৯ “অব্রতী, ব্রন্ষঘা তী, 
অগ্যপ, গুরুদাররত, রন্গস্বহারী প্রভৃতি পাঁপিগণ ধে লোকে গমন করে, আজ 
ধনগ্তয়কে বধ না করিয়া ষদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করি, তবে 
আমাদেরও সেই গতি হইবে” সংশপ্তকগণ এইপ্রকার শপথ করিয়া- 
ছিলেন।৮* অভিমন্্য শপথ করিতেছেন-_-“ঘদি আজ শক্রপক্ষীয় কেহ 
আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া জীবিত থাকে, তবে আমি অঙ্ুনের পৃত্ 
নহি, স্কৃভদ্রা আমার গর্ভধারিণী নহেন” 1৮৪ পুত্রশোকে অধীর ধনঞয় জয়দ্রথ- 
বধের নিষিত্ত নানাপ্রকার শপথ করিতেছেন--“য্দি আমি আগামী কল্য 
জয়দ্রথকে যুদ্ধে নিধন করিতে ন। পারি, তবে শুরসম্মত পুণ্যলোকে যেন 
আমার স্থান না হয়, আমি যেন পিতৃঘাতী, মাতৃঘাতী, গুরুদারগ, পিঙ্জন প্রভৃতি 
পাপীদের সমান গতি প্রাপ্ত হই”। ৮৫ বিসন্তিন্টোপাখ্যানে বহুবিধ শপথের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । যে বিসন্তৈন্য ( চুরী ) করিয়াছে, সে পা দিয়! গরু স্পর্শ 
করুক, সুধ্যের দিকে পুরীঘোতৎ্সর্গ করুক, অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন করুক, 
এবণাগতকে হত্য। করুক, মিথা। সাক্ষ্য দান করুক, জলে পুরীষোৎসর্গ করুক-_ 
ইত্যার্দি। তাৎপধ্য এই যে, এইসকল কাজে যে ষে পাপ উৎপন্ন হইয়! থাকে, 
বিসতন্ধ-চোৌরেরও সেই সেই পাপ হইবে 1৮৬ 

শাপ-_ মহাভারতের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ ঘটনার মূলেই একট] ন। একটা 
অভিসম্পাত । জনমেজয়ের সর্পসত্ত পণ্ড হইল, তাঁর মূলে একটি সারষেরীর 
অভিসম্পাত । ভীক্ষের জন্ম, বিদুরের জন্ম, পাুর মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনার মূলে 
এক-একটি অভিসম্পাত | কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের মূলেও ছুধ্যোধনের প্রতি 
পষি মৈত্রেয়ের অভিসম্পাতকে অন্যতম কারণবূপে বর্ণনা কর। হইয়াছে 
এমন কি, মহাভারতে যিনি পূর্ণব্রক্ষের অবতার বলিয়! বণিত, সেই প|থ- 
সারথিকেও গাদ্ধারীর অভিশাপে হীনভাবে ইহলোঁক ত্যাগ করিতে হইল। 
সমস্ত মহাভারতের অভিশাপগুলি একত্র সংগ্রহ করিলে সম্ভবতঃ সংখ্যায় 


 জ্জ পিভুতিঃ সহ সালোকাং মাপ গঙ্ছেম্বকোদরং ৷ সভা ১1১৪ 
৮৩ যে বৈ লোকাশ্চাবতিনাং যে চৈব ব্রদ্ধঘাতিনাদ্‌। উতাদি। প্রো ১৬২৯-৩৫ 
, ৮৪ লাহং পার্খেন জাত সাম ন চ জাতঃ হতজয়া ৪ কী ৩৪1২৭ 
/ ৮ও বগ্েতদেক সংহ্রাঙে ন কু্ধাং পুরুধর্যভাঃ | 
মান্স পুপাক ভালোকান্‌ প্রাপ রাং শরলন্মতান্‌ । ইত্যাদি । স্রো +১1২৪-৩৯ 
৮৬, আঙু »তম অং । 


প্রকীর্ণ ব্যবহার ২৫৩, 


হাজারের কম হইবে না। একের সংহত ইচ্ছাশক্তি অপরের ভাগ্য, পৌরুষ 


প্রভৃতি সমস্তকে পরাভূত করিতে পারে-_এই ভাঁবটি প্রকাশ করাই হয়ত ২. 


শাপবর্ণনার অন্যতম উদ্দেন্ট । আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
কাহারও অভিসম্পাতের বার্ধতা কোথাও বণিত হয় নাহি । শাঁপ দিলে 
তাহার ফল অবশ্বই ফলিবে। তপঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষদের যনের শক্তি বেশী, 
তাহাদের ইচ্ছাশক্তি অপরের পৌরুষের প্রতিকৃলে ক্রিয়৷ করিতে পাঁরে__ইহু। 
যোঁগিগণের অভিমত । কাহারও মনে কষ্ট দিলে ক্রিষ্ট ব্যক্তির ক্ষুব্ধ অন্তঃ- 
করণের সংহত শক্তি কষ্টদাতার ভাগ্য ও পৌরুষকে স্তব্ধ করিয়। ফেলে । 
শাপের বর্ণনার দ্বারা বোধ করি, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাই প্রাচীন গ্রন্থ- 
কর্তাদের অভিপ্রেত। কেহ কেহ হাতে জল লইয়। অভিসম্পীত-বাক্য 
উচ্চারণপূর্বক সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিতেন 1৮৭ 

্মাশানসম্ভূত পুমস্পের অগ্রাহতা শ্মশান এবং দেবস্থানের পুষ্প 
বিবাঁহাঁদি পৌট্টিক কর্মে অথব। প্রসাঁধনে ব্যবহার করিতে নাই ।৮৮ 

সন্ধ্যাকালে কর্মাবিরতি- সন্ধ্যাকাঁলে সমস্ত কম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার 


বিধান। ম্বান, ভোজন, অধ্যয়ন প্রভৃতি সায়ংকীলে নিষিদ্ধ।। তখন সংঘত- 


চিত্তে ভগবচ্চিষ্তা করিবার নিয়ম 1৮৯. 

সপত্বীবিদ্বেষ--সপত্রীদের মধো পরস্পর সৌহাক্কা সকল যুগেই বিরল। 
মহাভারতের কয়েকটি লপত্রীবিছ্েষের দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকধণ কবিষ়! 
থাকে। কশ্ুপপত্রী কব্ধ ও বিনতার ঈধ্যা ও বিবাঁদ পৌরাণিক উপাখ্যানে 
অতি প্রসিদ্ধ । এই বিবাদও জনমেজয়ের সর্পসত্রের অন্যতম কাঁরণ। বিনতাঁকে 
দাসীরূপে পাইবার নিমিত্ত কদ্ধর কি জঘন্ত চেষ্টা ।৯ৎ কুন্তী ও মাডরীর মধ্যে 
বিশেষ সন্তাব ছিল না। ছুই একটি উত্তির ভিতর দিয়! তাহাদের পরস্পর 
বিদ্বেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কুম্তীর তিনটি পুত্র জঙন্মিয়াছে দেখিয়া 
শাতরী একদিন নির্জনে পাঁঙঁকে বলিতেছেন, “মহারাজ, তোমার সন্তান 
উত্পাদনের অযোগ্যতা, কুস্তী-অপেক্ষা আমাঁর নিজের কনিষ্ঠতা, এমন কি, 


৪ পন 


৮৭ তত বাহ কোপসংরক্তলোচন; ৷ বন ১০।৩২ 
৮" ন তু শ্লশানসন্ভৃত1 দেবতায়তনোস্তবা:। 
সঙরেৎ পুষটিুক্েযু বিবাহেতু রহঃ চ $ অথ ৯৮1৩৩ 
*৯ সন্ধ্যার ন ভুক্রীত ন রায়ের তণা পঠেং। ইতাদি। অনু ১*31১৪১ 
৯* এবং তে মম কৃত্া দাসীতাবায় বৈ মিখঃ। আদি ২৮৫ 


কহ 


লি প্রিটা া 


২৫৪ মহাভারতের সমাজ 


'গান্ধারীর শত পুত্রের জন্মসংবাদও আমাকে ছুংখিত করিতে পাঁরে নাই? কিন্তু 
মহারাজ, আমার সপত্বী কুস্তীদেবী পুত্রবততী হইলেন, আর আমি অপুত্র 
বুহিলাম-_ইহা আমার পরম সন্ভাপের কারণ। কুস্তী অনুগ্রহ করিলে (মন্ত্র 
শিখাইয়। দিলে) আঁমাঁর গর্ভেও তোমার ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হইতে পাঁরে। 
আমি তীহার সপত্রী, কি করিয়া এই অভিলাষ তাহার নিকট ব্যক্ত করি। 
তৃমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বল, তবে আমাঁর অভিলাষ পূরণ 
হইতে পারে” 1৯১ কুস্তীর অনুগ্রহে মাদ্রী নকুল ও সহদেবের জননী হইয়া- 
ছিলেন। পুনরায় মাদ্রীর যাহাতে সম্ততিসম্ভাবনা হইতে পারে, সেই উদ্দেশে 
পাও কুম্তীকে নিজ্ঞনে বলিলে পর কুন্তী উত্তর করিলেন--্বাঁজন্‌, আমি 
পুনরায় মাঁ্রীকে আহ্বানমন্ত্র বলিয়া দিতে পাবিব না) আঘি অত্যন্ত স্থুলবুদ্ধি, 
মা্রী আমাকে প্রতারণা করিয়াছে । এক মন্ত্রে অশ্বিনীকুমাঁরকে আহ্বান 
করিয়া ছুইটি পুত্র লাভ করিয়াছে । পুনরায় মন্ত্র শিখাইলে আমা অপেক্ষা 
মা্রীর পুত্রসংখা। বেশী হইবে, তাহাতে আমি আরও প্রতারিত হইব । স্ৃতিরা 
আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে আর এই অনুরোধ করিও নী” 1৯১ অঞ্জন 
নন্পরিণীতা কজুভত্রাকে লইয়। ইন্জ্প্রস্থে আসিয়াছেন। দেবতা, গুরুজন ও 
বাহ্ষণদিগকে প্রণাম করিয়া] একাকী অস্থ:পুরে ডৌৌপদীর নিকটে যাইবামাত 
প্রণয়কুপিতা দ্রৌপদী বলিলেন, “আর এখানে কেন? সাত্বতাত্মজা সুভদ্রার 
নিকটে যাও, দুঢ়তর অন্য বন্ধন থাকিলে পূর্ধের বন্ধন শিখিল হইয়া যাঁয়”। 
এইভাবে ত্রৌপদী নান। সকোপ বিলাপবাকো অজ্জনকে ভঙসন। করিতে 
লাগিলেন। অজ্জুন পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রাথন! করিয়া অতি কষ্টে দ্রৌপদীকে 
শান্ত করিলেন এবং নববধূকে অস্তঃপুবে প্রবেশ করাইলেন ৯? 

মন্দপালপত্ী জরিত। গ লপিভার মধ্যেও বিশেষ সন্ভীব ছিল ন1। খধি 
মন্দপাঙ্গ ভাধ্যাদের কটুবাক্যে সময় সময় বড় ছুঃখ বোধ করিতেন।১। 
বিছরনীতিতে উক্ত হইয়াছে-ধীহাঁদের ঘরে সপরী বর্তমান। সেইসকল 


৯১ নগেহস্গি তয়ি সপ্ভাপে! বিগুণেহপ পরস্থপ | ইত্যাদি । আদি ১২৪২৬ 
৯2 বুনন পুন পাঠুর্াছীর্থে সমাচোদয়ৎ | ইত্যাপি : দাদি ১২৪1২৫-১৮ 
»৩ তং দে'পর্ী প্রতুবাচ প্রপয়াং কুরুনন্দনম্‌। 

তরের গন্ছ কোলের মত সা সাহতান্ঘজা ॥ ইত্যাদি । আদি ২২১1১৬-১৯ 
৯৪ ক্দাদি ২৩৩ তম অঃ 


গ্রকীর্ণ বাবহাঁর ২৫৫ 


মহিলা অতি দুঃখে কালাতিপাঁত করেন 1৯ সপত্বী ছাড়াও সমান অবস্থার 
একজন যদি খুব সমৃদ্ধ হইয়! উঠেন, তবে অন্যের পক্ষে তাহা সহ কর! কঠিন 
হয়। পরশ্রীকাতরত। পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সকল যুগেই সমান । দ্রৌপদী 
ন্্প্রস্থ হইতে হষ্টিনাপুরে আসিয়াছেন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভূষণে তিনি 
অলঙ্কৃতা। তাহার খদ্ধি দেখিয়া ধুতরাষ্টরের পুত্রবধূগণ সন্ভষ্ট হন নাই ।৯* 

সন্ভা-সমিতি- তখনকার সময়ে নিত্যই বাঁজাদের দরবার বসিত। বিশেষ 
বিশেষ উপলক্ষ্যে অনেকে সমবেত হইয়া! পরামর্শ করা, আমোদ-আহ্লাদ 
কর! প্রভৃতি সমস্ত দেশ জুড়িয়াই ছিল। সভায় জ্ঞানবৃদ্ধ পুক্ুষগণ উপস্থিত 
ন[ থাকিলে তাহাকে সভাই বল! হইত ন1। সভ্যগণ ধন্দশপথে থাকিয়া কথা 
বলিবেন, ধশ্ম নষ্ট হইলে পরিবদের কোন অর্থই থাকে না। সভায় সত্য 
এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইলে সভাসদগণ অধন্দে লিপ্ত হন।৯ সমিতিতে 
উপস্থিত সভ্যদ্দের অনেকেই কথ। বলিতেন না । অনেকের বক্তব্য বিষয়ে ঘদ্দি 
মততেদ ন। থাঁকে, তবে নকলের মুখপাত্রস্বরূপ এক বাক্তিই মেই অভিমত ব্যক্ত 
করিতেন । সাধারণতঃ বয়স এবং বিগ্যায় ধাহাকে উপযুক্ত মনে কর। হইত, 
তাহাকেই সভ্যগণ আপন প্রতিনিধিকূপে বলিবাঁর ভার দিতেন।৯৮ সভা- 
সমিতিতে বসিয়া কাহারও লহিত যদি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় কোন বিষয়ে 
আলোচন। করিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে সঙ্গে হইয়! সভাগৃহের 
বাহিরে যাইয়া পরামর্শ করিবার নিয়ম ছিল।৯৯ 

সোমপান- দোমপানে অধিকারিগণকে পুণ্যাত্মা বলিয়া মনে কর! 


হক 1১৩7 
২৩ । 


৯৫ যাংরাজ্রিমবিবিন্া জা | ততাবি 1 উ ৩৪1৩১ 
*৬ যঞ্জেনেম্যা: পরাধুদ্ধং দুই) প্রলিতা নব, লভা। ৫৮৩১ 
»৭ নসাসভাষত্রনসগ্তিবুদ্ধা:ঃ। উতাদ। উঃ ৫৮। উ ৯৫18৮ 
ধনে দন্খে পর্িষং সম্পদুষ্গেং 1 সভা! ৭১৪৮ 
৯৮ তিষামধ বুদ্ধতম: প্রতীখায় জটাভিনা । 
ধাষধীণাং অতমাজায় মহষিবিপমন্ত্রবাং 7 আদ ১২৬১৯ 
ততঃ সন্ধায় তে সঙ্গে বাকানপ সমান 
একশ্রিন্‌ ব্রাহ্মণ রাজনিবেশোচুনবি।বিপম 1 আশ্র ১০১০ 
৯৯. তত উত্ধায় ভগবান ফাঁসে! ছ্ষেপায়নঃ প্রভু) 
করে গৃহীত্বা রাজানং বাহ্াবশ্া সমাবিশং । আদি ১৯৬২১ 
১০ পুরণাকৃং সোমপোহগিান বন ৬৪ ৫০ 


২৫৬ মহাভারতের সমাজ 


ক্ষোভে বস্্রাঞ্চলাদি-কল্পন--ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলে 
গাত্রীবরণ, উত্তরীয়, অজিন প্রতৃতি কাপাইয়। ক্ষোভ প্রকাশ কর! হইত ।১০, 


অভিথিসেবা ও শরণাগতরক্ষণ 


অতিথিসেবা নিত্যকর্ত্মের অন্তর্গত- অতি প্রাচীন কাল হইতে মমাঁং 
অফ্ভিধিসেব। চলিয়া আমিতেছে। বৈদিক সাহিত্যেও এই বিষয়ে উপদেশ পাও়৷ 
ষাঁয়। পঞ্চযজ্জের মধ্যে মনুষ্যষজ্জ বা অতিথিসেব। অন্যতম ।১.(ড্রঃ ১০৭তম পৃঃ )। 

অতিথির সেবা না! করিলে পাপ-_-অতিথিকে গুরুজ্ঞানে পৃজ। করিবার 
নিয়ম ছিল। অতিথি ধাহার গৃহে যথাযোগ্য সম্মান পান না, তিনি স্ত্রীহত্য। 
গোহত্য। প্রভৃতির সমান পাঁপে লিপ্ত হন। অতিথিকে বিমুখ করিলে দেবগণ 
ও পিতৃগণ সেই গৃহস্থকে তাগ করেন । অতিথির আঁদেশ নিব্বিচাবে পালন 
করিতে হয়, তাহাকে অদেয় কিছুই নাই ।২ 

অতিথি শব্দের অর্থ-ধিনি অনির্দিষ্ট কাল গৃহস্থের বাড়ীতে অবস্থিটি 
করেন, তিনিই অতিথি । অতিথি এক বেলার বেশী অবস্থান করেন ন1।” 

অতিথিসগ্কারে আড়ম্বর নিবিদ্ধ_অতিথিসংকারে আড়ম্বর নিষিদ্ধ! 
নিজের প্রয়োজনে যে আহাধ্যের আয়োজন কব। হয়, অতিথিকেও তাহাই 
নিবেদন করিবে । অতিথির উদ্দেশ্ঠে অতিরিক্ত কিছু করিতে যাওয়া উচিত 
নহে ।॥ বশ্ততঃ অতিথিসেব। নিত্যকশ্মে্র মধো গণ্য ছিল বলিয়া প্রতাহ 
অতিথির উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ আহাধ্যের ব্যবস্থা কর! গৃহস্থের পক্ষে 
সম্ভবপর্ও ছিল ন1। অধিক খরচের ভয়ে অতিথিভ্কি হাঁস হওয়ারও আশগগ। 
তাই বো করি, অতিথিসৎকারে অনাবশ্টক আঁড়গগর নিষেধ করা হইয়াছে। 

, ১০১ উদক্রোশন বিপ্রমূপা! বিধুস্থোহজিনানি চ। আদি ১৮৮২ 
১ পঞ্চধজ্ঞাংস্ক যো মোহারর করোতি গৃহাশ্রমী | ইতাদি। শা ১৪৬1৭ । শা ১১০1৫) 
নু 21৬৯-২হ৩ | দনু ১২৭৫ 
২ অতিথির্্ত ভগ্াশো গৃহাং প্রতিনিবন্ততে | ইতআদি। অনু ১২৬২৬৭৮। শা ১১, 
1 ১৯১১৭ 
'. অনিত্যং হি স্থিতে। যস্মাতশ্লাদতিধিরচ্যতে 1 অনু *৭1১৯ 
(5). আপে! মুলং ফণেখেৰ মঙগেদং প্রতিগৃহাতাম্‌। 
(ষদর্ঘো হি নরো রাঙ্গংন্বদর্োহস্ঠাতিথিঃ শ্বৃতঃ ॥ আশ্র ২৬৩৩৬ 


অতিথিসেব1 ও শরণাগতরক্ষণ ২৫৭ 


ততিথিপুজার পদ্ধতি-_অতিথি গৃহে আসিলে গৃহপতি দ্ীড়াইয়। তাহাকে 
স্বাগত সন্বর্ধন। করিবেন, অতঃপর বিবার আঁসন নিবেদন করিবেন । অতিথির 
পথক্লান্তি দুর হইলে তাহাকে পাগ্, অর্ধ্য, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা ঘথাবিহিত 
অর্চনা করিবেন। এই নিয়ম সকল গৃহস্থের পক্ষেই সমাঁন | . 

সমাজে বিশিষ্ট অন্ত্যাগতের সম্বর্ধনা _ধাঁহারা অভিজাত ঘরের 
লোক এবং ধনী তাহারা বিশিষ্ট অভ্যাগতের আগমন উপলক্ষ্যে বাড়ীর 
পথঘাট পরিষ্কার করাইতেন। পথকে চন্দনরসে সিক্ত করিয়। নানাবিধ সুগন্ধি 
দ্রব্যে স্থবাসিত করিতেন । নানাবিধ উৎকৃষ্ট স্কুল পথে ছড়াঁন হুইত। 
গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সঙ্গে লইফ্া পথিমধ্যে অভ্যাঁগতকে স্বাগত 
আহ্বান করিবার নিয়ম ছিল। পুরীর ব! গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এক- 
যোগে বিশেষ সম্মানিত অভ্যাগতের অভ্যর্থন। করিতেন ।৬ 

সন্মানিত অভ্যাগতকে বস্ত্রাদি উপডৌকন দান- ধনিগপ সম্মানিত 
অভ্যাগতকে নানাবিধ মৃল্যবান্‌ বন্দি উপঢোৌকন দিতেন ।৭ - 

রাজপুরীতে মুনি-খবিদের অভ্যর্থনা মুনি-ঝষি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
রাজপুরীতে আপিলে রাজ মন্ত্রী ও পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের অভ্যর্থন। 
করিতেন। পুরোহিত অগ্রগামী হইয়। অর্থ্যাদি উপচার নিবেদন করিতেন ।” 

অতিথি শক্রঃ হইলেও অভ্যর্থনী বিধেয়-_-শক্রও যদি অতিথিরূপে 
উপস্থিত হন, তবে তাহার'ও যথারীতি অভ্যর্থন। করিবার নিয়ম ছিল। শক্রর 
প্রদত্ত পা্য প্রভৃতি সকলে গ্রহণ করিতেন না ।৯ 


শি শিপ পপর 


সহৈৰ ফ্োোণভীম্মাভা মুদ্বতিউন্সহীযশী3 £ ইতাদি। উ ৯৪/৩৬-৩৮। উ ৮৯1১৩,১৪ 
তমাগতম্বষিং দৃষ্ট) নারদং সর্ববধন্রবিং | ইত্ঠাদি। সভী! ৫1১৩-১৫ 
পাস্ভার্ধাভ্যাং যথান্ডায়মুপতন্ুর্ননীধিণঃ 1 বন ১৮৩1৪৮।অনু ৫২1১৩-১৮ 
' সমীপতে। ভীমমিদং শশাস প্রদীরভীং পান্মর্থাং তথা ॥ আদি ১৯৩1২১ 

৬ সংসৃষ্ঠপিক্তপন্থানং পুষ্পপ্রকরশোভিতম্‌। ইত্যাদি । আদি ২২১৩৬, ৩৭। উ৪৭191 
উ ৮৪1২৫-২৯ 

৭ উত্৬ তম অঃ । 

৮ তন্মৈ পুজাং ততোহকাাঁৎ পুরোধাঃ পরমর্ষয়েন। আদি ১০৫২৯ 
ততঃ সন রাজ। জনকে! মস্ত্রিভি; সহ ভারত। 
পুরঃ পুয়োহিতং কৃত্ব। সর্বধাণান্তঃপুবাণি চ। ইত্যাদি । শী। ৩২৬1১-৪ 

*. শক্ত নাহণাং ধর়ং প্রতিগৃ্ীম । সভ। ২১1৫৪ 

১৭ 


২৫৮ মহাভারতের লমাজ 


অতিথির প্রত্যাবর্তনে অন্ুগমন-_-অতিথির প্রত্যাবর্তনের লময় গৃহ. 
স্বামী কিয়দ্দ,র পধ্যস্ত ভীহার অন্থগমন করিতেন ।১. অতিথিনৎকারের খুবই 
উজ্জ্বল একটা! আদর্শ সেই কালে প্রচলিত ছিল। কেবল পরিবার-পরিজন 
লইয়াই গৃহীর সংসার ছিল ন।। অনাত্মীয়কেও পরম আত্মীয়রূপে, এম 
কি, দেবতাব্ূপে দেখিবার মত উদ্দার চক্ষু উন্মীলিত করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । দেবতা স্বা্গুষের কল্যাণ করিয়। থাকেন, অতিথিও গৃহে 
ক্ষুদ্র পরিসর হইতে গৃহীর দৃষ্টিকে উদ্দার করিয়৷ থাকেন । 

অতিথির ভোজনাবশিষ্ট অন্পের পবিজ্রত।_অতিথিকে অল্নদান করার 
পর গৃহস্থের গৃহে ষে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহার মত পৃত আর কিছু হইতে 
পারে না--এই উক্তি হইতেও বুঝিতে পাঁরি, গৃহীর অস্তঃকরণকে উদার ও 
প্রশস্ত করিবার নিমিতই অতিথিসেবাঁকে নিত্যকর্মের ভিতরে স্থান দেওয়া 
হইয়াছে 1১১ আজকাল অতিথি প্রায় দেখাই যায় না। পথশ্রমে রান 
হইলেও পথিক নিজের পয়সা খরচ করিয়াই খাওয়া-দাওয়া কবেন, কাহারও 
অতিথি হওয়া পছন্দ করেন না। গৃহস্থেবাও এখন প্রায়ই অতিথিকে 
দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন ন!। 

শিবির আত্মত্যা”- বিপর শরণাগত প্রাণীকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত বই 
উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । শুধু মানুষ নহে, ইতর প্রাণী পধ্যন্ত আধ্য ধাষিগণের 
সদয় দৃষ্টি হইতে বাদ পড়ে নাই।১* বাজ শিবির আত্মত্যাগের উপাখ্যান 
সর্বজনবিদিত । মহাভাঁরতে একাধিক স্থানে এ উপাখ্যান কীর্কন কর 
হইয়ীছে 1১০ 

কপোত-নুব্ধক-সংবাদ--শাস্তিপর্ধের কপোতলুব্ধক-সংবাদে শরণাগত' 
পালনের যে চমৎকার উপাখ্যান বধিত হইয়াছে, তাহা অতীব শিক্ষা প্রদ। 
যধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম বলিয়াছেন, “মহারাজ, শরণাগত-পাঁলনের 
কল অতি মহৎ। শিবি-প্রমুখ সংপুরুষগণ শররণাঁগত-পালনের ফলে দিদি 


১৭ “ এত্যুতথায়াভিগমনং কুধ্যারায়েন চার্চনাম্‌। বন ২1৫৩ 
.. তেছমুত্রজত ভঙ্রং বে বিষয়াস্তং নৃপোত্তঘান্‌। ইত্যাদি । সভা 9819,৪৬ 
১১২. অতো। মৃষ্ঠতরং নাস্যাৎ পুত; কিঞিচ্ছুতক্রুতো | 
দস্থা যন্রতিথিত্যোহং ভুঙ্ক্তে তেনৈব নিতাপট ॥ বদ ১৯৩৩২ 
% আগতন্ত গৃছং ত্াগন্তখৈব শরণার্থিনঃ | ইত্যাদি । আদি ১৬১১৭ 
১৩ বন্‌ ১৩* তম ও ১৩১ তস অ$। বন ১৯? তম অঃ। বন ১৯৬ তম অঃ। অনু ত২শ 


অতিথিসেবা ও শরণাগতরক্ষণ ২৫৯ 


লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা ভার্গব মুচুকুন্দ রাজার নিকট কপোত ও লুৰ্বকের 
যে উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি । 
তাহাতেই বুঝিতে পারিবে, একটি কপোত গৃহাগত শক্র ব্যাধকে অচ্চন। 
করিয়া কিরূপে আত্মমাংস প্রদান করিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার কি. 
উৎকৃষ্ট গতি লাঁত হইয়াছিল ।৮১৪ 

্বর্গারোহণে যুধিষ্টিরের সঙ্গী কুকুর-_যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণকালে 
কুকুররূপী ধর্ম তাহার অশ্গমন করেন। ইন্দ্র সেই কুকুরকে পরিত্যাগ 
করিবার নিমিত, যুধিষ্ঠিরকে পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করা সত্বেও যুধিষ্ঠির তাহাকে 
ত্যাগ করেন নাই । ইন্দ্রের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “ভক্তকে . 
ত্যাগ কর! ত্র্মহত্যার সমান, স্ৃতরাঁং কেবল আস্মস্থখের নিমিত আমি এই 
অনুগত কুকুরকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পাঁরিব না”। ভীত, ভক্ত, আর্ত 
বা প্রাণলিগ্প,কে আপন প্রাণের বিনিময়েও রক্ষা করিতে হয়। শরাণাগতের 
পরিতাগ, স্ত্রীবধ, মিত্রপ্রোহ এবং ব্রাহ্মণের বিভ্তীপহরণ এই চারিটি কুকর্ম 
তক্তত্াগের তুল্য ।১৫ 

কুন্তীর দয়া-_জতুগৃহ-দাহের পর সমাতৃক পাগুবগণ যখন একচক্রা-গ্রামে 
এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস কর্িতেছিলেন, তখন একদিন বক-রাঁক্ষসের বলিরূপে 
মেই পরিবার হইতে একজনকে যাইতে হইবে বলিয়া ক্রন্দনের রোল উঠিল। 
কুন্থীদেবী ব্রাঙ্গণ-পরিবাঁরকে এই বলিয়া সান্তনা দিলেন যে, তাহার একটি 
অমিতবল পুত্র রাক্ষপের বলি লইয়া যাইবে; রাক্ষম তাহাকে কিছুতেই 
গ্রাম করিতে পারিবে না। ব্রাঙ্গণ ও ব্রাহ্ষণীর অনেক বাঁধা সত্বেও কুস্তী 
তীমসেনকে রাক্ষসের নিকট পাঠাইলেন। ভীম বাক্ষমকে অবলীলাক্রমে 
যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । যদিও ব্রাক্ষণ-পরিবার কুন্তীর শরণীপন্ন হন নাই, 
তথাপি তাহাদের অসহায় করুণ অবস্থ! দেখিয়া কুস্তীর হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। 
ইহাও শরণাগতর্ক্ষণেব সমান ॥১%০ 


১৪ শা ১৪৩ তম-”১৪৯ তম অং। 
২৫. তত্ত্যাগং প্রান্থরত্যন্তপাপম্‌। ইভ্াদি। আঁশ ৩১১-১৬ 
তক্ত্চ ভজমানঞ তবাম্মীতি চ বাদিনস্‌ । 


শ্রীণেতাঙ্ছরণপ্রাপ্ডান্‌ ব্িষমেহপি ন সংতাজেং ॥ উ ৩৩৭৩ 
১৬ আদি ১৬১ তম-"১৬৩ তম অং। 


ক্ষমা ও শ্রদ্ধা 


যুধিতিরের চরিত্রে ক্ষমাগুণ_প্রধান প্রধান চরিত্রের দিকে লক্ষ্য 
করিলে বল! যাইতে পারে, যুধিষ্টিরের চরিত্রে ক্ষমীগুণ সবচেয়ে বেশী প্রকাশ 
পাইয়াছে। আদি হইতে অস্ত পধ্যন্ত যত জায়গায় যুধিষ্ঠিবের সহিত সাক্ষাং 
ঘটে, প্রায় সর্বত্র তাহার একই বূপ। মাত্র একদিন কর্ণের সহিত যূদ্ধ 
বিব্রত হইয়া তিনি কিঞ্চিৎ অধীরতী প্রদর্শন করিয়াছেন ।২ 

শমীক-ধষির অনুপম ক্ষমা আরও একজন খধির চরিত্র অক্গিত 
হইয়াছে, ধাহাকে সাক্ষাৎ ক্ষমার মৃহ্ঠি বল! যাইতে পারে। খষির নাম ছিল 
শমীক। মৌনত্রত ধ্যাননিমগ্ন খষির স্বন্ধে রাজা পরীক্ষিৎ মর! সাঁপ ঝুলাইয় 
দিলেন। মুনি একটুও বিচলিত হইলেন না। তাহার পুত্র শূ্গী সমন 
ধধিপুত্র কুশ হইতে এই সংবাদ জানিলেন এবং কুশ এই বিষয়ে তাহাকে 
ভন! করায় অতিশয় উত্তেজিত হইয়। অভিসম্পাত করিলেন, “যে পাপান্ব 
আমার পিতার স্বন্ধে মরা সাপ ঝুলাইয়। দিয়াছে, সে আজ হইতে সপ্তম দিবা 
তক্ষকদংশনে পঞ্চত্ব প্রা্ধ হইবে”। শমীক পুত্রের অভিসম্পীতের ব্মি 
অবগত হইয়া বলিলেন, “বৎস, ভাল কর নাই। আমর! সেই রাজার অধীন 
বাম করি, তাঁহাকে খাপ দেওয়া উচিত হয় নাই। ক্ষমাই শ্রেষ্ট ধর্ম। বখ 
অরক্ষিত হইলে মানুষকে নাশ করিয়। থাকে। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও পি 
তাহাকে উপদ্দেশ দেন, সুতরাং বলিতেছি-_-তোমার পক্ষে শাপ দেওয়া উচিত 
হয় নাই। ক্রোধ যতিগণের ছুংখসঞ্চিত ধর্মকে হরণ করিয়। থাকে, ধর্দবিহীন 
পুরুষ ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হন না। ক্ষষাঁসম্পন্ন ঘতিগণের পক্ষে একমাত্র ণমই 
মিদ্ধির হেত । ইহলোক ও পরলোক ক্ষম! দ্বার! বশ করা যায়। তুমি 
সতত ক্ষমার সেবা করিবে । এখন আমার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু চেষ্ট। করি 
দেখিব, মহারাজের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারি কি না"। পুত্রকে এইমাও 
বলিয়। ঝধি একজন শিষ্কে মহারাজের নিকট পাঠাইয়! বলিলেন_-“তাহারে 
বলি, আম।র স্বন্ধে মরা সাপ দেখিয়া কুত্রবুদ্ধি আমার পুত্র অধীর হইয়া গে 
সে তাহাকে এই প্রকার অভিসম্পাভ করিয়াছে । আমি এই বাঁপাণ 
অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি। কি করিব, এখন আমার কোন হাতি নাই, তিনি 


১ করণ «৮ তম অং। 


ক্ষমা ও শ্রদ্ধ। ২৬১ 


যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন” । খধির ক্ষম। এবং অপকাঁরীর উপচিকীর্ষা 
আমাদিগকে বিশ্মিত করে। মহাভারতে অঙ্কিত চরিত্রে ক্ষমা এক্প উদ্বাহরণ 
আর নাই। 

ক্ষমার প্রশংসা, ষযাতির উপদেশ-_যঘাতি ন্বর্গগমন-কালে পুরুকে 
উপদেশ দেন, অক্রোধন পুরুষ ক্রোঁধী হইতে উৎকৃষ্ট এবং তিতিক্ষু অতিতিক্ষ 
হইতে মহাঁন্‌। তোমাকে কেহ মন্দ কথ। বলিলেও তাহার প্রতি আক্রোশ 
করিও ন।) ক্ষমাশীল ব্যক্তির অন্তনিহিত ক্রোধ আক্রোশকারীকে দগ্ধ 
করিয়। থাকে । কাহারও অন্তরে কষ্ট দিও ন।, নুশংসের মত আচরণ করিতে 
নাই। যে-বাক্যে অপর ব্যক্তি মনে কষ্ট পায়, তেমন বাক্য কাহাকেও বলিবে 
ন।। মৈত্রী, দয়। এবং দানের দ্বারা সকলকেই আপন করিতে পারা যায়” 5 

বিদ্ুরনীতি-_-বিছুর বলিয়াছেন, চরিত্রের মৃছুতা, সর্বভূতে অনস্থয়া, ক্ষমা, 
ধৃতি এবং মৈত্রী মান্ষের আফু বুদ্ধি করে।৪ অপকারীর অপকার করিতে 
সমর্থ হইয়াও যে পুরুষ ক্ষমা দ্বার। তাহাঁকে জয় করেন, তিনিই মহাত্ব। | 
ক্ষমা! অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট গুণ আর কিছুই নাই। অশক্ত পুরুষ ত সামর্থ্য 
নাই বলিয়াই সাধারণতঃ নিরস্ত থাকিতে বাধ্য ; তাহার ক্ষম। লোকের কাছে 
তেমন মধ্যাদা পায় ন।। শক্তিশীলী পুরুষ ক্ষমা করিলে তীহাকেই বীর 
বল। হয় ।« 

যুধিষ্টিরজ্রোপদী-সংবাদ-_বনবাসক্রষ্ট। অভিমানিনী ত্রৌপদীর সাহবনা- 
চছছলে যুধিষ্টির বলিয়াছেন_ ক্রুদ্ধ পুরুষের হিতাহিত-বিচাঁর লুপ্ত হইয়া 
যায়, সে যাহ! অভিরুচি তাহাই করিতে থাকে । জগৎ ষদি কেবল ক্রোধেরই 
বশীভূত হইত, তবে লোকস্থিতি সম্ভবপর হইত ন।, কাটাকাটি মারাঁমাবির অস্ত 


২ শমেপ্রিয়ং কৃতং ভাত নৈষ ধন্বস্তপন্ধিনাম্‌। ইভাদি। আদি ৪১/২১০-২২ 
পিতা পুত্র বরস্থোইপি সততং বাচা এব তু। ইত্যাদি । আদি ৪২৪-৭ 
শম এব যতীনাং হি ক্ষমিনাং সিদ্ধিকারকঃ । 

'ক্মাবতাময়ং লোকং পরশ্চৈষ ক্ষমাবতাম্‌ ॥ ইভ্াাদি। আদি ৪২1৯-২১ " 

৩ আদি ৮৭ তম অং। 

৪ "মারদবং সর্বূতানামননুয়। ক্ষমা ধুতি; । 
আযুয্াণি বুধাঃ প্রাহুরিজাখাঞাপি মানন । উ ৩৯1২৩ 

€ 1 নাত; ্রমত্তরং কিধ্িদন্তৎ পথাতমং মতম্‌। 

$প্রভবিষোর্যখা ভাত ক্ষম। সব্ধত্র সর্দা। ইত্যাদি । উ ৩৯1২৭-৯ 
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থাকিত না। পৃথিবীসম সর্বংসহ পুরুষগণ আছেন বলিয়াই লোকস্থিতি 
সম্ভবপর হইতেছে। যিনি লামর্থ্য সত্বেও অপরের দ্বারা আক্রুষ্ট ব! তাড়িত 
হইয়। কোন, প্রত্যপকারের চিস্তা করেন না, তিনিই পুক্রষোত্তম ) তিনিই 
যথার্থ জ্ঞানী। ক্রোধন পুরুষ অল্পজ্ঞ, সে এহিক ও পাঁরত্রিক সর্কাবিধ 
কল্যাণ হইতে দৃরে। মহাত্মা কাশ্ঠপ ক্ষমাবান্‌ পুরুষ সম্বন্ধে যে গাথ 
কীর্তন করিয়াছিলেন, 'তাহ। তোমাকে বলিতেছি-_-ক্ষমাহীন পুরুষের ধন্মীচরণ 
নিরর্৫ঘক, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষম] শ্রেষ্ঠ তপস্যা । ক্ষমাশীল পুরুষগণ 
শ্রেষ্ঠ যজ্মবিদের গতি প্রাপ্ত হন, ব্র্মলোক তীহাদের পক্ষে স্থখলত্য। 
ক্ষমা তেজন্বী পুরুষের তেজ, ক্ষমা তপন্থীর ব্রহ্ম, ক্ষমা সত্যবাদীর মত, 
ক্ষমাই যজ এবং ক্ষমাই শম। যাহাতে সত, ব্রহ্ম, যজ্ঞ এবং লোকত্রয 
প্রতিষ্ঠিত, সেই ক্ষমাকে কি ত্যাগ করা যায়? ক্ষমা এবং অনৃশংসতই 
সনাতন ধশ্ম” 1৬৮ 

শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা মহামতি বিছুর বলিয়াছেন-ক্ষমা পরম বল, 
ক্ষমা অশক্তের পক্ষে একটি গুণ এবং শক্তের ভূষণ । সংসারে ক্ষম1 উত্তম বশীকরণ 
ক্ষমা দ্বার সকলই সাধিত হয়। শাস্তিরূপ খড়া হাতে থাকিলে ছুঙ্চন 
ব্ক্তি কি করিতে পারে? ক্ষমাশীল পুরুষের প্রতি যদি কেহ ক্রুদ্ধ হয়, 
তবে তাহার ক্রোধ অতৃণে পতিত বহ্ছির মত আপনা হইতেই প্রশফিত 
হইয়া থাকে । ক্ষমাই পরম শাস্তি 

ক্রোধশাস্তিতে ক্ষমার শক্তি__ক্রোধীর ক্রোধ শাস্ত করিতে ক্ষার 
মত উৎকৃষ্ট লাধন আর কিছু নাই । অক্রোধেব দ্বার! ক্রোধকে জয় করিবে। 
অসাঁধুকে সাধুতা ছারা, কদধ্যকে দানের দ্বার এবং অনৃতকে সত্যের ঘর 
জয় করিবে ।৮ | 


৩৮1 যদি ন ন্যার্মানুষেতু ক্ষমিণঃ পৃথিবীসমাঃ | 
. নঙ্তাং সন্ধিদ্বনুষ্কাপাং ক্রোধসুলো! হি বিগ্রহঃ £ বন ২৯1২৫-৫২ 

৭. ক্ষমা গুপো হাশক্ানাং শক্কানাং তৃধগং ক্ষমা | ইতাদি। উ ৩৩৫৩-৪৬ । উ 
| ল্লাগনীয়া বশস্তা চ লোকে প্রভবতাং ক্ষমা 1 শ ১১1৬৮ 

৮ হস্দ্ি নিত্য: ক্ষদা জোধম্‌। ইত্যাদি । উ ৩৯৪৪ । বন ১৯৪1৬ 
1 অক্রোধেন জয়েখ ক্োধমসাধুং সাধুনা। জয়েং | 


$ ।1জরেৎ কদর্যাং দাঁনেন জয়েং সতোন চানৃতদ্‌ ॥ উ ৬৯1৭৩ 


ক্ষম। ও শ্রদ্ধা ২৬৩ 


শম-দমের প্রশংসাচ্ছলে ক্ষমার উল্লেখ-_বহু জায়গায় নান। প্রসঙ্গে 
শম ও দমের প্রশংসা কর! হইয়াছে । বিশেষতঃ শাস্তিপর্ববে এই বিষয়ে 
এত বেশী বর্ণনা পাওয়া! যায় যে, তাহার সঙ্গলনে প্রকাণ্ড পুস্তক হুইয়৷ 
দাঁড়ায় । মোক্ষধন্্ের প্রীয় প্রত্যেক অধ্যায়েই ইন্ড্রিয়নিগ্রহের অল্পবিস্তর 
উপদেশ প্রদত্ত হুইয়াছে। দম, তপঃ, সত্য প্রভৃতির প্রশংসাঁপর এক-একটি 
অধ্যায় আপদ্বন্ম-প্রকরণেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তু মন্থষ্যত্ব বিকাশের 
পক্ষে যে-সকল মানস সদ্বৃত্তির অনুশীলন অপবিহীর্ধ্য, সেইসকল বিষয়ের 
উপদেশে শীস্তিপর্বব পরিপূর্ণ । দম-প্রশংসাধ্যায়ে বলা হইয়াছে, প্ঘমের 
প্রমান ধর্ম জগতে কিছুই নাই। অদান্ত পুরুষকে নানাবিধ ক্লেশ সহ্য 
করিতে হয়। আশ্রম-চতুই্টয়ে দমই উত্তম ব্রত। ক্ষমা, ধৃতি, অহিংস, 
দমত।, সত্য, আঁঙ্ঞব, জিতেক্জ্রিয়তা, দাক্ষ্য, মাদ্দিব, হ্রী, অচাঁপল্য, অকার্পণ্য, 
অনংরস্ত, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অবিহিংসা ও অনন্যা এই কয়েকটি একত্র 
হলেই তাহাকে দম বলে। কাম, ক্রোধ, লোভি, দর্প, স্তস্ত, অহঙ্কার, রোষ, 
ঈর্যা, পরাবমানন। প্রভৃতি দন্ত পুরুষে কখনও দেখ। যায় না । সদগুণাবলীর 
মধ্যে যেকোনও একটি যদি চরিক্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে অপরগুলি আপনা- 
আপনিই আসিয়! উপস্থিত হয়, তন্লিমিত্ব কোন চেষ্টা করিতে হয় না। মৈত্রী, 
শীলতা, প্রসন্নতা ও তিতিক্ষা পুরুষকে দেবত্বে উন্নীত করিতে পাঁরে। ক্ষমার 
গুণ অস'খোয়, ক্ষম। দ্বারা সমস্ত লোক বশ কর! যায়। দান্ত পুরুষের অরণ্যে 
কি প্রয়োজন? তিনি যেখানে বাদ করেন, সেই স্থাঁনই পবিত্র আশ্রম । 
জ্ানারাম দাস্ত পুরুষের কাহারও সহিত বিরোধ নাই, তিনি সত্যসম্কল্প, 
মত্যকাঁম, সমস্ত লোকে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন, তীহার পুনজ্জন্মের 
ভয় নাই। শুচি সতাত্মা পুরুষ ক্ষমার দ্বারা সত্যসংস্কারাছি গুণের 
অধিকারী হইয়া উভয় লোক জয় করিতে সমর্থ হন ।৯ 

ক্ষমাশীল ব্যক্তির পরা্ভব-_ক্ষমীর গুণ যদিও অসংখা, তথাপি তাহার 
একটি দৌষের উল্লেখ করা হইয়াছে । অবিবেচক পুরুষেরা ক্ষমাশীল 
বাক্তিকে প্রত্যপকারে অশক্ত মনে করিয়। তীহার প্রতি পুনঃ পুনঃ অসদ- 
ব্যবহার করিতে থাকে । অনাধ্য পাপাত্মা, সাধু পুরুষকে সর্বদা অবমানন। 
করিয়। থাকে। স্থুতরাং ক্ষম। যদ্দিও উৎকৃষ্ট মানস বৃত্তি, তথাপি সেইরূপ ছৃষ্ট 


৭ শা ১৬৩৭ তম অঃ 
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লোককে ক্ষমা করা অহুচিত। নিতাস্ত নীচমনা দুষ্ট লোক ক্ষমার মাহা 
বুঝিতে না পারিয়া মনে করে ষে, ক্ষমাশীল ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার মিকট 
পরাজিত ।১০ 
সর্ধ্ধদ। ক্ষম! করা উচিত নহে-_ক্ষম! এবং তেজস্থিতা প্রদর্শনের মধো 
(কোনটি ভাল, এই বিষয়ে বলি তাহার পিতামহ প্রস্থাদকে প্রশ্ন কৰিলে গ্রহ? 
উত্তর দিয়াছিলেন-__“বৎস, সর্বদা তেজঃপ্রদর্শন বা সর্বদা! ক্ষম। করা এ 
ছুইটির কোনটিই সঙ্গত নহে। ধিনি সতত ক্ষম! করিয়া থাকেন, ভূতাগ, 
তাহাকে অবজ্ঞ। করিয়! চলে, শক্র এবং মধ্যস্থ পুরুষেরাও তাহাকে বিশেষ 
গ্রাহ্ করে না। সাধারণ অজ্ঞ লোকও তাহাকে ঠকাইতে চেষ্টা করে। 
তাঁহার ধনসম্পত্তিতে যেন কলের সমান অধিকার ; যাহার যেন খুশি খর 
করিতে থাকে । তীহাঁকে কটুকথা বলিতে কেহ ইতস্তত: করে না। প্রেয, 
পুত্র, ভৃত্য, পরী প্রভৃতি পরিবার-পবিজনের নিকটেও তিনি নিতান্তই অবঙ্জ| 
এবং অন্ুগ্রহের পাত্র। সর্বসাধারণ তাহার মহিমা বুঝিতে পারে ন। 
স্বতরাং সংমারে থাঁক। তাহার পক্ষে একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র ।২১. 
সতত উগ্রতা বর্জনীয়-_ধাহারা ক্ষম। কাহাঁকে বলে জানেন না, সং 
স্ময় উগ্রভাবে বাবহার করেন, তীাহারাও ম্খী হইতে পারেন ন। 
মিত্রবিরোধ, স্বজনছেষ প্রভৃতি তাহাদের ভাগ্যে অপরিহাধ্য । অপমান, অর্থ 
হাঁনি, উপালন্ত, অনাদর, সম্তাঁপ, ছেষ, ঈর্ষা, মোহ প্রভৃতি হইতে নিলিপ্তভা 
থাক! তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । শীঘ্রই তাহাদের এইশ্বধ্যভ্রংশ হয়, এমন কি, 
প্রাণনাশ ঘটিবারও আশঙ্ক। থাকে । যে-ব্যক্কি উপকারী এবং অপকারী 
উভয়ের প্রতিই উগ্র ব্যবহার কবে, তাহাকে দেখিলেই মাঁচ্ষ সাপের মত 
ভয় করে। মান্ষ যাহাকে সংশয়ের চক্ষে দেখে, যাহাকে দেখিলেই সাধারণ 
লেকের আতঙ্ক বা উদ্বেগ উপস্থিত হয়; তাহ।র জীবন অশাস্তিময়, কল্যাণের 
কল্পনা ভাহার স্থদূর-পরাহত |১২ 
১৫ এক এব দমে দোষে দ্বিতীয়ো লোপপন্থতে। 
॥ ঘদেন্‌ং ক্ময়া যুক্ধমশত্তীং মন্যাতে জনয ॥ শা ১৬০৩৪ 
। এক: ক্ষমাবতাঁং দোষে দ্বিতীয়ো নোপপগ্ভতে । ইত্যাদি । উ ৩৩৫২ 
কষমাবস্ং হি পাপায্প! জিতোহয়মিতি মন্ততে | ভ্রো ১৯৬২৬ 
১১ ন শ্রেয়; সতত তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা | ইত্যাদি । বন ২৮।৬-১৫ 
১ ছথ বৈরোচনে দোষানিমান্‌ বিদ্ধাক্ষষাবতাস্‌। উতাদি। বন ২৮১৬-২২ 


ক্ষমা ও শ্রন্থ। ২৬৫ 


সময় বুঝিয়। ক্ষম। করিতে হয়--সতত উগ্রতা ব৷ সতত ক্ষম! প্রদর্শন, 
কোনটিই ভাল নহে। সময় বুঝিয় মু আচরণ করিবে, আবাঁর সময়মত 
তীক্ষভাব অবলন্গন করিবে । যিনি সময্ন বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবহার করিতে 
পারেন, তিনিই প্রকাতপক্ষে সুখে সংসার করিতে পারেন ।১৪ 

ক্ষমার পাত্রাপাত্র ও কালের বিবেচনা ক্ষমার উপযুক্ত কাল সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে-_যিনি পূর্বে কোনও উপকার করিয়াছেন, তিনি গহিত ভাবে 
কোনি অপকাঁর করিলেও তাহাকে ক্ষম। কর। উচিত। মানুষ সবসময় বিশেষ 
চিন্তা করিয়া কাঁজ করে নাঃ যদি নিতান্ত খেয়ালের বশে অবুদ্ধিপূর্বক কেহ 
অন্যায় আচরণ করে, তবে তাহাকে ক্ষমা করিবে। স্বেচ্ছায় অন্থাঁয় ব্যবহার 
করিয়। যদি পরে মিথ্য। কথ। বলে, তাহ! হইলে সেই শঠ পাঁপবুদ্ধিকে ক্ষম। 
করিতে নাই। প্রথমরূত অপরাধের জন্য প্রত্যেককেই ক্ষমা কনা উচিত। 
দ্বিতীয় বার সমান-জাতীয় অপরাধ করিলে কখনও তাহাঁকে ক্ষমা করিতে 
নাই। কিন্তু বিশেষ অচ্সন্ধানে যদি জানা যায়, অপরাঁধটি অজ্ঞানরুত, তাহ! 
হইলে শান্তি দেওয়া নিতাঙ্থই অন্তাঁর। বিবেচক অপরাধীকে ক্ষম। করিলে 
মে কঠোর শান অপেক্ষা ও তীব্র অন্গতাঁপ ভোগ করে ।১৪ 

লোকনিন্দার ভয়ে ক্ষমা দেশ, কাল এবং আপনাঁর শক্তিসীমণ্থ্য 
বুবিয়। ক্ষমা করিতে হয়। অনেক সময় লৌকনিন্দার ভয়ে অপরাধীকে ক্ষমা 
করিতে হয় 1১৪ 

শ্রদধ! তিল্স কিছুই নিষ্পন্প হয় না যে-কোনও কাজ অ্রদ্ধ। ব্যতিরেকে 
সম্পন্ন হয় না। আন্তরিক নিষ্ঠীকেই শ্রদ্ধা বল। হইয়াছে । শ্রদ্ধার সহিত 
যাহ। অচুষ্ঠিত হয়, তাহাই পূর্ণ ফল প্রদান করিতে সমর্থ । দান, প্রতিগ্রহ 
£ভতি সমস্তই শ্রদ্ধার সহিত করিতে হয়। অশ্রদ্ধা পরম পাপ, আর শ্রদ্ধা 
পপগ্রমোচিনী। শ্রদ্ধাবান্‌ পুরুষ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাতে ও পবিভ্রই থাকেন।' 
এ্ধহীনের কোনিও কাজ সফল হইতে পাঁবে না।১* 


১৩ তম্মান্নাত্যুংস্থজেত্তেজো। ন চ নিতাং মৃছতবেৎ। ইভাদি। বন ২৮1২৩,২৪ 
১৪ ক্ষমাকালাংন্ত বক্ষামি শৃদু মে বিস্তরেণ তান্‌। ইতাদি। বন ২৮।২৫-৩১ 
১৫ দেশকালৌ তু সংপ্রেক্ষয বলাবলমখাত্ন;। ইত্যাদি । বন ২৮৩২,৩৩ 
১৬ দু'অঅন্ধ! পরমং পাঁপং শ্রন্ধ! পাপপ্রমোচিনী | 
রে পাঁপং শ্রদ্ধাবান্‌ সর্পে। জীর্ণামিব ত্বচম্‌। ইত্যাদি । ৮২১৯/১৫*১৯ 


২৬৬ মহাভারতের সমাজ 


শ্রন্ধাবিরহিত যজ্ঞ ভামস- সশ্রদ্ধ অনুষ্ঠান পুরুষকে অনস্ত ফল প্রদান 
করে। শ্রদ্ধধান পুরুষের সৎকর্মজনিত ধর্ম অঙ্গয়ত্ব লাভ করে। শ্রদ্ধাবিরহিত 
যজ্জকে “তামস যজ্ঞ” বল! হইয়াছে ।১+.. 

সাত্বিকাদি-ভেদে শ্রদ্ধা তিনপ্রকার- জন্নাস্ততীয় সংস্কারের বলে মান্য 
সাত্বিক, রাজপ এবং তামস শ্রন্ধার অধিকারী হইয়! থাকেন। ষে-ব্যক্ি 
ষে-প্রকাঁর অদ্ধা পোষণ করেন, তাহার সেই প্রকৃতি প্রবল হইয়। উঠে। 
সাত্বিক অদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি সাত্বিক, বাঁজস শ্রদ্ধাসম্পন্ন রাজ এবং তায 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি তামস প্রকৃতির হন। তাহাদের কাধ্যকলাপ সর্র্ণ 
পৃথক ।১৮ 

তশ্রদ্ধার অনুষ্ঠান নিচ্ষল-_শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনকে বলিয়াছেন-__“হে পার্থ 
অশন্ধার সহিত হোম করা, কাহাঁকেও কিছু দান করা, তপস্তা, অথবা অন্ব 
যে-কেনিও অস্থষ্ঠান কর! হয় না কেন, তাহাই অসংকর্্ম । সেই কর্শ ইহলোকে 
বাপরলোকে কোথাও কলাযাণগ্রহ্থ হয় না ।”১৪ 


অহঙ্কার ও কৃতত্বত৷ 

অহঙ্কারী দুর্য্যোধনের পরিণতি-__অত্যধিক অহঙ্কারের ভীষণ পরিণতি 
মহাভারতে চিত্রিত হইয়াছে । অহঙ্কারী ছুধ্যোধনের শেষ পরিণতি বড় 
করুণ। তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূলে অহঙ্কার, গুরুজনের অবমাননা, অতি 
লোভ এবং জ্ঞাতিহিংস। | বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চবিত্র নান। দিক্‌ দিয়! উচ্ছর 
হইলেও দুর্যোধনের অহংবুদ্ধিতে তিনিই প্রধান সহায়ক ছিলেন। 

অহঙ্কার ত্যাগের উপদেশ- _অহস্কারের দৌষ প্রদর্শন করিয়| হাজার 
হাজার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । শান্তিপর্বের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই দু 


১৭ অপি জতুশতৈরিই। ক্ষয়ং গদ্ছতি ততন্ধবিঃ | 
ন তু ক্গীয়্ি তে ধন্মাঃ অন্দধানৈ: গ্রধোজিতাঃ ॥ অনু ১২৭১১ 
অঙ্ধাবিরহি তং বঙ্ং তাঁমসং পরিচক্ষতে | ভী ৪১1১৩ 
দৈবতং ছি মহদ্র-দ্ধ। পবিত্রং যযসতাঞ ধং | ইন্যাদি। শা ৬+1৪১-৪৫ 
"১৮ ব্রিবিধী ভবতি শ্রদ্ধ! দেহিনাং সা ্বভাবজা | ইত্যাদি । ভী ৪১1২-২ 
১৯।। অশ্রন্ধয়া হত দত্ত তপস্তপ্ং কৃতকি যৎ। 
টু অসদিতুাঢাতে পার্থ ন ৮ তং গ্রেতা নো ই্হ। ভী ৪১1২৮ 


অহঙ্কার ও কতক ২৬৭ 


চারিটি ক্লোক পাওয় যায়, যাঁহীতে শম, দম প্রভৃতির মাহাত্ম্য বন্িত 
হইয়াছে। 

অহঙ্কার পতনের হেতু-_মহাপ্রস্থানিকপর্ব্বে বণিত হইয়াছে, সহদেব 
পথিমধ্যে পড়িয়া গেলে ভীমের প্রন্ণের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, “সহাদেব 
কাহাকেও আপনার সমান প্রাজ্ঞ মনে করিতেন না, অত্যধিক অহঙ্কারই 
তাহার পতনের কারণ” । নকুলের রূপের খুব অহঙ্কার ছিল। এই কারণে 
তাহারও পতন ঘটে । ভীমসেন এবং অক্জ্রনও অহঙ্কাবের জন্যই পথিমধ্যে 
পতিত হন ।৯ 

যযাতির অধঃপতন-_দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গত যযাঁতিকে প্রশ্ন করিলেন, 
“রাজন, তৃমি জীবনে অনেক পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাই জিজ্ঞাস।৷ করিতেছি, 
তপঃশক্তিতে তুমি কাহার তুল্য?” উত্তরে ষযাঁতি বলিষাছিলেন, “দেবরাজ, 
আমি ত্রিভুবনে আমার সমান তপন্বী পুরুষ দেখিতেছি না, এরূপ কঠোর 
তপস্যা অন্ত কেহ কবিতে পারেন না।” দেবরাজ যষাঁতির এইপ্রকাঁর সদন্ত 
উক্তি শুনিয়। বলিলেন, “অতিশয় গর্বেই তোমার সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হইয়াছে, 
। এখন তুমি স্বর্গে বাদ করিবার উপযুক্ত নহ, শীঘ্রই মতে তোমার পতন 
| ঘটিবে” ।২ 

নহুষের সর্গন্বপ্রাপ্তি--নহুষ পুণাফলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে 
ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। তীহার অত্যাচারের মাত্রা এতই বুদ্ধি 
পাইল যে, তিনি শচীদেবীকে অস্কশীয়িনীবূপে পাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাঁশ 
করিলেন। দ্েবতাঁগণ তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। পরে 
বৃহস্পতির পরামর্শে শচীদেবী নহুষকে বলিলেন, “ঘদ্দি মহষিগণকে রথের বাহন 
নিযুক্ত কবিয়। আমার মন্দিবে াইতে পাবেন, তবে অবশ্ুই আপনাকে বরণ 
করিব।” নহুষ বলদর্পে হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অগস্ত্যাদি-ঝষিগণকে 
রখে যোজনা করিলেন, পথে কথা প্রসঙ্গে খষিদের সঙ্গে কলহ আরম্ভ হইল। 
হুদ্ধ দপিত নহুম অগন্তের মাথায় লাথি মারিলেন। এতদিনে তীহার 


১ মহাপ্র ২য় অঃ। 
২" শাইং দেবমনুয্োহু গন্ধরবষয মহর্ষিযু। 
'আত্মনগ্তপস। তুল্যং ক্িৎ পন্তামি বাসধ ॥ ইত্যাদি। আদি ৮৮২+৩ 


২৬৮ মহাভারতের সমাজ 


অভ্যাচাবের কুফল ফলিল। মহধির শাপে সর্পরূপ ধারণ করিয়! তিনি ভূতনে 
পতিত হইলেন ।* 

আত্মগুণখ্যাপন আত্মহত্যার সমান- নিজের মুখে নিজের গুণীবনী 
প্রচার কর আত্মহত্যার সমীন বলিয়। উক্ত হুইয়াছে। অঞ্জুন প্রতিঙ্ঞ| 
করিয়াছিলেন যে, ধিনি গাণ্ীবের নিন্দ। করিবেন, তাহাকেই. বধ করিবেন। 
একদিন কর্ণশরে জঙ্্রিত যুধিষ্িরের ধৈর্ধাচ্যুতি ঘটিল। তিনি অঙ্ছুনকে 
কটু বাক্যে তিরস্কার করিলেন, প্রনঙ্গতঃ গাণ্ডীবেরও নিন্দা করিলেন। অঙ্গন 
প্রতিজ্ঞ পালন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরুষ্ণ তাহাকে শান্ত করেন এবং বলেন যে 
গুরুজনের অবমাননাই তাহার মৃত্যুর সমান। স্থতরাং যুধিষ্ঠিরকে অপমীনসথটক 
ভৎ্মন1 করিলেই অজ্জনের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে। অজ্ঞন কৃষ্ণের কথামত 
যুধিষ্ঠিরকে ভৎসনা করিলেন। তাহাতে প্রতিজ্ঞ। রক্ষা; হইল বটে, কিন্ত 
'জ্যষ্ঠ ভ্রাতার অপমান করায় অঙ্জুনের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি 
আত্মহত্যার নিমিন্ত অসি নিষ্কাশন করিবামাত্র কৃষ্ণ তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে 
পাঁরিয়া বলিলেন, “অঞ্জন, আত্মহত্যা মহাপাপ ; তোমার মত বীর পুরুষ দামানঠ 
কারণে এত বিচলিত হইলে চলিবে কেন? স্থির হও, বাক্য দ্বাব। যেমন 
অপরকে হত্যা! কর! যায়, বাক্যের ছার। তেমন আত্মহত্যাও কর! যাইও 
পারে। নিজের মুখে নিজের স্তরতি কর, তাহাতেই আত্মহত্যা কর! হইবে 
'অজ্জ্ন কৃষকের উপদেশ-অচসারে আত্মহত্যা করিলেন। আত্মগ্ুণ-খ্যাপণ 
অতিশয় গহিত, এই কথ। প্রকাশ করিবার উদ্দেস্তটেই বোধ করি, এই উপাখ্যান 
কাঠিত হইয়াছে ।ঃ 

কৃতত্মতার দোষ--উপকারীর প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক। উচিত। 
ভাহার অনিষ্ঠীচরণ করিঘ। কতক্ত! প্রকাশ করা অত্যন্ত গহিত। এর 
স্বরাপায়ী, চোর, ভগ্নব্রত প্রভৃতি পাপী পুরুষ প্রায়শ্চিত্ত করিলে নিচ্ৃতি লা 
করিতে পারে, কিন্তু কৃতত্ বাক্তির পক্ষে কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই । আমর? 
তাহাকে মিহদ্রোহের ফল ভোগ কৰিতে হয়| 


৩ উস বন ১৭৯ তম লঃ। অনু ১৭ তম আঃ। 

৪ । ব্রবীহি বাচাদ্য গুপানিহাক্সনস্তপ। হতায্মা ভবিতাপি পার্থ। কর্ণ ৭৯1২৭ 

.,কামং নৈহং প্রশংসন্তি সন্ভঃ স্ববলসংন্তবম্‌। আদি ৩৪1২ 

ৎ ।ত্ঙগয়ে চ নুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা । 

: £নিষৃতিবিছিতা রাজন কৃতগকে নাতি নিষ্কৃতি; ॥ ইতাদি। শা ১৭হা২৫২৩। শ। ১৭৩১ 


দানপ্রকরণ 


ইহলোকে ও পরলোকে দানের ফলভোগ--দানের কল এহিক এবং 
পাঁরত্রিক । দীন করিলে দাতার আত্মগ্রপাদ লাভ হয়, পরলোকেও তিনি 
পুণ্যফল ভোগ করেন। যথাপাধ্য দান করিবার নিমিত্ত সকলকেই উপদেশ 
(দওয়া হইয়াছে । দানের ফলে দাতার ্বর্গপ্রাঞ্থির বর্ণন। দেখিতে পাওয়! 
যায়। অন্ুশীসনপর্ধে দাঁনের মাহাত্ম্য নানাভাবে কীন্তিত হইয়াছে, এই 
কারণে অন্ুশাসনপব্বকে দান্ধশ্মও বল! হয় ।১ 

যুধিষ্ঠির ব্যাঁসদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, দাঁন এবং তপস্তার মধ্যে 
কৌন্টি অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য । তাহার উত্তরে মহধি বলিলেন, “তীত, দীন 
অপেক্ষা দুর আর কিছুই নাই। মানুষ অর্থোপাজ্জনের নিমিত্ত যত কষ্ট 
সহ করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে। ধনের নিমিত্ত সমৃদ্রগর্ভে 
গ্রবেশ করা, পর্বতচুড়ায় আরোহণ করা! প্রস্ততি কিছুই অসম্ভব নহে। 
মানুষ অর্থের নিমিত্ত দাসত্ব স্বীকাঁর করিতেও কুন্ঠিত হয় না। এরূপ ছুঃখাজ্জিত 
অর্থ অন্যকে দিয়! দেওয়! খুবই মহৎ অন্তঃকরণের পরিচায়ক । সংপাত্রে দান 
অপেক্ষ। স্তায়োপাজ্জিত ধনের উত্তম গতি আর কিছুই হইতে পারে না ।২ 

সান্বিকাদিভেদে ত্িবিধ দান-দীন তিনপ্রকার, সাত্বিক, রাজন ও 
তামম। যে-ব্যক্তি কখনও দাতার কোন উপকার করেন নাই, সেই ব্যক্তির 
পাত্রত্ব বিবেচনা কবিয়! পুণ্য স্থানে, পুণ্য কালে, তাহাকে দান করার নাঁম 
'গাত্বিক দাঁন?। . প্রত্যুপকীর অথবা অন্ত কোন ফলের আশায় দান করিয়। 
গরে প্রদত্ত বস্বর জন্য ষদি অনুশোচনা করিতে হয়, তবে দেই দীনই 
'বাজম দান" ।*২স্থাল, কাল ও পাত্রের বিচার না করিয়া! অবজ্ঞা ও অশ্রচ্ধার 
মহিত দান করিলে সেই দানই “তীমস'-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া! থাকে ।” দান 
কবিয়। খিনি অন্থশোৌচনা। করেন, তাহীকে 'নুশংস' আখ্যা দেওয়া হুইয়াঁছে।* 


১ দানং দর্দং পবিত্র হ্যাং । অনু ৯৩১২ । অনু ১৬৩ 1১২ 
অনু ৬* তম্ধও৭১৩৭ তম অঃ । 
২ বন*২৫৮তম অঃ। 
৩ দাতবামিতি যন্দানং দীয়তেইনুপকারিণে । 
ৃ দেশে কালে চ পাজে চ তদ্দানং সান্বিকং স্থতম্‌ ॥ ইত্যাদি ।  ৪১1২৭-২২ 
৪ দত্তানুতাগী। উ 8৩1১৯ 


৯৭৩ মহাভারতের সমাজ 


মতান্তরে পঞ্চবিধ দীন-_-অন্যত্র দানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা 
। হুইয়াছে। ধর্ম, অর্থ, ভয়, কাম এবং করুণা এই পাঁচ কারণে দান করা হয়। 
অসুয় পরিভ্যাগপূর্বক ত্রাঙ্মণকে ঘে দান করা হয়, ধর্্বুদ্ধি হইতে 
সেই দানের ইচ্ছা হইয়া থাকে। অমুক ব্যক্তি আমাকে কিছ দিয়াছে, 
দিতেছে ব দিবে__ইহ। মনে করিয়া যদি কাহীকেও দান করা হয়, তখন 
বুঝিতে হইবে, দানের পশ্চাতে প্রতিদান পাওয়ার ইচ্ছা আছে। এইরগ 
দানের নাম অর্থদান। হষ্টগ্রকৃতি পুরুষ পাছে অনিষ্ট ঘটায়, এই আশঙ্কায় 
. তাহাকে সন্তষ্ট বাখিবার নিমিত্ত স্থধী ব্যক্তিকেও দান করিতে হয়, এইপ্রকার 
দানের হেতু ভস্ব। প্রিয়জনের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত ষে দি করা হা, 
তাহার নাম কাম-দান। দীন, ভিক্ষুক, অনাথ প্রভৃতিকে ঘে দান করা হয, 
তাহার হেতু করুণা, সেই দানের নাম কারুণ্য-দান 1৭. 
অশ্রদ্ধার দান অতি নিম্দিত-_উন্লিখিত পীঁচপ্রকীর দানের মধো 
ধর্মদাঁন ও কারুণ্যদানকে সাত্বিক বলা যাইতে পারে। পাত্বিক দানে দাতার 
অহঙ্কার জন্মিতে পারে না। অশ্রদ্ধাপূর্ধাক দান কর! নিতাস্ত গছিত।* 
নিষ্কাম দানের প্রশস্ততা-কোন কিছু কামন। ন! করিয়! দাঁন করাই 
প্রশস্ত । শিবিচরিতে দেখ। ষায়, মহারাজ শিবি নিক্ষাম দানের প্রশস্তত| কীর্জন 
করিয়াছেন |" 
। দানের উপযুক্ত পাত্র-_অক্রোধ, সত্যবাদী, অহিংস, দীন্ঘ, মরল 
প্রকৃতি, শাস্ব, আচারবাঁন্‌ পুরুষই দানের উপযুক্ত পাত্র । যে ব্রাঙ্গণ আপন 
বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে দান করা সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত (৮ 
অপাত্ে দানে দাতার অকল্যাণ--উতকই পাত্রে দান করিবাঁর যেমন 
বিধান আছে, সেইন্প অপান্জে দানের বহু নিন্দাও কর! হইয়াছে । যাহার 


৫. অনু ১৩৮৩৭ অং] জয়ে কদর্ধাং দানেন 1 উ ৩৪1৭৪ 1 বন ১৯৪1৬ 
৬. কালে চ শক্ত মৎসরং বর্জিত শুদ্ধান্ভানঃ শ্রদ্ধিনঃ পুণ্যশীলাঃ | অন্থু ৭১1৪৮ । উ 5৫ 
, অকঙ্গয়া দীয়তে ঘস্কখৈবাশ্রদ্ধয়াপি বা। 
; হদাহরধমং দানং মুলয়ঃ সহ্যবাদিন; ॥ শ.২৯ 51১৯ 
রথ নৈবাহমেতদ ঘশলে দদানি । ইত্যাদি । বন ১৯৭।২৩, ২৭ 
৮ অঙোঁধ? সাবচলমহিংসা দম আজব | ইত্যাদি । অন্থু ৩৭৮১৯ | শা ২৯৩১৭৯৭ 
ভানু ২২শ অঃ 


দানপ্র করণ ২৭১ 


বধর্শত্যাগী, তাহাদিগকে দান করিলে দাঁতাঁর অকল্যাণ হয়।৯, পতিত, চোর, 
মিথ্যাবাদী, কৃতন্ন, বেদবিক্রয়ী, পরিচারক প্রভৃতিকে দান করিতে নাই। 
এইরূপ যোড়শপ্রকার দানকে বৃথাদ্দান বল! হইয়াছে 1১০. 

প্রার্থীকে বিমুখ করিতে নাই-_অন্ুশীসনপর্কেে অননদান-প্রসঙ্গে বল! 
হইয়াছে, প্রার্থীকে আবমানিনা করিতে নাই, শ্বপাকই হউক, আঁর কুকুরাঁদি 
ইতর প্রাণীই হউক, কাঁহাকেও দান করিলে দান ব্যর্থ হয় না।১১ 

দানে জ।তি বিচার্য্য নহে, পাত্র বিচার্য;__দানে পাত্রবিচার অনাবশ্যক, 
এইরূপ অর্থ আমরা উল্লিখিত উক্তি হইতে গ্রহণ করিতে পারি না। 
পরস্ বুতুক্ষিত প্রাণীকে খাইতে দিতে হয়, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য । 
অবশ্থ মানুষের বেলায় তাঁহার চরিত্র বিচাঁর করিতে হইবে, জাতি বিচার্য্য 
নহে। এইরূপ অর্থ না করিলে পূর্বকথিত বুথাদানের সঙ্গে সামগ্তস্ত রক্ষিত 
হয় না। 

নানাবিধ দানের প্রশংসা প্রীণদান, ভৃমিদাঁন, গোঁদান, অন্নদান 
প্রভৃতি নানাবিধ দানের উল্লেখপূর্বক প্রশংস। কীন্তিত হইয়াছে । সমস্ত 
 অন্গশাঁসনপর্ব দানমাহাক্য্যে ভরপুর । “গোসেবা'-প্রবন্ধে গোদানের বিষয়ে বলা 
হইয়াছে। ষে বন্ত অন্তায়ভাবে উপাক্জিত হইয়াছে, মেই বস্ত কখনও দান 
কনিতে মাই ।১২ 

বাপী, কুপ প্রভৃতি খনন-_বাঁপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি খনন করাইয়| 
সর্বসাধারণের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত গৃহীকে বহু 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । এইসকল কাজের পুণ্যফলও নানাস্থানে বণ্ধিত 
হইয়াছে 1১৩ 


কীলবিশেষে দানে পুণ্যাধিক্য-_মাস, তিথি, নক্ষত্র প্রতি 


৭ যে ন্বধম্মাদপেতেজাঃ প্রষদ্ছন্তারবুদ্ধয়? 1 
শতং বর্ধাণি তে প্রেতা পুরীষং ভূপ্রতে জনাঃ & ইত্যাদি । শী ২৬।২৯-৩১] উ ৩৩1৬৩ 
" বার্থস্ত পতিতে দানং ব্রাঙ্গণে তক্করে তথা! । ইভীাদি। বন ১৯৯।৬-৯ 
১১ ; নাবমন্তেদভিগতং ন প্রণুদ্ধাৎ কদাচন। 
'অপি হ্বপাকে শুনি বা ন দানং বিপ্রনগ্তি ॥ অনু ৬৩1১৩ 
১২ নো দাতব্যা ঘাশ্চ মূধোয়দততৈ১। ইত্যাদি। অনু ৭৭1৭ 
পানীয়ং পরম দানং ধানানাং মঞ্জরত্রবীৎ | ইড্যাদি। অনু ৩৪1৩৬ । অনু ৬৮২*-২২ 
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পুণ্যকালে দান করিলে বেশী পুণা লাভ হয়, এন্প অসংখ্য বচন পাও 
ষায়। ১" 

অতি দান নিন্দিত- নিজের পরিবার-পরিজনের সংস্থানের বিবেচন: ন| 
করিয়।৷ ষথেচ্ছরূপে দাঁন করা মহাভাঁরত অন্থমোদন করেন নাই। আপন 
 লামর্থ্য না বুঝিয়া দান করিলে লক্ষ্মী সেই ব্যক্তির নিকটে যাইতে ভর 
পান।১ৎ 


১৪ পর্ব দ্বগুপং দানমৃতো। দশগুণং তবেং | ইত্যাদি বন ১৯৯1১২৪-১২৭। 
অন্থ ৬৪তম অঃ। 
১৫, অভাধ্যিমতিদাতারং * * * ভীর্ভয়ান্নোপসর্পতি । উ ৩৯৬৪ 


দ্বিভীয খণ্ড 


ধন 


চতুর্ববর্গে ধর্দের স্থান- পর্শ, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটিকে বলা হয় 
তুর্ধর্গ। সকল মাঙগষের আকাজ্ষিত বলিয়া! এইগুলিকে পুকুষার্থও বলা হয়। 
রযাঁথতুষ্রয়ের মধ্যে মোক্ষই পরম পুকযার্থ, ইহা সকল শাস্বকারের 
অভিমত। মানুষের কুচিভেদে ধর্শ, অর্থ এবং কামের মধ্যে প্রত্যেকের 
্রাধান্ত থাঁকিলেও ধর্মই প্রধান__ইহ। মহাভারতের সিদ্ধান্ত ।১ এই তিনটির 
মণে কোনও বিরোধ নাই। ধর্মের আচরণে অর্থ এবং কাঁম আনুষন্গিকভাঁবে 
উপস্থিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্‌ চেষ্টার প্রয়োজন নাই । গৃহীদের৪ ধর্দাচরণের 
দ্বার মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভবপর হুয়। 

একসলে ধর্ম, অর্থ ও কামের উপভোগ বিরুদ্ধ নহে__যক্ষের প্রশ্নের 
টদুরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, ধাহার ভার ধশ্মাচিরণের অনুকুল, সেই গৃহস্থ ধন্ধ, 
সর্থ ও কাম একসঙ্গে ভোগ করিতে পাঁরেন। ধন্ম হইতে অর্থও লাভ হয়। 
ম্থ কানা পূরণ করিতে সমর্থ। স্তরাং এই তিনটির মধ্যে কোন 
বিরোধ নাই ।২ 

ধর্মের প্রয়োজন- ধন্ম কাহাকে বলে, এই প্রশ্বের উত্তর নানাভাবে 
দেওয়। হইয়াছে । একটিমাত্র বাক্যে যদি সেইসকল উন্তবের সাঁর সঙ্কলন 
করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহলোক ও পরলোকে স্থিতির 
অন্তকূল যে আচরণ তাহাই ধন্ম।* ধর্দের প্রয়োজন-__আত্মতুষ্টি, চিন্তশুদ্ধি, 
নৌকস্থিতি এবং ম্োক্ষপ্রাপ্তি। এই বিষয়ে মহাভারতে উপদিষ্ট অংশগুলি 
শিন্নে সঙ্গলিত হইল । তাহাঁতেই বুঝা! ষাঁইবে ষে, ধর্মের সংজ্ঞ। একটিমাত্র বাক্য 
দ্বারা প্রকাশ কর। সম্ভবপর নহে। ধন্ম নানা শাখায় বিভক্ত , যেমন 
সমাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধন্ম, বাজধশ্খ, লৌকিক ধন্ম, কুলধম্্ম ইত্যাদি । ধশ্মের 
বৃদ্ধিতে সমাজের কল্যাণ, ধর্শের নাশে সমাজের অকল্যাণ । 

ধর্মশব্দের দ্বিবিধ ব্যুৎপন্তি-_মহাভারতে ধর্্মশব্দেব বুৎপত্তিগত দুইটি 


১ শা ১৬৭ তম অং। শী২৭০1২৪-২৭ 
২ যদ! ধন্দশ্চ ভারা! চ পরম্পরবশামুগৌ | 

তা ধশথার্ঘকামানাং আয়্াণামপি সঙ্গম ॥ বন ৩১২1১*২ 
লোকযাত্রীমিহৈকে তু ধণ্বং প্রা্শ্বনীধিণঃ। ইত্যাদি । শা ১৪২১৯ 


২৭৬ মহাভারতের সমাজ 


অর্থের উদ্লেখ কব! হইয়াছে। ধন? পূর্বক “খ' ধাতুর উত্তর “মক্‌» প্রত 
যোগ করিলে ধন্ম শব্দটি সিদ্ধ হয়। তাহার অর্থ__যাহী হইতে ধন, প্রানি 
ঘটে। ধনশবে পাঁথিব এবং অপাঁধিব সকলপ্রকার ধনকেই বুবিতে 
হইবে। দ্বিতীয় ধন্ম শব্দটি ধারণার্থক এ, ধাতুর সহিত “মন্‌, প্রত্যয় যোগ 
করায় নিম্পন্ন হইয়াছে । তাহার অর্থ-_যাহা সকলকে ধারণ করে; অর্থাং 
লোকস্থিতি ষাহার উপর নির্ভরশীল । উল্লিখিত ছুইটি অর্থের ঘে-কোন একটিকে 
অথবা উভয়টিকেই আমব। ধর্শশব্দের বুৎপত্তিগত অর্থরূপে গ্রহণ করিও 
পীরি। যাহ! ছারা বাষি এবং সমষ্টিভাবে লোকস্থিতি বিধৃত, অর্থাৎ য্ঁহাকে 
কেন্দ্র করিয়া প্রতোকেরই জীবনযাত্র। চলিতেছে, অথবা ষে বস্ত সাধু উপায়ে! 
'অর্থ-কামাদি লাভের সহায়ক, তাহার নাম ধর্ম 1৭ 
অনিদ্গ্য আচরণই ধর্্দ__ধর্দশবের ধাতুপ্রত্যয়লভ্য অর্থ যাহাই হউক, 
শব্টি শুনিলেই কতকগুলি অনিন্য আচরণের বিষয় আমাদের মনে উপস্থিত 
হয়। নানাভাবে প্রযুক্ত ধশ্মশকের প্রতিশব্-ম্বরূপ অনিন্দ্য আচরণ কথাটি বে 
কবি, বাবহাঁর কর! যাইতে পারে । আচরণ যে কেবল বাহিরের অনুষ্ঠান মা 
তাহ! নে , মনের শাঁধু চিন্তাও ধশ্শাচরণের মধ্যে গণ্য । 
ধর্্দ উভয় লেকে কল্যাণগ্রদ-_একমাত্র ইহলৌকিক স্থিতিকে ধদ্বে 
চরম উদ্দেশ্তরূপে প্রকাশ কর! মহাভারতের অভিপ্রায় নহে । অবিকাঞ 
ধশ্ান্থষ্ঠানই কষ্টসাধ্য । স্বভাঁবতঃ কষ্টুবিমুখ মানব পরলোকের কল্যাঁণ কামার 
এহিক ছুঃখকে ও ধর্ের নিমিত্ত বরণ করিয়া থাকে । আম্ষ্ঠানিক ধদ্দেব 
কতক গুলি এহিক কল্য।ণের নিমিত্ত আবার কতকগুলি একমাত্র পারুলৌবিক 
কল্যাণের নিমিত্ত অনষ্িত হয়।: যৃধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীন্ম বলিষাছেন 
“অনেকেই ধন্মবিষয়ে সন্দিহান $ ধর্দের বিধিপ্রণালী লৌকিক ব্যবহারের উপর 
অনেকাংশে নির্ভর করে। আঁপত্কালে অধরশ্মকে ও ধর বলিয়! শ্বীক।র করিতে 
হয়। ধশ্ম নির্ণয় কর] দুঃসাধ্য । কিন্ত এই কথ! নিঃনংশয়ে বল। যায় থে 
ধর্ম ইহলোঁকে ও পরলোকে কল্যাণ বহন করিয়া আনে। লোকক্থিতি 
এবং আন্মশ্ুদ্ধির নিমিতই সকল ধর্মের উপদেশ। অনুষ্ঠানের ছার। চিত্ত 


৪ ধনাং শ্রবতি ধর্দো হি ধারণাঙ্ছেতি নিশ্চয়) | শা ৯০1১৭ 
, ধারপাদ্ধর্মমিভাছবর্দো ধারয়তে প্রজা; । 
ঘৎ স্তান্ধারণসংযুর' স ধর্শ ইতি নিশ্পাঃ ॥. ইত্যাদি | কর্ণ ৬৯1৫৯ । শা ১০৯১১ 
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রর, চিত্তশুদ্ধি চবুম পুরুযার্থের অন্থকূল। ক্ৃতরাঁং ধিনি উভয় লোকের 
কল্যাণ আকাজ্গ করেন, তিনি ধর্মাচরণে নিশ্চয়ই আত্মনিয়োগ করিবেন” । 
(্দাচরণের শেষ লক্ষ্য মুক্তি, একমাত্র লোকযাত্রা নহে।:। 

আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রধান জক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি- ত্রাঙ্ষণব্যাধ-সংবাদে ব্যাধ 
বান্ষণকে বলিতেছেন-শান্ত্রজ্ঞানী অনেক ধাম্মিক পুরুষ আছেন, ধাহার! 
ধর্শকেই জীবনের সার বলিয়। মনে করেন। শিষ্ট পুরুষের আঁচাঁর অনুলরণ 
কর| প্রত্যেকের কর্তব্য । ধন্ম হইতে যে অর্থ ল।ভ হয়, তাঁহাঁতেই সন্ধষ্ট থাকা 
উচিত। যাহাতে কণামাত্র গুণও দেখা যায়, ধাঁন্মিক পুরুষ তাঁহাঁতেই 
অন্নরাগ প্রদর্শন করিয়! থাকেন। ধান্মিক ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই তৃপ্তি 
ঘন্ুভব করেন, এহিক ও পাঁরলৌকিক অনন্ত স্থখের একমীত্র তিনিই 
অধিকারী, ভাহার চিত্বপ্রসাদ অতুলনীয় । 

ধর্মই মোক্ষের প্রাপক--ধাঁঞ্সিক ব্যক্তি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি 
বহির্সিষয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ধশ্নাচরণে যখন 
'চিত্তশুদ্ধি জন্মে, তখন তিনি কেবল অনুষ্ঠান লইয়াই সন্থষ্ট থাকিতে পাঁরেন না। 
মেই অত্প্ধিই তাহার অস্থরে নির্দেদের বীজ বপন করে এবং সেই উপ্ত বীজ 
মহামহীরুহে পরিণত হইতে থাঁকে। কালক্রয়ে সেই পুরুষ সংসারের 
দয়িঞত। উপলদ্ধি করিয়া বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া! উঠেন। সেই বৈরাগ্যই 
তাহাকে নিংশ্রেয়মের পথে অগ্রসর করে ।৬ 

দর্দবিষয়ে বেদের প্রীমাণ্য প্রাথমিক-ধন্ম এব: অধশ্থ নির্ণয় করিতে 
বেদই শ্রেষ্ট প্রমীণ। বেদ যে-আঁচরণকে অনিন্দ্য বলিয়! থাঁকেন, তাহাই 
ধ্খণব্দের প্রাথমিক অর্থ। যে যে আচারের সাধুতা বেদে কীত্তিত হইয়1ছ; 
সেই সেই আচাবই মুখ্য ধর্ম ।" 

তারপর ধর্মশান্জের প্রামাণ্য- বেদের পরেই ধশন্ধাধম্্রবিচীর-বিষয়ে 
ধ্ঘশ যর স্থান । মলগসংহিতাদি ধশ্শশান্ত্রে যাহাকে ধম্ম বলিয়া স্থির কব! 


€ ' অপি হাস্তানি ধন্দাণি ব্াবস্স্তাতরাবরে । 
লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্পহ্ত নিয়ম কৃত 1 ইভাদি | শা ২৫৮৩-৬ 
৬ হজে শাশ্খতো ধর্খঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিত | বন ২৫1৪১ 
' সভা ধার্সেণ বর্তেত ক্রিয়াং শিক্টব্দাচয়ে | ইভাদি । বন ২০৮1৪৪-৫৩ 
৭ আতিপ্রমাণো ধর্খুঃ শ্যাদিতি বৃদ্ধানুশাসনম্‌। ইভাদি । বন ২৯৪।৪১।1। বন ২*৮২। 
অনু ১৬২ তম অঃ 


২৭৮ মহাভারতের সমাজ 


হইয়াছে, তাহাও ধর্ম। মহাঁভারতকার মনকে ধর্শশীস্তরকীরন্ধূপে অত্য্ 
সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন । বহ্স্থানে মন্ছর বচন দ্বারা আপনার মতকে 
সপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। যদ্ধিও ধন্মনির্য়ে কোন্‌ ধর্্শাস্্রকে প্রমাণ ধরিডে 
হইবে, নাঁমতঃ তাহার উল্লেখ নাই, তথাপি বলা যাইতে পাঁরে, মন্বাদিসংহিত, 
 ধর্ধস্থত্র, রামায়ণ (রামায়ণ প্রধাঁনতঃ কাঁব্য হইলেও ধর্মনিবন্ধংগণ তাঁহাকে 
ধন্মশান্ত্রের মধোও স্থান দিয়াছেন ।) এবং পুরাঁণগুলিকে ধর্মশাস্ত্রূপে গ্রহণ 
করা মহাভারতের অভিপ্রার়। ধর্দপ্রতিপাদক শৌতস্থত্রীদি শতির সমান 
বলিয়া ধন্মশাস্্র বা স্থৃতিশাপ্ত্রূপে সেই গুলিকে গ্রহণ কর। চলে না । শ্মৃতিশাসথ 
বর্ণীশ্রমধর্মরূপ আচার-পদ্ধতির পথপ্রদর্শক এবং বেদা্মোদিত, সেই জ্য 
ধন্মনির্ণয়ে তাহার স্থান দ্বিতীয় |” 

ধর্মনির্ণয়ে শিষ্টাচারের প্র।মাণ্য--শিষ্ট ব্যক্তির আচাঁরকে ৪ ধর 
বলিয়। ম্বীকার করিতে হয়। ধাহাদের আচরণ সংপুরুষের অন্থমৌদিত 
তাহারাই সাধু বা শিষ্ট পুরুষ । ধর্মবিষয়ে শিষ্ঠাচারের প্রামাণ্য মহাভারতে 
স্বীকৃত হইয়াছে । (দ্রঃ২২ তম পৃঃ) কিন্ত তাহার স্থান শ্রুতি ও ম্ৃতির 
পরে। হ্তবাং শিষ্টাচারকে তৃতীয় প্রমাণ বল। যাইতে পারে।৯ 

প্রমাণের বলাবলত্-_উপরি-উক্ত সঙ্কলন হইতে বুঝা যাইতেছে, 
ধশ্মবিষয়ে কেন প্রশ্ব জাগিলে প্রথমতঃ শ্রুতির অভিপ্রায় কি তাহ। জানিতে 
হইবে। শ্রুতিতে যদি কোন অনুশাসন ন! পাঁওয়। যায়, তাঁহ। হই 
ধন্বশাস্ত্রের অভিমত জানিতে হইবে । ধন্শশান্্বও যদি সন্দিপ্ধ বিষে 
মীমাংসায় নীরব থাকেন, তাহ! হইলে শিষ্ট বা সংপুরুষের আচারের 
অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং শিষ্টান্ুশ্থত পথকেই অন্ুলরণ করিতে হইবে। 
স্থতরাং সিদ্ধাস্ত হইতেছে, শ্রুতির সহিত ধশ্মশস্ব্বের অন্গশাসনের যদি কোথাও 
বিরোধ উপস্থিত হয়, ভাহ! হইলে শ্রোত প্রমাণকেই গ্রহণ করিতে হইবে, 





৮ বেদোক্ু; পরমো ধরো ধর্মশাঙ্েু চাপরঃ 1 ইত্যাদি । বন ২৩1৮০ অনু ১৪১ 
সদাচারঃ শ্ৃতিবেরদাস্সিবিধং ধ্শুলিক্ষণম্‌ | শা ২০৮৩ 

*. শিষ্টাচারশ্চ শিষ্ঠানাং ভ্রিবিধং ধর্দলক্ষণম্‌। ইত্যাদি । বন ২৬1৮৩,৭৫ | শী ১২১ 
সদাচারঃ স্থৃতিবেরদাস্ত্রিবিধং ধর্দলক্ষণম্‌ | ইভাদি । শা ২৫৮৩। শা ২৫৫ 
শিষ্টাহীর্লোহপরঃ প্রোক্কযো ধর্দাঃ সনাতনাঃ। ইত্যাদি । অন্থ ১৪১৬৫ । অনু ৪৫81 
অনু ১৪1৭ 


রম ৭৯) 


আঁর ধর্শশাস্্র ও শিষ্টাচারের মধ্যে বিরোধ হইলে ধর্শশাস্ত্রকেই প্রাধান্ত দিতে 
হইবে। শ্রুতি এবং ধর্দশান্ত্রের মধ আপাতবিরোধী উক্তির মীমাংসা করিতে 
শিষ্টাচারের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। কারণ শিষ্টাচারসমূহ প্রায়ই অমূলক 
নহে। শিষ্টাচার এবং শ্বতির সাহাযো বিলুপ্ত শ্রুতির অনুমান কর! চলে, 
ইহ। শাল্ত্ীয় সিদ্ধান্ত। মহাঁভারতেও এই ভাবের উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। 
যাঁয়। 

মহাজনে। যেন গতঃ স পঙ্ছাঃ-“কঃ পন্থাঃ,যক্ষের এই প্রাশ্রের উত্তরে 
ুধিষির বলিয়াছেন, কেবল লৌকিক বুদ্ধিবলে বিচার করিয়। কৌনও সিদ্ধান্তে 
পৌছান শক্ত, যেহেতু তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ ধাহার প্রতিভা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ, 
তিনি অপবের যুক্তিতর্ক দ্বার। প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে অনায়াসেই খণ্ডন করিতে 
পারেন। শ্রুতিকেও আপাতদৃহিতে বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাঁদক বলিয়া মনে হয় । 
ধষিদের মধ্যেও মতভেদ আছে, একজন খধির অন্রশাসপন মানিয়া চলিব, এমন 
কোন খষির নাম করিতে পার। যায় কি? ধন্মের তত্ব অতিশয় ছুরধিগম্য, 
বিশ্যেবূপে বিচার ব্যতীত স্থির করা শক্ত। অতএব মহাঁজন অর্থাৎ শিষ্ট 
পুরুষগণ যে পথে গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ, তীহাঁদের অন্টস্থত আদর্শ ই 
আঁমাদের আদর্শ । ধশ্মবিষয়ে শাস্মনিরপেক্ষ তের দ্বারা কোঁন সিদ্ধান্ত কর। 
চলে না। আর্ধবাঁক্য এবং পূর্ববপুরুষগণের আচরিত ব্যবহারের প্রীমাঁণ্যে 
আশঙ্ক। কর! নিতীস্তই অশোভন । অন্ধবিশ্বীসে শুধু মহাঁজনমার্গ অনুসরণ 
করাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ ।১৩ 

শ্রুতিম্মৃতির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে শিষ্টাচারের সহীয়তা_ বেদ 
এবং স্বৃতি-পুবাণার্দি আর্শীন্্রকে উল্লজ্বন করিয়া গন্তব্য পথ স্থির করিতে 
হইবে, এই তাঁপর্যো উল্লিখিত বাঁকা প্রযুক্ত হয় নাই। যদি তাহাই হইত, 
তবে বেদ এবং স্বৃত্যাদির প্রামাণ্যবিষয়ক পূর্বব-সঙ্কলিত বচনগুলির কোন 
সাথকতা থাকিত না । আঁপাতবিবোধী অর্থের সামপ্তস্তা করা যথেষ্ট 
পাণ্ডিত্যেব প্রয়োজন, সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে । সৃতবাং সীধারণের 
পক্ষে মহাঁজনগণের পদাঙ্ক অন্পমরণ করাই শ্রেক্::। কাহাকে মহাজন বলিব? 


১* তর্কোংপ্রতিষ্ঠং শ্রুতয়ো। বিভিন্ন নৈকো খধিধপ্ত মতং প্রমাণম্‌। 
তত্ব নিহিজ গহায্াম্‌ মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা: ॥ বন ৩১২1১১৭ 
অন্ধো! জড় ইবাশস্থী যদ্‌ব্রধীমি তদাচর ইত্যাদি। অনু ১৬২1২২-২৫ 


২৮০ মহাভারতের সমাজ 


ধিনি বিচ্যা, অর্থ প্রভৃতির প্রাচুধ্যে খ্যাতি লাত করিয়াছেন, সাধারণতঃ আমরা 
তীহাঁকে “মহাজন? বলিয়া মনে করি ; কিন্তু মহাঁভারতকারের বক্তব্য অন্যক্প ৰ 
তিনি সাধু, সৎ, শিষ্ট প্রভৃতি শব্দের যেরূপ অর্থ কৰিয়াছেন, মহাজন খবও 
সেই অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন । অন্যথ! শিষ্টজনের পদান্চসরণ করিবার 
উপদেশ একেবারেই নিরর্থক হয়। স্থুতরাঁং বলিতে হইবে, ষিনি রেঘাদিশাস্ের 
অবিরোধী আচার-পাঁলনে তৎপর, তিনিই মহাভারতে মহাজন? -পদবাচা। 
'বস্ততঃ বাহিক আচারে খুঁটিনাটি লইয়! মতের বৈষম্য থাঁকিলেও মহাঁজনদের 
মধ্যে আসলে কোন দ্বেধ নাঁই। মহাজনগণ শ্রুতিস্থৃতির তীৎ্পর্ধ্য নির্দয় 
সর্বত্র সমর্থ না হইলেও তদনুসারেই আপনার জীবনযাত্রাপ্রণালী নিয়তি 
করেন, এইজন্তই শ্রতি-স্থতির আপাতবিরোধী উক্তির সামঞ্্য করিতে 
শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখাঁও আবশ্বক হয়। সুতরাং ষে ধশ্ম অতিথ্য 
ছুবিবজ্ঞেয়, যাহার তত্ব “নিহিভং গুহায়াম্‌” তাহাকে নির্ণয় করিতে আমাদে; 
মত সাধারণ লোঁকের পক্ষে শিষ্টাচারই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত । টহ্তাই 
বোধ করি, মহাঁভীরতের উপদেশ ১১ 

জাতিধর্্ ও কুলধর্্-_জাতিধম্ম এবং কুলধন্মের আচরণ মহাভনেন 
পদাঙ্কান্রনরণের মধ্যে গণ্য। পিতৃপিতামহের অনুষ্ঠিত আচরণই কুলবন্ব। 
কুলধন্দদ অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে জাতিধন্শ শকের প্রয়োগ করা হয় । ত্রীঙ্গণেন 
জাতিগত অধিকার অমুক অমুক বিষয়ে, ক্ষত্রিয়ের অমুক অমুক বিষয়ে 
ইত্যাদিরপে বিভিন্ন জাতির আচবরণীয় হিসাবে যে-সকল কন্মের নি 
করা হইয়াছে, সেইগুলি জাতিধশ্ম। জাতিধন্শের অপর নাম স্বধন্ম এবং 
সহজ কম্ম। (দ্রঃ ১৫০ তম পৃঃ) পিতপিতাঁমহের আচবিত কুলধন্ম কোন 
অবস্থায়ই পরিত্যাজ্য নহে । মহাভারতকার বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি হাপন 
আপন কুলধশ্ম অবশ্ঠই পালন করিবেন 1১২ 

দেশধর্--দেশবিশেষে ধশ্মীচরণের পার্থক্য হয়। যে-দেশে মের 


০ ১০০ পা সিপিডি পাল শপ 


১১: শিষ্ঠাচারশ্চ শিষ্টশ্চ ধর্দো ধন্মভতাং বর । 
 নেবিতব্ো। নরবাদ্ি প্রেত্যেহ চ স্ধেগন,না ॥ শা ৩৫1৪৮ 
' শিষ্টেশ্চ ধন্া বঃ প্রোজ? স চ মে হাদি বর্তে ! শা ৫৪1২৭ 
১২ “জাতিশ্রেপ্ধিবাসানাং কুলধর্দাশ্চ সর্বতঃ | 
'ববর্জয়গ্তি চ ষে ধর্দং ভেষাং ধর্শো ন বিগ্কতে | শা ৩৬১৯ 
্রাঙ্ধণেযু চ ঘা বুবিঃ পিতৃপৈতামহোচিতা । ইত্যাদি । অনু ১৬২২৪ 


ধশ্ম ২৮১ 


শিষ্টাচার প্রচলিত, সেই দেশবাসীর পক্ষে তাহাই পাঁলন করা উচিত ।১৩ 
যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত কষ্ণ-কতৃকি অন্থরুদ্ধ হইয়। ভীন্ম বলিয়া- 
ছিলেন, “হে জনার্দন, আমি দেশধর্ম, জাঁতিধর্শ এবং কুলধর্্ম সম্যক্‌ 
অবগত আঁছি”।১৪ এই উক্তিতে মনে হয়, তৎ্কাঁলে সামাঁজিকগণ এইসকল 
বিষয়েও অভিজ্ঞতা অজ্জন করিতেন । দেশভেদে আচাঁর-আচরণের পার্থকা 
মহাভারতে বহুবিষয়ে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আচার-অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম 
চিন্তশুদ্ধির সহায়ক । | 
ধর্দমলান্ডের উপায় যাগধজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপন্তাঁ, সত্যবচন, ক্ষমা, 
দ্ন| এবং নিষ্পৃহা_-এই আটটিকে ধশ্মলীভের পথস্বরূপ বর্ণন! কর! হইয়াছে । 
এইগুলির মধ্যে লোৌকসমাজে খ্যাতির নিমিত্তও অনেকে যজ্ঞাঁদি চাঁরিটির 
অন্তষ্টান করিয়া থাকেন । আন্তরিকতা না থাকিলেও নামের আকাজঙ্ছায় 
কোনবপে শুষ্ক আচরণমাত্র করিয়াই কৃতার্থতা বোধ করেন। কিন্তু সত্য, 
ক্ষমা, দয় এবং নিষ্পৃহা একমাত্র মহাত্সারই ধন্ম। লোঁকদেখানর নিমিত্ত 
এইগুলির অনুশীলন কব। যায় না। এইগুলি ভিতবের প্রেরণ হইতে 
গন 1১৭ 
সর্বজনীন ধর্দ-_অদ্ত্ত পরকীয় দ্রব্য গ্রহণ না করা, দান, অধ্যয়ন, 
তপ্ত, সত্য, শৌচ, অক্রোধ, যাগ প্রৃতিকে ধশ্পম বল! হয়। অক্রোব, 
গতাবচন, ক্ষমা, স্বদাীররতি, অদ্রোহ, আচ্জব ও ভূত্যভবণ, এই কয়টি 
গর্বজনীন ধর্ম বলিয়! খ্যাত। অনুশংসত।, অহিংসা, অপ্রমাদ, সংবিভাগিতা, 
শাদ্ধকম্খ, আতিথেয়, সত্য, অক্রোধ, শৌচ, অনসুয়।, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা, 
ই গুলিকেও ধন্ম বলা হইয়াছে ।১* 
১৩. দেশধন্্ীংশ্চ কৌস্তেয় বুলধর্দাংস্তধৈব চ। শী! ৬৬২৯ 
দেশাচারান্‌ সময়ান্‌ জাতিধন্মান্‌। ইত্যাদি । উ ৩৩১১৮ 
১৪ দেশজাতিকুলানাধ ধর্দজ্ঞোইশ্মি জনাদ্দিন ॥ শী ৫৪1২০ 
১৫ ইজ্যাধয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষম। দুণা | ইত্যাদি । উ ৩৫1৫৬, ৫৭। বন ২1৭৫ 
১১ অনত্ন্তান্ুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ । 
অহিংস সতযমক্রোধ ইজা। ধর্মন্ত লক্ষণম্‌ ॥ ইভাদি । শা ৩৬1১৭ । শা ২৯৬২৩, ২৪। 
অনু ১৪১২৬, ২৭ 
অক্রোধঃ সতাষচনং সম্থিভীগঃ ক্ষমা তঘা। 
প্রজনঃ শবে দারেধু শৌচমঙ্রোহ এব চ॥ উত্যাদি। শী ৬০1৭ ৮ 


ই মহাভারতের সমাজ 


ধর্দোর সার্বভৌমিকতা_ আহষ্ঠানিক ধর্দসমূহ জাতিবর্ণবিশেষে পৃথক 
পৃথক্‌ হইলেও ধর্মের আস্তর স্বরূপ এবং লক্ষ্য সকলেরই সমান । চিত্প্রসাদ 
লোকবিধুতি এবং এহিক ও পারত্রিক কল্যাণই ধর্মের লক্ষ্য । সমস্ত 
জগতের সৃথছুঃখের সঙ্গে আপনার জুখছুঃখের অন্ভৃতিকে মিশাইয়! দেওয়াই 
মহাভারতের মতে পরম ধশ্ম। ধশ্ম মানম বস্ত, বাহিরের অনুষ্ঠান সহাঁয়ক- 
মাত্র, তাহ! উপেয় নহে । উপায় ও উপেয়ের মধো যাহাতে একতবোধ 
ন। হয়, সেই উদ্দেশ্টে বল হইয়াছে_ধর্শ মানস বস্ত, স্থতরাঁৎ সর্বাভৃতের 
কল্যাণচিন্তাই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আচরণ। নিখিল জগতের কল্যাণচিন্ত। এনং 
সর্বভূতে অদ্রোহভাব ধশ্মের সার বস্তু, ইহ! সকল মনীষী একবাক্যে স্বীকার 
করিয়া থাকেন । অদ্োহ, সত্যবচন, দয়া, দম প্রভৃতিকে প্রধান ধর্দ 
বলিয়া স্বাঁয্ত্রব মনও বলিয়াছেন ।৯: 

অহিংসা ও মৈত্রী-_তুলাধাঁরজীজলি-সংবাঁদে দেখিতে পাই, শ্রেষ্ঠ তপন 
তুলাধার জাঁজলিকে ধন্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে যাইয়া প্রথমেই বলিয়াছেন, 
“হে জাজলি, আমি সরহম্া সনাতন ধন্দ বিশেষরূপে অবগত আছি। 
সর্বভূতের হিতচিস্থা এব* মৈত্রীই শাশ্বত ধর্ম । কাহারও অপকার ন! হর 
এরূপভাঁবে জীবিক1 নির্বাহ করা উৎকৃষ্ট ধশ্ম বলিয়। গণা। যিনি নিখিল 
বিশ্বের স্থহৎ, বিশ্বকল্যাঁণে নির্ত, ষিনি কাঁয়মনোবাকো আপনাকে শিশ্বহিতে 
নিয়োগ করেন, তিনিই ধর্শের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন।:৮ 
অহিংসাই ধর্মের সার ; অহিংস সত্োর উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বাভূতে মৈহী ও 
নিখিল বিশ্বের শুভকাঁমন। অপেক্ষ। সার্বভৌম ধর্শ আর কিছুই হইতে 
পারে না। একমাত্র অহিংসার প্রতিষ্ঠাতেই ধর্শের প্রতিষ্। । জগতে অহি'দা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না । বনপর্বের ষক্ষযুধিষ্ির-সংবাদে দেখ' 
ঘাঁয়, ষক্ষরূপী ধন্দ আত্মপ্রকাশ করিয়। যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন_-“যশ:, সত, 
দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাপলা, দান, তপস্যা এবং ব্রহ্মচধা, এই কয়টি 


১৭ মানসং সর্ধধভৃতান: ধন্দ্মানম শীধিণ? | 

তশ্মাৎ সর্কেধু ভুতেধু নননা শিবমাচরেং ॥ শা ১৯৩৩১ 

অদ্রোহেপৈব ভূতানাং যঃ স ধর্মই সভাং মতা। ইতাদি | শ! ২১১১, ১২ 
১৮ । বেদাহ: জাজলে ধর্ং সরহৃন্টং সনাতিনম্‌ । 
- + সর্দনৃতহিতং মৈত্ং পুরাণং ঘং জনা বিহ্ঃ ॥ ইত্যাদি । শা ২৬১৫৯ 


ধশ্ম ২৮৩ 


আঁমার শরীর । অহিংস!) সমতা, শাস্তি, তপস্থ্যা, শৌচ ও অযাঁৎসর্ধ্য, এই কয়টি 
আমাকে লাভ করিবার উপায় ।১৯ 

ধর্মের সনাতনত।- ব্রহ্ষচর্য্য, সত্য, দয়া, ধৃতি ও ক্ষম। সনাতন ধর্মের 
পনাতিন মুলস্বরূপ।২* এইখাঁনে দেখিতেছি, ধর্মকে বল। হইয়াছে সনাতন 
এবং তাহার মূলকেও | তাঁৎ্পধ্য এই যে, স্থানকালের বিভিন্নতাঁয় 
বাহিক আনুষ্ঠানিক ধর্মের পার্থক্য থাকিলেও এইসকল ধর্দের মূল স্থান 
ব। কালের দ্বার পরিচ্ছিন্ন হয় না। উহার অবিনশ্বর এবং সর্বদেশে 
সমান । 

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ধর্দ্-_ভোগ্য বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়কে সংঘত 
রাখার নাম শম। শম শ্রেষ্ঠ ধশ্মসমূহের মধ্যে অন্যতম । যদিও গৃহস্থদের 
্রবৃত্তিমূলক নানাবিধ ধশ্ান্ষ্টানের উপদেশ দেওয়। হইয়াছে, তথাপি সেইগুলির 
লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি। চিত্তের প্রসন্গতা জন্মিলে অনুষ্ঠাতা সার্বভৌম ধর্ষের 
অধিকারী হইয়। থাকেন । শম-দমাঁদি নিবৃত্তিমূলক ধর্মগুলি সাক্ষাৎভাঁবেই 
মুক্তির হেতু । বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুদর পক্ষে সেইগুলির অনুষ্ঠান সমধিক 
কলাণপ্রদ্ ।২১ 


১৯ অহিংস পরমো। ধর্মঃ ন চ সভ্তে প্রতিষ্রিতঃ | ইত্যাদি । বন ২০৬।৭৪ 
ন ভঁভানামহিংসায়। জায়ান্‌ ধর্দোহস্তি কশ্চন ৷ ইতাদি | শা ২৬১৩০ । অশ্ব ৪৩২১। 
কাশ ৫০1৩ 
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতস্‌। 
ধং স্তাদহিংসাসাযুক্তং স ধন্ম ইতি নিশ্চয় ৪ কর্ণ ৬৯৫৭ অনু ১১৬২১। 
অনু ১৬২২৩। শা ১০৯১২ 
যশঃ সতং দম; শৌচমার্ডবং হ্রীরচাপলম্। ইভাদি। বন ৩১৩1৭,৮ 
২* ব্রচ্মচযাং তথা সতামনুক্রোশো ধৃতিঃ ক্ষমা । 
'সনাতনন্ত ধর্মস্ত মুলমেতৎ সনাতিনম্॥ ইতাদি। অঙ্থ ৯১/৩৩। অনু ২২১৯ 
২১ শমভ্ত,পরমে ধর্শঃ প্রবৃতঃ সংহ নিতাশঃ | 
গৃহস্থানাং বিশুদ্ধানাং ধর্মন্ত নিচয়ে। মহান । ইত্যাদি । অনু ১৪১।৭০। অনু ২২২৪ 
পরবৃত্তিলক্ষণে। ধর্ম গুহস্থেষু বিধীয়তে । 
তমহং বর্তযিষ্কামি সর্ধভৃতহিতং শুভম্॥ অনু ১৪১৭৩ 
নিৰৃত্তিলক্ষণন্তন্ঠো।ধর্ষো। মোক্ষায় ভিষ্টতি। 
তত্ত বৃত্ধিং প্রবন্ষ্যামি শৃপু মে দেবি তত্বতঃ॥ অনু ১৪১৮৯ 


২৮৪ মহাভারতের সমাজ 


ধর্মের পথ সত্য ও সরল- ধর্খ ও অধশ্ম সন্বদ্ধে বিচার করিতে গেলে 
প্রথমেই ন্যায় ও অন্যায়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
আচরণে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হয়, তাহা কখনও ধর্ম হইতে পারে না। ধর্শে 
অন্যাঁয় ব। পাপের গন্ধ-মীত্র থাকিতে পারে না। নিষ্ষলুষ অকপট ব্যবহাঁরকে 
আগুষ্ঠটানিক এবং মনের সদ্বৃত্বির অন্শীলনকে মানস বা সার্বভৌম ধর 
নামে অভিহিত কর! যাইতে পারে। 

ধর্মে ছল বা কুটিলতার স্থান নাই- ধর্মের মধ্যে কুটিলতার স্থান নাই 
তাই সর্ধত্র সরলতাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধশ্শরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ।২২ বিখে। 
কর্ভব্যের অনুরোধে একদিন রাত্রিতে অজ্ঞন, ত্রৌপদী ও যুধিষ্টিরের শয়নকদে 
প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। তারপর পূর্বা-প্রতিজ্ঞ। অনুসারে তিনি বন-গমনে 
উদ্দেস্তে যুধিষ্ঠিবের অন্মতি চাহিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, “তোমার ত কোন 
অন্যায় হয় নাই। কারণ সন্ত্রীক জ্যেষ্ট ভ্রাতার শয়নগৃহে কনিষ্টের গ্রাবেখে 
দোষ কি? কনিষ্টের শয়নকক্ষে জ্যেষ্টের প্রবেশই ত দোষের, তুমি ধর্মলেপেং 
আশঙ্কা করিও না” । অঙ্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “ছলপূর্ববক ধণ্ম রক্ষা করিতে 
নাই__ইহ। ত আপনারই উপদেশ । আমাদের প্রতিজ্ঞ! অন্যরকম । জুতরা" 
হে নীজন্, আঁমি কিছুতেই ধর্ম হইতে ভ্র্ট হইব না; আমাকে বনে যাইতে 
অনুমতি করুন” 1১০ 

ফলে অনাসক্তির প্রশস্ততা ফলে অনীসক্ত হইয়! ধাহাঁর। ধন্দের 
অচিরণ করিয়া থাকেন, তাহারাই প্রকৃত ধাশ্মিক | বাহ অন্ষ্ঠানেও অনাসতি 
খুবই প্রশল্য 1১৪ 

ধর্দসংশয়ে জ্ঞানীদের উপদেশ গ্রীহা-_ধন্মবিময়ে সংশয় উপস্থিত 
হইলে জ্ঞানী পুরুষদের উপদেশ মত কাজ করিতে হয়। দশজন বেদজ্ পুরুং 
অথবা ভিন্ন ধশ্মপাঠক যে-আচিরণকে ধন বলিয়। স্বীকার করেন, সন্দিঃ 
পুরুষ তাহাই ধর্মরূপে গ্রহণ করিবেন । আপৎ-কালে অনেক অধর্থাক€ 


২২ জারপ্চে। স্টায়যুক্তো যঃ সহি ধর্ম ইতি শ্বৃতঃ | ইত্যাদি । বন ২০৬৭৭ | শা ১০১১ 
আঞ্জবং ধশ্মমিত্যাুরধর্মো। জিন্ধ উচাতে । অমু ১৪২1৩, 
' সবে ধন্দো বত্র ন পাপনন্তি। শা ১৪১1৭ 
“২৩ নব্যাজেন চরেদ্ধপ্রমিতি মে ভবতঃ ক্রতম। আদি ২১৩৩৪ 
/ ৭৪ দদামি দেয়নিত্যেব বঙ্গে বষ্টব্যমিত্যুত। বন ৩১।২ 


ধর্ম ২৮৫ 


ধর্মরূপে গ্রহণ করিতে হয় ।১৫. সন্দিগ্ধ যে কোনও বিষয়ের মীমাংসার নিমিত 
জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত ।২* 

ধর্মের পরস্পর অবিরোধ-- এক ধর্দের সহিত অপর ধর্শের 
বিরোধ হইতে পারে না। ধর্মের চরম লক্ষ্য এক হওয়ায় যে-সকল মানস 
গদনুশীলনকে ধর্ম্মনামে অভিহিত করা হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটুও 
বিরোধ বা অসামপন্ত থাকিতে পারে ন। প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের 
বূসমগ্স মিলন হইলেই বুঝিতে হুইবে সেইগুলি সত্য সত্যই ধ্ম। দয়ার 
সহিত ক্ষমার কোন বিরোধ নাই। অহিংসাঁর সহিত তিতিক্ষার কিছুমাত্র 
অপামপ্রস্ত নাই। স্থতরাং বুঝিতে হইবে, ষে কোনও সদ্বৃত্তির সহিত যাহার 
কোন বিরোধ নাই, তাহাই ধশ্ম। আর যদি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হয়, তবে যুক্তিতর্কের সাহাষ্যে পরস্পরের বলাবল বিচার করিতে 
হইবে । যে পক্ষ গ্রহণ করিলে অন্য প্রবলতর কোনও ধর্শানুষ্ঠানের ব্যাঘাত 
হইবে, মেই পক্ষ অগ্রাহ্ন ।২, 

ধর্দবণিক অতিশয় নিন্দিত-_ধন্মকে যাহার বাণিজ্যের উপকরণরূপে 
মনে করে, তাহার অতিশয় নিন্দিত। ধন্মের ভান, ভণ্ডামি ব। ধশ্মের ভান 
করিয়! বক্তৃতা দিয়! অর্থোপাঞ্ঞজন করা- এইসকল কাজের নাম ধন্মবাঁণিজ্য ।২৮ 

ধর্মবিষয়ে বলবাঁনের অত্যাচার-_সেই যুগেও সমীজে ধনিগণ অনেক 
মম জোর করিয়া অধশ্মকে ধর্মের নামে চাঁলাইতে চেষ্টা কবিতেন। 
অবিবেকী প্রতিপত্তিশীলীর অত্যাচার সকল যুগেই সমান ।২৯ 


২৫ দশ বা বেদশাস্তজ্ঞাসুয়ো বা ধন্্পাঠকাঃ 
বদ ত্রযুঃ কার্য উৎপন্ে স ধর্ম ধর্মসংশয়ে £ শী ৩৬২০ 
তক্মাদাপগ্ধর্্বোহপি আয়তে ধর্মলক্ষণঃ | শা ১৩০১৪ 
২৬ ন হি ধর্মমমবিজ্ঞায় বৃদ্ধীননুপসেব্ চ। 
ধর্ধীর্থে ৷ বেদিতুং শো বৃহম্পতিসমৈরপি ॥ বন ১৫০২৬ 
২৭ ধন্দং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর কুন তং । 
অবিরোধাভ, যে। ধর্দুঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রম ॥ ইত্যাদি । বন ১৩১1১১-১৩ 
২৮ ধর্মবাণিজাকে। হীনে! জঘন্টো ব্রহ্মবাদিনাম্‌। বন ৩১1৭ 
ধর্মবাণিজকা। হোতে যে ধর্মমুপভুগ্টতে । অনু ১৬২৬২ 
২৯ অর্ধং বলবতাং ধর্মঃ সর্ব্বং বলবতাং স্বকম। আশ্র ৩০২৪ 
বলবাংশ্চ ষথ। ধর্ং লোকে পম্ঠাতি পুরুষঃ | সভ। ৬৯1১৫ 


২৮৬ মহাভারতের সমাজ 


ধর্ম্দে গুরুর সহায়তা _ধর্শীচরণে একজন শিষ্ট আদর্শ পুরুষকে গুরুরূপে 
মানিয়া লইতে হয়। তাহার উপদেশমত চলিলে স্ঘলনের আশঙ্কা থাকে 
না। যিনি গুরুর উপদেশ ব্যতীত আপনার খামখেয়ালির বশে ধশ্ম নির্ণয় 
করেন, তিনি অনেক সময়ে অধন্মকে ধন্ম বলিয়া ভুল করিতে পারেন। 
সতরাং কল্যাণকাম পুরুষ আদর্শ গুরুর অনুসরণ করিবেন । যদিও রাঁজধর্ব- 
প্রকরণে এই কথা বল! হইয়াছে, তথাপি যাবতীয় ধশ্ম সন্বন্ধেই এই উপদেশের 
সার্থকতা আছে বুঝিতে হইবে। কারণ সেখানে বিশেষভাবে কোন নির্দেশ 
করা হয় নাই। ধাহাঁর ধশ্মানষ্ঠান গুরুর অধীন, তিনি কখনও বিপন্ন 
হন না । উপদেষ্ট1! তাহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিয়। থাকেন ।০ 

একাকী ধর্াচরণের বিধান-__আহুষ্ঠানিক ধন্দ খুব গোপনে একাকী 
অনুষ্ঠান করিবে, ধন্মীচরণে সঙ্ঘবদ্ধতা উচিত নহে । মিলিতভাবে ধঙ্ানু্ঠানে 
বা! উপাসনায় অনেকট। লোৌকদেখান-ভাব আসিতে পারে, তাহাতে নামের 
লোৌভে অনুষ্ঠাতার অধঃপতনের আশঙ্ক। থাকে । স্থৃতরাঁ আনুষ্ঠানিক 
উপাপনাদি যথাসম্ভব গোপন রাখিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়। হইয়াছে। 
যাহার লোকদেখান আচরণ করে এবং তাঁহার ফলে কিঞ্চিৎ নাম-যশের 
আশাও করিয়। থাঁকে, তাহাদিগকে বলা হয় ধশ্মধ্বজিক। ধন্শের পতাক৷ 
উড়াইয়। লোৌকসমাঁজে ধাশ্মিকরূপে খ্যাতিলাভ করা এবং আম্ুষঙ্গিকভাবে 
ধন্মকে জীবিক।র উপায়রূপে গ্রহণ কর। অতিশয় জঘন্য । প্রকাশ্ঠভাবে 
ধন্মান্ুষ্টান করিলে সাধারণ লোক অন্ুষ্ঠাতাকে ধাম্মিকরূপে খাতির করিতে 
আন্ত কবে, তখন অনুষ্ঠাতারও একটু অহমিকাঁর ভাব জাগ। নিতান্ 
অস্বাভীবিক নহে । সম্মানের বিড়ম্বনা! হইতে আপনাকে রক্ষ। কর। দুর্বলচেতা 
মৃন্তিষের পক্ষে সহজ নহে । এইজন্ই বোঁধ হয়, সজ্ববদ্ধনূপে ধশ্মের অন্ুান 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। শুধু 'উচিত্যবোধেই আচরণ করিবে, অভিমান পোধণ 
করিবে ন। ০১ 


৩০ . যন্য নাস্তি গুরুর্ধন্্ন ন চান্তানপি পৃচ্ছতি । 

_. : হখতস্োহ্থলাভেযু ন চিরং সুথমগ্রতে ॥ ইত্যাদি | শী! ৯২১৮,১৯ 

৩১ এক এব চরেদ্বশ্নং লান্তি ধর্দে সহায়তা । ইত্যার্দি। শা ১৯৩৩২ । শা ২৪৪।৪ 
এক এব চরেদ্ং ন ধর্মধ্রজিকো। ভবেং। অনু ১৬২৬২ 
কর্তব্যমিতি ষং কার্ধ্যং নাভিমানাং সমাঁচরেং। বন ২1৭৬ 


ধন্ম ২৮৭ 


দেশকাল-বিবেচনায় অনুষ্ঠানের পরিবর্তন-_দেশকাল-ভেদে আছ- 
ঠানিক ধর্দের পরিবর্তন চলিতে পারে। অহিংসাঁদি মানস ধর্ম শাশ্বত, " 
অপরিবর্তনশীল, দেশকালের দ্বারা তাহার সঙ্কোচ করা চলে ন।। শান্তিপর্ধের 
আপদ্র্দপ্রকরণে দেখিতে পাঁই, অবস্থ।-বিশেষে বহু ধর্শমকৃত্যেত পরিবর্তনের 
উপদেশ দেওয়৷ হইয়াছে । কিন্ত ব্যক্তিবিশেষের ন্বৈরাঁচার ধর্মের পরিবর্তন 
সাধন করিতে পারে, এমন কথ! কোথাও বল! হয় নাই। আপৎকাঁলে 
গণশ্য় উপস্থিত হইলে বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ সুধীগণের সম্মিলিত 
দিদ্ধান্তের দ্বার ধশ্শ স্থির কর! যাইতে পারে। অহিংস!, সত্য, অক্রোঁধ 
প্রভৃতি সময়-বিশেষে অধন্ম হইয়া দীড়ায়। তদ্িপরীত হিংসাঁদিই তখন ধর্ম 
হইবে ।*২ 

দর্দ কখনও পরিত্যাজ্য নহে-_মা্ষ কিছুতেই ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে 
না, ইহ। মহাভারতের উপদেশ । যত বিপদই আহক না কেন, ধর্মকে ত্যাগ 
করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। কাম, লোভ, ভয় প্রভৃতি যেন ধন্মনাঁশের 
হেতু ন। হয়, সেই নিমিত্ত নিখিল বিশ্বকে সাবখীন করা হইয়াছে । এমন 
কি, বীচিবার জন্যও যদি ধশম্মকে ত্যাগ করিতে হয, তবে সেই বাঁচাও 
মরণেরই মান ।২৩. 

ধর্মই রক্ষক-_ধশ্মই মানুষকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করে। ধর্ম সমস্ত 
পাপ-তীঁপ দূর করিয়। মীন্ুষকে শান্তির আ্বাদ দিতে পারে।০৪ 

ধর্ম পালনের নিমিত্ত অসংখ্য উপদেশ- ধন্মপালনের অসংখ্য উপদেশ 
মহাভারতে প্রদত্ত হইয়াছে । সঙ্কলন করিলে হাজারেরও অধিক হইবে 
বোধ করি। ধশ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ লভ্য জগতে কিছুই নাই। ধশ্মীচরণই 
মানগষের সকল বাসন। পূর্ণ করিতে পারে ।২৫ ধর্মপালন করিলে ধন্মই মানুষকে 
বক্ষ। করে, আর অরক্ষিত ধর্ম উচ্ছ.ঙ্খল ব্যক্তির বিনাঁশ সাধন করিয়া থাকে । 


৩২ ধর্ছো হ্যাবস্থিকঃ স্মতঃ | শী ৩৬1১১ 
৩৩ ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধন্্ং জহাজ্জীবিতস্তাপি হেতোঃ | ইতাদি। উ ৪০1১২ 
| স্বর্গ ৫1৬৪ 
ধর্মী, বৈ শা্বতং লোকে ন জহান্ধনকীজয়া । শা২৯২।১৯ 
৩৪ ধর্দেণ পাঁপং প্রণুদতীহ বিদ্বান ধর্ম বলীয়ানিতি তন্ত সিদ্ধিঃ । উ ৪২1২৫ 
৩৫ ন ধন্মাং পরমে৷ লাভঃ | অন্তু ১০৬৬৫ 


২৮৮ মহাভারতের সমাজ 


স্থতরাঁং কল্যাণেচ্ছু পুরুষ সর্বতোভাঁবে ধশ্ম আচরণে মনোনিবেশ কব্িবেন' ৩৬ 
মানুষ পরলোৌকে গমন করিয়া একমাত্র ধর্শানুষ্ঠানের সঞ্চিত পুণ্যফলেই শাস্তি 
ভোগ করিয়া থাকে। পাধিব কোনও বস্ত সঙ্গে না গেলেও ধর্খের ফল 
কেবলমাত্র এহিক ভোগের নিমিত্ত নহে, ধর্মই লোকাস্তরে একমাত্র বছ্ধু।* 
ধর্মের আচরণে বিস্তের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । কেবল ধশ্মের উদ্দেশ্ঠে 
যিনি অর্থের স্পৃহা করেন, তীহার পক্ষে নিস্পৃহতাই শ্রেয়ঃ।০৮ কি গৃহী, কি 
সন্ন্যাসী, সকলকেই কোন না৷ কোন-প্রকাঁরের ধর্শানুষ্ঠান করিতে হইবে, 
ধর্ম ব্যতীত মান্্ষ টিকিয়। থাকিতে পারে নী। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমা্গের 
বন্ম বিভিন্ন হইলেও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং মা্ষ মাত্রই 
ধঙ্মীচরণে বাধ্য 1৯ 

যতো ধর্মস্ততো। জয়ঃ_ যেখানে ধন্ম সেইখানেই জয় ।*০ এই বাঁকা 
টিকে" মহাভারতের ম্লস্ত্র বল যাইতে পারে। এই বাক্যটিকে স্ুত্ররূগে 
ধরিয়্ীই যেন সমস্ত মহাভারত তাম্বব্ূপে রচিত হইয়াছে । ধন্মের মাহাম্বা 
দেখান এবং ধঙ্ধের জয় আর অধন্মের ক্ষয়--এই সত্যের মহিম। প্রচার করাই 
যেন সমস্ত মহাভারতের উদ্দেশ্য | যতো ধন্মস্ততঃ কৃষ্ণ! যতঃ কৃষ্ণসুতো জয়; | 
( উ ৬৮ন।শল্য ৬২।৩২ ) 

ভারতসাবিত্রীতে ধর্মমহ্িম।-কীর্তন-_মহাঁভাঁরতের উপসংহারে যে 
ভারতসাঁবিত্রী কীন্তিত হইয়াছে, তাহাঁও ধর্শের মাহী্ম্য বর্ণনেই ভরপূর। 
ব্যাসদেব প্রথমতঃ যে চাঁরিটি শ্নোক রচনা কবিয়! শুকর্দেবকে পড়াইয়াছিলেন, 
তাহার যধ্যে একটি গ্নোকে বল। হইয়াছে যে, “আহি উর্ধাবাহ হইয়া স্পষ্টভাবে 
ঘোষণ। করিতেছি, ধশ্ম হইতেই অর্থ এবং কামের উদ্ভব, কিন্ত কেহই আমার 
চীৎকারে কর্ণপাত করিল না” ।৪৯ স্থখছুঃণ অনিত্য বস্তু, কিন্তু ধম্ম নিত্য 


৩৬ ধর এব হতো হস্তি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত; | বন ৩১২1১২৮ 

৩৭ ধর্দ্দ একে। মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিক । ইতাদি। অনু ১১১1১৬। শাহ২ 
৩৮ ধন্ার্থং যন্য বিত্েহা বরং তশ্ত নিরীহৃতা । বন ২1৪৯ 

৩৭ বণ অঃ। 

৪০ ভী ১১1১১ উতলা । স্ত্রী১৪।৯ 

৪১: উর্ধবাহর্বিরৌমোষ ন চ কশ্চিচ্ছংপৌতি মে। 

ধর্মাদ্্চ কামণ্চ স কিমর্থ; ন সেব্যতে। স্বর্গ ৫1৬৩ 


ধন ২৮৯ 


স্তর অনিত্যের নিমিত নিত্য চিরনুহৎকে ত্যাগ কর! বুদ্ধিমানের কাঁজ 
নহে |৪ ২ ৃ 

ধর্ম যেমন অর্থ ও কামের জনক, সেইরূপ মোঁক্ষেরও হেতু, ইহ! পূর্বেই 
বল! হইয়াছে । শুভাহুষ্ঠাতা পুরুষ কল্যাণের মধ্য দিয়া আপনার শাস্তি- 
বিধান করিতে সমর্থ হন । পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বার! তাহার প্রজ্ঞ! ধর্মীভিমুখী 
হয়, অশুভ চিন্ত। তাহার অন্তরে স্থান পায় না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ব 
গ্রভৃতি বাহিক উপভোগ্য সামগ্রী ধাঁশ্মিকের আয়ত্তে আসে । তিনি যথেচ্ছ- 
রূপে ভোগ করিতে পারেন । ভোগে মানুষের চরম শাস্তি হইতে পাবে না, 
সুতরাং ভোগের পর তাহাকে ত্যাগের পথ খুঁজিতে হয়। অবশেষে তিনি 
বীতস্পৃহ হইয়া! নির্ধেদ প্রাপ্ত হন। বিষয়বৈরাঁগ্য তাহার জীবনের গতি 
বদলাইয়। দেয় । তিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়া তখন ধন্মের আচরণ করিতে 
থাকেন, জীবনের অনিত্যত। সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ে সদুঢ ধারণা জন্মে এবং 
তিনি মুক্তির নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সেই ব্যাকুলতাই তাহাকে 
্বপ্রকারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়! দেয়, তিনি শাশ্বত মুক্তির আনন্দে 
গূর্ণকাঁম হইয়। স্ব-ন্বরূপে অবস্থিত হুন | 

সমাজভেদে ধর্মভেদ্র__সমাজবিশেষে আনুষ্ঠানিক ধর্দের স্বরূপ বিভিন্ন । 
মানুষ যে-সমাঁজে যে-অবস্থার মধ্যেই থাকুক না কেন, কতকগুলি নিদিষ্ট 
নিয়ম তাহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে । মহাভারতে কিবাতাঁদি পার্বত্য- 
জাতি, দস্থ্য প্রভৃতির ধশ্মও বণিত হইয়াছে । সভ্য-সমাজের ধশ্বের সহিত 
মেইসকল ধন্মের অনেক বিষয়েই মিল দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। 

দন্থ্য প্রভৃতির ধর্ন্-_মান্ধীতা দেবরাজ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন_- 
'ভগবন্, আমার বাঁজত্বে অনেক যবন, কিরাত, গান্ধীর, চীন, শবর, শক, 
তুষার, কন্ধ, পহলব, আদ্ব, মদ্রক, পৌগু, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ প্রভৃতি 
প্র! আছেন। তীহাদের মধো ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকল 
জাতির লোকই আঁছেন। অনেক দস্থ্যও আমার বাঁজত্বে বাস করে, 


৪২ নিতো] ধর্ম; হুখছুঃখে ত্বদিতো | ইত্যাদি | স্বগী ৫1৬৪1 উ ৪০:১২ 
৪৩ । কুশলেনৈব ধর্ষণ গতিমিষ্টাং প্রপন্যতে । 
পয এতান্‌ প্রজ্য়া দোষান্‌ পূর্বমেবানুপগ্ঠতি ॥ ইভাদি। শা ২৭২1১৩-২৩ 
ধর্মে স্থিতানীং কৌস্তেয় সিদ্ধিরবতি শাঙ্বতী। শী ২৭২২৪ 


১৪ 


৩ মহাভারতের সমাজ 


আমি তাহাঁদের কিরূপ ধশ্ম স্থির করিয়! দিব, দয়। করিয়া বলুন” । ইন্দ্র উত্তর 
করিলেন--“পিতৃমাতৃ-শুশ্রষ। দন্থ্যগণের পক্ষেও অবশ্য-কর্তব্য। পিতৃযজ্জের 
অনুষ্ঠান, কৃপ, প্রপা প্রভৃতির উৎসর্গ, অহিংসাঁ, সত্যবচন, পুত্রদারাদির 
ভরণপোষণ, এইগুলিকে সামান্ততঃ মাঁনবধন্দ বলা হয়। অতএব দস্থ্যরা€ 
এইসকল ধন্ম অবশ্যই পালন করিবে” 1৪৪ আঁপদ্ধন্মপ্রকরণে বল। হইয়াছে, 
দস্থাগণও সাধুভাবে জীবন যাঁপন করিতে পারে। অযুধ্যমান পুরুষকে 
হনন করিতে নাই, স্ত্রীলোকধর্ষণ, কৃতদ্গতা প্রভৃতি সর্বতোভাবে বঙ্জনীয়। 
্রক্মবিস্ত-হরণ অথব। কাহারও সর্বস্ব-হরণ উচিত নহে । কোনও জনপদকে 
আক্রমণ করিয়া সর্বস্বলুগ্ঠন অতিশয় অন্তচিত।৪« 

দক্দ্যপর্েরও উদ্দেশ্য মহৎ--উক্ত হইয়াছে যে, কায়ব্য-াঁমে এক 
দহ্যসা্দীর দস্থ্যধর্্ের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। একদিন তীহাঁর দলের 
দক্থ্যগণ তীহাঁর নিকট দক্থ্যধন্ম জীনিতে চাঁহিলে তিনি বলিলেন, “ন্ত্রীলোক, 
শিশু, তপস্বী, অমুধ্যমান পুরুষ এবং ভীরুকে বধ করিতে নাই। শ্বীলোকে? 
গায়ে কখনও হাত দিও না, ধর্মরক্ষাওর নিমিত্ত দন্থ্যতা করিবে | সর্বতোভাব 
ব্রা্গণের ও তপস্বীদের কল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে । পিভৃগণ, দেবগণ ৪ 
অতিথির পুজাঁয় নিত্য অবহিত থাঁকিবে। যাহার! সাধু পুরুষগণকে কঃ 
দিয়া থাকে, কেবল তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়াই দক্থ্যধন্ম । যাহা ধন 
সতকাজে ব্যয়িত হপ্র না, তাহাদের ধন হরণ করিলে কিছুমাত্র পাপ নাই। 
অসাধু হইতে ধন হরণ করিয়া সাঁধু পুরুষের পোষণ করা ধর্মকর্েদ 
অন্তর্গত” 1৮৬ 

সাধু উদ্দেশ্টে যাহ। কর! বায়, তাহাই ধর্-_এইসকল বরন হইতে 
স্পট বুঝিতে পাবা যায, লোকস্থিতির উদ্দেশ্টে সাধু সঙ্গল্পে যাই কর 
বায় না কেন, তাহাই পৃশ্ম। ধর্ম সম্বন্ধে বারদাধর। নিয়ম কব চলে না। 


৪৪5 শা ৩% ওম আহ। 
৪৫ 'অধুধামানল্য বধ দারামধঃ কুহক্তা | 
বর্গ নিত্তক্ত চাঁদানং নিঃশেসকরণং তগা ॥ ইত্যাদি 1 শী ১৩৩1১৫-১৬ 
৪৬ মা বার গ্রিয়ং ভীরুং না শিশুং ম! তপন্থিনদ্‌! ইত্যাদি । শা! ১৩৫1১৩-২৪ 
. *আসাধুস্ডোহথমাদায় সাধুভ্যো ষঃ প্রধচ্ছতি । 
'আক্ানং নংত্রমং কৃত্বা কৃত্মধন্মবিদেব সং) শা ১৩৬৭ 
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স্থান, কাঁল ও পাত্রভেদে ধর্শের স্বরূপ বিভিন্ন । তবে উদ্দেশ্য সর্বত্রই সাঁধু 
হ€য়। উচিত। ষে কাঁজের উদ্দেশ্য সাঁধু, তাহ! আপাতদৃষ্টিতে অন্তাঁয় মনে 
হইলেও অধর্শ নহে। 

যুগীধর্্__-বনপর্কের হন্ুমন্তীম-সংবাদ এবং মা্কগ্ডেয়যুধিঠির-দংবাঁদ হইতে 
জান! যাঁয়, সত্যযুগে ধর্শই ছিল মানুষের প্রধান অবলম্বন । ঈশ্বরের সহিত 
যান্ষের যে যোগ, তাহাই সত্যযুগের স্চক। যখনই যে পুরুষের সেই 
ফোগ দৃঢ় হইবে, তাহার পক্ষে তখনই সত্যযুগ। ত্রেতাযুগে ধর্মের এক 
চবণ হ্বাসপ্রীপ্ত হয়, তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল। ভ্রেতাধুগেও নরগণ স্বধস্মজ্ঞ 
এব অনুষ্ঠটানরত থাঁকেন। ছ।পরযুগে অর্দেক ধর্ম ক্ষীণ হইয়। যার; মাঁতিষ 
গায় সত্যভ্রষ্ট হয়। কলিযুগে মাত্র একপাদ ধশ্শ অবশিষ্ট থাঁকে, মানুষের 
গতি প্রায়ই কলুষিত হইয়! উঠে; নানাবিধ আঁধিব্যাধি দেখা দেয় এবং 
মান্ষের জীবন তীব্র অশাস্তিতে অতিষ্ঠভাঁব ধারণ করে ।৪৭ ' যুধিষ্ঠিরের 
গরশ্নের উত্তরে মাকগ্ড়েমুনি বলিতেছেন_-“কলিযুগে অনেকেই ধন্ম্ের ভান 
কবিয়। সরল লোকদিগকে বঞ্চনা করিবে । সাধারণতঃ অল্প একটু বিদ্ধ 
নিখিলেই অতিশয় অহঙ্কারী হইফ। ধ্রাঁকে শরারুপে জ্ঞান করিবে, যাঁগঘজ্ঞ 
বিল্পু হইবে । স্বেচ্ছাচীরীর দল আঁপনাঁর প্রয়োজনানুসীরে যে-কোন 
আচব্ণকে ধশ্মের নামে চালাইবে- ইত্যাদি” ।%৮ 

ধর্মের আদর্শ ও উপেয়-বাহিরের আচরণে সকল যুগেই পাথক্য 
ধাকিবে। এমন কি, দেশভেদেও আনুষ্ঠানিক ধশ্ম একরূপ নহে। কিন্তু ধন্মের 
লক্ষ্য এবং মনের প্রশস্তুত। দেশ ও কালের ছারা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা পৃর্ধেই 
নপ। হইয়াছে । সমন্ত মানস সদ্বৃত্তিকেই যদি ধর্ম বলিয়! স্বীকাঁর করা ধায়, 
তাহ। হইলে বলিতে হইবে, মহাভীরতবধিত ধম্ম অবিনখর, নিশ্মল, সর্বজনীন 
এ" সার্বভৌম । যে ধন্মের লক্ষ্য বিশ্বকল্যাঁণ, তাহাতে সঙ্কীর্ণতাঁর স্থান 
থাকিতে পারে না। আনুষ্ঠানিক ধর্দসমূহ প্রধানতঃ চিন্তশুদ্ধির উপাক়, 
অন্নঃ|তাঁর উপেষ্ব নহে। চিত্তশুদ্ধিই মানুষকে মহৎ হইতে মহত্তর আদরে 
অগ্টপ্রণিত করে এবং অনুষ্ঠাতা পরিশেষে চরম উপেয়কে প্রাপ্ত হন। এই 
কারণেই বল। হইয়াছে, “নিত্যে। ধন্মঃ সুখছুঃখে ত্বনিত্যে”। 


১৭ বন ১৪মতম অঃ। বন।১৯৭।৯-১২ 
৪৮ বন ১৮৮তম অং ও ১৯তম অহ 


সত্য 


অত্য বাপ্তায় তপন্যা-_মহাঁভীরত বলেন, সত্য একপ্রকার তপস্তা। 
অনুদ্ধেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকরবাক্য এবং বেদাভ্যামকে বল! হইয়াছে 
বাজ্ময় তপন্যা ।১ তপন্তার ফল আত্মতৃপ্তি ও তগবদ্র্শন। বাজ্ময় তপন্যাতেও 
এ ফল অব্যাহত। সত্যনিষ্ঠায় আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, এই বিষয়ে সমস্ত শান্ের 
অভিমত এক ।২ 

সত্যই সকল ধর্মের যুল-_সত্য কি, কি উপায়ে তাহা৷ লাঁভ কব! 
যায় এবং কিভাবে সত্য রক্ষিত হয়, যুধিষ্ঠির এই বিষয়ে ভীম্মকে প্রশ্ন করেন। 
উত্তরে ভীম্ম বলিয়াছেন, “সত্য সাধুদের পরম ধশ্ম, সত্য সনাতনম্বরগ 
সতত সত্যের সেবা করিবে। সত্যই ধর্ম, সত্যই যৌগ, সতাই ব্গ। 
সত্যের উপাসনাই যাঁগষজ্ঞ” | 

তের-প্রকার সত্য সত্য তের-প্রকার, যথা-_(ক) সত্য--সত্য অব্য, 
অবিকাঁরী এবং নিত্য, কোনও ধর্মের সহিত তাহার বিরোধ নাই। 
যোঁগানুশীলনে সত্যের সন্ধান পাওয়া ষাঁয়। সমস্ত ধম্মের অবিরুদ্ধ আচরণের 
নাম সত্য, ইহাই সত্যের আসল স্বরূপ। প্রকৃত সত্য চিরকালই সমান, 
স্থান বা কাঁলের দ্বার। তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করা যাঁয় না। তাই বল! হইয়াছে, 
ধন্ম যেখানে, সত্য সেখানে । সমস্ত বস্ত সত্যের দ্বারা ম্বীয় রূপ লাভ 
করে ।০ (থ) সমত।- ইষ্ট, অনিষ্ট, শক্ত, মিত্র সকলের প্রতি সমান ব্যবহা 
এবং সমান মানস বৃত্তির নাঁম সমত1 | ইহাঁও একপ্রকার সত্য | (গ) দম_ 
ইচ্ছাও নাই দ্বেষও নাই, এরূপ যে অবস্থ।, ইহাঁও একপ্রকার সত্য। এই 
সত্যকে বল! হয় “দম” । কাম-ক্রোধাদি ব্রিপু বাহার কিছুই করিতে পারে না 
যিনি স্বপ্রতিষ্ঠ, গম্ভীর এব" মহিমবান্‌, তিনিই এইপ্রকার সত্যের উপামক। 
(ঘ) অমাধ্সধ্য--দানে এবং ধশ্মকার্ধোে সংযম আর মুছুতাঁকে বলা হয় 
অমাৎসধ্য। ইহাঁও একপ্রকার সত্য । (ও) ক্ষমা-ক্ষমার গুণ অসংখা | সাধু 


১ অনুদ্ধেগকরং বাকা; সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। 
হ্বাধ্যায়াভাননঞ্চেব বাধুয়ং তপ উচাতে। ভী ৪১1১৫ 

২ সত্যমেকাক্ষর ব্রন্ধ সহ্যমেকাক্ষরং তপঃ। ইত্যাদি । শা ১৯৯)৬৪-৭, 
নাস্ভি সত্যসমং তপঃ | শা ৩২৯৬ | 

৩ যতো ধর্থন্তত; সত্যং সর্ববং সত্যেন বর্ধতে | শা! ১৯৯৭৭ 
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ক্ষমাশীল পুরুষ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত থাঁকেন। স্বতরাঁং ক্ষমা! একপ্রকার সত্য। 
) হী--কল্যাণকর অনুষ্ঠানে নিরত পুরুষ কখনও বিপন্ন হন না, তিনি 
নিত্য প্রশাস্তবাক্‌ ও প্রশস্তমন!। তাহার ধন্ান্ষ্ঠান হইতে হ্রীর ( সমুচিত 
লঙ্জ। ) উতৎপত্তি। হ্রীসেবক পুরুষ সত্যেরই উপাঁদনা করিয়া থাকেন। 
(ছ) তিতিক্ষা-_তিতিক্ষ।-শব্দের অর্থ সহিষুতা, সুখ-ছুঃখে সমভাব। তিতিক্ষ। 
দ্বার সত্যকাম পুরুষ লোকসংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, সকলই তাহার প্রতি 
রুষ্ট হয়। (জব) অনন্ুয়তা-_সর্বভূতের কল্যাণচিস্তাই অনন্থয়তা ৷ স্বতরাং 
তাহাও সত্যের অন্তর্গত। (ঝ) ত্যাঁগাুসন্ধান__ভোগ্য বিষয়ে অতিশয় 
আঁকর্ষণকে ছিন্ন করিবার চেষ্টাই ত্যাগান্রসন্ধান | যিনি বিষয়ত্যাগে অনেকটা 
অগ্রনর, তিনিই ত্যাঁগরূপ সত্যের স্বাদে আনন্দ অনুভব করেন । (4) আধ্যতা 
_আঁধ্যত! শব্ধের অর্থ সর্বভূতের হিতকাঁমন। এবং সাধু অনুষ্ঠান । যে 
বাতরাগ পুরুষ আধ্যতার উপাসক, তীাহাঁকেও সত্যের উপাঁসক বল। যাইতে 
পারে। (ট) ধৃতি_স্থখছুংখে অবিকৃতির নাম ধৃতি। ধুতিমান্‌ পুরুষ ফবতির 
?তিষ্ঠাতেই সত্যে অবিচলিত। (ঠ) দয়।-_দয়াও একপ্রকার সত্য । (ড) 
শহিংসা--কাঁয়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ আচরণ এবং বিশ্বের কল্যাণ- 
ধানের নাম অহিংসা। ইহাও সত্যবিশেষ। এই তের-প্রকাঁর সত্য এক 
মহান আদর্শকে পরিপুষ্ট করে। সেই আদর্শই যথার্থ সত্যপদবাচ্য । আর 
উল্লিখিত তেরটি সদ্গুণ তাহারই অবান্তর পপ্রকাঁশ বা ব্যষ্টি আদর্শ । 
নঃট্টিরূপ সত্যই মহামত্য |৪. 

সত্য সকল সদ্‌গুণের অধিষ্ঠান_-দত্োর ফল নিঃশেষে কীন্তন কর! 
অপন্তন। সত্য হইতে বড় কোন ধশ্শ নাই এবং মিথ্য। হইতে বড় পাঁতক নাই । 
ধত্যাই ধশ্মের স্থিতি, কখনও সত্যের অপলাপ করিতে নাই । উল্লিখিত 
ভীম্মবাঁকো সত্য-শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে প্রয়ৌগ করা হইয়াছে, সকল 
গুণের মূলেই সত্যনিষ্ঠা। 

সত্য-খব্ের সাধারণ অর্থ-যথার্থ বচন-_যদ্দিও ব্যাপক অর্থে সত্য- 
শের ব্যবহার পাওয়া যায়, তথাপি সত্য-শব্দের আপাঁতলভ্য অর্থ ষথার্থ 
বাকয। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গীতার মতে সত্য বাজ্ময় তপঃম্বরূপ। 


১ 


৪ সত্যং ভ্রয়োদশবিধং সর্ধলোকেতু ভারত! ইত্যাদি । শী ১৬২1৭-২৩ 
৫ নাস্তি সত্যাং পরে ধর্দো। নানৃতাং পাতকং পরম্। ইত্যাদি । শ1 ১৬২২৪ 


২৯৪ মহাভারতের সমাজ 


অস্ত্র বল৷ হইয়াছে_-ধীহার! কেবল সত্য বলিবার উদ্দেশ্তেই কথা বলেন, 
তাহার। কখনও বিপদে পতিত হন না ।৬. 
সত্য-উপাসনার উপদেশ শ্রীরুঝ্িণী-সংবাঁদে উক্ত হইয়াছে, ধাহার 
তত সত্য কথ বলেন, শ্রীদেবী তাহাদের মধো অধিষ্টিতা হম ।" লোঁকথাত্র। 
কথনাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ঘে, কলাঁণকাম পুরুষ অসং্প্রলাপ, নিষ্ঠরভ1যগ 
পিশুনতা এবং অনৃত, এই চারি প্রকার বাক্যদোষ পরিত]াগ করিবেন ।৮ 
প্রাণিহিতকর বাঁক্যই সত্য- সত্য-শব্দ 'যথার্থবচন"-অর্থে ব্যবহৃত ই? 
নাই। যাহা প্রাণিগণের হিতকর বাকা, ষে বাক কাহারও অনিগ্ঠে 
আশঙ্কা নাই, তাহাই পত্য। প্রাণিগণের হিতের নিমিত্ত যদি অযথাথ কিছু 
বল। হয়, মহাভারতের মতে তাহাও সত্য-শব্দের বাচ্য।* 
অধথার্থ বচনকেও সত্য বল! যায়--মোক্ষধর্মে ভীক্ম বলিয়াছেন, “আম 
জ্ঞানই পরম জ্ঞান; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। সত্যবচন অপেক্ষা 
হিতবাকা শ্রেষ্ঠ । যাহ। ভূতগণের অত্যন্ত হিতকর, তাঁহাঁই সত্য, ইহাই 
আমার অভিমত" | ৯০ 
সভ্যানুত-বিবেচনা__সময়বিশেষে প্রাণিহিতের নিমিত্ত অযথার্থ বাঁকা 
বলিলে দো নাই। কোন কোন সময়ে অধথার্থ বচনকে ও সত্য বল। যাইতে 
পারে, ইহ! মহাভারতে বহুস্থানে কীন্তিত হইয়াছে । পরিহাঁস-বাকা অনুত 
হইলেও রন নাই । কাঁমুকী-গমনের ব্যাপার গোঁপিন করিলে দোষ নাই। 
বিবাহের বিষয়ে অর্থাৎ ঘটকতাঁয় অনৃত বচন দূষণীয় নহে। যদি যথার্থ কথ 
বলিলে কাহারও প্রাণহানির আশঙ্ক। থাকে, তবে সেই স্থলে মিথ্া। বল। দৃষীয় 
নহে । যেস্থলে ষথার্থ বাক্য দ্বার। কাহারও সর্ধবন্ধ নাশের আশঙ্কা, দেখানেও 
মিথ্যাবচনে দোম নাই । গো, ব্রাহ্মণ, স্্ীলোক, দীন অথব! আতুরের উপকারে! 
নিমিত্ত মিথ্য। সাক্ষ্য দেওয়াও অন্যায় নহে । গুরুর উপকারের নিমিধ অথব। 


বাদ নভবচনার্ধায় দুর্গীণ্যতিতরস্তি তে । শী ১১০২৩ 
৭ সত্মন্থভাবাঞ্িবসংযুতাঙ্ত 1 ইত্যাদি । অনু ১১১১ 
৮ অসংপ্রপাপং পারুস্ঠং পৈশ্ুস্তমনৃতং তথা । ইত্যাদি । অনু ১৩৪ 
». যন্তুতহ্িতমত্তাপ্পং তৎ সঠাদিতি ধারণা । ইতাাদি। বন ২৯৮৪ । বন ২১২+, 
১০ .আগুজ্ঞানং পরং জঞানং ন সত্যাধিষ্ঠতে পরস্‌। 
'বন্তুতহিতম্রান্থদেতং সতং মতং মস ॥. ইত্যাদি । শা ৩২৯১৩, শা ২৭২, 


সত্য ২৯৫ 


আপনার জীবন বিপন্ন হইলে অধথার্থ বাক্য বলায় দোঁষ নাই।১১ সময়- 
শেষে ষথার্থবচনে পাঁপ হয়, অবৃত ভাষণই তখন প্রশস্ত । আঁপনাঁর ব 
অপরের গ্রাণরক্ষার নিমিত্ত অনৃত বাঁক্য বলিলে কোন পাপ হয় ন।।১২ 

অন্যের অনিষ্টুজনক যথার্থ বচন-_অনৃত-__সকল সময় যথার্থ বাক্য বল! 
উচিত মহে। সত্য এবং অসত্যের তত্ব ছুব্বিজ্ঞেয়। খুব চিন্ত! করিয়। যথার্থ 
বাকা বলিতে হয়। প্রাণাত্মু়ে* বিবাহে, সর্বস্বের অপহাঁরে, বুতিসংপ্রয়োগে 
এবং বিপ্রের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত 'আবস্টক হইলে অধথার্থ বাঁক্য বলাই সমুচিত। 
যিনি এইপকল সময়ে যথার্থ বাক্যের পক্ষপাতী, তাঁহাকে সত্যবাদী বল! 
যাইতে পারে না। সত্যানৃতের নিশ্চয় কর! খুবই বিবেচনাসাঁপেক্ষ 1১০ 

কৌশিকোপাখ্যান-_যে যথার্থ বচন অন্তের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহ! 
বল! অন্কুচিত। এই বিষয়ে শ্রীরষ্চ অঞ্জনের নিকট নিয়বপিত প্রীচীন 
উপাখ্যানটি বিবৃত করেন। কৌশিক-নাঁমে এক ত্রাঙ্ষণ গ্রামের নিকটে 
নদীতীবে আশ্রম শিশ্বাণ কবিয়। বাদ করিতেছিলেন। তাহার প্রতিজ্ঞা 
ছিল, সর্ধদ। সত্যবাঁক্য বল । একদ। কয়েকজন পথিক দহ্যযভয়ে আশ্রমের 
নিকটশ্ক এক বনে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত লুকাইয়। থাঁকেন। দন্যুগণ পলায়িত 
পথিকদের পশ্গাদ্ধাবন করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৌশিককে পথিকদের 
নূর জিজ্ঞাসা করিল। কৌশিক পথিকদের আম্মরক্ষার স্থান দন্থাদিগকে 
দ্খাইয়। দ্রিলেন। দক্্যগণ কৌশিকের নিকট পথিকদের সন্ধান পাইয়। 
ইাহাদিগকে হনন করিয়া সর্বস্ব লইগ্ গেল। যথার্থ বলার পাঁপে কৌশিক 
মৃত্যুর পর অনন্ত নরকে নিমজ্জিত হইলেন। স্থতরাঁৎ যথা ভাঁষণই সত্য 
নহে, প্রাণিহিতের নিমিত্ত যাহ বল! যায়, তাঁহাই সত্য ।১৪ 

সত্য ও ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-_সত্য এবং ধশ্ব উভয়ের মধো অতি 
ঘাণঙ্গ সম্পর্ক। একের অভাবে অপরের সত্তা খুঁজিয়া পাঁওয়া যাঁয় না। 


১১ ;ন নর্দযুক্ুং বচন্‌ং হিনস্তি । ইত্ীর্ি। আদি ৮২১৬,১৭। বন ২০৮৩ 
1ন গুর্র্থং নায্বনে! জীবিতার্থে। ইত্ঠাদি। শা ১৬৫।৩০। শা ১০৯ তম অং। 
-২ সতাজ্জায়োহনৃতং বচঃ। ইতাদি। ড্রৌ ১৮৯২৭ 
*৩ “সন্ত বচনং সাধু ন সত্যাদ্বি্ভতে পরম্‌ 
-স্বেনৈব হছুজ্জের়ং শন্ঠ সত্যমনুষ্ঠিতম্‌ । ইত্যাদি । কর্ণ ৬৯)৩১-৩৬ 
৪. কর্ণ ৬৯ তম অঃ। 


২৪৩ মহাভারতের সমাজ 


যে আচরণের মধ্যে সত্য নাই, তাহাকে ধর্ম বল যাইতে পাবে না। 
যাহাতে সর্বপ্রকীরের অভ্যুদয় ঘটে, তাহাই ধশ্ম। অহিৎসা, অপীড়ন প্রন্ভৃতির 
অন্থুরোধে যদি সময়বিশেষে অগত্যা অনৃতকে আশ্রয় করিতে হয়, তাহ 
হইলে সেই অনুত আচরণকেই ধন্মরূপে স্বীকার করা হয়। একমাহ 
সর্বভূতের কল্যাণ যাহাতে নিহিত, তাহাই সত্য, আর সত্য যে আচরণের 
অঙ্গীভূত, সেই আঁচরণই ধর্শ। ধন্শ ও সত্যকে পৃথক্‌ করিয়া ব্যষ্টিরপে 
দেখিবার উপায় নাই, পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ ।১ 
শশ্থলিখিতোপাখ্যান- শঙ্খ ও লিখিতের উপাখ্যান সকলের নিকট 
স্ুপবিচিত। সত্যের মধ্যাদ। রক্ষার নিমিত্ত সাঁমীন্ত কারণে শঙ্খ সহোদর 
ভাইকে কঠোর শাস্তি দ্বারা শোধন করিয়া লইয়াছিলেন ।১৬ 
সত্য বাক্যের প্রশংসা সত্যের প্রশংসায় মহাভারত পঞ্চমুখ | বন- 
স্থানে সত্যের প্রশংসাপর বাক্য কীন্তিত হইয়াছে । উমামহেশ্বর-সংবা? 
উক্ত হইয়াছে__ধাহীরা সত্যধর্মে রত, তাহাদের স্থান স্বর্গলোঁকে । ধাহান! 
নম্মহাঁচ্ছলেও মিথা। কথা! বলেন না, ধাঁহাঁর। জীবিক। নির্বাহের নিমিত্ত 7 
অন্য কোন কারণে অনৃত উচ্চারণ করেন না, তাহারা স্বর্গলোক প্রার্ধ হন। 
ধাহারা কখনও কুটিল আলোচনায় ষোগ দেন না, নিষ্ুর পরুষ বা কট্‌ুকথ' 
মুখে আনেন না, ধাহারা খত এবং মৈত্র ভাঁষণকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রণ 
করিয়াছেন, তাহাদের ত্বর্গে বাস হয় ।১" 
বাচিক ও মানস সত্য- বাহার! মানম সতারূপ ওত পালনে তৎপর, 
তীঁহারাও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়। থাকেন । অরণ্যে বা বিজনে পরম্থ দেখিঘাও 
ধাহাঁর। কিছুমাত্র বিচলিত হন না, ধাহারা অবৈর এবং মৈত্রচিন্তারত, 
ধাহাঁরা শ্রদ্ধাশীল, পবিত্র এবং সত্নিষ্ঠ, সেইসকল মহাপুরুষ ন্বর্গভোগের 
অধিকারী । উহার! সুদীর্ঘ জীলন লাভ করিয়| নানা কল্যাণকর অনুষ্ঠানে 
ব্যাপুত থাকেন। ভীাহাদের নিকট শক্র-মিত্র লকলই সমান 1৯৮ 





১৫, নাস ধন্দো বত্র ন সতামন্তি | উ ৩৫1৫৮ 

প্রভবার্ধায় ভতানা' ধর্দপ্রবচনং কৃতম্‌। শা ১৭৯।১০ 

শা২ঙ৩শনং। 

৭ সমভধন্দরতা; সম্থঃ সর্দ্ধলিঙ্গবিবঙ্দিভা; | ইত্যাদি | অনু.১৪৪1৫-২৭ 

| অরণ্যে বিঙ্গে স্যস্তং পরব: দৃশ্ঠতে বদি । 

মনসাপি ন হিংসন্থি তে নরাঃ শব্গগাষিনঃ ॥ ইত্যাদি । অনু ১৪৪:৩১:৫২ 


চি লি 
ও 


নিন 
খু 


সত্য ২৯৭ 


অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষাও সত্যের ফল বেশী- _সহন্র অশ্বমেধযজ্ঞ হইতেও 
সত্যের মূল্য বেশী। অনৃতের সমান পাতক আঁর কিছুই নাই। সত্যের 
মহিমাঁতেই ্থধ্য আলোক প্রদান করেন, অগ্নি প্রদীপ্ধ হন, বায়ু প্রবাহিত 
হন, সমস্ত বিশ্ব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যের উপাঁসনায় দ্েবগণ ও পিতৃগণ 
দ্তোষ লাঁভ করেন। সত্য সমন্ত ধন্মের সার। মুনিগণ সত্যবিক্রম ও 
মত্যরত। সত্যব্রত সংশিতচিত্ত মহাপুরুষগণ স্বর্গলোকে অনন্ত স্থখের অধিকারী 
হন। সতাভ্রষ্ট পুরুষের সমস্ত আয়োজন ও অনুষ্টান ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয়। চিত্তশুদ্ধি, সত্য প্রীতি এবং যাঁগযঙ্ছের শেষ ফল সমান 1১৯ 

সত্য ব্রক্ষপ্রাপ্তির উপায়-_সত্যই ব্রক্মপ্রাণ্ডির প্রধান উপায়। প্রজ্ঞাহীন 
পুর ব্রান্ষী শ্রী লাভ করিতে পারেন না। প্রজ্ঞা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
অতএব সত্যই উপাঁষসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সনৎকুমার ধৃতরাষ্রকে বলিয়াছেন, 
“মহারাজ, সত্যে অমৃত প্রতিষ্ঠিত, সত্যই সমস্ত সদগুণের মূল, সত্যেই ত্রিলো'ক 
নিগিত আছে, আপনি সত্যচেতা। হউন” ।৯০ 

সত্য দ্বারা মিথ্যানাদীকে জয় করা- মিথ্যাবাদী পুরুষ সত্যের নিকট 
মাথা নত করিতে বাধ্য হয়। মিথ্যাকে জয় করার ন্যাঁয় মিথ্যাবাদ'কে জয় 
করিবারও প্রধান শগ্্র-_সত্যবচন | ১ 

সীষ্মদেবের শেব উক্তি, সত্যবিষয়ে-_পিতাঁমহ ভীম্ম যুধিষ্টিরকে 
লৌকিক অলৌকিক সকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন। যুধিষ্ঠির যেন নিখিল 
মানবসমীজের প্রতিনিধি, আর ভীম্ম সর্ধববিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাঁগার । মাহুষের 
মন যতপ্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পাবে, যুধিষ্টিবের মুখ দিয়! মহাতাীঁরতকাঁর 
মকল প্রশ্নই করাইয়াছেন, কিছুই বাকী বাঁখেন নাই। ভীম্মদেব উত্তরের 
পর উত্তর দরিয়া চলিয়াছেন। শরীর ত্যাগের পূর্ব মুহর্ভে জুহন্ন গুলীকে 

-৯ আঙমেধসহম্র্ সভাঞ্চ তুলয়া ধৃতম্‌ 

অগ্মেধসহম্সান্ধি মতামেব বিশিষ্তে ॥ ইতাদি । আদি ৭51১*৩-১০৬ ! অনু ৭৫1৩০-৩৫ 
ভুলাং বজ্তশ্চ সত) হাদয়স্ত চ শুদ্ধত। । অনু ১২৭১৮ 

১* সভ্যাঁঞ্জবে হীর্ঘমশৌচবিদ্ধাঃ। ইভাদি। উ ৪২৪৬ 
'সতাক্সা তব রাজেন্দ্র মতো লোকাঃ প্রতিষ্টিতাঃ । 

স্ত সতামুখানাছঃ সত্যে হামুতমাহিতম্‌ ॥ উ ৪৩1৩৭ 
? জয়েৎ কদর্ধাং দালেন সতোনানৃতবাদিনম্‌। 
'ক্ষময় ত্র রকন্মীণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ। বন ১৯৪1৬ 


২১ 


২৯৮ মহাভারতের সমাজ 


শেষ উপদেশ দিলেন--"তোমরা সত্যকেই আশ্রয় করিবে, সত্যই পর 
বল” 1২৯ 

কপট জত্য অতিশয় ঘ্বগ্য--সত্যের মধ্যে কোন কপটতা থাকি 
পাঁরে না, সত্য সকল সময়েই সত্য । একটু পিশুনতা। থাকিলেই তাহার মহ 
নষ্ট হইয়। যায় ।২৩ | 

হতো। গজ ইতি-_কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আত্মপক্ষ বাঁচাইবার জন্য যু 
সত্যসন্ধ হইয়াও কপট লত্যের দ্বারা ভ্রোণাঁচাধ্যবধের সহায়তা করিয়াছিলেন 
তাহার জীবনে কলঙ্কসমূহের মধ্যে তাহা অন্যতম । মিথ্যাকে সত্যের আবর! 
গোপন করিতে গেলে ষে আতত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহ। নরকমন্ত্রণার সমান 
যুধিষ্টিরও এই গ্রানি বহন করিয়াছেন। তীঁহীর কপট সত্যের প্রতিফ 
ন্বর্গারোহণ-পর্ধে বিখদভাঁবে বণিত হইয়াছে । সমস্ত স্থখসম্পদের অধিকা; 
হইয়াঁও তিনি পরলোকে নরকদর্শন হইতে অব্যাহতি পান নাই ।'+ 


দেবতা 


দেবতার স্বরূপ- দেবতাঁগণ যেন একপ্রকার উন্নত শ্রেণীর জীব 
তাহাদের সামর্থ মানুষ অপেক্ষ! অনেক বেশী, তাহার! পরমেশ্বরের সমৃক্ধি 
সমৃদ্ধ। শ্রমদ্ভগবদগাতার বিভৃভিযোগে শ্ররুষ্ণ বলিয়াছেন, “আদিত্াগাদ 
মধ্যে আমি বিষণ, জ্যোতিক্ষদ্রের মধ্যে ববি, মকুদ্গণের মধ্যে মরীঠি এ 
নক্ষতরদের মধ্যে শশী” | অধ্যায়ের সমাপ্তিতে বলিয়াছেন, “জগতে যে খেব 
বিভূতিসম্পন্ন, শ্রসম্পন্গ এবং তেজস্বী, সেইসকল বস্ত আমার তেজ্ডের অং 
হইতে উদ্ভুত বলিয়। জানিবে ।”১ 


২২ সতোগু যতিতবাং »; সতাং হি পরমং বলদ্‌। আনু ১৬৭৪৯ 
2 নতং নতাং বচ্ছলেনাভ্যুপেতমূ। উ ৩৫1৫৮ 
২৮ দে ১৮৯ হিম আঃ 
ব্যাজেলৈ ভে রাজন্‌ দশিতে| নরকন্তব | স্বর্গ ১1১৫ 
১ আদিহানামহং বিষুক্ঠোতিযাং রবিরংশুমান্‌। ইত্যাদি | ভী ৩৪1২১-২৩ 
বদ্‌ যদ বিউতিনং সন্ধা প্রীমদুজ্জিতমেব বা 
তিভদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেলোহশেসন্তবদ্‌ ॥ ভী ৩৪৪১ 


দেবতা ২৯৪ 


ভাহার। ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্‌-- এইসকল উক্তি হইতে মনে হয়, ইন্দ্র 
চন্দ, বরুণ প্রমুখ দেবতাগণ ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্‌। দেবতাদের অলৌকিক 
ক্ষমতাঁও পরমেশ্বরের ক্ষমতা হইতে পৃথক নহে । 

উপাসকের মিকট তাহার দেবতাই পরমেশ্বর-_অন্যদিকে লক্গ্য 
করিলে মহাঁভারতেই দেখিতে পাই-_উপাসক তীহাঁর দেবতাকে পরমেশ্বর 
ুদ্ধিতিই উপাঁসন। করিতেছেন। পরমেশ্বর ও উপাঁপকের দেবতাঁর মধ্যে 
যেকোন প্রভেদ আছে, তাহা বুঝ! যায়' না। প্রত্যেকেই আপন আপন 
ইষ্দেবতাঁকে পরিপূর্ণ ব্রহ্মম্বূপ মনে করেন । গীতাঁতে ভগবান্‌ও বলিম্বাছেন-__ 
“যে ভক্ত যে মুদ্তিরই পৃজ। করিতে চাঁন না কেন, আমি সেই মৃদ্ভিতেই তাহার 
অচল শ্রদ্ধ। জন্মাইস্| থাকি”।* উপাঁমকের নিকট তাহার উপাশ্ত দেবতীই 
ভগবান্। উপাঁনক তীহাঁর ইষ্টদেবতা 'ও ভগবানের মধ্যে কোনও প্রভেদ 
দখিতে পান না। সুতবাং স্বীকার কবিতে হইবে যে, ভক্তের নিকট ভগবদ- 
রূপেই দেবতাদের স্বরূপ কল্পিত হয়। কিন্তু ভগবান্‌ স্বয়ং এঁ কল্পন| করিয়। 
থাকেন, অথব!| ভক্ত কল্পনা করেন, এই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে । উভয় পক্ষের 
গমর্থক শাপ্্বচনই দেখিতে পাঁওয়া ষায়। ভগবান্‌ স্বয়ং কল্পন। করিয়াছেন, 
এই পক্ষেরই জোর বেশী এবং ইহাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । এখানে এই বিষয়ে 
আালেচন। কর] অনাবশ্তক । মহাভারতে যে ষে দেবতার নাম ও স্বরূপারদির 
উল্লেগ পাঁওয়। যায়, সেইসকল দেবতার বিষয়ই আমাদের মুখ্যতঃ আলোচা । 

মূল দেবতা তেত্রিশ জন--তেত্রিখ-জন দেবতাঁকে খুব প্রাচীন ও 
আদিম বলিয়। স্বীকার কর! হইয়াছে । কিন্তু মহাভারতে এই তেত্রিশজনের 
নামতঃ উল্লেখ নাই।৭' তাঁপ্যত্রান্ষণে (৬২৫) ও বৃহদীরণ্যক-উপ নিম 
| ৩৯ ) উল্লিখিত হইয়াছে-_অষ্ট বন্ধু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি 
এব" ইন্দ্র, এই তেত্রিশ-জনই দেবত1। নীলকঠের টীকাতেও এ তেত্রিশ-জনের 
শম উল্লিখিত হইয়াছে ।৯%* বামাঁয়ণে ( ৩।১৪।১৪ ) ইন্দ্র ও প্রজাপতির স্থানে 


২ যো যো বাং যাং তমুং ভক্ত: শরন্ধয়াচ্চিতুমিস্ছতি ৷ 

তশ্ত তক্কাচলাং শ্রদ্ধাং ভীমের বিদধাম্যহম্‌ ॥ ভী ৩১1২১ 

তরযস্ত্ংশত ইত্যেতে দেবাং | ইতাযানি। আদি ৬৬৩৭ | আদি ১/৪১। বন ২১৩১৯ 
বন ২৬৯২৫ । বি ৫৬1৮1 অনু ১৫০২৪ 

৪ নীলক্-..আদি ১1৪১1 আদি ৬৩1৩৭ 


রি মহাভারতের সমাজ 


অশ্থিনীকুমারঘয়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই তেত্রিশ-জন আদি দেবতা হইতেই 
ক্রমশঃ দেবতাদের সংখ্যা বুদ্ধিপ্রীপ্ত হইয়া তেত্রিশ কোটিতে ধাড়াইয়াছে। 
নীলক দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোঁটি বলিয়। স্থির করিয়াছেন ।$. ' তেত্রিখ 
কোটি শব্টি বোধ করি, একটা বৃহৎ সংখ্যা বুঝাইবার উদ্দেস্টে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। এ ক্পোকের টাকাতেই নীলকণ্ বলিয়াছেন, “সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে, 
অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব। পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়, 
আদিত্য, ছ্যলোক, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহ অষ্টবন্থু-শব্দের বাঁচ্য | 

জড় বস্তর অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবতার কল্সনা--চক্ষ, কর্ণ, নাঁসিকা, জিনা 
ত্বক্‌, বাক, পাঁণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন--এই একাদশ ইন্দ্রিয়ই একাদখ 
রুদ্র। বৈশাখ-টজাষ্ঠাি দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য । ইন্দ্র শব্দের অর্থ পক্চনয 
এবং প্রজাপতি শব্দের অর্থ যজ্জ। এইসকল বস্বর অধিষ্ঠাত্রী চেতনাকে 
দেবতা-নামে অভিহিত করা হইয়াছে । অচেতন বস্বগুলির অধিষ্ঠাত্রী 
ব! অভিমানিনী এক-একজন দেবতার কথা ত্রাঙ্গণাদি গ্রস্থেও উল্লিখিত 
হইযাছে। টীকাকার নীলকগ প্রীগ্ুক্ত শোকের টীকাতে সেই প্রাচীন 
সিদ্ধানস্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন । অত্যাবশ্বক নিত্যব্যবহৃর্ধ্য জড় বন্তগুলিন 
অধিষ্ঠাত্রী চেতনার উপলদ্ধি করিয়াই খধষিগণ এইসকল দেবতার সন্ধান 
পাইরাছিলেন। প্রথমতঃ যে কয়েকটি বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী সম্ধন্ধে তীহার৷ 
অন্সন্ধনি করিয়াছিলেন, সেই কয়টিতেই দেবতার উপলব্ধি করিয়! দেব্তাঁর 
সংখ্যা তেত্রিশ-_এই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন। পরে অন্যান্ত বস্তর শক্তি সঘন্ধ 
তাহারা ধতই অন্রসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই দেবতার সংখ্য। বৃ 
পাইতে লাগিল । এই ক্রমবিকাশের পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, জড় 
নগ্কর মধ্যেও যে মহাঁশক্তির লীল চলিতেছে, সেই শক্তিকেই ভিন্ন ভিঃ 
অনস্থায় ভির ভিন্ন দেবতারূপে পূজা করা হইয়াছে। 

দেবতাদের বিশেষ বিশেব স্বরূপ--অলৌকিক ষোগবলে এশ্ববাশীলী 
খষিগণ দেবতাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতেন, মহাভারতে এরূপ ভুরি বি 
উল্লেখ আছে৷ যোগৈশ্ব্যের শক্চি স্বীকার কৰিলে যৌগিগণের প্রত্যক্ষকেও 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রশী শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রকাণকেই 
যদি দেবতারূপে স্বীকার কর! যাঁয়, তবে সাকার উপাসকের তক্তির টানে 


পট | কত সস দন সিন পালন সান 


.:€. আ্রয়স্িশংকোটর উতর; নীলকঠ। আনি ১৪১। 


দেরত। ৩০১ 


বিশেষ বিশেষ বিভৃতিরূপে বূপ-পতিগ্রহ কর। সর্বশক্তিশীলী ঈশ্বরের পক্ষে 
মোটেই অসম্ভব নহে। উপাপকের নিকট তাহার দেবত। কেবল জড়বস্ত- 
বিশেষের চেতনারূপে কল্গিত হন না, তাহার নিকট তিনিই সর্বস্ব, তিনিই . 
বিশ্বের পরিচালিকা মহাঁশক্তি, তিনিই ভগবান্‌। শ্রীকৃষ্ণ, বিষু, শিব প্রমুখ 
দবতাঁগণকে পূর্ণ ব্রহ্মরূপেই মহাভারত স্বীকার করেন। মহাভারতের 
দেবতাতত অত্যন্ত দুরূহ। ঈশ্বর্রূপে এবং বিশেষ বিশেষ জড়বস্তর অধিষ্ঠাত্রী- 
ৰপে, এই উতভতয়রূপেই দেবতাকে বর্ণনা করা হইয়াঁছে। কিন্তু সমস্ত 
আলোচনা করিলে মনে হয়ঃ উপাস্য দেবতাগণ উপাসকের নিকট ঈশ্বররূপেই 
পৃজিত। একই ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ জড়-প্রকাশক অবস্থাকে অথব। বিশেষ 
বিশেষ বিসভূতিকে বিশেষ বিশেষ দেবত। নামে অভিহিত কর হইয়াছে। 
বন্তত: সবই এক । 

অগ্মি-_অগ্নির প্রতাপ স্থবিদিত। দেবতাদের মধ্যে তিনি খুব তেজন্বী। 
তিনি সকল দেবতার প্রতীক ।৬ 

আহ্ুতি প্রদান ও উপাসনা মন্ত্রংস্কত অগ্রিতে আহুতি প্রদান 
করিলেই দেবগণ প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করিয়া যজমীনের কল্যাণ করিয়! 
থাকেন। ব্রহ্মা, পশুপতি, রুদ্র, হিরণ্যরেতাঁঃ, জাঁতবেদী: প্রভৃতি অগ্নিরুই 
নামান্থর। অগ্নিহৌত্রিগণ অগ্নিরও উপাঁদন। করিতেন এবং অগ্নিতেই অন্যান্থ 
দেবতার উদ্দেশে হবিঃ নিবেদন করিতেন ।” 

সহদেবকৃত অগ্মিস্ততি__দিথিজয়-প্রসঙ্গে সহদেব মাহিক্মতী-নগরীতে 
উপস্থিত হইলে নগররক্ষক অগ্রিদেব তীহার সৈশ্তগণকে বেষ্টন করিয়া ফেলেন। 
সহদেব তখন অনন্যোপায় হইয়া অগ্নির শরণীপন্ন হন। সহদেবের স্তবে 
গ্রশন্ন হইয়। অগ্নিদেব তাহাকে বর দিয়াছিলেন। সেই স্তৃতিতেও অশ্নিই 
পরমেশ্বর--এইরূপ আভীম .পাওয়া যাঁয়।” 

মনপালকৃত স্তাতি-_খাওবপ্রস্থদীহের সময় পুত্রদারাদির কল্যাণকামনায় 
ষি মন্দপাঁল অগ্নিদেবতার স্তুতি করিয়াছিলেন । সেই স্বতিতে বল! হইয়াছে, 


৬ অগ্নিহথি দেবতীঃ সর্বাঃ। ইভাদি। অনু ৮91৫৬ অনু ৮৫১৫১ 
৭ অগ্রিত্রন্ধা পশুপতিঃ শর্ধেো। রুপ্রঃ প্রজাপতিঃ। অনু ৮1১৪৭ 


বব গ্রাহুশ্কারাগ্সিম্‌। ইত্যাদি । অনু ১৯৩*। উ ৮৩৯ 
৮ সভা ৩১1৪৭-৫৯ 


তই মহাভারতের সমাজ 


“হে অগ্নে, তুমিই সর্বভূতের মুখস্ববূপ। তোঁমার স্বরূপ অতিশয় গৃঢ। 
ঝধিগণ তোমাকে দিব্য, ভৌম এবং ওর্ধ্রূপে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া 
থাকেন। পঞ্চভূত, কুধ্য, চন্দ্র ও যজমানরূপে তুমিই যজ্ঞনির্বাহক । তোমাতেই 
স্ষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত”। স্ততির শব্দগুলির প্রতি লক্ষা 
করিলে জান। যাঁয়, খষি অগ্নিকে পরমেশ্বরবুদ্ধিতেই স্ততি করিয়াছেন ।* 

সারিশ্ক্বাদি-কৃত ভ্তুতি-_মন্দপালের পুত্র সারিস্ন্ক, জরিতারি প্রমূণ 
খষিগণ অগ্নি দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কায় যে স্ততি করিয়াছিলেন, তাহাতেও 
প্রত্যেকটি শব্ই পরমেশ্বরের বাচক। খধিকুমাঞ্জগণ সর্বশক্তির আকররূপে 
অগ্রিকে প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন ।১০ 

অগ্রির সপ্ত জিহবা_কাঁলী, মনৌজব।, ধৃত, করালী, লোহিতা,, ক্ফুলিক্িনী 
ও বিশ্বরুচি এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা । দার্শনিক ব্যাখ্যায় পঞ্চেন্তিয় 
বুদ্ধি ও মন এই সাঁতটিকে অগ্নির জিহ্বারূপে কল্পনা কর! হয় ।১১ 

ইজ্্- দেবতাদের মধ্যে যিনি বাঁজা, তাহাকে ইন্দ্র, বাসব, শতন্রত, 
পুরন্দর প্রস্থতি নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । তিনি অন্ঠান্ত দেবতাদের 
শাসনক্ভ। | স্বর্গলোক তাহার বাসস্থান । তীহাঁর পত্বীর নাম শচী। 

ইন্দ্রের সন্ভার বর্ণনা__দেবধি নারদ যুধিষ্টিরের নিকট ইন্দ্রের সভার 
বিস্তৃত বর্ণন। করিয়াছেন । ইন্দ্রের প্রধান অন্তর ব্জ। তাহার মন্ত্রী বুহম্পতি। 
ইন্দ্র বৃত্রীস্থরকে বধ করিয়াছিলেন । তাহার সভায় বন্ধ দেবতা! ও দেনফি- 
গণের সযাগম হইয়া থাকে । উর্বশী, রম্ত। প্রমুখ অপ্পরাগণ নৃতাগীতের 
দার! ভাহাঁকে আপ্ায়িত করিয়া থাকেন 1১২ 

ননুষের ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি দৃশ্চর তপন্তা। দ্বার। মন্ত্যবানী পুরুমও ইনু 


, ৯. লোহভিতুার ব্রগধিবক্ষণো জাতবেরসমূ। ইত্যাদি । আদি ২২৯/২২-৩, 

১ আন্মামি বায়োছ্ছ্বলিন শরীরমসি বারুধাদ্‌। আদি ২৩১।৭-১৯ 

১১ কালী মনোজবা পুমা করালী লোহিভা ভখ।। ইত্যাদি । আদি ২৩২1৭ প্রঃ নীনকট: 

১২ ইন্ছো হি রাজ দেবানাম। ইত্যাদি । আদি ১২৩২২। আদি ২২৭২৯ | মা 

৬১৭ | (দ২1২ 

ইন্দের মভাবণন--সভা ৭ম আঃ | 
বৃত্রবধেপাখ্যান--বন ১৭১ তম অঃ। উ ১*ম অঃ। বন ১৭৪ তম অঃ। বল ২২৩ ৬ 
আঃ! বণ ২২০ হম অ;। শা ১২২৭৭ । শা ২৮০ তম অঃ। 


দেবত। ৩০৩ 


লাভ করিতে পারেন। বণিত হইয়াছে যে, রাজ! নহুষ দীর্ঘকাল ইন্দ্রপদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন ।১ . 

ইন্দ্র একটি উপাধি ইন্দ্র একটি উপাধিমাত্র । যিনি দেবতাদের রাঁজা, 
তাঁহাকে ইন্দ্র নামে অভিহিত কর! হয়।১৪ 

ইন্ছের কর্তব্য--অমিতখস্তি ক্ষন্দের অভ্যুদয় দেবরাঁজ শচীপতি ঈর্ধযান্থিত 
হইয়। তীহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করেন, যুদ্ধে পরাঁজিত হইয়! ক্কন্দের শরণাপন্ন 
ছন। পরে ইন্দ্র ও মহধিগণ মিলিতভাবে স্বন্দের নিকট গমন করিয়। ইন্তত্ব 
গ্রহণের নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করেন । স্বন্দ মহধিগণকে প্রশ্ন করিলেন__ 
ইন্দ্রের কর্তব্য কিকি? মহধিগণ উত্তর করিলেন-__“ইন্দ্র ভ্রিলৌকের রক্ষক, 
তিনি গ্রাণিগণের বলঃ তেজ, প্রজা ও হ্ৃখ এইগুলির কারণ, তিনি ত্রিলোকের 
কল্যাণকর্তা, তিনি ছুর্বত্ের শীস্ত। এবং সঙ্জনের পুরস্কর্ত! ৷ কুরধ্য, চক্র, অগ্নি, 
বাু, পৃথিবী প্রভৃতি সকলকে স্ব স্ব ম্ধ্যাদায় স্থাপন কর! ইন্দ্রেরই কাজ। 
ঈন্দ বিপুল বলবাঁন্‌; তাহার কর্তব্যনিষ্টার উপরই সকলের কল্যাণ নির 
করে।"১৫ উল্লিখিত মহযিবাকা হইতে স্পষ্ট বুঝ যায় যে, যিনি দেবতাদের 
রক্ষার ভাব গ্রহণ কবিবেন, তাহাঁরই নাম ( উপাধি ) হইবে ইন্দ্র | 

ইন্জ পর্ভভরষ্তের অধিপতি-_দ্বিজগণ বেদমন্ত্রের দ্বার! যজ্ঞ সম্পাদন করিলে 
বড্ডে পূজিত দেবতাগণ ইন্দ্রের নিকট আপন আপন তৃষ্ঠির কথা জানাইয়! 
থাকেন। দেবরাজ তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া! কালোপযোগী বর্ষণে পৃথিবীকে 
ণন্-সম্পর্দে সম্পন্ন করিয়। থাকেন, তাহাতে নিখিল প্রাণিজগৎ উপকৃত 
উর 

ইন্দ্রধ্বজের পুজা রাঁজা উপরিচর্বন্থ প্রথমে ইন্ধ্বজ-পৃজার “প্রচলন 
করেন। মাটিতে একটি বেণুষষ্টি প্রোথিত করিয়া তাহাতেই ইন্দ্রের পূজার 
াবস্থ। কর! হইত । বৎসরের মধ্যে মীত্র একদিন এইরূপ পুজার বিধান ছিল। 
ইনধ্বজ-পৃজীর পরের দিন বস্ত, গণ্ধ, মাল্য প্রভৃতি উপচারে হংসরপী ইন্দ্রের 


১৩ বন ১৭৯ তম অঃ) উ ১১শ-১৭শ অ। শা ৩৪২ তম অঃ। অনু ১০০ তম অঃ 

১৪ বহুণীভ্রমহম্রীণি মমতীতানি বাসব । শী ২২৪1৫ 

১৫ উন্ত্ো৷ দধাতি ভূতানাং বলং তেজঃ প্রজা হৃখম। ইত্যাদি। বন ২২৮।৯-১২ 

১৬ ব্তৃব যজ্জো! দেবেভ্যো। ধজ্জঃ গ্রীণাতি দেবডীঃ ইতাদি শা ১২১1৩৭---৩৯ 
যজ্ঞাদ ভবত্তি পঞ্জগ্যঃ ৷ তী ২৭1১৪ 


৩৪৪ মহাভারতের সমাজ 


পূজার নিয়ম ছিল। টীকাঁকার নীলক& লিথিয়াছেন, মহাবাষ্টাদি দেখে 
অগ্যাপি ইন্দ্রধবজ প্রোথিত করা হয় ।১৭- 

খভুগণ_খভুনামে একশ্রেণীর দেবগণ স্বর্গলোকে বাস করেন। তীহীর 
দেবতাদেরও দেবতা ।১৮ অন্তর তাহাদিগকেও দেবতাদের পর্যায়েই গ্রহণ 
করা হইয়াছে ।১৯ 

কালী (কাত্যায়নী, চণ্ডী)-_-সৌপ্তিকপর্ধে বঘিত আছে, ক্রুদ্ধ অঙ্বখাম 
বাত্রিতে পাগুবশিবিরে প্রবেশ করিয়া স্বপ্ত বীরগণকে যখন হত্যা করিতেছিলেন, 
তখন হন্যমান পুরুষগণ রক্তমুখী, রক্তনয়না, কৃষ্ঞবর্ণা, রূক্তমাল্যানুলেপন, 
পাঁশহস্ত! এক ভয়ঙ্করী মুন্তিকে দেখিতে পাঁইয়াছিলেন। সেই দেবী কালবাতি- 
স্বরূপা, তিনি পাশবদ্ধ প্রেতগণকে আকর্ষণ করিতেছিলেন্‌ ।২০ 

কালীর ভীবণ স্বরূপ সংহারের প্রতীক-_-কালরাত্রিস্বক্কপিণী কাঁলীকে 
সংহারের বিগ্রহরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে । বিষ্ণপর্বের প্রদ্যুক়্ের কত্যায়নীপুজ 
ও অনিরুদ্ধের চণ্ীস্ততি বিশদরূপে বণিত হইয়াছে ।২১ 

কুবের-_ধনের অধিপতি দেবতার নাঁম কুবের। তিনি গন্ধ, বাক্ষণ 
প্রমুখ জাতিদেরও অধিনায়ক 1২ তিনি কৈলাঁসপর্বতে বাঁস করেন। মণিভদ 
প্রভৃতি ষক্ষ বীরগণ তাহার পার্খচর ।২০ অন্যত্র বল! হইয়াছে_ীাহাঁর বাসস্থান 
গন্ধমাদন 1১, 

গা] গল্গ। যদিও নদীরূপে প্রবাহিতা, তথাপি মহাভারত এ নদীকে 
দেবত1 বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । মহষি কপিলের অভিসম্পীতে সগরের 


ততঃ প্রতি চাগ্াপি ঘষ্টে; ক্ষিতিপনস্তবৈ; | 
(প্রবেশ: ভরিয়তে রাজন ঘপ। ভেন প্রবর্তিত 1 ইতাদ | আঁদে ৬৩1১৮-২১ 
১৮ কভবো নাম তত্রান্তে দেবানামপি দেবতা; | বন ২৩০1১৭ 
১৯ বে মরূুভশ্চৈব দেবানাং চোদিতো। গণঃ । শা ২০৮২২ 
২* কালী: রক্তান্তনয়নাং রক্তমাল্যান্ুলেপনাম্‌ 1 উতাদি । সৌ ৮1৬৫-৬৮ 
২১ কালী স্ত্রী পাঠরৈর্দিস্ছৈই প্রবিষ্ঠ হসতী শিশি | ইত্যাদি । মৌ ৩১ 
মমপ়ৈলোকামায়ায়ৈ কাত্যায়চ্যৈ নমো নমঃ | ইত্যাদি । হরি, বিষ্ুপ ১৬৬ তম ও ১ 
তম অঅ 
. ২২ ধনানাং রাক্ষসানাক কুবেরদপি চেশ্বরম্‌ ৷ শা ১২৯২৮ 
২৩ অনু ১৯ শ অ। বন ১৮১ তম ও ১৬২ তম অঃ। 
1২৪ গন্ধমাদনসাদগও প্রকর্ন্ত ইবাধরমূ। ইত্যাদি । বন ১৬১1২৯৩* 


১গ 


দেবতা *১০ ৫ 


ত্রগণ তন্মীভূত হইয়াছিলেন। সেই বংশের অধস্তন পুরুষ ভগীবথ কঠোর 
তপন্া দ্বারা গঙ্গাদেবীকে সন্তষ্ট করিয়া তাহার প্রসার্দে অভিশপ্ত পিতৃকুলকে 
উদ্ধার করেন । . গঙ্গাকে মহাভারতে শৈলরাঁজন্নতা-রূপে স্থির কর! হইক্ীছে। 
ধর্গচাত গঙ্গাধারাকে প্রথমতঃ মহাদেব মন্তকে ধারণ করেন, তারপর সেই ধার! 
তগীরথ-প্রদণিত পথে সমুদ্রে পৌছিয়াছিল। রাঁজা ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে 
কন্যারূপে কল্পনা করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার অপর নাঁম ভাগীরথী । জঙহু,- 
মুনির ঘজ্ঞভূমি প্লাবিত করায় মুনি তীঁহীকে পাঁন করিয়া পুনরায় পরিত্যাগ 
করেন। এই কারণে তীঁহাঁর অপর নাঁম জাহবী। মহাভারতে ভাঁগীরীকে 
শান্তনরাঁজীর পত্বীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । ভাগীরথীই দেবব্রত ভীক্ষের 


গঙ্গামাহাত্ম্-_গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য মহাভারতে বহু স্থানে কীন্তিত 
হইয়াছে ।২৬ 

দুর্গা € যুধিষ্ঠিরকত স্ততি )__অজ্ঞাতবাঁসের সময়ে পাঁগুবগণ দ্রৌপদীসহ 
যখন মতস্তনগরে প্রবেশ করেন, তখন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির মনে মনে ত্রিভূবনেশ্বরী 
দুর্গার সৃতি করিয়াছিলেন । এ স্ততিতে বণিত হইয়াঁছে-_ছুর্গাদেবী যশোঁদা- 
গর্ভনস্তৃত। এবং নন্দগোঁপকুল-জাতী। তিনি কংসকত্ৃক শিলাতলে বিনিক্ষিপ্ত! 
হইয়। আঁকাঁশে অন্তহিতা৷ হইয়াছিলেন। দেবী দ্বিব্যমাল্যবিভূষিতা, দিব্যাম্বর্ধর। 
ও খড্গাখেটকধারিণী। তাহার বর্ণ বাঁলীরকসদৃশ, তাঁহার আনন পূর্ণচন্দ্রনিভ 
এবং তিনি চতুক্জ। ও চতুর্ববন্ত।। আবার তিনি কৃষ্ণবর্ণী এবং অষ্টভূজীরূপেও 
পজিতা হন। তাহাব অষ্টভুজে বর, অভয়, পানপাত্র, পঙ্কজ, ঘণ্ট।, পাশ, ধন্ 
ও মহাচক্র ধূত হইয়াছে । দিব্য কুগ্ডল, মাথায় উৎকৃষ্ট কেশবন্ধ এবং তহুপরি 
দিব্য মুকুট বিরাজিত। বেণী কটিস্থত্র পর্য্যস্ত লখিত। দেবী মহিযাঁুরমদ্দিনী 
এবং বিন্ধ্যবাসিনী। যুধিষ্রিরের স্তবে পরিতুষ্টা। ভগবতী তাহাকে নিবিবন্সে 
অজ্জাতব।সের বর দান করিয়া অস্তহ্থিতা। হন ।২" 

দুর্গানাম্রে অর্থ_-সকলপ্রকাঁর ছূর্গতি হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া 
উপামকগণ ভগবতীকে দুর্গা-নীমে উপাসনা কবিয়া থাকেন ।২৮ 


২৫ বন ১০৮ তম অঃ ও ১০৭ তম অঃ। 

২৬ আদি ৯৭ তম অঃ। অনু ২৩ শ অং) 

২৭ বি৬ অঃ। 

২৮ ছর্ীত্বারয়সে হর্গে তবং ছুগা স্থৃতা জনৈঃ | বি৬২৭ 
২৩ 


৩০৬ মহাভারতের সমাজ 


ন অঞ্ভুনকৃত স্ততি-_কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারস্তে প্রীরৃষ্ণ ছূর্গা স্ততি করিবার 
নিমিত্ত অজ্ঞনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণের উপদেশে অঞ্জুন রথ হই 
অবতরণপূর্ববক কৃতাগ্রলি হইয়। ভগবতীর স্তুতিগাঁন করেন।, সেই স্ততিতেঃ 
বণিত হইয়াছে--ভগবতী ষোগিগণের পরম সিদ্ধিদাত্রী, ক্রহ্স্ববূপিণী, সা 
স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, জরামৃত্যুবিহীনা, ভদ্রকালী, বিজয়া, কল্যাগগ্র্, 
মুক্তিত্বরূপা, সাবিত্রী, কাঁলরূপিণী, মোহিনী, কাস্তিমতী, পরম। সম্প্, শ্রী 
ও জননী । স্তৃতিতে কীত্তিত অনেক শবই পরমব্রক্দের বাঁচক। জগজে 
আদি মহীশক্তিরপে ভগবতীকে স্বতি করা হইয়াছে। অজ্ভ্বনের স্তন 
সম্তষ্ট হইয়। ছুর্গাদেবী অন্তরীক্ষ হইতে তীহাঁকে শক্রজয়ের বর প্রদান 
করেন ।২৯ 

মহাদেবের পত্ী--ভগবতীকে মহাঁদেবের পত্রী বলিয়া বর্ণ কর 
হইয়াছে । অন্রশাসনপর্ধের উমামহেশ্বর-সংবাদাদিতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে 
উপলব্ধ হয় ।৩০ 

টশৈলপুপ্রী--তিনি হিমালয়ের কন্যারূপে দেহধারণ করিয়াছিলেন বনি 
তাহাকে “ঠৈলপুত্রী” বলা হয় ।১ 

বরুণ-_বরুণ জলের অর্ধিপতি দেবতা । পুরাঁকালে তিনি দেবগণের 
সেনাপতি ছিলেন। মহাদেব তীহাকে জলের অধিপতিবূপে নিযুক্ত কবেন।” 

বিশ্বকর্ম।-দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাহার নীম “বিএকম্ধা' 
দেবগণের দিব্য বিমান, অস্্-শক্ ও ভূষণাঁদি ভীহাঁরই নিপ্মিত। তিন 
মন্তস্যসমাজেও শিল্প-ব্যবসায়িদ্বারা বিশেষভাবে পুজিত, তাহার উপাধনাতে 
সিদ্ধ শিল্পীর! আপন আপন কর্ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিতে পারেন? 

বিধু-_-একদল উপাসক ভগবান্‌কে বিষ্যরূপে উপাসনা করেন ।”০ 


5৯ ভীঙখওশ অ। 

5*. দেবা প্রণোদিতো। দেব; কারপ্যার্রীকুতেক্ষণ; | ইতাদি | শা ১৫৩১১১ 
উমানহেখর-নংবাদ--অন্ ১৪০৩ম অ১৪৫তম অঃ। অন্থ ৮ম অঃ। 

৩১ শৈলপুত্রণ সহাসীনম্‌। শল্য ৪81২৩ 

৩২ পুরা যখা সহারাজো বরণং বৈ জলেশ্বরম্‌ ৷ শলা 5৫২২ 
অপাং রাজো নুরাণাঞ্চ বিদধে বরশং প্রভুদ্‌। শা ১২২২৭ 

৬৬ বিশ্বকন্মা মহাতাগো। জজে শিল্পপ্রজাপতিঃ ৷ ইতাদি। আদি ৬৬1২৮-৩, 

ও৪ বিধুঃঃ দনাতনঃ | ইত্যাদি। বন ১১১*। বন ১১৫1১৫ 


দেবতী ৩০৩ 


বিঝুঃ-উপাসনার ফলশ্রুতি- -বিষ্ণপ্ূপে অব্যয় অনন্ত পুরুষের ধ্যান 
রিয়া তীহাঁর পুজা অচ্চাদ্বারা উপাসক যাবতীয় পুরুষার্থ লাভ করিয়। থাঁকেন। 
[গুরীকাক্ষ ভগবান্‌ বিষ্ণুর উপাঁসনায় সাধক সকল ছুঃখের হাঁত হইতে মুক্ত 
ন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, বিদ্যা, শিল্প প্রভৃতি জনার্দন হইতেই উদ্ভুত। 
তনি এক হইয়াও ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিভ। তাহার মহিমা! কীর্তন 
চর! বাক্যের দ্বার। সম্ভবপর নহে। তিনি সর্বাতিগ, সর্ধব্যাণী। তিনি 
বশ্বেশ্বর, তিনি অজ ৮ এইসকল উক্তি হইতে বুঝা যায়, পরমেশ্বর- 
দিতেই এক-একটি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ে এক-একজন দেবত। পুজিত 
ইতেন। সাকার উপাঁপনায় এক-একরূপে এক-এক সম্প্রদায় পরমেশ্বরেরই 
পানা করিতেন । দেবতা। ও পরমেশ্ববে ভেদবুদ্ধি সাধকদের মধ্যে ছিল না। 

কাম্য বিষুগপুজা_কাম্য বিষুপূজ।র বিশেব বিশেষ বিধানের উল্লেখ 
₹র| হইয়াছে । মার্গশীর্ধমাসের ছাঁদশী তিথিতে অহৌরাত্র ব্যাপিয়া কেশবের? 
মচ্চন! করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়। ষাঁয় এবং সমস্ত দুষ্কত নাশ হয়। 
পাঁষমাসে উক্ত তিথিতে নারায়ণ নামে পূজা করিলে পরম সিদ্ধিলাত হয়। 
াঘমাঁসে মাধব ফাস্তনে "গোবিন্দ, চৈত্রে এবিধ, বৈশাখে অিধুস্থদনঃ, 
টাচ্চে পতরিবিক্রমণ। আঁষাঁড়ে “বামন”, আবণে ভ্রিধর, ভাঙে হধীকেশ? 
মনে 'পদ্মনীভ+, এবং কাঁঞ্িকে "ামৌদব-নাঁমে অচ্চনা করিলে ঈপ্সিত ফল 
পাত হয ০৬ 
রে সহত্-নীম-_ভীম্ম যুধিষ্টিরের নিকট বিষ্ুর সহস্র-নাম কীর্তন 
করিঘ।ছেন। তাহাতে জানা যাঁয়, বিষ্ণুকে পরম ব্রহ্মরূপে জগতের কৃষ্টি, স্থিতি 
ও গ্রলয়ের হেতু বলিয়া স্থির কর! হইয়াছে । বিষণুই নিখিলের চরম উপেয়। 
তিনি পধিত্র হইতে পবিভ্রতর, কল্যাণ হইতে কল্যাঁণতর, দেবতাঁদেরও পরম 
নবতা এবং সর্বভূতের পিতা । (শ্রীমচ্ছন্ধরাচাঁধ্য বিষ্র সহত্র-নামের তাঁঙ্ 
টটন। করিয়াছেন । ০ 

বিষ মুর্তি__ধুন্ধমারোপাখ্যানে বিফুর স্বরূপ বণিত হইয়াছে। ভগবান্‌ 
ধিক অনন্ত-শধ্যায় শয়ান। তীহীর, নাভি হইতে সুর্ধ্যপ্রভ পদ্ম উদগত 


৩৫ তমেস চার্চয়ন্লিতাং ভক্তা। পুরুষমনয়ম। ইত্যাদি। অনু ১৪৯৫, ৬ 

'যোগো জানং তথা সাংখাং বিদ্ভাত শিল্পীদি কন চ। ইত্যাদি । অনু ১৪৯1১৩৯-১৪২ 
২৬ অনু ১৯তম অঃ। 
৩৭ অনু ১৪৯তম অং 


০৩১, মহাভারতের সমাজ 


হইয়াছে এবং পিতামহ ব্রহ্মা লেই পদ্ম হইতে উৎপন্ন। বিষণ কিনী'টা এবং 
কৌত্তভধারী, মহাছ্যতিসম্পন্ন। তীহার পরিধানে পীতকৌশেয় বস্ত্র, সহ 
হুর্যভান্বর দীপ্যমান তাহার দেহ, তেজ এবং এশ্বর্ধ্যে তিনি পরিপূর্ণ ।০৮ 

নারায়ণ-প্রণতি-_মহাভারতে প্রত্যেক পর্বের প্রীরস্তেই গ্রন্থকার 
নারায়ণকে প্রণাঁম করিয়াছেন 1২৯ 

্রক্ষা_শেষশয্যায় শয়ান ভগবাঁন্‌ বিষ্ণুর নাভিকমল হুইতে ব্রা 
উৎপত্তি। তিনি চতুন্মুখ, চতুর্বেদ ও চতুর হিম্বদূপ। ব্রহ্মা পল্মযোনি ও 
জগতন্রষ্, ব্রন্মরূপে তিনি স্থট্রি করিয়া থাকেন । তিনি পিতীমহ, দেবতাদের 
মধ্যে অধিকাংশ হইতেই বয়োজ্যেষ্ট ।৪০ 

ব্রক্মাই মহাস্ভারত-রচনার মুল প্রবর্তক- জগতের কল্যাণ-কামনায 
মহাভারত প্রকাশের নিমিত্ত ব্রঙ্গ। মহষি €পায়ন সমীপে উপস্থিত হইলেন 
এবং গণেশের দ্বারা গ্রন্থ লিখাইবার কথ] মৃহধষিকে বলিলেন ।৪১ 

যম-যম মৃত্যুর অধিপতি । সাবিভ্রবপাখ্যানে তীহার স্বরূপ বণিত 
হইয়াছে । তিনি রক্তবাঁস, বদ্ধমৌলি, তেঙ্জস্বী, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু এবং পাশহন্ত। 
তাহার আকুতি ভয়ানক 1! যমকে পিতৃলোকের অধিপতিরূপেও বর্ণনা কর 
হইয়াছে ।?২ 

শিব--শিব, মহাদেব, শঙ্কর, রুদ প্রভৃতি শব্দ দ্বার যে দেবতাকে 
অভিহিত কর] হইয়াছে, ভাহাঁর উপাসন। ততৎকাঁলে খুব বাঁপকভাবে প্রচলিত 
ছিল বলিয়। মনে হয়। বহু সাধক শিবের উপাপনাঁর দ্বার অভিলষিত দল 
লাভ করিয়াছেন । শিবের বাঁপস্থান কৈলাস-পর্ববত |? ০ 


5৮ লোককঠী মহাহগ ভগবনিচতে। হরি । 
নাগভোগেন মহভা পরিরভ্য মহীমিমান্‌ 1 ইতাাদি | বন ২০১1১২-১৮ 
৩৯ নারীয়ণং নমন্বতা নরকৈব নরোত্রমথ্‌। 
৪» সুগাদৌ তব বাঝেক় নাভিপল্াদজায়ত | ইত্যাদি । বন ১২৩৮ । বন ১০১1১৩১১৪' 
বন 2519৭ 
৪১1 তরাঙ্গগাঘ ভগবান ব্রক্মা লোকগুর: স্বয়ম্‌ । 
; প্রীতার্ঘ: তশ্ত চৈবর্ষেপ্পোকানাং ছিতকামায়! ॥ ইত্যাদি! আদি ১1৫৭-98 
৪২. . বন্ধমৌলিং বপুশ্বস্থমাদিতানমতেজসস্‌ | ইত্যাদি । বন ২৯৬1৮, ৯ 
বমং বৈবন্থতদ্গপি পিতুণামকরোৎ প্রভুম্‌। শা ১২হাহ৭ 
৪৩ কৈলাসং পর্বাতং গন্ধা ভোবয়ামাস শঙ্করম্‌। ইত্যাদি । বন ১০৮২৬ । অনু ১শ ৬ 


দেখতা ৩০৪৯ 


সহঅনাম-স্তোত্র__শিবের সহত্র-নীম স্তোত্র কীর্ঠিত হইয়াছে। তৎসহ 
পহশ্র-নাম স্তোজ্র পাঁঠের নানাবিধ ফলশ্রতিও বরিত হইয়াছে ।£৪. 

দক্ষঘত্-নাশ-_অতি প্রাচীন কালে বোধ হয়, মহাদেব যাঁগষজ্ঞে পূজিত 
হইতেন ন।। প্রজাপতি দক্ষ শিবকে বাদ দিয়া সমস্ত দেবতাকে যজ্জে আহ্বান 
করিয়াছিলেন, তাহাতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়| প্রজাপতির যজ্ঞ পণ্ড করিয়া! দেন। 
অতঃপর যাজ্জিকগণ রুদ্রকেও যজ্ধের একট বিশিষ্ট অংশ নিবেদন করিতেন । 
রুদ্র যদি রুদ্রমুক্তি ধাঁরণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ত্রিলোঁকে প্রলয়কাণ্ড 
সঙ্ঘটিত হইবে, এই কারণে দেবতাগণ রুত্রকে খুবই ভয় করিয়া চলেন 1৪« 

মৃক্তি_মহাঁদেবের মৃত্ঠিবিষয়েও কিছু কিছু বর্ণনা পাঁওয়| যায়। ব্যাঁসদেব 
[ধিঠিরকে বলিয়াছেন, “মহাদেব তোমাকে স্বপ্রে দর্শন দিবেন। বৃ তাহার 
বাহন, তিনি নীলক, পিনাকধারী এবং কৃত্তিবাঁনা” 1৪৬. বাঁজ। সগর পিনাকী, 
শূলপাঁণি, ত্রন্বক ও বহুরূপ নাঁমে উমাঁপতির আরাধন। করিয়াছিলেন।৪৭ ইন্ 
অজ্জনকে মহাদেবের উপাসনার উপদেশ দিয়। বলিয়াছিলেন__“তিনি ভূতেশ, 
শিব,ত্র্যক্ষ এবং শৃলধর”।৪৮ অজ্জ্বন মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়া! স্তুতি করিতে 
লাগিলেন, “হে দেবদেব, নীলগ্রীব, জটাধর, ত্র্যস্বক, ললাটাঁক্ষ, শূলপাঁণে, 
পিনাকপাঁণে মহাদেব, প্রসন্ন হউন” 1৪৯ পাশুপত-অন্ প্রাপ্তির নিষিত্ত অজ্জন 
মহাদেবকে বহুবিধ স্ততি দ্বার। সন্তুষ্ট করেন। সেই স্বতিতেও দেখা ষায়_ 
তিনি নীলগ্রীব, পিনাকী, শূলী, ত্রিনেত্র, বন্থরেতাঃ, অদ্বিকাভর্তা, বৃষভধ্বজ, 
ছটা, সহমশিরাঃ, সহআভুজ, সহস্্নেত্র, সহজ্রপাদ।** প্রজাপতি মহাদেবকে 
বত দান করেন।*১ শৃতরুত্রীয়-অধ্যায়ে ব্যাসদেব অজ্জুনকে বলিয়াছেন, 
“তিনি মহোঁদর, যহাকায়, ্বীপিচ্দরপরিধায়ী, ত্রিশূলপাণি, খডগচম্দধর, পিনীকী, 

8৪ অনু ১৭শ ও ১৮শ অঃ । 

৪৫ অনু ১৬০ তম আঃ। ড্রোত*১ তম অঃ। মৌ ১৮শ অঃ । 

১১ স্বপ্সে জক্ষাসি রাজেন্্র ক্ষপান্তে তং, বৃষধ্বজম্‌। ইত্যাংর । দা ৪৬।১৩-১৫ 

৪৭ শঙ্করং ভবমীশীনং পিনাকিং শূলগাণিনস্‌ । ূ 

্রান্বকং শিবমুগ্রেশ ং ধহরুপমুমাপতিস্‌ ॥ ইত্যাদি । বন ১০৬১২ । শল্য ৪৪1৩২ 

৪৮ যদা জক্ষামি ভুতেশং ত্রাক্ষং শুলধরং শিবম্‌। বন ৩৭1৫৭ 

$৯ দেবদেব মহােষ নীলগ্রী জটাধর | ইতাদি। বন ৩৯।৭৪-৭৮ 
নমো ভৰায় সব্ধায় রুজায় বরদায় চ। ইভ্যাদি। জো! ৭৮1৫৩-৬২ 
৫১ বৃষভঞ্চ দদৌ তন্ৈ মহ গৌভিঃ প্রজাপতি; । অনু ১৭1২৭ 


হরি মহাভারতের সমাজ 


্রক্ষ, মহাভুজ, চীরবাসাঁ, উষ্কীষী, সবন্তু, ও সহত্রাক্ষ। তাঁহার অনেক 
পার্ধদ আছেন। তীহারা জটিল, মুণ্ড হ্ুম্বগ্রীব, মহোঁদর, মহাঁকায়, মহাঁক্ণ 
বিরুতানন, বিকৃতপাদ ও বিকৃতবেষ। সকল সময়েই তীহারা মহাদেবের 
অন্ুবর্তন করিয়া থাকেন ৮৫১ 

সহন্ত্রনাম-স্তোত্রে মহাদেবের স্বরূপ-প্রকাশক অনেক শব্ধ কীন্তিত হইয়াছে। 
বিষ্ণুর স্তোত্রে উলিখিত হইয়াছে__মধুকৈটভ-বধের সময় ক্রুদ্ধ বিষুর ললাট 
হইতে শূলপাঁণির উৎপত্তি 1৫৩. 

মহাদেবের মাহাত্ম্য ও উপাসন1- বহুস্থানে মহাদেবের অনন্যসীধার? 
মাহাঁত্য্যের বর্ণনা কর। হইয়াছে ।* শিবের উপাঁসন। সম্বন্ধে যে যে স্থানে 
উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহ। স্কলিত হইল । 

দ্রৌপদীর পূর্ববজন্মে শঙ্কর আবরাধন। (আদি ১৬৭1৮ ও ১৯৭৪৫ )। অর্জন 
শঙ্করকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দ্রপদরাজার সভায় লক্ষ্যবেধের নিমিত্ত ধন 
গ্রহণ করিলেন (আদি ১৮৮১৮ )। €কলাসপর্বতে শ্বেতকিবাজাঁর খিব- 
উপাসনা (আদি ২২৩৩৩ )। জরাঁসন্ধের শিব-উপাসন। (সভা ১৪।৬৪। ম্ড 
২২১১। স্ভী ২২২৯)। জনাসন্ধ মাঁচুষ বলি দিয় রুদ্রযজ্ঞ করিবার নিষি 
বহু নৃপতিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম তীহাকে 
যুদ্ধে বধ কবিলে বন্দিগণ মুক্তিলাভ করেন। কুমারী গান্ধারীর শিব-উপাদন 
(আদি ১১০।৯)। মৃন্সয় স্থপ্ডিলে অজ্ভন মাল্যদবাব শিবপৃজ! করিয়াছিলেন 
(বন ৩৯৬৫ )। রাজা সগর পুত্রকামনাঁয় পত্রীসহ কৈলাসপর্বতে গিয় 
মহাদেবের উপাঁপন। করিয়াছিলেন (বন ১০৬।১২)। জয়দ্রথ ভীমক্তৃক লাঞ্চিত 
হইয়া সুদীর্থকাঁল গঙ্গাদ্বারে বিরূপাক্ষের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন 
তপশ্তায় গ্রীত হইয়। বুষধ্বজ তীঁহাঁকে বর দিয়াছিলেন (বন ২৭১1২৫-২৭) 
অন্বার উগ্র তপস্থায় সন্তষ্ট হইয়! মহাদেব তাহাকে ভীক্ষবধের বর দিয়াছিলেন 
অস্থাই পর-জন্মে শিখগ্ডিরপে জন্মগ্রহণ করেন (উ ১৮৪%৭। দ্রুপদরাঙ্ 
অপত্য-কামনায় দীর্ঘকাল শঙ্করের উপাসনা করেন ( উ ১৯০।৩)। কৃষ্ণ 


৫২ দ্রো২১ তম অ। 
৩ অনু ১৭শ অ:ঃ। 
ললাটাজ্জাতবান্‌ শস্তুঃ শুলপাণিস্ত্িলাচনঃ | ধন ১২1৪, 
£৪...সৌ ৭ম অঃ। ভ্রো ২০১ তম অঃ। অনু ১৪শ, ১৪* তম ও ১৬, তম অঃ 
অশ্ব পম অঃ। 


দেবত! ৩১১ 


অর্জুন মহার্দেবের আরাধনা করিয়! পাশুপত-অস্ত্র লাভ করেন, সেই অস্ত 
দ্ারাই অঞ্ঞ্ন জয়দ্রধকে বধ করিয়াছিলেন (দ্র ৮৪৫৩-৬২)। সোমদত্ত 
বীর পুত্র-কামনায় কঠোর তপন্যাঁয় শঙ্করের তুষ্টি-বিধাঁন করিয়াছিলেন (দ্রো 
১৪২১৫ )। অশ্বখামা শিবের উপাসনায় বিশেষ শক্তি. লাভ করেন (সৌ 
৭৫9) কৃষ্ণের খিব-উপাঁসনা (বন ২০।১২ )1.. 

লিজমাহাস্ম্য ও পুজাবিধান-_লিঙ্গরূপ প্রতীকে মহাদেবের পুজার 
বিধানও দেখিতে পাই। উক্ত হইয়াছে যে, সর্ধবভূতের উৎপত্তির হেতুরূপে 
জানিয়া ধিনি লিঙ্গরূপ মুণ্তিতে মহাঁদেবের অচ্চন! করেন, বুষভধ্বজ তাহাকে 
বিশেষ কৃপ। করিয়। থাঁকেন।৫« লিঙ্গ-মৃত্তির পূজায় আস্তিক পুকুষগণ 
অভিলধিত ফল লাভ করিয়া থাঁকেন।*৬ যিনি মহাঁদেবের বিগ্রহ অথব! 
লিঙ্গরূপ বিগ্রহের পূজ। করেন, তিনি মহতী শ্রী লাভ করিয়া থাকেন।"" 
লিঙ্গপূজার মাহাত্ম্য অন্থুশাসনপর্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে এবং তাহার নীলকগ- 
টাকাঁতে বিশেষভাবে কীত্তিত হইয়াছে । সৌপ্তিক-পর্বেবের সপ্তদশ অধ্যায়ে 
খিবলিঙ্গের উৎপত্তির বিবরণ বিবৃত হইয়ীছে। 

মহাদেব উমাপতি-__মহাদেবকে ভগবতী ছুর্গাদেবীর পতিরূপে বর্ণনা 
কর হইয়াছে । উমীমহেশ্বর-সংবাদে (অনু ১৪০ তম-১৪৫ তম অঃ) এবং 
অন্যান্য স্থানেও এই বিষয়ে বর্ণন। পাঁওয়। যায় ।৫ ৮ 

শিব ও রুদ্র-_মহাদেবের রুত্রমৃত্তি সংহারের প্রতীক, আবার তাহার শান্ত 
সমাহিত যোপীন্দ্রবিগ্রহ ভক্তদের কল্যাণে সতত দক্ষিণ। স্তব-স্ততিতে প্রত্যেক 
দেবতারই সর্ধময়ত্ব ও সর্ববশক্তিমন্ কীন্তিত হইয়াছে ।৯ 

শ্রী-_-দেবতা "রী সর্ববিধ এ্রশ্থ্যের অধিষ্ঠীত্রী। তিনিই লক্ষী, তিনিই 


৫৫ সর্ব্বভূতভবং জাত! লিঙ্গমর্চতি যঃ প্রভোঃ । 
তন্সি্নভ্যধিকাং গ্রীতিং করোতি বৃষভধ্বজঃ | ড্র ২০1৯৬ 
৫৩ লিঙ্গং শ্বঞ্ধাপ্যৰ্িধাত। মৌ ১৭২১ নীলকণ্ঠ। 
৫৭ লিঙ্গং পুজযিতা নিতাং মহতীং শ্রিরমন্্তে । অনু ১৬১1১৬ 
৫৮ স দদর্শ মহীবীর্য্যো দেবদেবমুমীপতিম্‌। শলা ৪৪1২৩ 
' দেবা। প্রণোদিতো দেব ৷ শা! ১৫৩।১১১ 
পার্ধতা। সহিতঃ প্রডুঃ | বন ২৩1২৯ 
৫» , ন রুপ্রো দানবান্‌ হত্ব। কৃত্ব। ধর্মোত্বরং জগং । 
'£ রৌন্তং রাপমপোৎক্ষিপা চক্কে রূপং শিবং শিবঃ ॥ শী ১৬৬৬৩ 


ইতি মহাভারতের সমাজ 


সম্পৎ। শুভ আদর্শের যেখানে কোন চ্যুতি-বিচ্যুতি নাই, তিনি সেখানেই 
বান করিয়। থাকেন। অযেধ্য, অকল্যাণ ও ছল-চাতুরী হইতে তিনি সব 
সময়ই দূরে থাকেন। ভীহাকে পুজা-অচ্চাঁর দ্বার! সন্তষ্ট করা যায় না। যিনি 
সত্যনিষ্ঠ শুচি ও কল্যাণের উপাসক, শ্রীদেবী তাহার নিকট আপনা-আপনিই 
উপস্থিত হন 1৬০... 

পরীর প্রসাদ-_শ্রীর চরিত্র হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পাঁরা যাঁয় যে, উপাঁনৰ 
বদি শুদ্ধ সংযতচেতা। হন এবং সাধু আঁদর্শে জীবন যাঁপন করেন, তাহ 
হইলে দেবতার প্রসাদ লাভ কর তাহার পক্ষে অতিশয় সহজ । সকল দেবতাই 
কুটিল, ভীবছুষ্ট ও অমেধ্যচরিত্রকে বজ্জন করেন । কেবল বাহ্‌ পূজায় তাহাদের 
প্রীতি উৎপাদন কবর সম্ভবপর হয় না। প্রত্যেক দেবতা সম্বদ্ধেই এই সিদ্ধান্ত 
করা যাইতে পারে। পরন্ত শ্রীর প্রসাদ সম্বন্ধে যে-সকল অধ্যায় বিবুত 
হইয়াছে, সেইগুলিতে অপেক্ষাকত সুম্পষ্টভাবে এই কথ। বল। হইয়াছে । 

জ্রীকষ প্রায় সর্বত্রই কৃষ্ণকে পরম ক্রহ্গজ্ঞানে অঙ্চনা কবর। হইয়াছে। 
কৃষের এশ্বরিক বিভূতিও নানাভাবে বিভিন্ন উপাখ্যান এবং দার্শনিক অংশের 
মধ্য দিয়া গ্রকটিত হুইয়া উঠিয়াছে। 

প্ীকঞ্কই পরম ত্রজ্গ__মহাঁভারতের শ্রীকুষ্ণ শুধু যছুবংশজ জ্ঞানী 
বীরপুরুষমাত্র নহেন, তিনি “অচিস্ত্যগতিবীশ্বরঃঃ ৷ উদ্যোগপর্ধে দেখিতে পাই, 
দৌত্যকর্ম্ে নিধুক্ত হইয়! গব্বিত ছুর্য্যোধনাদিকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
আবার তীক্ষপর্ধে দেখা যায়, নিধিবি্ন অঙ্ছনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে 
বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া ভকু সখার নির্ধেদ অপনোদন করিয়াছেন। 
শাস্তিপর্ধে ও সভাপর্ব্র ভীম্মকৃত স্বরূপবর্ণনায় তাহার পরব্রহ্গস্বরূপ প্রতি এবে 
বিঘোষিত। তাহাকে ভিত্তিম্বরূপ কল্পনা করিয়াই সমগ্র মহাভারত বিরচিত, 
'মূলং ত্বহং ব্রহ্ম চ ত্রাঙ্গণীশ্চ (উ ২৯৫৩)। তিনি যোগীশ্বর, তিনি 
অনাদি, অনস্ত, অপ্রমেয়, পরমাত্মা। প্রত্যেক পর্বে এরূপ অসংখ্য উদ্ভি 
আছে, যাহা হইতে স্থির কর! যায় যে, মহাঁভাঁরতের মহধি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরক্ষ 
রূপে বর্ণন! করিয়া! তাহারই লীলা প্রকাঁশের নিমিত্ত অগণিত শ্লোক রচন! 
কবিয়াছেন। 

সরস্বতী--সরস্বতীদেবী বাঁকোর অধিষ্ঠাত্রী। বণিত হইয়াছে ষে, তিনি 


1৬5 শা ১২৪, ত্য ও ২২৮ তম অঃ। অনু ১১ শু ৮২ তম অং। +" 


দেবত। ৩১৩ 


গুনীতির ক্ষ্টি করিয়াছিলেন।৬৯ প্রত্যেক পর্বের প্রীরস্তে 'নারায়ণং 
নমস্কৃতা" ইত্যাদি শ্লোকে দেবী লবন্থতীকেও প্রণাঁম কর! হইয়াছে ।৬২ 

সাবিজ্রী--মদ্রবাজ অশ্বপতি অপত্যকাঁমনায় আঠার বৎসর কঠোর 
নিয়মের সহিত সাবিত্রীদেবীর উপাসন। করিয়াছিলেন। সাবিত্রীমন্ত্রে এক 
লক্ষ আহুতি প্রদান করারু পর দেবী অগ্নিকুণ্ড হইতে উখিত হইয়া! রাজাকে 
বর দেন। সাবিত্রীর বরে বাঁজা একটি কন্তাঁরত্ব লাভ করেন। সাবিত্রীর 
গ্রপাদে লাভ করায় রাজা কম্তার নাঁম বাঁখিলেন--“সাবিত্রী” ।৬০ 

পৈগ্গলাদির সাবিত্রী-উপাসনা জাপকোপাধ্যানে বণ্িত হইয়াছে, 
্রাঙ্ষণ পৈগ্পলাদি সংহিতা-জপপূর্বক দীর্ঘকাল সংযতভাবে ত্রাহ্গ-তপস্তাঁর 
আত্মনিয়োগ করেন। অনেক বৎসর পর সাবিত্রীদেবী তাঁহার জপে প্রীত 
হইয় মুদ্রি-পরিগ্রহপূর্বক তাঁহাকে দর্শন দেন এবং অভিলধিত বর প্রদান 
করেন ।৬৪ 

দর্ধ্-_্ধ্য-উপাসনার কয়েকটি উদাহরণ মহাভারতে দেখিতে পাই। 
প্রাচীন কালে কুরুরাঁজ সম্বরণ স্থধ্যের আরাধন। করিয়াছিলেন ।৬৭ বিরাঁট- 
পরীর আদেশে দ্রৌপদী সুরা আনিবাঁর নিমিত্ত কীচকভবনে যাত্রা করিয়। 
পথিমধ্যে মুহ্র্তকাল ক্ধ্যের উপাসনা করেন । উপাসনায় সম্ভষ্ট হইয়া কৃর্ধ্য 
দৌপদীর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।*৬ পৌর্বাহ্িক নিত্যক্রিয়া সমাপন 
করিয়। শ্রীকৃষ্ণ হধ্যের উপাসনা করিতেন ।*৭ শরশধ্যায় শয়ন করিয়। ভীম 
পরিখাপ্রতিবিষ্বে ুধ্যের উপাসনা! করিয়াছিলেন 1১৮ 

মুর্য্যের অষ্টোত্তর-শতনাম-_ধৌম্য যুধিষ্টিরের নিকট স্ু্যের অষ্টোতর- 
শতনাম কীর্তন করিয়াছিলেন। সেই স্তোত্রে স্থ্যকেই অনন্ত, বিশ্বাত্মা, 


শশী িলান তা শি পা জাপা 


৬১ সশ্জে দণ্ডনীতিং সা ত্রিধু লোকেবু বিশ্রুতা । শী ১২২২৫ 
৬২ দেবীং সরস্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদী রয়েং । 
৬৩ বন ২৯২ তম অঃ। 
৬৪ শা ১৯৯ তম অঃ। 
৬৫ অথক্ষপুত্রঃ কৌন্ত্েয় কুরূণামুষতে। বলী । 
হুরধযমারাধয়ামাস নৃপঃ সম্বরণন্তদা ॥ আদি ১৭১।১২ 
৬৬ উপাতিষঠত সা হুষ্যং মুহুত্বমবল! ততঃ । বি ১৫1১৯ 
৬৭ উপতন্থে বিবস্বস্তম্‌। উ ৮৩৯ 
৬৮ উপাসিযে বিববম্তমেধং শরশতাচিতঃ । ভী ১২০৫৪ 


৩১৪ মহাভারতের সমাজ 


ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বকর্মা এবং শাশ্বতরূপে কীর্তন কর 
হইয়াছে ।*, | 

যুধিস্টিরকৃত সূর্ধ্স্ততি ও সূর্য্যের বরদ।ন--বনবাসকালে যুধিঠির 
শুচিসমাহিত চিত্তে সৃর্যের স্ততিগাঁন করিয়াছিলেন । সেই স্বতিতেও বল৷ 
হইয়াছে__তুমিই সর্ববভূতের উৎপত্তির হেতু, তুমি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। যুধিষ্ঠিরের 
স্তবে সন্তষ্ট হইয়া ভগবান্‌ ক্ধ্য দীপ্যমান দেহ ধারণপূর্বক যুধিষ্টিবের 
সমীপে আগমন করেন এবং তাহাকে একটি তামার পাকপাত্র (পিঠর) 
দান করেন। সেই পাত্রস্থ অন্ন ভ্রোপদীর_ আহারের পূর্ব পর্যন্ত অঙ্গ 
থাকিবে__এইরূপ বর দিয়া বনবাঁসী যুধিষ্টিরের অতিথি-সংকাঁরের উপায়ও 
স্্য্যদেবই করিয়। দিয়াছিলেন | - 

সৌরব্রত-_সৌরব্রত নামে একপ্রকার কূর্ধ্যোপাসন! প্রচলিত ছিন। 
তাহা খুব মৌভাগ্যবদ্ধক বলিয়া নীলকণ্ঠের টীকাতে উল্লিখিত হইয়াছে ।, 

ক্কন্দ_ব্বন্দের উৎপত্তি সম্ন্ধে নানাঁভাবের বর্ণন। পাওয়া যাঁয়। অগ্নি 
সপ্তধিভাধ্যাগণকে দেখিয়া কামের জালায় অস্থির হইয়া উঠেন, পরম্ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকায় দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে এক গভীর 
অরণ্যে চলিয়া! যান। দক্ষহুহিতা স্বাহ। পূর্ব হইতেই অগ্রিকে কাঁমন৷ 
করিতেছিলেন। তিনি স্থির করিলেন, সগ্তষিভাধ্যাগণের রূপ-পরিগ্রহ 
করিয়! অগ্নির বাঁসন! পূর্ণ করিবেন । প্রথমেই তিনি অঙজিরার পত্বী শিবার 
রূপ গ্রহণ করিয়। অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়। আপনার অভিলাষ পূর্ণ 
করিলেন এবং অগ্রির শুক্র হন্ডে ধারণ করিয়া স্বপর্ণীরূপ গ্রহণপূর্বক সুরক্ষিত 
এবং শরস্তম্বসন্গত শ্বেতপর্বতে কোনিও একটি কাঞ্চনকুণ্ডে সেই শুক্র স্থাপন 
করিলেন । অরুন্ধতীর তেজস্বিতা ও তপংশক্তি অনন্যসাধারণ, তাই স্বাহ। 
অরুদ্ধতীর রূপ ধাঁরণ করিতে পাঁরিলেন নাঁ। অপর পাঁচজন খধিপত্রীর 
রূপ-পরিগ্রহ করিয়। পূর্ব্বোক্তরূপে অগ্নির তেজ সেই কুণ্ডে গ্রক্ষেপ করিলেন। 
তারপর এক প্রতিপদ-তিথিতে সেই কুণেই স্কন্দের জন্ম হয়। 

ক্কন্দের স্বরূপ-_প্রথম দিনেই সেই স্বন্ন (স্থলিত ) তেজ ফট্শির, 
দাদশশোত্র, দ্বাদশাক্ষি, দ্বাদশভুজ, একগ্রীয এধং একজঠরে পরিণত হইল। 


৮৬৯ বন ৩১৪২৮ 
এও বন ৩৩৪৭৩ 


» ৭১ সৌস্ডাগাবদ্ধকং সৌরব্রতাঁদিকম্‌। বন ২৩২৮ 


দেখতা ৩১৫ 


দ্বিতীয় দ্রিনে দূপ অভিব্যক্ত হইল। তৃতীয় দিনে এঁ রূপ একটি শিশুতে 
পরিণত হইল। চতুর্থ দিবসে বালক লোহিতমেঘসংবৃত বিদ্যুতের মত শোভা 
পাইতে লাগিলেন। ত্রিপুরারিপ্রদত্ত অস্থরবিনাশন ভীষণ ধনু গ্রহণ করিয়া 
অমিতশক্তি বালক ভয়ঙ্কর নাদে দশ দিক্‌ প্রকম্পিত করিয়। তুলিলেন। তাহার 
ভীষণ নিনাদ শ্রবণে চিত্র ও এরাঁবত-নামক মহানাগদ্ধয় সেখানে উপস্থিত 
হইলে তিনি ছুই হাতে দুইটি নীগকে ধারণ করিলেন। অপর এক হাতে 
শক্তি ও এক হাঁতে অতিশয় বলবান্‌ তাশ্রচুড় কুকুটকে ধারণ করিয়া অমিত 
শক্তিতে ক্রীড়। করিতে লাগিলেন। ছুই হাতে শঙ্খ ধারণ করিয়া এমন 
ভীষণভাঁবে বাঁজাইতে লাগিলেন যে, সমস্ত জগৎ যেন প্রলয়নিনাঁদে শঙ্ষিত 
হইয়। উঠিল। ছুই হাতে আকাশে আঘাত করিতে লাগিলেন ।?২ স্কন্দ 
হিরণাকবচ, হিরণ্যঅ্রক্‌, হিরণ্যচুড়, হিরণ্যমুকুট, হিরণ্যাঁক্ষ, লোহিতাশ্বরসংবৃত, 
তীক্ষদ্রংষ্ট এবং কুগুলযুক্ত ।5 তীহাঁর ছয় মাথা, বাঁর চক্ষু এবং বারখানি 
হাত। তিনি গীনাংস এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ।৭৪ 

ক্কন্দের শৈশব--মাতৃগণের মধ্যে ধাত্রী স্বন্দকে আঁপন পুত্রবূপে রক্ষা 
করিতে লাগিলেন। লোহিতোদধির কন্ত। ক্রু,রা স্বন্দকে কোলে লইয়! 
আদরযত্ব করিতে লাগিলেন এবং অগ্নি ছাগবক্ত, ও বনুপ্রজ হইয়া বালকের 
তীড়ার সহায় হইলেন |. | 

স্কন্দের কৃত্তিকাপুত্রত্-_তারকবধোঁপাখ্যানে বণিত হইয়াছে__দেবত! 
ও খধধিগণের প্রার্থনায় কত্বিকাগণ অগ্নি হইতে গর্ভধারণ করেন। তাহারা 
ছয়জনে একই সময়ে সন্তান প্রনব করিলেন। ছয়টি শিশু যখন একত্ব প্রাপ্ত 
হইয়। শরবনে বদ্ধিত হইতেছিল, তখন একদিন কৃতিকাগণ পুত্রন্মেহবশতঃ 
সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র একটি শিশুকে দেখিতে পাঁন। সেই শিশুটি 
ছয় মুখে ছয় মাতার স্তন পান করিয়। সকলকেই মাতৃগৌরবে আনন্দিত 
করিয়াছিলেন ।”* 


শা সা 


৭২ বন ২২৪ তম অঃ। 
৭৩ উপবিষ্ট তং বন্দ হিরণ্যকবচত্রজম্‌। ইত্যার্দি। বন ২২৮১-৩ 
৭৪ যড়াননং কুমারন্ত দবিষড়ক্ষং দ্বিজপ্রিয়ম্‌। ইত্যাদি । অনু ৮৬।১৮,১৯ 
৭৫ সর্বধাসাং ঘা তু মাতৃণাং নারী ক্রোধসমৃত্তবা!। ইতাদি। বন ২২৫।২৭-২৯ 
৷ ৭৬1 বিপন্নকৃত্যা রাজেজ দেবতা ধয়স্তথা। 
কৃত্তিকাশ্চোদয়ামানরপত্যতরপায় বৈ ॥ ইত্যাদি। অনু ৮৬1৫-১৩ 


বি মহাভারতের সমাজ 


অগ্নি ও গজ! হুইতে ক্কন্দের জন্ম-_নুবর্ণোৎপত্তিপ্রকরণে বগিত 
আছে যে, তারকাস্থরের অত্যাচার সহ করিতে ন! পারিয়৷ দেবগণ তেজহ্বী 
পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত অগ্নিকে প্রার্থনা জানান। দেবগণের প্রার্থনায় 
সম্মত হইয়া! অগ্নি গঙ্গাদেবীর সহিত মিলিত হন। অগ্নির তেজ সহ 
করিতে ন৷ পারিয়া গঙ্গ। মেরুপর্ববতে গর্ভ বিসঞ্জন দেন । সেই গর্ভ দিবা 
শরবনে কৃত্বিকাঁগণের স্তত্তযদুগ্ধে পুটিলাভ করে। সেই হেতু বালকের নাম 
কাহিকেয়ঃ ৭ 

হরপার্বতী হইতে উৎুপত্তি-_কান্তিকেয় ভগবান্‌ শিবের রসে উমার 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন__ এইরূপ বর্ণনা! শিবপুরীণাদিতে পাঁওয়। যাঁয়। মহাকবি 
কালিদীন এই বর্ণনাকে অবলম্বন করিয়া “কুমারণভ্ব'+-মহাঁকাব্য রচন 
করিয়াছেন । মহাঁভারতেও অত্যন্ত গৌণভাঁবে এই বিষয়ে একটু উল্লেগ 
করা হইয়াছে । ভগবান্‌ রুদ্র বহ্ছিতে অনুপ্রবিষ্ট হন এবং ভগবতী উম 
স্বাহাতে অনুপ্রবেশ করেন। তারপর বহ্ছি ও স্বাহার মিলনে রুদ্রন্থত 
স্বন্দের উৎপত্তি হইয়াছে ।"৮ 

বিস্তৃত জন্সবিবরণ-_ক্বন্দের জন্মবৃত্তীস্ত সঙ্থন্ধে অন্যপ্রকার বর্ণনাও দেখিতে 
প1ওয়া যায়। সারন্ধতোপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে-_মহেশ্বরের তেজ অগ্রিতে 
পতিত হইলে সর্বভক্ষ ভগবাঁন্‌ অগ্রিও তাহ। দগ্ধ করিতে পারিলেন না। 
তিনি ব্রহ্মার আদেশে সেই তেজ গঙ্গায় বিপঙ্জন দেন । গঙ্গাদেবীও দেই 
তেজ ধারণ করিতে অলমর্থ হইয়া হিমালয়পর্বতে তাহা পরিত্যাগ করেন। 
হিমালয়েই সেই তেজ দিনে দিনে দীপ্ত স্য্যের ন্যায় বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 
কৃত্তিক।গণ হিমালয়ের শরন্তম্বে অনলপ্রভ সেই তেজোরাঁশি দেঁখিবামাত্র 
“এইটি আমার, এইটি আমার'-এই বলিতে বলিতে তেজঃপুগ্ধের সমীপে 
গমন করেন। ততক্ষণাঁৎ সেই তেজঃপুঞ্জ ষড়াননরূপ ধারণ করিয়! কণ্তিকাঁ 
গণের শ্তিন্ত পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃত্তিকাগণ তাহার অদ্ভুত 
আকৃতি দর্শনে বিশ্মিত হইয়া বালককে সেখানে রাঁখিয়াই অস্তহিত হইলেন। 
মেই বালক ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়। দিব্য তেজস্ষিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। 


০ 





পা 





. পপ আনু ৮৫1৫৫-৮২ 
০ ঃঅনুস্রবিষঠ রুদ্রেপ বহি জাতে হায়ং শিশুঃ | বন ২২৮৩৪ 
| রুদেণাগ্লিং সমাবিষ্ঠ স্বাহা মাবিষ্ঠ চোময়া | 

[তর সর্ফলোকানাং জাতম্বমপরাজিতঃ ॥ বন ২৩০1৯ 


দেবতা ৩১৭ 


হঠাৎ একদা শৈলরাজপুত্রীসহ প্রমথগণবেষ্টিত মহাদেবকে দেখিতে পাঁইয়! 
তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন--এমন সময় মহাদেব, ভগবতী দুর্গা, 
অগ্নি ও গঙ্গাদেবী এই চাঁরিজন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন-_“আহ।, 
এমন সুন্দর শিশু প্রথমে কাহাঁর নিকট উপস্থিত হয় দেখিতে হইবে”। 
প্রত্যেকেই প্রথমে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। 
কা্ডিকেয় তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া যোগবলে চারিটি শরীর 
ধারণ করিয়| যুগপৎ চাঁরিজনের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাঁর অত্যদ্ভুত 
ক্ষমতা দর্শনে নিরতিশয় গ্রীত হইয়া উল্লিখিত দেবতা -চতুষ্টর তাহার 
যথাযোগ্য সম্মানের নিমিত্ত পিতামহের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। পিতামহ 
তাহাকে সর্ধভূতের সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন ।৭৯ 

কুমারের অভিষেক ও পারিষদবর্গ__পুণ্যসলিলা সরস্বতী নদীর তীরে 
পিতামহ ব্রহ্মা! তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করেন। উপস্থিত দেবতাঁগণ 
নবাভিষিক্ত সেনাপতিকে সাধ্যমত ভূষণাঁদি উপঢৌকনে আপ্যা়িত করেন। 
কুমারের অভিষেক-ক্রিয়ায় ষে দেবতাঁগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 
অনেক রণপ্রিয় দেবতা তখনই আনন্দের সহিত কাঁন্তিকেয়ের অনুগত 
পারিষদের পদে বুত হইয়াছিলেন।৮ৎ 

কুমারাম্মুচর মাতৃবর্গ_ প্রভাবতী. বিশালাক্ষী, পালিতা, ভদ্রকাঁলী, 
এতঘণ্টা, মুণ্ডী, অমোঘা প্রমূখ অসংখ্য দেবমাতগণ কুমারের দেহবক্ষার্থ 
টাহাঁর অন্কসরণে প্রবৃত্ত হইলেন ।৮১ 

অভিষেক সম্বন্ধে অন্প্রকার বর্ণনাও পাওয়! যায় । দেবরাজ ইন্দ্র, স্কন্দের 
মহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাকে স্বর্গরাঁজ্যে ইন্দ্রপদে বরণ করিতে 
টাহিলে স্বন্দ অস্বীকার করিলেন। অতঃপর ইন্জেের প্রীর্থনায় তিনি সেনী- 
মায়কতা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে দেবগণ ও মৃহষিগণ মিলিত হইয়া 
তাহাকে সৈনাঁপত্যে অভিষিক্ত করেন। তিনি দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত 
দেবতাদের অভিপ্রায় অনুসারে দেবসেনীপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। তীহার 
মাথার উপর কাঞ্চনচ্ছত্র ধৃত হইল। বিশ্বকর্মা তাহাকে দিব্য কাঞ্চনমাল। 
গ্রদান করিলেন । ভগবান্‌ বৃষতধ্বজ দেবীনহ আগমন করিয়। সেনাপতির 

৭৯ শলা ৪৪শ অঃ অনু ৮৬1৩১, ৩২ 

৮* শলা ৪৫শ অঃ। 

৮১ শলা ৪৬শ অ:। 


৩১৮ মহাভারতের সমাজ 


যথোচিত সন্মান করিলেন। বিমল বক্তবন্ত্রে অধিকতর দীপ্তিমান্‌ স্বন্দকে 
অগ্নিদেব রথের কেতুত্বরূপ একটি মহান্‌ কুকুট দান করিলেন । 

দেবসেনীর সহিত বিবাহু-_শতক্রতু প্রজাপতিছৃহিত। . দেবসেনাঁকে 
সেখানে উপস্থিত করিয়। ক্বন্দকে বলিলেন__“সেনাপতে, আপনার জন্মের 
পূর্বেই প্রজাপতি আপনার পতী স্থির করিয়৷ রাখিয়াছেন। সম্প্রতি আপনি 
ইহার পাণিগ্রহণ করুন”। দেবগুরু বৃহস্পতি যথাঁবিধি হৌমাঁদি সমাপন 
করিলে পর স্বন্দ দেবসেনার পাণিগ্রহণ করিলেন 1৮২. 

ক্ষন্মকর্তৃক মহিষান্সুর ও ভারকাম্ুরের নিধন_ দেবরাজ, স্বন্দের 
সহায়তীয় দৈত্যগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। বধিত আছে ষে, 
দুর্জয় দৈত্য মহিযাস্থুর স্বন্দকর্তৃক নিহত হন এবং মহিষের সহচর 
ভীষণ দেত্যকুল স্বন্দের পাঁরিষদগণের তক্ষ্যরূপে কল্পিত হইয়াঁছিল। স্বনদ 
ভারকাহরকেও বধ করেন 1৮০ 

দেবতাদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা দেবতাদের মধ্যে কাগ্তিকেয়ই সর্বাপেক্ষা 
বড় যৌদ্ধী।৮5 

ক্কন্দের ঈশ্বরত্ব__মহধি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠির সমীপে যে স্ষন্দস্তুতি বণন| 
করিয়াছেন, তাহাতে “সহন্রশীর্ষ”, “অনন্তরূপ”, ঞিতশ্ত কর্তা” “সনাতনান।মি 
শাশ্বত; প্রভৃতি অনেক শব্দ আছে, যে-সকল শব্দ পরমত্রদ্ষেরই নাঁচক। 
ক্কন্দোপাঁসক কোন সম্প্রদায় তৎ্কাঁলে ছিলেন, এরূপ কোন বর্ণন। মহাতাঁবতে 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।৮« 

যুদ্ধারস্তে বীরকর্তৃক স্কন্দপ্রণতি-__বীরপুরুষগণ যুদ্ধারন্তে কাঁতিকেরকে 
প্রণাম করিতেন । ভীম্ম ছুষ্যোধনের সেনানায়কত্ব গ্রহণের সময় শক্তিপাণি 
কুমারদেবকে নমস্কার নিবেদন করিয়াছেন ।৮৬ 


১৪৮২ বন ২২৮ তম আঃ । 
কািকেয়ে বা নিতাং দেবানানভবং পুরা । ভা ৫০1৩৩ 
৮5 পপাত ভিনে শিরসি মহিমন্ত্যন্কলীবিতঃ ॥ ইত্যাদি । বন ২৩০৯৬-১, 
অনু ৮৬ তম অঃ) 
৮৪ কাব্রিকেয়ধিবাহবে | প্রা ১৭৮১৩ 
০৮৫ বন ২৩১ তম অঃ। 
» ৮৬$ নমন্কৃভা কুমারায় সেনান্যে শক্তিপীণয়ে 
« অহং সেন'পতিস্তেহ্ ভবিয়্ামি ন সংশয় ॥ উ ১৬৮1৭ 


দেবতা ৩১৯ 


কার্ডিকেয়াদি নামের যৌগিক অর্থ-কৃত্তিকাগণের ্তপ্যুষ্ধে পরিপুষ্ট 
খলিয়। তাহার নাম কাঞ্তিকেয় এবং তিনি অগ্নির স্বর্ন ( স্থলিত ) শুক্র হইতে 
উৎপন্ন, তাই তাহার নাম স্বন্দ। গুহাস্থিত শরবনে তাঁহার জন্ম, তাই অপর 
নাম গুহ 18৭" 

জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত-সংগ্রহ-_কা্িকেয়ের জন্ম স্বন্ধে যে কয়েকটি 
বিবরণ তত্কালে লোকসমাঁজে জানা ছিল, একটি শ্লোকে তাহ। সংগৃহীত 
হইয়াছে ।”প . ২. 

হেরম্ব-_মহধি কুষ্কদবৈপাঁয়ন মহাভারতের রচনা শেষ করিয়। কি ভাবে 
শিযগণকে অধ্যাপন। করিবেন-_এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্‌ 
পিতামহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে দ্বেপাঁয়ন বলিলেন, “ভগবন্‌, এরূপ 
বিস্তৃত ইতিহাসের লেখক ত পৃথিবীতে দেখিতেছি না, আমার এই কাব্য 
লিখিবার নিমিত্ত কাহাকে নিযুক্ত করিব”? পিতীমহ উত্তর করিলেন, “এই 
কাবা লিখিবার নিমিত্ত গণেশকে স্মরণ করুন”। পিতামহ প্রস্থান করিলে মহুষি 
গণেশকে স্মরণ করিলেন । গণেশ উপস্থিত হইলে যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া 
নহধি আহ্বানের উদ্দেশ্ট বাক্ত করিলেন । প্রার্থনা শুনিয়। গণেশ মহষিকে 
বলিলেন--“আমার লেখনী যাহাতে অবিশ্রীম চলিতে পারে, যদি সেই ভাবে 
পনি বলিতে পারেন, তাঁহা হইলে আঁমি লেখনী ধারণ করিতে গ্রস্তৃত” । 
দুষি উত্তর করিলেন, “আপনি আমার উক্তির অর্থ সম্যক্রূপে গ্রহণ না 
করিয়। কিছুই লিখিতে পারিবেন না, যদি এই সর্ত স্বীকার করেন; তবে 
আমি আপনার লেখনীর যাহাতে বিরতি ন। ঘটে, সেই ভাঁবে বলিতে থাঁক্ষিব্‌” | 
হেব মহধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া লেখনী ধারণ করিলেশ ।৮৯ ( এই অংশ 
গ্।্পু বলিষা অনেকেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । ) 

তনেক দেবতার নাম গ্রহণ- নিম্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে 
অনেক দেবতার নাম ও উৎপত্তিবিবরণ কীত্িত হইয়াছে । সেইনকল 


৮৭ ঠঅভবং কাঁত্তিকেয়ঃ স ব্রেলোকো সচরাচর । 

বরাত স্বদ্দতাং প্রাপ্তো গুহাবাসাদ্‌ গুহোহভবৎ ॥ ইত্যাদি। অনু ৮৩1১৪ অনু ৮৫৮২ 
৮৮ ;আগ্নেয়; কৃত্তিকাপুত্রো রৌজে! গাঙ্গেয় ইত্যপি। 

*শ্য়তে ভগবান্‌ দেব সর্ববগ্ুহাময়ো গুহঃ ॥। আদি ১৩$১৩ | 
৮৯ আদি ১/৫৫-৭৯ 
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দেবতার মধ্যে অনেকেই বর্তমান কালে অপ্রসিন্ধ। গ্রন্থবাহ্ছল্য-ভয়ে বিস্তৃত, 
ভাবে আলোচনা করা হইল ন!। 

(ক) আদিত্যার্দি-বংশ-বর্ণন--আদি ৬৫ তম ও ৬৬ তম অঃ। (খ) 
সভাবর্ণন-_সভা! ৬।১৬, ১৭। ( গ) মার্কগডয়লমান্তা-বন ২০৪।৩। (ঘ) 
কুমারোৎপত্তি--বন ২২৭ তম-_-২২৯ তম অঃ। (উড) স্বন্দোৎপত্তি-শন্য 
৪৫ শ অঃ । (চ) জীপকোপাধ্যান-_ শা. ১৪৮৫৬. (ছ ) সর্বভূতোৎপত্তি- 
শ! ২০৭ তম ও ২০৮ তম অঃ। (জ) শুকোতৎপত্তি-_শা ৩২৩ তম অ:। 
€ ঝ») দানধন্ম-_অন্ধু ৮২৭। (এ) তারকবধ'_অন্থ ৮৬/১৫--১৭। 

অধিক পুজিত (বত দেবতাদের মধ্যেও ধাহারা উগ্রপ্রকতিব 
তাহাদিগকেই সাধারণতঃ বেশী-বেশী পূজা করা হয়। কুত্রবূপে মহাঁদেবে 
সংহারমৃত্তি অতি ভীষণ, তাই তাহার পূজার প্রচলন বেশী। সেইরূপ স্বদ, 
শক্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, বায়ু, বৈশ্রবণ, রবি, বস্থুগণ, মরুৎ, সীা, 
বিশ্বেদেব প্রমুখ দেবগণ খুব উগ্র, সেইহেতু শক্তের ভক্ত মাঁনবগণ তীহাদেরই 
উপাঁসনায় রত। কিন্ত ব্রহ্মা, ধাতা, পুষা প্রমুখ নিরীহ সমদশাঁ দেবতীগণকে 
পূজা কর! অনেকেই আবশ্যক মনে করেন ন|।৯০ যদিও নিবিবপ্ন যুধিঠিরকে 
উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত অজ্জন এই উদাহরণ প্রদর্শন কবিয়াছেন, তথাপি 
তৎ্কালে যে-সকল দেবতার উপাঁমন! বেশী প্রচলিত ছিল, তাহার কিঞ্চিং 
ইঙ্গিত এই উক্তি হইতেও পাইতে পারি । দেবতার! মা্ুষের অনিষ্ট করিবার 
নিমিত্ত সর্ব্বদাঁই উগ্রভাব ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ কল্পনা! নিতান্তই 
ভিত্তিহীন প্রত্যেক দেবতাই যদি পরমেশ্বরবুদ্ধিতে পূজিত হন, তবে তাহার 
ভীষণ হইবেন কেন? 

দেবতাদের জন্ম-স্ৃতূযু-_দেবতাদের৩ জন্ম-মৃত্যু আছে। তাহ? 
অপেক্ষারুত দীর্ঘায়ু, এইজন্য তাহাদিগকে অমর বলা হয়। বণিত আছে 
পুরাঁকালে দেবাস্থবরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইলে দৈত্যগুর শুক্রচাধ্য মৃত- 
সঞ্তীবনী বিদ্যার বলে মৃত অন্ুুরগণকে পুনজ্জীবন দান করিতে পারিতেন। 
কিন্ত দেবতাঁর। সেই বিষ্ভ! ন! জানায় তাহাদের সংখ্য। দিন দিনই কমিতেছিল। 
অতঃপর দেবতাঁগণ পরামর্শ করিয়। শুক্রাচার্ধ্যের নিকট হইতে সেই বিগ 
।” য. এব দেবা হস্তারভ্বাল্োকো ইচ্চয়তে ভৃশদ্‌॥ ইতাদি। শা ১৬,১৬-১৯। 
শা ১২২ তম অঃ। 
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গাঁয়ত্ত করিবার নিমিত্ত বৃহম্পতিপুত্র কচকে তাহার শিশ্বত্ব গ্রহণ করিতে 
প্ররণ করেন 1৯৯" 

জাতকর্্মাদি ক্রিয়া দেবতাদের মধ্যেও জাতকশ্শাদি বৈদিক সংস্কারের 
প্রচলন আছে। স্বন্দের জন্মের পর মহধি বিশ্বামিত্র ( অন্যত্র দেখা যায়, 
পবগুরু বৃহস্পতি ) তাহার জাতকর্মাদি ক্রিয়া! সম্পন্ন করেন।৯* 

চাতুর্বর্্য_মনুয্যসমাজের চাতুর্বর্য-ব্যবস্থার ন্যায় দেবসমাঁজেও চাঁতুর্বপ্য 
বিদ্যমান । দেবতাদের মধ্যেও সকলের শক্তি সমাঁন নহে, ভিন্ন ভিন্ন কর্মে 
তীহারা নিযুক্ত ।৯৩ 

দেবতাদের এইবর্য্-_দেবতাঁর৷ সকলেই অনিমা্দি পরশ্বর্ধ্যে বলীয়ান্‌। 
ইচ্ছামাত্র তাহারা অনেক-কিছু করিতে পারেন। ইন্দ্রের বিসতন্ত-প্রবেশ 
এবং শিব ও বিষ্ণুর ব্যাপকত্বের বর্ণনা হইতে তাহ বুঝা! যাঁয়।৯৪ 

দেবতাদের বিশেষ চিন্--বধিত আছে ষে, দময়ন্তীর স্বয়ংবর-সভায় 
ইন্তরাদি দেবতাঁগণ নলের রূপ ধারণ করিয়। দময়ন্তীকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া 
তোলেন। দময়ন্তী স্বীয় প্রথর বুদ্ধিবলে কয়েকটি বিশেষ চিহ্ের দ্বারা নল 
হইতে দেবতাদের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়৷। নলের গলাঁয়ই বরমাল্য অর্পণ 
করেন। দেবতাদের শরীরে কখনও ঘশ্ম হয় না, তীহাঁদের চক্ষুতে পলক 
নাই, তাহাঁদের পা কখনও মাটি স্পর্শ করে ন। এবং তাহাদের পুষ্পমালা মলিন 
হয় ন| ৯৫ - 

দেবতাগণ স্বপ্রকাশ-_মানষ কন্মের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, 
কিন্ত দেবতাগণ স্বত:-প্রকাশস্বরূপ, কাঁজ না| করিলেও তাহাদের তেজ 
মলিন হয় ন। ।৯৬ 


৯১ আদি ৭৬ তম অঃ। 

৯২ মঙ্গলানি চ সর্ববাণি কৌমারাণি ত্রয়োদশ । 
জীতকন্মাদিকাস্ত্ত ত্রিয়াশ্চক্রে মহামুনি | বন ২২৫।১৩ 
জাতকন্মার্দিকাস্তত্র ক্রিয়াশ্চ্তে বৃহম্পতিঃ । শল্য ৪৪২১ 

৯৩ শ| ২৮তম অঃ। 

৯১ বিসতস্তপ্রবিষ্ঞ্চ তত্রাপগ্ঠচ্ছতক্রতুম্‌। উ ১৪।১১ 

"৫ সাপগ্ঠিবুধান্‌ সর্ববানম্ষেদীন্‌ স্তব্লৌচনান্‌। ইত্যাদি। বন «৭২৪ 

৬ প্রকাশলক্মণ দেবা মনুয়ীঃ. কর্সলক্ষপাঃ.। অশ্ব ৪৩২১ 
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দেবতাদের মধ্যে উপান্য-উপাসক-ভাব__-দেবতাদের মধ্যেও উপাস্য. 
উপাসকভাব বর্তমান। বৃত্রবধোপাখ্যানে বল৷ হইয়াছে যে, দেবরাজ ইন্ত 
বৃত্রের ভয়ে নারায়ণের শরণাপন্ন হন। নারায়ণ ভীত পুরম্দরের দেহে 
আত্মতেজ সংক্রমিত করেন, তাহাঁতেই ইন্দ্র জয়লাভ করিয়াছিলেন।১৭ 
দেবতাগণ হৈহয়াধিপতি অঞ্জনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বিষুর শরণাপ 
হইয়াছিলেন ।৯৮ 

অবতারবাদ--ষখন সমাজে ধর্খের গ্লানি এবং অধর্দের বৃদ্ধিতে নানাবিধ 
বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, তখন ভগবান্‌ শরীর ধারণপূর্বক মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ 
হইয়া দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন করেন । তিনিই বিশৃঙ্খল লোঁকস্থিতিকে 
যথাযোগ্য মধ্যাদায় স্থাপন করেন ।৯৯. 

শ্রীকৃষ্ণ ও রামচক্দ্ের অবতারত্ব- শ্রী এবং রামচন্দ্রকে মহাভারত 
অবতাঁররূপে স্বীকার করেন ।১০০ 

কল্ধীর অবতারত্ব-_মার্কগ্েয়সমাস্তাঁপর্কে উল্লিখিত হইস্াছে, ধন্মে যখন 
অত্যন্ত অনাচার উপস্থিত হইবে, তখন সম্ভলগ্রামে কোনও এক ব্রান্ষণ- 
পল্লীতে বিষুয্ূশা-নাম ধাঁরণপূর্বক কন্ধী অবতীর্ণ হইবেন। তিনি 
পরে ধর্মবিজয়ী বাজ্যচক্রবর্তিবূপে ধর্মের পুনংসংস্থাপনে আত্মনিয়োগ 
করিবেন ।১০১ 

বরাহ--মোক্ষধন্্নে বরাহ-অবতারের লীলা বণিত হইয়াছে ।১০২ 

বক্ষপিশাচাদি দেবযোনির পুজা-_ষক্ষ,পিশাচ, গন্ধ প্রমুখ দেবযোনি- 


৯৭ কালেয়ভয়সন্ত্রন্তে! দেবং সাক্ষাৎ পুরন্নরঃ | 
জগাম শরণং পান্রং তং তু নারায়ণং প্রভূম্‌॥ ইত্যাদি । বন ১০১1৯-১১ 
*৮ দেবদেবং হ্রারিক্ং বিঃ সত্যপরাক্রমম্‌! বন ১১৫1১৫ 
*৯ : যদা যদ] হি ধর্ম গ্রানির্ভবতি ভারত। 
'অভ্যাখানমধ্ন্ত তদাক্মানং হ্জাম্যহম্‌ ॥ ইত্যাদি । ভী ২৮৭১৮ বন ১৮ন২৭-৩) 
' যদ ধর্শো গ্লাতি বংশে হরাণাষ্‌। 
তদ] কৃষে। জায়তে মানুষেধু॥। অনু ১৫৮১২ 
১০০ বিধুঃ স্বেন শরীরেণ রাবণস্ক বধায় বৈ। বন ৯৯৪১ 
'অংশেনাবভরত্যেবং তখেত্যাহ চ তং হরিঃ। জারি ৬৪1৫৪ 
১৯১, কী বিশ নাম দি: কালগরচোদিত। ইত্যাদি । যন ১৯০২৯ 
১০২ শাহ তমঅঃ। | 


দেবতী ৩২৩ 


ণও কোন কোন সম্প্রদায়ের নিকট পূজিত হইতেন। তাহাদের প্রসাঁদে 
ানাবিধ ব্যাধি প্রশমিত হয় এবং পূজক প্রভূত সম্পদ লাভ করেন-_ 
£ই ধারণ। সমাজে প্রচলিত ছিল।১০০ অর্কপুষ্প, জলজ পুষ্পের মাল্য প্রভৃতি 
স্ত দেবযোৌনিগণের বিশেষ প্রিয় | ১০৪ 

গৃহদেবী, রাক্ষপী ৫)--গ্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে নাকি এক-একজন 
ক্ষপী থাঁকেন, ত্বাহাকে গৃহদ্দেবী বল হয়। তাহার সন্তষ্টিবিধানের 
টদেশ্রে নানাবিধ উৎকষ্ট ভ্রব্য নিবেদন করিতে হয়।১০ৎ এইসকল পুজা 
তত্র পরিবারে প্রচলিত ছিল বলিয়! মনে হয় ন|। 

সান্তিকাি প্রকৃতিভেদে পুজ্যভেদ-_-গীতাতে ভগবানের উক্তি হইতে 
জান! যায়, সাত্বিকপ্রকৃতির লোক দেবগণের পুজাই করিয়া থাকেন, রাঁজসগণ 
বক্ষরাক্ষমাদির পূজা করেন, আঁর তামস পুরুষগণ প্রেত ও ভূতগণের 
গূজা করেন 1১০৯ 

বিভুতির পুজা-_যেখানে বিশেষ কোন বিভূতির প্রকাশ, সেখানেই 
মীঞ্গষের মাথা আপনা-আপনি নত হইয়া আপে । অনেক সময় সেই শ্রীমৎ 
তেজোরূপ বস্তটিকে দেবতারূপে পূজা করিবার প্রবৃন্তিও জাগে। অশ্ববন্দন, 
হিমালয়বন্দন প্রভৃতি বিভূতিরই পুজ।।১০* 

সকল দেবতাই ভগবানের বিভভৃতি, তিনিই চরম উপাম্য-_ 
উপামকগণ আপন-আপন প্রবৃত্তি-অন্থসারে এক-একজন দেবতার পৃজ। 
দ্বারা সেই পরম পুরুষেরই অর্চনা! করিয়া থাকেন, ইহাই মহাভারতের 
িদ্ধান্ত। ভগবান্‌ প্রত্যেক দেবতার মধ্য দিয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ 


“০৩ ব্ন ২২৯1৪ ৭-৫৯ ্‌ 

১৪ অর্কপুপ্পৈস্ত তে পঞ্চ গণাঃ পুজা। ধনারধিতিঃ | ইতাদি। বন ২৩০1১৪,১৫ 
জলজানি চ সালানি পল্মার্দীনি চ যানি বৈ। ইত্যাদি । অনু ৯৮২৯ 

১৫ গৃহে গৃহে মনুস্তাথাং নিত্যং ভিষ্ঠতি রাক্ষী । সভা! ১৮২ 

"৬ যজস্তে সাত্বিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণীংস্ান্ে বজন্তে তামসা জনাঃ । ভী ৪১1৪ 

**৭ অং রোচনাং গাঞ্চ গুজয়েদ যে। নরঃ সদা। ইত্যাদি। অনু ১২৬1৫ 
 শিশুরধা পিতুরক্কে হুনুখং বর্তুতে নগ। 
তথা তবাঙ্কে ললিতং শৈলরাজ ময়া।প্রভো। ইত্যাদি। বদ ৪২1২৭-৩, 


৩২৪ মহাভারতের সমাজ 


করেন। মন্ত্রতন্ত্র বিধি-ব্যবস্থ। সবই তাহাকে জানিবার নিমিত্ত । আবতরাঁং 
দেবতাও তীহা। হইতে পৃথক্রূপে উপাস্য নহেন ১০% 


উপাসন! 


উপাসন! মুক্তির অনুকুল-_যে-সকল কর্ম মুক্তির উপায়, তমমধ্যে 
উপাসন। অন্যতম । প্রত্যেক ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ অবগতির নিষিন্ 
ব্যাকুল। কেহ কেহ স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হন, আর কেহ কেহ অনিচ্ছা 
যন্ত্রচালিতের মত প্রবৃত্ত হন। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, এক 
সময়ে মানুষকে এই কথ! স্বীকার করিতেই হইবে। 

শীক্ত-শৈবাদ্ি সম্প্রদরায়__সীকাঁর উপাপনায় শীক্ত, শৈব, বৈ 
প্রভৃতি নান! সম্প্রদায় আছেন। মহাভারতে নামত: সম্প্রদায়ের উল্লেখ 
না থাকিলেও উল্লিখিত তিনটি সম্প্রদায়ের বর্ণন। পাঁওয়। যায়। 

নিরাকার-চিন্তার দুঃসাধ্যতা- শ্রীমদ্তগদগীতাঁতে বলা হইয়াছে 
নিরাকারের চিন্ত! স্থকঠিন। অস্থুল, অনণু, অন্রম্ব, অদীর্ঘ বিরাট পুরুষের 
ধারণা করা সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ তিনি বাক্য ও 
মনের অতীত । স্থৃতরাৎ মনের দ্বারা অব্যক্ত অরূপ পুরুষের ধ্যান কর! 
শক্ত সগ্ুণের উপাপকগণ একটা-কিছু রূপের ধ্যান করেন বলিয়! সোপান 
আরোহণের মত ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার স্থযোগ পান। এইহেতু 
তুলনামূলক বিবেচনায় তাহাদের উপাঁপন! অনেকট। সরল। নিষ্বিষয়, নিরালদ 
ব্রদ্মে চিন্ত স্থির কর! ছুঃসাঁধ্য ব্যাপার ।১ 

উপালনার ফল--গীতাঁতে ভগবাঁন্‌ শ্রীরু্ণ বলিয়াছেন_“যাহারা 
আমাকেই অর্থাৎ সপ্তণ পরমেশ্বরকেই ভগবদ্রূপে ধ্যান করেন, আমি 
শীঘ্রই তাহাদিগকে মৃত্যু্ূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়! থাকি” । 


১০৮ যদাদিতাগতং তেজো জগভাদয়তেহগিলম্‌। 
' যচ্চল্রমদি যচ্চাগৌ তত্তেজো| বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ভী ২৯।১২ 
বেদৈশ্চ নর্রবরহমেব, বেগ: | ভী ২৯1১৫ 
১. €রেশোহবিকতরস্েষামব্াক্তাসকুচেতসাম্‌। 
'অবস্তা হি গতিছুঠিখং দেহবস্ভিরবাপাতে ॥ জী ৩৬৫ 
২ অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্ায়স্ত উপানতে। 
তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুসংসার-সীগরাৎ । ভী ৩৬৬, ৭ 


উপাসন। ৩২৫ 


পিভৃলোকের পুজ।--বাহ্‌ উপচারে সাকার উপাসনার মত লোকাস্তবিত 
পিতৃগণের পুজার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। সাকার উপাসনাতে শাস্্নিদদিষ্ট 
বিধানে দেবতান্বরূপ ভগবানের পূজা কর। হয়, আর পিতৃপূজনে লোকান্ুরিত 
পিতুলোককে পিগাদি প্রদানরপ শ্রাদ্ধ দ্বার] তৃপ্ক কর। হয়। 

দেবপিতৃপুজনের ফল- উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা দেবগণের অচ্চন। 
এবং পিতৃলৌকের শ্রাদ্ধ তর্পণ করে না, তাহার! মুঢ়; তাহারা কখনও 
শ্রেয় লাভ করিতে পারে না। ধাহার। পিতৃগণ, দ্রেব, ছিজ ও অতিথির 
অর্চনা করিয়। থাঁকেন, তাহারা অভিলফিত গতি প্রাপ্ত হন। যথাবিধাঁনে 
পৃছিত হইলে দেবতাগণ গ্রীত হন। তাহাদের গ্রীতিতে মাশ্গষের কিছুই 
অপ্রাপ্য থাকে ন।। যাগ-যজ্ঞা্দিও দেবতার প্রীতির হেতু ॥০ 

সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকর্ন্-_ত্রিসন্ধ্যা, অস্নিহোত্র এবং অর্চনা 
নিত্যকর্শের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটিই বাহা উপাঁসনার অঙ্গ ।৯- নিত্য- 
উপাসনার অসংখ্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । প্রধান প্রধান কতকগুলি 
মঙ্কলিত হইল ।€ 

নৈমিত্তিক ও কাম্য পুজাদি- গৃহ প্রবেশ, বিদেশযাত্রা, তীর্ঘযাত্র। ও 
প্রত্যাবর্তন, পুত্রজন্মীদি উৎসবআনন্দ এবং বিশেব-বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে বিশেষ- 
বিশেষ কামনায় ভগবানের বিশেষ-বিশেষ মুন্তিতে পূজা করিবার বিধান |» 

উপাসনায় জপের প্রাধান্য-_উপাসনায় জপ প্রধান অঙ্গ। জাপ- 


« 'শাদ্ধং পিতৃভ্যো ন দদাতি দৈবতানি ন চাচ্চতি। ইভাদি। ৩৩৪০ 
'মম্যক্‌ পূজয়সে নিত)ং গতিমিষ্টামবাপ্দাসি। অনু ৩১1৩৬ 
অপি চাত্র ষজ্জব্রিয়াভির্দেবতাঃ শ্্ীয়ন্তে । নিবাপেন পিতর1 শা ১৯১১৩ 
অনু ১০০1৯,১৯। অনু ১০৪।১৪২ 

১ অগ্নিহোত্রঞ্চ যত্ন সর্ববশঃ প্রতিপালয়েং। অনু ১৩1২ 
ব্লি-হোমনস্কারৈরানত্েশ্চ ভরতর্যত। বন ১৫০২৪ 
গৈ হোমৈশ্যশবাধ্যায়াধায়নেন চ৯। বন ১৯৯১৩ 

৫ সভা ৪৬৩১1 উ ৮৪1২৬ শা ২৯২২০-২২। শা ৩৪৩৪৩। শা ৩৪৫1২৬-২৮। 
আশ ৩২১ 

৬ আদি ১৬৫।১৩। সভা ১১৮-২১। সভা ৪৬ সভা! ২৩1৪৫ 1 
বন ৩৭।৩৩। বন ৮২ তম ও ৮৩ তম অঃ। বি ৪1৫৫1 উ ১৯৩৯ 
শী ৩৭৩১ শা ৩৮1১৪-১৮ 


৩২৬ মহাভারতের সমাজ 


"' কোপাখ্যানে জপ-সম্বন্ধে অনেক-কিছু বলা হইয়াছে । গীতাঁতে শ্রীরুফ 
বলিয়াছেন-__যজ্ঞের মধ্যে জপই শ্রেষ্ঠ ।$” 

দেবপুজায় পুর্ব প্রশস্ত, পিতৃপূজায় অপরারু__দেবপুজার প্রশ 
কাল পূর্বাহ্ণ এবং পিতৃপৃজার প্রশস্ত কাল অপরাহ্ন ৮” 

গৃন্ধপুষ্পীদি বাহা উপচার-__বান্থ পূজায় যে-নকল উপচারের উল্লেখ কর 
হইয়াছে, তন্মধ্যে গন্ধ (চন্দনাঁদি ), পুষ্প, ধৃপ (গুগগুল প্রস্ততি ) ও দীপ 
প্রধান। নানাস্থানে এইসকল উপচারের প্রশস্ত! কীন্ডিত হইয়াছে। ধৃগ 
এবং দ্ীপকে কি কি উপায়ে অধিকতর প্রীতিপ্রদ কর] যায়, তাহাঁরও উদ্লেখ 
করা হইয়াছে ।৯. 

পুজকের খাভ্াই দেবভার নৈবেস্ত-_বাহ্‌ পূজায় উপাত্ত দেবতাকে 
নৈবেছ্চ নিবেদন করিতে হয়। পূজকের যাহা খাগ্য, তাহাই দেবতাকে 
নিবেদন করিবার নিয়ম 1১০. 

ভ্তক্তিভাবে প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি ভগবান্‌ গ্রহণ করেন- গীতা 

[ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, “পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রতৃতি ঘে আমাকে 

ভক্তির সহিত নিবেদন করে, আমি তাহাঁর নিবেদিত সেই বস্ক সাঁনন্দে গ্রহণ 
করিয়। থাকি” ।৯৯ 

মুত্তিপুজী-_“যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকাঁরে যে মৃত্তিতে আমার অর্চন। করিতে 
চাঁন, আমি সেই মৃক্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা জন্মাইয়। থাকি”।১২ এই উক্ত 
ব্যতীত অন্যত্রও প্রতিমার উল্লেখ করা হইয়াছে ।১৩ 


৭ রাত্রাবহনি ধর্মজ্জ জপন্‌ পাপৈর্ন লিপ্যতে 
তাুহহ্‌ং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃুকফৈকমনা নৃুপ॥ অনু ১৫০1৬ শী ১৯৭ তম-১৯৭ তম 
যজ্ঞানাং জপযক্ঞোহম্মি ৷ তী ৩৪1২৫ 
+ ৮ পূর্বাহ্ণ এব কার্যাণি দেবতানাঞ্চ পুজনম্‌। অনু ১৪1২৩ 
»... দেবতাভ্যঃ হুমনসে। যে! দদাতি নরঃ শুচিঃ | অনু ৯৮২১ 
গন্ধেন দেবান্স্যপ্তি। অনু ৯৮।৩৫-৩৮। অন্গু ৯৮1৪০-৫৪ 
১০৮, বগা যদনা হি নরা রাভশ্‌ তদন্লান্বন্ত দেবতাঃ 1 অনু ৬৬৬১ 
বি পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভভ্ত্য! প্রযচ্ছতি । 
১ তদহং ভক্তপহতমগ্সামি প্রতাক্মনঃ ॥ ভী ৩1২৬ 
১? £ যো যো বাং যাং তনু ভক্ত; শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি । 
[তত তনতালাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্হম্‌ ॥ সতী ৩১২১ 
১৩ দেবতা-প্রতিমাশ্চৈব। ভী ২২৬ 


আহক ও কৃত্য 


ধর্মদাস্্র শ্রেয়; নির্দেশ করে-কধিত হইয়াছে যে, ষড়ঙ্গ বেদ এবং 
ধর্শশাস্্ব মানবের শ্রেয়োনির্দেশ করিয়া থাকে, শ্রেয়ঃপদ্থ। প্রদর্শনের নিমিত্তই 
বেদ ও ধর্শশান্ত্রের বিধান ।১,. 

বেদ ও বেদান্থমোদিত স্মৃতির প্রামাণ্য- ধর্ম এবং অধর্্ম স্থির করিতে 
একমীত্র লৌকিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগ 
করিয়া শ্রুতি ও স্থৃতির আশ্রয় লইতে হই্বে। প্রভুর আজ্ঞা যেমন তৃত্যকে 
নির্বিচারে পালন করিতে হয়, সেইরূপ বেদ এবং ধর্্শান্ত্ত্বপ প্রতৃর আজ 
পালন করিতেও সনাঁতন-ধর্দীবলম্বীরা বাঁধ্য। এই কারণে এইসকল 
শান্্কে গ্রতৃসশ্মিত শাস্ত্র বলা হয়। ধর্শীধন্ম বা কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ে বেদই 
শ্রেষ্ঠ গ্রমাণ। বেদ ষে আচরণকে অনিন্দ্য বলিয়। স্বীকার করেন এবং যে- 
মকল অনুষ্ঠানকে যে-সকল বর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে বিহিত বলিয়। নির্দেশ করেন, 
ব্াশ্রমি-সমাঁজ তাহ অবনত মন্তকে মান্য করেন ।২. 

বেদ স্বতঃই প্রমাণ, এই কাঁরণে সকল শীস্ত্রের মধ্যে তাহার প্রাধান্য ।* 
র্দনির্ণয়ে বেদের পরেই ধর্শশান্ত্রের স্থান । যাঁগাদি আচার-অনুষ্ঠানের নীম 
ধর্দশ । ধর্মগ্রতিপাদক শাস্ত্রকে "ম্থৃতিণও বলা হইয়। থাকে । শ্রুতির অর্থ স্মরণ 
করিয়। খধিগণ এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাই ইহার নাম স্তৃতিশাস্ত্ব। 
্বতিশা্ব বেদমূলক বলিয়াই তাহার প্রামাণ্য স্বীরূত হইয়াছে ।ঃ 

মন্ুর আদ্বর- মহাভারতে মন্গসংহিতার অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। 
আচার-অনুষ্ঠান, বাঁজধর্্ম গ্রভৃতি বিষয়ে মন্থর অভিমত গ্রহণ কবা হইয়াছে । 


১. ধ্শীস্তরীণি বেদাশ্চ ফ্ডঙ্গানি নরাধিপ। 
শ্রেয়সোহর্থে বিধীয়ন্তে নরত্যাক্লিইকর্মণঃ ॥ শা ২৯৭1৪ 
২ শ্রতিপ্রমাণো ধর্মঃ ক্যার্দিতি বৃদ্ধামুশাসন্ম্‌। বন ২০৫1৪১। বন ২*৬৮৩। বন ২০৮২। 
অনু ১৪১।৬৫ 
কুর্তি ধর্মং মনুজাঃ শ্রতিপ্রীমাধ্যদর্শনাৎ। শা! ২৯৭৩৩ 
শুধতর্কং পরিতজা আশয়ন্ব শ্রতিং স্ৃতিমূ। ব্ন ১৯৯।১১৪ 
রা নাস্তি ব্দোৎ পরং শান্ত্রম। অনু ১৬৬৫ 
বেদে সর্ধং প্রতিষ্িতম্‌। শা ২৬৯।৪৩ 
ই মানতে চাপরঃ ॥ ইত্যাদি । বন ২০৬৮৩। অনু ১৪১৬৫ 


৩২৮ মহাভারতের সমাজ 


কোনও মতকে সমর্থন করিবার সময় গ্রন্থকার শ্রদ্ধার সহিত মন্গকে শরণ 
করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা! যায়, তৎকালে মস্থসংহিতা৷ সমাজে খুব একটা 
উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্থতিশীস্ত্রেরে মধো মন্স্থতির প্রাধাঠ 
চিরদিনই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । সনাতন হিন্দুসমাজ এবং শান 
নিবন্ধকারগণের মধ্যে এখনও মনুস্থতির প্রভাব সর্বাঁপেক্ষ। বেশী। 

গৃহৃকর্থের বিধিব্যবস্থা-শাস্তি ও অনুশাসন-পর্ধবের কতকগুলি অধ্যায 
শুধু আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ, শখ্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ কৰি 
পুনরায় শষ্য গ্রহণ পধ্যস্ত একজন গৃহস্থকে যে যে কাঁজ করিতে হইবে, 
তাহার বিস্তৃত পদ্ধতি সেইসকল অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । ব্রঙ্গচাঁী 
বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্বেও কোন কোন অধ্যায়ে বিশ 
বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ( “চতুরাশ্রম” প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্য |) যে-সকম 
অধ্যায়ে গৃহৃকম্ম সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থার উল্লেখ কর] হইয়াছে, নিয়ে সেইসকন 
অধ্যায়-সংখ্যা সঙ্কলিত হইল ।* 

আর্ শাসকের অনতিক্রমনীয়তা--শ্রদ্ধার সহিত ধর্্মশীক্সের অনুশান 
মানিয়! চলিতে হয়, খধিবচনে কখনও সংশয় করিতে নাই । আর্য প্রমাঁণকে 
তুচ্ছ করিয়া ধিনি যথেচ্ছভাবে চলাফেরা করেন, সেই ব্যক্তি শাস্তান্ুশামন 
উল্লজ্ঘন করায় জীবনে কখনও কল্যাণের মুখ দেখিতে পাঁন না। তিনি 
নিতাস্তই মূঢ়।*. যে-ব্যক্তি আর্য শাস্বকে অশ্রদ্ধা করেন এবং শিষ্ট মনীধীদের 
আচরণকে অনুসরণ করেন না, তিনি ইহলোকে ব! পরলোকে কখনও 
শ্রেয়: লাভ করিতে পারেন না ।* 

খাবিগণের সর্ব্বজ্ঞতা- পুবাণাদি শাস্ত্রের রচয়িতা খধিদের প্রজ্ঞাতে 


৫ শী ৬৩ তম, ১১০ তম, ১৯৩ তম ও ২৯৪ তম অঃ। 
ৰ অনু ১০৪ তম, ১০৬ তম, ১৩৫ তম ও ১৪৫ তম অঃ। 
৬ হআর্ষং প্রমাণমুক্রমা ধর্ম ন প্রতিপালয়ন্‌ । 
| +সর্ববশাস্ত্রাতিগো মুঢঃ শং জন্সহ্থ ন বিদ্দতি। বন ৩১1২১ 
" ষঃ শাস্ত্রবিধিমুংশ্জা বর্তে কামকারতঃ। 
এন স সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন হখং ন পরাং গতিষ্‌ ॥ ভী ৪০২৩ 
৭ (ষন্ত নার্যং প্রমাণং স্তাচ্ছিষ্টাচারশ্চ ভাবিনি । 
1নৈৰ তন্ত পরো! লোকে! নায়মন্তীতি নিশ্চয় ॥ বন ৩২২ 


আহ্িক ও কৃত্য ৩২৪ 


সংশয় করিতে নাই। তাহারা প্রত্যেকেই সর্বজ্ঞ এবং সর্ধদশর । সমাজের 
কল্যাণকামনাক় তাহাঁদের জীবন উৎ্সগাাকৃত ৮ 

শাঙ্সাদেশ-পালনের পরিণাম শুভ্ত--আচার-অশষ্ঠান সকলই যদি 
বৃথা হয়, তাহ। হইলে দেবতা, খধি, মানব, গণ্ধর্ধ, অস্থর, রাক্ষস প্রভৃতি 
অনুষ্ঠাতুগণ কেন শাস্ত্রীয় আচারের অনুবর্তন করিয়। থাকেন ? ধ্যান-ধারণা 
ও তপন্ঠাঁর ফল হাঁতে-হাতে ফলিয়। থকে । তাঁহ। হইতেও সকল আচার- 
অনুষ্ঠানের অদৃষ্ট-ফলের অন্গুমান করা যাইতে পাঁরে। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের 
পরিণাম শাস্তিকর বলিয়াই অনুষ্ঠাতুগণ নিধিবিচারে শাস্বের আদেশ পালন 
করিয়। থাকেন। অনুষ্ঠান কর। মাত্রই সকল কম্ম ফল দিতে পারে ন1। 
সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। অনুষ্ঠাতা কর্মজনিত শুভ ব! অশুভ ফল 
য্থাকালে ভোগ করিয়া থাকেন। কন্মের ফল একমাত্র শাক্্রগম্য, সাধারণ 
বুদ্ধির দ্বারা শুভ ও অণুতের বিচার করা! কঠিন। অবিদ্যা্দি দৌষে মানগষের 
প্রজ্ঞা আচ্ছাদিত। ক্ুতরাং শাস্ত্ান্ছশাসন পালন করাই কল্যাণের হেতু ।৯ 

শীস্বিহিত অদৃষ্ট ফলে সংশয় করিতে নাই-_ আচীর-অচষ্ঠানের 
ফল সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ না৷ হইলেও ধর্মবিষয়ে সংশয় করা উচিত নয়, কর্মের 
ফল অবশ্থস্ভাবী। স্তরাঁং ষথাশাস্ত্র যাগাদি কন্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।৯০ 

কর্ম অবশ্য কর্তব্য- অনুষ্ঠান ব্যতীত চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না, অনুষ্ঠানই 
ধর্ম, হৃতরাঁং কন্ম মাচছষকে করিতেই হইবে-_মনুর এই অভিমত ।১+ 

শ্রদ্ধাই সকল কর্মকাপ্ডের মুল-_শাস্্বিহিত কন্মে শ্রদ্ধাই পরম সম্বল। 
অশ্রদ্ধার সহিত সম্পাদিত অনুষ্ঠান ফলদানে জমর্থ হয় না। অশ্রদ্ধা পরম 
পাঁপ, শ্রদ্ধ। পাঁপপ্রমৌচনী। মনের ভাব যদি নিশ্মল ন! হয়, তবে অশ্নিহোত্র, 
ব্রতচধ্যা, উপবাস প্রভৃতি সকলই মিথ্যা ।১২ - 


শ্ 


শিষ্টেরাচরিতং ধন্মং কৃষে। ম৷ স্মীভিশক্ষিথাঃ 
পুরাণমৃষিভিঃ প্রোন্তং সর্ববকৈঃ সর্বদপিভিঃ ॥ বন ৩১২৩ 
বিপ্রলন্তোহয়মত্যন্তং যদি ম্যুরফলাঃ ক্রিয়াঃ । ইত্যারদি। বন ৩১1২৮-৩৬ 
১ ন ফলাদর্শনান্ধর্ুঃ শঞ্চিতব্যো! ন দেবতীঃ | 
য্টবাং চ প্রযত্েন দাতব্যং চাননুয়তা ॥ ইত্যাদি । বন ৩১1৩৮, ৩৯ 
১১ কর্তব্যমের কর্টোতি মনোরেষ বিনিশ্চয়ং। বন ৩২৩৯ 
১২. ধৃতশ্রদ্ধা। পরমং পাপং শ্রদ্ধ! পাঁপপ্রমোচনী । 
হাতি পাঁপং রদ্ধাবান্‌ সূ্পো জীর্ণামিব তচম্‌॥ শী ২৬৩১৫ 


শত 


৩৩৩ মহাভারতের সমাজ 


শহ্যাত্যাগের জময় স্মরণীয়-_ত্রাঙ্-ুহ্র্তে শব্যাত্যাগের সময় বিষু, 
স্কন্দ, অন্বিক! প্রমুখ দেবতাগণ ; যবক্রীত, বৈভ্য, অর্ধাবন্থ, পরাবন্থ, কাক্ষীবান, 
শিক প্রমুখ রাজন্তগণ এবং অত্রি, বশিষ্ট, কাশ্তপ, গৌতম, ভরছাঁজ, ব্যাস 
বিশ্বামিত্র প্রমুখ মহধিগণকে স্মরণ করা উচিত। ধাহারা প্রাতঃকাঁগে 
ইহাদের নাম স্মরণ করেন, তাঁহাদের সকল প্রকার অশ্ুত দুরীভূত হয় ।১, 

, প্রাতঃকালে স্পৃশ্-_গরু, স্বত, দধি, রৌচন। প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যকে 

প্রাতঃকালে স্পর্শ করিলে শুভ হয়।১৪ 

সূর্য্যোদয়ের পরে নিদ্রা বাইতে নাই-_সুর্ধ্যোদয়ের পূর্বেই শখ্যা ভাগ 
করিতে হয় ।১৫. 

মলমূত্রোৎসর্গের নিয়ম- রাজপথে, গোষ্ঠে, ধান্তক্ষেত্রে, জলে, গ্রামের 
অতি নিকটে এবং ভন্মস্তুপে মৃত্র-পুরীষোৎসর্গ নিষিদ্ধ। দিবাভাঁগে উত্তরাভিমুখ 
এবং রাত্রিতে দক্ষিণাভিমুখ হইয়৷ মল-মৃত্রোত্সর্গ করিতে হয়। কৃর্যের 
দিকে উৎসর্গ অতীব অন্যাঁয়। দণ্ডায়মান হইয়া মুত্র ত্যাগ করিতে নাই ।১১ 

শোৌচাচমনাদি-_যথাবিহিত শোৌচাদদি সমীপনাস্তে বিশেষভাবে পদদ্া 
প্রক্ষালন ও আচমন করিতে হয়, না করিলে নানাবিধ অশুত হইয়া থাকে। 
পথ চলিয়া! পরে গৃহে প্রবেশের সময়েও পাঁদশৌচ অবস্ত করণীয়। নলবাঁজা 
পাদপ্রক্ষালন না করায় কলি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন ।১৭ 


।অগ্রিহোত্রং বনে বাসঃ শরীরপরিশোধণম্‌। 
সর্বাপ্োহানি ধিগা| জ্যসদি ভাবো ন নির্মল? ॥ বন ১৯৯৭৭ 
১৩ বিজ্ু্দেবোহপ জিকুশ্চ স্বন্নশ্চান্থিকয়! সহ । 
নর 2 মং 
এতাঁন্‌ বৈ কল্যমূখায় কীর্তন শুভমগ্নততে ॥ অনু ১৫০1২৮-৬৭ 
১৪ বল্য উত্থায় যে! মধ্য; স্পৃশেদ গাং বৈ ঘুতং দূধি। ইত্ার্দি। অনু ১২৬১৮ 
১ নট সুর্য্োদয়ে ্বপেৎ ৷ ইতাদি। শা ১৯৩৫ | অনু ১০৪।১৬১ ৪৩ 
১৬ নোবস্জেত পুরীষ্চ ক্ষেত্রে গ্রামন্ত চাস্তিকে। ইত্যাদি। অনু ১০৪1১, ৬১। 
ৃ অন্ত ৯৩১২৪ 1 শা! ১৯৩1৩ 
উভে মুন্রপুরীষে তু দিবা কুর্যাহ্দগূথঃ | ইত্যাদি ! অনু ১০৪৭৬, ৬১1 অনু ৯০১১৭ 
১৭. কৃত মুত্রমুপন্পৃষ্ঠ সন্ধ্যামন্বান্ত নৈষৃধঃ | 
অকৃত্বা! পাদয়োঃ শৌচং তত্রেনং কলিরাবিশং ॥ ইত্যাদি। বন ৫৯1৩। শী ১৯৩৪ 
তনু ১৪1৩৯ ৃ 


আহিক ও কৃত্য ৩৩১ 


দম্তধাবন- অমাবস্যা এবং অন্যান্য পর্ধদিনে দস্তকাষ্ঠ ব্যবহার কর 
নিষিদ্ধ। প্রাতঃকাঁলই দস্তধাঁবনে বিহিত। মৌনী হইয়! শাস্্রবিহিত কাষ্ঠের 
দারা দস্তধাঁবন কর্তব্য ।১৮ 

গৃহমার্জনাদি-_গৃহকে সকল সময় পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। 
অপরিষ্কৃত গৃহ হইতে দেবত। ও পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়! ধান। গোঁময্- 
জল দ্বার। গৃহকে উত্তমরূপে লেপন করিতে হয়।১৯ 

স্লানবিধি_দস্তধাবনের পর ন্সীনের ব্যবস্থা । নদীতে স্বান প্রশস্ত ।২০ 

সন্ধ্যাআভ্কিক-_স্গানের পরেই সন্ধ্যাউপাসনা এবং তর্পণের ব্যবস্থা । 
প্রাতঃকালে ও সাঁয়ংকালে সন্ধ্যোপাসনার বিষয় উল্লেখ কর! হইয়াছে  মধ্যাহ- 
সন্ধ্যার বিষয় মহাভারতে আলোচিত হয় নাই। খধিগণ সন্ধ্যাবন্দনাতেই 
বেশী সময় কাঁটাইতেন, এইকাঁরণে তাঁহার! দীর্ঘকাল বীচিয়। থাকিতেন। 
যে্রাক্ষণ সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্যে পরাজ্বখ, রাঁজ। তাহার দ্বারা শৃদ্রের কাজ 
করাইবেন। সন্ধ্যোপাসন1 ব্যতীত ত্রাঙ্ধণের ত্রা্ষণত্ব রক্ষিত হয় না।২১. 

অগ্নিহোত্র_ প্রাতঃ-কত্য এবং সায়ং-কৃত্যের মধ্যে হোম একটি নিত্যকর্ম। 
শান্মবিধানে অগ্র্যাধান কর্ম ছ্বিজাতির পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য । অগ্নির পরিচর্য্যা 
দ্বারা বিপ্র শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। অগ্রিহৌত্র-ষাগই সকল 
বৈদিক কর্মের মূলীভূত।২২ 

অগ্সিপ্রতিনিধি- অগ্নির অভাবে স্থবর্ণকে প্রতিনিধিকূপে গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে। বল্মীকবপা, ত্রাক্ষণপাঁণি, কুশস্তস্ব, জল, শকট এবং অজের 
দক্ষিণ কর্ণকেও অগ্নির প্রতিনিধিরপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা পাঁওয়! 
যাঁয়।২৩ 

যজ্ঞের অধিকারিনির্ণয়--শুধু দিজীতির যজ্ঞে অধিকার স্বীকার কর! 


শপ শিস পাপ পাকা রঃ 


১৮ দন্তকাষ্ঞচ ঘঃ খাদেদমাবন্তামবুদ্ধিমান্‌। ইতাদি। অনু ১২৭1৫ । অনু ১০৪২৩, ৪২-৪৫ 
১৯ গৌশকুৎকৃতলেপন। ৷ ইত্যাদি । অনু ১৪৬1৪৮। অনু ১২৭।৭ 
৯* উপম্পৃপ্ত নদীং তরেং। শা ২৯৩৪ 
২১ সার়ংপ্রাতজ্জপেং সন্ধ্যাং ভিঠন্‌ পূর্বাং তথেতরামূ। ইতাদি। শা ১৯৩৫ । 
| অনু ১০৪1১৬, ১৭ 

ধাষয়ে। নিতাসন্ধাত্থাদদী্ঘমাযুরবাপ্বন্‌। ইতাদি। অনু ১০৪1১৮-২০ 
২২ আহিতাগ্সিহি ধ্দাস্বা ষঃ স পুপাকৃদুত্বমঃ। ইত্যাদি। শী ২৯২২*-২২। অনু ৯৭৭ 
নি অগ্যাডাবে চ কুরুতে বহিস্থানেযু কাঁঞ্চনম্‌। ইত্যাধি। অনু ৮৫।১৪৮-১৫ ০ 


৩৩২ মহাভারতের সমাজ 


হইয়াছে, শুদ্রকে অধিকার দেওয়া হয় নাই।২৪ দ্বিজাতিগণের মধ্যেও 
স্ীলোকের অধিকার নিষেধ কর! হইয়াছে। স্ত্রীলোক অমন্্রজ্, এইহেত 
অগ্রিহোত্র-হোমে আহুতি প্রদানের অধিকারী নহেন। আঙলায়ন ম্মার্তামি- 
“ হোমে স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, স্থতরাং মহাঁভাঁরত-বচনে 
শ্রোতাগ্লিহোয়ে তাহাদের অধিকাঁর নিষিদ্ধ হইয়াছে-_ইহাই নীলকণ্ঠের 
অভিমত । ইহার! শাস্রবচন উল্লজ্ঘন করিয়া হোমানুষ্ঠান করিলে নরকগামী 
হইয়া থাকেন ।২৫ 

যজ্ডে অবিহিত দ্রব্য- শূদ্রগুহের কোন দ্রব্য যজ্ঞকর্শে ব্যবহার করা 
যাইতে পারে না, স্ৃতরাং যজ্ঞের নিমিত্ত শৃদ্র হইতে কিছুই গ্রহণ করিতে 
নাই ।২৬ 

সন্ধ্যাউপাসনার অসংখ্য উদাহরণ সন্ধ্যাউপাসনার উদাহরণ তরি 
ভূরি পাওয়া যায়। এমন কি, যুদ্ধকালেও সন্ধ্যাউপাঁসনার কথা কেহই 
বিস্ৃত হন নাই ।২+ 

দেবপুজা পূর্বাত্ই দেবপুজাঁর প্রশস্ত কাঁল। সন্ধ্য-আহিকের পরে 
দেবপুজার বিধান । দেবতার পূজা না করিয়৷ কোথাও যাত্রা করিতে নাই।২* 

প্রসাধন_ কেশ-প্রসাধন এবং অর্ধনলেপন পূর্ববাহ্েই করিতে হয় ।২৯ 

মধ্যাহ্স্ান- মধ্যাহ-কালে পুনরায় আান করিতে হয়। নগ্ন হইয় 
সান করিতে নাই । নিশাঁকালে সনি নিষিদ্ধ। আানের পরে শরীর মাঙ্জন 
কর! অন্ুচিত। আব্রবস্ত্রে অবস্থান করাও নিষিদ্ধ ।৩৭ 


১৪ দ্বিজাতি; শ্রদ্ধয়োপেত; স টং পুরুষোহহতি । ইত্যাদি । শা ৬০1৫১,৪৬ | শা ১৬৫২১ 
২০ নৈব কন্ঠ। ন যুবতির্নীমন্ত্জ্ো ন বাঁলিশঃ | 
পরিবেষ্টাগরিহোত্রন্ত ভবেন্নাসস্কৃতস্তথা ॥ ইত্যাদি । শা ১৬৫২১) ২২1 জু নীনকণ্ঠ। 
২৬. আহরেদখ নো৷ কিঞ্চিৎ কামং শৃদ্রন্ত বেশ্মনঃ । 
ন হি যজ্ঞেমু শূদ্রন্ত কিধিদত্তি পরিগ্রহঃ ॥ শা ১৬৫1৮ 
২৭. উপান্ত সন্ধ্যাং বিধিবং পরন্তপাঃ | ইত্যাদি । শা ৫৮৩০ । বন ১৬১।১। দ্রো ৭০৮. 
উ ৯৪।৬। আশ্র ২৭1৫ 
+ ২৮ পূর্ব্ধাহ এব কুব্বীত দেবতানাঞ্চ পুজনম্‌। উত্যাদি। অনু ১০৪।২৩,৪৬ 
। ২৯ প্রদাধনঞ্ণ কেশানামপ্রনং*.4 
পূর্বাহ্ণ এব কাধ্যাণি,'*॥ অনু ১০৪1২৩ 
/ ৩০ ন নগ্ন কহিটিং সায়া নিশায়াং কদাচন। ইত্যাদি । অনু ১৪।৫১১৫২ 


আহক ও কৃত্য ৩৩৩ 


স্নানের দশটি গুণ ন্নানের দশটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে । যথা 
বলবৃদ্ধি, রূপ স্বর ও বর্ণে বিশুদ্ধি, সুস্পর্শ ও স্গন্ধকাঁরিতা, বিশুদ্ধিজনকতা, 
প্র ও স্থকুমারতাঁর বৃদ্ধি এবং নাবীপ্রিক্লত্ব 1৭. 

অন্যব্যবহ্থত বজ্জরা্দি অব্যবহাধ্য-_অন্যের ব্যবহৃত জুতা ও বস্তি 
কখনও ব্যবহার করিতে নাই |. 

অনুলেপন- ঙ্গানের পর অন্থলেপন প্রশস্ত 

বৈশ্বদেবা্দি-বলি-_ভোজনের পূর্বেই বলি (তৌজ্যদাঁন )ও বৈশ্বদেববিধি 
ব্যবস্থিত হইয়াছে । যজ্ঞ দ্বার! দেবতা, আতিথ্য দ্বাব। মানুষ এবং বলি প্রভৃতি 
কন্ম দ্বার! সর্ববভূতের প্রীতি সম্পাদন করিতে হয়।০৪ অন্ন পাক করা৷ হইলে 
সেই অন্ন দ্বার। অগ্নিতে যথাঁবিধি বেশ্বদেব-বলি দিতে হইবে । অনন্তর অগ্নীষোম, 
ধন্বস্তরি, সেই অন্ন প্রজাপতি প্রমুখ দেবতার উদ্দেশে পৃথক পৃথক আহুতি 
প্রদীন করিবে | 

নিশাচর-বলি- তারপর দক্ষিণদিকে যম, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে সোম, 
বাস্তর মধ্যে প্রজাপতি, ঈশানকোণে ধন্বস্তরি, পূর্ব্বে শক্র, গৃহদারে মনুস্ত, 
গৃহমধ্যে মরুদগণ এবং আকাশে বিশ্বেদেবগণকে বলি নিবেদন করিবে। 
রাত্রিতে নিশাঁচরগণের উদ্দেশে বলি নিবেদন করিতে হয় ।২৬ 

ভিক্ষা্দান-_বলিদানের পর দ্বারে উপস্থিত বিপ্রকে ভিক্ষা দিতে হয়। 
বিপ্রের অন্পস্থিতিতে ভোজ্যের অগ্রভাগ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়।৭ 

আন্ধদিনে বলি-বিধান-_শ্রান্ধের দিনে শ্রাদ্ধকুত্যের পর বলি প্রদানের 


৩১ গুণা দশ ্নানশীলং ভজন্তে বলং রূপং শ্বরবর্ণপ্রশুদ্ধিঃ | ইত্যাদি। উ ৩৭1৩৩ 
ও উপানহো চ বস্ত্র ঘুতমন্ঘৈর্ন ধারয়েং। অনু ১০৪২৮ | 
৩৩ ন চান্ুলিস্পেদন্বাত্ব। । অনু ১০৪।৫২ 
৩৪ সদা যজ্জেন দেবাশ্চ সদাভিখ্যেন মানুষাঃ ৷ ইত্যাদি। অনু ৯৭1৬,৭ 
৩৫ অন্নীষোমং বৈশ্বদেবং ধ্বস্তর্যমনন্তরমূ । 

প্রজানাং পতয়ে চৈেব পৃথগ্ঘোমে। বিধীয়তে ॥ অনু ৯৭১০ 
৩৬ তখৈব চানুপূর্ব্ধেণ বলিকর্্ন প্রযোজয়েং । 

দক্ষিণায়াং যমায়েতি প্রতীচ্যাং বরুণায় চ॥ ইত্যাদি । অনু ৯৭।১১-১৪ 
৩৭. এবং কৃত্ব! বলিং সম্যগ্‌ দগ্যাত্তিক্ষাং দ্বিজায় বৈ। 

অলাতে ব্রাহ্মণন্তাগ্রাবগ্রমুদ্ধৃত্য নিক্ষিপেং ॥ অনু ৯৭1১৫ 


৩৩৪ অহাভাধতের সমাজ 


বিধান | পিতৃকৃত্যের পর যথাক্রমে বলি, বৈশদেব, ক্রাহ্মণভোজন, 
অতিথিসেব। ইত্যাদি কর্তব্য ।*৯. 

€বৈশ্বদেব শব্দের অর্থ--সকল প্রাণীর উদ্দেশে যে দান করা! হয়-_ 
তাহারই নাম “বৈশ্বদেব। দিনে এবং রাত্রিতে ভোজনের পূর্ব্বে বৈশ্বদেব- 
বিধানে বলিকত্য সম্পন্ন করিতে হয় ।৪০ 

সকলের ভোজনের পরে জঙ্সগ্রহণ- উল্লিখিত বিধানে অন্ন নিবেদনের 
পর পরিবারস্থ সকলের আহার হইস়্। গেলে গৃহস্থ অন্নগ্রহণ করিবেন | 

দেবধক্ষা্দি-ভেদে বলির দ্রেব্যভেদ-_দেববলিতে সপুষ্প দ্রধি এবং 
ছুপ্ধময় স্থৃগন্ধ প্রিয়দর্শম অন্ন নিবেদন করিবে। যক্ষ ও বাক্ষসের বলিতে 
মাংসাঁদি দ্রব্য, নাঁগবলিতে স্থরাসবসমন্থিত খে প্রতৃতি এবং ভূতবলিতে 
গুড়মিশ্রিত তিল প্রশস্ত । নিত্য এইসকল দ্রব্য সংগ্রহ কর! সম্ভবপর নহে। 
ক্তরাং স্ব-স্ব খাগ্যত্রব্য ছার। প্রত্যেকের উদ্দেশে বলি নিবেদন করিবে ।৪২ 

বলিদানে আত্মতুষ্টি_ যে গৃহী নিত্য বলি দাঁন করেন, তাহার অন্তঃকরণ 
অতিশয় প্রশস্ত হয় এবং তিনি নিরতিশয় প্রীতি লাভ করেন। দাতার 
যেমন গ্রীতি লাভ হয়, গ্রহীতৃগণও সেইব্দপ অপরিসীম প্রীতি লাভ করিয়া 
থাকেন ।৯৩ 

দ্বিজগণের বজ্ঞোপবীত-ধারণ-দ্বিজগণ নিত্যই যজ্ঞোপবীত ধারণ 
করিবেন। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড করিতে হয় ।৪৪. 

তাঞজ্জপাত্রের প্রশস্ততা উপবাসের সঙ্কল্লে জলাদিগ্রহণ, বলি-নিবেদন, 


মে 
বন 


/ষদা শ্রাদ্ধ: পিতৃভ্ো ংপি দাতুমিচ্ছেত মানব; | 
তলা পশ্চাৎ প্রকুব্বাত নিবৃত্তে শরাদ্ধক্মণি £ অনু ৯৭1১৬ 
৩১ পিতঃন্‌ সন্মপয়িদ্না তু বলিং কুষ্যাদ্বিধানতঃ | ইতাদি।। অনু ৯৭1১৭,১৮ 
£* : শবত্যন্চ শ্বপচেভ্াশ্চ বয়োভাশ্চাবপেন্তুবি। 
বৈশবদেবং হি নামৈতৎ সায়ম্প্রাভর্বিধীয়তে ॥ অনু ৯৭২২ 
৪১ গৃহস্থঃ পুরুষঃ কৃদঃ শিষ্টাশী চ সদা ভবেং। অমু ৯৭1২১ 
৪২ 'বলয়ং সহ পুশৈসথ দেবা নামুপহারয়েৎ। 
“দি ছুপ্ধময়াঃ পুরা: হগন্ধাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ইত্যাদি । অনু ০৮1৬০-৬২ 
৪৩ ? যথা চ গৃহিপত্তোষে। ভবেছৈ বলিকর্্ণি | 
তথা শতগুণ গ্রীতিদ্দেবতানাং প্রজায়তে ॥ অনু ১০৯1৭ 
৪৪, নিতোদুকী রিঅধজ্ঞোপবীতী ॥ উ ৪০1২৫ 


আহিক ও কৃত্য ৩৩৫ 


ভিক্ষাদীন, অর্ধ্যগ্রদান এবং পিতৃলৌকের তিলোদক-দানাদিতে তাঁতপাত্রের 
গ্রশন্ততা কীত্তিত হইয়াছে ।৪4-. 

গোশ্লীভিষেক-_কতকগুলি কাম্য ব্রত এবং অনুষ্ঠানাদি উল্লেখ 

দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি অনুষ্ঠানের নাম গোশুঙ্গের অভিষেক । 
গ্রাতঃকালে আ্নানান্ছিকের পর গোষ্ঠে ষাইয়। দর্ভবারি ( কুশসংসথট জল) ছারা 
গোশুঙ্গে অভিষেক করিবে এবং সেই জল স্বয়ং মস্তকে ধারণ কৰিবে। 
ইহাতে নিখিল তীর্থন্নানের ফল প্রাপ্তি হয় ।৪৬ 

সোম-বলি- পুণিমাতিথিতে দণ্ডায়মান হইয়। স্বতীক্ষতযুক্ত জল অঞ্জলি 
দ্বারা সৌমের উদ্দেশে নিবেদন করিলে হোঁমকার্য্যের ফল লাভ হয়। অন্যত্র 
উক্ত হইয়াছে যে, তীত্পাত্রে মধুমিশ্র পক্কান্ন ছার৷ পূণিমাঁতিথিতে সোমবলি 
নিবেদন করিলে সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমাঁর-ছ্বয় এবং অপর দেবগণ 
দেই বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন |৪৭ 

নীলবণ্ড-শৃঙ্গীভিষেক-_নীলবৃষের শৃঙ্গঘারা মৃত্তিকা গ্রহণপূর্বক তিন 
দিন অভিষেক করিলে সমস্ত অশ্তুত দূরীভূত হয় ।৪৮ 

আকাশশয়ন-যোগ-__পৌধমাসের শুরুপন্ষে যদি রৌহিণী নক্ষত্রের যোগ 
হয়। তবে সেই যোগকে বল! হয়-__“আকাঁশশয়ন' । স্সাত, শুচি ও একবস্ 
হইয়া ভক্তিভাবে সোমরশ্মি পান করিলে মহাঁধজ্ঞের ফললাভ হইয়া 
থাকে 18৯ 


$৫ উপবাসে বলৌ চাঁপি তীত্রপাত্রং বিশিয়তে। ইত্যাদি। অনু ১২৩২২, ২৩ 
প্রগৃহৌছুদ্ঘরং পাত্রং তোয়পর্ণ উদঘুখঃ । ইত্যাদি। অনু ১২৬২০। অনু ১২৫।৮২। 
অনু ১৩৪1৪ 

১৬ ,কলাষুখায় গোমধো গৃহ দর্তান সহোদকান্‌। 

'নিষিঞ্েত গবাং শৃঙ্গে মন্তকেন চ তজ্জলম্‌ ॥ ইত্যাদি। অনু ১৩০।১০-১২ 

১৭ সলিলন্তাঞ্জলিং পুর্ণসক্ষতাশ্চ ঘবৃতোত্তরা: | 
সৌমন্তোতিষ্টমীনন্য তজ্জলং চাক্ষতাংশ্চ তান ॥ ইত্যাদি । অনু ১২৭1১১২। অনু ১৩৪1৪-৭ 

১৮; নীলয্ডস্ত শৃঙ্গাভ্যাং গৃহীত মৃতিকান্ত যঃ। 

 অভিষেকং ত্রাহং কৃর্ধ্যাত্তস্ত ধর্মং নিবোৌধত 1 ইত্যাদি । অনু ১৩৪1১-৩ 
৪৯ . পৌধমানশ্ঠ শুর বৈ যদ। যুজ্যেত রোহিণী 
:তেন নক্ষত্র-যৌগেন আকাশশয়নো ভবেং ॥ ইত্যাদি । অনু ১২৬1৪৮, ৪৪ 


৩৩৬ মহাভারতের সমাজ 


অমাবস্যায় বৃক্ষচ্ছেদন নিষিদ্ধ-_অমাবস্যা তিথিতে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে 
নাই, করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয় 19৩.. 

ব্রতের ফল- শাস্ত্রীয় ব্রতোপবাসাদি ধর্ম যিনি যথাষথরূপে পালন করেন, 
তিনি সনাতনলোক প্রাপ্ত হন। সংসারে যম-নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়।:, 

সক্কল্পবিধান-_প্রাতঃকাঁলে উদজুখ . হইয়া তাত্রপাত্রে জলগ্রহণপূর্ববক 
ব্রতের সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিতে হয়; তাতপাত্রা্দির অভাবে মনে-মনে ব্রতের 
সক্কল্পমাত্র করিবে ৫২ 

মন্ত্রসস্কত দ্রেব্যই হবিঃ- মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত এবং প্রোক্ষিত দ্রব্যকেই 
'হবিঃ” বল। হয়। দৈব ও পৈত্র্যকন্মে হবি: প্রযুক্ত হয় | 

উপবার-বিধি--সকলপ্রকার ব্রতের মধ্যে অনশন-ব্রতই প্রধান । বিশেষ- 
বিশেষ তিথি, নক্ষত্র এবং মাঁসভেদে কাম্য উপবাঁদের বহুবিধ ফল কীত্ডিত 
হইয়াছে, বাহুল্য-বোঁধে উল্লিখিত হইল না।৫৪ জল, মূল, ফল, ছুগ্ধী, হবি 
ওঁষধ এবং ব্রা্ষণের বা গুরুর আদেশে অপর কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও 
উপবাসব্রত ভঙ্গ হয় না ।€€ 

পুগ্যাহবাচন- মাঙ্গলিক কাধে পুণ্যাঁহবাঁচন করিবার বিধান ।* 

দক্ষিণদ।ন- সমস্ত ব্রতাহুষ্ঠানাদির পিদ্ধির নিমিত্ত দক্ষিণা দান করিতে 
হয়। যাগযজ্ঞাদি দক্ষিণা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। ভূমি, গে! অথব! কাঞ্চন 
দক্ষিণ! দান করিবার ব্যবস্থা 1৫): 


৫৪1 বনম্পতিঞ্চ যো হন্তাদমীবন্তামবুদ্ধিমান্‌। 
; অপি হেকেন পত্রেণ লিখাতে ব্রহ্গহত্যয়া ॥ অনু ১২৭1৩ 
৫১, যো ব্রত বৈ যখোন্দিষ্ং তথা সম্প্রতিপগ্ভতে । 
অখপ্ডং সম্যগারভ্য তন্ত লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ইত্যাদি । অনু %%৮, ৯ 

৫২  প্রগৃহো ছুম্বরং পাত্রং তোয়পূর্ণ উদ ঘুখঃ । 

' উপবাসন্ত গৃহীয়াদ্‌ বন্ধ সন্থলেয়েদ ব্রতম্‌॥ ইত্যাদি । অনু ১২৬২০, ২৯ 
৫৩ হবিরৎ সংস্কৃত: মন্ত্থৈ; প্রোক্ষিতাত্যঙ্ষিতং শুচি | ইত্যাদি । অনু ১১৫।৫২। অনু 
৫৪ তপো! নানশনাং পরম্‌। ইত্যাদি । অনু ১৬1৬৫ 
৪৫ অষ্টো তাষ্কাবরতগ্লানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ| ইত্যাদি। উ ৩৯1৭১, ৭২ 
৫৬ ততঃ পুপ্যাহঘোষোহহৎ । শা! ৩৮1১৯ 
৫9 [বেদোপনিষদশ্চৈৰ সর্ববকর্ণৃথ দক্ষিণাঃ | 

 সর্ববক্রভুযু চো্দিষ্টং ভূমিরগাবোহথ কাঁঞ্চনম্‌। ইত্যাদি । অনু ৮৪।৫। শী ৭৯১১ 


আহ্িক ও কৃত্য ৩৩৭ 


পুরাণাদি-আবণের দক্ষিণা ত্রাক্গণার্দি হইতে তত্বকথা বা পুরাণাদি 
শবণ করিলেও দক্ষিণ! দান করিতে হয় ।4৬০ 

অন্ুকল্প-ব্যবস্থা আপৎকালে অনুষ্ঠান-সাধ্য ধশ্মকর্মে অন্ছকল্পের বিধাঁন 
কর! হইয়াছে । যে-ব্যক্তি সমর্থ, তাঁহার পক্ষে প্রথম কল্লের ব্যবস্থা, অসমর্থ 
হইলে অপেক্ষারুত সহজভাবে অস্থষ্ঠান করিলেও ফলের বেলায় কোন ক্ষতি 
হইবে না। কিন্ত ধিনি প্রথম কল্পে কার্য করিতে সমর্থ, তিনি যদি কল্লাস্তর 
আশ্রয় করেন, তবে শাঁস্্রবিহিত ফল লাভ করিতে পারিবেন না । পরলোকে 
যেসকল কাজের ফল ভোগ করিতে হয় বলিয়। শাস্ত্রের অভিপ্রায়, সেইসকল 
কাঁজ যথাঁপস্তব নিখু'তভাবে সমাধ। করাই উচিত 1৫৯. 

প্রতিগ্রহের যোগ্যতা দক্ষিণাঁদির গ্রতিগ্রহে বিশুদ্ধ ধর্শনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের 
কোঁন পাপ হয় না। যে ত্রাঙ্ষণ যথারীতি সাবিভ্রী-জপ করিয়া থাকেন, ধীহাঁর 
চরিত্র নিশ্বল, প্রতিগ্রহে তাহার কোন ক্ষতি হয় না। অধ্যাপনা, যাঁজন 
এবং প্রতিগ্রহ তেজস্বী ব্রাঙ্গণের পক্ষে দূষণীয় নহে। তাদৃশ ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত 
অগ্নির ন্যায় পবিত্র ।৬৭ 

অপ্রতিগ্রাহ্য দ্রব্য €তিলাদি )_কোঁন কোঁন দ্রব্যের প্রতি গ্রহে 
ব্রা্দণের তেজ কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া যায়, সেইহেতু তাহার প্রতীকাবের 
ব্যবস্থারও উল্লেখ করা হইয়াছে । তিল ও দ্বৃতের প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণ সাবিত্রীমন্ত্ে 
সমিৎ আহুতি প্রদান করিবেন, মাংস মধু ও লবণের প্রতিগ্রহে ক্্যদর্শন, 
কাঞ্চন-প্রতিগ্রহে গুরুশ্রতি-মস্ত্রের জপ $ বস্ত্র জী, কৃষ্ণায়স, অন্ন, পায়স ও 
ইক্ষুরসের প্রতি গ্রহে ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন ; ব্রীহি, পুষ্প, ফল প্রভৃতি প্রতিগ্রহ 
করিলে শতপংখ্যক গায়ত্রী-জপ করিতে হইবে। ভূমির প্রতিগ্রহে ত্রিরাত্র 
উপবাপের ব্যবস্থা ॥৬১. 


পল স্পশশিস। 





৫৮ গো-কোটিং স্পর্শয়ামাস হিরণাং তু তখৈবচ। ইত্যাদি । শা ৩১৮/৯৬। স্বর্গা ৬ষ্ট অঃ । 
৫৯ অনুকল্পঃ পরে ধর্ম ধশ্মবাদৈস্ত কেবলম্‌। ইত্যাদি । শা ১৬৫।১৫, ১৬ 
প্রূঃ প্রথমকল্পস্ত যোইমুকল্েন বন্তুতে | 
ন সাম্পরায়িকং তন্ত দুর্দতেবগ্ঘতে ফলম্‌। শা ১৬৫1১৭ 
৬ৎ সায়ংপ্রাতশ্চ সন্ধ্যাং যে ব্রাক্মণোইভু)পসেবতে | ইত্যাদি। বন ১৯৯1৮৩,৮৪ 
নাধ্যাপনাদ্‌ যাজনাদ্ধ। অনথম্মাসথ! প্রতিগ্রহীৎ 
; দোষে ভবতি বিপ্রাণাং অলিতাগ্রিসমা ছ্বিজাং॥ ব্ন ১৯৯৮৭ 
৬১...পৃতপ্রতিগ্রহে চৈব সাবিত্রী-সমিদাহতি; ৷ ইত্যাদি । অনু ১৩৬1৪-১১ 
৬২ 


৩৩৮ মহাভারতের অমাঁজ 


তীর্থপর্ধ্যটন- ভারতের বনু তীর্ঘস্থানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ব হইয়াছে 
বনপর্ব ও শল্যপর্ধবে অসংখ্য তীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাই। বর্তমান কালে 
সেইনকল তীর্থের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অনেকগুলির “সংজ্ঞা পরিবপ্তিত 
এবং অনেকগুলি লুপ্ত । সকল তীর্থের মধ্যে গঙ্গার শ্রেষ্ঠত্ব কীত্তিত হইম়্াছে।*২ 

তীর্থবাঁজরার অধিকারী-_ভীর্ঘভ্রমণে যাগ-যজ্ঞের সমান ফল লাঁভ কর 
যায় এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তীর্থসেবনের যথোক্ত ফল লাভ করিতে হুইলে 
সর্বাগ্রে চিত্তের পবিত্রতা আঁবস্তক। পবিত্র অস্তঃকরণ শ্রেষ্ঠ তীর্থ, মানসিক 
'পবিভ্রতাই শ্রেষ্ট ধণ্ঘ্ম ।৬ 

তীর্থকল-লাভে অধিকারী-ধাহাঁর সমন্ত ইন্দ্রিয় এবং মন স্থুসং্যত, 
কখনও অন্যাষ্য বিষয়ে লিপ্ত হয় নাই, যিনি প্রতিগ্রহবিমুখ এবং দভভাদিহীন, 
ষিনি অক্রোধন, সত্যশীল, দয়ালু এবং তক্তিপরাঁয়ণ, তিনিই তীর্থফল লাভ 
করিতে পাবেন 1৬৪. 

শয়নে দ্িকৃ-নির্ণয়--উত্তর দিকে অথবা পশ্চিম দিকে মাঁথা বাখিয় 
শয়ন করিতে নাই, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করা উচিত। 
ভগ্ন শষ্যায় শয়ন করিতে নাই 1৬ 

স্টাশ্কর্্ম-_প্রীতুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয় শ্মশ্রুকর্ম করিলে আমু বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়।৬*. 

সন্ধ্যাকালে কর্্মবিরতি-_সন্ধ্যার সময় সকলগ্রকার বৈষয়িক কাজ 
হইতে বিরত হইবে 1৬" 


৬২ অনু ২৬শ অঃ! 
৬৩ 'তীর্থাভিগমনং পুণ্যং যজ্জেরপি বিশিক্ততে | বন ৮২1১৭ 

তীর্থানাং হৃদয়ং তীর্থদ্‌। শী ১৯৩১৮ 

মানসং সর্বাভূতানাং ধর্শমাহরমনীধিণঃ ॥ শা! ১৯৩৩১ 
৬৪ যন্ত হন্তো চ পাঁদৌ চ মনশ্চৈব সুসংঘতম্‌। 

(বিদ্যা তপস্ট কীত্তিশ্চ স তীর্ঘফলমগ্পতে ॥ ইত্যাদি । বন ৮২।৯-১৩ 
৬৪ উদক্‌-শিরা ন স্বপেত তথ! প্রত্যকৃশিরা ন চ। 

প্রাক্শিরান্ত স্বপেদিত্বানখব। দক্গিপাশিরা; ॥ ইত্যাদি; অনু ১১81৪৮৪৯ 
৬৬. (প্রাণুখঃ শরশ্রকর্মীণি কারয়েৎ সুসমাহিতঃ | 

+উদভুখো বা রাজন তথাযুবিবদতে মহৎ ॥ অনু ১৯৪1১২৯ 
চর সারা 7 রগ জিন বিভা নেব রভিরে। ইতাছি তহ:175- 


প্রায়শ্চিত ৩৩৯ 


আচার-পালনে দীর্থাযু-_ধাহারা শাস্বিহিত আঁচার পালন করেন, 
টাহারা স্বাস্থ্য ও স্বস্তির সহিত শতবর্ষ জীবিত থাকেন এবং মৃত্যুর পর উৎকুষ্ট 
লাক প্রাপ্ত হন। ন্বতরাঁং আচাঁরসমূহ সধত্বে পালন করা৷ উচিত ।*৮.. 


প্রায়শ্চিত্ত 

শাস্্রবিহিতের অকরণ এবং নিষিদ্ধের আচরণে পাঁপ-_যে-সকল 
কর্ম শাস্ববিহিত, লেইসকল কর্মের অনুষ্ঠান না৷ করিলে পাঁপ হয়, শাস্্রনিষিদ্ধ 
কর্শের অনুষ্ঠানেও পাপ জন্মিয়া থাকে । পাপ অস্ত অনৃষ্টবিশেষ। একমাত্র 
শান্তই এই বিষয়ে প্রমাণ। পাঁপপুণ্য-সম্বন্ধেও মন্থর অভিপ্রায়ই মহাভারতের 
অন্ুমোদ্দিত। পাপজনক কম্ম করিলে শান্্বিহিত চান্দ্রায়ণাঁদি-প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়! শুদ্ধ হইতে হয়। এইসকল নিয়ম প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া 
আসিতেছে । এখনও হিন্দুপমাঁজে পাঁপ-ক্ষালনের নিমিত্ত ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তের 
অনুষ্টান করা হয়। পাপকর্মের দ্বারা ষে দুরদৃষ্টের উৎপত্তি হয়, শাস্ত্বিহিত 
ব্রতাদির অনুষ্ঠানে সেই দছুরদৃষ্টের ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাই প্রায়শ্চিত্তের 
ফল। ধর্মশাস্ত্রৈর মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ অন্যতম । 

প্রাক্মশ্চিত্তের অনুষ্ঠানে পাপমুক্তি-পাপ করিলে অবশ্ঠই প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইবে । পাপের ক্ষয় না হইলে কেহ শুভ গতি প্রাপ্ত হন না। 
ব্রতাদি প্রীয়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে পাপী পাপমুক্ত হইয়। বিশুদ্ধি লাভ কবে। 
পাপপুণ্য সম্বন্ধে কোঁন বিচার করিতে গেলে জন্মাস্তর এবং পরলোঁক অবশ্ঠই 
স্বীকার করিতে হয়। 

জন্সান্তরে বিশ্বাসই প্রায়শ্চিন্তের প্রবর্তক__পাপকাধ্য করিয়! 
প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পরলোকে ব৷ জন্মাস্তরে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, 
হতরাঁং প্রায়শ্চিত্ত অবশ্কর্তব্য । জন্মান্তর সম্বন্ধে সংশয়ী বা অবিশ্বাসীর 
শিকট প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ বৃথা । বেদ, সংহিতা, পুরাঁণ, স্থতি প্রভৃতি শাস্ত্রে 
পরলোক ব1 জন্নাস্তর সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নাই, এই কারণে সেইসকল 
শাস্ত্রের অন্ুশাঁসনে প্রায়শ্চিত্েরও বিশেষ একটা স্থান আছে ।), 


৬৮. শতায়ুরুক্তঃ পু্কষঃ শতবীরধ্শ্চ জায়তে ৷ ইত্যাদি । অনু ১:৪1১:৯' 
১. অকুর্ববন্‌ বিছিতং কর্ম প্রতিধিদ্ধানি চাচরন্‌। 
প্রায়শ্চিতীয়তে হোবং লরে। মিথ্যান্ছুবর্বয়ন্‌ ॥ শা ৩৪।২ 


৩৪৪ মহাঞ্তারতের সমাজ 


পাপজনক অনুষ্ঠান-শাস্তিপর্বের প্রা়শ্চিভীয়োপাখ্যানে অনেকগুলি 
কাজের নাম করা হইয়াছে, যাহাদের অনুষ্ঠান পাপজনক | যেমন-_ 
মিথ্যাচরণ, সুধ্যোদয়ে শয়ন (ক্রহ্ষচারীর পক্ষে ), জ্যেষ্ঠ ভাতার বিবাহের 
পূর্বে দারপরিগ্রহ, গাহস্থো প্রবেশেচ্ছ হইয়াও কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের 
পূর্বে দারপরিগ্রহ না করা, ত্রন্মহত্যা, জ্যোষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের পূর্বে 
কনিষ্ঠাকে বিবাহ করা, কনিষ্ঠার বিবাহের পরে জ্যেষ্টাকে বিবাহ করা, 
ব্রতনাশ, অপাত্রে দান, বিহিতপাত্রে দান না করা, অনেকের যাঁজন, 
মাংমবিক্রয়, বিদ্যাবিক্রয়, সোমবিক্রয়, গুরুহত্যা, স্ত্রীবধ, বৃথা পশুবধ, গৃহদহম, 
গুরুর প্রতিরোধ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, স্বধন্মপরিত্যাগ, পরধর্খের অনুষ্ঠান, অধাজ্া- 
যাঁজন, অতক্ষ্যতক্ষণ, শরণাগত-পরিত্যাগ, ভূতের ভরণপোষণ ন| করা, 
লবণ গুড় প্রভৃতি রসদ্রব্যের বিক্রয়, পশুপক্ষী প্রভৃতি হনন, সামর্থ্যস্ে 
অগ্র্যাধান ন! করা, নিত্যকম্মে শিথিলতা, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, প্রতিশ্রুত দাঁন 
না দেওয়া, ব্রাহ্ষণন্বহরণ, ধনের নিমিত্ত পিত্রাদি গুরুজনের সহিত বিবাদ, 
গুরুপত্রীগমন, ষথাকালে ধশ্পত্রীতে অনভিগমন, এইসকল কাঁজ পাপের 
হেতু । পাপনাশের নিমিত্ত শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ২. 

সময়বিশেষে পাপাভাব (প্রতিপ্রসব )_ উল্লিখিত কর্শগুলিও সমা- 
বিশেষে পাপজনক হয় না। বল! হইয়াছে ঘষে, যদি বেদাস্তবিৎ কোন 
ব্রাহ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে শস্তরহাঁতে উপস্থিত হন, তবে তাহাকে হিংসা! করাই 
উচিত। তাহাতে ব্রহ্গহত্যার পাপ হয় না। যেব-ত্রাঙ্গণ জাতিগত ক্রিয়াকাও 
হইতে বিচ্যুত, তিনি আততায়িরূপে সন্মুথে উপস্থিত হইলে তীহাকে হত্যা 
করিলে পাপ হইবে না । যে রোগে চিকিৎসকগণ মগ্যকেই একমাত্র ওষ! 
বলিয়া ব্যবস্থা করেন, সেই রোগ আরামের নিমিত্ত মগ্যপাঁন ততটা দুষণীয় 
নহে, শুধু পুনরায় উপনয়ন-সংস্কীরের প্রয়োজন হয়। খাগ্াভাবে প্রাণনাশের 
আশঙ্কা হইলে অভক্ষ্যও ভক্ষ্য বলিয়৷ বিবেচিত হয়। গুরুর আদেশে শুধু 
গুরুর বংশরক্ষার উদ্দেস্তে গুরুপতীগমন দূষণীয় নহে। গুরু-উদ্দালক শিল্ঠ দ্বার 


পাপবে পুরুষ কৃত্বা কল্যাপমভিপঞ্চতে । 
'মুচ্তে সর্ববপাপেভ্যে! মহাভ্রেণেব চল্রামাঃ ॥ ইভা | বন ২০৩৫৭ । অনু ১৬২৮ 
শ। ১৫২৩৭ 
" প্রায়শ্চিত্মকৃত। তু প্রেত তপ্তাসি ভারত । শা ৩1২৫ 
হি নুর্যোণাডাুদিতে। বশ্চ ব্রক্নচারী ভবত্যুত। ইত্যাদি । শা ৩৪।৩-১৫ 


প্রায়শ্চিত্ত ৩৪১ 


্বীয় পত্তীতে শ্বেতকেতু-নাঁমক পুত্র উত্পাদন করাইয়াছিলেন। আপৎকাঁলে 
গুরুর পরিবার-প্রতিপাঁলন করিবার নিমিত্ত চুরি করিলেও পাঁপ হয় না। 
অপরকে বক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রা্ঘণের বিত্ত ব্যতীত অন্ত জাতির বিত্ত 
অপহ্রণে পাপ নাই। আপনার অথব! অপরের প্রাণরক্ষার উদ্দেস্টে প্রয়োজন 
হইলে মিথ্যাও বলিতে হয়, তাহাতে পাপ হয় না। গুরুর রক্ষার নিখিত্ 
মিথ্যাবচন দূষণীয় নহে। স্ত্রীলোকের নিকট এবং বিবাহাঁদি ব্যাঁপারের 
ঘটকতাঁয় মিথ্য! বলা পাঁপের নহে। স্বপ্ধে শুক্রক্ষয় হইলে বিশেষ পাঁপ হয় ন 
বটে, কিন্তু অগ্নিতে আহুতি দিয়! প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
পতিত বা প্রব্রজিত হইলে কনিষ্ঠের বিবাহে দোঁষ হয় না। কামার্ত মহিল। 
কতৃক প্রাধিত হইলে পরদারগমনও দূষণীয় নহে। যজ্ঞে পশুহিংসা করিলে 
পাঁপ হয় না। না জানিয়। অনহ পাত্রকে দান এবং সৎপাত্রকে দাঁন 
মা করিলেও পাঁপ নাই। ব্যভিচারিণী পত্বীকে উপেক্ষা করিলে কোন 
পাপ হয় না। “সোমরস দেবতাদের পরম প্রিয় বস্ত' এই কথ! মনে 
করিয়া যদ্দি কেহ সোমরপ বিক্রয় করেন, তবে তিনি পাপী হন না। 
যে সুতা প্রভুর সেবায় পরাজুখ, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কোন পাঁপ নাই। 
গরুর ঘাসের উন্নতির নিমিত্ত বনকে পৌঁড়াইয়া দিলেও পাঁপ হইবে না।০ 

চতুর্দশবর্ধষের নৃযুনবয়ক্কের পাপ হয় না__যাহাঁদের বয়স চৌদ্দ বৎসরের 
কম, কোন অন্তায় কাজেও তাহাদের পাপ হয় না| 

অন্ুশোচনায় পাপক্ষয়-একবাঁর পাঁপকাধ্য করিয়া যদ্দি অনুশোচনা 
আসে এবং পুনরায় করিব না এইপ্রকার দৃঢ় সঙ্কল্প জন্মে, তবেই প্রায়শ্চিত্ত 
ফল হয়, অনুশোচনা না হইলে প্রায়শ্চিত্তের কোন সার্থকতা থাকে না। 
অন্গতাপ সর্বাপেক্ষা বড় প্রায়শ্চিত্ত । পাপী ঘদি পাঁপকাঁধ্যের পরে অনুতাপ 
করে, তবে তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রায়শ্চিত্ত | 


৩" এতাগ্যেব তু কর্মীপি ক্রিয়মাণীনি মানবাঃ।* 
যেবু যেবু নিমিত্বেবু,ন লিপান্তেহথ তান্‌ শূনু॥ ইত্যাদি । শা! ৩৪১৬-৩২ 
৪: আচভুর্দশকাদ্‌ বর্ষানন ভবিয্যতি পাতকম্‌। | 
পরত কুর্ববতামেব দৌষ এব ভবিষ্ততি॥ আদি ১০৮১৭ 
৫” বিকর্ধণ। তপামানঃ পাপাদ্ধি পরিমূচ্যতে । বন ২,৩।৫১ 
( তপস। কর্ণুণা চৈব প্র্ধানেন চ ভারত । 
'অননাতি পাঁপং পুরুষঃ গুনশ্চে প্রবর্ততে ॥ শা ৩৫1১ 


৩৪২ মহাভারতের সমাজ 


তপশ্যাদি প্রায়শ্চিন্ত--তপশ্চরণ, জপ, হোঁম, উপবাস, ব্রত ইত্যাদি 
সবকিছুই পাপনাশক। শাস্ত্রে সাধারণতঃ যে-সকল পাপের প্রীয়শ্িত্ত- 
পদ্ধতির উল্লেখ কর! হয় নাই, সেইসকল পাপ নাশের নিমিত্ব জপ, হো 
এবং উপবাসের প্রশস্ততা কীন্তিত হইয়াছে । পুণ্যসলিল! নদ্দীতে অবগাহন, 
পুণ্যপর্ধবতে বাল, স্বর্ণপ্রাশন, বত্বাদিনান, দেবস্থানপর্যযটন, ঘৃতপ্রাশন প্রততি 
কর্মও প্রায়শ্চিত্তরূপে বিবেচিত হয়।* দানের দ্বারাও পাঁপ ক্ষয় হয়। 
গো, ভূমি এবং টাঁকাকড়ি দানের প্রায়শ্চিত্বরূপতা কথিত হুইয়াছে।' 
ব্রহ্ধহত্যাকাঁরী বা এরূপ কোন কঠৌর-পাঁতকী ব্যক্তিকে .দেখিলে সুত্ধ্যদর্শন 
করিয়। শুদ্ধি লাভ করিতে হয়।৮. 

নরপতির পক্ষে অশ্বমেধের পাপনাশকতা- ক্ষত্রিয় নরপতির পক্ষে 
অশ্বমেধ-মহাঁধজ্ঞ নিখিল পাপের নাশক । অগণিত জ্ঞাতি, সুহৎ, গুরু ও 
বন্ধুবাদ্ধব নিধনের পর পাপ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্টে মহারাজ 
যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের উপদেশে অশ্বমেধষজ্ঞ করিয়াছিলেন ।৯  মহষি শৌনক 
পাঁপবিনাশের নিমিত্ব বাজা জনমেজয়কে অশ্বমেধ-যজ্ধে দীক্ষিত করেন।১ 
বাঙ্ষণ-বৃত্রকে হনন করার পর দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া নিপ্পাঁগ 
হন।১১ এইসকল উদাহরণ হইতে জাঁন। যায়, বাজার! শক্ত পাপ করিনে 
অশ্বমেধ-বজ্ঞরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতেন। 

অকৃত প্রীয়শ্চিন্তের নরকভোগ-_-অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপী নানাবিধ 
নরকযাঁতন ভোগ করিয়া থাকে । যমদ্বারে অবস্থিত উষ্ণা বৈতরণী নদী, 
অসিপত্র-বন, পরশ্তবন, দংশোৎপাতক, ক্ষুরসংবৃত, লৌহকুস্তী প্রভৃতি বু 
নরকের উল্লেখ পাওয়া যায় ।১২ 


ও. তপস! তরতে সর্ধ্বমেনসশ্চ প্রমুচ্যতে । অনু ১২২1৯ 
অনাদেশে জপো! হোম উপবাসন্তধৈব চ। ইত্যাদি । শা ৩৬1৬-৯... 
৭.. গাশ্চ ভূমিঞ্ বিত্ুঞ্ দব্ধেহ ভূগুনন্দন। 
পাঁপকৃৎ পুয়তে মনা ইতি ভার্গব শুশ্রম ॥ অনু ৮৪1৪১ 
৮. ত্বাঞচ ব্রহ্মহণং দৃষ্টণ জনঃ শুর্য্যমবেক্মৃতে | দ্র! ১৯৭২১ 
». অশ্বষেধে। হি রাজেন্্র পাবনঃ সর্বপাপ্ানাম্‌। 
তেনে ত্বং বিপাপ্]। বৈ ভবিতা-নাত্র সংশয়ঃ ॥ অন্ব ৭১1১৬ 
১* ততঃ স রাজা ব্পনীতকল্মষঃ শ্রেয়োবৃতঃ গ্রহ্লিতাগ্লিরপবান 1 শা! ১৫২।৩৯ 
১১, তত্রান্বমেধঃ সুমহান্‌ মহেক্্রন্ত মহায়নঃ | উ ১৩1১৭ 
১৭৮ উধ্ণাং বৈতরণীং মহানদীং | ইত্যাদি | শী! ৩২১৩২ 
॥তমসা সংবৃত। ঘোরং কেশশৈবলশাঞ্ধ্ম। ইত্যাদি। স্বর্গা ২1১৭-২৫ 


প্রায়শ্চিত্ত ৩৪৩ 


নৈতিক হীনতার পাপত্ব--যে-নকল অধর্দ-আঁচরণে নরকযন্ত্রণ। ভোগ 
করিতে হয়, সেইগুলির একটি তালিকা অন্থশাঁসনপর্ধে দেখিতে পাই। 
গুরুর প্রীণকক্ষা এবং শরণাগত ব্যক্তিকে অভয় দিতে যাইয়া বদি মিথ্যার 
আশ্রয় লইতে হয়, তথাপি কোন দোষ নাই; তাহ! ছাড়া মিথ্যা বলিলে 
নরকে বাম করিতে হয়। পরদারাঁভিমর্শন এবং পরদারহরণের সহায়তা 
নরকের হেতু । পরন্বহারী, পরন্ববিনীশক এবং পরনিন্দকের নরকভোঁগ 
নুনিশ্চিত। প্রপা, সভাপমিতি এবং গৃহাঁদির বিনাশসাধন অতীব পাঁপজনক। 
অনাখা মহিলাকে যাহার! প্রতারণ| করে, তাহাদের পাঁপের অন্ত নাই। 
এই প্রকরণে আরও অনেকগুলি পাপজনক আচরণের উল্লেখ কৰা 
হইয়াছে ।১৩.. 

পরগীড়নই পাপের হেতু-_-সাধারণবুদ্ধিতেও মানুষ আপনার কর্তব্য 
এবং অকর্তব্য ভালরূপে বুঝিতে পারে। যে-কাজে অপরের কোনপ্রকার 
ক্ষতির আশঙ্কা আছে, সেই কাজই পাঁপের হেতু । অনেক বিষয়েই আপন 
বিবেকবুদ্ধি সর্বাপেক্ষা বড় বিচারক। যে-সকল অতীন্দ্রিয় বিষয় বুদ্ধি-: 
গোচির নহে, সেইসকল বিষয়ে কিছু স্থির করিতে হইলে শান্ত্ান্গশীসন এবং 
মহাজনপদবীর অন্ুনরণই স্থবুদ্ধির কাজ। 

বন্ছবিধ পাঁপ ও প্রীয়ন্চিত্তের উল্লেখ_ নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতে 
বহুবিধ পাঁপ এবং পাপের প্রতীকা রার্থ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়। হইয়াছে । 
বাহুল্যভয়ে পৃথক-পৃথক-রূপে নাম গ্রহণ করা হইল ন|। 

বশিষ্ঠের আত্মহত্যার সঙ্কল্প, আদি ১৭৬৪৪ । চেত্ররথপর্বব, আদি ১৮০। 
৯-১১। দুর্যযোধনের প্রায়ৌপবেশন, বন ২৫১।২। বিছ্ববাক্য, উ ৩৭1১২, 
১৩। প্রীয়শ্চিত্বীয়, শা ৩২শ-৩৫শ অ:ঃ। ব্যাসবাক্য, শা ৩৬শ অ$। ইন্দ্োত- 
পারিক্ষিতীয়, শ। ১৫২ তম অঃ। প্রীয়শ্চিভীয়, শা ১৬৫ তম অং। ব্রহ্মহত্যা- 
বিভাগ, শা ২৮১ তম অঃ। ব্রন্ষপ্নকথন, অঙ্গ ২৪শ অঃ। অহিংসাফলকথন, 
অন্ধ ১১৬ তম অঃ। লোমশরহস্য, অন্থ ১২৯ তম অঃ। প্রীয়শ্চিত্ককথন, 
অন ১৩৬ তম অঃ । 


১৩, নিরয়ং যেন গচ্ছ্তি হ্র্গং চৈব ছি তচ্ছপু। ইতাদি। অনু ২৩৫৭:৮২ 


শবদাহ ও অশৌচ 


মৃত্যুর পর শবদেহের সাজসজ্জী এবং অস্ত্ে্টি পদ্ধতি দগ্বন্ধে যে-সকল 
আচার-ব্যবহারের উল্লেখ কর! হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই সঙ্কলিত হইল। 

শবদেহের আচ্ছাদন-_শবকে বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিবার 
নিয়ম ছিল।১ 

শবদেহের সাজসজ্জা ভীম্মদেবের দেহ হইতে প্রাণ নিক্ষাস্ত হইবার 
পর বিদুর এবং যুধিষ্টির ক্ষৌম বস্ত্র আর মাল্য দ্বারা তাহার পবিত্র শবকে 
বিশেষরূপে আচ্ছাদন করিলেন। যুযুৎস্থ শবের উপর ছত্র ধারণ করিলেন। 
ভীম ও অজ্জুন চাঁমর ব্যজন করিতে লাঁগিলেন। নকুল-সহদেব পিতামহের 
মাথার উপর উষ্কীষ ধারণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র পদরপ্রান্তে বসিয় 
বহিলেন। কুরুকুললক্ষ্মীগণ তাঁলবৃস্ত দ্বারা ধীরে ধীরে শবদেহে ব্যজন করিতে 
লাগিলেন ।২ 

চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বার। দাহ ও সামগীতি--বিবিধ গন্ধদ্রব্য, চন্দন- 
কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা চিত প্রস্তুত করিয়া শবদেহের উপর কালীয়ক, কালাগুর 
প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য স্থাপনপূর্বক ধৃতরাষ্ট্প্রমুখ ব্যক্তিগণ চিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
য্থাবিধি দাঁহকাধ্য সম্পন্ন করিলেন। শবদেহে অগ্নিসংযোগের সময় হইতে 
সামগ পণ্ডিতগণ শ্মশানভূমিতে বসিয়! বেদগান করিতে লাগিলেন | * 

দাহপদ্ধতি-_পাঁতুর শবদাহের ষে দৃশ্ত চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে 
পাই--শতশৃঙ্গপর্বতে পার মৃত্যু হইল, তাহাকে দাহ কৰার সময় মাত্রী 
পতির চিতায় আরোহণ করিয়! প্রাণ বিসর্জন করিলেন । মহর্ষিগণ উভয়ের 
দেহের তম্মাবশিষ্ট অস্থি লইয়া! মৃত্যুর সপ্তদশ দিনে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়] সকল 
বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন। ধৃতরাষ্্র বিচুরকে আদেশ করিলেন, উভয়ের 
অন্ত্যে্টি-ক্রিয়। যেন রাঁজোচিতভাবে সম্পন্ন হয়। বিছুর ভীম্মের সহিত 
পরামর্শক্রমে বিশেষ প্রপিদ্ধ এবং পবিত্র স্থানে চিত। রচন| করিলেন । কুরু- 
পুরোহিতগণ আজ্যগন্ধি অগ্নি বহন করিয়া শ্বশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন। 


১. আদি ১২৭৩ 


২..অন্ু ১৬৮১২-১৫ 
$৮ ততোইন্ত বিধিবচচছুঃ পিতৃমেধং মহান? | ইত্যার্দি। অনু ১৬৮/৯৬০১৭ 


শবদাহ ও:অশৌচ ৩৪৫ 


ববিধ পুষ্প ও গন্ধের দ্বার] শিবিক1 সঙ্জিত হইল। মাল্য ও বস্ে আচ্ছাদিত 
গবিকাঁয় শবদেহের তম্মাবশিষ্ট অস্থি স্থাপন করিয়! অমীত্য, জ্ঞাতি ও সুহ্ৃদগণ 
শবিক] বহন করিয়। শ্বশানের দ্রিকে অগ্রসর হইলেন । শ্বেতচ্ছত্র, চাঁমর ও 
[জন লইয়! কয়েকজন পুরুষ শিবিকার নঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নানাবিধ বাঁদিত্র- 
ননাঁদে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রাথিগণ যে যাহা প্রার্থনা করিল, 
ম তাহাই পাইল। অসংখ্য পুরুষ শবের অন্থগমন করিলেন। গঙ্গাতীরে 
[মণীয় বনের নিকটে সেই শিবিক] বাঁখা হইলে তাহা হইতে শবখণ্ড বাহির 
$রিয়। কাঁলীয়ক, চন্দন প্রভৃতি লেপন করিয়া জলপূর্ণ স্থবর্ণঘটে শবকে বান 
করান হইল। নানীন্তে পুনরায় শুরু চন্দনের প্রলেপ দিয়া কালাগুরুবিমিশ্র 
্গরসে সঙ্জিত করিয়া দেশজ শুরু বস্তে আচ্ছাদিত করা হইল। অতঃপর 
বদেহ ঘ্বৃতাঁবসিক্ত করিয়! তুঙ্গ, পদ্মক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং চন্দনকাষ্ঠের ছারা 
নাহ করা হইল 1.8... 

সাগ্সিকের দাহবিধি-_বন্থদেবের মৃত্যুর পর উত্তম যাঁনে (খাঁট কি?) 
তাহার শবদেহ স্থাপন করিয়। বাড়ীর বাহিরে আনা হইল। শবদেহ মানুষের 
দ্বারাই আনীত হইয়াছিল। দ্বারকাঁবাঁদী পৌর-জানপদগণ শ্মশান পর্ধাস্ত 
শবের অন্ুগমন করিলেন । যাঁজকের! রাজার আশ্বমেধিক ছত্র এবং প্রজ্বলিত 
অগ্নি বহন করিয়া আগে আগে চলিলেন। তাহার সগ্যোবিধবা মহিষীগণও 
মঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন । জীবিতকালে যে স্থানটি তাহার সর্বাপেক্ষা 
প্রিয় ছিল, সেই স্থানেই তাঁহার শবদেহ চিতায় স্থাপন করা হইল। দেবকী- 
গ্রমখ চাঁরিজন মহিষী তীহাঁর চিতায় আরোহণ করিলেন। চন্দনাদি নানাবিধ 
গম্বদ্রব্য ও সুগন্ধি কাষ্ঠে তীহাঁদের দ্রেহ ভন্ম করা হইল। দাঁহকালে 
যাজকদের উচ্চ সামধ্বনি এবং পৌরবর্গের ক্রন্দনের রোলে শ্বশানভূমি মুখরিত 
হইয়। উঠিল ।ৎ 

যুদ্ধক্ষেত্রে ঘৃতদের শবদীহ-_মহাযুদ্ধের পরেও যুধিঠিরের আদেশে 
ইধশ্মা, ধৌম্য, বিছুর, সঞ্জয় প্রমুখ ব্যক্তিগণের উদ্যোগে যুদ্ধভূমিতে পতিত 
সকল শবকেই ষথাঁবিধি দ্রাহ করা হইয়াছিল। শ্মশানে বেদজদের সামগান, 


' 8৯তম অঃ। 
৫ ; ততঃ শৌরিং নৃতুক্তেন বহুমুল্যেন ভারত। 
।যানেন মহতী পার্থে। বহির্নিক্ষাময়তদ। ॥ ইত্যাদি । মৌ ৭১৪-২৬ 


৩৪৬ মহাভারতের সমাজ 


নারীদের ক্রন্দন এবং আত্মীক়-কুটুম্বদের শোকোচ্ছান একজ্র মিলিত হইয়া 
রাজ্রির নিস্তব্ধতা দূর করিয়া দিয়াছিল। ত্বত, গদ্ধপ্রবা, চন্দনকাষ্ঠ ভি 
অভাব ছিল না।*.. 

দাহান্তে ান__শবদাহের পর বৃদ্ধব্যক্তিকে অগ্রবর্তী করিয়া! শ্শানবনধ- 
গণ স্নান করিয়া পবিজ্র হইতেন। নিকটে নদ্দী থাকিলে নদীতেই শ্গান 
করিতেন ।" 

স্লানাস্তে উদকক্রিয়া_ন্নীন করিয়! সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত ব্যক্তির আত্মার 
তৃপ্তির নিমিত্ব শ্বশানযাঁত্রিগণ উদকক্রিয়া ( প্রেততর্পণ ) করিতেন ।* 

যতির দেহ অদ্দাহা-_ধাহাঁরা ষতিধন্ম অবলম্বন করিয়া দেহত্যাঁগ করেন, 
তাঁহাদের শব দগ্ধ করিতে নাই। মহামতি বিছুর ধোগবলে দেহ হইতে 
নিক্ষাস্ত হইলে ধন্মরাজ তাহার দেহের সংস্কার করিতে উদ্যত হন। তখন 
অশরীরী বাণী তাঁহাকে নিষেধ করিল। তিনি শুনিতে পাইলেন-_“মহা বাজ 
বিছুবের দেহ দাহ করিবেন না, এই শবদেহ এখানেই থাঁকিবে। মহামতি 
বিছুর "সান্তানিক'নামক লোক প্রাপ্ত হইবেন, ইনি যতিদের স্ায় প্রাণ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন” ।৯ | 

অশৌচবিধি_ মাতীপিত। প্রমুখ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুজমের বিয়োগ হইনে 
অশৌচ-পাঁলন করিবার সময় কি কি নিয়ম প্রতিপালিত হইত, তাহার বিস্তৃত 
কোন বর্ণনা নাই। শ্তধু এইমাত্র দেখিতে পাই, পিতার মৃত্যুর পর পাওবগণ 
ভূমিশধ্যায় শয়ন করিতেন। অনেক পৌরবাসী ব্রাঙ্মণাঁদি প্রজাও তখন 
পাগুবদের মভই শয়ন করিতেন ।১০ পাুর অস্থি দাহ করার দিন হইতে 
বার দিন পর্যন্ত (মৃত্যুর দিন হইতে আঠাশ দ্বিন পধ্যস্ত ) পাঁগুবের 


৬ এবমুক্কো মহা প্রাজ্ঞ; কুস্তীপু্রো যুধিট্টির; | 
আদিদেশ হুধশ্াণং ধৌম্যং শৃতঞ্চ সপ্জয়ম্‌॥ ইত্যাদি । স্ত্রী ২৬।২৪-৪৩ 
ধূতরাইং পুরস্কৃত গঙ্জামভিমুখোহগমৎ | ইত্যাদি । স্ত্রী ২৬৪৪ 1| অনু ১৬৮১৭ 
৮. ততো ভীগ্মোহথ বিদ্বুরে। রাজ। চ সহ পাগুবৈঃ | 
উদক: চক্রিরে তন্ত সর্ববাশ্চ কুরুযৌধিতঃ ॥ ইতাদি। আদি ১২৭২৮ অনু ১৬০২" 
৯ ধন্দররাজশ্চ তত্রেব সঞ্চকারয়িবুদস্তদা | 
দক্ককামোহভবন্ধিদবানথ বাগত্যভাষত | ইত্যাদি। আশ্র ২৬1৩১-৩৩ 
১* যখৈব পাগুবা ভূমৌ সুধুপুঃ সহ বান্ধবৈঃ | 
তখৈব নাগর] রাজন্‌ শিশ্ঠিরে জক্ষণাদয* ॥ আদি ১২৭1১ 


শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ৩৪৭ 


অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহার! পুরীর বাহিরে বাস 
করিতেন । বাঁর দিনের পর শ্রাদ্ধশাস্তি সম্পন্ন হইলে বন্ধুবাদ্ববগণ তাহাদিগকে 
লইয়! হস্তিনায় প্রবেশ করেন । ৯৯ 

যুদ্ধে স্বৃত্যুতে জ্ঞাতিবর্গের সম্ভঃশোচ-_যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের সপিগুগণ 
গং অশৌচ হইতে যুক্ত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ বার দিন অশৌচ 
পালন করেন। মহাযুদ্ধে মৃত রাঁজন্বর্গের শবদাহের পর ধৃতরাষ্, বিছুর, 
গাওবগণ এবং সমস্ত কুরুকুলের মহিলাঁগণ বার দিন পুরীর বাহিরে অবস্থান 
করিয়া অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। আঠারদিন-ব্যাঁপক যুদ্ধে মৃতদের 
জ্ঞাতিবর্গ সগ্তঃ-শৌচ পালন করিয্ীছেন। যুদ্ধের অক্তযদিনে নিহত স্থপ্ত 
বীরগণের মৃত্যুতে সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া বার দিন অশৌচ পাঁলন 
করা হইয়াছে ।১২ - 


শ্রাদ্ধ ও তর্পণ 


পিতৃ্ধণ-পরিশোধ-_পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রান্ধ এবং তর্পণের 
দ্বারাও পিতৃখণ পরিশোধের কথা বল! হইয়াছে, পুত্রোৎপাদনই খণশোধের 
একমাত্র উপায় নহে।১ (ভ্ত্রঃ ১০৯ তম পুঃ ) শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের দ্বারা আস্তিক 
পুরুষ পিতৃলোকের সহিত আপনার সম্বন্ধ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাঁকেন, 
ইহাতে তীহাদেরও আত্মগ্রসাদ লাভ হয়। (দ্রঃ ১০৬ তম পৃঃ) | 
শ্রাদ্ধ ও তর্গণ__পিওদানাদি শীস্বীয় ক্রিয়াকলাঁপযুক্ত অনুষ্ঠানের নাম 
'শ&াদ্ধ'। শ্রদ্ধার সহিভ পিতৃুলোকের উদ্দেশে জলাগুলি-অর্পণের নাঁম 
'তর্পণ। শ্রাদ্ধ ও তর্গণ, এই উভয়ই “পিতৃকৃত্য-নামে শান্ে কীত্তিত 
টিন ২ | 
উট তদগতানলমবথমাকুমারমহষ্টং | 
বভুব পাগুবৈঃ সার্ং নগরং দ্বাদশ ক্ষপাঃ ॥ ইত্যাদি। আদি ১২৭৩২। আদি ১২৮1৩ 
১২. কৃতোদকাস্তে সুহাদীং সর্বেষাং পান্না: 
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্ববাশ্চ ভরতস্তিয়ং ॥ ইত্যাদি । শা ১১-৩। দ্রঃ নীলকণ্ঠ। 
১ চস্বাধায়েন মহর্ষিত্যে। দেবেড্যো। বজ্ঞকর্মণা | 
*পিতৃত্ঃ শরান্ধদানেন নংগীমভার্চনেন চ ॥ শা! ২৯২১৭ 
২. অস্ভিশ্চ তর্পয়ন্‌ | শী! ৯১, 


৩৪৮ মহাভারতের সমাজ 


“ুচীকটাহন্তাঁয়' অনুসারে তর্পণের বিষয় প্রথমে আলোচনা কর 
'বীইতেছে। 

তর্পণবিধি-_প্রথমতঃ আপন-বংশীয় মৃত ব্যক্তিগণকে জঙ্গাঞ্চলি দাঁম 
করিতে হয়, তাঁরপর লোঁকান্তরিত স্ন্ৃ,ং এবং আত্মীয়বর্গের তর্পণ করার 
বিধান ৪” রা 

খাবিতর্গণ-_পিতামহ, পুলস্ত্য, বসিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরাঁঃ, ক্রুতু, কশ্ঠপপ্রমূধ 
তপস্থিগণ মহর্ষি বলিয়া খ্যাঁত। ইহারা মহাযোগেশ্বর এবং পিতৃলোকের ন্যায় 
তর্পণীয় ।৪.. 

নিত্যবিধি-_-পিতৃগণকে প্রত্যহ ন্মরণ করা এবং তীহাঁদের উদ্দেখে 
তর্পণ ও শ্রান্ধাদি দান কর! প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য ।৫. 

বলীবর্দ-পুচ্ছোদকে তর্গণ-_পিতৃগণ বলীবর্দের পুচ্ছযুক্ত োতোজলের 
তর্পণ আকাক্ষা করিয়! থাঁকেন ।৬ 

অমাবন্যার প্রশস্ততা--প্রত্যেক অমাবস্তা-তিথিতে বিশেষভাবে তর্পথের 
ব্যবস্থা দেখা যায়।+. পিতৃগণ অমীবস্যাঁতে এবং দেবগণ পুণিমাতে জলাদি- 
প্রাপ্তির আশা করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সময়ে যথাসম্ভব উপচাঁবে 
তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা বিধেয় ।৮ 

তীর্থতর্পণ-_তীর্ঘোদকে পিতৃলোকের তর্পণ কর! শাস্্াছমোদ্িত। যে- 
কোন তীর্ঘে গেলে সেই তীর্থের পুণ্য সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক তর্পণ করিতে 
হয়।' বনপর্ধে তীর্ঘযাত্রা-প্রসঙ্গে সর্বত্রই তর্পণের ব্যবহার দেখিতে পাই। 
অঞ্জন গঙ্গাদারে উপস্থিত হইয়া ভাগীরথীতে অবগাহনপূর্বক প্রথমেই ত্পণ 


৩ * পূর্ব শ্ববংশজানান্ত কৃত্াস্তিস্তর্পণং পুনঃ । 
'হুহ্ৃংসম্বন্ধিবর্গাণাং ততো। দগ্যাজ্জলাঞ্জলিম্‌ ॥ অনু ৯২1১৪ 

৪7 পিতামহঃ পুলস্তাশ্চ বসিষ্ঠঃ পুলহস্তথা | 

. ঈঅঙ্গিরাশ্ ক্রতুশ্চৈব কণ্ঠপণ্চ মহানৃষিঃ ॥ ইত্যাদি। অন ৯২1২০-২২ 
৫ নৃদীমাসাগ্ কুব্বীত পিতণাং পিওতর্পণন্‌। ইত্যাদি । অন্ধু ৯২১৬ 

৬ কল্মাযগোযুগেনাথ যুক্তেন তরতো জলম্‌। 
_ 'পিঅরোহভিলযস্তে বৈ নাবং চাপ্যধিরোহিতাঃ ॥ অনু ৯২1১৮ 

৭ মাসার্দে কৃষণপক্ষত্ত বর্ঘযানিরর্পপানি বৈ। অন্থু ৯২1১৯ 

৮ অমাবান্তাং হি পিতরঃ পৌঁপর্ান্তাং হি দেবতাঃ। আদি ৭1১১ 


শ্রাঙ্ধ ও তর্পণ ৩৪৪ 


করিয়াছিলেন 1৯. ' কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর নিহত বীরগণের উদকক্রিয়া যথারীতি 
গম্পন হইয়াছিল। বীরপত্রীগণ মিলিত হইয়া স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা এবং 
অপরাঁপর কুটুম্বগণের উদ্দেশে গঙ্গোদকে তর্পণ করিয়াছিলেন । 

প্রেততর্থণ- মৃত্যুর সম্তসর-মধ্যে যে তর্পণ করা হয়, তাহার নাম 
গ্রেততর্পণ। উল্লিখিত তর্পণ প্রেততর্পণেরই অন্তর্গত ।১৭ 

শআ্ান্ধের ফল- শ্রাদ্ধের মুখ্য ফল যদিও পিতৃতৃপ্থি, কিন্তু তাহাতে 
অনুষ্ঠাতাঁর আরও কতকগুলি কল্যাণ সংসাধিত হয় বলিয়া শাস্ত্রের অভিমত | 
পিতৃলোকের তৃপ্তির ফলে শ্রাদ্ধকর্তী উৎরুষ্ট সন্তান, অটুট স্বাস্থ্য এবং প্রভৃত . 
অর্থের অধিকারী হইয়া থাকেন। সর্ববিধ বাধাঁবিপত্তি অতিক্রম করিয়। 
্রাদ্ধকর্তী পরম শাস্তিতে জীবন কাঁটাইতে পারেন। পিতৃপূজনে সর্বভূতাত্মা 
তগবাঁন্‌ বিষ্ণু সন্তষ্ট হইয়া থাকেন। পিতৃলোৌকের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ দানের 
নানাবিধ প্রশংসাবাক্য অনুশাপনপর্কে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে ।১১ 

শ্রদ্ধার প্রাধান্য- শ্রদ্ধাবজ্জিত দান পিতৃলোকের তৃপ্থিনাধন করিতে 
পারে না, পরন্্ দাতাঁরও তাহাতে অকল্যাণ হইয়া থাকে । অশ্রদ্ধা ও 
অস্থয়ার সহিত পিতৃগণকে কিছু দান করিতে গেলে তাঁহা অস্থরেন্দ্রের ভাগে 
পড়ে। অতএব সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সশ্রদ্ধ শুচিতাঁর যেন অভাব 
ন| হয়।১৯ 

দান শ্র!ছ্ধের অজ-_মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত যাহ! দান করা 
হয়, তাহাতেই প্রতিগ্রহীতার তৃপ্তি পিতৃগণকেও তৃপ্ত করিয়৷ থাকে । দীন 
শ্রাদ্ধের অঙ্গস্বরূপ। উপযুক্ত পাত্রে দান করিলে পিতৃলোকের সস্তোঁষ 


৯. তর্পয়িত্বা পিতামহান্‌। আদি ২১৪।১২ 
১০ তে সমাসাগ্য গল্গানস্ত শিব।ং পুণ্যজলোচিতাম্‌। | 
য৫ রর মু 
সুহৃদাঞচীপি ধর্মাজ্ঞা; প্রচন্দু; সলিলক্রিয়াঃ ॥ স্ত্রী ২৭।১-৩ 
১১ , যে চ শ্রান্ধানি কুর্ববস্তি তিথ্যাং তিথ্যাং প্রজাখিনঃ । 
| ুবিশুদ্ধেন মনসা দুর্গাপ্যতিতরস্তি তে॥ ইত্যাদি। শা ১১০।২*। শা ৩৪৫২৬, ২৭ 
£ নিত্যশান্ধেন সন্তরতিঃ। ইতি । অনু ৫৭1১২ । অনু ৬৩1১৫ | অনু ৯২২০ 
১২  অনয়তা চ যদ্তং যচ্চ শ্রদ্ধীবিবঞ্জিতম্‌। 
$ সব্ধং তদনুরেন্্রায় ব্র্ধা ভাগমকল্পয়ং ॥ অনু ৯1২০ 


০ মহাভারতের সমাজ ৃ 


জন্বিয়া থাকে। হাঁতী, ঘোড়া, গরু, ভূমি, অন্ন প্রভৃতি স্বৃতের গতি: 
কামনায় সৎপাত্রে দান করিতে হয়। ১৩ 

নিমির সময়ের বনু পুর্ব্ব হইতে শ্রান্ধপ্রথা রচিত নেক 
ধারণা এই যে, দত্তাত্রেয়খধির পুত্র নিমি প্রথমতঃ শ্রাদ্ধবিধির প্রবর্তী। 
করেন। মহীভারতের আখ্যায়িকা এই দিদ্ধান্তের প্রতিক্ল। নিমির পুর 
শ্রমান্‌ পরিণত বয়সে  মৃত্যুমুখে পতিত হুন। নিমি অমাবস্যাঁতিথিতে। 
সাতজন ব্রান্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সতোজ্য ফলমূলের সহিত ব্রাক্মণগণকে | 
অলবণ শ্ঠামাকান্ন দান করেন। তারপর শ্রীমানের নাম-গোজ্র উচ্চারণ, 
করিয়া দক্ষিণীগ্র পবিত্র কুশোপরি তছুদ্দেশে পিওদান করিলেন। দানের 
পর তিনি ভাবিতে লাঁগিলেন--“পিত্রাদির উদ্দেশে দ্ধ করিবার শান্ত 
আছে, কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে শ্রান্ধ করিবার ত কোন শাস্ত্র নাই। মুনিগণ: 
কখনও এরূপ আচরণ করেন নাই । ত্রান্ধণগণ নিশ্চয়ই অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের ' 
জন্য আমাকে অভিসম্পাত করিবেন”। এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে, 
তিনি তাহার পূর্বপুরুষ মহবি অভ্রিকে স্মরণ কবিলেন। অন্রি উপস্থিত 
৮ কহিলেন, “বৎস, তুমি আশ্বস্ত হও, তোমার আচরণ অশাস্ত্রীয় নহে। 

ং স্বয়স্তু এইপ্রকাঁর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বয়স্ত ব্যতীত অগর 
কেহ শ্রাদ্ধবিধির প্রবর্তক হইতে পারেন না”। তাহার সান্বনাবাক্যে মহি 
নিমি প্ররুতিস্থ হইলেন ।১৪ 

কুশোপরি পিগু-স্থাপনের ব্যবস্থাঁ-মহারাজ শাস্তন্থর মৃত্যুর গর 
ভীম্মদেব গঙ্গাদ্ধারে (হবিদ্বার ) তাহার শ্রাদ্বশাস্তি সমীধ। করিয়াছিলেন। 
এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে, পিতৃলোৌকের উদ্দেশে প্রদেয় পিও 
কুশোপরি স্থাপন করিতে হয়। ভীম্ম পিগুদান করিতে উদ্যত হইয়া 
দেখিতে পাইলেন, তাহার পিতা হস্ত প্রসারণ করিয়া যেন পিগ প্রার্থনা 
করিতেছেন। ভীম্মদেব শাস্্বিধান-অনুসারে কুশের উপরেই পিও দিয়াছিলেন, 
পিতার হাতে দেন নাই। এই ব্যবহারে তাহার পিতৃগণ অতীব সন্ভোষ 
লাভ করেন ।১৫০ 


১৬ আশ্র ১৪ শঅ+। 
১৪. অনু ৯১ তম অঃ! 
১৪] পিতা মম মহাতেজাঃ শাস্তনুর্সিধনং গতঃ। 
ঞ মা 
 তন্ত দিৎ্রহং শরদ্ধং গঙ্গান্থারমুপাগমদ্‌ ॥ ইত্যাদি। অনু ৮৪1১১:২৩, 


শ্রাদ্ধ গু তর্পণ | ৩৫১ 


পাওুর শ্রান্ধ-_মহারাজ পাও লোকাস্তরিত হইলে পাঁগুবগণ, কুস্তী, 
ধরাষ্্র, ভীম্ম এবং পাত্র অপরাপর বন্ধুগণ শাস্ত্রবিধানাহুসারে শ্রাদ্ধাদি 
ধর্দদেহিক কৃত্য সম্পন্ন করেন। সেই উপলক্ষ্যে হাঁজার হাজার ব্রাক্ষণকে 
ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার রত্ব এবং গ্রামাদি দান কব! 
হয় ।১৬৭ 

বিচিজ্রবীর্য্যের শ্রান্ধ-_-বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পরে ভীম্মদেব ষথাশাস্ত 
প্াদ্ঘশাস্তি করাইয়াছিলেন। শাস্্রজ্ঞ খত্বিগ্গণের সহায়তাঁয় তাহার মহিষীগণ 
শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন ।৯৭.. 

দানে শ্রীদ্ধলিদ্বি--ৃত ব্যক্তির আত্মীর সদ্গতি-কামনায় যাহা কিছু 
টান কর! হয়, তাহাই শ্রাদ্ধের অস্তর্গত। মহাযুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ির 
স্তিনার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়। যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতিবান্ধবগণের উদ্দেশে 
গথক পৃথক দান করিয়াছিলেন । ধৃতরাষ্্রও দেই সময়ে পুত্রদের তৃণ্তি- 
কামনায় বিবিধ উপকরণযুক্ত অন্ন, গরু এবং নানাবিধ ধনরত্ব দান করেন। 
যুধঠির হাঁজার হাজার ব্রাঙ্ণকে নানাবিধ ধনরত্ব এবং বস্ত্রাদি ছার! 
পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। যে-সকল নির্বান্ধব বীর মহাযুদ্ধে হত হন, 
তাঁহাদেরও প্রত্যেকের সদ্গতিকামনায় যুধিষ্ঠির বিবিধ দান করিয়াঁছিলেন। 
মভানিশ্মাণ, প্রপা এবং তড়াঁগোৎ্সর্গ করিয়। স্হদ্বর্গের ওর্দদেহিক ক্রিয়া 
ম্পন্ন করেন। সকলের শ্রান্ধশীত্তি শেষ করিয় যুধিষ্ঠির আপনাঁকে কৃত- 
₹ত্য বোধ করিতে লাগিলেন । ১” 

মহাযুদ্ধে নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধ__মহাুদ্ধের পর বিছুর নিহত 
বাক্তিদের প্রেতকাধ্য সম্পাদনের নিমিত্ত ধৃতরাট্রকে বলিয়াছিলেন 1১৯ 


১৬ 'পিতুর্দিধনমাবেদয়্তস্স্তো দদেহিকং স্টায়তশ্চ কৃতবন্তুঃ । আদি ৯৫1৬৮ 
ততঃ বুন্তী চ রাজা চ ভীন্মশ্চ সহ বন্ধুভি | 
' দঃ আদ্ধং তদা পাতোঃ শবধানৃতময়ং তদা ॥ ইত্যাদি । আদি ১২৮।১,২ 
১৭ ভীম্মঃ শান্তনবো রাজী প্রেতকার্ধাণাকারয়ং। ইত্যাদি। আদি ১০১।১১। 
আদি ১৯২1৭৭, ৭৩। আদি ১৭৩১ 
১৮ শা ৪২ শ অ:। 
মহাদানানি বিপ্রেত্যো দদতামৌধ্ঘদেহিকম্‌। ইত্যাদি । অঙ্গ ১৪1১৫, ১৬ 
১৯ পুত্রাণামখ পৌত্রাণাং পিতৃণাঞ্চ মহীপতে। 
1 আনুপূর্বে্ণ 'সর্ববাং প্রেতকার্ধাণি কারক ॥ স্ত্রী ৪1৭ 


০০ মহাভারতের সমাজ 


মহা প্রস্থানের পুর্বে যুধি্টিরকৃত শ্রীন্ধ__মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পূর্বে 

ঠর তাহান মাতুল, বাঁন্থদেব, বলরাম এবং অন্তান্য যছুবীরগণের শ্রাদ্িত্রিয় 
শাস্ত্রীয় পদ্ধতি-অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন । বাস্ুদেবের শ্রীতির উদ্দেশে 
তিনি মহধযি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, নারদ, মার্কগেয়। তরদ্ধাজ এবং যবাঁজ্বন্ধ্যকে 
নান! বস্ত দান করিয়াছিলেন। বাহুদ্বেবের নাম কীর্তনপূর্ববক মহুধিগণকে 
স্বাহু ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । রত্ব, বস্ত্র, গ্রাম, অশ্ব, রথ, স্ত্ী প্রভৃতি 
শতশত দ্রব্য মৃত ব্যক্তিদের তৃপ্তির নিমিত্ত ব্রাঙ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। 
তাহার কৃত শ্রাদ্ধে ভোজ্য ও দাঁনীয় নান। দ্রব্য পাইক্ষ। বিপ্রকুল পরম তু 
লাভ করেন ।২০. 

বৃষ্িবংশে শ্রান্ধকৃত্য-_বজ-প্রমুখ বৃষি ও অন্ধক বংশের জীবিত 
পুরুষ এবং মহিলাঁগণ তীহাঁদের বংশের মৃত ব্যক্তিদের যথারীতি শ্রাদ্ধ ক্রি 
সম্পন্ন করেন ।২.৯ 

মাতামহ ও মাতুল কর্তৃক অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ-_মাঁতাঁমহ বন্দেব এবং 
মাতুল শ্রীক্ষ্ণ অুভিয়ন্গ্যুর শ্রাদ্ধ খুব ভাঁলরূপেই করিয়াছিলেন। কয়েক 
সহম্র ব্রাহ্মণকে উত্তম ভোজ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নানাবিধ দানে পরম 
আপ্যায়িত কর। হয় ।২৯, 

মৃতভ্রমে জীবিতের শ্রান্ধ_জতুগৃহ হইতে সমাতৃক পাগুবদের পলায়নের 
পর, তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়। ধৃতরাষ্ট শ্রীন্ধ করিয়াছিলেন।২, 

আত্মশ্রাদ্ধ- পরিণত বয়সে প্ররব্রজ্যাগ্রহণ-কালে প্রথমতঃ পিত্রাদির 
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, তর্পণ ইন্যাদি সম্পন্ন করিয়। আত্মত্রাদ্ধ করিবারও ব্যবস্থা 
আছে। জীবিত ব্যক্তি নিজেই আপনার উদ্দেশে পিগাদি দান করিয়া 
শ্রাদ্ধ করেন। মৃত্যুর পর তিনি সেই শ্রাদ্জনিত শুভ ফল প্রাপ্ত হন, ইহাই 


২৭? উতুক্তণ ধর্মরাজ? স বাহুদেবস্ত ধীমত) | 

. সাতুলন্ত চ বৃদ্ধন্ত স্নামাদীনাং তখেব চ॥ ইত্যাদি । মহাপ্র ১/১০-১৪ 
২১. ততো বন্প্রধানাস্তে বৃষ্ণন্বককুমারকাঃ | 

সর্বেধে চৈেবোদক: চনুঃ প্রিয়শ্চৈব মহাতনঃ 1 ইত্যাদি । মৌ ৭া২৭-৩২ 
২২) এতচ্ছপ্া তু পুত্র বচঃ শুরাত্মজত্যদ। 

: | বিহায় শোকং ধর্ম দদৌ আদ্ধমনত্রমদ্‌॥ ইত্যাদি । অশ্থ ৬২1১:৬ 

২৮ ফুএবমুক্তু। ততশ্চক্ষে জ্ঞাতিভি; পরিবারিতঃ | 

উদকং পারুপুত্রাণাং ধৃতরাষ্ট্রোহস্িকাহতঃ ॥ আদি 8৫188. 


শ্রা্ধ ও তর্পণ ৩৫৩ 


শাস্ত্রের অভিপ্রায় । ধৃতরাষ্ট্র বানগ্রস্থ-গ্রহণের সময় গাস্ধারীর ও নিজের 
শ্রা্ধ স্বয়ং সম্পন্ন করেন । ১৪ 

*তরাষ্ট্রাদ্ির শ্রান্ধ__মহধি নারদের মুখে ধৃতরাষ্্র, গান্ধারী এবং কুস্তীর 
দেহপবিত্যাগের সংবাদ জানিয়। পাঁগুবগণ ঘথাবিহিত অশৌচাদি পালন- 
পূর্বক গঙ্গাছারে তাহাদের ওর্ধদেহিক কৃত্য সমাপন করিয়াছিলেন । মহারাজ 
ুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র গাঁদ্ধারী এবং কুস্তীর সদ্গতির উদ্দেশ্তে প্রভূত স্বর্ণ, রজত, 
গো, যান, আচ্ছাদন, শধ্য। প্রভৃতি ব্রাঙ্গণগণকে দান করেন ২. 

উল্লিখিত উদ্দাহরণগুলি হইতে বুঝা। যায়, তৎকালে শ্রাদ্ধের অবশ্তকর্তব্যতা 
সকলেই স্বীকার করিতেন । প্রত্যেক গৃহী শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-অন্ুসারে প্রেতকৃত্য 
সম্পন্ন করিতেন । উদ্দাহরণগুলি রাজপরিবারের $ স্থৃতরাঁ দান-বাহুল্যের 
বর্ন রহিয়াছে । সাধারণ সমাজেও সেইরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। 
গ্রত্যেকেই আপন আপন সামর্থ্য-অন্সারে ব্যয় করিতেন । 'ব্রাহ্মণাদি-পরীক্ষা, 
গ্রকরণ হইতে তাহ। জানা যায়। 

শআ্ান্ধের প্রধান ফল- শ্রাদ্ধের নানাবিধ ফলশ্রুতি থাঁকিলেও পিতৃ- 
নোকের পরিতৃপ্তি এবং আনুষর্দিক আত্মতৃপ্তিই প্রধান ফল, অপর ফলকীর্তন 
গ্রানঙ্গিকমাত্র ।২৬ 

নিত্যশ্রাদ্ধ__প্রত্যহ তর্পণ ও শ্রীদ্ধ করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। 
অন প্রভৃতি, জল, ছুগ্ধ, মূল বা ফলের ছার! প্রত্যহ পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে।২ 

প্রশস্ত কাল--শুরুপক্ষ অপেক্ষ। শ্রাদ্ধাদিতে কৃষ্ণপক্ষ প্রশস্ত ; কৃষ্ণপক্ষেও 
পূর্বাহ অপেক্ষা অপরাত্রের প্রশস্ততা কীত্তিত হইয়াছে । সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত 
তিথি অমাবস্যা ২৮ 


২৪ এবং স পুত্রপৌত্রাণাং পিতৃগামাত্মনস্তথা | 

গান্ধাধ্যাশ্চ মহারাজ প্রদদাবৌদ্ধ্দেহিকম্‌ / আশ্র ১৪1১৫ 
২৫ :দ্বাদশেহহ্নি তেভ্াঃ ম কৃতশৌচো নরাধিপঃ । 

'দদৌ শাদ্ধামি বিধিবদ্দক্ষিণাবন্তি পাগুবঃ ॥ ইত্যাদ্দি। আশ্র ৩৯।১৬২০ 
২৬ পিতরঃ কেন তু্স্তি মত্্যানামল্পচেতদাম্‌। ইত্যাদি । অনু ১২৫।৭*-৭৩ 
২৭ : কুধ্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাষ্েনোদকেন' চ | 

পয়োমুলফলৈর্ববাপি পিতৃণাং গ্রীতিমাহ্রন্‌। অনু ৯৭1৮ 
২৮ মাসার্দে কৃষ্ণপক্ষত্ত কুর্যযানিরর্বপণানি বৈ। অনু ৯২1১৯ 

দৈবং পৌর্ববাহিকে কু্্যাদপর্ছে চ পৈতৃক্ম্‌। অনু ২৩২ 


৩৫৪ মহাভারতের সমাজ 


নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ-_সদ্ত্রাক্মণের উপস্থিতিতে শ্রান্ধ করা শীস্রবিহিত। 
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সমাগম, দধি, ঘ্বৃত প্রভৃতি উৎকষ্ট দ্রব্যের প্রাপ্তি, অমাবস্তা- 
তিথি, আরণ্য-মাংসের প্রাপ্তি গ্রভৃতি নৈমিত্তিক আঁদ্ধের নিমিত্তরূপে কীপ্ডিত 
হইয়াছে ।২৯ 

গুণবান্‌ অতিথির সমাশ্সমে শ্রীন্ধ_-উতক্কোৌপাখ্যানে বগিত হইয়াছে 
গুরুপত্বীর আদেশ-অন্ুসাঁরে উতষ্ক পৌস্তবাঁজার নিকট উপস্থিত হইলে পৌয 
বলিলেন--“ভগবন্‌, সচরাচর উপযুক্ত পাত্র ছুল্পভ, আপনি গুণবান্‌ অতিথি 
সুতরাং ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি শ্রা্ধ করিতে চাই”।০ পরে 
শ্রাদ্ধীয় অন্নের অশুচিতাঁর জন্থ উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। 
মহাভারতে স্থযোগ্য অতিথির সমাগমে শ্রা্ধের ইহাই একমাত্র উদাহরণ । 

কাম্য শ্রাদ্ধ-_বিভিন্ন ফলের কামনায় যে-সকল শ্রীদ্ধের অনুষ্ঠান করা 
হয়, তাহাদের সংজ্ঞ! “কাম্য শ্রাদ্ধ'। তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির বিশেষ-বিশেষ 
যোগে শ্রা্ধকর্তীর বিশেষ-বিশেষ ফল প্রাপ্তি হয়। 

কান্তিকে গুড়ৌদন-দীন-_বেণুক-দিগ্গজ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে- 
কান্তিক মাসের কৃষ্ণ-পক্ষের অষ্টমীতিথিতে যদি অশ্নেষা-নক্ষত্রের যোগ হয, 
তবে পিতৃলোকের উদ্দেশে গুড়মিশিত অন্ন দাঁন করিলে অশেষ পুণ্য লাভ 
হইয়া থাকে |৩১ 

কান্তিকী পুর্নিমার প্রশস্ততা__কাত্তিকী পু্িমাতিথি শ্রাদ্ধবিষয় 
প্রশস্ত । বনপ্রবেশের পূর্বে ধৃতরাষ্ট সেই তিথিতে ভীম্মা্দির কাম্য শ্রাদ্ধ 
করেন। সেই উপলক্ষে তিনি প্রভূত ধনবত্র দান করিয়াছিলেন ।*২ 

গজচ্ছায়।-বোগ- _ভাদ্রের কুষ্ণপক্ষে মথানক্ষত্রের যোগে গজচ্ছায়া 


: যথা চৈবাপর, পক্ষ; পূর্ববপক্ষা দ্বিশিষ্যতে | 

তথা আদ্ধন্য পূর্ববাহাদিপরাতো। বিশিযাতে £ অনু ৮৭১৯, 
২৯ শ্রান্ধস্ত; ব্রাহ্মণ; কাল; প্রাপ্ত, দধি ঘৃভং তথা । 

সোমক্ষয়ণ্চ মাংসঞ্চ বদারণ্যং যুরিষ্ঠির ॥ অনু ২৩1৩৪ 
১০ ভবাংশ্চ গুণবানতিথিস্তদিচ্ছে শ্রাঙ্ধং কর্ম । আদি ৩1১১৪ 
৩১ কা্ছিকে মাসি চাষঙ্লেষা বহুল্তাষ্টিমী শিবা । ইত্যাদি । অনু ১৩২1৭, ৮ 
৩২ ইতযান্তে বিছুরেণাথ ধৃতরাষ্ট্রোহভিনন্দ্য তান্‌। 

মনশ্চ্রে মহাদানে কার্ডিক্যাং জনমেজয় ॥ ইত্যাদি । আঁশ্র ১৩1১৫ । আশ্র ১৪ অঃ; 


শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ৩৫৫ 


মক প্রশস্ত শ্রাদ্ধীয় যোগ হয়। সেই যোগে দক্ষিণমুখ হইয়া অষ্টম মৃহূর্তে 
পতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে তাহি। অক্ষয় ফলপ্রদ হুইয়া থাকে ।০২ . 

হস্তীর ছায়ায় শ্রান্ধ-_হস্তীর কর্ণ-পরিবীজিত স্থানে তাহারই ছায়ায় 
দিয়া শ্রাদ্ধ করিলে বহু বৎসরেও সেই শ্রাদ্ধের ফল ক্ষয় গ্রাপ্ত হয় না।5৪ 

তিথিবিশেষে, ফল-_পিতৃষজ্ঞ যশ এবং সম্ততিবদ্ধক | দেবতা, অস্থর, 
ময়, গম্ধরব, সর্প, রক্ষঃ, পিশাচ, কিন্নর প্রভৃতি সকলকেই পিতৃষজ্ঞ করিতে 
হয, ইহা শাস্ীয় ব্যবস্থা। তিথিবিশেষে কাম্য শ্রাদ্ধের ফলকীর্তন-প্রস 
তী্মদেব বলিয়াছেন, প্রতিপদ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট ভাঁধ্যা লাভ হয়। 
এবূপে দ্বিতীয়ায় সুদর্শন দুহিতা, তৃতীয়ায় অশ্ব, চতুর্থীতে ক্ষুদ্র পশু, পঞ্চমীতে 
বহু পুত্র, ষ্ঠীতে দিব্য কান্তি, সগ্ধমীতে প্রচুর শস্ত, অষ্টমীতে বাঁণিজ্যে 
উন্নতি, নবমীতে একখুর অসংখ্য পশু, দশমীতে গোঁসম্পৎ্, একাদশীতে 
উৎকৃষ্ট বস্ত্র পাত্র প্রভৃতি এবং ব্রহ্গবঙ্চম্বী বহু পুত্র, দ্বাদশীতে নানাবিধ ধনবত্ব, 
[য়োদশীতে জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠত। এবং চতুর্দশীতে যুদ্ধনৈপুণ্য লাভ হয়। পরস্ত 
তুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করিলে যুবক পুত্রাদির মৃত্যুরূপ অনিষ্টও হইয়। থাঁকে। 
নমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত কামন! পূর্ণ হয়। রৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীকে 
বাদ দিয়! দশমী হইতে অমাবস্যা পধ্যস্ত যে পাঁচটি তিথি, তাহ! শ্রাদ্ধের 
পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত ।০« 

নক্ষত্রবিশেষে ফল- নক্ষত্রবিশেষেও কাম্য শ্রাদ্ধের বিশেষ-বিশেষ ফল 
তীম্ম কর্তৃক কীন্ঠিত হইয়াছে । ধর্রাঁজ যম শশবিন্দুর নিকট নাক্ষত্রিক 
কাম্য শ্রাদ্ধের ফলাঁকল অতি প্রাচীন কালে কীন্রন কবিয়াছিলেন। কৃত্তিকা 
ক্ষত্রযৌগে শ্রাদ্ধ করিলে স্তুস্থ শরীরে পুত্রপৌত্র-পরিবেষ্টিত হুইয়! দীর্ঘ 
জীবন লাঁভ করা যায়। এইরূপে বোঁহিণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, 
ম্গশিরাঁয় তেজস্বিতা, আর্দীনক্ষত্রে ক্রুরকর্মে আসক্তি, পুনর্বস্থতে কৃষিকশ্মে 
মূন্নতি, পুস্বাতে পুষ্টি, অশ্নেষাতে স্থপণ্ডিত পুত্র, মঘাঁতে কুলশেষ্টতা, 
ূর্বকন্তনীতে স্ৃতগত্ব, উত্তরফন্তুনীতে অপত্যা, হস্তানক্ষত্রে সর্বববিষয়ে সফলতাঃ 


০৩ 'শ্য়তাং পরমং গুহাং রহস্তং ধর্মসংহিতস্‌। 

পরমান্নেন ষে! দগ্চাং পিতৃপামৌপহারিকম্‌ ॥ ইভাাদি । অনু ১২৬।৩৬-৩৭ 
*. ছার়ায়াং করিণঃ শ্রান্ধং তংকর্ণপরিবীজিতে | বন ১৯৯।১২১ 
২৫ অনু ৮৭. তম ভুঃ। | 


৩৫৬ মহাভারতের সমাজ 


চিত্রায় ত্ুদর্শন পুত্র, স্বাতীতে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখাঁতে বহপুত 
অনুরাধা নক্ষত্রে এশ্বধ্য, জ্যোষ্ঠায় আধিপত্য, মৃূলাতে নীরোগতা, পূর্বাধটাঃ 
উত্তম ষশ, উত্তরাঁধাঁঢ়ায় শোকরাহিত্য, অভিজিন্নক্ষত্রে মহতী বিদ্যা, শব 
পরুলোকে সদ্গতি, ধনিষ্টায় রাজ্য, শতভিষায় চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষত 
পূর্বভাব্রুপদে বহুসংখ্যক ছাগল ও মেষ, উত্তরভাদ্রপদে গোসম্প্, রেবতী 
বহুবিত্ততা, অশ্বিনীনক্ষত্রে অশ্ব এবং ভরণীতে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়।৮, 
মঘাত্রয়োদশী-__সনৎকুমাঁর-কথিত পিতৃগাথাতে ত্রয়োদশীশ্রীদ্ধে মধ 
নক্ষত্রের ষোগের অতিশয় প্রশত্ততা কীন্তিত হইয়াছে। দক্ষিণীয়নে মঘাযূ 
অয়োদশীতে সপিঃসংযুক্ত পায়সের দ্বারা, ছাগমাংসের দ্বার কিংবা লালবা 
শীকের দ্বারা যিনি শ্রদ্ধার সহিত পিতৃলোঁকের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তিনি 
ভাগ্যবান্‌। মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে কুঞুরচ্ছায়াযোগে পিতৃগণ আদপ্াধিং 
আঁশা করিয়া থাকেন |" 
গয়াশ্রান্ধ (অক্ষয় বট )-_গয়াশ্রাদ্ধও পিতৃলোকের পরম আকাঙ্জিত 
সেখাঁনে একটি বটবৃক্ষ পিতৃলোকের অনস্ত তৃপ্তির সাক্ষী। পিতৃগণ আকাঙ্গ 
করিয়া থাকেন যে, “আমাদের সম্ততিসংখ্য। বদ্ধিত হউক, তাহাদের মধ 
হয়ত কেহ গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে” । এই বচনে গয়াশ্রাদ্ধের প্রশস্ততা 1 
হইতেছে ।০৮ ৷ 
শ্রান্ধীয় পদ্ধতি সম্ন্কেও মহাভারতে অনেক কিছু কথিত হুইয়াছে। 
প্রশস্ত দ্রব্য-_ঘ্বত, তিল, উৎকৃষ্ট তুল, মধু, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য শ্রানথ 


প্রশস্ত 1০০ 
অগ্লোকরণ-_পিতৃলোকের উদ্দেশে পিগুদানের পূর্বে অগ্নিদেবের 
শ্রান্ধীয় দ্রব্যের কিয়দংশ দান করিতে হয়; তাহার নাম “অগ্োকরণ 
১৩৬ অনু ৮৯ তম অঃ। 
৬৭ গাখাশ্চাপাত্র গায়স্তি পিতৃগীতা যুধিষটির | 
| সনৎকুমারো। ভগবান্‌ পুরা মধ্যভযভাষত ॥ ইত্যার্দি। অনু ৮৮1১১-১৩ 
৩৮ অষ্টবা! বহবঃ, পুত্রা যন্প্যেকো গয়াং ব্রজেৎ ॥ 

বত্রাসৌ প্রথিতো লোকেধক্ষযাকরণে। বটঃ 1 আমু ৮৮1১৪ 
৩৯ পাব্রমৌদুগ্ঘরং গৃহা মধুমিশ্রং তপোধন | অন্ধ ১২৫৮২ 

পরমান্রেন যে! দগ্ঠাৎ পিত,ণামৌপহারিকম্‌। অনু ১২৬৩৫ 

তিলোদকঞ্চ যো দদ্যাৎ পিতঃণাং মধুনা সহ । অনু ১২৯১১ 
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দ্রাক্ষসাি বিস্বকর্তুগণের প্রভাব অগ্লোকরণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত 
ইলা থাকে । পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতাঁমহের উদ্দেশে যথাক্রমে 
পগ্দানের ব্যবস্থ। করা! হইয়াছে 

সাবিভ্রীজপ- প্রত্যেক পিণ্ডের উপর সাবিত্রী জপ করিতে হয়। 
দোমায় পিতৃমতে' ইত্যাদি মন্ত্র অবশ্ঠ পাঠ্য ।৪৮”" 

পিগুত্রয়ের বিসর্জনপ্রণালী-_-পিশুত্রয়ের মধ্যে পিতৃপিগ্ড জলে বিসঙ্জন 
₹রিতে হয়। এ পিগ চন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাঁকে ? চন্দ্র পিতৃগণকে 
মাপ্যায়িত করেন । মধ্যম পিগড ( পিতামহপিণ্ড ) পুত্রকাম। পত্বীকে দ্রিতে 
য়। পিতাঁমহের উদ্দেশে উৎসর্গাকৃত পিণ্ডের ভোজনে পত্বী উৎকৃষ্ট পুত্রসস্তীনের 
ননী হন। প্রপিতামহের পিগ্ড অগ্নিতে আহুতি দিলে পিতৃগণ পরিতৃঞ্ঠ 
ই! শ্রান্ধকর্তীকে আশীর্বাদ করিয়। থাকেন |৪ » 

শ্রাদ্ধ সংযম শ্রা্ধকর্তী এবং শ্রাদ্ধভোক্ত। ব্রাহ্মণ সংযম ও শ্রদ্ধার 
মহিত কাঁজ করিবেন । শ্রাদ্ধদিনে এবং তৎপূর্ববদিনে স্ত্রীসভ্োঁগ নিষিদ্ধ ।৪২ 

মণ্্ঠ-মীংসাদি নিবেদন- শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসমূহের মধ্যে মত্স্রমাংসও প্রশস্ত 
বলিঘনা বধিত হইয়াছে ।১০ 

বিভিন্ন প্রাণীর মাংসে তৃত্তি__তিল, ব্রীহি, ঘব, মা, ফল, মূল প্রস্তুতি 
দ্বারা শ্রাদ্ধ কৰিলে পিতৃগণ এক মাস তৃপ্ত থাঁকেন। শ্রাদ্ধ তিলেরই 
মর্বাপেক্ষা প্রীধান্য । মৎন্তে পিতৃগণ ছুই মাঁস পরিতৃপ্ত থাঁকেন। মেষ্মাংসে 
তিন মাস, শশমাঁংসে চারি মাঁস, ছাঁগমাংসে পাঁচ মাস, বরাহমাঁংসে 
মাস, শাকুলমাংসে সাত মাঁস, পার্ধতমাংমে আট মাস, বৌরবমীংসে নয় 
মাস, গবয়মাংসে দশ মাস, মহিষমাংসে এগার মাস, গব্যে সন্বৎ্সর, পায়স 
এবং মপিতেও সম্গংসর তৃপ্ত থাকেন । বাধীণসমাংসের তৃপ্তি দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত 
ক্ষন থাকে । গণ্ডারের মাংসে অনন্ত তৃপ্থি। কাঁলশাক, লাঁলশাঁক, এবং 


এপস 
১ সপ 


৪ সহিতাস্তাত ভোক্ষ্যামো নিবাপে সমুপস্থিতে। ইতাদি। অনু ৯২।১০-১৫ 
৪১ পিশডে। হাধক্তাদ্‌ গচ্ছংস্ত অপ আবিষ্ ভীবয়েং। 
 পিপ্ুন্ত মধ্যমং তত্র পত্থী ত্বেক! সমগ্র.তে ! 
পিগুস্ততীয়ো যন্তেধাং তং দগ্যাজ্জাতবেদপি ॥ ইত্যাদি । অনু ১২৫1 ২৫ ২৩, ৩৭-৪০ 
১২ ? ভান্ধং দত্বা চ ভুত] চ পুরুষো৷ যঃ স্তি়ং ব্রজেং । | 
'পিতরন্তস্ত তং মাসং তন্সিন্‌ রেতমি শেরতে ॥ ইত্যাদি। অনু ১২৫1২858১ 
৪৩ শ্রীয়ন্তে পিতরশ্যৈব স্াঁয়তো। মাংসতপিতাঃ। অনু ১১৫1৬* 


৩৫৮ মহাভারতের সমাজ 


ছাগমাংস শ্রাদ্ধে অক্ষয় ফলদ বলিয়া! কীত্তিত হইয়াছে । জল, মূল, ফল, মীংঃ 
' অল প্রভৃতি মধুসংযুক্ত হইলে পিতৃলোকের বিশেষ তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে 

বর্জনীয় ব্রীহ্যা্দি-শ্রাদ্ধে অনেক বস্তর বর্জনীয়তা সম্বন্ধেও বঃ 
হইয়াছে। কোত্রব (ধান্তবিশেষ ), পুলক ( অপুষ্ট ধান ), পলা লঙ্ত 
শৌভাঞ্জন ( সজিনা ), কোবিদার ( রক্তকাঁঞ্চন ), গৃঞ্ণন ( বিষযুক্তশন্ত্রহত পঞ্ত 
মাংস ) গোল অলাবু, কৃষ্ণ লবণ, গ্রাম্য বরাহের মাংস, অপ্রোক্ষিত বব 
কষ্ণজীরা, বিড় লবণ, শীতপাঁকী (শাঁকবিশেষ ), বংশকরীর প্রভৃতি অঙ্থর 
শৃ্জাটক, লবণ, জন্বুফল, স্থদর্শন ( শীকবিশেষ ) প্রভৃতি দ্রব্য বজ্জনীয় ।৪ 

বর্জনীয় ব্যক্তি-শ্রাদ্ধভূমিতে চগ্ডাঁল, শ্বপচ, ঠৈরিকবস্ত্রধারী, কু, 
ব্রহ্ম, সঙ্করযোনি বিপ্র, পতিত, পতিতসংসগগাঁ, রজন্বলা নারী, বিকলান 
প্রভৃতি ব্যক্তিদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। ইহাদের উপস্থিতিতে শুচিতা রক্ষিত 
হয় না।* 

তন্যবংশজ নারীর পক্কাম্সা্দি নিষিজ্ধ-_অন্যবংশজা কোন নারীর 
পাঁককরা৷ অন্নাদিও আদ্ধে দিতে নাই ।৪ 

অমেপ্য দ্রেব্য বর্ডজনীয়-_লঙ্ঘিত, অবলীঢ, কলহপুর্বক কৃত, অবঘু 
উচ্ছিষ্ট, ক্ষুতদৃষিত, কুকুরম্পৃষ্ট, কেশকীটযুক্ত, অশ্রজলসিক্ত ও আজাবিহীন 
দ্রব্য শ্রান্ষকশ্মে নিবেদন করিতে নাই । এইসকল বস্ত আমেধ্া, সুতরাং দৈব- 
কম্মে ও পিতৃকর্দে বঙ্জনীয় |” 

ব্রাক্গণ-বরণ-ত্রাঙ্মণ ব্যতীত শ্রাদ্ধসিদ্ধি হয় না। পিক্রাদির উদ্দেশে 
প্রদত্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। ব্রাহ্ধণের তৃপ্থিতেই পিতৃলোকের তৃপ্থি। 
দৈবকর্শে যে-পকল দান করিবার ব্যবস্থা, তাহা যে-কোন ব্রাঙ্ষণকে দিতে 
বাধ। নাঁই। কিন্তু পিত্রকন্মে ত্রাঙ্গণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা না! করিয়া 
বরণ করিতে নাই । 


৪৪ অনু ৮৮ তম অঃ 
৪৫ অশ্রান্ধেয়ানি ধান্তানি কোদ্রবাঃ পুলকান্তা। 
_. হিঙুত্রব্যেধু শাকেসু পলা লশ্তনং তপা! ॥ ইতাদি। অনু ৯১৩৮-৪২ 
৪৬ চাঁগালম্বপচৌ বর্জেী নিবাপে সমূপস্থিতে | ইত্যাদি । অনু ৯১1৪৩, ৪৪ | 
অনু ৯২1১৫ 1 অনু ২৩৪ 
৪৭ সংগ্রাহা। নাহাবংশভা । অস্ু ৯২1১৫ 
৪৮... লভিনতং চাবলীদধ কলিপুরঞ্চ বকৃতম্‌। ইতাদি। অনু ২৩।৪-১৭। অনু ৯১৪, 


শ্রান্ধ ও তর্পণ ৩৫৯ 


ব্রাহ্মণপরীক্ষা-_কুল, শীল, বয়স, রূপ, বিদ্যা, বিনয়, ব্যবহার প্রভৃতি 
বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ব্রাঙ্ষণকে শ্রাদ্ধাদি কর্মে বরণ করিতে হয়।৪৭ 
দেবরুত্যে বর্জনীয় ক্রা্মণ_-শীস্তিপর্ধ একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, . 
দবরৃত্যেও্ড ব্রাঙ্গণকে বিশেষরূপে পরীক্ষা কর! উচিত। যেব্রাক্ষণ যুদ্ধ- 
বিগ্রহ, কৃষি, বাণিজ্য ব! চীকুরী দ্বারা উদ্ররান্নের সংস্থান করেন, তিনি 
নিন্দনীয়। বেশ্তাসক্ত, দুশ্চবিত্র, বৃষলীপতি, ব্রহ্মবন্ধু, গাঁয়ক, নর্তক, খল, 
রাজপ্রেস্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শৃদ্রের সমান । ইহাঁর। দেবরুত্যে বর্জনীয় ।৫০ 
দমাদিসম্পন্ন ব্রান্ষণ শ্রান্ধে বরণীয়--দম, শম, সত্য, সরলতা, ক্ষমা 
প্রভৃতি গুণ যে ব্রাহ্ষণসস্তানে থাকিবে, তিনিই পিত্যাদিকম্মে বৃত হইতে 
পারেন। সংষমী, নানাবিধ সদ্গুণে ভূষিত, সাবিত্রীজ্ঞ, ক্রিয়াবান্‌, অগ্নিহোত্রী, 
অচৌর, অতিথিবৎসল, অহিংস, অল্পদৌষ, স্বপ্পসঞ্চয়ী ব্রান্ধণস্তান শ্রাদ্ধে 
বরণীয়। যিনি জীবনের পূর্ববভাঁগে নানাবিধ দুক্কৃতে লিপ্ত থাকিয়াও পরে 
আপনাকে সংশোঁধন করিতে পারেন, তিনিও শ্রাদ্ধরুত্যে বরণের যোগ্য |: ১. 
পঙ্ক্তিপাবন ব্রঙ্গণ অতি প্রশস্ত বিদ্যাবেদব্রতন্নীত, সদাচীররত, 
ত্রিণাচিকেত ( তন্নামক মন্ত্রের অধ্যেতা ) পঞ্চাগ্রিনিরত (গাহপত্যাদি আবসথ্যাস্ত 
অগ্নির পরিচর্ধ্যাঁকাঁরী ), ত্রিস্পর্ণ ( চতুক্ষপর্দা ইত্যার্দি বহব-চমন্তরত্রয়ের 
অধ্যেতা ), শিক্ষাঁদি বেদাঙ্গবিৎ, বেদাঁধ্যাপক, ছন্দোঁগ, মাভৃপিতৃবশ্থয, অন্ততঃ 
দশপুরুষ হইতে শ্রোত্রিয়, ধর্মপত্বীনিরত, গৃহস্থত্রক্ষচাঁরী, অথর্বশিরোধ্যেতা, 
ঘতব্রত, সত্যবাদী, স্বকশ্মনিরত, পুণ্যতীর্ঘে কতাভিষেক, অবভৃথপ্ুত ( যজ্জিয় 
স্নানের দ্বার পবিত্রীকৃতশরীর ), অক্রোধন, অচঞ্চল, ক্ষান্ত, দীস্ত, সর্ধব- 
ভূতহিতে রত, এরপ ত্রাঙ্ষণকে বল! হয়--“পউক্তিপাবন”। ইহীবাই শ্রান্ধে 
বৃত হওয়ার উপযুক্ত । মোক্ষধর্মজ্ঞ যতি এবং প্রফতব্রত যে-সকল ত্রাঙ্মণ 


৪৯. ব্রাঙ্ষণান্্ন পরীক্ষেত ক্ষত্রিয়ো দানধন্মাবিং | 
দৈবে কর্মনণি পিত্রে তু স্যাষামীনঃ পরীক্ষণম্‌ ॥ ইত্যাদি । অস্কু ৯21২-৪ 
৫০ জ্যাকর্ষণং শত্রনিবহ্ণঞ্চ + মং +। 
রাজন্নেতান্‌ বজ্জয়েদ্েবকৃত্যে ॥ ইত্যাদি । শী৬৩।১-৫ 
৫২. দমং শৌচমীগ্বধণপি রাঁজন। ইতাদি। শ| ৬৩৭, ৮ 
টীর্ণব্রতা গুণৈধু'্তী ভবেমূর্ষেহপি কর্ষকাঃ | 
সাবিত্রীজ্ঞাঃ ক্রিয়াবস্তত্তে রাজন্‌ কেতনক্ষমা; | ইত্যাদি । অনু ২৩২৪-৩১ 


৩৩৩ মহাভারতের সমাজ 


ইতিহাস, পুরাঁণ, ব্যাকরণ, ধর্মশান্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়। ধর্শে যথার্থ 
ক্রিয়াবান্‌, তাহাদের দৃষ্টিতেই শ্রীদ্ধক্রিয়৷ সফল হইয়া থাকে ।৫২ 
মিত্র অথব৷ শত্রঃ বরণীয় নহে-_মিত্র অথবা শক্রকে শ্রা্ছে নিম 
করিতে নাই। অনাতবীক় ব্রাহ্মণ শ্রান্ধ নিমন্ত্রণের উপযুক্ত পার । অর 
ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে শ্রান্ধের ফল সর্ধথ! বিনষ্ট হইয়া থাকে । 
সম্ভোজনী অতি নিষ্ষিত-_ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে বদ্ধুবাদ্বব-শ্রেণীর ব্রাঙ্গণকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতৃপ্ত করাকে বলা হয়--“সন্তোজনী”। 'সম্তোজনী' 
মহীভারতে 'পিশাচদক্ষিণা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রাদ্ধ ত 
অসিদ্ধ হইবেই, পরস্ত শ্রা্ধকর্ত।' পাপে লিঞ্চ হইবেন। স্থৃতবাঁং ধাহাঁর সহিত 
 কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই, তেমন ব্রাঙ্ণই শ্রা্ধে নিমন্ত্রণের যোগ্য । 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের বরণ প্রশংসনীয়- দরিদ্র, নিরীহ, পবিভ্রচেতা, ধর্ম- 
বিশ্বাসী, পোস্যবহুল, ব্রতী, তপোনিষ্ঠ, তৈক্ষ্যচর ব্রাঙ্ষণকে শ্রাদ্ধাদিতে ভোজ্য 
প্রভৃতি দান করিলে অন্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে ।৫০ 
শাদ্ধাদ্দিতে অনর্চনীয় ব্রাক্মণ-__যে-সকল ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধাদিতে নিম 
করিতে নাই, তাহাদের কথা বলা হইতেছে ।: নিন্দিতকর্মকর্তা, বীভতসবর্ 
কুনখী, কুষ্ঠী, মায়াবী ক্ষাত্রবৃত্তি, বর্ণসন্কর, মূর্খ, নর্তক, গায়ক, পরনিন্দাকারী, 
খল, ভ্রণহা', যন্ষ্মী, পশুপাল, স্থ্দব্যবসায়ী, বৈশ্ঠজীবী, গৃহদাহী, গরদ, জারজান- 
ভোজী, সোমবিক্রয়ী, সামুদ্রিক, রাঁজভূৃত্য, তৈলব্যবসাঁয়ী, কৃটকারক, পিতৃ- 
ড্রোহী, পুংশ্চলীপতি, অভিশস্ত, স্তেন (চৌর ), বেশাস্তরধারী, মিত্রত্রোহী, 
পারদারিক, শূদ্রাধ্যাপক শন্ৰা্গীবী, ম্গয়াব্যসনী, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, 
চিকিৎসক, দেবল ( অর্থবিনিময়ে দেবপৃজক ), পৌনর্ভব, কাণ, যণ্ড। শ্বিত্রী 
প্রভৃতি ব্রাঙ্গণ অপাঁউক্তেয়। শ্রীদ্ধাদিতে এইসকল ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত 
হইলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়।«৪. স্বর্গনরকগামি-প্রকরণে বলা হইয়াছে-_পতিত। 
৫১ ইমে তু ভরতগ্রে্ট বিজ্ঞেয়া: পঙ্জিপাবনাঃ। ইত্যাদি । অনু ৯০।২৪-৩৭ 
৫৩ । যশ মিত্রপ্রধানানি আদ্ধানি চ হবীংষি চ। 
' ন প্রীণন্থি পিঙুন দেবান্‌ শ্বগঞ্চ ন স গচ্ছতি ॥ ইত্যাদি । অন্থ ৯০18১-৪$ 
, মেষাং দারাঃ প্রতীক্ষস্তে তুবৃষ্টিমিব কর্ষকা? । 
'উচ্ছেষপরিশেষ' হি তান্‌ ভোজয় যুধিঠির ॥ ইত্যাদি । অনু ২৩৪৯:৫৮ 
৫৪ শ্রান্ধকালে তু যক্েন ভোজব্যা হাজুগুপ্লিতাঃ | ইত্যাদি । বন ১৯৯1১৭-১৯। 
শা ২৯৪1৫ | অনু ৯৭ তম অঃ। 


শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ৩৬১ 


জড়, উন্মত্ত, শ্রিত্রী, ব্লীব, কুষী, যক্মী, অপন্মারী, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবলক, 
বৃথানিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী, গায়ক, নর্ভক, যৌধক, বুষলযাঁজক, বুষল- 
শিগ্, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যেতা, শৃদ্রাপতি, শ্রৌতস্মার্তকর্শতষ্ট, অনগ্নি, 
মৃতনিধ্যাতক, পুত্রিকাপুত্র, খণকর্তা, সুদখোর, প্রাণিবিক্রয়ী, স্ত্রীজিত, 
স্বীপণ্যোঁপজীবী, বেশ্তাগামী, সন্ধ্যাবন্দনরহিত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অপাঁড়্কেয়। 
শ্রাদ্ধাদিতে ইহাঁর্দিগকে সর্ব বর্জন করিতে হইবে ।*« বর্তমান যুগে এপ 
বিচার করিলে সদত্রাঙ্মণ দুল্প ভ হইয়া! উঠিবেন, সন্দেহ নাই । সুতরাং ধাহাঁদ্দিগকে 
পাঁওয়! সম্ভব, তন্মধ্যেই অপেক্ষাকৃত সদাচাঁর ব্যক্তিকে বরণ করিতে হইবে । 
সদ্ব্রা্ঘণের অভাবে এখন কুশময় ব্রাহ্মণের ব্যবহার শ্রাদ্ধাদ্দিতে চলিতেছে । 
সর্বত্র ত্রাক্মণের ভোজনব্যবস্থাঁ _উলিখিত ব্রাক্ষণপরীক্ষা-প্রকরণ 
হইতে বুঝা যায় যে, স্বকর্মনিরত শান্ত শিষ্ট এবং দরিদ্র ত্রা্মণ শ্রীদ্ধীয় দান 
গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। এতদ্যতীত অপর ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণেরই 
অধিকার নাই। সকল ক্রিয়়াকর্মেই ব্রাহ্মণতোজনের ব্যবস্থা ছিল; পরস্থ 
উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছাঁড়া কেবল নামধারক ব্রহ্গবন্ধুকে ব্রাঙ্গণের 
স্থানে নিযুক্ত করিলে ক্রিয়াই পণ্ড হয় ।৫৬ 
সামর্থঃ-অনুসারে ব্যয়বিধান- পিতৃকৃত্যে ব্রাক্মণপরীক্ষার কড়াকড়ি 
নিয়ম দেখিয়া মনে হয়, সেইরূপ গুণসম্পন্ ব্রাহ্মণ ততৎকালে নিতান্ত ছুল্লভ 
ছিলেন না । মহাভারতের বণিত ক্রিয়াঁকাঁগ্ড শুধু রাজপরিবারের । সাধারণ 
মমাজে নিশ্চয়ই ততটা আভ়ম্বর ছিল ন!। দাঁনাঁদি কর্শে রাঁজারাই ছিলেন 
 মুক্তহস্ত। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রসমাজে আপন-আপন আঁথিক অবস্থার অনুরূপ 
ব্য়বিধান হইত । খণ করিয়া এইসকল ধশ্সকুত্যের অনুষ্ঠান কৌন সময়েই 
প্রশংসার বিষয় ছিল না। কারণ খণগ্রস্ত ব্যক্তিকে পাতকী বলিয়া গণ্য করা 
হইয়াছে |. 
৫ ; অত উর্ঘং বিস্গস্ত পরীক্ষাং ব্রাঙ্গণে শৃণু। ইভাদি। অনু ২৩/১১-২৯ 
রাজপৌরুধিকে বিপ্রে ঘাঁটিকে পরিচারিকে ৷ ইতাদি। অনু ১২৬২৪২৫ 
৫৬ ' তর্পয়ামাস বিপ্রেশ্্রান্‌ নানাদিগভাঃ সাগতান্‌। সভা 819 
'সর্বে ত্রাহ্মণমাবিষ্য সদান্নমুপভুপ্জতে । 
'ন তন্তাম্মস্তি পিতয়ো যন্ঠ বিপ্র! ন ভুগতে 1 অনু ৩৪1৭ 
 ব্রাহ্মণেষু চ তুষ্টেযু প্রীয়ন্তে পিতরঃ সদা । অনু ৩৪1৮ 
৯. ধণকর্তী চ যৌ রাজন্। ইত্যাদি । অনু ২৩২১ 


৩৬২ ৃ মহাভারতের সমাজ 


শ্রান্ধে অধিকসংখ্যক ব্রাক্গণের বরণ নিন্দিত শ্রাছ্ে ব্রান্মণসংখ্যা 
যত কম হয় ততই ভাঁল। স্পষ্ট্ূপে এই কথা লিখিত না থাঁকিলেও পরীক্ষা- 
প্রকরণ হইতে ব্যাসদেবের মনৌভাব অনুমিত হয়। বিশেষতঃ সদব্রাঙ্গণের 
মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রতিগ্রহবিমুখ । প্রতিগ্রহ ব্রহ্মতেজ বিনাশ করে, 
ইহাই ছিল ব্রাহ্মণদের ধারণা ।৫৮.” সুতরাং অধিকসংখ্যক সদ্ব্রাহ্মণ লাভ করা 
ধনিসম্প্রদায়ের পক্ষে কষ্টেস্থষ্টে সম্ভবপর হইলেও অন্যর্দের পক্ষে অসম্ভব । 
বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় মহাভারত মনুর আঁদর্শকেই সর্বাপেক্ষা উচ্চে স্থান 
দিয়াছেন। মন্ুসংহিতাঁয় উক্ত হইয়াছে ষে, শ্রাদ্ধে দ্বেবপক্ষে দুইজন এবং 
পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রহ্ষিণ, অথবা দেবপক্ষে একজন এবং পিতৃপক্ষেও একজন 
ত্রা্ষণকে ভোজন করাইতে হয়, সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিও তদপেক্ষ1! অধিকসংখ্যক 
ত্রাহ্ণকে ভোজ্য দান করিবেন না। ব্রাহ্মণের সংখ্যাবাঁছল্য হইলে তীহাঁদের 
সেবা, দেশ, কাল, শুদ্ধি, অগ্ুদ্ধি এবং পাত্রাপাত্রবিচাঁরের বিধান যথাযথরূপে 
প্ররতিপালিত হয় না। স্থৃতরাঁং শ্রাদ্ধকৃত্যে অধিকসংখ্যক ব্রা্ষণকে নিমন্ত্রণ 
করিতে নাই 1৫৯, 

সংহিতা এবং পুরাণাদিরও এই অভিমত-_সমস্ত স্বৃতিসংহিতায় 
ব্রাহ্মণবাঁহুল্যের নিন্দা দেখিতে পাই। বসিষ্ঠস্বতির একাদশ অধ্যায়ের ছুইটি 
বচন পূর্বেবান্ত মন্ুবচনের সহিত অভিন্ন । মস্তপুরাণেও ( ১৬৩১, ১৭1১৪) 
অনুরূপ দুইটি বচন পাঁওয়। ষাঁয়। 

প্রাচীন শ্রাদ্ধাদি-পন্ধতির অনাড়ম্বরত1--এইসকল শাস্ত্রবচনের 
আলোচনায় অনুমিত হয়, বর্ধমান সমীজের মত তখনকার সমাজে আদ্ধাদি 
ব্যাপারে আঁড়ম্বরের স্থান ছিল না এবং সমাজের নিকট মান-রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত খণগ্রস্ত হইয়া বিপদে পড়িতে হইত না। শ্রীদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি 
ক্রিয়াকাণ্ডে অনেকেই শুধু চক্ষুলজ্জাঁর খাতিরে ব্যয়বাহিল্য করিয়া বিপদ্গরন্ত 
হইয়া! থাঁকেন। প্রাচীন সমাজের অনাড়ম্বর সহজ ব্যাঁপার-পদ্ধতি সেইরূগ 
ছিল না। 
৫৮. প্রতিগ্রহেণ তেজো হি বিপ্রাণাং শামাতেইনঘ । অনু ৩৫।২৩ 

কঙপক্ষে তু ষঃ শ্রাদ্ধং পিতঃপামশ্কতে দ্বিজঃ । 

অন্লমেতদহোরাত্রাৎ, পুতো ভবতি ব্রাহ্মণ! ॥ ইতাদি। অনু ১৬৩1১২-১৯ 
৫৯ : দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্যে ত্রীনেকৈকমূডয়ত্র বা। 

: ভোয়েৎ হুসমৃদ্ধোহপি ন গ্রসজোত বিস্তরে । ইতাদি। মনু ৩১২৯৯১২৬ 


দায়বিভাগ ৩৬৩ 


শ্রান্ধের অধিকারী- শ্রাদ্ধের অধিকারী সম্বন্ধে মহাভারতে কোন 
আলোচনা নাই। কিন্তু অন্থমানে বুঝ! যায়, পুত্রই মুখ্যাধিকাঁরী, তাঁহাঁর পরেই 
পত্তীর অধিকার | একই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তাহার নিকটসন্বন্ধী বন্ধুবান্ধবগণ 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন । অভিমন্থ্যর শ্রাদ্ধ তাহার মাঁতুলকুলেও পুনরায় 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এইবরূপে দুর্য্যোধনাদির উদ্দেশে তাহাদের বিধবা 
ভার্ধ্যাগণ শাদ্ধ-তর্পণাঁদি করাঁর পরেও ধৃতবাষ্্র পুনরায় শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন ।৬৭, 

গলায় অস্থি-প্রক্ষেপ_ গঙ্গাতে অস্থি প্রক্ষেপের কথা মাত্র এক 
জায়গায় বণিত হইয়াছে ।৬১ 

ক্ষত্রিয় কর্তৃক ব্রাঙ্গণের শ্রান্ধ- ক্ষত্রিয়-শিশ্যও ব্রাক্মণ-গুরুর উদ্দেশে 
শাদ্ধাদি দান করিতেন। দ্রোণাচার্যের সদ্গতির নিমিত্ত যুধিঠিবাদি তাহার 
আঁদ্ধ করিয়াছিলেন ।৬২ 

শ্রান্ধাদি দ্বার সমাজের উপকার- শ্রীদ্ধগ্রকরণের আলোচনাঁয় এই 
বুঝ! যায় যে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির উদ্দেশেই তাহার আত্মীয়গণ শ্রাদ্ধ 
করিতেন । সেই উপলক্ষ্যে নানাবিধ লোকহিতকর কাধ্যও অনুষ্ঠিত হইত। 
ধনিসমাঁজে মৃতব্যক্তির তৃপ্তিকাঁমনায় তড়াগাঁদির খনন, মঃপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 
পৃণ্যকর্্ম অনুষ্ঠিত হইত। শ্রদ্ধার সহিত অনাড়ম্বর শীস্তভাবে এইসকল ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইত । দরিদ্র স্বকম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াকাণ্ডে দান গ্রহণ করিতেন । 
প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র প্রস্তুত করিতে সমাজের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহ। আদর্শ 
হিসাবে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় । সংপ্রতিগ্রহকে ধাহাঁর বৃত্তিবূপে গ্রহণ করিতেন, 
তাহাদের বিদ্যা, চরিত্রবল ও বৃত্তির শুচিতা অনন্যসীধারণ ছিল। স্তৃতরাং 
এইসকল ক্রিয়াকাঁণ্ডের দ্বার.গৌণভাবে সমাঁজেরও অনেক উপকাঁর হইত । 


দায়বিভাগ 


প্রথমতঃ পুত্রের অধিকা'র- দাঁয়বিভাগ সম্বদ্ধে কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ 
করা হুইম্মাছে। সম্পত্তির উত্তরাঁধিকার-নির্ণয়ও ধর্মশাস্ত্রীযা আলোচনাক 


৬০ জ্ী২৭শ অঃ। আশ্র১ওশ অঃ শা ৪২শ অঃ। 
৬২. সঙ্কল্প; তেষাং কুলানি পুনঃ প্রত্যাগমংস্তত; | ইত্যাদি । আশ্র ৩৯।২২,২৩ 
৬৯- আশ্র ১৪শ অ:। শা ৪২শ অ:। 
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অন্তর্গত। পিতার পরিত্যক্ত ধনে পুত্রেরই প্রাথমিক অধিকার। সবর্ণ 
পরীর গর্ভজীত সকল পুত্রেরই অধিকার সমান, শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোষ্টত্বনিবন্ধন 
একভাগ বেশী পাইবেন । 

জননীত্রমে ধনবিভাগে পার্থক্য-_ষদি সবর্ণা ভাঁধ্যার সংখ্যাও 
একাধিক হয়, তবে প্রথম! পত়্ীর গর্ভজাত পুত্র একটি অংশ গ্রহণ করিবে, 
ম্ধ্যমার পুত্র মধ্যমাংশ, অর্থাৎ প্রথমাঁর গর্ভজাত পুত্রের অংশ অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ ন্যন অংশ গ্রহণ করিবে । এইরূপে জননীদের পৌর্ববাপধ্যে ধন- 
বিভাগের বিশেষত্ব সম্বদ্ধে মহধি মারীচকাশ্যপ ব্যবস্থা করিয়াছেন । বিভিন্ন- 
জাতীয় ভাধ্যার গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে জননীর জন্মগত বর্ণের পার্থক্যবশত: 
দায়বিতাগের বৈষম্য শান্ত্রবিহিত। 

্রাহ্মণের চাতুর্র্ধনিক বিবাহ্‌- ব্রাঙ্গণের পক্ষে ব্রাঙ্গণাদি চতুরবর্ণের 
কন্যার পাঁণিগ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু শাত্্রতঃ শৃদ্র কন্তা গ্রহণ 
তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। শুধু প্রবুত্তিবশে ত্রাঙ্গণও সময়-সময় শুদ্রকন্যা৷ বিবাহ 
করিতেন । 

জননীর পিতার বর্ণভেদে পুত্রের অধিকারভেদ- ত্রাঙ্মণীর গর্ভজাত 
ব্রাহ্মণতনয় স্থুলক্ষণ বুষ, রথ প্রভৃতি যাঁন, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ইত্যাদি ভ্রাতাঁদের সহিত 
ভাগ না করিয়া একাই গ্রহণ করিবেন। অবশিষ্ট ধনকে দশ ভাগে বিভক্ত 
করিয়া তাহা! হইতেও চাঁরি ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন । ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাঁত 
ব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণ হইলেও জননীর অসবর্ণতাঁর জন্য তিন অংশের মালিক 
হইবেন। এইরূপে বৈশ্তার গর্ভোৎপন্ন সন্তানের অংশে ছুই ভাগ এবং 
শৃদ্াপুত্রের অংশে একভাগ পড়িবে। শুদ্রাপুত্র ক্াহ্মণতনয় হইলেও ব্রাহ্মণ 
নহেন। সুতরাং সর্বাপেক্ষ। ছোট অংশে তাহার অধিকার । পৈতৃক ধনে 
তিনি দাবী করিতে পাবেন না, পিতাঁর যথেচ্ছ দানের উপর তাঁহার আপত্তি 
করিবার কিছু নাই। যদিও শান্স্রতঃ পৈতৃক ধনে তাহার অধিকার নাই। 
তথাপি পিত দয়! করিয়া তাহাকে দশমাংশ দান করিবেন, ইহাই বীতি। 

্রাক্মণীর অধিকারবৈশিষ্ট্যে পুত্রের বিশেব অধিকার- ত্রাণ 
ক্ত্রিয়া এবং বৈশ্যার গর্ভে ত্রাঙ্গণের যে-সকল পুত্র জন্মে, যদিও তাহারা ত্রার্থ? 
তথাপি ব্রাঙ্গণের গৃহে হব্যকব্যাদি যাবতীয় বিষয়ে একমাত্র ব্রা্ধণী-পত্রীরই 
অধিকার। এই জন্য তাহার গর্তজাত পুত্র পিতৃধনের মোটা একটি অংশ 
গ্রহণ করিবেন। অতঃপর ক্ষত্রিয়ার স্থান, বৈষ্ঠ। ভাধ্যার স্থান ক্ষত্তিয়ার পরে 


দায়বিতাগ ৩৬৫ 


ক্ষক্রিয়ের ধনবিভাগ--ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা। ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্যকন্তা, ও 
শূদ্রকন্যাতে পুত্র জন্মিলে, ক্ষত্রিয়ের সম্পত্তি আট ভাগে বিভক্ত হুইবে। 
কত্রিয়াপুত্র চারি অংশ, বৈশ্তাপুত্র তিন অংশ এবং শূত্রাপুত্র এক অংশ 
গ্রহণ করিবেন । শুদ্রাবিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শান্্বিগহিত। যদি প্রবৃত্তিবশে 
শূদ্রাকেও ভাধ্যারূপে গ্রহণ করা হয়, তবে তাহার গর্ভজাত সন্তানকেও 
একভাগ দেওয়া উচিত। যুদ্ধাদিজয়ে ক্ষত্রিয় যে ধন পাইবেন, তাহাতে শুধু 
সবর্ণার গর্ভজাত পুত্রের অধিকাঁর। 

বৈশ্যটের ধনবিভাগ্__বৈশ্তের বৈশ্তা এবং শৃত্রাপত্ীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র 
থাকিলে তাহার সম্পত্তি পাঁচ ভাঁগে বিভক্ত হইবে । সবর্ণাপুত্র চারি ভাগের 
মালিক হইবে, অবশিষ্ট এক ভাগ শৃদ্রার্ুত্রের অংশে পড়িবে । পরস্থ 
শূদ্রাপুত্রকে পিতার করুণার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কোনি দাবী 
খাটিবে ন।। 

শুদ্রের ধনবিভীগ- শূত্র অন্যজাতীয়া পত্রী গ্রহণের অধিকারী নহেন। 
হতরাং সবর্ণার গর্ভজাত পুত্রগণ সমান অংশে পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিবেন ।১ 

যৌতুকধনে কুমারীর অধ্বিকার-_অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার 
ধনে কন্যার অধিকাঁর।২ মাতার যৌতুকধনে একমীত্র কুমীরী কন্যারই 
অধিকাঁর। 

দৌহিত্রের দাবী- পুত্র-কন্তার অভাবে মৃত ব্যক্তির ধনে দৌহিত্র 
অধিকারী। দৌহিত্র পিতা এবং মাঁতামহ উভয়েরই শ্রাদ্ধাধিকাঁরী হইয়া 
থাকেন। পুত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে ধন্মতঃ কোন পার্থক্য নাই। 

পুত্রিকাকরণের পর ওরসের জন্মে ধনবিভাগ্র-_কন্যাকেই পুত্ররূপে 
কল্পনা করিয়া সম্পত্তির অধিকার দেওয়ার পরে যদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, 
তবে সেই ব্যক্তির ধনের পাঁচ ভাঁগের ছুই ভাগে কন্যার এবং তিন ভাগে 
পুত্রের অধিকার হইবে। কন্তাঁকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া যদি পুনরায় 
দত্তক-পুত্র গ্রহণ করা হয়, তবে দত্তক ছুই অংশের অধিকারী এবং কন্যা 
তিন অংশের অধিকাবিণী হইবেন” 

১ প্মন্ু ৪৭ শ অঃ। 

২. কুমারো নাস্তি যেষাঁঞ্চ কম্যান্তত্রাভিষেচয়। শী ৩৩৪৫ 

৩. যখৈবাক্মা। তথা পুত্রঃ পুত্রেণ ছুহিত। সম! । 

তন্তামাধ্ধনি তিটন্তাং কথমগ্তো ধনং হরেং। ইত্যাদি । অনু ৪৫।১২-১৫ 
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পত্ীকে ধন-দানের বিধান-_পত়ীকেও কিছু ধন দেওয়। ভর্তার উচিত। 
& প্রচুর ধন থাকিলেও পত্তীকে তিন সহত্র মুদ্রার বেশী ধন দেওয়া অন্ুচিত। 

স্ত্রী ভর্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছভাবে ভোগ করিতে পারিবেন। পুত্রের এ ধম 
গ্রহণ করিবার অধিকারী নহেন। 

মাতার ধনে দুহিতার অধিকার-ত্রাঙ্ষণ পিতা! যদি ব্রান্ষণীর গর্ভজাত 
কম্তাকে বিবাহকালে অথবা পরে কোন কিছু দান করেন, তবে সেই ধনে 
মেই কন্যার মৃত্যুর পর তদীয় দুহিতারই একমাত্র অধিকাঁর। এইরূপ 
শাস্রবিহিত নিয়ম অনুসারে ধন বিভাগ করিতে হয়। মন্বাদি ঝধিগণ 
এই বিষয়ে ব্যবস্থা স্থির করিয়া গিয়াছেন ।5. 

ধনের অতিবৃদ্ধি শাক্সরবিহিত নহে- গৃহস্থের পক্ষে ধনের স্তূপীকরণ 
শাশ্তবিহিত নহে। তিন বৎসর কাল পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদ্নাঁদি চলিবাঁর 
উপযোগী সঞ্চয় থাকিলে আর সঞ্চয় না করিয়া স্পথে অর্থ ব্যয় কর! 
শীস্বিহিত।* 

পিতৃব্যবসায়-পরিত্যাগী পিতৃধনে বঞ্চিত- পিতার মৃত্যুর পর সমন্ত 
সম্পত্তি প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাভার হাতেই পড়ে, তিনি সকল ভ্রাতাকে তাহাদের 
যথার্থ প্রাপ্য অংশ বিভাগ করিয়। দিবেন, ইহাই নীতিসঙ্গত। যদি তিনি 
কর্তব্যে অবহেলা করেন, তবে তীহাকে বাজদ্বারে যথোচিত দণ্ডিত হইতে 
হয়। যদ্দি কেহ পিতৃপুরুষের বৃত্তিব্যবলা ছাড়িয়া অপৎ কন্দ দ্বার! জীবিকা 
নির্বাহ করে, তবে তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিতে 
হয়।”, 

অঙ্হীনের অনধিকার- ধর্শজ্ঞ এবং বদান্ হইয়াও প্রতীপের পুঞ্র 
শাস্তচন জ্যেষ্ঠ ভাতা দেবাঁপি রাঁজ্য পাঁন নাই। কারণ তাহাঁর চশ্মরোগ 
(কুষ্ঠ?) ছিল। নেত্রহীন ঘূতরাষ্ট জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্য পান নাই ।" 


৪, ব্রিনহল্পরে। দায়; স্তিয়ে দেয় ধনন্ত বৈ। ইত্যাদি । অন্যু ৪৭1২৩-২৬ 
 শ্রৈবাধিকাঁদ যদ ভক্তাদধিকং স্যান্দিজন্ত তু । 

যজেত তেন দ্রবোণ ন বুথ। সাধয়েদ্ধনম্‌ | অনু ৪৭২২ 

৬ অথ যো বিনিকুবর্বাত জোষ্ে। ভ্রাতা যবীয়স; | 
অজ? স্তাদডাগণ্চ নিয়মো রাজভিশ্চ সঃ ॥ ইত্যাদি। অনু ১০৫1৭-১৯ 
+" উ ১৪৯ তম অঃ। 


পি 


দায়বিভাঁগ ৩৬৭ 


স্বোপাঞ্জিত ধনে স্বতন্ত্রতা-_পিতৃসম্পত্তির সাহাধ্য ব্যতীত যিনি 
কেবল আপন ক্ষমতাবলে কোন কিছু উপার্জন করেন, সেই উপাঁজ্জিত ধন 
হইতে অপরকে ভাগ দেওয়া বা না! দেওয়! তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে। না দিলেও দাবী করিবার কিছু নাই।* 

পুত্রগণের ইচ্ছায় বিভাগে সমান-বিভাগ-_অবিভক্ত ভ্রাতৃগণ পরস্পর 
পৃথকৃভাবে পিতৃপম্পত্তি ভোগ করিবার নিমিত্ত যদি পিতাকে অভিপ্রায় 
জানান, তাহা হইলে পিতা সকল পুত্রকেই সমান অংশের ভাঁগ দিবেন, 
কোনপ্রকার বৈষম্য-প্রদর্শন শাস্্বিহিত নহে ।৯ 

ভার্ধ্যাদির অস্থাভন্ত্র্-_তাধ্যা, পুত্র এবং দাদ-_-এই তিনজনই সতত 
পরাধীন। তীহাদের স্বোপাঁজ্জিত সম্পত্তিতেও নিজেদের কোন অধিকার 
নাই। ভাধ্যার শিল্পাদি কার্যের দ্বারা উপাঞ্জিত অর্থে ভর্তাই একমাত্র 
অধিকারী। পুত্র যাহাই উপাজ্জন করুন না কেন, তাহা পিতার হাতে 
ধিবেন। দাসের উপাজ্জিত অর্থে প্রভূর অধিকার । 

শিষ্যধনে গুরুর অধিকার- শিষ্তের উপাঞজ্জিত ধনে গুরুর অধিকার । 
যতদিন শিল্তু গুরুণৃহে থাঁকিবেন, ততদিন তীহাঁর ভিক্ষীলব্ধ তওুলাঁদি গুরুকে 
নিবেদন করিতে হইবে ।১০ 


৮ অনুপয্নন্‌ পিতুর্দায়ং জঙ্ঘাশ্রমফলোহ্ধবগঃ । 
্বয়মীহিতলনবস্ত নাকামো! দাতুমহতি। অনু ১০৫১১ 
৯. ত্রাভূগামবিভক্তানামুখানমপি চেং সহ। 
ন পুত্রভাগং বিষমং পিতা দগ্যাৎ কদাচন ॥ অনু ১৭৫১২ 
১* ত্রয় এবাধনা রাজন্‌ ভাষ্যা দাসম্তথা হুতঃ। 
যত্তে সমধিগচ্ছপ্তি যস্ত তে তন্ত তদ্ধনম্‌॥ ইত্ীদি। উ ৩৩৬৮ | আদি ৮২1২২ 
্রয়ঃ কিলেমে হাধন! ভবস্তি । ইত্যাদি । সভা ৭১১ 


চি, 


সহ্াভাবরতের সমাজ 
ভুতীক্ম খণ্ড 


রাজধন্ম (ক) 


শাস্তিপর্ববের রাঁজধর্মপ্রকরণ বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। সভাঁপর্ধের নারদীয় 
[রাজধর্ম ও কণিকের কূটনীতি, আশ্রমবাসিকপর্বের ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসা, উদ্যোগ- 
'পর্ধের বিছ্বরনীতি প্রভৃতি প্রকরণে বাঁজধন্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু বল! 
হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সেইসকল উক্তি সঙ্কলনপূর্বক মহাভারতে রাজ- 
(ধর্শের স্বরূপ কি, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা! কর! হইয়াছে । বিষয় অতি 
'বিস্বত, এই কারণে একাধিক প্রবন্ধে রাজধর্মেররই আলোচনা চলিবে। 
রাজ-করণ, বাজার লক্ষণ এবং কর্তব্যাকর্তব্যনির্ধারণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে 
আলোচিত হইবে। মহষি মন্থুর বচনে মহাঁভাঁরতকারের শ্রদ্ধা অপরিসীম, 
প্রত্যেক প্রকরণেই ছুই-চারিবার মন্ধর অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে । ব্যাসদেব 
(দমে মন্গর নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্যতীত অন্যান্য রাজধন্মপ্রণেত৷ 
প্রাচীন মুনিখষিগণের নামও গৃহীত হইয়াছে। 

রাজধর্দপ্রণেতা মুননিগণ_ বৃহস্পতি, বিশালাঁক্ষ, কাব্য ( উশনীঃ), 
( মহেনত, ভরদ্বাজ, গৌরশিরা প্রমুখ ব্রহ্মণ্য ব্রদ্মবাদী মুনিগণ রাঁজধন্দপ্রণেতা ।১ 

অরাজক পশমাজের দুরবস্থা অবাজক সমাজে পরম্পরের মধ্যে 
বিবার-বিসম্বাঁদ লাঁগিয়াই থাকে, কেহই নিশ্চিন্তমনে ধর্দচচ্চা করিতে পারেন 
না, বিশেষতঃ দস্থ্যগণ নাঁনাপ্রকার উতপাতের দ্বারা মানুষের ধনপ্রাণকে 
অতিষ্ট করিয়। তোলে, স্ৃতরাঁ কখনও লোৌকসমাঁজকে অরাজক অবস্থায় 
রাখিতে নাই ২. 

মাত্ম্ত-্ায়-_অরাজক রাষ্টে মাৎস্-ন্যাঁয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে (জলে 
মবগ মহস্তেরা য্মন অপেক্ষাকৃত দুর্বল মত্ম্তকে গ্রাস করিয়া ফেলে 
সেইরূপ)। প্রত্যেককেই সন্ত্রস্ত হইয়া! কাল কাঁটাইতে হয়, নিশ্চিন্তমনে 
কিছুমাত্র করিবার উপাঁয় থাকে না। কেবল "জোর যার মুলুক তার এই 
অনস্। ধাড়ায়। স্থতরাঁৎ বাষ্কে অরাজক বাথ! কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে ।* 


৮ স্মরন 





১: বৃহষ্পতিহি ভগবান্‌ নাগ্ঘং ধর্দং গ্রশংসতি। ইভাদি। শা ৫৮১৩1 শাও৬শও 
&৭* অ:। 

২ অরাজকেবু রাষ্্েতু ধর্থে! ন বাবভিউতে । ইত্যাদি । শা ৬৭1৩-৮ 

৩ -রাজ। চেস্ন ভবেল্পোকে পৃথিবাং দণ্ডধারকঃ। 

| জলে মংস্তানিবাভক্ষান্‌ হুর্ধলং বলবত্তরা £ ইত্যাদি । শা ৬৭।১৬,১৭ 


৩৭২ মহাভারতের সমাজ 


রাজাই জমাজের রক্ষক- প্রজাদের ধর্দ-আচরণের মূল একমান 
রাঁজা। বাঁজার ভয়েই মন্ুম্সমাজ পরস্পরকে হিংসা! করিতে পারে না। 
ধন, প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র কিছুই রাঁজার অভাবে নিরাপদ থাঁকিত না। কেহই 
কোন বস্তকে “আমার” বলিয়। জ্ঞান করিতে পারিত না। কৃষি, বাণিঙ্গ 
প্রভৃতি বাজার স্ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। রাঁজা সমাজের নিয়ন্তা। 
তাহার অভাবে মাহ্ৃষের বীচিয়া থাকাই ছুঃসাধ্য। নিয়ত উদ্িগ্রভাবে 
জীবনযাপন কর! মানুষের পক্ষে ছুব্বিষহ। রক্ষক ন। থাঁকিলে নিশ্চন্তমনে 
কাঁল কাটাইবাঁর সম্ভাবনা কোথায়? বিদ্যান্সীত, ব্রতন্নাত তপস্থী ব্রাহ্ষণগণ 
বাজার ব্যবস্থার ফলেই বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাঁপনা করিতে পাঁবেন। রাগ 
ন! থাকিলে বর্ণসঙ্কর বৃদ্ধি পাঁয় এবং সমাজে ছুর্ডিক্ষের অস্ত থাকে না। 
বাঁজশাসনের ফলেই সমাঁজে শাস্তি ও শৃঙ্খল! বিরাজ করে, রাজার স্ুশ|সানর 
ফলে অলঙ্কারভূষিতা অবলাঁগণও বাঁজপথে চলাফেরা করিতে পারেন।? 

শমীকমুনি-বণিত অরাজক রাষ্ছ্রের ভীবণতা ক্ষমাশীল মুনি শমীক 
তাহাঁর পুত্র শঙ্গীকে বলিয়াছিলেন, অরাঁজক জনপদে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে 
কাল কাটাইতে হয়। উচ্ছঙ্খল লোকদ্দিগকে রাজা! দণ্ডের দ্বার। শান 
করিয়া থাঁকেন। বাঁজদগ্ডের ভয়ে প্রত্যেকেই খন আপন-আপন কর্তবা ৪ 
অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখনই সমাজে প্রকৃত শাস্তি স্থাপিত হয়। সর্বদ। 
উদ্বিগ্রচিত্তে কেহই ধশ্বীচরণ করিতে পাবেন না, রাঁজ। হইতে ধন্ম এবং ধর্ম 
হইতে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে । রাজাই যাঁগ-যজ্জঞের প্রবর্তক। যজ্ঞের ফলে 
দেবতাতুষ্টি, তাহা হইতে স্থুবুষ্টি, স্ুবুষ্টিতে স্থশশ্ত এবং স্থশস্তে প্রজাগণের 
জীবনধারণ। অতএব দেখ। যাইতেছে, রাজা না থাকিলে লোকষ্ছিতি 
সম্ভবপর হয় নী, রাঁজাই সমন্তের মূল। রাঁজাই মন্ুষ্যসমাঁজের ধাতা। 
ভগবান্‌ মন্থ বলিয়াছেন-__রাঁজ। দশজন শ্রোত্রিয়ের সমান মান্য 1৭ 

আদি রাজা বৈস্য_ন্থত্াধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম বলিয়াছেন 
সত্যঘ্ুগে রাজকরণপদ্ধতি মোটেই ছিল না; কেবল ধর্মভয়ে সকলে স্ব 
কর্তব্যে অবহিত থাকিতেন। হঠাৎ তাহারা মোহগ্রস্ত হইয়া লোভবশত; 


৪. শী ৬৮ তম অঃ 
৫. ' অরাজকে জনপদে দৌধ। জায়ন্তি বৈ সদা । ইত্যাদি । আর্দি ৪১1২৭-৩১ 
. *শ্নুপহীনঞ্চ রাম, এতে মর্ধে শোচযতাং ঘাস্তি রাঁজন। শা ২৯৭২৬ 


রাজধরন্ম (ক) ৩৭৩ 


পরস্পর শ্রীকাতর ও ঈর্ধ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সমাঁজে ঘোঁর 
বিশঙ্খল। উপস্থিত হইলে দেবতাগণ চিস্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট সকল 
বিবরণ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্ধা প্রথমতঃ নিখিল শাস্ত্র এবং দগ্ুনীতি প্রণয়ন 
করিয়া পরে নারায়ণের সহায়তায় একজন রাঁজাকে নিন্নীণ করেন। সেই 
রাজার নাঁম পৃথু, বেনের দক্ষিণ পাণি মন্থন করায় তাহার উৎপত্তি, সেইহেতু 
তাহাকে বৈন্যাও বল! হয় ।৬.. 

মতান্তরে মন্ুই আদি রাজা_রাজকরণাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে 
যে, সমাঁজে বিশৃঙ্খল। উপস্থিত হইলে মাঁনবগণ পিতামহের শরণাপন্ন হন। 
পিতামহ পৃথিবীতে রাঁজপদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মনকে আদেশ করিলেন। 
মন্ত প্রথমতঃ সেই গুরুভীর বহনে অসম্মতি জানাইলেও পরে প্রজাদের অন্নয় 
এবং নানাবিধ কর প্রদানের প্রতিশ্রতিতে সম্মত হইলেন। তিনিই পৃথিবীর 
আদি রাজী ।৭ একই বিষয়ে দুইটি প্রাচীন উপাখ্যান বধিত হইলেও 
উভয়েরই প্রতিপাগ্য সমান। বাঁজ! ন! থাঁকিলে সমাজব্যবস্থা কিরূপ দ্ীড়ায়, 
সেই বিষয়ে ততৎকালেও রাঁজধশ্মজ্ঞ-যহলে আন্দোলন চলিত। সমাজে 
বাক্তিগত কর্তব্য ও ধর্মজ্ঞীনে একটু শিথিলতা আসিলেই ভূপতি ব্যতীত 
চলিতে পারে না-_ ইহাই বোধ করি, উল্লিখিত উপাখ্যানের গৃঢ অর্থ । 

রাজকরণ ও রাজার সম্মান- পরেও বল! হইয়াছে-_পৃথিবীতে ধাহাঁরা 
উন্নতির আঁশ! করেন, তাহারা প্রথমেই ভূপতিকে বরণ করিবেন ; অরাজক 
রাষ্ট্র বাসের অন্থপযুক্ত। রাঁজাকে ভক্তি করিবে এবং সর্বতোভাবে তীহার 
মান্তকুল্য করিবে। প্রজারাই যদ্দি রাজাকে থোচিত সম্মান না করে, তবে 
অপর লোক তাহাকে অবজ্ঞা করিতে থাঁকে। রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা অতিশয় 
অকল্যাণকব |” 

রাজনিয়োগে প্রজাসাধারণের অধিকার- এইসকল বর্ণনা হইতে 
আরও বুঝা যায় যে, বাজার নিষোগব্যাপারে প্রজাসাধারণের অধিকার ছিল। 


৬ / নৈব রাজাং ন রাজাসীন্ধ দণ্ডো ন চ দা্ডিকঃ। 
; ধর্েণৈব প্রজাঃ নর্বা রকষপ্তি সম পরম্পরম্‌ ॥ ইত্ভাদি। শা €৯1১৪-১০৯ 
৭ -অরাজকাঃ প্রজীঃ পূর্ববং বিনেশুরিতি নঃ ক্রতম্‌। ইত্যাদি । শা ৬৭।১৭-৩২ 
*. এবং থে ভুতিমিচ্ছেযুঃ পৃথিবাং মানবাঃ কচিং। 
কুর্ধধ প্নাঞ্জানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ। ইত্যাদি । শী! ৬৭1৩৩-৩৪ 


বি মহাভারতের সমাজ 


নিরাপদে শাস্তিপূর্ণ জীবন যাঁপন করিবার নিমিত্ত প্রজাগণ সম্মিলিত হই 
বাঁজস্থলভ গুণযুক্ত এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতেন'। এই প্রথা 
ছিল অতি প্রাচীন । 

বংশগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত-_রাঁজসিংহাসনে বংশপরম্পরাঁয় অবিকাঁর 
অতি প্রাচীন প্রথা ন। হইলেও মহাভারতের সমাজে বংশগত অধিকার 
স্প্রতিষ্ঠ হইয়। গিয়াছিল । 

রাজা ভগবানের বিসভুতিম্বরূপ- রাঁজার চরিত্রে কি কি গুণ থাকা 
আবশ্যক, এই বিষয়ে অসংখ্য উক্তি সঙ্কলিত হইয়াছে । উশনা।, ইন্দ্র, বৃহস্পতি 
মঙ্চ প্রমুখ রাজধশ্মবেতার্দের অভিমত মহাভারতকাঁর বহুস্থানে গ্রহ? 
করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে ভীম্মের মুখে মহষি আপনার অভিগ্রীয়ও 
ব্যক্ত করিয়াছেন । বিভূতিযোগে ভগবাঁন্‌ শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিয়াছেন “নর- 
গণের মধ্যে আমি নরাধিপ”। অর্থাৎ রাঁজাতেই মনুষ্যত্তের পরিপূর্ণ বিকা*, 
তাই রাজা শ্রীভগবানের বিভূতিম্বদ্ূপ ।৯ 

রাজাদের সহজাত গুণ- _জন্মাস্তরের স্ুরুতিবলে নৃপতিগণ কতক গুরি 
অনন্যস্থলভ সদ্গুণের অধিকারী হইয়া থাকেন, পরস্ত শিক্ষার দ্ারাও 
কতকগ্লি গুণ তাহাদিগকে অজ্ঞন করিতে হয়। স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধ 
মন্ুমংহিতাঁয় বল! হইয়াছে যে, ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্, 
কুবের ্রনতুতি দেবতাগণের শরীরের সমান উপাদানে ভগবাঁন্‌ রাজাকে 
স্থষ্টি করিয়াছেন। এইজন্যই তাহার তেজ অপর সকলকে অভিভূত করিতে 
সমর্থ হয় ।২০ 

চরিত্রগঠনে রাজার দায়িত্ব_রাজধর্প সকল ধশ্ধের মূল। সকল প্রাণীর 
পদচিহৃই যেমন হাতীর পদচিহ্ে বিলীন হইয়া যাঁয়, অপর ধর্মগুলিও মেইবপ 
রাঁজধন্মে বিলীন হইয়া! যাঁয়। বাঁজধর্্ম পরিত্যক্ত হইলে অপর কোন ধর্ম 
উন্নত হইতে পারে ন1। স্থৃতরাং সমাজের স্থিতিবিষয়ে আপন দায়িত্ব সম্যক 
উপলব্ধি করিয়! রাজ! চরিত্রগঠনে মনোযোগী হইবেন 1১, 


৯» নরাণাঞ্চ নরাধিপষ্‌। ভী ৩৪1২৭ 
১০. “ইন্্রানিলযমার্কাণাসগ্রেশ্চ বরণন্ত চ। 
.. 'চন্ররবিত্বেশয়োশ্চৈব মাত্রা! নিহত্য শাঙতীং ॥ ইত্যাদি । মনু ৭8,৫ + 
১১৮” বাহবায়ত্ং ক্ষত্রিয়ৈ্মানবানাং লোকশ্রেষ্ং ধর্দশমাসেবমানৈঃ | ইত্যাদি । শা ৬৩২৪-৩, 


রাজধন্ম (ক) ৩৭৫ 


আদ্শ্‌ রাজচুর্রির রাজার চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, সেই সমন্ধে 

রাজধর্মপ্রকরণে যুধিঠিরের প্রতি প্রদত্ত ভীম্মের অসংখ্য উপদেশ কীন্ভিত 
হইয়াছে। নিয়ে সেইগুলি সঙ্কলিত হইল। 

পুরুষকার--উদ্যোগ ব্যতীত কোন কাঁজ স্থসম্পন্ন হয় না, স্ৃতরাং 


: সর্বদা পুরুষকারের সেবা করিবে। কোনিও আরন্ধ কর যদি দৈববশতঃ 
: অসমাপ্ত থাকে, তথাপি সন্তাঁপ করিতে নাই, পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে দেই 
কাঁধ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ববান হইবে। 


সত্যনিষ্ঠা-_-সত্যই কাধ্যসিদ্ধির প্রধান সাধন, বিশেষতঃ বাঁজাদের পক্ষে। 
সত্যনিষ্ঠ নৃপতি এঁহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পাঁরেন। শোর, 
গান্তী্ধ্য প্রভৃতি গুণযুক্ত নৃপতি কখনও শ্রীভরষ্ট হন ন!। 

সুতা! ও তীন্ষত৷ পরিত্যাগপুর্ববক মধ্যম পন্থা! অবলম্ন-_রাঁজা 


_ যদি মৃদুস্ষভাব হন, তবে প্রজাগণ তাহাকে বেশী গ্রাহ করে নাঃ আর 
৷ অতিশয় তীক্ষুত্ঘভাঁব হইলেও প্রজার! উদ্িপ্ন হয়। স্থৃতরাঁং তিনি মধ্যপস্থা 
ৃ অবলম্বন করিবেন। রাজা বসন্তস্ধ্যের মত যথোচিত মৃছুত্ব ও তীক্ষতব 
ৰ অবলম্বন করিবেন। প্রজাগণ সত্যবাদী ধশ্মনিষ্ঠ বৃপতির অস্ুর্ক্ত হইয়া থাকে । 


ব্যসন-পরিত্যাগ- সর্বপ্রকার ব্যদন হইতে রাঁজা দুরে থাকিবেন। 
নিজের কোন দোষ আছে কি না, সর্ধদ! সেই চিন্তা করিবেন এবং যতের 
মহিত চরিত্র সংশোধন করিবেন । 

প্রজাহিতের নিমিত্ত গণ্ভিণীধর্ন্মাবলম্ন__-গভিণী যেরূপ গর্ভস্থ সন্তানের 
হিতের নিমিত্ত আপনার প্রিয় বস্ত ত্যাগ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্টিত হন নী, 
রাঁজাও সেইরূপ প্রককতিপুঞ্জের হিতসাধনকেই আপনার ব্রতরূপে গ্রহণ করিবেন । 

পীরতা__কখনও ধৈর্য পরিত্যাগ করিবেন মা, ধীর এবং যুক্তদণ্ 
পুরুষের কিছুমাত্র ভয় নাই। 

ভৃত্যার্দির সহিত ব্যবহারে আপন মর্ধ্যাদারক্ষা_ভৃত্যদের সহিত 
অত্যধিক ঠাট্রা-তামাঁসা করিতে নাই। এইরূপ করিলে ভূত্যের! প্রভুর 
ময্যাদ। লঙ্ঘন করিয়। থাকে । নৃপতি যদি অতিশয় মৃদু বা পরিহীসপ্রিয় হন, 
তাহা হইলে প্রজা এবং অমাত্যগণ নানাগ্রকার শৈথিল্য ও অশিষ্টত৷ প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন। রাজ্যশাঁসনের পক্ষে তাহা বড়ই প্রতিকূল । ১২৮ 


১৮ ও 


৩৭৬ মহাভারতের সমাজ 


'প্রজার হিতার্থে কঠোর ত্যাঁগ_-সতত প্রজাবর্গের হিতচিন্তায 
আপনাকে লিঞ্চ রাখা নৃপতির কর্তব্য । বাজ! গর প্রজাদের হিতাে 
জ্যেষ্ঠ পুত্র অপমঞ্জকে পরিত্যাগ করেন। প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ধপ্রকা; 
ছুঃখকষ্টকেও বরণ করিতে হয়। উদ্যম থাঁকিলে ত্যাগের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাঁয়। 

/চাতুর্বব্য-সংস্থাপন-_রাজাই চাতুর্বর্যধর্শের' সংস্থাপক | ধর্মসঙ্কর ও 
বর্ণসন্ধর হইতে প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্তব্যের অন্তর্গত। 

বিচারবুদ্ধি-_কাহাঁকেও অতিশয় বিশ্বাস করিতে নাই। আপন-বিচারে 
নিপুণভাবে রাজ্যরক্ষা করিতে হয়। 

প্রজারগ্জন- ধাহাঁর শাসনে প্রজাগণ নিরুদ্বেগে ও আনন্দে কালাঁতিপাঁত 
করিতে পাবেন, তিনিই যথার্থ রাঁজা। দীর্ঘদরশশা প্রজারঞ্ক রাজার খশ্র্য 
চিরস্থায়ী হইয়া থাঁকে |১৩. 

ক্ষত্রধর্্মের গুরুত্ব__ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । তাহার যথোচিত 
পালনে ক্ষত্রিয়গণ ইহলোকে অক্ষয় কীর্তি ও পরলোকে অনস্ত পুণ্যফল ভোগ 
করিয়। থাকেন । শুধু প্রজীপালনের দ্বারাই সাধু নূপতি মোক্ষ লাভে সমর্থ হন |? 

সময়ানুবন্তিতা প্রভৃতি-যথাকালে উপযুক্ত চরের নিয়োগ এবং 
দূতপ্রেরণ, যথাকালে দান, সদ্বৃত্ত অমৎসরী অমাত্যগণ হইতে সৎপরামর্শ 
গ্রহণ, অন্যায় উপায়ে প্রজা হইতে কর গ্রহণ না করা, সাধুসংসর্গ এবং 
অসাধু সংকরবের পরিত্যাগ রাঁজধর্শের অস্তর্গত। 

“ সামাদি নীতির প্রয়োগে কালজ্ঞত।__যথাঁকালে সাম, দান, ভেদ ও 
'দ্গুনীতির প্রয়োগ, অনাধ্যকর্মবর্জন, গ্রজাপালন ও পুরগুপ্তি বাঁজাঁদের 
অবশ্ত-কর্তব্যরূপে পরিগণিত। যে রাজ নিয়ত পুরুষকারে প্রতিষ্ঠিত নহেন 
যিনি প্রমাদী, অতিমৃদু বা অতিতীক্ষ, তিনি কখনও নিষণ্টক এশ্বধ্য ভোগ 
করিতে পারেন না। অকৃতাত্ম কাপুরুষ নৃপতি রাজপদের অনুপযুক্ত । 

” বিশ্বস্ততা যে-সকল কাঁজে রাজার ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে গ্রজাঘের মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হইতে পারে, তেমন কিছু করা বাঁজার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক 
প্রজাগণ যাহাতে ধর্মনিষ্ঠ ও সুখী হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।১ৎ 


৮১৩ শ। ৫৭শ অঃ। 
/ ১৪. শ!৯৪ তম অঃ। 
/ ৫ 
4১৫ শা৫৮শ অঃ। 


রাজধশ্ম (ক) ৩৭৭ 


পাই বারপসপাকিলিনা 


গকলের সহিত রাকা মধুর ব্যবহার করিবেন। উপকাঁরকের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা, গুরুজনে দৃঢ়ভক্তি, প্রজাবর্গের স্ুখস্বাচ্ছন্দ্যে দৃষ্টি এবং জিতেক্রিয়তা 
রজার শিক্ষণীয় বিষয়। দর্শনার্থীর সহিত মৃদু ও ভদ্র ব্যবহার করিতে 
হয়।১৮ রাঁজাই প্রজাদের স্বখশাস্তির কাঁরণ। মহাষশ] নরপতিগণ দম, 
সত্য ও সৌহব্যের দ্বারা পৃথিবী শাঁদন করিয়া থাকেন, স্থমহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়! শাশ্বতপদ লাভ করেন। রাজ প্রথমতঃ আপনার চিত্তকে জয় 
করিবেন, অজিতেন্িয় নূপতি পরকে কখনও বশে রাখিতে সমর্থ হন না।১৭. 

শান্ত্রাভ্যাস ও দানশীলতা- রাজা স্বয়ং বেদবেদাঙ্গাদি শাস্মে পাঁত্ত্য 
নাত করিবেন এবং দাঁনশীল হইয়া প্ররৃতিপুগ্কের ছুঃখমৌচনে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিবেন । 

রাজধর্ম-পরিজ্ঞান- যাঁড়গুণ্য, ত্রিবর্গ ও পরম অ্রিবর্গ বিষয়ে শিক্ষালাভ 
করিতে হইবে ।১৮- 

কার্ধ্যজ্ঞতা- রাঁগছেব-পরিত্যাগপূর্বাক ধর্দমীচরণ, পরলোঁকের কল্যাণ 
কামনায় নেহপ্রদর্শন, নিষ্ঠুর আচরণ না! করিয়। অর্থোপাঁজ্জন এবং অন্ুদ্ধতভাবে 
কাঁমোৌপভোঁগ নুপতিগণের পক্ষে বিহিত। নুপতি সর্বদা প্রিয় বাক্য 
বলিবেন, শৃর হইয়াঁও শ্লীঘাবিহীন হইবেন এবং দাতা হইয়াও অপাত্রে 
দান করিবেন না। 

অবধানতা৷ প্রভভীতি-__অপকারীকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। কাহাঁকেও 
ঈধ্য। করিতে নাই। পূজার্ের পূজন ও দস্তপবিত্যাগ নৃপধর্মের অপরিহার্য 
অঙ্গ। আহার-বিহারে সংযমশিক্ষী একাম্ত আবশ্তক | সংযম না থাকিলে 
অচিরে শ্রীতষ্ট হইতে হয়। সকল কাঁজে সময়-অসময় জ্ঞান থাকা উচিত। 
যেকাজ যে সময় করিতে হইবে, তাহ তখনই কব! উচিত । যিনি রাঁজধর্মের 
এইসকল নিয়ম পালন করেন, তিনি ইহকাঁলে মাঁনাবিধ কল্যাণ উপভোগ 
করিয়। পরলোকে পরম আনন্দ লাভ করেন । এই অধ্যায়ে ছত্রিশটি বাঁজগুণের 
উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রধান গুণগুলি প্রদশিত হইল ।১৯ 


১৬ গোপা তন্মাদরাধর্ষঃ শ্িতপূর্ববাভিভাবিতা। ইত্যাদি। শা! ৬৭1৩৮,৩৯ 

১৭ রাজ! প্রানী: সা গরীয়ে গতিঃ প্রতিটা হখমুত্তমঞ্চ ৷ ইত্যাদি। শা! ৬৮৫৯১ ৬ 
১৮ শা.৬৯ তম অং। 

১৯ শী ৭* তম অঃ। 


৩৭৮ মহাভারতের সমাজ 


কাম ও ক্রোধকে জয়-_কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাঁজগ্রীর সেবা 
করিতে হয়। যে নরপতি কাম বা ক্রোধের তাড়নায় অন্যায় অগ্নষ্ঠান 
করেন, তিনি নিতাস্তই কপার পাত্র। ধশ্ম এবং অর্থ হইতে তাহার ভংণ 
অবধারিত। স্রক্ষক, দাতা, নিরলম এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষ স্বভাবতই 
সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হন। 
রাজধর্দের অনুশাসন-ন্পুসারে কৃত্যসম্পাদন-_অর্থশান্ত্রের অনথশীসন 
অন্সাঁরে অর্থবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবে, অন্যথা অর্থের বৃদ্ধি হইলেও অকম্মাং 
বিনাশ অবশ্ঠস্তাবী। অশাস্ত্রীয়ভাবে শুধু প্রজার পীড়নে রাজ্যের কল্যাণ হইতে 
* পারে না, বরং সকলই বিনষ্ট হয়। বেশী দুধ পাওয়ার নিমিত্ত যদি কোন 
. নির্বোধ বাক্তি ধেছুব পালান ছেদন করেঃ তবে তাহার ভাগ্যে দুধ পাওয়। 
যেরূপ অসম্ভব হয়,লুন্ধ অত্যাচারী রাজাদেরও সেইবূপ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে 1১, 
পুজ্যের পুজন-নিয়ত দানশীল, উপবাসাদিব্রত-পরায়ণ, প্ররুতিরগুক 
রাজাকে প্রজার! শ্রদ্ধা করিয়া থাকে । বাজ! ধাম্মিকদের যথোচিত সন্মান 
করিবেন, তাহাতে প্রজাগণও পৃজ্য ব্যক্তির পূজা করিতে শিক্ষা পায়। 
দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন- রাঁজা যমের স্তাঁয় ছুবু স্তদিগকে কঠোর 
দণ্ড দিবেন ; অপাঁধুকে ক্ষমা করিতে নাই । স্থরক্ষিত প্রজাদের ধন্মীু্ঠানের 
চতুর্থাংশ পুণ্যফল রাজ! ভোগ করেন, সেইরূপ প্রজার পাপের চতুর্থাংশ 
ফলও তাহাকে ভোগ করিতে হয় । 
অতি ধাম্মিক ও অতি নিরীহ রাজ ভাল নহে-অতি ধাঁন্মিক বা 
অতিশয় নিরীহ ব্যক্তি রা্গ্যপরিচালনের অযোগ্য । শুধু করুণাঁতেও রাজ্য 
বক্ষ! হয় ন।। 
স্রক্ষক নৃপতি সকলের প্রার্থনীয়-_শূর, ছষ্টের শান্তা ও শিষ্টের রক্ষক 
অনুশংস, জিতেক্িয়, প্রকৃতিবংসল এবং স্বজনগ্রতিপাঁলক নুপতিকে আশ্রয় 
করি়। প্রঙ্জগাগণ নিশ্চিন্তমমে কাল কাটাইতে পারেন। ভূতজগৎ যেরূপ 
পর্জন্তের উপর নির্ভরশীল এবং পক্ষিগণ যেরূপ স্বাদুফল বৃক্ষের আশ্রয় 
থাকিতে ভালবাসে, সেইরূপ সমস্ত জীবজগৎ স্ুরক্ষক নৃপতির আজয়ে 
থাকা মিরাপদ মনে করে ।২১, 


চি তম অ:। 
২১০ শা৭৫ তম অঃ। 


রাঁজধর্্ন (ক) রি 


সদ্ধযবহারে প্রজার শ্রদ্ধা-আকর্ষণ_-ষে নৃপতি প্রজাসাধারণের প্রতি 
তাঁল ব্যবহার করেন না, সর্বদা ভ্রকুটীমুখে অবস্থান করেন, তিনি সকলের 
অপ্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। যিনি সদা সহান্তবদন, কাঁহাঁকেও দেখিবামাত্র 
পূর্বেই কথা বলিয়৷ থাকেন, সেই নরপতি প্রজার চিন্ত আঁকর্মণ করিতে 
পমর্থ হন। মধুর বচনে. সকলকেই বশীভূত করিতে পারা ষায়। যিনি 
স্ুুত, বিনয় এবং মধুরের উপাসক, তাঁহার সমান জগতে কেহই নাই ।১২ 

অতি বিশ্বাস বিপজ্জরনক--রাঁজ! সতত অপরের বিশ্বাসভাঁজন হইবেন, 
কিন্তু কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবেন নী; এমন কি, পুত্রকেও 
অতিশয় বিশ্বাঘ কর! অন্ুচিত। অবিশ্বাস রাঁজচরিত্রের পরম সম্পৎ 1২০ 

বথেচ্ছ ভাগ নিন্দনীয়__সকল সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, বাঁজ। 
ধর্মের প্রতিপালক, যথেচ্ছ ভোঁগ করা বাজার আদর্শ নহে। ধর্মাচরণে 
দেবত্ব-লাঁভ ও অধর্মে নরকভোঁগ নিশ্চিত। জীবজগৎ ধর্শেই বিধৃত, নৃুপতি 
ধর্মের সেবক । স্থতরাঁং যিনি ধর্শরক্ষাঁয় সমর্থ, তিনিই রাজপদ গ্রহণের 
উপমুক্ত । ধর্্মনিষ্ঠ নূপতিগণ প্রভূত অর্থকাঁম ভোগ করিয়া! থাকেন। ধাশম্মিক 
রাজার বাঁজ্যে প্রজীবুন্দ শ্বচ্ছন্দে আপন-আঁপন কর্তব্যে লিপ্ত থাঁকির়। উন্নত 
হইতে পাঁরেন, প্রজার উন্নতিতেই বাঁজোর উন্নতি ২.৪ 

প্রজার আনন্দ রাজার ধর্মনিষ্ঠার অনুমাপক--ধাশ্মিক বাজার 
রাজ্যে প্রজাগণও ধান্মিক হয়। দুর্গত ও অনাথ ব্যক্তিগণও যখন হষ্ট 
চিত্তে বাস করিতে পারে, তখনই অনুমান করা যাঁয় যে, রাঁজার 
অ'্চরণে ধর্ম প্রতিষ্ঠ লাভ করিয়াছে। প্রঙ্গাদের আনন্দ ও ধর্দালষ্টান 
দেখিয়। রাজার ধর্শনিষ্ঠার বিষয় বুঝিতে পাঁর! যাঁয়। যিনি মিত্রের উন্নতি, 
শক্রর অবনতি, সাঁধুব সম্মাননা এবং অসাঁধুর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তিনিই 
ধান্মিক নরপতি ৷ 

ধর্মানিষ্ঠ নৃপতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র-িনি সত্যনিষ্, আশ্রিতবৎসল, 
ব্দান্য ও দীঁতা, প্রজাগণ তীহাঁর অন্রক্ত হইয়। থাঁকে। যিনি উপযুক্ত 


০ 





২২ শা ৮৪ তম অ:। 

২১ )বিশ্বাসয়েং পরাংশ্চৈব বিশ্বসেচ্চ ন কল্তচিৎ । 

'পুতেষপি হি রীজেজ্র বিশ্বাসো। ন প্রশস্তাতে ইত্যাদি । শা! ৮৫1৩৩,৩৩ 
টির ” ধর্মীয় রাজা ভবতি ন কামকরণায় তু । ইত্যাদি । শা ৯11৩৭ 

অথ যেষাং পুনঃ প্রীজ্জো। রাজ ভবতি ধার্সিকঃ। ইত্যাদি। অনু ৬২1৪৩,৪৪ 


৩৮৬ মহাভারতের সমাজ 


পাত্রে ভূমি দান করিয় থাকেন, খত্বিক পুরোহিত ও আঁচা্যের যথোচিত 
সম্মান প্রদর্শন করেন, তীহাকে ধর্মনির্ঠ বলা যাইতে পারে। বাঁজ৷ সাধু 
অসাধুর পরিচয়, ক্ষমা, ধুতি, মধুরভাষিতা প্রভৃতি দদগুণের অঙ্গশীলন 
করিবেন। অনুশীলন শিক্ষাসাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অপ্রমাদ; উদ্ভোগ, শুচিতা প্রভৃতি গুণ_রাজ্যশীসন সহজ নহে 
তাহা হ্থমহান্‌ ভারবিশেষ। অপ্রমাদী, উদ্যোগী, বুদ্ধিমান নৃপতিই দেই 
গুরুভারবহনে সমর্থ। লোকমংগ্রহ, মধুর বচন, অপ্রমাদ ও শুচিতা নৃপতি- 
চরিত্রের অপরিহাধ্য গুণ। পরচ্ছিত্রদর্শন এবং স্বচ্ছিদ্রগোপনও রাঁজাদের 
অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। উল্লিখিত গুণাবলী রাজধিগণ কর্তৃক বহুধ! সেবিত 
ও প্রশংসিত । বাব, ষম, বরুণ প্রমুখ দৈব-রাঁজগণ এবং অপর রাজধিগণ 
এইসকল নিয়ম পালন করাতেই প্রভূত এশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছেন ।২« 

ধর্ম, অর্থ, মিত্র প্রভৃতির ভুরিত! কাম্য__অর্থ অপেক্ষা ধর্ম শ্রেঠ_ 
এই কথা সকল সময় মনে রাখিতে হইবে । যিনি সৎপথে অর্থ ব্যয় করিতে 
কুষ্ঠিত, কামচার এঘং আত্মশ্লীঘানিরত, তিনি অচিরেই বিনষ্ট হইয়া! থাকেন। 
ধর্ম, অর্থ, কাম, বুদ্ধি ও মিত্র বিষয়ে সর্ধদ! আপনাকে অপূর্ণ মনে করিবে। 
এই গুলিতেই বাঁজাদের এশ্বর্ধ্য গ্ততিষ্ঠিত। কল্যাণরত অস্ুয়াবিহীন জিতেন্দরিয় 
নরপতি শ্বোতঃপ্রবাহে বুদ্ধিপ্রাঞ্ত সাগরের মৃত বিরাজ করেন 1২৬ 

আর্ধতসেবিত কর্মে রুচি_ধাহার স্থশীনে জনপদ উন্নতিশীল, যিনি 
অপর রাজাদের প্রিয়, ধিনি সন্তষ্ট এবং বহুলচিবপরিবৃত, মেই পািবকে 
দৃঢমূল বলিয়া জানিবে। যিনি ক্রোধকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তাহার 
শত্র নাই; কখনও আঁধ্যজনবিদিষ্ট কশ্মে লিগ হইতে নাই, তত 
কল্যাণরুত্যে নিযুক্ত থাঁকিতে হয়। যিনি উল্লিখিত নিয়মগুলি পাঁলন 
করিয়া থাকেন, তিনি নিত্য বিজয়ে প্রতিষ্িত ২. 

গুহা মন্ত্রণা ও স্ুবিবেচনা- দক্ষ, জিতেন্দ্িয় ও বুদ্ধিমান্‌ পুরুষই রাজ্য 
শীসন করিতে সমর্থ। যিনি গুহ মন্ত্রণা গ্রহণ করেন, যিনি সচিবপরিবৃত 
এবং বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্ধ্য নিষ্পন্ন করেন, তিনিই নিখিল বন্থমতী 
শাঁসন করিবার উপযুক্ত পাত্র। 





২০ শা৯১ তম অঃ। 
২৬. শা! ৯২ তম অঃ। 
২৭. শা ৯৪ তম অঃ। 


ঝাজধন্শ (ক) ৩৮১ 


আলম্তত্যাগ (উ্টবৃত্তাস্ত)-_আলস্ত সর্বথা পরিত্যাগ করিবে। আলন্ত 
প্রাণিগণের সর্ববিধ উন্নতির প্রতিকূল। (প্রজাপত্যযুগে জাতিম্মর প্রকাণ্ড 
এক উষ্ট নিতাস্ত অলস হইয়া নগণ্য এক শূগাল কর্তৃক কিরূপে ক্রমে 
ত্রমে ভক্ষিত হইয়াছিল-_সেই উপাখ্যানও এই প্রসঙ্গে বণিত হইয়াছে । ) 
তীক্ষ ধীশক্তির সহিত উদ্যোগ মিলিত হইলে অসাঁধ্য সাধন কর! যাঁয়। 
ন্বতরাঁং শ্রেয়স্কাম পুরুষ কখনও অলসভাবে সময় কাটাইবেন না ২৬ 

বিনয় (সরিৎসাগর-সংবাঁদ )__বিনয়ীর কখনও বিপদ ঘটিতে পারে না। 
(সরিৎসাগর-সংবাঁদে বেতসোপাখ্যানে বণিত হইয়াছে যে, বেতস্লতা। বাতাঁমে 
নত হইয়া পড়ে, এই কারণে কখনও ভাঙ্গে না)। স্ৃতরাং বিনয় শিক্ষা 
করিবে 1২৯ 

সচিব্রে সহায়তা গ্রহণ__সচিবদের সহিত একযোগে কাজ করা 
উচিত। একাকী শাসন কর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। ধাহার ভৃত্যগণ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, এবং প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তিনিই রাঁজ্যফল 
ভোগ ক্লুরিতে পারেন। যে-রাঁজাঁর জনপদ সমৃদ্ধ, হৃষ্ট, অক্ষুদ্র ও সৎপথাবলম্বী, 
সেই বাঁজাই নিষণ্টক রাঁজশ্রী ভোঁগ করিতে সমর্থ । সন্তষ্ট ও বিশ্বস্ত কর্মচারীর 
দ্বর। ধাঁহার ধনীগার সতত উপচীয়মান, তিনিই রাজ্য ভোগ করিতে পারেন। 

সন্ধি-বিগ্রহার্দিপরিজ্ঞীন- বাহার রাষ্ট্রে স্ববিচারের ব্যবস্থা থাকে, তাঁহার 
এশ্বধ্য চিরস্থায়ী । যিনি রাঁজধম্ম সম্যক অবগত থাকিয়া সদ্িবিগ্রহাঁদি 
ষড়বর্গে অভিজ্ঞ এবং প্রজাদের মনোরঞ্ুনে ঘত্বশীল, তিনিই বীজ্যপাঁলনে 
ধন্ম লাভ করিতে পারেন ।৩০ - 

কর্মচারিনিয়োগে নিপুণত। (শ্ববিসংবাদ )__অধীনস্থ কণ্মচারীদের 
মহিত সন্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, কিন্তু তাহাদিগকে অতিশয় প্রশ্রয় 
দিতে নাই। এই বিষয়ে শ্বরষি-সংবাঁদ” উপাখ্যানটি বধিত হইয়াছে । এক 
দয়ালু খষির তপঃগ্রভাবে একটি কুকুর ক্রমশঃ শরভে পরিণত হইয়া আপন 
অপবাদ ক্ষালনের নিমিত্ত খধিকেই হনন করিতে উদ্যত হইলে খষি পুনরায় 
তাহাকে কুকুরে পরিণত করেন | 





২৮. শী ১১২ তম অঃ। 
৭ শা! ১১৩ তুম অু। 
৩০. শা ১১৫ তম অঃ। 
৩৪ শা ১১৬,তম ও ১১৭,তম আঃ। 


৩৮২ মহাভারতের সমাজ 


অসংমের দোষ (গ্রান্ধারীর উপদেশ )-__দাভিক পুন্র চর 
দীর্ঘদগরিনী গান্ধারী রাঁজসভায় ঘে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইগুলিও 
উল্লেখষোগ্য। “অবশেক্দ্িয় পুরুষ দীর্ঘদিন এশ্বধ্য ভোগ করিতে পাবেন 
না, বিজিতাত্বা মেধাবী পুরুষই রাঁজ্যতভোগের উপযুক্ত। অসংঘত অব 
যেমন সারথিকে বিপন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজিতেক্তিয় নরপতি 
কামক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় পথভ্রষ্ট হইয়। থাকেন । 'বশ্ট্েক্ত্িয়, জিতামাত 
এবং অসাধুর দগুদাতা৷ নরপতি স্থধীর্ঘ কাঁল এই্বধ্য ভোগ করিয়া থাকেন 
কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্পকে যিনি সম্যক জয় করিতে পারেন, তিনিঃ 
মহীপতি হুওয়াঁর উপযুক্ত । যিনি কাঁমক্রোধাদি রিপুর প্রেবণায় সিথ্য 
ও কপট আচরণে প্রবৃত্ত হন, রাজলক্্ী তাহাকে অচিরেই ত্যাগ করেন 
ধিনি হ্হৃদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তিনি শত্রদের আনন্দ বর্ঘ, 
করিয়! থাকেন ।”০২ 

আদর্শ গৃহীর সমস্ত সদ্‌্গুণ রাজাতে থাক। চাই-_শাস্ত্বিশারদ, ধীর 
অমর্ষাঁ, শুচি, তীক্ক, শুশ্রযু, শ্রুতবান্‌, শ্রোতা, যুক্তিবিৎ্, মেধাবী, ধারণাযুক্ত 
্তায়াচ্চিবর্তী, দাস্ত, প্রিয়ভাষী, ক্ষমাশীল, দানশীল, শরদ্ধালু, স্থখদর্শন, আর্তশরণ, 
অমাত্যপ্রিয়, অনহঙ্কীর, স্থখছুংখসহিষ, স্থবিবেচক, ভক্তজনপ্রিয়, সংগৃহীতজন, 
অন্তব্ধ, প্রসরবদন, ভূত্যজনাপেক্ষী, অক্রোধন, মহচ্চিন্ত, সমুচিতদগুদীত। 
ধশ্মকাধ্যরত, চরনেত্র, প্রজাবেক্ষণতৎপর, ধরশ্শার্থকুশল নরপতি সর্ধজনবাঞ্চিত। 
একজন আদর্শচরিত্র গৃহীর যে-সকল সদ্‌গুণ থাকা বাঞ্চনীয়, তন্মধ্যে কিছুই 
বাদ দেওয়া হয় নাঁই। যে নুপতি নানাবিধ বস্তর সংগ্রহে আগ্রহণীল, 
মিত্রাঢ্য এবং উদ্যোগী, তিনিই রাঁজসত্তম ৭০ 

সময়বিশেষে অবস্থার পরিবর্তন- মমুর যেরূপ বিচিত্রবর্ণের বর ধারণ 
করে, সেইরূপ ধর্শজ্ঞ নরপতি অবস্থা-বিবেচনায় বাহিক ব্যবহার করিবেন। 
তীক্ষত্ব, কৌটিল্য, অভয়প্রদত্ব, সত্য ও আঁজ্জব-_-এইসকল গুণে একান্ত 
অনুরক্ত না হইয়া খিনি সত্বগুণ অবলম্বন করেন, তিনিই স্থ্খী হইতে পাঁরেন। 


৩২” উ ১২৯ তম অঃ। 
৩১, এতৈবের গুণৈধু্ভো রাজা শান্তরবিশারদঃ 1 ইত্যাদি । শী ১১৮] ১৬২৩ 
্ (সরববসংগ্রহণে যুক্কো নৃপো! তবতি বঃ সদা। 

£উত্থাননীঙো মিতাঢাঃ স রাজা রা্সত্তম: ॥ শা ১১৮। ২ 


ঝাজধন্শ (ক) ৩৮৩ 


যে সময়ে যে অবস্থায় থাকা হিতকর, তাহাই সেই সময়ের রূপ, অর্থাৎ 
দওুদানকালে ক্র,রতা এবং অন্থ্গ্রহকালে শম প্রদর্শন করিতে হয়। বছুরূপধারণে 
অত্যন্ত নুপতির কোন বিষয়ে কণামাত্র ক্ষতি হয় না। 

মন্গ্প্ডি_ময়ুর যেমন শরৎকালে মৌন অবলম্বন করে, সেইরূপ লত 
মৌনভাবে মন্ত্র রক্ষা করিবে; গুপ্ধ মন্ত্রণ। কখনও প্রকাশ করিতে নাই । 

স্বয়ং কার্য্যপরিদর্শনা্দ-_ ধাহার ক্রোধ ও হর্ষের ফল ব্যর্থ হয় না, 
যিনি স্বয়ং কাধ্যসমূহ পরিদর্শন করেন, আত্মগ্রত্যয়ই ধাঁহার কোঁষাঁগাঁর, 
নিখিল বন্ুদ্ধর। সেই নৃপতির ধন যোগাইয়া থাকে । ধাঁহীর অনুগ্রহ স্পষ্টরূপে 
বুঝা যাক, যিনি সম্যক্‌ বিচারের পর নিগ্রহ করিয়া থাকেন, যিনি আত্মরক্ষা 
ওরাষ্ট্ররক্ষায় সতত অবহিত, তিনিই ষথার্থ বাঁজধর্শমজ্ঞ | 

শীলের মাহাত্ম্য (ইক্জরপ্রহাদ-সংবাদ )-_ শীলবর্ণনীধ্যায়ে উত্ত 
হইঘাছে ষে, শীলের দ্বারা ভ্রিলোঁক জয় কর! যাইতে পারে) শীলবান্‌ পুরুষের 
অনাধ্য কিছুই নাই। মান্ধাতা এক দিনে, জনমেজয় তিন দিনে এবং নাভাগ 
গাত দিনে শীলের মহিমায় সম্রাট হইতে পারিয়াছিলেন। শীলবান্‌ দয়ালু 
'পাধিবের হাতে গুণক্রীত| বন্থধা স্বয়ং আপিয়া উপস্থিত হন। শীলবান্‌ 
নরূপতি কখনও শীত্রষ্ট হন না। যেখানে শীল সেখানেই ধর্ম, সত্য, বৃত্ত ও 
ধর বসতি । সুতরাং বিবেচক নরপতি প্রথমেই আপন চরিত্রকে উন্নত 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দৈত্যপতি গ্রহাঁ্দ শীলের সহায়তায় দেবরাজ 
ইন্সের বাজ্য জয় করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ব্রাঙ্গণবেশধারী 
ইন প্রত্বাদকে আচাধ্যপদ্ে বরণ করিয়। শীলমাহাত্্য সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ 
করেন। প্রহাদ বলিষ়াছিলেন--“হে বিপ্র, আমি কখনও দ্বিজগণকে অন্ুয় 
'করি না; তীহাদের মুখ হইতে কাব্যপ্রশীত নীতিশাস্র শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ 
'করিয়। থাকি। সংকত ত্রাঙ্মণগণ আমাকে শাস্্রতত্ব শুনাইয়। ধন্ত করেন ।” 
আচাব্যের উপদেশ শ্রবণের পর শিষ্ঠ গুরুর প্রসাঁদন্বদ্প তাহার শীল প্রার্থনা 
করিলেন। প্রহ্াদ সত্যের মধ্যাদ! রক্ষার নিমিত্ত অকুঞচিত্তে সর্ধস্ব দান 
করিলেন |. 


অভয়প্রদত্ব ও প্রজা বাগুসল্য-- প্রজাকে সব সময় অভয় দিবে । মন্ধ 


৩৪ শা ১২০ তম অঃ। 
১৪ শা ১২৪ তম অঃ। 


৩৮৪ মহাভারতের লমাজ 


, বুলিয়াছেন, বাজার চরিত্রে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষাকর্তা, বন্ছি, বৈশ্রবণ ও যন 
“এই সাত জনের গুণ থাকে । প্রজার প্রতি অনুকম্পীবশতঃ নরপতি পিক্বং 


আঁচরণ করিয়া থাকেন। অত্যন্ত দুর্গতকেও সন্সেহে প্রতিপালন করেন 
বলিয়া তিনি মাতৃস্থানীয়। অনিষ্ট নাশ করেন বলিয়া! অগ্নি এবং ছুষ্টের শামন 
করায় তীহাঁকে যম বল! যাইতে পারে। সাধু ব্যক্তিকে অভিলধিত অর্থ দাঁন 
করেন বলিয়া! কুবের, ধর্শোপদেশে গুরু এবং আপদ-বিপদ্দে রক্ষা করেন বলিয়| 
তিনি রক্ষক। যিনি আত্মগুণে পৌর ও জাঁনপদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে 
পাবেন, তাহার রাজ্য কখনও বিপন্ন হয় না। যিনি প্রজাদের মধ্যে সম্মানিত 
ব্যক্তিগণকে ঘথোঁচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাঁর স্থখের সীমা মাই। 
ধাহার প্রজা! নিয়ত করভাবে প্রপীড়িত, সেই রাজ! শীঘ্রই পরাভব প্রাপ্ত হন। 


.ধীহার প্ররুতিপুগ্ত সরোবরস্থ পদ্মফুলের মত নিয়ত প্রস্কুল ও শ্রীমান্‌, তিনি 


নানাবিধ এশ্বধ্য ভোগ করিয়া থাকেন ।২৬ সর্বদা আত্মকীধ্যে অবহিত 
থাকিবে । কোঁন কোন নরপতি হিমের ন্যাঁয় শীতল, অগ্নির ন্যায় ক্রুর এবং 
ষষের ন্যায় বিচারক । আবার কেহ কেহ শক্রর মূলোৎপাঁটন করিতে 
লাঙ্গলৈর মত এবং দুষ্টের শাসনে বর্রকঠোঁর। সকল নরপতিরই কল্যাণ 
অনুষ্ঠানে রত থাক। উচিত 1৩৭ 

রাজ! কিভাবে আপন চরিত্র গঠন করিবেন, উল্লিখিত উপদেশমমূহ 
হইতে তাহা জানা যাঁক্স। এতঘ্যতীত উদ্যোগপর্ধে বিছ্বুরনীতির প্রায় 


প্রত্যেকটি শ্লোকেই মানবধর্মের বর্ণনা করা হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে উন 


করা হইল না। আদর্শ নৃুপতির কি কি গুণ থাকা! উচিত, মন্বাদিমংহিত। 
কামন্দকীয় প্রভৃতি অর্থশান্ত্র, রামায়ণ এবং অগ্রিপুরাঁণাদি গ্রস্থেও তাহা কী 
কর! হইয়াছে। কিন্তু একই প্রকরণে মহাভারতের ন্যায় নানাবিধ বর্ন। 
অপর কোন গ্রন্থে নাই । বাজ্যে সুশৃঙ্খল! ও শাস্তি বিধানের নিমিত্ত রাঁজাকে 
কঠোর কর্তব্যে লিপ্ত থাকিতে হয়, আবাঁম ভোগ করিবার উপায় নাই। 
রাঁজপদ অতীব দায়িত্বপূর্ণ। করব্যবস্থা, শিল্পা ও বাণিজ্যের উন্নতি 
বিচাঁরপদ্ধতি, আত্মরক্ষা, রাঁজকোষের বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে মহাভারতে অনেক 
কথাই বল! হইয়াছে। 
৩৯ মাতা পিতা গুরুর্গোথা বহ্ির্বৈশ্রবণো। যমঃ। 


সপ্ত রাজো। গুণানেতামনুরাহ প্রজাপতি; ॥ ইত্যাদি । শ1.১৩৯ 1১৩১১ 
5 ঘট্মান শ্কাধোযুকুর নিঃশরেয়ং পরমূ। ইতাদি। শী.১৫২। ২০, ২১ 


বাজধন্দ (ক) ৩৮৫ 


ধর্মে অর্থব্যয়-_ রাজা সকিত অর্থ ধর্্মপথে ব্যয় করিবেন, বাঁহিক 
ভাগের নানাবিষ্ব উপকরণে সমৃদ্ধ হইলেও মনকে সংযত রাখিবেন । 

যথাশাজ্স ধর্ম, অর্থ ও কামের ভোগ্র-_পিতৃপিতামহের আচার 
ালনপূর্ববক সকলের সহিত থোঁচিত ব্যবহার করা উচিত। ধর্খ, অর্থ এবং 
চাম--এই তরিবর্গ ভোগ করিবার কাল শাস্ত্রে নিয়মিত। কখনও তাহার 
যতিক্রম করিতে নাই) নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসথত্রতা প্রভৃতি 
রিত্যাগপূর্বক সর্বদা] কর্তব্যে অবহিত থাকিতে হয়। 

শক্রমিত্রাদির কার্য পরিজ্ঞান__শত্র, মিত্র এবং উদ্বাপীনরা। ( ধাঁহাঁর। 
ক্রও নয় মিত্রও নয় ) কি করিতেছেন, তাহা সর্ব! জানিতে হইবে । 

পরিণাম-চিন্তন- অল্লায়াসসাধ্য অথচ পরিণামে মহাফলপ্রদ্দ কণ্ম শীঘ্রই 
সারস্ত করিতে হয়। সকল কাঁজেই বিচক্ষণতার সহিত পরিণাম চিন্তা 
করা উচিত । 

বিশ্বস্ত কর্মচারীর নিয়োগ- বিশ্বস্ত নিল্লেণভি কর্মচারীদের উপর 
রুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে হয়। সমীপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কাঁজ গোঁপন 
রাখিতে হয়। 

রাজকুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থা--সর্ধশান্্বিশীরদ আচার্ধ্যদের দ্বার! 
ফুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর উচিত। 

পগ্ডিতসংগ্রহ- সহত্র মূর্খ ' অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের মতামতের মূল্য 
বেশী। বাজ। সহস্র মূর্খকে স্থান না দিয়া অন্ততঃ একজন পপ্ডিতকে কম্মে 
নিযুক্ত করিবেন, কারণ পণ্ডিত ব্যক্তি বিপদ হইতে রক্ষী করিতে সমথ। 

সামুদ্রিক ঠদবজ্ঞ পণ্ডিতের নিয়োগ-_সামুদ্রিকশান্ত্রের নিয়মনুসারে 
শারীরিক শুতাশুত চিহ্বের পরীক্ষায় নিপুণ, জ্যোতিষশাস্তে পারদশী, 
টরভাশুতনিমিত্তজ্ঞানী দৈবজ্ঞ পণ্ডিতকে পরম সমাদরে সভায়; স্থান দিবেন। 
যাহার পক্ষে যে কাজ উপযুক্ত, তাহাকে সেই পদে নিযুক্ত করিবেন। 

দক্ষ কর্মচারীর বেতনাদ্বিবৃদ্ধি--গ্রজার যাহাঁতে কোন পীড়ন ন! হয়, 
গতত সেই বিষয়ে লক্ষ্য বাঁখিতে হইবে । কোন কর্শচারী ঘদি বিশেষ দক্ষতার 
গৃহিত কর্ম সম্পন্ন করেন, তবে লমধিক পুরস্কার ও বেতনের দ্বার! তাঁহাকে 
নে করিতে হয়। বিগ্ভাবিনয়সম্পন্ন পুরুষকে যথোচিত পুরস্কৃত করা 
চিত। 


রীজহিতার্থ-বিপন্ন ব্যক্তিদের পরিবারপ্রতিপীলন-_ধাহার। রাজার 


ত্€ 


৩৮৬ মহাভারতের সমাজ 


নিমিভ প্রীণ বিপক্স করেন, তাহাদের পরিবার-পরিজনের ভরণপোঁষণের 
ভার রাজাকেই গ্রহণ করিতে হয়। 

কোবাদির তত্বাবধানে বিশ্বস্তের নিয়োগী--কৌষ, শস্বগৃহ, দ্বার, আমুধ 
প্রভৃতির তত্বাবধানে খুব বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ পুরুষকে নিয়োগ করা! কর্তব্য ।, 

আয়-ব্যয়ের সামঞ্ন্ রক্ষা-_আয় ও ব্যয়ের মধ্যে নিয়ত সামঞ্জস্য ক্ষ] 
করিবেন। আয়ের চতুর্থাংশ, অদ্ধীংশ অথব। ত্রিচতুর্থাংশ দ্বারা ব্যয় নির্বাহ 
করা উচিত। কোঁষকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 

মন্ত-দ্যুতাদি ত্যা-_মন্তপান, দূ[তক্রীড়া প্রতৃতি ব্যসন যদি চবিতে 
দেখ! দেয়, তবে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে রাখিবে এবং ক্রমে-ক্রমে ত্যাগ করিতে 
চেষ্টা করিবে । 

শেবরাত্রিতে ধর্দ্ার্থচিন্তন-_রাত্রির শেষ প্রহরে জাগ্রত হইয়া ধর্ম ও 
অর্থ বিষয়ে চিন্তা করিবে । 

শিষ্ট ও দুষ্টের পরীক্ষা-_সম্যক্‌ পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও পুরস্কৃত 
বা দিত করা একান্ত অন্যায়। 

শারীর ও মানস রোগের প্রতীকার-_রোগ হইলে উপযুক্ত বৈদ্ের 
নির্দেশমত উষধ ব্যবহার করিবে এবং জ্ঞানবৃদ্ধদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানদ 
গীড়ার উপশম করিবে । 

স্ববিচার-_বিচারপ্রার্থী ও অভিযুক্ত পুরুষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার 
করিবে । 

পুরবাসী প্রজার চরিজে তীক্ষু দৃষ্টি-_অন্য কোন প্রবল পুরুষ হইতে 
অর্থ সাহায্য পাইয়! পুরবাঁসী প্রজ! ষেন বিদ্রোহী হইয়া না উঠে, সেই বিষয়েও 

লক্ষ্য বাখা উচিত | 

প্রধান পুরুষদের সহিত সন্ভাব-_ প্রধান প্রধান বুপতিগণকে এমনভাবে 
বাধ্য রাখিতে হয়, তীহাঁরা ষেন কখনও বিদ্রোহাচরণ না! করেন। 

অগ্রিহোত্র, দান ও সছ্যবহ্থার- রাজ! অগ্নিহোত্রহোমের অনুষ্ঠান দ্বারা 
বেদপাঠকে, দান এবং ভোগের দ্বারা ধনকে, চরিত্রগঠন ও পুণ্য কর্মের দ্বারা 
বিষ্ভাশিক্ষাকে সফল করিবেন । 

শিল্পী ও বণিকৃদের উন্নতিবিধান- শিল্পী ও বণিক্দের যাহাতে উন্নতি 
হয়, তঘ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর অবশ্ত-কর্তব্য । (এই বিষয়ে “শিল্প' ও 
“বাণিজ্য প্রবন্ধে বল! হইয়াছে ।) 
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হস্তিসুক্রাি শিক্ষণীয় বিষয়-_হস্তিন্তত্র, অশ্বস্থত্র, ধনুর্কেদ, যন্ত্র প্রভৃতি 
দ্রাকে অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে । (দ্রঃ “শিক্ষা” প্রবন্ধ ১৭তম পৃঃ। ) 

রাষ্টুরক্ষ। ও বিপক্নকে দয়া বাঁজ! অগ্নিভয়, ব্যাল-( সর্পাদি ) ভয় ও 
1গভয় হইতে রাষ্ট্রকে সতত রক্ষা করিবেন। অন্ধ, মক, পঙ্গু, বিরুতাঙ্গ, ' 

খ এবং প্রব্রজিতকে পিতৃবৎ্ পালন করিবেন । 

অতি নিড্রা্দি বর্তদৌষপরিত্যাগ__অতি নিদ্রা, আলশ্ত, ভয়, 
ক্লাধ, মৃদুতা ও দীর্ঘুত্রতা_এই ছয়টি অনর্থ পরিত্যাগ করা উচিত 

মুখে দেবধি নারদ যুধিঠিরকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই 
স্কলিত হইল । রাঁজধশ্মের অনুশাসন বিষয়ে এই অধ্যাঁয়টি পরম উপাদেয় ।৭৮ 

মধ্যপহ্থছা-অবলম্ন- রাঁজ! শত্রবিজয়ের নিমিত্ত লোকসংগ্রহ করিবেন 
বং বাজ্যশাঁসন সম্পকিত মন্ত্রণা কখনও প্রকাশ করিবেন না। অকৃতাত্ম। 
[ক্তি কখনও ক্ুুমহৎ রাজতন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। অত্যন্ত সরলপ্রকৃতি 
জাকেও সকলেই ঠকাইতে চেষ্টা করে, স্থতরাঁং রাজা একান্ত সরল ন। হইয়া 
ধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিবেন ।৯ 

বিরক্তের সন্তষ্টিবিধান- অন্যায় ব্যবহার করিয়া কাহারও মনে ব্যথা 
দলে তাহাকে সাস্নাবাক্যে প্রবোধ দিয়া ধন দ্বার! সন্তুষ্ট করিবেন । 

আত্মামাত্যাদি অপ্তাত্মক রাজ্যের রক্ষণ- আত্মা, অমাত্য, কোষ, 
ও মিত্র, জনপদ ও পুর-_এই সপ্তাত্মক বাঁজ্য নিপুণভাবে রক্ষা করিবেন। 
ড় গুণ্যাদির জ্ঞান বাঁজ্যশাসনে খুবই প্রয়ৌোজনীয়। নৃপতি বিশেষ পরিশ্রমে 
গুলি শিক্ষা করিবেন 1৪০ 

রাজ! কালন্য কারণম্‌-_নরপতি যুগের শ্রষ্টা। যদি স্থশীসনের ফলে ধর্ম 
দিত হয়, তবেই সত্যযুগ। এইরূপে ধ্ধের পাদ-পাদ হানিতে ত্রেতা, দ্বাপর 
৪ কলিযুগের সৃষ্টি । স্তরাঁং যথাষথ ধশম্মপালনে রাঁজা নিয়ত অবহিত হইবেন । 
[হাই সময়ের শুভতা। ও অশ্তভতার হেতু ।৪১ 


চি 
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৩৯ রাজ্জো রহ্তং তথ্বাক্যং যথার্থ; লোকসংগ্রহঃ ৷ ইত্যাদি। শী ৫৮/১৯-২৬ 

৪": কৃতে কর্্মণি রাজের পুজয়েদ্ধনসকয়ৈঃ | ইত্যাদি । শা ৬৯/৬২-৬৬ 

১১ রাজা কতযুগতষ্ট ত্রেতায়। দ্বাপরস্ত চ। ইত্যার্দি। শী ৬৯/৯৮-১*১। উ ১৩২1১৭-২০ 
। কালো বা কারণং রাজ্ছো রাজ! বা কালকারণম্‌। 
' ইতি তে সংশয়ে ম! ভূদ্‌ রাজী। কালন্ত কারণম্‌ ॥ শা! ৬৯1৭৯। উ ১৩২১৬ 
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প্রজাকৃত পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ্ব-_গ্রজা সুরক্ষিত হইলে গ্রজ্ার 
অনুষ্ঠিত ধর্মের চতুর্থাংশ পুণ্য বাজা ভোগ করিয়া থাকেন ; পক্ষান্তরে 
বাজ্যমধ্যে রাজার ক্রটিতে প্রজা! যদি কোন পাঁপ কার্য করে, তবে তাহীর 
চতুর্থাংশ ফলও রাঁজাকেই ভোগ করিতে হয়। স্থতরাং রাজা সতত প্রজার 
কল্যাঁণে নিযুক্ত থাকিবেন ।৪৯ 

প্রজার হত ধনের সন্ধান না পাইলে রাজকোষ হইতে অর্গন- 
কোন প্রজার ধন চুরি হইলে রাজা চোরকে শাস্তি দিবেন এবং মালিকের 
ধন মালিককে প্রত্যর্পণ করাঁইবেন। চোরকে ধরিতে না পাঁরিলে স্বীয় কো 
হইতে সেই পরিমাণ ধন মালিককে দিতে হইবে । 

ব্রন্মস্বরক্ষণ- ত্রন্ষশ্বের কোনপ্রকার ক্ষতি করিতে নাঁই। ত্রাক্ষণের 
প্রসাদেই রাজারা কৃতকৃত্য হইয়। থাকেন। 

লোভ্ভংঘম- লোভকে খুব সংযত রাখা উচিত । অতি লুব্ধ নরপতি 
কখনও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন না! ।৪ 

অমাত্যাদ্দির দোষ-পরিজ্ঞান- ধাহীরা রাজ্যের ধনসম্পদ্‌ বুদ্ধি করিয় 
থাকেন, রাজা তাহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবেন । অমাতাগণ 
বাঁজকোষের ক্ষতি ঘটাইলে রাজার কোঁন কম্মচাঁরী অথবা অন্য যে-কোন 
ব্যক্তি রাজাকে সেই খবর দিলে গৌপনে সেই বিষয়ে সব কথ। শোনা রাজার 
অবশ্থ-কর্তব্য । অখাত্যপ্রমুখ রক্ষফগণই যদি ভক্ষক হইয়া দড়ান, তাহা 
হইলে প্রভূত অনিষ্ট ঘটিয়। থাকে । 

বাজকোষের কল্যাণকামী পুরুষের রক্ষণ- ফে-ব্যক্কি বাঁজকোষের 
কল্যাঁণকাঁমী, রাজা তাহাকে রক্ষা না করিলে সে একান্তই নিরুপায় । কার? 
অর্থগৃপ্ন, অমাত্যের নিকট সেই ব্যক্তি চক্ষুঃশুল |” ৪ 

আত্মরক্ষা রাঁজা দর্প ও অধর্দশ ত্যাগ করিবেন। নিগৃহীত অমাত 
অপরিচিতা স্বীলোক, বিষম পর্বত, হস্তী, অশ্ব ও সবীস্থপ প্রততির নিকটে 
যাইবেন ন।। এইগুলিকে একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব হইলে বাত্রিকাণে 


৪২ .যং হি ধর্্ং চরন্তীহ্‌ প্রজা! রাজ্ঞ। হুরক্ষিতাঃ | 

| চতুর্থ, তন্ত ধর্মন্ত রাজা ভারত বিশ্দতি ॥ ইত্যাদি । শা ৭৫1৬-৮ 
৪৩. প্রত্তাহর্ঘ,মশক্যং শ্তান্ধনং চৌরৈহাতিং যদি । . 

. তং স্বকোশাং প্রদেয়ং হ্যাদশকেনোপলীবত? ॥ ইত্যাদি | শা! 481১০-১৪ 
8৪. (থঃ কশ্চিজ্জনয়েদর্থং রাজ রক্ষাঃ সদা নরঃ। ইত্যাদি । শা ৮২1১: 
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শখনও ইহাদের নিকটে যাইতে নাই। অত্যাঁগ, অভিমান, দত্ত ও ক্রোধ 
র্জন করিতে হইবে | 

মৃঢ লুব্ধ নৃপতির শ্রীজংশ-_মৃঢ় ইন্দিয়সেবক লুব্ধ অনাধ্যচরিত শঠ বঞ্চক 
ইংন্ম দুর্বদ্ধি মগ্যরত দ্যুতপ্রিয় লম্পট মৃগয়াব্যসন নৃপতি অচিরেই শ্রীন্রষ্ট হইয়া 
কেন। যিনি আপনাকে নানাবিধ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া প্রকৃতি- 
[পের শাস্তিবিধানে সমর্থ হন, তাহার শ্রী দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৪৬. 

সময়পরিজ্ঞানের স্ৃফল-_দুর্গাদির সংস্থান, যুদ্ধ, ধর্মীন্ুশীসন, মন্্চিন্তা 
[বং আমোদ-প্রমৌদ এই পাঁচটি ষথাকালে অনুষ্ঠিত হইলে বাঁজ্য সুরক্ষিত ও 
দি হইয়া থাকে । এইসকল বিষয়ে দক্ষতা অঞ্জন করিতে হয়। যিনি 
গুয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া! শ্রেক়্ঃ-পন্থাকে গ্রহণ করেন, মানুষ সাধারণতঃ 
ঠাহাকেই অন্থুসরণ করিয়া থাকে । " 

অপ্রিয় পথ্য বচন শ্রবণের ফল- যিনি অগ্রাম্যচরিত এবং অপ্রিয় 
ঘোর শ্রোতা, তিনিই নরপতি হইবার যোগ্য 1৪ 

সশহ্কভাব ও স্ুবিবেচনা- রাঁজ। রাত্রিকালে অস্থঃপুরে একাকী ভ্রমণ 
করিবেন, কদাচ তন্ত্রাণ পরিত্যাগ করিবেন না। সর্বত্র আত্মনংযমপূর্বক 
কল্যাণ চিন্ত। করিবেন । শম-বাক্য দ্বারা পরের বিশ্বাস জন্মাইতে হয়। 
মতীত 'ও অনাগত বিষয়ের বিচার করিয়। ধীর্ভাবে কর্তব্য স্থির কর! 
টচিত।”৮ গ্রাম্য পুরুষগণ সাধারণতঃ একে অন্তের বিরুদ্ধে বহু কথা রাঁজার 
নকট বলিয়া! থাঁকে, সেইসকল কথ। কানে তুলিতে নাই। সেইগুলির উপর 
নর্তর করিয়া! কাঁহাকেও পুরস্কার বা দণ্ড দেওয়! উচিত নহে ।৪৯ 

সহায়সংগ্রাহক ব্যবহার--যেরূপ ব্যবহারে বহু ব্যক্তিকে সহায়ম্বরূপ 
পাওয়া যাঁয়, মেইব্প ব্যবহার করাই উচিত। পণ্ডিতগণ আচারকেও ধশ্মরূপে 
প্রহণ করিয়া থাকেন ।৭০ 


"৫ স যথা দর্পসহিতমধর্দ্মং নানুসেবতে | ইত্যাদি । শী ৯5২৮-৩১ 1 শী ৯৩1৩১ 
৬ যুটমৈজ্রিয়কং লুক্ধমনদর্ধ্যচরিতং শঠম্‌। ইত্যাদি। শা ৯৩/১৬-১৮ 
৪৭ রক্ষাধিকরণং যুদ্ধংনতথা ধন্্ীনুশাসনম্। ইত্যাদি । শা ৯৩২৪-৩০ 
৪৮ প্রীবৃষীবাসিতণ্রীবে! মঞ্জেত নিশি নির্জনে । ইতাদি। শী ১২০1১৩-২* 
৭৯ বহযো গ্রামবান্তব্যা দৌষাদ্‌ ভ্রয়ুঃ পরম্পরম্। ইতাদি। শী ১৩২1১১-১৩ 
, যথা ঘথান্ত বহবঃ সহায়াঃ ভ্ান্তথা পরে। 
আচারমেৰ ম্ান্তে গরীয়ে! ধর্মুলক্ষণম্‌ ॥ শী ১৬২১৫ 


৩৯০ মহাভারতেন্ন সমাজ 


বিষ্যাবৃদ্ধের পরামর্শশ্রবণ-_-সতত বিগ্যাবৃদ্ধের উপদেশ শুনিতে হা। 
প্রাতঃকালে তাহাদিগকে যথারীতি সম্মান করিয়া কৃত্যাঁকৃত্য জিজ্তু 
করিবে। জিতেন্দ্রিয় নরপতি সুযোগ্য পাত্রমিত্রের পরামর্শ ব্যতীত একাকী 
কিছুই করিবেন না 

দিনকুত্য-_ধাহার৷ ব্যয়াদি কর্মে নিযুক্ত থাকেন, ভূপতি তাহাদের সহিং 
প্রাতঃকাঁলেই দেখা করিবেন। তারপর বেশভূষা সমাঁপনাঁস্তে সৈ্যাদের সহিত 
দেখা করিয়া তাহাদের উত্সাহ বর্ধন করিবেন। দূত এবং চরদের সহিত 
প্রদোষে দেখা করিতে হয়। মধ্যরাত্রি নিদ্রা ও বিহারাদিতে এবং শেষরান্রি 
কাঁধ্যার্থনির্ণয়ে যাপন করিবেন ।৫২ 

ছলনাপরিত্যাগ ও সাধু আচীর--ছলনাপূর্ববক কাহারও সম্পত্তি গ্রহণ 
করিতে নাই। শ্রতিস্থিতি-নির্দিষ্ট এবং দেশকুলাগত ধর্মের পালন করিনে 
বাঁজ! সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়! থাকেন।*০ 

বলবৃদ্ধি__সর্ধবতোতভাবে বল বৃদ্ধি করা অবশ্ঠকর্তব্য । বিশেষতঃ অর্থ-বন 
ও মিত্রবল রাঁজাদের পরম সহায় । হীনবল নরপতি অতিশয় অবজ্ঞার পাত্র। 
রাজ। পূর্বে যাহাদের সহিত বিরোধ করিয়াছেন, তাহার! একটু ছিদ্র গাইলেই 
অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করে। এমন কি, কপটমিত্র সাজিয়াঁও তাহাঁর অনিষ্টের 
চেষ্টা'করে । এইসকল বিষয়ে রাজাকে খুব সাবধান হইতে হয়। 

আত্মমর্ধযাদা-রক্ষণ-_-কখনও আত্মমর্ধ্যাদ! বিসজ্ঞন দিতে নাই । নতশির 
হইলে সাধারণ ব্যক্তিও রাজাকে গ্রাহা করিতে চায় না ।« ৪ 

দন্থ্য, নিক্ষর্ম। ও অতি কৃপণের ধন হরণ করা উচিত-_যজ্ঞশল 
ব্রাহ্মণের বিত্ত এবং দেবন্ব হরণ করিতে নাই । দস্থ্য এবং নি্ষন্মীদের সম্পত্তি 
হরণ করাই উচিত । যাহাঁদের ধন সৎপথে ব্যয়িত হয় না, বাজ! তাহাদের 
ধন আত্মসাৎ করিবেন। অনাঁধুর ধন বলপুর্ববক হরণ করিয়া সাধু ব্যক্তিকে 
দান করা রাজার ধর্মরূপে পরিগণিত 1%* 


০ শা শী পাপা 


ঝি 


১ বিদ্াবষ্জান সদৈব তুমুপানীথ] যুধিষ্টির । ইত্যাদি । আঁশ্র.৫1১০- 

৫২ প্রাতরেব হি পণ্েখ। যে কুযুর্বায়কন্দ তে । ইত্যাদি । আশ্র ৫।৩২-৩৫ 
৫৩ ব্যাঙছেন বিদ্দন্‌ বিস্ং হি ধর্মাং স পরিহীয়তে। শা ১৩২।১৮ ্‌ 

৫৪ অবলঙ্ত কুতে] রাজামরাজ্ঞঃ শর্তবেং কৃত; । ইত্যাদি। শা ১৩৩/৪-১৩ 
৫৫. শা ১৩৬ তম অং 

নচাদদীত বিভ্তানি সতাং হস্তাৎ কদাচন। শ1৫৭1২১ 


বাজধশ্ম (ক) ৩৯৬ 


ভবিষ্যচ্চিন্তন (শাকুলোপাখ্যান )১-সকল কাজেই ভবিষ্বাতের চিন্তা 
করিতে হয়। বিপদের আঁশঙ্ক। দেখিয়াই যে সাবধান হয়, মে অনাঁগতবিধাতা। 
তীক্ষ বুদ্ধির বলে ঘে উপস্থিত বিপদে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সে প্রত্যুৎপন্ন- 
মৃতি। আর সব কাঁজেই যে অবহেল! করিয়। থাকে, সে দীর্ঘনুত্রী। অনাগত- 
বিধাতাঁই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, তাহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে না। 
পরত্যুৎপন্নমতি মন্দের ভাল হইলেও তাহার শ্রেয়; সংশয়িত, আর দীর্ঘনুত্রী 
সর্বথ| বিনাশ প্রীপ্ত হয়। স্থতরাং নুপতি সতত অনাগতের বিধানে যত্রপর 
হইবেন। এই বিষয়ে শাকুলোপাখ্যানে গল্পের মধ্য দিয়া উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে ।* 

সময়বিশেষে শক্রঃ দ্বারাও মিত্রকার্য্য সাধিত হয় € ার্জারমুষিক- 
সংবাদ )-_শক্রপরিবেষ্টিত হইলেও ধৈর্য্য হাঁরাইতে নাই । সময়বিশেষে শত্রুও 
মিত্রের কাজ করিয়া থাকে । (মীজ্জারমূষিক-সংবার্দে এই বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে । ) কাধ্য উদ্ধার হইলেও শত্রুকে বিশ্বাস করিতে নাই।% 

স্বার্থসাধন-নৃপতি কুটনীতি অবলঙ্বনপূর্বক আপনার প্রতিপাল্যকে 
অপরের দ্বারা প্রতিপালন করাইয়া কোকিলের মত ব্যবহার করিবেন। 
প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া হাতী প্রতিপাঁলনের জন্য দিবেন, গ্রামবামীরাই 
তাহার খরচ চাঁলাইবে। এইবূপে গোঁপালন ও কৃষি বিষয়ে নিজে খরচ না 
করিয়া! সঙ্গতিপন্ন বৈশ্তের দ্বার! স্বার্থ সিদ্ধ করিবেন। পালককে পুরস্কৃত 
করিতে হয়। 

কূটনীতি-_রাজা শূকরের স্তাঁয় শত্রুর মূল-উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইবেন। 
মেকুর মত আপনার স্থর্ধ্য ও গানভীব্য রক্ষা করিবেন। প্রসাদ, ক্র রতা প্রভৃতি 
নানাভাবের সমাবেশে নটের অনুকরণ করিবেন । দরিদ্রের মত সতত সম্পদ 
কামন। করিবেন। প্রজাদের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রকাঁশ করিবার নিমিত্ত 
ভক্তিমিত্রের চরিজ্র অন্করণ করিবেন, অর্থাৎ অনাবস্থক হইলেও বাহতঃ গিগ্ধ 
ব্যবহার দেখাইবেন।*৮ 


৫৬. “অনাগতবিধাতা| চ প্রত্যুৎপন্নমতিশ্চ যঃ । 

দ্বাবেৰ হুখমেধেতে দীর্ধঘনুত্রী বিনগ্কতি । ইতআদি । শী ১৩৭ তম অঃ। 
৫৭ শী ১৩৮ তম অঃ। 

৮ , কৌকিলম্ত বরাহস্ত মেরো: শুন্য বেশ্মনঃ | 

'নী্ত ভকতিমিতরসত হচ্ছে. রস্তৎ সমাচরেং ॥ শা ১৪০২১ 


সিনিহ মহাভারতের সমাজ 


স্বত:প্রবৃত্ত হইয়া রিপুকেও কুশল প্রশ্ন করিতে হয়। অলস, ক্লীব, 
অভিমানী, লোকনিন্দীভীত এবং দীর্ঘস্ত্্র নরপতি কখনও শ্রেয়োলাভ করিতে 
পারেন না। আত্মচ্ছিত্র কাহাকেও জানিতে দিবেন না, কিন্তু সর্বদা পরচ্ছিষবের 
অন্থসন্ধান করিবেন । কৃন্মের মত আত্মগুপ্তি বাজার অবশ্ঠ-শিক্ষণীয়। বাজ 
বকের ন্যায় অর্থচিন্তা, সিংহের ন্যায় পরীক্রম, বুকের ন্তায় আত্মগোপন 
এবং শরের ন্যায় শক্রভেদ করিবেন। স্থরাঁপান, অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া, স্ত্রীসন্তোগ 
গীতবাঁদিত্র প্রভৃতি পরিমিতভাবে উপভোগ করিবেন। এইসকল বিষয়ে 
অত্যাসক্তি সমূহ অকল্যাঁণের হেতৃ । মগের গ্যায় সাবধানে শয়ন করিবেন। 
অবস্থা-বিবেচনীয় অন্ধ ব| বধিরের মত ব্যবহার করিবেন। বিচক্ষণ নরপতি 
দেশকাঁল-অন্ুসাঁরে বিক্রম প্রকাশ করিবেন। সম্যক্রূপে আত্মবল পরীঙগ 
করিয়! কর্তব্য স্থির করা উচিত । যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ ভীত 
ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিবেন ; ভয়ের কাঁরণ উপস্থিত হইলে ধৈধ্য সহকারে 
প্রতীকারের উপায় করা উচিত। মাঙ্ষ সংশয়ের পথে না৷ চলিয়। কল্যাণের 
অধিকারী হইতে পারে না, সংশয়িত পথে চলিয়। যদি জয়যুক্ত হয়, তবে 
নিশ্চয়ই মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হইয়। থাকে । সমাগত স্ৃখকে প্রত্যাখ্যান করিয়া 
অনাগত্ের কল্পনা কর! উচিত নহে । উপযুক্ত গুপ্ঠচর হইতে সকল বার্তী অবগত 
হইয়া কাজ করা কর্তব্য । শক্রর সহিত সন্ধি কবিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই ।৯ 

জ্ঞাতিবিরোধের কুফল- কখনও জ্ঞাতিবিরোধ করিতে নাই, জ্বীতিবিবোধ 
বহুবিধ অনর্থ আনয়ন করে 1৬০ 

কুমারী বা পরস্ত্রীভে আজক্ত হইতে নাই-_অবিজ্ঞাতা! মহিলা, রব, 
স্বৈরিণী, পরভাধ্য। বা কন্তকাঁতে কদাঁচ আঁপক্ত হইতে নাই। বর্ণসম্করের ফলে 
কুলে পাপ প্রবেশ করে এবং অঙ্গহীন, ক্লীব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়! থাকে। 
রাজ কখনও একপ প্রমাদ গ্রস্ত হইবেন না ।*১ 

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রতিও কু-শাসনের ফল- রাজার কু-শাসনের 
ফলে শীতকালে উপযুক্ত শীত হয় না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধি এবং 
উৎ্পাতাদির জন্যও বাঁজাই দায়ী *২ 


৫৯  শ। ১৪* ভয় আং। 

৬* কুর্যাচ্চ প্রিয়মেতেভো। নাপ্রিক্সং কিঞিদাচরেৎ | শা ৮০1৩৮ 

৬১. অবিজ্ঞাতান্ চস্ত্রীযু ্লীবান শ্বৈরিণীস্ু চ।, ইত্যাদি । শা ৯১1৬২-৩৫, 
৬২ অগীতে বিষ্ততে পীতং শীতে শীতং ন বিিতে। ইত্যাদি । শা ৯1৩৬-৩৮ 


বাজধন্ম (ক) ৩৯৩ 


অধান্সিক ববাজার রাজ্যে দুর্গতি-_রাঁজ। যদি প্রমাদগ্রস্ত হন, তবে 
সমন্তই বিনষ্ট হয়। কাহারও সথখশাস্তির আশ! থাকে না। বাঁজ! অধাশ্মিক 
হইলে হাঁতী, ঘোড়া, উট, গক্ু প্রভৃতি জন্তরাঁও অবসন্ন হইয়া থাকে । বাঁজাই 
রক্ষক, আবার রাঁজাই বিনাঁশক। রাজা যদ্দি অধর্শজ্ঞ নাস্তিক হন, তবে 
গ্রজারা তত উদ্বেগের সহিত কাল যাপন করে ।*০ 

নৃশংস পুরুষকে অবিশ্বীস-_হৃশংসকে বিশ্বান করা উচিত নহে। 
নৃশংস পুরুষ অত্যন্ত নীচকর্মারত এবং বঞ্চনাপরায়ণ। নৃপতি কখনও তেমন 
লোককে কোন কাজে নিযুক্ত করিবেন না। সতত তাহার সংসর্ণ বজ্জন 
করিয়। চলিবেন ।৬৪ 

কৃতদ্মের সহিত অন্ন্ধ বর্জন- মিত্রত্রোহী কৃতদ্ন হইতে আপনাকে দূরে 
রাখা উচিত। কৃতদ্বের অসাধ্য কোন পাঁপকা্ধ্য নাই। নিল্পজ্জ কৃতদ্ব 
মংসারে সর্বাপেক্ষা পাপী। স্থতরাঁং তাহার সহিত সর্ববিধ সম্বন্ধ ত্যাগ করা 
কর্তব্য ।৮৭ 

রাজার সামান্য ভ্রুটিতেও প্রভূত ক্ষতি-_রাঁজলক্মী অতিশয় চঞ্চল! । 
যংকিঞ্চিৎ ত্রুটি লক্ষ্য করিলেই তিনি নৃপতিকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। 
তাহাকে দীর্ঘকাল একস্থানে রাখা শক্ত 1৬৬ সত্য, দান, ব্রত, তপস্তা, পরাঁক্রম 
এবং ধন্মের উপাঁসন। করিলে শ্রী প্রতিষ্ঠিতা হইয়। থাকেন ।*" 

রাজাও সমাজেরই একজন-_উল্লখিত রাঁজধশ্মবিবৃতি হইতে -তখনকার 
আদর্শের অনেকটা অন্রমান করা যাইতে পারে। ধর্ম, বীরত্ব এবং প্রজারঞ্জন 
যাহাতে রাজাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয়, প্রায় সবগুলি উপদ্দেশই সেই 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে । রাজা সমাজ হইতে দূরে থাঁকিতেন না; তিনিও 


৬৩ রাঁজৈব কর্তী ভূতানাং রাজৈব চ বিনাশকঃ। ইত্যাদি । শা ৯১৯-১১ 
অথ যেষামধর্শুঞজ্ো। রাজা! ভবতি নাস্তিক; | ইতাদি। অনু ৬২৪১,৪২ 
১১ শা ১৬৪ তম অঃ 
১২ শা ১৭৩ তম অঃ। 
৬৬ বামেতীং প্রাপ্য জানীষে রাজশ্রিয়মনুত্তমাম্‌। 
স্থিত ময়ীতি তন্সিধা। নৈষা হ্যেকত্র ভিঠতি ॥ শী! ২২৪৫৮ 
৬1 সত্যে স্থিতাস্মি দানে চ ত্রতে তপনি চৈব হি। 
পরাক্রমে চ ধরে চ » সক | শা ২২৫১২ 


৩৯৪ মহাভারতের সমাজ 


সমাজেরই একজন ছিলেন । সর্ধবসীধারণের পক্ষে তিনি যে নিতাস্ত ছু ও 
ছুরধিগম্য ছিলেন, তাহাঁও নহে । | 

রাজার আদর্শ অতি উচ্চ-_-উল্লিখিত উপদেশ ব্যতীত আরও অনেকগুলি 
উপদ্দেশ মহাভারতে রাঁজধর্মপ্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে । চরিত্র সংশোধন 
করিতে কি কি দোষ পরিত্যাজ্য, তাহ! সেই প্রকরণের আলৌচনায় জানিতে 
পার! যায়। সংসারে সম্পূর্ণ নিখুত চরিত্রের লোক একা্ত ছুল্প ভ, অথচ 
রাজাকে আদর্শ পুরুষ হইতে হইবে । স্থতরাং তিনি যেমন উৎকৃষ্ট গুণের 
অনুশীলনে সতত চেষ্টা করিবেন, সেইরূপ রাঁজকার্যের প্রতিকূল দৌষগুলি 
পরিহার করিতেও যত্ববাঁন্‌ হইবেন। 

উত্তরাধিকারীর কারণাধীন অধিকারচ্যুতি_ পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, মহাভারতে রাজপদবী বংশগতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
পুত্রাদিক্রমে সিংহাসন-আঁরোহণের অধিকার মহাভারতের সর্ধত্র বণিত। 
কিন্তু কোন কোন কাঁরণবশতঃ উত্তরাধিকাঁরিগণের স্বাভাবিক অধিকার 
লোপের উদ্াহরণও আছে । ধৃতবাষ্ট জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া! বাজ হইতে 
পারেন নাই, পাঁওই সিংহাসন অধিকাঁর করেন। বিদুর সম্বন্ধে কোন গ্রশ্ 
উঠা যদ্দিও অবান্তর, তথাপি বাজ্যপ্রীপ্তিতে জন্মগত নিয়মের ব্যবস্থা 
প্রদর্শনের উদ্দেশ্তে বিদুরের বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়ীছে। বলা হইয়াছে ঘে। 
বিছুর শুদ্রীর গর্ভজাত ছিলেন, এই কারণে সিংহাসনে তাহার অধিকার 
ছিল না।১” 

অর্ধ সম্পত্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের অধিকার--ধৃতরাষ্্র দিও রাঁজসিংহাসনের 
অধিকারী ছিলেন না, তথাপি অর্ধেক সম্পর্ভিতে তাহার অধিকার ছিল বলিয়া 
উল্লেখ কর! হইয়াছে ।১৯ 

বিদ্ুরের অর্ধিকারসূচক কোন কথা নাই--বিছুরের অধিকারস্চক 


৬৮ ধুঁচরাইন্চন্ুষ্টাদ রা্গ।ং ন প্রত্যপদ্ভত | 

পারশবহাপ্থিতুরো রাজ! পাঠুর্ন হব হ। ইতাদি। আদি ১০৯২৫ । আদি ১৪১২৫ 
৬৯  ধুতরাষটশ্চ পাঁঠস্চ ক্তাবেকন্ঠ বিশ্রুত। 

ভয়োঃ বমানং দ্রবিণং পৈতৃকং নাত্র সংশয়ঃ ॥ উ ২০1৪ 

প্রধচ্ছ পা$পুরাণাং যখোচিতমরিন্বম | 

যদীচ্ছসি সহামাতাং গর্ত মর্দং মহীক্ষিতাম্‌॥ ইতাদি। উ ১২৯1৪৩৪৬ 


বাজধশ্ন (খ) ৩৯৫ 


কোঁন কথ! নাঁই। শূদ্রা মাতার সন্তান বলিয়াই বোধ করি, সম্প্তিতও 
তাহাকে অধিকার দেওয়! হয়.নাই। 

পুত্রের অন্ভীবে কন্যার অধিকার-_পুজ্রের অভাবে রাজ্যে কন্যার 
অধিকার স্বীকার কর! হইয়াছে ।?০ 


রাজধন্ম (খ) 


অমাত্য এবং স্থহদের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে এই প্রবন্ধে আঁলোচন! করা 
হইতেছে । কোঁবসঞ্চয় বিষয়েও আলোচিত হইবে । 

একাকী রাজ্য-পরিচালন। অসম্ভব- বাঁজ্যশীসনে যে দায়িত্ব, তাহা 
একাকী বহন করা অসম্ভব । যতই ধীর, বীর এবং জিতেক্দ্রিয় হউন না 
কেন, একমাত্র রাঁজ। কিছুতেই সমগ্র রাঁজ্যের বিভিন্ন বিভাঁগের পরিচালন 
করিতে সমর্থ হন না।১ স্ুততরাঁং প্রত্যেক বিভাগে তাহাকে সহকারী 
কর্মচারী নিষুক্ত করিতে হয়। অবশ্য সব বিষয়েই তিনি স্বয়২ সর্বময় 
কর্তা । মন্ত্রী, মিত্র, সেনাপতি, গ্রামীধিপতি, অধিকর্ণিক প্রমুখ পাত্রমিজ্রের 
সহায়তীয় রাজা রাজ্য শাঁসন করিবেন । 

বিচক্ষণতা-অর্জন শিক্ষাসাপেক্ষ--পীত্রমিত্রের গুণাগুণ ও ব্যবহার 
লক্ষ্য কর! এবং তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর] উচিত-_-এইসকল 
বিষয় বিশেষভাঁবে শিক্ষা করিতে হয়। অর্থশাস্্ব এবং মন্বাদিধশ্মশান্ত্রে এই 
বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । মহাভারতের রাঁজধর্মপ্রকরণে 
ভীন্মযুধিষ্টিরসংবাদচ্ছলে এবং প্রসঙ্গত: অন্যান্য প্রকরণেও অনেক কথাই 
বল। হইয়াছে । তৎকালে নৃপতিবৃন্দ বিশেষভাবে ধর্মশীত্্র ও অর্থশাস্ত্বের 
অধ্যয়ন এবং সেই অস্থসাঁরে জীবনকে পরিচালিত করিতেন । 

রামায়ণ ও মনুসংহিতার অনুসরণ-__মহাঁভারতে বণিত মন্ত্রণাব্যবহার 
ও কর্মচাবি-নিয়ৌগপদ্ধতি রামায়ণ এবং মন্থসংহিতার অনুরূপ । ( কীমন্দক 
ও শুক্রনীতিতেও এইসকল বিষয়ে অনুরূপ অনেক কথ পাঁওয়। যায়।) 


সপ জা 


৭ কুমারে। নাস্তি যেষাঞ্চ কন্তাস্তত্রীভিষেচয় । শা! ৩৩1৪৫ 

১ ন হোকে। ভূতারহিতৌ রাজ! ভবতি রক্ষিতা । শা! ১১৫।১২ 
(যদপ্যললতরং কর্ম অপোকেন ছুফ্ররদ্‌। 
(পুরুষেপাসহায়েন কিমু রাজা! পিতামহ ॥ শা ৮*1১ 
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বীর ও শাস্ত্রবিদের সহায়ত! প্রয়োজন-_রাজ্যপরিচালনে সহায় 
একাস্ত আবশ্যক | সুপুরুষ, বীর, শান্ত্রবিৎ, কৃতজ্ঞ এবং কৃতপ্রজ্ঞ মিত্রের 
সহায়তায় নরপতি সমস্ত জয় করিতে সমর্থ হন ।৯ : 

মন্ত্রীর গুণাদি-পরীক্ষা-_শীলবান্‌ কুলীন বিদ্বান বিনীত ধর্শার্থকুশল 
ব্রাহ্মণকে মস্ত্রিত্বে নিয়োগ করা উচিত | 

্রাক্মণই প্রধানতঃ মন্ত্রিত্বে বরণীয়__ত্রান্মণের মন্ত্রণা ব্যতীত কোন 
ক্ষপ্রিয় রাঁজা দীর্ঘকাল এইশ্বধ্য ভোগ করিতে পারেন না । অতএব ত্রা্ষণকেই 
মন্ত্রিত্ব বরণ কর উচিত 18. 

সগুকুলোৎপন্ন সচিব-নিয়োগের ফল-_বিশেষ পরীক্ষা না করিয়৷ 
সচিব নিয়োগ করিতে নাই। ক্ষদ্রাচাঁর অকুলীন সচিবের নিয়োগে রাজা 
বিপন্ন হন। সৎকুলসম্তৃত সচিব অত্যন্ত অবমাঁনিত হইলেও রাষ্ট্রের অশুভ 
চিন্তা করেন ন1; কিন্তু দু্ধুলোৎ্পন্ন পুরুষ সঙ্জনসংসর্গেও স্বভাব ত্যাগ 
করেন ন1; সময়-সময় সাঁমান্ত কীবণেই শক্রতা করিয়া থাঁকেন। সুতরাং 
নৃূপতি খুব বিবেচনার সহিত কুলীন, শিক্ষিত, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানবিজ্ঞানপাঁরগ, 
সর্বশাস্্ার্থতকৃজ্ঞ, সহি, পবিত্রদেশোৎপন্ন, কৃতজ্ঞ, বলবান্‌, ক্ষীস্ত, দ্াস্ত, 
জিতেন্দ্রিয়, অলুন্ধ, লব্বসন্তষ্, স্বামী ও মিত্রের এশ্বধ্যকাঁমী, দেশকালজ্ঞ, 
তত্বান্বেষী, ব্যৃহতত্বজ্ঞ, ইর্গিতাঁকারজ্ঞ, পৌরজানপদপ্রিয়, শুচি, অস্তব্ধ, মৃছুভাষী, 
ধীর, সন্ষিবিগ্রহপপ্ডতিত এবং প্রিবদর্শন পুরুষকে মন্ত্রিরূপে বরণ করিবেন। 
যিনি নিপুণভাঁবে লক্ষ্য করিয়া এইসকল গুণে ভূষিত পুরুষকে বরণ করেন, 
তাহার রাজা জ্যাৎস্সার মত বিস্তৃতি লাঁভ করিয়া থাকে |৫. 

উৎকৃষ্ট মন্ত্রীর নিয়োগে রাজ্যের মঙ্গল- বাহার মন্ত্রী সৎকুলোঁৎপন্ন, 
নিল্লেভ, অনাগতবিধাতা, কাঁলজ্ঞানবিশারদ এবং অর্থচিস্তাঁপরায়ণ, সেই 
নৃপতি নিরুদ্েগে রাজান্থখ ভোঁগ করিতে পারেন ।৬ সতকুলোৎ্পন্ন, ধর্মজ্ঞ 


২. অন্বেষ্টব্যাঃ হুপুরুবা সহয়ি। রাজাধারণৈ; ৷ ইত্যাদি । শী ১১৮২৪-২৭ 
৩ অন্ত্রিণশ্চৈব কুববীগ! দ্বিজান্‌ বিগ্যাবিশারদান্‌। ইতাদি । আশ্র ৫1২০, ২৯ 
৪ রে ভূমিরিয়ং সভৃতি-- 
পং দ্বিতীয়ং ভজতে চিরায়। বন ২৬১৪ 
৫ উল সচিবং কর্তুমহতি। ইত্যাদি । শা ১১৮1৪-১৫ 
৬ .. মন্ত্রিণো যন্ত কুলজা৷ অসংহার্য্যা; ঈছারিতী, | ইত্যাদি। শী! ১১৫1১৬-১৮ 
কুলীনান্‌ শীলসম্পন্নানিঙ্গিতজ্ঞাননিষুরান্‌। ইত্যাদি । শা ৮৩৮-১ 


রাজধন্ম (খ) ৩৯৭ 


পুরুষ রাঁজকতৃ কি সাচিব্যাদি-কর্ে নিযুক্ত হইলে রাজার সর্বতোভাবে মঙ্গল 
হইয়া থাকে ।?, 

অপশ্তিত সুহ্গওকেও নিয়োগ করিতে নাই- হুহৃদব্যক্তিও যদি 
অপগ্ডিত হন, তবে ত্ৰাহাকে নিযুক্ত করিতে নাই। পণ্ডিতব্যক্তি যদি 
বহুভাষী হন, তবে তিনি সর্ব বর্জনীয় । বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া 
মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে নাই ।” 

বংশপরম্পরায় মন্ত্রণাপটু পুরুষের নিয়োগে স্ুফল-_অমানী, সত্য নিষ্ঠ, 
জিতাত্মা, ক্ষান্ত, কুলীন, দক্ষ, আত্মবান্‌, শূর এবং কৃতজ্ঞ পুরুষকে মন্ত্রী নিযুক্ত 
করা উচিত। ধাহার বংশ শ্তদ্ধ, যিনি বেদমার্গাবলম্বী, যাহার বংশপরম্পরা 
ন্ত্রণাদিকাধ্যে পটু, যাহার বুদ্ধি প্রসন্না ও প্রকৃতি শোভনা, তিনিই মন্ত্রী 
হইবার উপযুক্ত । 

তেজস্বী বীরপুরুষ- তেজ, ধৈধ্য, ক্ষমা, শৌচ, অন্থরাঁগ, স্থিতি, ধৃতি, 
কপটাচারবিহীনতা, বীরত্ব, প্রতিপত্তি, ইঙ্গিতজ্ঞতা, অনিষ্টুরত৷ প্রভৃতি গুণে 
যিনি শোভিত, সেই পুরুষকে অমাত্যপদে বরণ করা উচিত। 

শীস্্ঙ্ঞত ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তির নিয়োশ-_ষে মন্ত্রীর শাস্ত্জ্ঞান অতি 
সামান্য, তিনি নানাবিধ কল্যাণগুণসম্পন্ন হইলেও কাঁধ্যপরীক্ষা-ব্যাপাঁরে 
তাদৃশ দক্ষ হন না। আবার যিনি বহুশ্রুত হইয়াও গুণসম্পন্ন নহেন, তিনি 
সশ্্ কার্্যসমূহ খুব বিবেচনার সহিত করিতে পারেন না। যাহার স্বল্প 
গ্রতিমুহূর্তে পরিবপ্তিত হয়, তিনি বিদ্বান এবং আগমজ্ঞ হইলেও কোন ভাল 
কাঁজ সম্পন্ন করিতে পারেন না। স্থতরাঁং তাদৃশ ব্যক্তিকে নিয়োগ কর! 
উচিত নহে ।৯ 

শিষ্ট ও স্থিরমতি পুরুষের নিয়োগ- শূর, প্রভৃভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, 
সম্মানিত, বিদ্বান্‌, ধাম্মিক, সাধু, স্থিরমতি, অপরের দ্বারা অপ্রতারিত, 


৭, যদ! কুলীলো ধর্মজং প্রাপ্পোতোরথযামুত্তমম্‌। 
। যোগক্ষেম্তদা রাজঃ কুশলায়ৈব কল্পতে ৷ শী। 5৫1৩০ 
রঃ কি বাপি সুহ্ৃৎ পণ্ডিতো বাপ্যনাত্মবান্‌। 
ঃনাপরীক্ষ্য মহীপালঃ কু্ষাৎ সচিবমাত্মনঃ ॥ উ ৩৮1১৯ 
৯. অমানী সত্যবান্‌ ক্ষান্তো। জিতাস্থা মানসংযুতঃ। 
স তে মন্ত্রসহীয়ঃ স্তাৎ সর্ববাবস্থ।পরীক্ষিত: ॥ ইত্যাদি । শা! ৮৩।১৫- ২৮ 
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অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং লোকপ্ররুতিজ্ঞ পুরুষকে মন্ত্রিত্ব বরণ করিয়া 
পতি সমানভাবে তাহাদের সহিত এই্বধ্য সম্ভোগ করিবেন। 

নৃপতি ও সচিবের মধ্যে তসৌহার্দ্য-_-কেবলমাত্র রাঁজচ্ছত্র ও আজ্ঞা- 
প্রদান_-এই ছুইটিতেই রাজার স্বাতন্তয, অন্ত সমস্তই মন্তীর অধীন ।১০. 

সহ মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের ক্ষমত। বেশী- সহস্র মূর্থকে 
সভাসদ্‌ রাখিলেও কোন: লাভ হয় না। কিন্তু মেধাবী, দক্ষ, শৃর ও 
প্রত্যুৎ্পন্নমতি একজন অমাত্যকে উপযুক্ত স্থান দিলে নৃপতির প্রভূত কল্যাণ 
সাধিত হয় ।১১ 

অমাত্যহীন রাঁজ। অতি বিপন্ন-_যে রাজার অমাত্য নাই, তিনি তিন 
দিনও বাজৈশ্বরধ্য ভোগ করিতে পারেন না। অতএব নরপতি বুদ্ধিমান 
শোৌধ্যবীর্যশাঁলী পুরুষকে অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।৯২ 

দুষ্ট সচিবের নিয়োগে ন্বপতির বিনাশ-_ছুষ্ট ও পাপিষ্ঠ সচিবের 
নিয়োগে নরপতি শীদ্রই সপরিবার বিনাশ প্রাঞ্ধ হন ।১ 

গুণবানের নিয়োগে শ্রীবৃদ্ধি__কুলীন, শীলসম্পন্ন, তিতিক্ষু, আর্য, 
বিদ্বান, প্রতিপত্তি-বিশারদ পুরুষকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা উচিত। এই 
সমস্ত গুণসম্পন্ন পুরুষ মন্ত্রণাদি কাধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইলে মঙ্গল বর্ধন করিয়া 
থাকেন ।৯৪ 

রহম্বেত্ত। ও জন্ধিবিগ্রহবিতৎ সচিব উত্তম--ষে-ব্যক্তি ধর্মশাঙ্তের 
যথার্থ রহ্স্যবেত্া, সন্ধিবিগ্রহ বিষয়ে পটু, মতিমান্‌, ধীর, লজ্জাশীল, রহস্- 
গোপনকারী, কুলীন, সন্বসম্পন্ন এবং পবিভ্রচরিত, তিনিই অমাত্য হইবারি 
উপযুক্ত ।১ৎ 

ন্যুনকল্পে তিনজন মন্ত্রীর নিয়োগ -ন্যুনকল্পে তিনজন মন্ত্রী নিয়োগ 

১০ শুরান্‌ ভক্তানসংহার্য]ন্‌ কুলে জাতানরোগিণঃ ! ইত্যাদি । শা ৫৭।২৩-২৫ 

১১ দুঁএকোহপ্যমাত্ো! মেধাবী শূরে। দাস্তে! বিচক্ষণঃ | 

“রাজানং রাজপুত্রং বাঁ প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্‌ ॥ সভা! ৫1৩৭ 
১২ ন রাজামনমাত্যেন 'শক্যং শান্তমপি ত্রাহম্‌। ইত্যাদি । শা ১৯৬।১১,১২ 
১৩ অসংপাপিষ্টসচিবো বধো। লোকন্ত ধর্মহা | 
সহৈব পরিবারেণ ক্ষিপ্রমেবাবসীদতি 1 শী ৯২৭ 
১৪, কুলীনঃ শীলমম্পন্নস্তিতিক্ক্রবিকখনঃ। ইত্যাদি । শা. ৮*1২৮-৩১ 
১৫ ধর্শীস্তার্থত্বজ্: সন্ধিবিগ্রহিকে। ভবেৎ। ইত্যাদি । শা! ৮৫1৩০, ৩১ 


রাজধন্ম (খ) ৩৯৪৯ 


করিবার বিধি । একস্থানে ইহাও বল! হইয়াছে ষে, পাঁচজন বিচক্ষণ মন্ত্রীর 
পরামর্শমত রাজ। কাধ্য নির্বাহ করিবেন ।১৬, 

আটজনের বিধান-_অন্যত্র আটজন মন্ত্রী নিয়োগের উল্লেখ পাঁওয়। যাঁয়। 
তাহাদের জাতি, বিদ্যা। প্রভৃতি সন্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল। এই 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাজনভাঁয় কয়জন পাত্রমিত্র রাখিতে হইবে, তাহারও ব্যবস্থা 
কর| হইয়াছে । 

বিভিন্ন জাতির ছত্রিশজন মিত্র এবং একজন বিচক্ষণ সূতের 
গ্রহণ- বিদ্বান্‌, স্সাতক, প্রত্যুৎ্পন্নমতি চাবিজন ব্রাহ্মণ, তাদৃশ গুণযুক্ত এবং 
বলবান্‌ শত্ত্পাণি আটজন ক্ষত্রিয়, বিত্তশালী একুশজন বৈশ্য ও শুচি বিনীত 
নিত্যকম্মাচরণশীল তিনজন শূদ্রকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা 
ছাড়া শুশ্রষ!, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহন, অংপাহন, বিজ্ঞান, তত্ৃজ্ঞান__এই 
আটটি গুণযুক্ত প্রগল্ভ, অনস্থুমক, শ্রুতি্থৃতিসমাধুক্ত, বিনীত, সমদর্শী, কার্যে 
বিবদমান ব্যক্তিদের সতপরামর্শ দানে সমর্থ, ব্যসনবঙ্জিত পঞ্চাশবর্ধ বা 
কিঞ্চিদু্ধবয়স্ক স্থতজাতীয় একজন অমাত্াকে স্থান দিতে হইবে ১৭ 

সাইত্রিশজন মিত্রের মধ্যে আটজন মন্ত্রী-_উল্লিখিত স্লাইত্রিশজনের 
মধ্যে ব্রাঙ্মণচতুষ্টয়, শূদ্রত্রয় এবং সুতজাতীয় পুরুষকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিতে 
হইবে এবং তাহাদের পরামর্শক্রমে কর্তব্য স্থির করিতে হইবে । এক-একজন 
অমাত্যকে এক-এক বিভাঁগের ভাঁর দিতে হয়। একই বিভাগে একাধিক 
পুরুষকে নিয়োগ কর! শুভ নহে ।১৮ 

সহার্থাদি চতুবিবধ মিত্র_সহার্থ, ভজমান, সহজ ও কৃত্রিম এই চাঁরি- 
প্রকারের মিজ্জ সকল নুপতিরই থাকেন । (ক) যিনি এইরূপ পরামর্শ করেন 
যে, “অমুক শক্রকে আমরা উভয়ে মিলিতভাঁবে উন্ন,লিত করিব”, তিনি 
মহার্থ। (খ) ষিনি পিতৃপিতামহাদিক্রমে একই রাজপরিবারের সেবা 
করিতেছেন, তিনি “ভজমান” । (গ) মাঁসতুতভাই, পিসতুতভাই প্রভৃতি মিত্র 


২ ৯৯০ পনি পপি 


১৬ মন্ত্রিণঃ প্রকৃতিজ্ঞীঃ শ্থান্্যবরা মহদীপ্দবঃ | শা ৮৩৪৭ 
পঞ্চোপধাব্যতীতীংস্চ কুরধযাপ্রাজার্থকারিণঃ । শী! ৮৩1২২ 
ন্্রচিস্তা হখং কালে পঞ্চভিবর্ধীতে মহী। শ! ৯৩২৪ 
১৭ চতুরো স্রাহ্মণান্‌ বৈগ্যান্‌ প্রগল্ভান্‌ স্লীতকান্‌ শুচীন্‌। ইত্যাদি । শী! ৮৫1৭-১৯ 
১৮. অষ্টানাং মন্ত্রিণাং মধ মন্ত্র রাজোপধারয়েং । শী ৮৫।১১। দ্রঃ নীলকণ্। 
নৈব ছ্বৌ ন ত্রয়ঃ কার্যা। ন মৃত্তেরন্‌ পরম্পরমূ। শী ৮০২৫ 


ইঃ মহাভারতের মমাজ 


'সহজ'। (ঘ) ধনের দ্বারা সংগৃহীত মিত্রকে “কৃত্রিম'-সংজ্ঞায় অভিহিত 
করা হয়। 

সত্যনিষ্টের পঞ্চম প্রকার মিত্রত্ব-_যিনি ধশ্মাত্মা। এবং সত্যনিষ্ঠ, তিনি 
সকলেরই অহেতুক মিত্র। 

ভজমান ও সহজের প্রীধান্য-_উল্লিখিত মিত্রবর্গের মধ্যে ভজমাঁন এবং 
সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ । সহার্থ ও কৃত্রিম মিত্র অতি সাধারণ কারণেই শক্রুত 
সাধন করিতে পাঁরেন।৯৯ 

গুণবান্‌, বন্ুদর্শী, বয়স্ক ব্যক্তিই উপযুক্ত অমাত্য- নারদীয় রাজধর্ে 
কথিত হইয়াছে ষে, নৃপতি আত্মসম, পরিশুদ্ধ, কুলীন, কার্ধ্যাঁকাধ্যবিচাঁরপা 
অনুরত্ত এবং বুদ্ধ পুরুষকে মন্ত্রিত্ব বরণ করিবেন । বাজার এশ্বধ্য এবং বিজয় 
মন্ত্রীদের অধীন ।২৪ 

প্রজ্ঞদি পঞ্চবিধ বল- প্রজ্ঞা, বংশ, ধন,কঅমাত্য ও বাঁহু-_এই পাঁচটি 
বলে বলীয়ান নরপতি বন্থন্ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হন, স্থৃতরাঁং অমাত্যবল 
উপেক্ষণীয় নহে 1২ ১ 

মন্ত্রণাপদ্ধাতি মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ ন! করিয়। রাজা কোন কাজে 
হাত দ্রিবেন না । সংবৃতমন্ত্র, শাস্ত্রবিৎ মন্ত্রীর দ্বারাই রাজ্য রক্ষিত হইয়া 
থাকে ।২২ 

মন্ত্রগুপ্ডির শুভ ফল- _মন্ত্রণ। অত্যন্ত সাবধানে গোপন বাখিতে হয়। 
ন্ত্রগুপ্তি রাজাদের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। শরতকাঁলের ময়ূর যেরূপ মক হইয়া থাকে, 
নুপতিও তদ্রুপ মৌনাবলগ্বন করিয়া মন্ত্র গোপন করিবেন। বাজার হিতৈষী 
মন্ত্রিগণও মন্ত্রগুপ্তি বিষয়ে সতত সতর্ক থাঁকিবেন | মন্্ই রাজাদের কবচ- 
স্বরূপ । বাহিরের লোক এবং নিতাস্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিও ধাহাঁর মন্ত্রণা জানিতে 
পারে না, সেই সর্ববতশ্চক্ষু রাঁজা চিরকাল এশ্বধ্য ভোগ করিয়। থাঁকেন। 
কাজ করিবার পুর্ব্বে কাহাকেও বলিতে নাই ; করার পর সকলেই পূর্বের 
স্বল্প বুঝিতে পারে । মন্ত্রভেদ সমূহ-অকল্যাঁণের হেতু । ধাহার অমাত্যগণ 


১৯ চতুর্বিধানি মিত্রাণি রাজ্ঞাং রাজন্‌, ভবন্তাত | ইত্যাদি । শা1৮০।৩-৬ 
২৯ কঙ্ছিদাআনম। বৃদ্ধা শ্রদ্ধা? সন্বোধনক্ষমাত । ইতাদি । সভা ৫,২৬, ২৭ 
২১ বলং পঞ্চবিধং নিত্তং পুরুষাণীং নিবোধ মে। ইতাদি। উ ৩৭1৫২-৫৫ 
২ কচ্চিৎ সংবৃতমন্ত্রেত্তে অমাত্যৈঃ শান্্রকোবিদৈ? | ' 

রা সরক্ষিতং তাত «৭৭ * 0 সাড়া ৫1২৮ 


রাজধন্ম (খ) ৪০১৯ 


নত্রপ্বরণে পটু এবং যিনি স্বয়ং গৃড়মন্ত্র, তাঁহার সিদ্ধিবিষয়ে কোন সংশয় 
থাকিতে পাবে ন1।২৭” মন্ত্রিগণকে মন্ত্রগুপ্তির আবশ্যকতা পুনঃ পুনঃ স্মরণ 
করাইয়। দেওয়৷ উচিত। তাহাতে মন্ত্রিমগুলী বিশেষ অবহিত হইবেন 1২৪. 

প্রত্যেক অমাত্যের অভিমত বিভিন্ন সময়ে গ্রহণীয়-_-একই সময়ে 
অনেকের সহিত মন্ত্রণ। করা উচিত নহে। প্রত্যেক অমাত্যের অভিমত 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে গ্রহণ করিলে ভাঁল হয় ।২৫ 

রাক্রিতে মন্ত্রণা নিষিদ্ধ-_বিশেষ বিবেচনা করিয়া মন্ত্রণার স্থান এবং 
সময় স্থির করিতে হয়। রাত্রিতে কখনও মন্ত্রণ। করিতে নাই। কারণ 
অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়। বিপক্ষের গুপ্তচর সব শুনিতে পারে ।২৬. 

অরণ্যে বা তৃণশগ্ত ভূমিতে বজিয়া মন্ত্রণ। কর্তৃব্য-_অরণ্যে অথবা 
তৃণশূৃন্য নিজ্জন ভূমিতে অবস্থিত হইয়। মন্ত্রণা করা কর্তব্য। তৃণের উপর 
বসিলে নিকটস্থ গুপ্তচরের পদধ্বনি শোন। যায় না ।২৭ 

মন্ত্রণাগৃহের আুসংবৃতত্ব-_স্থলে অবস্থানপূর্বক মন্ত্রণ। কর্তব্য । মন্ত্রণাগৃহ 
স্বরক্ষিত এবং স্থনংবৃত হইবে 1২৮ 

বামন, কুক্ত প্রভৃতি সর্ববথ। বর্জনীয়-_ষে স্থানে মন্ত্রণা করা হইবে, 
তাহার অগ্র, পশ্চাঁৎ, ভর্দ, অধঃ বা তিধ্যগ্‌ দেশে বামন, কুজ, কৃশ, খঞ্জ, 
অন্ধ, জড়, স্ত্রীলোক এবং নপুংসক, ইহারা কোনপ্রকাঁবে যাতায়াত করিতে 
পারিবে না ।২১ এইসকল প্রাণীকে মন্ত্রণীস্থান হইতে অপসারিত করিবার 
কোন কাঁরণ মহাভারতে বণিত না হইলেও মহুসংহিতার টীকাঁকার কুল্ল.ক 
তট্ট লিখিষাছেন-_ শুকাঁদি পক্ষী, অতিশয় বুদ্ধ পুরুষ এবং মহিলারা স্বভাঁবতঃ 


২৩ কচ্চিন্তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো ন রাষ্ট্রং পরিধাবতি । সভ। ৫1৩ 
নিতাং রক্ষিতমন্ত্রঃ স্তাদ্‌ ষথ মূকঃ শরচ্ছিখী ॥ ইত্যাদি । শী ১২০।৭। শী! ৮৩1৫*। 
উ ৩৮১৫-২১ 

২৪ দোষাংশ্চ মন্ত্রভেদস্তা য়ান্্ং মন্ত্রিগ্ুলে । ইতাদি। আশ্র ৫1২৫,২৬ 

২৫ কচ্চিগ্ন্্য়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ | সভ! ৫1৩০ 
তৈঃ সার্ধং মন্তরয়েথান্্ং নাতার্থ, তি: সহ । ইত্যাদি । আশ্র ৫1২১,২২ 

২৬ ন চরাত্রো কধঞ্চন। আশ্র ৫1২৩ 

২৭. অরণো নিঃখলাকে বা। ইত্যাদি। আশ্র ৫২৩। উ ৩৮1১৮ 

রর ংবৃতং মন্্রগৃহং স্থলং চরহ মন্ত্রয়েঃ । আশ্র ৫২২ 


২” _ন বামনাঃ কুজকৃশী! ন খঞ্জাঃ। ইত্যাদি । শী! ৮৩1৫৬ 
২৬ 


৪০২ মহাভারতের সমাজ 


অস্থিরবুদ্ধি, ইহারা শুনিলে মন্ত্রভেদেব আশঙ্কা । আর বামন-কুজাদি বিকল 
জম্মাস্তরীয় দুক্কতিবশে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়) তাহার! একটু অবমানিত 
হইলেই স্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহাদ্দিগকেও বিশ্বাস করিতে 
নাই 1৯. 

গিরিপৃষ্ঠ বা নির্জন প্রাসাদে-_গিরিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। অথবা 
নির্জন প্রাসাদৌপরি অবস্থিত হইয়া! মন্ত্রণী করার কথা বিছুরনীতিতে উল্লিখিত 
হইয়াছে ।*৯ 

নৌকায় বজিয়া পরিষ্কার স্থানে-__গুরুতর কোন বিষয়ে মন্ত্রণী করিতে 
হইলে নৌকায় আরোহণ করিয়া কুশকাঁশাদিবিহীন পরিষার স্থানে গমন 
করিবে । বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শব্ধ যেন নৌকার বাহিরে না যায়। 
চোঁখ, মুখ ও হাতপায়ের ভাবভঙ্গী বর্জন করিতে হইবে ।*১ 

মন্ত্রী ভিম্স অপরের উপস্থিতি নিষিদ্ধ- মন্ত্রী ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি 
মন্ত্রণাস্থানে থাকিতে পারিবেন না। এমন কি, মন্ুয্যভাষার অন্কারী পক্ষী 
প্রভৃতিকেও মন্ত্রণ। শুনাইতে নাই। 

পক্ষী, বানর, জড়, পঙ্গু প্রভৃতি বর্জনীয়-_পক্ষী, বানর, জড়, গন্ধ 
অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি এবং রমণীর সাক্ষাতে মন্ত্রণা কর! কর্তব্য নহে ।০০ 

অল্পপ্রজ্ঞ, দীর্ঘসূত্র প্রভৃতি বর্জজনীয়__বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া 
কাহারও সহিত মন্ত্রণ। করিতে নাই। অল্লপ্রজ্ঞ, দীর্ঘস্ুত্র, চারণ, অলস, এবং 
হর্যতরল পুরুষ মন্ত্রণাকাধ্যে বঙ্জনীয় ।৩৪ 

অনন্ুরক্ত মন্ত্রী বর্নীয়-_মন্ত্রী ষদি রাঁজার প্রতি সম্যক অনুরক্ত না 
হন, তবে তাহার সহিতও মন্ত্রণা করিতে নাই। তাদৃশ মন্ত্রী অপর মন্ত্রীদের 
সহিত মিলিত হইয়! রাজাকে সপরিবারে নাশ করিতে পারেন ।%« 


৩০ মনু ৭1১৫০ 
৩১ গিরিপৃষটমুপারুহ প্রাসাদং বা রহো৷ গত: ॥ উ ৩৮১৭ 
৩২ আরগ্ত নাবন্ক তখৈব শৃন্যং ৷ ইত্যাদি । শা ৮৩1৫৭ 
৩২. নানুহৃৎ পরমং মন্ত্ং ভারতাহতি বেদিতুম্‌। উ ৩৮1১৮ 

বানরাঃ পক্ষিণশ্চৈর যে সনুষ্যানুসারিণঃ 1 ইত্যাদি । আশ্র ৫1২৩, ২৪ | সভা ৪২1৮ 
৩৫, অল্পপ্রজ্জেঃ সহ মন্তং ন কুর্য্যাক্ন দীর্ঘসূত্রৈ রভসৈম্চারণৈশ্চ । উ ৩৩৭৩ 


৩৫ মস্ত্রিণ্যনমুরক্ষে তু বিশ্বাসে। নোগপগ্চতে ৷ ইত্যাদি । শী ৮৩৩০১ ৩১ 


বাজধশ্ম (থ) ৪০৩ 


শত্রপক্ষাবলম্থী বর্নীয়--যিনি শক্রর সহিত গোপনে যৌগ দেন ও 
রবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না, তাহাঁকে মন্ত্রণার সহায়রূপে গ্রহণ 
রিতে নাই । অবিদ্বান্‌, অশুচি, স্তব্ধ, শত্রুসেবী, অহঙ্কারী, অস্থহৃৎ, ক্রোধন 
বং লুব্ধ পুরুষ মন্ত্রণ। শুনিবার অনুপযুক্ত । 

নবীন মিত্রও বর্জলীয়-নৃতন আগন্তক পুরুষ অন্ুরক্ত, বিদ্বান এবং 
1নাবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত হইলেও তীহার সহিত মন্ত্রণা করিতে নাই । 

রাজদ্বগুপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুত্র বর্জরনীযক্প- কোন অন্যায় কাঁজ করিয়া 
হার পিত। পূর্বে বাঁজদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সংকৃত এবং 
ঈজসভায় সংস্থাপিত হইলেও মন্ত্রশ্রবণের অধিকারী নহেন । সামান্য কারণ- 
শতঃ যিনি সুহদের সর্বস্ব হরণ করিতে পারেন, নানা গুণ সত্বেও 
জমন্ত্রণ শ্রবণের যোগ্যত। তাহার থাকিতে পারে না। যে-ব্যক্তি কতপ্রজ্ঞ, 
মধাবী, স্থপপ্ডিত, পরমপবিত্রত্ভাব, জনপদবালী এবং বুদ্ধিমান, একমাত্র 
তনিই মন্ত্রশ্রবণের যোগ্য । যিনি শক্রর ও মিত্রের প্রকৃতি জানিতে সমর্থ 
বং যিনি স্ুহদকে আত্মবৎ মনে করেন, তাদৃশ মিত্রের সহিত মন্ত্রণা 
ব্য । 1৭৬ 

অপরিণপামদর্শীর মন্ত্রণ! অগ্রাহা-_যিনি কাজের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে 
চন্ত| ন|! করিয়া পরামর্শ দেন, তাঁহার পরামর্শ মোটেই গ্রাহ নহে ।*৭ 

স্বামী ও অমাত্যের মিলিত মন্ত্রণীয় উন্নতি-_ন্বামী ও অমাত্যগণ 
রম্পর মিলিত হইয়। বন্ধুভাঁবে যদি বাঁষ্রের চিস্তা করেন, তাহ। হইলে রাষ্ট্রের 
নতি স্থনিশ্চিত। কায়মনোবাক্যে ধাহারা প্রতুর উন্নতি কামনা! করেন, 
ঠাহাদের সহিত মন্ত্রণী না করিয়া! কোন কাজ করিতে নাঁই 1৮ 

মন্ত্রণার পরক্ষণেই কাজ আরম্ভ করিতে নাই- মন্ত্রীদের সহিত কোন 
বষয়ে মন্ত্রণা করিয়াই সেই.অস্ুসাঁরে কাজ আর্স্ত করিতে নাই । মন্ত্রীদের 
মভিমত যদ্দি একরপই হয়, তবে ভাল; তাহাদের মত বিভিন্নপ্রকারের 
ইলে সেইনকল মত এবং আপনার অভিমত সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া 


৯৯০ 


৩৬ যোহমিত্রৈঃ সহ সন্বদ্ধো ন পৌরান্‌ বহুমন্যতে । ইত্যাদি । শা ৮৩1৩৬-৪৬ 
৩৭ কেবলা পুনরাদানাৎ কন্মণো নোপপন্ভতে। 

পরামর্শ বিশেষাণামশ্রুতস্তেহ হুর্মুতেং ॥ শী ৮৩1২৯ 
১৮ রাজ্াং প্রণিধিমূলং হি মস্ত্রসারং প্রচক্ষতে ৷ ইত্যাদি। শা ৮৩1৬১১৫২ 


85৪ মহাভারতের সমাজ 


নৃপতি ধর্ম, অর্থ এবং কাম বিষয়ে বিচক্ষণ জিতেজ্িয় ক্রাঙ্দণ গুরুর নিকট সং 
নিবেদন করিবেন । তিনিও যদি মন্ত্রণা বিষয়ে একমত হন, তাহা! হইা 
তদনুসাঁবে কাজ চলিতে পারে ।৯ 

রাজপুরোহিত সকলের উপরে-_উদ্লিখিত উক্তি হইতে জানা য 
মন্ত্রীবীও মন্ত্রণ! বিষয়ে চরম প্রমাণ নহেন। রাঁজগুরুই € পুবোহিত ) দকলে 
উপরে । তাহার পরামর্শ চরম বলিয়া! গৃহীত হইবে । 

মন্ত্রীদের প্রতি রাজার ব্যবহার কাহাকেও আপনার বন্ধুরূপে দেখি 
হইলে তাহার প্রতি জিদ্ধ ব্যবহার করা উচিত, ইহা! সকলেই জানেন 
কেবল অর্থের দ্বারা কাহাঁকেও সম্পূর্ণ আপন করা যায় না। এরূপ অসংখ 
'উক্তি আছে ষে, সুহ্ৃৎকে লাভ করা অপেক্ষা সৌহগ্য রক্ষা করা কঠিন 
মন্ত্িপ্রমুখ অমাত্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সেই বিষয়ে 
উপদেশও রাজধর্্-প্রকরণে প্রদত্ত হইয়ীছে।' 

উপযুক্ত পুরুষকে শ্রেষ্ঠ কার্ধ্যে নিয়োগ্র-_যে-সকল অমাত্য শুদ্ধাচার 
ও সত্যনিষ্ঠ, ধাহার। পুরুষানুক্রমে রাঁজদরবারে স্থান পাইতেছেন, তাহাদিগকে 
শ্রেষ্ঠ কার্যে নিয়োগ করিবে ।৪০ 

সম্মানের দ্বার। অমাত্যের চিত্ত জয় _অমাত্যগণকে যথারীতি সম্মান 
প্রদর্শন করিবে । সদূশকশ্শে নিয়োগ করিলে কর্শাচারীরা সন্তষ্ট থাকেন 
ধিনি মহৎকার্যে নিয়োগের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কাধ্যেই নিয়োগ করিবে 
ইহাতে শ্রেয়োলাভ স্থনিশ্চিত। ধীাহাকে যে-ভাবে সম্মানিত করা স্ুশোভন। 
সেইভাঁবেই তাহাকে অভিনন্দিত করিবে । সুসঙ্গত সম্মানের দ্বারা সহজেই 
চিত্তকে জয় করা যায় ।৪ ১ 

শুভানুধ্যায়ী অমাত্য পিতৃব€ বিশ্বস্ত--যিনি মেধাবী স্ত্বতিমান এং 
দক্ষ, যে অমাত্য অবমানিত হইলেও অপকারের চিস্তা করেন না, তিনি 


৩৯ তেষাং ত্্য়াণাং বিবিধং বিমর্ষং বিবুধ্য চিত্তং বিনিবেগ্য তত্র । 
স্বনিশ্চয়ং ততপ্রতিনিশ্চয়জ্ঞং নিবেদয়েছুত্তরমন্ত্রকালে ॥ ইত্যাদি । শ। ৮৩1৫৩, ৫৪ 
৪* অমাত্যান্থুপধাতীতান্‌ পিতৃপৈতামহান্‌ শুচীন্‌। 
শ্রেষ্ঠান্‌ শ্রেন্টেযু কচ্ছিত্বং নিষোঁজয়সি কর্ধন্থ 7 সভা ৫1৪৩ 
৪১. পুজিতা; সন্থিতক্তাশ্চ হুসহায়াঃ হবনুিতাঃ। ইত্যাদি শা! ৮০1২৯, ৩৯ 
যথার্হপ্রতিপূজ! চ শস্ত্রমেতদনায়সম্‌। শা! ৮১২১ 


বাজধশ্ম € খ ) ৪০৫ 


তিক, আচাধ্য বা প্রিয়ন্থহৃদ্রূপে যদি বাজগৃহে বাপ করেন, তবে 
নরপতি তাহাকে সমধিক সম্মান করিবেন এবং পিতার ন্যাঁয় বিশ্বাস 
করিবেন |৪৯" 

অমাত্যের সম্মানে শ্রীবৃদ্ধি-_কুতজ্ঞ প্রাজ্ঞ দুঢ়ভক্তি অমাত্য ষথোচিত 
গশ্মানিত হইলে বাজ্যের কল্যাঁণ অবধারিত 1৪০ : 

সদৃশকর্ম্ে নিয়োশ_ মন্ত্রীকে মন্ত্রণাকাধ্যে নিয়োগ না৷ করিয়! যদি 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আধকারে নিয়োগ কর! হয়, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। 
উপযুক্ত ব্যক্তি সদৃশ কাজ ন! পাইলে স্থখী হইতে পারেন না ।5 ৪ 

পাত্রমিত্রকে অসন্তুষ্ট করিতে নাই- বৃদ্ধিকাম নরপতি পাত্রমিত্রকে 
কখনও অসন্তুষ্ট করিবেন না; তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদগিত না 
হইলে নানাবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা । রাজ! প্রাতঃকাঁলেই বিছ্যাবুদ্ধ শুভান্ুধ্যায়ি- 
গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবেন 1. 
তাহাদের সম্মানের ক্রটি না হইলে রাঁজ্যের সমূহ মঙ্গল হইয়া থাঁকে ।৪৮ 

রাজার প্রতি মন্ত্রীর ব্যবহার, আন্মুগত্য- বাজার অনুমতি লইয়া বাজ্য 
শামন করিতে হয়। কখনও রাজাকে অবজ্ঞ। করিতে নাই ।৪* 

অপৃষ্ঠ হইলেও হিতবাক্য বলিতে হয়__সময়বিশেষ অপৃষ্ট হইয়াও 
রাজাকে হিতবাক্য বাঁলতে হয়। এই গুণটি ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী বিদুরের 
মধো খুবই প্রকটিত। ধৃতরাষ্ট্র যদি তাহার মন্ত্রণামত চলিতেন, তাহ! হইলে 
কুরুপাগুবের বিবাদ ঘটিতে পারিত না। সংসারে অপ্রিয় অথচ পথ্য বচনের 
বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই ছুল্ল ভ।৪" 


১২. মেধাবী স্মৃতিমান্‌ দক্ষ; প্রক্ৃত্যা চান্ুশংসবান্‌। ইত্যাদি। শা ৮০২২-২৪ 
৪৩ ধর্নিষ্ং স্থিতং নীত্যাং মন্ত্রিণং পুজয়েন্পঃ । শা ৬৮1৫৬ 
১৪ স্বজীতিগুণসম্পন্নীঃ স্বেধু কর্ম সংস্থিতাঃ | 

প্রকর্তব্য হামাত্যান্ত নাস্থানে প্রত্রিয়! ক্ষমা ॥ শা ১১৯1৩ 
৪৫. নম বিমানয়িতব্যান্তে রাজ্জ! বৃদ্ধিমভীগ্মতা । শী ১১৮২৪ 
প্রাতরুখায় তান্‌ রাজন্‌ পূজরিত্বা। যখাবিধি। ইত্যাদি। আশ্র ৫১১, ১২ 
রাষ্ট্রং তবানুশীসস্তি মন্ত্রিণো! ভরতর্ষভ | ইত্যাদি । সভা! ৫188, ৪৫ 
ভাতে খলু পাপীয়ান্‌ নরঃ স্পরিয়বাগগিহ। 
অপ্রিয়ন্ত হি পথ্যন্ত বক্তা শ্রোতা চ ছুললভিঃ ॥ সভা ৬৪1১৩ । উ ৩৭1৩৫ 
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৪95৬ মহাভারতের সমাজ 


অপ্রিয় হইলেও হিতকথ। বলিতে হয়--কেহ কেহ সৌহস্ত নষ্ট হইবে 
ভাবিয়া রাজার দোষের উল্লেখ করেন না। আবার কেহ কেহ স্বার্থসাধনের 
নিমিভ নিয়ত প্রিয়বাক্যই বলিয়া থাকেন। অপ্রিয় হিত-বচনের শ্রো 
পাওয়া সৃকঠিন। কিন্তু কোন কোন বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ হিতকর অপ্রিয় বাক্য 
শুনিলেও বিচলিত হন না, বরং সংশোধনের চেষ্টা করেন 1৪৮. 

হিতবক্তা অমাত্যই উত্তম--আপাততঃ অপ্রিয় হইলেও প্রকৃত সব, 
ব্যক্তি পথ্য বচন বলিতে কুষ্ঠিত হন না । মন্ত্রণাকালে মহামতি বিদুর ছুইবার 
ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন-__“রাঁজন্‌, যে মন্ত্রী যথার্থ ধান্মিক, তিনি স্বামীর প্রিয় বা 
অপ্রিয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া হিতবাক্যই বলিয়া থাকেন। বস্ততঃ সেইরূপ 
মন্ত্রীই নৃপতির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ” 1৪৯. মন্ত্রিত্বকেও সাধারণ চাকুরীর মত মনে করিনে 
এতট! নিভগকতাপ্রদর্শন সম্ভবপর হইতে পারে না । অপর চাকুরী অপেক্ষা 
ইহার দায়িত্ব বেশী মনে করিলেই অপ্রিয় পথ্যবচন বলিবার মত সাহদ 
থাকিতে পারে । তাদৃশ সাহসিকতার ওঁচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার করা শ্। 
তবে এই পর্য্যন্ত বল! যাইতে পারে ষে, সকল সময় তাহাঁর ফল বক্তার পক্ষে শুত 
হয় না। রাঁজ। ধৃতরাষ্টুও স্পষ্টবাদী বিছুরের হিতবচন সকল সময় সহ করিতে 
পারেন নাই ।৭৭ এই কারণেই সম্ভবতঃ অন্যত্র বল! হইয়াছে যে, নৃপতিদের 
অনভিলধিত ব অপ্রিয় কোন কথ তাহাদিগকে বলিতে নাই |, 

সভাসদ্‌_ মন্ত্রী বাতীত আরও কয়েকজন সভাসদ-নিযুক্তির কথা পূর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহাদেরও গুণাগুণ-পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 

শুর? বিদ্বান ও উৎসাহী পুরু প্রশত্ত-_ধাহারা স্বভাঁবতঃ লজ্জাশীল 
জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, সরল, প্রিয়াপ্রিয়কথনে সমর্থ, বাজ! তাঁহাদিগৰে 
সভাসদ্রূপে নিযুক্ত করিবেন। শূর, বিদ্বান্‌, ব্রাক্মণ, সন্তুষ্ট ও উৎসাই 
পুরুষ রাঁজসভামঘ স্থান পাঁইবার উপযুক্ত । কুলীন, রূপবান্‌, অন্ুরপ্ত 


৪৮ কেচিদ্ধি পৌহৃদাদেব ন দোষং পরিচক্ষতে ! 
স্বার্থহেতোত্তথৈবান্তে প্রিয়মেব বাস্তাত ॥ ইত্যাদি । সভা! ১৩1৪৯, ৫০ 
৪৯ যন্ত ধর্দপরশ্চ স্তাদ্ধিত্বা ভর্ত.ঃ প্রিয়া প্রিয়ে। | 
অশ্রিয়াগ্যাহ পথ্যানি তেন রাজ! সহায়বান্‌॥। সভা, ৬৪1১৭ | উ ৩৭1১৬ 
৫০... যথেচ্ছকং গচ্ছ বা তি বা ত্বমূ। ইত্যাদি বনু ৪1২১ 
৪১. যন্তত্তার্থো ন রোচেত ন তং তন্ত প্রকাশয়েৎ। ইত্যাদি । শা ৮০1৫1 বি৪1১৬,৩ 


রাজধন্শ (খ) ৪০৭ 


শক্তিশালী, সদ্দেশৌত্পন্ন, বহুশ্রত এবং সদ্‌বন্কা। পুরুষকে বাজা' সভাসদরূপে 
বরণ করিবেন 1.২. 

নু ও নৃশংস পুরুষ পরিভ্যাজ্য--দৌছুলেয়, লুব্,, নৃশংস, নিল্পজ্জ 
পুরুষ কেবল স্থসময়ের বন্ধু 1৭০ 

পগ্ডিতকে স্থান দেওয়া শ্রেয়স্কর- বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে 
রাজসভায় বিশিষ্ট আসন প্রদানের বিধান ছিল। সহন্র মূর্খ অপেক্ষা একজন 
পণ্ডিতকে স্থান দেওয়া ভাল, এই কথ বহুস্থানে বল! হইয়াছে ।৪ 

সামুদ্রিক পণ্ডিতের স্থান-__সামুত্রিক এবং উৎপাতলক্ষণজ্ঞ একজন . 
জ্যোতিষী দৈবজ্ঞকে রাঁজসভাঁয় একখাঁনি বিশেষ আসন দিবার নিয়ম ছিল ।৫« 

রাজসভায় জ্ঞানিসমাগম-_-তখনকার রাঁজসভায় আরও একটি বিশেষ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। নারদ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, লোমশ, মার্কত্েয়, মৈত্রেয় 
প্রমুখ দেবধি, মহধি এবং আঁচাধ্যগণ রাঁজার নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন | 
সময়-সময় তাহারা কিছুদিন রাজপুরীতে অবস্থানও করিতেন । রাজনিযুক্ত 
স্থায়ী সভাঁদ্‌ ব্যতীত এইসকল মহাজ্ঞানীদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায় সব 
সময়েই আপন উপস্থিতি দ্বারা রাজসভাঁকে ধন্য করিতেন। তাহাদের 
অচ্চনার নিমিত্ত রাজারাও অবহিত থাকিতেন। দ্বারপাঁল তাহাঁদের পথ রুদ্ধ 
করিত না। সময়-অসময়ে যখন ইচ্ছ। তখনই তাহার! বাজসভায় প্রবেশ 
করিতে পাঁরিতেন। এইসকল মনীধী আচাধ্যগণের নানাবিধ উপদেশ ও 
বধিত উপাখ্যানে রাজাপ্রজার যে কত শিক্ষা হইত, তাহা বলিয়া শেষ 
করিবার নহে। শিষ্যগণ তাহাদের সহচর হইতেন। কোন বিষয়ে 
মন্দেহে উপস্থিত হইলে রাজা সেইসকল জ্ঞানীদের নিকট বিনীততাবে 


৫২ স্থীনিষেবাস্তখ দাস্তাঃ সত্যাজ্জবিসমন্থিতাঃ | 
শক্তাঃ কথয়িতৃং সমাক্‌ তে তব স্থ্যঃ সভাসদঃ ॥ ইতাদি। শী ৮৩২-৬, ১ 
৫০ তে ত্বাং তাত নিষেবেযুর্যাবদার্রকপাণয়ঃ | শা! ৮৩1৭ 
৫8 ব্রাঙ্ষণা নৈগমান্তত্র পরিবার্ধোপতস্থিরে । ইত্যাদি। মৌ ৭৮। আদি ২৯৭৩৮ 
একা হি বহুতিঃ শ্রেয়ান্‌ বিদ্বান্‌ সাধুরসাধুভিঃ | বন ৯না২২ 
, কচ্চিৎ সহভ্রৈমূর্থীণামেকং জ্রীণাসি পঙ্িতম্‌ । সভা ৫1৩৫ 
৫৫ কচ্চিদঙ্গেধু নিষগতো৷ জ্ঠোতিধঃ প্রতিপাদকঃ। 
উৎপাঁতেতু হি সর্কোধু দৈব? কুশলত্তব । সভ| ৫1৪২ 


৪ ৩৮ মহাভারতের সমাজ 


তাহা নিবেদন করিতেন, তাহারাও প্রশ্নের যথোচিত মীমাংসা করিয়া সংশয় 
অপনোদন করিতেন। তাহারা কখন কখন অপৃষ্ট হইয়াও বাঁজ্যের কল্যা পাঁে 
নানাবিধ উপদেশ দিতেন। রাজারা তাহাতে আপনাদিগকে কুতার্থ বোধ 
করিতেন । স্থতরাঁং অস্থায়ী হইলেও তাহাদিগকে সামগ্িক সভাদ?্‌ 
বলা যাইতে পারে। (দ্রঃ "শিক্ষা! প্রবন্ধ ১৪১ তম ও ১৪৪ তম পৃঃ।) 

মিত্রপরিজ্ঞান ও মিত্রসংগ্রহু- _মিত্রসংগ্রহ করিতে না পারিলে রাজ্য 
রক্ষা করা অসম্ভব | দান, প্রিয়বচন, উদার ও অমায়িক ব্যবহার মিত্রসংগ্রহের 
 অন্থকুল। দৃঢ়তক্তি, কৃতপ্রজ্ঞ, ধর্ম্জ্ঞ, জিতেন্দিয়, অক্ষুত্রকর্মা ও কৃত্যপট 
' পুরুষকে মিভ্ররূপে গ্রহণ করা উচিত |» 
সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই মিত্র _রাঁজার সমৃদ্ধিদর্শনে ধাহার 
; পরিতৃত্তি হয়, অথচ ক্ষয়দর্শনে যিনি অভিশয় দুঃখিত হন, তিনিই পরম 
মিত্র 1৫ * 

ভাবী রাজাকে অিত্ররূপে গ্রহণ করিতে নাই-__ আপনার মৃত্যুর পরে 
ধাহাঁর রাজা হওয়ার সম্ভাবনা, তিনি ভ্রাতা, জ্ঞাতি বা' পুত্র হইলেও তাহাকে 
মিত্ররূপে গ্রহণ করা অন্ুচিত।*৮ 

রাজার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বিশ্বস্ত-_শক্রর সহিত ধাহার অক্পমান্রও 
সম্বন্ধ আছে, তিনি কখনও মিত্ররূপে গৃহীত হইতে পারেন না। রাজার 
অবর্তমানে ধিনি নিজের সমৃহ অকল্যাণ হইবে বলিয়া! মনে করেন, তিনিই 
প্রকৃত মিত্র । তাহাকে পিতৃবৎ বিশ্বাস কর] যাইতে পাঁরে |৫৯ 

অনিষ্টে হুষ্ট ব্যক্তি পরম শক্রু- রাজার ক্ষতিকে যিনি আত্মক্ষতিরূপে 


৫৬ * দুঢ়তক্তিং কৃতপ্রজ্ঞং ধর্শাজ্ঞং সংযতেল্িয়ম্‌ । 
শূরনক্ষ্রকর্মাণং নিষিদ্ধজনমাশ্রয়েং 1 শা ৬৮৫৭ 
৫৭ যন্ত বৃদ্ধা! ন তৃপ্ত ক্ষয়ে দীনতরে! ভবেং। 
: এতছুত্মিত্স্ত নিশিতমিতি চক্ষতে ॥ শা ৮০1১৬ 
যং মন্যেত মমাভাবা দিমমর্থাগমং স্পৃশেৎ | 
নিত্যং তক্মাচ্ছস্থিভব্যমমিত্রং তদ্থিদুর্ববধাঃ ॥ শী! ৮০1১৩ 
৫. যন্ত ক্ষেত্রাদপুযদকং ক্ষেত্রমগ্ন্ত গচ্ছতি। ইত্যাদি শা ৮০13৪, ১৫ 
| ষন্মন্যেত মমাভীবাদক্যাভাবো ভবেদিতি | 
। তন্মিন্‌ কুবি বিশ্বাসং ধথা পিতরি বৈ তথা ॥ শা ৮০১৭ 


চর 


রাজধন্ম (খ) ৪5৯ 


জান করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র, আর ধিনি রাঁজার ক্ষতিদর্শনে আনন্দিত হন, 
তাহাকেই প্রত শক্ররূপে জ্ঞান করিবে ।৬০. 

ব্যসনে ভীত পুরুষ আত্মতুল্য-_যে-পুরুষ ব্যসনকে অতিশয় ভয় করেন 
এবং আপন সমৃদ্ধি দ্বারা কাহীরও অনিষ্ট করেন না, তেমন পুরুষকে আত্মতুল্য 
বলিয়া জানিবে। ধাহার আকৃতি ও কণ্ম্বর উত্তম, যিনি তিতিক্ষ, সৎকুলোৎপন্ন 
এবং অস্ুয়াশূন্য, তীহাকে ভূপতি মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারেন ।৮১ যিনি 
যশন্বী, কখনও নীতিবিগিত কাজ করেন না, কাঁয়ক্রোধাঁদিবশতঃ যিনি 
স্বধর্ম ত্যাগ' করেন না, ধাহাঁর দক্ষতা, সত্যনিষ্ঠা এবং যথার্থবাঁদিতা 
অনন্ত-সাধারণ, তাহাকে মিত্ররপে লাভ করা ভূপতির পক্ষে বিশেষ 
কল্যাণপ্রর্দ |. 

পণ্ডিত শত্রও ভাল, মূর্খ মিত্রও ভাল নহে- পণ্ডিত যদি শত্রু হন 
তাহাও ভাল; কিন্ত মূর্থের সহিত মিত্রতা কর! উচিত নহে ।৬০ 

বিদ্ভাদি সহজ মিত্র এবং গৃহ-ক্ষেত্রান্দি কৃত্রিম মিত্র_ বিদ্যা, শোর, 
বল, দক্ষতা এবং ধৈর্য্য এই পাঁচটি মানবের সহজাত পরম মিত্রব্ূপে পরিকীত্তিত 
হইগ়্াছে। গৃহ, তাত্রাদি পাত্র, ক্ষেত্র, ভার্ধ্য। ও স্থহজ্জন এই পাঁচকে পণ্ডিতের 
উপধিযিত্র অর্থাৎ কৃত্রিম মিত্র বলিয়া থাকেন । প্রয়োজনবোধে উপধিমিত্রকে 
ত্যাগ কর! চলে ।৬৪ 


পরোক্ষে নিন্দাকীর্তন ইত্যাদি শক্রুর কার্য্--িনি পরোক্ষে নিন্দা 
করিয়া! থাকেন এবং গুণের কথা শুনিলে অস্য়া করেন, অন্য কেহ গুণকীর্তন 
করিলেও মৌনাবলম্বনপূর্ববক অন্মনস্কভাবে থাকেন, গুণকীর্তনকাঁলে মুহমুন্ঃ 
ওটঠদ্ংশন ও শিরঃকম্পন করেন এবং ষেন অনেকটা অসংলগ্নভাবে কথাবার্তা 
বলেন, প্রতিশ্রুত কাজ করিতেও আগ্রহ প্রকীশ করেন না, দেখা হইলেও কথা! 


৬* ক্ষতাস্ভীতং বিজানীয়াহুতসং মিত্রলক্ষণম্‌। 
যে তশ্ত ক্গতিমিচ্ছস্তি তে তশ্ত রিপবঃ স্মৃতাঃ ॥ ইত্যাদদি। শী ৮০১৯ । শা ১০৩1৫০ 
৬১ বাসনান্নিতাভীতে। যঃ সমৃদ্ধ্যা ঘো৷ ন দুষ্ততি | 
যৎ স্যাদেবংবিধং মিজ্রং তদাঝাসমমুচ্যতে ॥ শা ৮০1২৩ 
রূপব্ণরোপেতস্তিতিক্ষুরণস্য়কঃ ৷ ইত্যাদি । শা ৮1২১ 
৬২ বীত্তিপ্রধানো যন্ত্র হ্যাদ্‌ যশ্চ স্তাৎ সময়ে স্থিতঃ | ইত্যাদি । শা ৮০1২৬, ২৭ 
৬৩ শ্রেষ্ঠ, হি পঙ্ডিতঃ শত্রু চ মিত্রমপত্ডিতঃ ॥ শা! ১৩৮৪৬ 
৬৪ বিদ্যা, শৌধ্যধ দাক্ষ্যঞ্চ বলং ধৈর্য পঞ্চমম্। ইতাদি। শা ১৩৯৮৫) ৮৬ 


৪১৩ মহাভারতের সমাজ 


বলেন না, একসঙ্গে ভোজনাধি পছন্দ করেন না, তাহাকে শক্র বলিয়া 
জানিবে ।৬5.. 

যিনি কদাচ অনিষ্ট চিন্ত! করেন না তিনিই প্রকৃত শিত্র_স্বামী 
অধিকারচ্যুত করিলে বা পরুষ বাক্যে ভত্গনা করিলেও ধিনি তাহীর 
অনিষ্ট চিস্তা করেন না, তিনিই প্রকৃত মিত্র ।৬৬-৮ 

শত্রতমিত্র-নিয়ে প্রত্যক্ষাদ্ি শ্রমাণ- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও 
আগমপ্রমাণের সাহায্যে শত্র ও মিত্র খ্বির করিতে হয়। লোকটি উপকারী কি 
অপকারী, ইহা তাহার আচরণ প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝা যায়। চোখমুখের 
হাঁবভাবদ্বারা মনোগত অভিসদ্ধির অনুমান করা কঠিন নহে। অপর 
লোকদের সহিত কৃত ব্যবহার দেখিয়াও চরিত্র স্থির করা যায়, আবার 
সামুত্রিকার্দি শুভাশ্ুভস্থচক আগমের দ্বারা শরীরচিহ্ন পরীক্ষা করিয়া 
চরিত্র স্থির করা যাইতে পারে । বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া! কাহাকেও 
মিত্র বলিয়া গ্রহণ বা শত্রু বলিয্না ত্যাগ করা উচিত নহে 1৬" 

শন্রুত! ও মিত্রতা অহেতুক নহে- শক্র-মিত্র ছ্থির করা কঠিন 
ব্যাপার, খুব বিবেচনার সহিত স্থির করিতে হয়। এই জগতে সচরাচর 
কেহই অহেতুক শত্রু বা মিত্র হয় না। স্বার্থনীধনের নিমিত্তই মান্ুষ মান্গষের 
সঙ্গে মিত্রতা বা শক্রত। করিয়া থাকে ।১৮ 

জাতা, ভার্য্য। প্রভৃতি অহেতুক মিত্র নহেন-_্রাঁতাক়-ভ্রাতায় বা 
স্বামী-স্ত্রীতে যে সৌহার্দ্য জন্মে, তাহাও নিষ্ষারণ নহে। (বৃহদারণাক- 
উপনিষদের “আস্মনত্ত কাঁমায় সর্ববং প্রিয়ং ভবতি”--মহধি যাজ্জবন্ক্যের এই 
উক্তির সঙ্গে মিল দেখিতে পাই ।) ভ্রাতা, স্ত্রী প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্বভাবমিত্রগণ 


৬৫ পরোক্ষমগুণানাহ সদগুণানভ্যহুয়তে | ইত্যাদি । শা ১০৩1৪৬-৪৯ , 
৬৬, সংনুদ্ধশ্চৈকদা! স্বামী স্থানাচচৈবাপকর্ষতি। ইত্যাদি । শী! ৮৩/৩২-৩৪ 
৬৭ : প্রতাক্ষেণানুমানেন তখৌপম্যাগমৈরপি। 

; পরীল্গ্যান্তে মহারাজ স্বে পরে চৈব নিত্যশঃ ॥ শু! ৫৬1৪১ 
৬৮ 'বেদিতব্যানি মিত্রাণি বিজ্ঞয়াশ্চাপি শত্রবঃ | 
এত সনু লোকেহন্সিন্‌ দৃণ্ঠতে প্রাজ্ঞসম্মতম্‌ 5 শা ১৩৮1৯৩৭ 

শ কশ্চিৎ কম্তচিদ্মিত্রং ন কশ্চিৎ কম্তচিদ রিপুঃ। 

“অর্থতন্ত নিবধ্্তে মিত্রাণি রিপবস্তধা ॥ শা! ১৩৮১১ 


বাঁজধশ্ম ( খ) ৪১১ 


কারণাঁধীন কুপিত হইলেও কিছুকাঁল পরে পুমরায় মিত্রতাই করিয়! থাকেন, 
কিন্ত অন্যের পক্ষে প্রায্মই তাহা সম্ভবপর হয় ন। 1৬৯৮ 

শত্রঃ ও মিত্রের উৎপত্তি কারণাধীন-_সৌন্ৃদ্য বা শক্রতা প্রায়ই 
চিরদিন স্থির থাকে না, শক্র বা মিত্রের উদ্ভব প্রয়োজনের অধীন । কাঁল- 
বিশেষে মিত্র ও শক্রর বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নহে, যেহেতু মানব সাধারণতঃ 
স্বার্থের দাসত্ব করিয়! থাকে । যিনি প্রয়োজন না৷ বুঝিয়! মিত্রের উপরে অত্যান্ত 
বিশ্বাস স্থাপন করেন, অথবা শক্রকে অতিশয় ছ্েঘ্য মনে করেন, তাহার 
শ্রী চঞ্চল । অবিশ্বন্তে বিশ্বীম এবং বিশ্বস্তে অতিবিশ্বাম উভয়ই সঙ্গত নহে। 
অবস্থাবিবেচনায় প্রিয়তমা পত্বী এবং প্রিয়তম পুত্রকেও পরিত্যাগ করিতে হয় ।: 
হুতরাং স্বার্থ বা আত্মরক্ষাই সর্ববাঁপেক্ষ। বড় কথ।1৭.০ 

মিত্রগ্রহণে এবং পরিত্যাগে দীর্ঘকাল পরীক্ষা_বছুর্দিন পরীক্ষা 
করিয়। মিত্র নির্ধারণ করিতে হয়, আর যাহাঁকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা যায়, 
তাহাকে ত্যাগ করিতেও দীর্ঘকাল পরীক্ষা কর! দরকার । সবিশেষ পরীক্ষিত 
মিত্রকে প্রায়ই বিপরীত আচরণ করিতে দেখা যায় না।'১ যে-মিত্র 
ভয়বিচলিত, সর্বতোভাবে তাহাকে রক্ষ। কর। উচিত ।৭২ 

মৈত্রীনাশক পুরুষ হতভাগ্য-_মৈত্রী-সংস্থাপনের পর যদি যথারীতি 
পালন কর] ন| হয়, তবে তাহার ফল বিশেষ কষ্টদায়ক । যাহাঁর দোষে মেত্রী 
নাশ হয়, সেই হতভাগ্য প্রীয়ই আপতকাঁলে মিত্র লাভ করিতে পারে ন।। 
মিত্ররক্ষণে কখনও শৈথিল্য কবিতে নাই, তাহাতে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা |? 


৬৯ কারণাং প্রিয়তামেতি দ্বেস্ো ভবতি কারণাং । 
অর্থাধাী জীবলোকোহইয়ং ন কম্চিৎ কম্তচিৎ প্রিয়ঃ ॥ ইত্যাদি । শা ১৩৮১৫১-১৫৪ 
৭* নান্তি মৈত্রী স্থির! নাম ন চ ফ্বমসৌহাদম্‌। 
অর্থযুক্ত্যা তু জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥ ইত্যাদি । শ! ১৩৮।১৪১-১৪৬ 
৭১ , চিয়েণ মিত্রং বন্ীয়াচ্চিরেণ চ কৃতং ত্যজেং। 
_. চিরেশ হি কৃতং মিত্র চিরং ধারণমহথতি॥ শা ২৬৫1৬ 
৭২ যক্মিত্রং ভীতবৎ সাধাং যন্গিত্রং ভয়সংহিতম্‌। 
হরক্ষিতব্যং তংকার্ধাং পাণিঃ সপমুখাদিব ॥ শা! ১৩৮1১০৮ 
৭৪ কৃত্বা। হি পূর্ববং মিত্রীণি যঃ পশ্চান্নানৃতিষ্ঠতি | 
নস মিত্রাণি লভতে কৃচ্ছ-াম্বাপতসথ ছুর্মতি: । শা ১৩৮১২৮ 
নল হিরাজ্ঞ! প্রমাদে! বৈ কর্তব্যো মিত্ররক্ষণে। শী। ৮০1৭ 
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বিনষ্ট মৈত্রীকে পুনঃ স্থাপন কর। ভাল নহে-_রাজার অবিশ্বাসের 
পাত্র হইয়া রাজপুবীতে বাঁস কর! ভাল নহে । যে-স্থানে প্রথমতঃ সম্মান এবং 
পরে কোন কাঁরণাধীন অপমান হইয়া থাকে, সেই স্থানে বাপ করা৷ পণ্ডিতগণ 
অনুমোদন করেন না। একবার মিত্রতা ভাঙ্গিলে তাহাকে পুনরায় জোড়া 
দেওয়া যায় না। সুতরাং তখন পুনঃ-সংস্থাপনের চেষ্ট। না করাই ভাল। স্েহ 
বা প্রীতি কেবল একের মধ্যে থাকিতে পাঁরে না, উভয়তঃ প্রীতি না থাঁকিলে 
মিত্রতার সম্ভব কোথায় ?৭৪” 
জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহার-জ্ঞাতি এবং অপরাপর আত্মীয়দের সহিত 
কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সেই বিষয়ে “পারিবারিক ব্যবহার" নামক 
প্রবন্ধে উল্লেখ কর। হইয়াছে । (দ্রঃ ২৩২তম পৃঃ ।) 
পুরোহিত সকল বিষয় পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত একজন পুরোহিত বরণ 
করিতে হয়। সমস্ত পাত্রমিত্র অপেক্ষা তাহার দায়িত্ব বেশী। 
বিদ্বান, মন্ত্রবিৎ ও বন্ুশ্রুত ব্রাহ্মণের নিয়োগ- পুরোহিতের লক্ষণ 
সম্বন্ধে বল হইয়াছে, ষিনি যাবতীয় অনিষ্টের প্রশমন এবং ইষ্টের বদ্ধনে সমর্থ 
যিনি বিদ্বান্‌, মন্ত্রবিৎ এবং বহুশ্রুত, যিনি রাজার ধর্ম ও অর্থ__এই উভয়ের 
 উন্নতিসাধনে সমর্থ, তিনিই পৌরোহিত্য-গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র । ষড়লবেদ- 
নিরত, শুচি, সত্যবাদী, ধর্মাত্বা, কৃতাত্ম। হ্রাঙ্ষণই পৌরোহিত্যের অধিকারী । 
, ব্রাষ্ট্রের সমস্ত ভার রাজার উপর ন্যস্ত, রাজার কল্যাণঅকল্যাণের সমন্ত ভার 
ধিনি গ্রহণ করেন, তিনিই পুরোহিত ।"«. 
ত্রক্মশক্তি ও ক্ষতব্রশক্তির মিলনে শ্রীবৃদ্ধি-_রাজা৷ শুধু দৃষ্ট ভয়ের প্রতীকার 
,কারতে পারেন, পুরোহিতের শক্তি অসীম, তিনি অদৃষ্ট ও অনাগত বিষয়েরও 
* প্রতীকার করিতে সমর্থ । মুচুকুন্দৌপাখ্যানে বধিত হইয়াছে যে, যে-রাজ| 


৭৪. পূর্ববং সম্মানন৷ যত্র পশ্চাচ্চৈব বিমাননা 
ন তং ধীরাঃ প্রশংসন্তি সম্মানিতবিমানিতম্‌ ॥ ইত্যাদি । শী ১১১1৮৫,৬৮৭ 
৭৫... য এব তু মতে রক্ষেদসতশ্চ নিবর্তয়ে । 
বেদে ষড়ঙ্গে নিরতাঃ শুচয়ঃ সত্যবাদিনঃ | 
ধপ্মায়ান: কৃতাগ্সানঃ হ্থযনূপানাং পুরোহিতাঃ ॥। আদি ১৭1৭৪, 
যোগক্ষেযে হি রাজ্ছে! হি সমায়ত্তঃ পুরোহিতে । শা ৭81১ 
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সকল কাঁজে পুরোহিতের আদ্দেশ পালন করেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীকে জয় 
করতে সমর্থ। তেজন্বী তাপস ব্রাহ্মণের ব্রহ্ষশক্তি এবং ক্ষত্রিয়ের বাহুবল 
সম্মিলিত হইলেই রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, অন্তথ। 
নহে |?" পুরোহিতবরণের অপরিহাধ্যতা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে এইসকল 
প্রকরণ অন্ুধাবনযোগ্য । 

পুরোহিতের পরামর্শে চলিলে উন্নতি নিশ্চিত-_ গন্বর্বরাজ চিত্ররথ 
পুরোহিত নিয়োগ সম্বন্ধে অজ্জনকে বু উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে 
দেখিতে পাঁই- ব্রাহ্ষণকে অগ্রগাঁমী ন। করিলে ক্ষত্রিয়ের জয়ের কোন ভবস! 
থাকে না। ত্রহ্মপুরস্কৃত ক্ষত্রিয় সর্বত্র জয়লাভ করিয়া থাঁকেন। সমস্ত 
শ্রেয়ঃকর্ম্ে পুরোহিতকে অগ্রে স্থাপন করিলে সিদ্ধি নিশ্চিত। যিনি 
ধর্মাবিৎ বাগী হুশীল শুচি বিদ্বান্‌ ব্রাক্ষণকে পৌরোহিত্যে প্রতিষ্টিত করেন, 
তাহার রাঁজ্যের উন্নতি বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পুরোহিতের উপদেশ 
যিনি সশ্রদ্ধভাবে শ্রবণ করেন, সসাগর! পৃথিবী তাঁহার হাতে আপনিই উপস্থিত 
হয়। কেবল শোধ্য ও সাহসের দ্বার! রাঁজা কোন বড় কাঁজ করিতে পারেন 
ন1। ব্রাহ্মণ্যের সহিত মিলিত ন! হইলে ক্ষত্রশক্তি নিতান্তই নিশ্রভ। ত্রান্ষণ- 
পরিচালিত রাজ্য সর্বতোভাঁবে নিরাপদ |"? 

বৃহস্পতি ও বশিষ্ঠাদির পৌরোহিত্যের ফল- গন্র্বরাঁজ আরও 
বলিয়াছেন যে,“দেবরাঁজ ইন্দ্র পুরোহিত বুহস্পতির সাহায্যেই দেবরাজত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । মহর্ষি বশিষ্টের বিদ্যাবুদ্ধিবলে বহু প্রাচীন নুপতি যাগ-যজ্ঞ দ্বারা 
উন্নত হইয়াছিলেন। স্ৃতরাঁং হে পাণুবশ্রেষ্ঠ, তুমিও একজন ধান্মিক বেদবিৎ 
ব্রাঙ্ষণকে পৌরোহিত্যে বরণ কর। রাজ্যের শ্রবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ববপ্রথমেই 
পুরোহিতকে বরণ করা উচিত। ধশ্মকামীর্থতত্ববিৎ পুরোহিতের সাহাষ্য 
ব্যতীত কোন রাজাই 'উন্নত হইতে পারেন নাই। গুণবান্‌, জিতেন্দরিয়, 
বিদ্বান্‌ ও তেজন্বী একজন ব্রাঙ্মণকে তুমি নিশ্চয়ই বরণ করিবে-আমি এই 


৭৬ এবং যো! ধর্মাবিদ্‌ রাজী। ব্রন্পূর্বং প্রবন্তুতে । 
জয়ত্যবিজিতামৃবর্ধীং ষশশ্চ মহদগ্ন,তে । ইত্যাদি । শী ৭৪1২১, ২২ 
৭১ 'বস্ত স্তাং কামবৃতোইপি পার্থ ব্রক্ষপুরস্কৃতং । 
জয়েন্নভুঞ্চরান্‌ সর্ধবান্‌ স পুরোহিতধূর্গতঃ ॥ ইত্যাদি । আদি ১৭০1৭৩-৮০ 
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আশা করি”।৮ বৃহস্পতি এবং বশিষ্ঠের উদ্াহরণে বুঝা যাঁয় ষে, 
পুরৌহিতগণ যাঁজনের সহিত গুরুতর মন্ত্রণাব দায়িত্বও গ্রহণ করিতেম। 
নারদীয় রাজনীতিতে বর্ণিত হইয়াছে “বিনয়সম্পন্ন, বহুশ্রত, সৎকুলোস্তব, 
শাস্ত্রচ্চাকুশল, খু, মতিমান্, অনমথমু বিপ্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে 
হয়। পুরোহিত অগ্নিহোত্রা্দি কশ্মেরও তত্বাবধান করিবেন”।"৯. 

পাগুব কর্তৃক ধৌম্যের বরণ- গম্ধর্বরাঁজের নির্দেশ-অনুসাঁরে পাগুবগণ 
উৎকৌচকতীর্থস্থিত ধোৌম্যের আশ্রমে গিয়া পৌরোহিত্য-গ্রহণের নিষিত্ত 
তাহার নিকট প্রীর্থন। জানাইলেন। ধোম্য স্বীকৃত হইলে পাঁগুবগণ তাহাকে 
গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের কুতরুত্য মনে করিতে লাগিলেন ।%৭ 

পাগুবহিতার্থে ধৌম্যের কার্ধ্য-_পুরোহিত ধৌম্য পাঁগুবদৈর সহিত 
দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস করেন । অজ্ঞাতবাসের পূর্ব মুহ্র্তে পাগুবগণকে 
নান! নীতি-উপদেশ দিয়া অগ্নিহোত্রের সমস্ত উপকরণ সঙ্গে লইয়া তিমি 
পাঞ্চালে চলিয়া যাঁন।”১ বিরাটপুরীতে প্রবেশের পূর্বে ধৌম্য পাঁগুবগণকে 
বাজবসতি সম্বন্ধে ঘষে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহা! বিশেষ মৃল্যবাঁন্‌। যুধিষ্ঠির 
সেই উপদেশ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “আমর! আপনার নিকট হইতে চমৎকার 
শিক্ষা লাভ করিলাম। জননী কুস্তী এবং মহামতি বিছুর ভিন্ন আর কে এমন 
শুভান্ছধ্যায়ী আছেন, যিনি এইরূপ উপদেশ দিবেন । আমাদের কল্যাণের 
নিমিত্ত আর যাহা করিতে হয়, তাহা করিবেন” ।৮*ৎ (ধৌম্যের উপদেশ 
পরে বিবৃত হইবে । ) 


৭৮. পুরোহিতমিমং প্রাপ্য বশিষ্টমৃষিসত্তমম্‌। ইত্যাদি । আদি ১৭৪1১১, ১২ 

তকমা প্রধানাস্থা। বেদধর্শাবিদীপ্লিতঃ | 

্রাহ্মণো গুণবান্‌ কশ্চিৎ পুরোধাঃ গ্রতিদৃশ্ঠাতাম ॥ ইত্যাদি । আদি ১৭৪।১৩-১৫ 
৭৯ “কচ্চিদ্‌ বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুত্রো বহুক্রতঃ । 

অননুষুরনূ্রষ্টী সংকৃতস্তে পুরোহিতঃ ॥ ইত্যাদি । সভা। ৫1৪১। ৪২. , 
৮* তত উৎকোচকং তীর্থং গন্থা। ধৌম্যাশ্রমস্ত তে। 

তং বক্র; পাগ্ুবা ধৌম্যং পৌরোহিত্যায় ভারত ॥ ইত্যাদি । আদি ১৮৩৬-১৭ 
৮১ কৃস্থা তু নৈধ'তান দর্ভান্‌ ধীরো৷ ধোঁমাঃ পুরোহিতঃ | 
সামানি গায়ন্‌ াম্যানি পুরতে। যাতি ভারত ॥ ইত্যাদি । সভা ৮০1২২। বি ৪1৫৭ 
৮৪ অনুশিষ্টাঃ ল্ম ভদ্রং তে নৈভদ্বজান্তি কশ্চন। 

কুষ্ঠীমৃতে মাতরং নো বিছুরং বা মহামতিম্‌ 1! বি ৪1৫২ 


রাজধন্ম (খ) ৪১৫ 


বাজ্য-পরিচালনাদি বিষয়ে বিশেষ কোনও পরামর্শ দিতে ধৌম্যকে কখনও 
দখা যায় নাই, সম্ভবতঃ তিনি ষজনাদি কর্দেই বেশী সময় কাঁটাইতেন। 

সোমক-রাজার পুরোহ্িিত-_-সোমকরাজবংশেরও একজন মন্ত্রবিৎ পবিত্র 
পুরোহিতের উল্লেখ আছে। তাহার যাজনকণ্ম ছাড়া অপর কর্মেরও উল্লেখ 
কর] হইয়াছে । 

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে খুরোহিতের বিশ্বস্ততা-_অঞ্ভুন কর্তৃক লক্ষ্যবেধের 
পর দ্রুপদরাজা লক্ষ্যবেদ্ধীর যথার্থ পরিচয় জানিবার নিমিত্ত পুবোহিতকেই 
পাঠাইয়াছিলেন। উদ্যোগপর্ধের প্রথম দিকেই দেখিতে পাই, ভ্রপদরাঁজ 
তাহার পুরোহিতকে কৌরবসভায় পাঠাইতেছেন ; উদ্দেশ্ট-_কুরু-পাঁগুবের 
মধ্যে যাহাতে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়, তাহাঁরই চেষ্টা করা । ঠিক এই কাঁজের 
নিমিত্তই পরে শ্রীকৃষ্ণ কৌববসভায় গিয়াছিলেন। এইসকল উদাহরণ হইতে 
বুঝা যায়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পুরোহিতকে যথেষ্ট বিশ্বাস কর! হইত ।৮০ 
পুরোহিতের সহিত বাঁজাদের সন্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ ছিল। আঁদাঁন-প্রদানরূপ 
স্বার্থের সহিত তাহাঁর কোন যোগ ছিল ন।। 

পুরোহিত স্বামিপ্রকৃতির অন্তর্গত-_ স্বামী, অমাত্য, স্থহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র 
দুর্গ ও বল এই সাতটির সম্মিলিত ভাঁবের নাঁম বাঁজ্য 1৮৪. তন্মধ্যে স্বামিপ্রক্ৃতি 
তিনভাগে বিভক্ত-__ পুরোহিত, খত্বিক ও নৃপতি। অর্থাৎ স্বয়ং নৃপতি, 
পুরোহিত ও খত্বিক_-এই তিনজনই রাজ্যের স্বামিরপে গণ্য ছিলেন। 
পুরোহিত ও খতিকের সম্মীন এবং প্রতিপত্তি যে কত বেশী ছিল, সেই বিষয়ে 
বোধ করি, এই উক্তিই বিশেষ প্রমাণ ।৮ৎ 

শান্তিক ও শৌষ্টিক কন্মেখ্ত্বিকের বরণ-_রাজা এবং পুরোহিত সম্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে । রাঁজাদের শাস্তিক এবং পৌষ্টিকাদি 
কর্ম করিবার নিমিত্ত খত্ডিকের প্রয়োজন হইত। 


৮৩.;পুরোহিতঃ নোমকানাং মন্ত্রবিদ্‌ ত্রাক্গণঃ শুচিঃ। 
/পরিস্তীধ্য জুাবাগ্মিমাজোন বিবিবস্দী ॥। আদি ১৮৫।৩১ 
পুরোহিতঃ প্রেষয়ামাস তেষাং বিদ্যাম যুষ্মানিতি ভাষমাণঃ | আদি ১৯৩১৪ 
(তত: প্রজ্ঞাবয়োবৃদ্ধং পাঞ্চালাঃ স্বপুরোহিতম্‌। 
'কুর্ভাঃ প্রেষয়ামাস যুধিতিরমতে স্থিত: ॥ উ ৫1১৮ 
রি আত্মামাত্যাশ্চ কৌধাশ্চ দণ্ডো মিত্রীণি চৈব হি। ইত্যাদি । শী ৬৯৬৭, ৬৫ 
৮৫ স্থামিরাপা প্রনৃতি: খত্িক্পুরৌহিতনৃপভেদেদ ত্রিবিধা ৷ নীলকণ্ঠ। শা ৭1১ 


৪১৩ মহাভারতের সমাজ 


৫ব্দ ও মীমাংসাশাজ্পে সুপণ্ডতিত খাত্বিকের বরণ-_খত্বিক বেদ ও 
মীমাংসাশান্ত্রে হুপপ্ডিত হইবেন। তাহার লমদশিতা, অনৃশংসতা, সত্য নিষ্ঠা 
তিতিক্ষা, দম, শম, ধী, অহিংসা ও কামঘ্েষাদিরাহিত্য--এই কয়টি গুণ 
থাকা আবশ্তক। এবিধ তেজস্বী ব্রাঙ্ষণকে খত্বিকূপদে বরণ করিয়া 
রাজা তাহার যথাষোগ্য অচ্চনা করিবেন। খত্বিক রাজার কল্যাণ- 
কামনায় নানাবিধ যাগ-যজ্ঞে লিপ্ত থাকিবেন 1৮৬. 

ত্রাক্মণের উপদেশ গ্রহণ ত্রা্ঘণের আদেশ অনুসারে বাঁজাকে চলিতে 
হইবে । জল হইতে অগ্নি, ব্রা্ঘণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং পাথর হইতে লোহার 
উৎপত্তি । লোঁহ! পাথর কাঁটিলে, অগ্নি জলে পড়িলে এবং ক্ষত্রিয় ব্রান্মণঘেষী হইলে 
বিনাশ অনিবাধ্য । সুতরাং ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্ণেব আঁদেশ মত চলিবেন।৮৭. তাপম 
ব্রাঙ্মণের হাতে রাষ্ট্র ছাঁড়িয়। দিয়। বিনীতভাঁবে অবস্থান করিলে রাঁজাঁর কোন 
ভয় নাই। সংশিততব্রত তাপস, রাজার সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করিতে পারেন ।”* 

ব্রা্মণের উপদেশ না! লইলে অবনতি-_-সাধুচরিত্র বিদ্বান্‌ ব্রাঙ্ষণকে 
যাবতীয় গুরুতর কার্যে চরম প্রমাণরূপে বিবেচনা করা উচিতঃ গুরুত্বপূর্ণ 
সকল বিষয়ই তাহাকে নিবেদন করিতে হইবে। রাঁজা যদি পূর্ণ গৌরবে 
অধিষ্ঠিত থাকেন, তথাপি ব্রাহ্মণের পরামর্শ ব্যতীত শীঘ্রই বিপন্ন হইয়1 পড়েন। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পরম সহায় ।৮৯ 

মূর্খ ব্রাক্গণকে বরণ করিতে নাই-_মূর্খ অসদাচার ব্রাহ্গণকে খত্তিক্পদে 
বরণ করিতে নাই। ধশ্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাক্মণের চরণ বন্দনা করিয়। তীহারই 
আদেশ অন্নসারে সকল কাজ করিবার বিধান ।৯০ 


৮৬. -প্রতিকর্্ু পরাচার খত্বিজাং স্ম বিধীয়তে ৷ ইত্যাদি । শা ৭৯২-৬ 
৮৭ (বরদ্গৈব সনিয়ন্ত, স্তাং ক্ষত্রং হি ব্রঙ্গদর্তবম্। ইত্যাদি । শী ৭৮।২১-২৩ 
৷ অস্ঠোহপ্রিত্র গ্ধতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুখিতম্‌। 
* তেষাং সর্বন্রগং তেজ? স্বাস্থ যোনিধু শাম্যতি ॥ শা ৫৬২৪1 শা! ৭৮২২1 উ ১৫15৩ 
টু আত্মানং সর্বকার্ধযাণি তাপসে রাষ্ট্রমেব চ। 
 নিবেদয়েং পরতেন তিষ্ঠেৎ প্রহবশ্ড সর্বদা ॥ ইত্যাদি । শা! ৮৬/২৯-৩২, 
৮৯ তিম্মান্মান্যশ্চ পৃজাশ্চ ব্রাঙ্গণঃ প্রহ্থতাগ্রডুক্‌। 
+সর্বং শ্রেষ্ট বিশিষ্টঞ্চ নিবেগ্ঠং তন্য ধর্মতঃ ॥ ইত্যাদি । শী. 9৩৩১, ৩২। শী ১২৭ 
* ক্রাঙ্মণানেব সেবেত বিগ্তাবৃদ্ধংস্তপন্থিনঃ | ইত্যাদি। শা ১৪২৩৬ | শ1 ৭১1৩, ৪ 
৯ অনধীয়ানমৃত্বিভম্‌। উ ৩৩৮৩ | শা! ৪৭188 


ঝাজধন্ম ( খ) ৪১৭ 


সেনাপতি-নিয়োগ--সেনাপতি-নিয়োগের কথ! ব্যুদ্ধণ প্রবন্ধে উল্লেখ 
কর! হইবে। 

দ্বারপাল ও দুর্গাদিরক্ষক-_দ্বারপাঁল (প্রতীহার) এবং হুর্গনগরাদিরক্ষকের 
নিযুক্তিতেও তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার নিয়ম আছে। সদ্গুণসম্পন্ন, 
বাগী, প্রিয়ংবদ, ষথোক্তবাদ্দী এবং স্বৃতিমান্‌ না হইলে সেই ব্যক্তি কোনও 
রাঙ্কাধ্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য নহে ।৯১ 

গণিতপারদর্শী হিসাবরক্ষক-_আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবাঁর নিমিত্ত 
গণিতশীস্ত্রে পারদর্শী লেখক ( কন্মচাঁরী ) নিয়োগের ব্যবস্থা আছে ।৯২ 

নিদানাদি অষ্ট।ঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসক-_রাজপুরীতে চিকিৎসক নিয়োগ 
করিয়া! তাহাকে যথোচিত বৃত্বিদ্বার৷ সৎকৃত করা হইত | নিদান, পূর্ধবলিঙ্গ 
প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আমুর্ধেদে ধাহাঁরা অভিজ্ঞ, তাহাঁরাঁই রাঁজবৈদ্য হইবার 
যোগ্য ।৯* 

স্থপতি প্রভৃতি-_স্থপতিপ্রমুখ কম্মিগণও পরম সমাঁদরে রাঁজপুরীতে স্থান 
পাইতেন 1৯৪ 

দূতের নিয়োগ-_সন্ধিবিগ্রহাঁদি বিষয়ে অন্য রাঁজপুরীতে অথবা অন্য 
কাহারও নিকট বার্তা! প্রেরণের উদ্দেশ্তে দূত নিয়োগ করিতে হইত। 

শ্রীকষ ও পাঞ্চাল রাজার পুরোহিতের দৌত্য-_বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ব্ষয়ে সময়-মময় উভয় পক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অথব। পুরোহিতার্দি বিচক্ষণ 
বাক্তিকেও বার্তাবহরূপে পাঠান হইত। উদ্যোঁগপর্ধে শ্রীকৃষ্ণের এবং পাধধাল- 
রাজের পুরোহিতের দৌত্যকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পাঁরে। 

দূতের যোগ্যতা-_ধাহীরা একমাত্র বার্তীবহন কর্মেই নিষুক্ত হইবেন, 
তাহারদ্দেরও ঘোগ্যত? অমাত্যাঁদ্দি কর্মচীরী অপেক্ষা কম হইলে চলে না। 
দৃতনির্বাচন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সৎকুলে জন্ম, কুলোচিত কন্ধে নিপুণত। 


৯১ এতৈরেব গুণৈযুক্তঃ প্রতীহারোহস্ত রক্ষিতা । 
শিরোরক্ষশ্চ ভবতি গুপৈরেতৈঃ সমস্থিত: ॥ শা ৮৫২৯ 

৯২ কচিচ্চোয়ব্যয়ে যুত্তণঃ সর্ষে গ্রণকলেখকাঃ | স্ভা ৫৭২ 

৯৩ লাম্বংসরচিকিংসকাঃ। শী ৮৬1১৬ 
কচ্্বৈস্যাশ্টিকিৎসায়ামনটাঙ্গীয়াং বিশারদা; | সভা! ৫1৯০ 

৯৪ মহেধাসাঃ স্থপতয়ঃ * * * * | শা ৮৬১৬ 

২৭ 


৪১৮ মহাভারতের লমাজ 


বাগ্িতা, দক্ষতা, প্রিয়বাদিতা, যথোক্তভাষিতা, ও স্বৃতিশক্তি-_এই সাত 
গুণবিশিষ্ট পুরুষকে দৌত্যকর্থ্ে নিযুক্ত করিতে হয়।৯৫. অন্যত্র উক্ত হইয়াছে 
ষে, অদ্বাস্তিক, শক্তিমান্‌, ক্ষিগ্রকারী, সদয়, প্রিয়দর্শন, অন্যকতৃকি অভেনব, 
্বাস্থ্যবান্‌ ও উদাঁরবাক্‌ পুরুষকে দৌত্যে নিয়োগ কর! উচিত।৯৬ 
বার্তীবহ ও নিঙষ্টার্থ- দূত ছিবিধ। কোন কোন দূত শুধু প্রেরকের 
কথাটির অন্ুভাীষণেই আপনাকে কৃতক্কত্য মনে করেন, আবার বেহ্‌ 
কেহ উভয় পক্ষের হাবভাব সম্যক্রূপে লক্ষ্য করিয়া প্রেরকের কল্যাণার্থে 
যাহা ষাহ। বলা উচিত, তাহাই বলিয়। থাকেন । উভয় শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় 
শ্রেণীই প্রশস্ততর | উদগ্যোগপর্ধের দৌত্যকর্ধে শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চালপুরোহিত 
এবং সঞ্জয় ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর; আর ছুধ্যোধনের প্রেরিত উলুক ছিলেন 
শুধু বাত্তাবহ। 
দূতের প্রতি ব্যবহার-_দূত কোন অপ্রিয় কথা বলিলেও তাহাকে শান্তি 
দিতে নাই । কারণ প্রেরকের কথাঁগুলিই সাধারণতঃ তাহার মুখে প্রকাশিত 
হয়, তিনি শুধু অন্থভাঁষক। দূতকে কখনও কটুকথা বলিতে নাই।৯" তীর্ব 
যুধিষিরকে বলিয়াছেন, দূতকে কখনও হত্যা করা উচিত নহে ; দূত ষথোক্বাদী 
মাত্র; তাহার পরুষ বা! অপ্রিয়ভাষণ প্রেরকেরই বাক্য । দূতকে বধ করিলে 
পিতৃগণ ভ্রণহত্যার পাতকে লিপ্ত হন, হস্তাকেও নরকগামী হইতে হয়।৯৮ 
অন্তঃপুররক্ষায় বৃদ্ধের নিয়োগ্__অন্তঃপুরবক্ষার কাঁজে বৃদ্ধ পুরুষ- 
গণকে নিয়োগ কর! হইত, যুবা। বা প্রৌঢ়ের সেখানে স্থান ছিল ন।।৯৭ 
বিশেব কাজে বিচক্ষণ পুরুষের নিয়ো£- দৌত্যকর্ম ছাড়াও কোন 
বিষয়ে বিশেষ অন্তসন্ধানের নিমিত্ত বিচক্ষণ পুরুষদিগকে নিযুক্ত করা 
হইত।১০০ বিচারবিভাগ, করসংগ্রহ এবং শক্রমিত্রচিন্তনাদিতে যে-মকল 
৫ (ব্লীনঃ কুলসম্পরো| বাগ্ী দক্ষ: শ্রিয়ংবদঃ | 
*যখোক্তবাদী স্মতিমান্‌ দূতঃ স্তাৎ সপ্তভিগৈ2 ॥ শা.১৫২৮ 
৯৬ ;অন্তব্ধমক্লীবদদীর্বসূত্রম্‌। ইত্যাদি । উ ৩৭1২৭ 
রা উল্ৃকষ্চ ন তে বাঁচা; পরুষং পুরুষোত্তম। | 
'দূতাঃ কিমপরাধ্যন্তে যখোক্স্তানুভাষিণঃ ॥ উ ১৩১৩৭, 
৯৮ তু হন্যান্নপো জাতু দুতং কন্তাথিদাপদি | ইত্যাদি । শী ৮৫1২৬, হ৭ 
৭৯. স্বিরৈরর্বতেম। বূনু ৫৬২৫ 
১০৭ ভর্ভরন্বেষণার্থহ গণ্যেয়ং ব্রাঙ্গগানহম্‌। 


রাজধন্নশ (খ) ৪১৯ 


্চারী নিয়োগ করিতে হইত, তাহাদের বিষয়ে পরে বল! হইবে। স্বাঁমী, 
গমাত্য এবং স্ুহত্প্রকৃতির যে-সকল পুরুষকে নিযুক্ত কর! রাঁজাঁর একাস্ত 
সবশ্ঠক, তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ।, 
সর্ববজ্র বুদ্ধিমান ও অনলস পুরুষের নিয়োগ_-মকল কর্চারীর 
রয়ৌোগেই কতকগ্চলি সাধারণ বিষয়ে নুপতিদের লক্ষ্য রাখিতে হইত। 
জকার্ধ্য নির্বাহের নিমিত্ত যে কয়েকজন লোকের প্রয়োজন, ঠিক সেই 
কয়েকজন বুদ্ধিমান, চতুর এবং অনলস পুরুষকে নিযুক্ত কর! উচিত। যে- 
যক্তি যে কাঁজের উপযুক্ত, তীহাঁকে সেই বিভাগেই নিধুক্ত করার বিধান । 
অধিকার-অন্ুসারে কার্যে নিয়োগ- অনুকম্পাবশতঃ খধি তাহার 
মাশ্রমের কুকুরুটিকে ক্রমশঃ শরভে পরিণত করিয়! কিরূপ বিপদে পড়িয়া ছিলেন 
এবং পুনরায় কেন তাহাকে কুকুরে পরিণত করেন, সেই উপাখ্যানটি 
£ধিনংবাদে বণিত হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গেই রাঁজাকে উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে 
য, কখনও ভূত্যের অধিকার না বুঝিয়! তাহাঁকে নিয়োগ করিতে নাই । 
হার যে স্থান, তীহাঁকে সেখানে স্থাপন করিতে হয়। যিনি ভৃত্যকে অনুরূপ 
কম্মে নিয়োগ করেন, তাহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল । মূর্থ, ক্ষুদ্র, অপ্রাজ্ঞ ও 
মজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে কোন কাজে নিয়োগ করিতে নাই । সিংহও যদি 
কুকুরমগ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তবে তাহার বিক্রম ক্রমশঃ হাঁস প্রাপ্ত হয়। 
মতএব কুলীন, প্রাজ্ঞ ও বহুশ্রুত পাত্রমিত্রে পরিবেষ্টিত হইয়৷ বুপতি রাজ্য 
পরিচালন কবিবেন। মৃদৃশীল, প্রাজ্ঞ, অর্থবিধানবিৎ২ এবং শক্তিশালী 
[রুষগণকে কাষ্যে নিয়োগ করিতে হয় ।১০১ 
অল্পজ্ঞের নিয়োগে শ্রীভ্রংশ- যে ব্যক্তি কর্মে নিপুণ এবং অনুবক্ঞ, 
টাহাকে মহৎকাধ্যে নিযুক্ত করা উচিত। জিতেন্দ্রিয়, নিল্লেণত, স্ুচতুর 
ইতাগণকে অর্থবিভাগে নিযুক্ত করিতে হয়। মুঢ়, ইন্জিয়পরতন্ত্র, অনাধ্য-চরিত, 
[ঠ, বঞ্চক, হিংস্র ছুর্ববদ্ধি, মদ্যসেবী, দ্যুতশীল, অতিশ্ত্ৈণ, সৃগয়াব্যসনী এবং 
যগ্যেবমিহ বত্ভ্যামি ত্ংসকাশে ন সংশয়; ॥ বন ৬৫।৭০ 
১০১ ' অনুরূপাণি কর্মাণি ভৃত্েত্যো ষঃ প্রযচ্ছতি। 
'স ভূত্যগুণসম্পন্নো রাজা ফলমুপান্নতে ॥ ইতি । শী ১১৯।৪-১৩ 
। ভূত্যা যে যত্র স্থাপ্যাং ্গান্তত্ স্থাপ্যাঃ হর্ক্ষিতাঃ। শা ১১৮৩ 
: মুছুশীলং তথা প্রাজ্ঞং শুরং চার্থবিধানবিং 
* স্বকশ্মীণি নিধুপ্তীত যে চান্ে চ বলীধিকাঃ ॥ শা ১২৭২৩ 


৪২৩ মহাভারতের সমাজ 


অল্পজ পুরুষকে মহৎকাধ্যে নিয়োগ করিলে নৃপতি শীঘ্রই প্রী্ট হই 
পড়েন ।১?* 

' নৃপৃতি স্বয়ং নিয়োগ. করিচুবন- নৃপতি স্বয়ং ভৃত্য নিয়োগ করিবেন 
অপর কর্মচারীর উপর এই বিষয়ে ভাঁর দিতে নাই। বিশেষভাবে দৌধু' 
পরীক্ষা করিয়া নিয়োগ কবিতে হয়।৯০৩. 

রাঞজাই বেতন স্হির করিবেন__কাহার কত বেতন পাওয়া উচিত 
তাহ! স্থির করিবার ভারও রাজার উপরই ছিল। তিনিই সব স্থির করিতেন, 
কন্মপ্রাধিগণও সাক্ষাৎভাবে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আপন-আপন 
আবেদন-নিবেদন জানাইতেন |+০$ 

বিরাটপুরীতে পাগুবদের কর্প্রার্থন। ছন্রবেশী পাগুবগণ বিরাট 
রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যেকের যোগ্যতা অন্থসাঁরে কর্শে নিযূ্ 
হইয়ীছিলেন । সেইখানে বিশেষভাঁবে এই নিয়মটি দেখিতে পাই ।১০« 

যুধিন্ঠিরকর্তৃক কর্মচারীর নিয়োগ-_কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়! যুধিষ্ঠির নিজেই বিদুরাঁদি ব্যক্তিগণকে যথাঁষোগ্য বর্ণে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।১০৬ 

যথাকালে বেতন-দান-_কনম্মচাঁরিগণ নিয়মিত সময়ে বেতন পান কি ন। 
রাঁজা সেই বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যথাকালে বেতন না পাইলে 
কম্খচারিগণ অসন্তষ্ট হন এবং প্রসন্নভাবে কাজ করিতে পারেন না, পর 
স্বামীর অনিষ্ট-চিন্তাই করিয়। থাকেন । স্থতরাং ষথাকাঁলে বেতন দিয় 
কর্মচারিগণকে সন্ভষ্ট রাঁখ। উচিত ।১০? 


৮ শা পিপপাশচাদপশ এাশিীশিশিি 


১৭২ শক্তক্ষেবানুরক্তঞ্ যুগ্সযামসহতি কন্মণি । ইত্যার্দি। শা ৯৩/১৪,১৫ 
মুটমৈক্্রিয়কং লুকমনাধ্যচরিতং শঠম্‌। ইত্যাদি । শী ৯৩১৬১১৭ 
১০৩ অশাধাক্ষোহসি ৮ %। বন ৬৭৬ 
কিং বাপি শিল্পং তব বিগ্ভতে কৃতম্‌। বি ১০1৮ 
১০৪. % *% *. বেতনং তে শতং শতাঃ। বন ৬৭।৬ 
..%% *%* বন্ধ কিং চাপি তবেহু বেতনম্। বি ১০।৮ 
১০৫. “বি ৫ম অ--১২শ অঃ। ্‌ 
১০৬ শা৪১শ অু। 
১০৭ দেয়ং কালে চ দাপয়েৎ। শা! ৫৭1১২ 
কচ্চিদ্বলন্ত ভক্তথ' বেতন যথোচিতম্‌। 
'সংপ্রাপ্যকালে দাতব্যং দদাঁসি ন বিকর্ষসি ॥ ইতাদি। সভা ৫1৪৮,৪৯ 
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অবাধ্য কর্মচারীর অপসারণ-__যে অশিষ্ট কর্মচারী তেমন শ্রদ্ধার 
হিত আদেশ পালন করেন না, কোন কন্ম করিতে আদিষ্ট হইয়াও 
ধনি প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন, যিনি প্রজ্ঞাভিমানী এবং প্রায়ই প্রতিকূল 
খা বলেন, তাহাকে অচিরে পদচ্যুত করা উচিত। নৃপতি পরোপকারী, 
প্রকৃতিরঞ্কক এবং সর্বগুণবিশিষ্ট হইলেও ষে ভৃত্য তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
কবিয়। থাকে, তাদৃশ পাঁপাত্ম। ভৃত্য বজ্জনীয় ।১০৮ 
অনুগতের €ৌহ্ৃন্ধে শ্ীবৃদ্ধি__ধাহাঁর। প্রকৃতপক্ষে বাঁজার অভ্যুদয় 
মাকাক্ষা করেন, তীহার্দিগকে কখনও ত্যাগ করিতে নাই। যে রাজ 
মাপনাকে এবং অন্থগত পার্দগণকে রক্ষা করেন, তাহার প্রজ। দিন দিন 
টন্নত হইয়া থাকেন এবং তিনিও নানাবিধ এশ্বর্য ভোগ করিতে পারেন ।১০৯ 
কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ স্বয়ং কর্তব্য-_-বীণ। প্রভৃতি বাগ্যযন্ত্রের তন্ত্রীগুলি 
যমন বিভিন্ন স্বরের অন্বর্তন করে, রাঁজাও সেইরূপ যথাযোগ্য কার্যে নিযুক্ত 
কম্মচীরীদের গতিবিধি স্বয়ং লক্ষ্য করিবেন ।১১০ 
কর্মচারীদের সহিত রাজার ব্যবহার-_অমাত্য, খত্বিক্‌, পুরোহিত 
প্রনুখ ব্যক্তিদের সহিত রাজার ব্যবহার এবং রাঁজাঁর সহিত তীহাদের 
বযবহাঁর বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । সম্প্রতি ভৃত্যসাধারণের প্রতি 
বাজার ব্যবহার এবং বাজার প্রতি তাহাদের ব্যবহারের কথা আলোচন। 
করা যাইতেছে । যথার্থ কঙ্্ী ভক্ত ভূত্যদের প্রতি সশ্রদ্ধ এবং সদয় ব্যবহারের 
কথা বন স্থানে উল্লেখ কর! হইয়াছে । ভীম্মের উপদেশে কতকগুলি বিশেষ 
ব্যবহারের বর্ণন। পাওয়া যায়। 
মর্যযাদা-লওঘনে রাজ্যের ক্ষতি-_ভৃত্যদের সহিত সময়-সময় অন্তরঙগ- 
ভাবে মিশিলেও পরিহাস করা উচিত নহে । উপজীবী ভূত্যদের সহিত নিয়ত 
নাম করিলে তাঁহারা যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনে কুষ্ঠিত হন এবং আপন মর্ধ্যাদা 
১৮ বাঁকান্ত ঘে৷ নাদ্রিয়তেহনুশিষ্টঃ প্রত্যাহ যশ্চাপি নিযুজ্যমীনঃ | ইত্যাদি । উ ৩৭২৬ 
অপি সর্ধবগুণৈযুক্তং ভর্তারং প্রিয়বাদিনম্‌। 
 অভিন্রহাতি পাপা্বা। ন তন্মাদ্িশ্বসেজ্জনাং | শা ৯৩1৩৮ 
১৯ ভক্তং ভজেত নৃপতিঃ সদৈব সুসমাহিত: । শা! ৯৩১৩ 
রক্ষিতাস্মা চ যো রাজ। রক্ষ্যান্‌ যশ্চানুরক্ষতি। ইত্যাদি । শী ৯৩1১৮ 
১১, % অথ দৃষ্। নিযুকতানি ্বানুরূপেবু করধু। 
$ সর্ববীংস্তাননুবর্তেত শ্বরাংস্াসত্ীরিবায়ত। । শী' ১২০২৪, 
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উল্লজ্ঘন করিয়া প্রভূ বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করেন। কোন কাঁজো 
আদেশ করিলে সংশয় প্রদর্শনপূর্বক তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন। অতি 
গোপনীয় ছিদ্র-সকলও প্রকাশ করিয়া দেন। অপ্রার্থনীয় দ্রব্যের প্রার্থন 
করিয়া! থাকেন এবং অতি প্রগল্ভতাবশতঃ বাজার উদ্দেস্তে উপস্থিত তক্ষ 
দ্রব্যও নিঃসঙ্কোচে আহার করেন। প্রতুর উপর ক্রোধ প্রদর্শন এবং তাহা 
অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার প্রকাঁশ করিয়া থাকেন। প্রজাদের নিকট 
হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়! এবং অন্যান্য নানাবিধ বঞ্চনা দ্বারা বাঁজতন্রে 
গ্লানি ঘটাইয়! থাকেন । কৃত্রিম শাসনপত্রাদি তৈয়ার করিয়া অধিকৃত দেশ- 
সমূহকে অন্তঃসারহীন করিয়া ফেলেন। মহিলারক্ষীদের সহিত ড় 
করিয়া অন্তঃপুবে প্রবেশের স্থযোগ খুঁজিতে থাঁকেন। পোশাক-পবিচ্ছদে 
রাজাকেই অনুকরণ করেন। এরূপ নিল্লজ্জ হুইয়া যাঁন যে, রাঁজসমক্ষে 
থুতু পরিত্যাগ, জুস্তন প্রভৃতিতে বিন্দুমাত্র লজ্জ। অনুভব করেন না। নৃপততি 
যদি অত্যন্ত মৃছুস্বভাব ও নিয়ত পরিহাঁসপ্রিয় হন, তবে তাহার রথ, অথ 
এবং হস্তী প্রভৃতি বাহনকে আপন কাজে ব্যবহার করিতে কম্মচারিগণ একটুও 
ইতন্ততঃ করেন না। “হে বাঁজন, আপনি অমুক কাঁজ করিতে পাগ্সিবেন 
না”, “ইহা আপনার ছুরভিসন্ধি”, সর্বসমক্ষে এইরূপ অশিষ্টবচনে রাজাকে 
শাসাইতে তাহাদের দ্বিধ। বোধ হয় না। নুপতি ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা 
হাসিতে থাকেন, নুপতির প্রপাঁদকেও গ্রাহা করেন না। তাহার আদেশ 
অমান্পূর্ব্বক ছুক্কৃতসমূহ প্রকাঁশ করিয়া দেন এবং মন্ত্রণ প্রকাশ করিয়া 
লজ্জিত হন না। অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়। অন্যায়ভাবে রাঁজন্থকে 
আত্মপাঁ করিতে চান, নিজ-বৃত্তিতে তুষ্ট থাকিতে পাঁরেন ন1। অধিক কি' 
তাহারা সুত্রবদ্ধ পক্ষীর মত বাঁজাকে হাতের মুঠায় পাইয়। ক্রীড়া করিতে 
থাকেন। “রজ। ত আমারই হাতের পুতুল” এরূপ বাঁক্য বলিতেও তাহার 
কুষ্ঠিত হন না। অতএব ভূপতি কখনও আপন মধ্যাদ ভূলিবেন না ।৯১২ 
সম্মানিত ব্যক্তির বিমানন! অমঙ্গলজনক-_ত্বয়ং বিশেষরূপে পরাক্ষা 
না করিয়া কোন কশ্মচারীকে শাস্তি দিতে নাই। কাহারও সাধুতীঁঃ 
আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে অসাধু কর্শগারিগণ তাহাঁর বিরুদ্ধ 
রাজাকে অনেক কিছু বলিয়া থাকে । রাজ! তাহাদের কথাঁর উপর নির্তদ 


জর রর 
১১৯ পরিহাসশ্চ ভতোন্তে নাতাখং বদতাম্বর। উত্যাদি। শা ৫৬/৪৮-৬১,& 
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করিয়া যদি বিচাঁর করিতে যান, তবে তাহার ফল খুবই খাঁরাঁপ হয়। যথার্থ 
হিতৈষী সুহ্ৃৎ পূর্ব সম্মানিত হইয়া পরে মিছামিছি অসম্মানিত হইলে সেই 
অপম্মান সহা করিতে পারেন না। স্থৃতরাঁং রাঁজা এইসকল বিষয়েও বিশেষ 
বিবেচনার সহিত কাজ করিবেন। রাজধর্শ-প্রকরণের 'ব্যাপ্রগোমাযু-সংবাদে, 
উপাখ্যানের মধ্য দিয়া এই উপদেশটি প্রদত্ত হইয়াছে ।১১২ 

রাজার সহিত ভূৃত্যদের ব্যবহার- বাজার প্রতিও কর্মচারীদের বিশেষ 
কর্তব্য রহিয়াছে । রাঁজকর্তৃক সমাদৃত বা বন্ধুরূপে পরিগৃহীত হইলেও 
গ্রভৃভৃত্য-সন্বদ্ধ কখনও ভুলিতে নাই। সকল সময় আপন মধ্যাদ| এবং 
অধিকারের মীত্র। স্মরণ রাখা উচিত । 

পুরোহিত ধৌম্যের উপদেশ-_বাজার সভায় বাঁস করিতে গেলে যে- 
সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, পুরোহিত ধোম্য পাগুবদিগকে এবং 
দৌপদীকে অজ্জাতবাসের প্রারস্তে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন | অধ্যায়টি 
অতি উপাঁদেয়। পপ্রতীহারীর সম্মতি ব্যতীত কখনও রাজসভাতে প্রবেশ 
করিবে না। যে আসন অন্য কাহাঁরও জন্য নিদ্দিষ্ট, সেই আসনে বগিতে 
নাই। অপরের যান, বাঁহন, পধ্যন্ক এবং আপনে অনুমতি ব্যতীত বদিতে 
নাই। দুযৃতস্থান, বেশ্যালয় বা স্রাঁসম্মিলনীতে কখনও যাঁইতে নাই। এরূপ 
করিলে বাঁজপ্রেরিত চরের! চরিত্র সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়। রাজাকে নিশ্চয়ই 
জানাইয়। থাকে । রাঁজসভায় অপৃষ্ট হইয়া কোন কথা বলিবে না, বাঁজা 
কোনও প্রশ্ন করিলে স্থিরভাঁবে শিষ্টতাঁর সহিত কেবল তাহার উত্তর দিবে। 
রাজার তোষামোদ করাঁও উচিত নহে, তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তিগণকে রাঁজা 
মনে-মনে ঘ্বণা করিয়। থাঁকেন। রাণীর সহিত কথাবার্তী বলিবার চেষ্টা করা 
অত্যন্ত অন্যায় ; যাহারা অস্তঃপুরের রক্ষক, তাঁহাদের সঙ্গে আলাঁপ করিলেও 
রাজার মনে সন্দেহ জাঁগিতে পাঁরে। বাঁজছ্ধেক্য পুরুষ হইতে সতত দূরে 
থাকিতে হয়। নিপুণভাঁবে হিতাহিত-বিবেচনা করিয়। ধাহীরা রাজসভাঁয় 
বাস করেন, তাহাদের কিছুমীত্র ভয়ের কারণ নাই। রাজ! বমিবাঁর নিমিত্ত 
নির্দেশ না করা পর্যযস্ত আঁনন গ্রহণ করিতে নাই । অধিকার উল্লজ্ঘনপূর্ববক যে 
রাজসন্লিধি কাঁমন! করে, সে বাজার পুত্র ব! ভ্রাতা হইলেও আদর লাভ করিতে 
পারে না। অতিশয় নিকটস্থ হইলে রাঁজ! অগ্নির ন্তাঁয় দহন করেন, আবার 


স্পা ক দি৭ 


১১২ শ1 ১১১ তম অঃ। 


৪২৪ মহাভারতের সমাজ 


একটু অবজ্ঞাত হইলেই দেববহ সর্ধস্ হরণ করেন। সুতরাং তাহাকে সন্বষ 
রাখা বিশেষ দক্ষতার বিষয়। রাজসমীপে তথ্য এবং প্রিয়বচন বলিবে? যে 
বচন অপ্রিয় অথচ অহিত, কদাঁচ তাহা বলিতে নাই । কিন্তু হিতবচন অপ্রিয় 
হইলেও বলা উচিত। “আমি বাঁজার খুব প্রিয়-_-কখনও এরূপ ভাবিতে 
নাই, বরং “আমি রাজার প্রিয় নই” এইরূপ চিস্তা করিয়া সেব। করা উচিত। 
রাঁজার ভান দিকে বা বাম'দিকে অন্য আনে বঙিবে, পম্চাতে বা ঠিক সম্মুখ 
বসিবে না। বাঁজা যদ্দি মিথ্যাও কিছু বলেন, তাহাঁও অপরের নিকট প্রকাশ 
করিতে নাই । বাঁজপ্রসাঁদ ও এখ্বধ্যের লাভে অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ কর! ভাল 
নহে, তাহাতে চপলতা প্রকাশ পায়। বাঁজসমীপে ওষ্ঠ, ভূজ বা জানতে 
হাত দিতে নাই। জুম্তন, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি বিষয়ে খুব সাবধাঁন থাঁক1 উচিত। 
বাজার কোন আচরণ যদি একা স্তই হাশ্যজনক হয়, তথাপি উচ্চহাম্ত করিতে 
নাই। কোনও বিষয়ে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে নাই। বাজ 
অপেক্ষা আমি বেশী বুদ্ধিমান কখনও এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে নাই। 
অনলস বীরপুরুষের মত নিয়ত আত্মকাধ্যে অবহিত থাকিবে । কাজের জন্য 
এবূপভাঁবে প্রস্তত থাকিবে, রাজাকে যেন আদেশ করিতে হয় না। 
ধনধান্বাদিরক্ষণে বা শক্রজয়ে, যে-কোন কাঁজে আদিষ্ট হইলে ইতস্ততঃ করিতে 
নাই। তৎক্ষণাৎ সাহসে ভরসা করিয়! কাজে অগ্রসর হওয়! উচিত। প্রবাসে 
থাকিলেও স্্রী-পুত্র প্রভতিকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে নাই। কখনও 
উৎকোচাদি গ্রহণ করিবে না! । বাঁজা যান, বাঁহন, বস্ত্র বা অন্য কিছু গ্রসাদরূপে 
দান করিলে তাহার অনাদর করিতে নাই । ধাহারা বাজসভাতে বাঁস 
করিবার সময় এইসকল বিষয়ে নিপুণভাবে লক্ষ্য রাঁখেন, তাহারা স্থখে-সম্মানে 
কাল কাটাইয়। রাজার বিশেষ স্থহৃদ্রূপে পরিগণিত হইতে পারেন 1৮১১৩ 

বিছ্ুরের উপদেশ- মহামতি বিদুরের নীতিবাক্যে উদ্ত হইয়াছে যে, 
স্বামীর অভিপ্রায় বুঝিয়৷ অতক্দ্রিতভাবে ধিনি কাজ করিয়া থাকেন, তিনিই 
রাজপগ্রসাদ লাভ করিয়া! স্থখে অবস্থান করেন।১৯৪ 

বাহুবলাদি পঞ্চবিধূ" বল-_বাহুবল, অমাত্যবল, ধনবল, অভিজাতবল 
( পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত সামাজিক প্রতিপত্তি ) এবং প্রজ্ঞাবল-_এই পাচ- 


১১ দৃষ্টস্বারো লভেদ্‌ ডরষ্টং রহস্তেতুন বিহসেং। ইত্যাদি । বি. 81১৫2. 
১১৪ ,এঅভিপ্রায়ং যো৷ বিদিত্বা তু ভর্ত,ঃ সর্ববাঁণি কার্ধযাণি করোত্যতজ্জ্রী। ইত্যাদি । উ ৩৭২ 


বাজধন্ম (খ) ২৫ 


প্রকার বলের মধ্যে বাহুবল সর্বাপেক্ষা নীচে এবং প্রজ্ঞাবল সর্বাপেক্ষা 
অেষ্ঠ 1১১ 2 ্‌ 

কোশবল তৃতীয়-_পঞ্চবিধ বলের মধ্যে কোশবলের স্থান তৃতীয়। 
সাংসারিকের ধন ছাড়া একদিনও চলিতে পারে না। ধনহীন ব্যক্তি কোথাও 
আদর পাঁন না। লৌকিক কোঁন কাজই ধন ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। 

সমাজে ধনের বিশিষ্ট স্থান__রাঁজ!৷ ধন ছাড়া এক মুহূর্তও চলিতে 
পারেন না। তাই পঞ্চবলের মধ্যে ধন অন্যতম, সপ্তপ্ররূতির মধ্যে ধনের 
বিশিষ্ট স্থান। ধনের মাহাত্ম্য সর্বত্র বণিত হইয়াছে ।২১৬ 

রাজকোশ প্রজাদের কল্যাণার্থে_ প্রথমেই জান! উচিত, রাঁজকো শের 
সম্পৎ যদিও বাজারই অধীন, তথাপি নিজের আমৌঁদপ্রমোদ ব। খামখেয়ালি- 
চরিতার্থতাঁর নিমিত্ত ধন ব্যয় করিবার অধিকার বাজাঁকে দেওয়! হয় নাই । 
রাজকুয়ষজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ প্রভৃতি প্রজাসাধাঁরণের মঙ্গলার্থে করা হইত । তাঁই 
দেখিতে পাই, যেখানেই রাঁজকোশের অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, সেখানেই 
প্রজামগুলী উপকৃত হইতেছে । ধনের মত্ততা প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের 
আদর্শ নহে। 

অর্থের ফল ভগবানে জমর্গণ-_মহারাঁজ যুধিষঠিরের ষজ্ঞে শ্রেষ্ঠ অর্্যের 
প্রাপক ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ । রাঁজ। তাঁহার অর্থের ফল ভগবানে অর্পণ 
করিযাছেন। গীতাঁতে রাঁজাকে ভগবানের বিশেষ বিভৃতিরূপে বর্ণনা! কর! 
হইয়াছে ।১১৭ বাঁজ। ভগবানের প্রতিনিধি | রাঁজকোশের অর্থ সর্বসাধারণের 
মঙ্গলের নিমিত্ত রক্ষা করিতে হয়। 

কোশসংগ্রহের আদর্শ__রাজা জিতেন্দ্রিয় হইবেন, এই কথ। বার বাঁর 
বল। হইয়াছে । রাঁজকোশ রাঁজাঁর ভোগের উদ্দেশ্টে নহে । রাঁজ্যের মঙ্গলের 
নিমিত্ত কোঁশকে পরিপুষ্ট করিতে হয়। এই প্রবন্ধেই অর্থসংগ্রহের উপায় ও 
বায়পদ্ধতির আলোচনাতে উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে । 


০ সী পাস শী শা শত 


১১৫- বলং ং পঞ্চবিধং নিতং পুরুষাণাং নিবোধ মে। ইত্যাদি। উ ৩৭1৫২-৫৫ " 
১১৬. ধনমানুঃ পরং ধর্দং ধনে সর্ধবং প্রতিষ্ঠিতম্‌। ইত্যাদি । উ ৭২1২৩, ২৭ , 
দারিদ্রযমিতি ষ প্রোকং পর্য্যায়মরণং হি তং । উ ১৩৪১৩ .. 

বিশেষং নাধিগচ্ছামি পৃতিতন্তাধন্ত, চ। শী ৮১৫ 
১১৭০ নরাণাৎ নরাধিপম্‌ ৷ ভী ৩৪1২৭ 


৪২৩ মহাভারতের সমাজ 


ম্যায়পথে অর্থসংগ্রহ-_বানপ্রস্থ অবলম্বনের পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্টিরকে 
যষে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি কথা ছিল--“কোশের উপচয়ের 
নিমিত্ত সর্ধদ] ন্যাঁয়তঃ ঘত্বু করিবে । ম্হাঁরাঁজ, অন্যায়ভাবে অর্থবুদ্ধির চে 
করিও না” 1১২৮৭ 

ন্যায় এবং অন্যায় যে কি, তাহা ভীষ্ষের উপদেশ হইতে সম্যক জানা 
যাইবে । এখানে “মহারাঁজ' সম্বোধনটির বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া! মনে 
হয়। ধুতবাষ্ট্র যুধিষ্টিরকে সাবধান করিতে গিয়৷ এই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণে 
তাহার দায়িত্ব ও ধর্শপালনের বিষয় যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। 
“অপরাপর সাধারণ রাজন্যদের মত চল! তোমার পক্ষে শোভন হইবে ন। 
যেহেতু তুমি মহারাজ” । যুধিষ্টির কখনও ধৃতরাষ্টরের আদেশ অমান্য করেন 
নাই। 

প্রজার শক্তি-অনুসারে কর নির্ধারণ" _ভীম্মদেব যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন, 
“রাজ। সতত প্রজার কল্যাণ চিন্তা করিবেন ; প্রজাদের কল্যাণের উদ্দেশ্টেই 
তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিবেন । দেশ, কাঁল ও পাত্রবিবেচনীয় 
আপনার এবং প্রজার, উভয় পক্ষের মঙ্গল ও প্রতিপাল্যপ্রতিপাঁলক-সঙ্বন্ধের 
যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেইভাঁবে অর্থবুদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়। ভ্রমর 
যেমন বৃক্ষের কোন ক্ষতি ন। করিয়াই তাহার ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে 
পারে, তুমিও সেইরূপ প্রজার কোন ক্ষতি না করিয়া উদ্ধত্ত অংশ হইতে 
কোশের পুষ্টির ব্যবস্থ। করিবে । গাঁভীকে দহন করিবার কালে বংদের 
যাহাতে অনিষ্ট না হয়, তাঁহাঁও যেরূপ লক্ষের বিষয়, রাজাদোহনেও প্রজা যেন 
দুর্বল হইয়া না পড়ে, তাহ! দেখিতে হয়। ব্যাত্ী যেমন তাহার শাবককে 
ঘাড়ে কামড় দিয়! এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়। যায়, অথচ শাবকের 
তাহাতে একটুও কষ্ট হয় না, ঠিক সেইরূপ প্রজাকে ব্যথ|.ন! দিয় তাহাদের 
নিকট হইতে অর্থগ্রহণে কোঁশের উন্নতি সাধন করিবে । এক রকমের ইদুর 
আছে, তাহার! নিত্রিত ব্যক্তির পর্দতলের মাংস মৃদু কামড়ে ছিড়িয়া 
লইয়। যায়, নিপ্রিত ব্যক্তি কোন ব্যথ। অনুভব করে না। তুমিও সেইরূপ 
প্রজাদের কষ্ট ন। দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর-গ্রহণপূর্বক তোমার 


১১৮. কোশস্ত নিচয়ে যত্বং কুব্বীথ। স্তায়তঃ সদা | 
বিব্ধিস্ত মহার|জ বিপরীতং বিবঙ্ছয়েঃ | ইত্যাদি । আশ্র ৫1৩৬,৩৭ 


রাজধন্ম ( খ) ৪২৭ 


ভাগারে সঞ্চয় করিবে ৷ ধাঁহাঁর। সঙ্গ তিপন্ন, তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যেক 
বৎসর পূর্ববৎ্সর অপেক্ষা কিঞ্চিং বেশী আদীয় করিবে। ইহাঁতে তাহাদের 
কোন কষ্ট হইবে না। অকালে অস্থানে এবং অন্যায়ভাবে কর-নির্দারণ 
করিতে নাই । স্থিরভাবে সদয়-নিপুণতার সহিত কর ধাধ্য করিতে হয়। 
অসঙ্গত উপায়ে কাহাকেও বশ কর যাঁয় না । বিশেষ বিপদে না পড়িলে কোন 
প্রজার নিকট কিছুই যাঁক্রা। করিবে না”।১৯, 

বষ্ঠাংশ কর-গ্রহণ-_প্রজাদদের নিকট হইতে উৎপন্ন বন্তর ষষ্ঠাংশ 
রাজকোশে খাঁজানারূপে গ্রহণ করিবাঁর ব্যবস্থা ছিল। কৃষক, শিল্পী, বণিক্‌ 
বা অন্ত বৃত্তিবিশিষ্ট প্রজার বাৎসরিক যে আয় হইত, তাহার ছয় ভাঁগের এক 
তাগ রাজাকে দিবার নিয়ম ছিল ।১২০ 

প্রাচীন কালে দশমাংশ গ্রহণের পদ্ধতি-_স্থলভাঁজনক-সংবাঁদে উক্ত 
হইয়াছে যে, উতসাহসম্পন্ন মহীপতি দশমাঁংশ কর গ্রহণ করেন।১২১ বোধ 
করি, অতি প্রীচীন কালে ইহাই নিয়ম ছিল। মহাভারতের সময়ে যষ্টাংশই 
গৃহীত হইত, সেই বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে । 

অশ্ব-বস্ত্রাদি গ্রহণ__অশ্ব, বপ্র, মণিমাণিক্য, ধান প্রভৃতি বস্ত করন্বরূপ 
আদায় করা হইত । অর্থাৎ যে জনপদ্দে যে বস্তু উৎপন্ন হইত এবং যে 
পরিবার যে ব্যবল। দ্বারা জীবিকাঁঞ্জন করিত, তাহ হইতে সেই দ্রব্যই 
করস্বরূপ গ্রহণ করা হইত ।১২২ 

রাজা-প্রজার মধ্যে চুক্তি ছিল না _এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে মনে 
রাখিতে হইবে, ততৎকখলে “কর আঁদীয়ের পরিবর্তে বাজ্যরক্ষণ-_এইরূপ কোন 
চুক্তি বাঁজা-প্রজীর মধ্যে ছিল না । রাঁজ। ধর্শবুদ্ধিতেই প্রজ! পালন করিতেন। 
প্রজাগণণ ধর্শবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই কর দিতেন । সকল শ্রেণীর প্রজা হইতে 


১১৯ শা ৮৮ তম অঃ শা ৮৭।২০-২২ 

১২০০ ব্লিষড় ভাগহারিণম্‌। ইতাদি । আদি ২১৩৯ | শা ২৪1১২ | শী ৬৯২৫ | শী ১৩৯।১০০ 
শা ৭১1১৭ 

১২১ যশ্চ রাজা মহোৎসাহঃ ক্ষত্রধন্মরতো। ভবেং । 
স তুস্বেদ্ধশভাগেন ততন্ব্ভো। দশাবরৈঃ ॥ শী ৩২০1১৫৮ 

১২২ ততো দিব্যানি বন্ত্রীণি দিব্যান্তাভরণীনি চ। 
ক্ষৌমাজিনানি দিব্যানি তশ্ত তে প্রদছুঃ করম্‌ ॥ ইত্যাদি। সভ1 ২৮।১৬-১৯ 


৪২৮ মহাভারতের সমাজ 


কর গ্রহণের রীতি ছিল না। দরিদ্র, অনাথ, বিধবা, বিপন্ন ব্যক্তি এবং 
তপন্তানিরত স্বধর্মনিষ্ঠ ত্রাঙ্গণ হইতে কর গ্রহণ করা হইত ন]। 

অধিক কর আদায়ের নিন্দা--অত্যধিক কর আদায়ের পুনঃ পুনঃ নিন্দ। 
করা হইয়াছে । ধাহার প্রজাগণ করভারে প্রগীড়িত এবং শাঁসনতন্ত্রে 
অব্যবস্থায় নিয়ত উদ্িগ্ন, সেই রাঁজ। শীপ্রই বিনষ্ট হইয়া! থাকেন। ধাহার প্রজা 
.সরোবরে প্রস্ফুটিত পন্মের মত নিয়ত প্রফুল্ল, সেই নরপতি নানাবিধ এ্রহিক 
শ্ব্ধ্য ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গে বান করেন ।১২৩ - 

বৃত্তিরক্ষণ-_বণিকৃ এবং শিল্পীদের উপর যে কর ধাধ্য হইত, তাহ 
তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পদ্রব্য হইতে উৎপন্ন লাভের অন্গপাঁতে ধর। 
হইত। প্রজাঁরা যাহাতে করভাঁরে অবসন্ন হইয়া না পড়ে, সকল সময় সেই 
বিষয়ে লক্ষ্য রাঁখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ভূপতিকে সতর্ক কর হইয়াছে। 
ধনধান্য এবং কুষ্যাদির অবস্থা সম্যক্‌ বিচাঁর করিয়া কর স্থির করা উচিত। 
অতিরিক্ত করের চাঁপে জাতীয় বৃত্তিতে ঘি মোটেই লাঁভ না থাকে, তাহ। 
হইলে কেহই সেই বৃত্তির উন্নতির চেষ্টা করে না। স্তরাং লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে, কর নির্ধারণের অপব্যবস্থায় বৃত্তিটি যেন নষ্ট না হয় ।১২৪ 

অর্থক্ষুধিত রাজা অশ্রদ্ধেয়_অতি তৃষ্টায় যেন আত্মমূল রাষ্ট্রের এবং 
পরমূল কষ়্াদি কর্ধের সমূলে উচ্ছেদ ন। হয়, কর নির্ধারণে সেই বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখা কর্তব্য । বাঁজ। লোভপরায়ণ হইলে বাষ্ট চলিতে পারে না। রাজার 
অর্থক্ষুধা গ্রবল হইলে প্রজার] তীহাকে বিশ্বান করিতে পারে না, শ্রদ্ধা ত 
দুরের কথ1।১২ৎ 

প্রজামগ্ুলীর ব্যয় নির্বাহ করিতে রাজ! বাধ্য-_শাস্ত্রাহসারে 
অপরাধীর দণ্ড হইতে প্রাপ্ত ধন, কররূপে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি এবং পথিমধ্যে 
স্থরক্ষিত বণিকর্দের প্রদত্ত কর, রাঁজ। রাঁজকোশে জম দ্িবেন। এইভাবে 


১২৩. নিত্যোদ্ধিগ্নাঃ প্রজা যন্ত করভারপ্রপীড়িতাঃ | 
_.. অনর্থৈরবিপ্রলুপ্যন্তে স গচ্ছতি পরাভবম্‌ | ইত্যাদি! শা ১৩৯/১*৯,১১০ 
১২৪, যথা! যথা ন সীদেরংস্তগ। কুষ্যান্মহীপতিঃ। শা! ৮৭1১৬ 

ফলং কর্ম চ সংপ্রেক্ষা ততঃ সর্বং প্রকল্পয়ে। ইত্যাদি । শ1 ৮৭1১৬,১৭ 
১২৫ সংবেক্ষ্য তু তথা রাজ্জা প্রণেয়াঃ সততং করা? । 

নোচ্ছিগাদাত্মনো মূলং পরেষাং চাঁপি তৃষয়া॥ ইত্যাদি । শী! ৮৭1১৮০২ৎ 


রাজধন্ম (থ) ৪২৯ 


ধান্তাঁদির যষ্টাংশ কর ছার! রাজ্য রক্ষা! করিবেন, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠটাংশ 
রাজকোশে খাজানান্ব্ূপ দেওয়ার পর অবশিষ্ট ধান্যাদিতে ঘদ্দি কাহারও 
সন্তসরের জীবিকা না|! চলে, তবে রাজ! সেই প্রজার বাধধিক খরচ 
চাঁলাইতে ধর্মতঃ বাধ্য। এইবিষয়ে রাজাকে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়। 
হইয়াছে । ১৯৬ 

অতি লোভী রাজার বিনাশ অবশ্ন্তাবী-_লোভবশত:ঃ অশাস্তীয় 
করগ্রহণে প্রজারই ষে শুধু কষ্ট হয়, তাহা নহে; আপনার ধ্বংসের পথও 
প্রশস্ত হইয়া উঠে। বেশী ছুগ্ধ লাভের উদ্দেশ্যে গাভীর স্তন ছেদন করিলে 
অতিলোতভীর অদৃষ্টে যাহা ঘটে, ধনতৃষ্ণায়্ রাজ্যশোৌষণেও অজিতেন্দিয় 
রাঁজাঁধমের ভাগ্যে সেইরূপ ফলপ্রান্তি হইয়া থাকে। পযবস্বিনী গাঁতীর 
যথোচিত সেব। ছারা যেমন স্বাঁছু ছুপ্ধ লাঁভ এবং শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়, 
সেইরূপ নিল্েণভ বাষ্রসেবায় প্রফুল প্রকুতিপুঞ্জের সশ্রদ্ধ দানে রাঁজকোঁশ 
আপনিই স্ফীত হইয়া উঠে; রাঁজারও স্থখসৌভাঁগ্য বদ্ধিত হয়।৯২৭ 

কোশসঞচয়ের ন্যায়পরতায় এশ্বর্যলাভ-_প্রজাগণ যদি সুরক্ষিত হয় 
এবং কোশপঞ্চয়ে যদি কোনপ্রকার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, 
তাহা হইলে এই বস্ুমতী বৃপতির পক্ষে মাতৃবৎ অতুল এশ্বধ্যবিধায়িনী হইয়। 
থাকেন ।১২৮ | 

মালাকারের ন্যায় আচরণে শ্রীবৃদ্ধি__ভীম্ম যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন__ 
“মহারাজ, তুমি মালাকারের মত ব্যবহার করিবে, আঙ্গীরিকের মত ব্যবহার 
করিবে না। আঙ্গারিক অঙ্গারের নিমিত্ত বনজঙ্গল অগ্নি দ্বার। দগ্ধ করিয়। 
ফেলে, আর মাঁলাকাঁর বনকেই উদ্যানে পরিণত করিয়া তাহার শোভাঁয় 
নিজেও মুগ্ধ হয়, পরকেও মুগ্ধ করে, অধিকন্ত স্থগদ্ধ কুস্থম চয়ন করি! 
উৎকৃষ্ট মাল্য প্রত্তত করিয়া! থাকে । তুমিও মালাকারবৃত্তিতে রাষ্ট্রের কল্যাণে 


১২৬. বলিষষ্টেন শুক্তেন দণ্ডেনাথাপরাধিনীম্‌ । 

শাস্ত্রানীতেন লিপ্নেখা বেতনেন ধনাগমম্‌॥ ইত্যাদি । শী ৭১।১০,১১ 
১২৭ অর্থমূলোহপি হিংসা! চ কুরুতে স্বয়মাঝ্মনঃ । 

করৈরশীস্্দৃষ্টে্ি মোহাৎ সম্পীড়য়ন্‌ প্রজাঃ ॥ ইত্যাদি । শী! 9১1১৫-১৮ 
১২৮ দোগ্থী ধান্ং হিরণ্যঞ্চ মহী রাজ্ঞ। বুরক্সিতা। 
| নিত্যং স্বেভ্যঃ পরেভাশ্চ তৃত্তা। মাতা যথা পয়ঃ ॥ শু ৭১1১৯ 


৪৩১ মহাভারতের সমাজ 


আত্মনিয়োগ কর, স্থরক্ষিত প্রজার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার আনন্দই তোমার 
নিকট স্থগন্ধি মালার মত লোভনীয় হউক” । ১২৯. 

দরিদ্র হইতে করগ্রহণ অন্ুচিত-_-আশ্রিত পৌর ও জানপদগণ 
স্ল্পধন হইলে রাজ! সামর্ধ্যঅনুসারে তাহাদের প্রতি কপ করিবেন। কর- 
নিদ্ধীরণে এই শ্রেণীর লোককে অব্যাহতি দেওয়া উচিত | ১০. 

ধনী বৈশ্যের প্রদত্ত করে ব্যয়নির্র্ধাহ__নরপতি প্রাকারনির্দীণ, ভূত্য- 
পোষণের ব্যয়, সংগ্রামের ব্যয় এবং অন্যান্ত বাজকন্ম পরিচালনের নিষিত্ত সমর্থ 
বৈশ্তদের আয়ের উপর কর ধার্য করিবেন। আরণ্যক গোপালকগণের 
তত্বাবধান না| করিলে তীহাঁরা উন্নতি করিতে পারেন না, অতএব তাহাদের 
প্রতি সদয় মৃদু ব্যবহার কর উচিত। বৈশ্যগণ কৃষি, গোপালন এবং বাণিজ্যের 
ঘারা রাষ্ট্রের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করেন ; স্থুতরাঁং বিশেষ সদয়ভাবে 
তাহাদের উপর কর ধাধ্য করিতে হয় ।১৩১ 

রক্ষাবিধানের পর করনির্ধারণ বৃক্ষের কোনি অনিষ্ট ন| করিয়! তাল, 
খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে যেমন রম গ্রহণ করা যাঁয়, সেইরূপ প্রজাগণের 
আয়ব্যয় ও সামর্থ্য-বিচারপূর্রবক তাহাদিগকে সপরিবারে রক্ষা করিয়। পরে 
কর আদায় করিতে হয় ।১০২ 

করের নিমিত্ত প্রজাগীড়ন পাপ--প্রজাগণের প্রতি স্নেহবশত: 
তাহাঁদেরই কল্যাণের নিমিত্ত অর্থ আহরণ করিতে হয় । প্রজাদিগকে গীড়ন করিয়া 
বিছ্যুৎসম্পীতের মত তীঁহাদের স্বন্ধে পতিত হওয়। রাঁজার কর্ম নহে। অতি 
লোভী হইয়৷ কখনও অধশ্ম-উপায়ে ধন সংগ্রহ করিতে নাই | যিনি শাস্ত্ান্থশাসন 
ন। মানিয়। শ্বেচ্ছাচাঁরকে প্রশ্রয় দেন, ধর্ম ও অর্থ তাহার নিকট অতি চঞ্চল |? 


১২৯ মালাকারোপমে। রাজন্‌ ভব মাঙ্গারিকোপম? | 
৮ তথাযুক্রশ্চিরং রাজ্যং ভোল্তুং শক্ষানি পালয়ন্‌॥ শা ৭১1২৭ 
১৩০ পৌরজানপদান্‌ সর্ধবান্‌ সংশ্রিতোপাশ্রিতাংস্তথ| ৷ 
.. মথাশজনুকপ্পেত সরান বল্ধবনানপি | শা ৮৭1২৪ 
১৩১ প্রাকারং ভূত/ভরণং ব্যয়ং সংগ্রামতো ভয়ম্‌ | 
যোগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষা গোমিনঃ কারয়েং কর্‌ ॥ ' ইতাদি | শ ৮৭1৩৫-৩৮ 
১৩২ লোকে চায়ব্যয়ৌ ৃষ্ট"। বৃহদ্বৃক্ষ মিবাস্রবং | শী! ১২১।৯ 
১৩৩ তল্মাপ্রাল! প্রগৃহীতঃ প্রজান্গ মূলং লক্গ্যাঃ সর্ববশে হাদরদীত । শা ১০1৪৪ 
মাম লোভেনাধর্দেণ লিপ্েথাত্বং ধনাগমম্। শা ৭১1১৩ 


রাজধর্ম (খ) ৪৩১ 


ধর্মের সহিত অর্থশান্জের সামঞ্জন্ত বিধান-__ কেবল অর্থশাঁ্ের নির্দেশ- 
মত কাঁজ করিলে চলিবে না। ধর্মের সহিত সামপ্ুস্ত রক্ষা কবিয়। 
অর্থশান্ত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্যথা আহত সম্পত্তি সমূলে বিনষ্ট 
হইয়! থাকে ।৯০৪, 

ধন নষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত ধনী হইতে সংগ্রহই--পররাষ্ট্-আক্রমণে 
যদি ধনাগার রিক্ত হইয়! যায়, তবে সাম-প্রয়োগে প্রজা হইতে কিছু কিছু 
সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। কিন্তু সেই সময়ে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের ধন কখনও গ্রহণ করিতে নাই । এমন কি, 
অতিশয় বিপদে পড়িলেও ব্রাহ্মণের উপর কর ধাঁধ্য করা উচিত নহে ।১৩ৎ 

অর্থবিভাগে পাচজন কর্মচারীর নিয়োগ-_অর্থবিভাগে পাঁচজন 
কর্মচারীকে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা! আছে। তাহাদের বুদ্ধি, বিনয়, স্থশোভন 
প্রকৃতি, তেজ, ধৈর্ধ্য, ক্ষমা, শৌচ, অনুরাগ, স্থিতি, ধৃতি এবং কপটবাহিত্য-_ 
এই কয়েকটি গুণ থাক চাই। এইরূপ সাধু লোককে নিযুক্ত করিলে কোথাও 
অন্যায় বা অবিচারের আশঙ্কা থাকে না ।১০৬ 

খনি প্রভৃতির আয়ের উপর কর-ব্যবন্থীঁ স্থবর্ণাদির খনি, লবণের 
উৎ্পত্তিস্থান, ধান্যাদি বিক্রয়ের আড়ত, নদীতে সম্তরণপ্রতিষৌগিতা (এক 
প্রকার জুয়াখেলা কি?) হাঁতীর খেদা প্রভৃতির আয়ব্যয় বিচারপূর্বক 
সেইসকল স্থান হইতেও কর আঁদীয় করিয়া অর্থ বৃদ্ধি করিতে হয়। সেইসকল 
স্থানে বিশেষ হিতকারী সুদক্ষ কম্দচারিগণকে নিযুক্ত কর। উচিত ।১০৭ 

লোভী পুরুষকে অর্থসংগ্রহে নিয়োগ করিতে নাই-_অর্থ-গ্রহণাদি 
কশ্ধে লুব্ধ কর্মচারী নিয়োগ কর! উচিত নহে। নিলে ভ, সদয় এবং স্ববুদ্ধি 
পুরুষ এইসব কাঁজে নিযুক্ত হইলে রাজ ও প্রজা উভগ্বেবই কল্যাণ হইয়। 


১০৪ অর্থশান্ত্রপরে রাজা ধর্ঘার্থান্নাধিগচ্ছতি । 
অস্থালে চান্ত তদ্দিত্বং সর্ববমেব বিনগ্ভতি ॥ শী ৭১1১৪ 
১৩৫ . পরচক্রাভিযানেন যদি তে স্যাদ্ধনক্ষয়; | 
অথ সাঁমৈব লিপেণ। ধনমন্তান্গণেবু যৎ ॥ ইত্যাদি । শী ৭১/২১-২৩ 
১৩৬ যেষাং বৈনয্লিকী বুদধিঃ প্রকৃতিশ্ৈব শোভন! । ইত্যাদি । শী ৮২1২১-২৩ 
১৩৭ আকরে লবণে শুক্ষে তরে নাগবলে তথা । ূ 
হাস্দেমাতান্পতিঃ স্বাপ্ান্‌ বা পুরুষান্‌ হিতান্॥। শা ৬৯২৯ 


৪৩২ মহাভারতের সমাজ 


থাকে। মূর্থ লোভী ব্যক্তি অথ প্রজ্ঞাপীড়নে আমোদ অস্থভব করে। য়ে-নকল 
নিযুক্ত কর্মচারী প্রজাকে কই দিয়া অন্যায়ভাবে ধন আদায় করিবে, নৃপতি 
তাহাদিগকে কঠোর শান্তি দিবেন । ১০৮ 

অর্থগ্রহণে নিযুক্ত পাঁচ ব্যক্তির কর্্মাবিভাগ-_জিজ্ঞাসাচ্ছলে দেবধি 
নারদ যুধিষ্টিরকে যে রাজধর্মের উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে বল! হইয়াছে 
ষে, জনপদ হইতে কর প্রভৃতি আদায়ের নিমিত্ত পাচঙ্জন বীর এবং কৃতগ্রস্ত 
পুরুষকে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাদের একজন কর আদায় করিবেন, 
একজন গ্রাম শান করিবেন, প্রজ! এবং কর-আদায়কাঁরী উভয়েই যেন 
পরস্পরের বাক্য পালন করিতে পারেন, একব্যক্তি মেইরূপ ব্যবস্থা 
করিবেন। অপর কনম্মচারী সমস্ত লিখিয়া লইবেন, আর একব্যক্তি সাক্ষী 
থাকিবেন।১১১ 

কর আদায়ের উদ্দেশ প্রজার মঙ্গল-_ধর্দসঙ্গতভাবে প্রজাপাঁলন 
করিতে হয়। কর আদায়ের উদ্দেশ্ট প্রজাদেরই কল্যাণ। যে-রাঁজা কর 
আদায়ের বেল! খুব পটু, অথচ প্রজার মঙ্গলের চিন্তা করেন না, তীহাকে বাজ! 
বল! ত দূরের কথা» তিনি পুরুষও নহেন, পুরুষবেশধারী নপুংসকমাত্র ।১৪ 

প্রজালীড়নে উদ্ভূত বিদ্রোহ রাজ্যনীশক-_প্রজাপীড়নে আপাতত 
ধনবৃদ্ধি হইলেও সেই ধন স্থায়ী হইতে পারে ন|। প্রজার অশ্রন্ধা হইতে 
উদ্ধৃত বিদ্রোহাগ্সি রাজাকে ধনেপ্রাণে দগ্ধ না করিয়। নিবৃত্ত হয় ন1।১৪১ 

রাজকোশ প্রজাদেরই ্যন্ত সম্পন্তি_যিনি পৌর এবং জানপদ 
প্রজাগণের স্থখ-্বচ্ন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। রাজ্যপালন করেন, মেই 


১৩৮ মাশ্ম লুব্ধাশ্চ মূর্থাংস্চ কামার্থে চ প্রযুযুজঃ | ইত্যার্দি। শা ৭১/৮,৯ 
| দও্যান্তে চ মহারাজ ধশাদানপ্রযোজকাঃ | 
প্রয়োগং কারয়েযুন্তান্‌ যখাবলিকরাংস্তথ! ॥ শা ৮৮২৬ 
১৩৯ কচ্চিচ্ছংরাঃ কৃত প্রজ্ঞা; পঞ্চ পঞন্নুষ্ঠিতাঃ | 
ক্ষেমং কুর্বস্তি সংহ্ত্য রাজন্‌ জনপদে তব । সভা! ৫1৮ দ্রঃ নীলক্। 
১৪০ : বিহীনং কর্ণ! শ্যায়ং যঃ প্রগৃহাতি ভূমিপঃ | 
! উপায়স্তাবিশেষজ্ঞং তথ্বৈ ক্ষত্রং নপুংসকদ্‌। শা ১৪২1৩ 
টন ছুঃ খাদান ইহ হ্বোষ স্তাত্ত, পশ্চাং ক্ষয়োপমঃ ৷ 
' অভিগমামতীনাং হি সর্ববাসামেব নিশ্চয়ঃ | শা ১৩০৭ 


(খ) ৪৩৩ 


ভূুপতির এঁহিক ও পারত্রিক সুখের অস্ত নাই ।১৪২ স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
্বার্থগ্রণোৌদিত হইয়া প্রজাগীড়ন তৎ্কালে অত্যন্ত ঘ্বণ্য ছিল, প্রজার স্থখের 
নিমিত্তই কর গ্রহণ করা হইত। রাজকোশ ষে প্রজাদেরই গচ্ছিত সম্পত্তি, 
সেই সম্বদ্ধে বহু উল্লেখ দেখিতে পাই। যে নরপতি ষড়ভাগ কর গ্রহণ 
করেন, অথচ প্রজাদের রক্ষার স্থব্যবস্থা করেন না, পণ্ডিতগণ তাহাকে 
'পাপাচার? বলিয়া থাঁকেন।১৪৬ যিনি হষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করেন, অথচ 
প্রজাপালনে উদ্দাসীন- রাষ্ট্রের সমস্ত পাপের চতুর্থাংশ তাহাকে আশ্রয় 
করে।১৪৪ প্রজার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া যে রাঁজকোঁশ স্ফীত 
কর| হয়, তাহ প্রজাদেরই রক্ষণের নিমিত্ত একত্র সঞ্চিত ধনমাত্র, বাজার 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেই ধন ভোগ করিবার অধিকার নাই ।১৪৫ 
অরক্ষক ন্ৃপতি পাঁধিবতক্কর-িনি রাঁজকোঁশের অর্থ প্রজার 
ম্বলার্থে ব্যয় না করিয়া সেই অর্থে স্বকীয় ভোগাগ্নির ইন্ধন যোগাইয়া 
থাকেন, তাঁহাকে বলা হয়-_পাঁধিবতস্কর+, অর্থাৎ তীাহাঁর সঙ্গে চোরের 
কোন প্রভেদ নাই ।১৪৬ 
প্রজাশোবণে অনর্থ-__প্রজাশোষণে অর্থ বুদ্ধি হয় না, বরং অনর্থই 
বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । যে ভূপতি বুদ্ধিমান সংযতেন্দ্রিয়, তাহার অর্থ নিত্য 
বদ্ধিত হইয়া থাকে। প্রজা হইতে সংগৃহীত ধন একমাত্র প্রজার কল্যাণেই 
ব্যয়িত হওয়া উচিত 1১৪৭ 
ধাহাদের নিকট হুইতে করগ্রহণ অন্ুচিত- অধীনস্থ আত্মীয় 
বাজন্যবর্গ হইতে কর গ্রহণ করা হইত না। অনাথ, বিধবা, অতি ছূর্গত, 
দরিদ্র অথচ বুদ্ধ, এইসকল ব্যক্তির গ্রীসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা রাজকোঁশ হইতে 
১৪২ যন্তু রঞ্য়তে রাজা পৌরঞ্ীনপদান্‌ গুণৈ2 
ম তন্য ভ্রমতে রাঁজ্যং বয়ং ধন্মীনুপালনাৎ ॥ শা ১৩৯1১০৭ 
১৪৩ অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়ভাগহারিণম্‌। ইত্যাদি। আদি ২১৩৯ 
১৪৪ প্রতিগৃহ্াতি তৎ পাপং চতুর্থাংশেন ভূমিপঃ। শী ২৪।২২ 
১৪৫ নস ষড়ভাগমপি প্রাজ্ঞস্তানামেবাভিগুপ্তয়ে। শী ৬৯1২৫ 
১৪৬ বলিষড়ভাগমুদ্ধৃত্য বলিং সমুপযোজয়েৎ । 
ন রক্ষতি প্রজাঃ সম্যগ্‌ যঃ স পাধিবতন্করঃ | ইতাদি । শা ১৩৯।১*০-১০৩ 
১৪৭ নিত্যং বুদ্ধিমতোহপ্র্থ: ্বল্লকোহপি বিবর্ধতে । শা ১৩৯৮৮ 
কালং প্রাপ্যানুগৃহীয়াদেষ ধর্ঃ সনাতন? 1 শা ১৩1১৩ 


নি আকাজা বাতির সম্সাজ্ঞ 


কর। হইত। রাজা কখনও অধর্শ উপায়ে বৃদ্ধি কামনা! করিবেন না। 
উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা, সৎপথে ব্যয় করিতে হয়। 
যুদ্ধবিগ্রহাদি উপস্থিত হইলে প্রজার নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। 
পরে জোর করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা অত্যান্ত অন্যায়। 
ত্রাঙ্ষণ হইতে সাধারণতঃ কর আদায় করা হইত না। কিন্তু বিশেষ 
কারণাধীন মহীপতি বিপন্ন হইলে ধাহারা ব্রাহ্মণের বর্ণগত বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিয়। বেশ্তার্দির বৃতিদ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়। থাকেন, সেইসকল ব্রাক্ষণ 
হইতে অগত্যা কর আদায় করিতে পাবেন। স্বধশ্মনিরত ব্রাঙ্ষণ হইতে 
কোন অবস্থায়ই কর গ্রহণ কব! যাইতে পাঁরে না ।১৪৮ 

ত্যক্তাচার পুরুষের জন্পত্তি-গ্রহুণ-_অসদাচীর ব্রাঙ্ণকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দ্রিবার নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে কর আদায়ের ব্যবস্থা কর 
হইয়াছে । যাহারা ত্যক্তাচার ও স্ববুত্তিবিরোধী, তাহাদের সম্পত্তিতে 
রাজার অধিকার । কোশসকয়েও সাধুর পুরস্কার এবং অসাধুর নিধ্যাতন 
সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাইত। 

প্রজার জীবিকার নিমিত্ত রাজ! দায়ী-_বল। হইয়ীছে যে, ধাহাঁর রাজ 
কোন দ্বিজ চুরি করিতে বাধ্য হন, সেই বাজার অপটুতা অনুমিত হয় 
জীবিকার সংস্থান থাকিলে চৌধ্যাদি পাঁপকশ্মে লিপ্ত হওয়ার কোন কার 
নাই। প্রজার জীবিকার কৃচ্ছ.তার জন্য শীসনপদ্ধতি এবং কোশসংগ্রহের 


পদ্দতছিিকিঈ দায়ী করবা ভয় 1১৪৯ 


শপ পিপল 





শশা 


১৪৮ দ্বৌ করো ন প্রষচ্ছেতাং বুন্থীপুত্রায় ভারত । 
বৈবাহিকেন পাঞ্চালা? সধ্যেনাগ্ধকবৃঝ্ণয়ঃ । সভ্ভা ৫২1৪৯ 
ষটব্যং ক্রতুভিনিত্যং দাতব্যধশপাগীড়য়া | ইত্যাদি । শা ৮৬২৩,২৪ 
স্বয়ং বিনাশ্ত পৃথিবীং যজ্ঞার্থং দ্বিজসত্তম | 
করমাহারয়িষ্যামি কথং শোকপরায়ণঃ ॥ অম্ব ৩1১৪ 
এতেভ্যো বলিমা দগ্যাদ্ধীনকোশে। মহীপতিঃ | 
ধতে ব্রহ্মনমেভ্যশ্চ দেবকল্পেভা এব চ 1 শা ৭৬1৯ 
ক্ষত্রিয়! বৃত্তিনংরোধে কম্ত নাদাতুমহতি | 
অগ্কত্র তাপসস্থাচ্চ ব্রাঙ্মণন্বাচ্চ ভারত ॥ শা ১৩০২০ 
১৪৯ অক্রাঙ্গণানাং বিভ্ত্ত শ্বামী রাজেতি বৈদিকম্‌। 
ব্রাঙ্মণানাঞ্চ যে কেছচিদ্ধিকর্পস্থা ভবস্যত ॥ ইত্যাদি । শা ৭৬।১০-১৩। শী ৭৭২ 


বাজধন্ম (খ) ৪৩৫ 


দন্থ্য ও কৃপণের অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক সওকার্ধ্যে ব্যয়-_দেবন্ব এবং 
ধাঁজ্বিকম্ব কখনও গ্রহণ করিতে নাই। দস্থ্য এবং অসৎকর্মে লিগ পুরুষদের 
ধন রাজা গ্রহণ করিতে পারেন। যে নীচাঁশয় ব্যক্তি ধনসংগ্রহেই আনন্দ 
অন্থভব করে, যাগযজ্ঞ, দান বা কোন লোকহিতকর কাধ্যে ব্যয় করে ন। 
তাহার ধন একেবারেই অনর্থক। ধর্্মজ্ঞ নরপতি তাঁদৃশ কদর্যের ধন জোর 
করিয়া গ্রহণ করিবেন। সেই অর্থ সাধারণের কল্যাণে ব্যয় করিতে হয়, 
কোঁশাগারে জমা দিতে নাই 1১৫০ 

উন্মত্তীদির অর্থ সাধারণের উপকারার্থ ব্যয়__মত্ত, উন্মত্ত প্রভৃতির 
অর্থ গ্রহণ করিয়া নরপতি পৌররক্ষণে ব্যয় করিবেন। সেইসকল হ্ৃতম্ব 
পুরুষের চিকিৎসা এবং জীবিকার সকল-প্রকাবের ব্যবস্থাও তাহাঁকেই করিতে 
হইবে ।১৫১ 

বিজিত রাজন্যবর্গ হইতে করগ্রহণ__বিজিত রাজন্যবর্গ হইতে কর 
গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল।১৫২ 

সতত সঞ্চয়ের আবশ্মকতা সব সময়ই রাজকোশে ধন সঞ্চিত রাখ 
উচিত। আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলেই সঞ্চয় সম্ভবপর হইতে পারে। 
অসদ্যয়ের দ্বারা কোঁশের যাহাতে কৌন ক্ষতি না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা উচিত। বুদ্ধির কৌশলে এবং কাঁধ্যদক্ষতায় ধন সঞ্চিত হইয়! থাকে । 
দরিদ্র বাক্তিই জগতে সর্ব।পেক্ষা দুর্বল, ধনের বলই প্রকৃত বল। কোশের 
স্বরক্ষ! ও সদ্ধযয়ে ধশ্ম, অর্থ এবং কামের প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। অতএব ধশ্মপথে 
থাকিয়। কোশের উন্নতির ব্যবস্থা করিবে, কদাচ অধশ্মপথ অবলম্বন কবিতে 
নাই ।১৩ 

আপদ্ৰৃত্তি-_-আঁপৎকাঁলে উল্লিখিত নিয়মাঁবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 


১৫০ ন ধনং যজ্ঞশীলানাং হাঁধ্যং দেবন্ধমেব চ। 
দশ্যানাং নিক্টিয়াণাৎ ক্ষত্রিয়ে। হর্তমহতি ॥ ইত্যাদি । শা ১৩৬1২-৬ 

১৫১ দশধন্মঈগতেভ্ো। যদ্ধন্থ বহবলমেব চ। 
তদীদদীত সহসা পৌরাণাং রক্ষণায় বৈ ॥ শী। ৬৯1২৬ 

১৫২ তে নাগপুরসিংহেন পানা করদীকৃতাঃ। ইতাদি। আদি ১১৩৩৮। 
সভ। ২৫শ অ১--৩২ শ অঃ। . 

১৫৩ সর্ববং ধনবত। প্রাপাং সর্বং তরতি কোশবান্‌। ইত্যাদি। শী' ১৩০1৪৯, ৫* 


৪৩৬ মহাভারতের সমাজ 


সাধিত হইত। বলা হইয়াছে যে, আপতকালে কোন-কৌন অধর্ম্মকেও ধর্ধ 
বলিয়। গ্রহণ করিতে হয় ।১ৎ৪ | 

দুর্ব্বল ব্যতীত সকলের নিকট হইতে করগ্রহুণ_আপতকালে প্রথম 
কল্প পরিত্যাগপূর্বক অনুকল্পবিধানে জীবন ধারণ করিতে হয়। স্থৃতরাং 
ছুর্বলের পীড়ন না করিয়া আপত্কালে সকলের নিকট হইতেই ধন সংগ্রহ 
করা ষাইতে পাঁরে। কোঁশের শক্তিই বাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ শক্তি। আঁপংকানে 
অন্যার় উপায়ে কোশবর্ধনের চেষ্টা করিলেও পাপ হইবে না। ঘযজ্ঞাদি কার্যে, 
এরূপ অনেক কর্ম করিতে হয়, যাহা! আপাতদৃষ্টিতে নিতাস্ত অশোভন, 
কিন্তু যজ্ঞের অঙ্ক বলিয়া যেমন সেইগুলিকে ত্যাগ করা চলে না সেইবপ 
.আপত্কালে ধনের প্রয়োজন মিটাইতেও এমন কাজ করিতে হইবে, যা! 
আপাততঃ নিতাস্ত অশোভন বলিয়া মনে হইতে পারে ।১% « 

কোশসঞ্চয়ে বিরোধীদের নিধন-_আপতকাঁলে কোশসঞ্চয়ের পথে 
যাহার বিরোধিতা করে, তাহাদিগকে হত্যা ন। করিয়া উপায় নাই। দেখ 
এবং কালভেদে কাঁধ্যাকাধ্যের নিয়ম কিছুট! পরিবর্তন করিতে সকলেই বাধা! 
হইয়! থাকেন 1১৫৬ 

আপতকালের নিমিত্ত সঞ্চয়-_প্রজামগ্ুলী রাজাকে যে ধন দাঁন করিয়া 
থাকেন, রাজা আপতকালে ব্যয় করিবার নিমিত্ত সেই ধনের কিয়ংখ সং 
করিয়। রাখিবেন।৯৫ 

সাধু ও অসাধু উপায়ের মধ্যপন্থা! অবলম্ন-__-আঁপৎকালে কোণ. 
সঞ্চয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। ন্বরাজ্য এবং পররাজ্য হইতে 
ধনসংগ্রহ কর। উচিত । কোশের উন্নতিতেই রাজ্যের উন্নতি । ধন সংগ্রহ 
পূর্বক সধত্রে রক্ষা করিবে এবং বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করিবে । আপতৎকাঁলে কেবল 
সাঁধু উপায়ের উপর নির্ভর ন। করিয়া সাধু ও অনাধু উপায়ের মধ্যপন্থ 


১৫৪ তল্মাদা পন্চধর্দোহপি শয়তে ধর্মলক্ষণ; | শা ১৩০১৬ 

১৩৫ আপদ্গতেন ধশ্খুণামন্তায়েনোপজীবনম্‌। ইত্যাদি । শা! ১৩০1৫ ২৬ 
রাজ্ঞঃ কোশবলং মূলং কোশমুলং পুনর্ধলম্‌ | ইত্যাদি লা ১৩০1৩৫-৩৭ 

১৫৬ ' এবং কোশস্ত মহতো থে নরাঃ পরিপস্থিনঃ | 

.. ভান্হহ্থ! ন পগ্ঠামি সিদ্ধিমত্র পরস্তপ ॥ ইত্যাদি । শা ১৩*1৪২-3৪ 

১৫৭, আপদর্খং চ নির্যাতং ধনং স্বিহ বিবর্দয়েং | শা ৮৭1২৬ 


অবলম্ধন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। দুর্বল নরপতি ধন সংগ্রহ করিতে 
পারেন না, নির্ধনের বাজ্যরক্ষা ছুক্ষর। রাঁজলক্মী বীরপুরুষকেই অনুগ্রহ 
করিয়া থাকেন। মহৎ ব্যক্তির শ্রীভ্রংখ এবং মরণ উভয়ই সমান । অতএব 
সর্ঘতোভাবে ধনবল ও মিত্রবল বৃদ্ধির উপায় করা উচিত।১৫৮ 

হীনকোশ নৃপতি অবজ্ঞার পাত্র হীনকোশ নরপতি নিতান্ত অবজ্ঞার 
পাত্র। কর্মচারিগণও তাহার কাঁজে উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। একমাত্র 
'কোঁশের জন্যই রাজ! সম্মানিত হইয়া থাঁকেন। বস্ত্র দ্বার যেমন কুৎসিত 
অবয়বকেও আবৃত রাখ! যায়, সেইরূপ বাঁজাঁদের সমন্ত কলুষ ধনাগাঁরের 
আবরণে আচ্ছাদিত থাকে ।১৫৯ 

আপণ্কালে করের হার বৃদ্ধি--আপতকাঁলে খাজানার হাঁর বুদ্ধি কর! 
অন্যায় নহে। যদিও তাহা শোষণ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু স্থিরভাঁবে চিস্ত। 
করিলে দেখ। যায়, প্রজার মঙ্গলের নিমিত্তই করবুদ্ধির ব্যবস্থা । কেহ যাহাতে 
অত্যন্ত পীড়িত ন1 হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন ।১৬০ 

কোশের শুভানুধ্যায়ীর সম্মান- ে-ব্যক্তি কোঁশের শুভানুধ্যায়ী, 
ঠাহাকে সসম্মানে রাঁজসভায় স্থান দ্রিতে হয়। বাঁজকোঁশের কোঁন ক্ষতির 
আশঙ্কা থাকিলে, ষে-ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বাজার নিকট ব্যন্ত করেন, তিনিই 
গ্রকত শ্ুভানুধ্যায়ী। এইসকল অমাঁত্যের পরামর্শ খুব গোপনে শুনিতে হয়। 
রাজকোশের রক্ষক অমাঁত্যকে অপর কর্মচারীরা ঈর্ষা করিয়া থাকেন, রাঁজা! 
তীহাঁকে সমাদর না করিলে তাহার স্থান কোথায় ?৯৬ ১ 

আপণ্কালে প্রজ। হইতে খগগ্রহণ-_-আপতকালে প্রজা হইতে খণ- 
গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। রাজ! ধনী প্রজাগণকে বলিতেন, “বন্তমান সঙ্কটে 
তোমাদিগকে নিরাঁপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি খণ প্রার্থনা করিতেছি, 
বিপদ কাটিয়া গেলেই আমি .সমন্ত প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দিব। তোমরা যদি 
দ্য বা তক্করের বার আক্রান্ত হও, তবে তোমাদের ধনসম্পত্তিও বিনষ্ট 


১৫৮ স্বরাষ্ট্রাং পররাহ্্ীচ্চ কোশং সঞ্জনয়ে্গঃ | ইত্যার্ি। শী ১৩৩১৫ 
১৫৯ হীনকোশং হি রাজানমবজানস্তি মানবাঃ ! ইতাদি । শা ১৩৩৬, ৭ 
১৬৭ পার্থতঃ করণং প্রাজে। বিষ্গ্কিত। প্রকারয়েং | 

'জনন্তচ্চরিতং ধর্মং বিজানাত গ্যথাম্তথ। ॥ শী ১৪২।৯ 
১৬১ য;ঃ কশ্চিজ্জনয়েদর্থং রাজ্ঞ। রক্ষাঃ সদা নরঃ। ইত্যাদি। শ| ৪২।১-৪ 


৪৩৮ মহাভারতের সমাজ 


হইবে; আপদ-বিপদে রক্ষ! পাওয়ার নিমিত্বই সঞ্চয় কর! হয়। তোঁমর! 
আমার সম্তানতুল্য, তোমাদের অর্থসাহায্যে উপস্থিত সঙ্কট হইতে রক্ষা! পাইতে 
চাই”। এইভাবে হিতমধুর বাক্যে ধনী প্রজাগণ হইতে খণ গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে ।১৬২ 
আপদের দোহাই দিয়া ধর্ল্সত্যা্গ গহ্থিত__আপতকালেও ধর্শবুদ্ধিকে 
একেবারে বিসঞ্জন দিলে চলিবে ন1; মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্মই সকলের 
উপরে । ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি কর! উচিত বটে, কিন্ত আপদের দোহাই দিয়! ধর্মকে 
বিসজ্জন দেওয়া! একাস্ত গহিত। বলপূর্বক 'প্রজীকে শোঁষণ করিতে গেনে 
নানাবিধ অনর্থের উৎপত্তি হয়। অধান্সিক ষথেচ্ছাচারী নরপতি শীত্বই 
সপরিবারে বিনাশ প্রপ্ত হন ১৬০ 
বালক, বৃদ্ধ প্রভভতির ধন অগ্রান্ত-_-বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ ও দুর্গতের ধন 
সতত রক্ষা করিতে হয়। কোন অবস্থায়ই তাহাদের ধন গ্রহণ করিতে নাই। 
রাজ! বিপদে পড়িলেও দরিদ্র শ্রমজীবিগণের ধন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। 
দরিদ্রের কষ্টসঞ্চিত অর্থে রাজার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িলে রাজলন্দ্মী চঞ্চল৷ হইয়! 
উঠেন ।১৬ ৪ 
প্রজার অন্নাভাবে রাজার পাপ- দরিদ্র ও অনাথ যদ্দি অন্নাভাঁবে কষ্ট 
পায়, তবে সেই রাজার ধনভাগার নিরর্থক । বিছান্‌ ব্যক্তি যদি জীবিকার 
নিমিত্ত চিন্তা করেন, তবে রাজার থাকিয়াই ফল কি? সেই বাষ্ট্রের রাজ। 
ভ্রণহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়া! থাকেন |১৬« 
রাষ্ট্রের অবস্থাবিবেচনায় ব্যয়ের বিধান-_যে-বৎসর দেশে কৃষি 
প্রভৃতির অবস্থা ভাল থাকে, সেই বৎসর কোশে সঞ্চিত অর্থের চতুর্থাংশ ঘারা 
১৬২ অক্তামাপদি ঘোরার়াং সম্প্রাপ্তে দারুণে ভয়ে । 
পরিত্াণায় ভবতঃ প্রার্থয়িয়ে ধনানি বঃ ॥ ইত্যাদি । শ! ৮৭1২৯-৩৪ 
১৬৩ অর্থসিদ্ধেঃ পরং ধশ্মং মন্ততে যো৷ মহীপতিত | 
বৃদ্ধা কুরুতে বুদ্ধিং স ধর্বেণ বিরাজতে ॥ ইত্যার্দি। শা »৯২।-৯ 
১৪ বৃদ্ধবালধন" রক্ষামন্ধন্য কুপণস্ত চ। অনু ৬১২৫ 
ন খাতপূর্ং কুবনাঁত ন রুদস্তীর্ধনং হরে । 
ক্ষাতং কৃপণবিত্তং হি রাঃ হ্টি নৃপশ্রি়দ্‌। ইত্যাদি । অনু ৬১২৫, ২৬ 
১৬৫ বদি তে তাদৃশে! রাষ$ে বিদ্বান্‌ সীদেৎ ক্ষুধা দ্বিজঃ | 
জপহত্যাঞ্চ গচ্ছেখাঃ কৃত্বা পাপমিবোত্রমম্‌ | ইতাদি | অনু ৬১২৮২৭ 


বাজধশ্ম (গ) ৪৩৯ 


রাষ্ট্রের যাবতীয় খরচ চাঁলান উচিত । যে-বখ্সর দেশের অবস্থা মধ্যম, সেই 
বদর কোশের অর্ধেক অর্থ খরচ করিবে, আঁর যে-বৎসর দেশে দুক্তিক্ষ 
উপস্থিত হয়, সেই বৎসর চারিভাগের তিনভাগ অর্থ ব্যয় করিবে ।১৬৬ 

দুরধিষনীতের রাজৈঙ্বর্য্য অমঙগলের হেতু-_ছৃর্িবনীত ব্যক্তি শ্রী, বিষ্ঠা 
এবং এশ্বর্ধ্য লাঁভ করিয়াঁও সম্পদের ধখোচিত ব্যবহার করিতে পাবে না। 
দেইসকল সৌভাগ্যই তাহার পরম ছূর্তাগ্যের কারণ হইয়৷ ঈড়ায় ।১৬ 

অরক্ষক ন্বপতি বধারৃ-_ধিনি প্রজাদের অর্থের শোষণে পটু, কিন্ত 
রক্ষণের বেলা উদাসীন, সেই রাঁজা নিতান্ত অধম। প্রজাগণ মিলিত হইয়া! 
নিদ্দিয়ভাঁবে তাঁহাকে হত্যা করিবে ।১৬৮ 


রাজধম্ম ( গ) 


রাঁজ্য-শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। স্বামী, অমাত্য, সুহৎ, কোঁশ, 
রাঁ্ট, ছুর্গ এবং বল এই সাতটি অঙ্গের সমষ্টির নাম রাঁজ্য। কিন্তু সপ্তাঙ্গক 
রাঁজ্যের পঞ্চমস্থানীয় বাষ্ট্রশব্ের অর্থ প্রজামগ্ডলী ও তাহাদের বাঁসস্থান-_ 
জনপদ । রাজাপ্রজার সম্বন্ধ, প্রজাপাঁলন প্রভৃতি রাষ্রের আলোচনী প্রসঙ্গে 
আলোচ্য হইলেও স্বামী ও অমাত্যের আলোচনাতেই প্রসঙ্গতঃ তাহা বলা 
হইয়াছে । শক্র ও খিত্রের পরিচয় এবং তাহাদের প্রতি কর্তব্য, সন্ধিবিগ্রহ, 
চরনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ও রাস্্ীয় আলোচনার অন্তর্গত। তারপর ছুর্গ, 
রাজপুর এবং শামনপ্রণালী বিষয়েও এই প্রবন্ধেই আলোচন। করা হইবে। 

মানুষের শক্র পদে পদে-_মানুষের শত্র পদে পদে-_-কথাঁটি অতি 
সত্য। জলে, স্থলে এবং অস্তরীক্ষে মানবের শত্রর শেষ নাই। শত্রসঙ্কুল 
পৃথিবীতে বাঁঘ, ভালুক, কুমীর, সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে তাহাদের আকৃতি দ্বারা 


১৬৬ কচ্চিদারন্ত চার্ধেন চতুর্ভীগেন ব। পুনঃ । 
পাদভাগৈস্ত্িতির্ধাপি বায় সংশোধ্যতে তব ॥ সভা ৫1৭৯ 
১৬৭ হুর্ষিনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিষ্তামৈশ্্্যমেব বা। 
তিস্তি ন চিরং ভদ্ট্রে যথাহং মদগর্বিবতঃ ॥ বন ২৪৮১৮ 
১৬৮ অরক্ষিতারং হর্ভীরং বিলোপ্তারমনায়কম্‌ 
তং বৈ বাজকলিং হসুাং প্রজা: সন্নহ নিঘৃণিম্‌। ইত্যাদি । অনু ৬১1৩২,৩৩ 


চি মহাভারতের সমাজ 


সহজেই পরিচয় করা যায়, কিন্তু ভ্রবেশধারী মাস্থৃষকে পরিচয় কর! সর্বাপেক্ষ 
কঠিন কাঁজ। এইহেতু নিপুণভাবে শক্র ও মিত্র স্থির করিবার নিমিত্ত 
ভূপতিকে উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতিও শক্রকর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া! চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছেন, এপ ভূরি ভূরি উদাহরণ পুরাঁণ ও 
ইতিহাসে আছে। 

পরিবারস্থ শত্র-_শক্র কেবল বাহিরেই নহে। বহু নরপতি প্রিয়তমা 
মহিষী, পরম ন্নেহাঁম্পদ সহোদর এবং প্রীণৌপম পুত্র হইতে প্রাণ হাঁরাইয়াছেন। 
সুতরাং এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করা ভূপতিদের পক্ষে নিতান্ত গ্রয়োজন। 

কেহই শক্রহীন নহেন--জগতে শক্রহীন মানব একজনও নাই) 
মহাভারতের এই সিদ্ধীস্ত। এমন কি, অরণ্যচারী সন্গ্যাসী স্বয়ং কাহারও সহিত 
শত্তত। না করিলেও তাহার সহিত শক্রত। করিবার লোকের অভাব হয় মা। 
যে অরগ্যচাবী মুনি শুধু আপনার কাঁজ লইয়াই কালাঁতিপাত করেন» জগতের 
কল্যাণই ধাহীর ধ্যান, তাহারও শক্র, মিত্র এবং উদাসীন ( শক্রুও নহেন, মিত্রও 
নহেন ), এই তিন শ্রেণীর লোক থাকেন। লুব্ধগণ শুচিস্বভাঁব পুরুষকে 
ঘ্বেষ করিয়া থাকে, কাঁতর ভীরু পুরুষ তেজন্বী পুরুষকে ঈর্ষা করে, মূর্ধেরা 
পণ্ডিতের সহিত শক্ত করে, দরিদ্রের! ধনীকে শক্র বলিয়া মনে করে, 
ধাশ্মিকগণ অধাশ্মিক পাপাঁচারীদের চক্ষুঃশূল, স্থন্দর পুরুষ সকল সময়েই বিশ্রী 
পুরুষের দ্ধেস্ত । স্থতরাঁং জগতে শক্রহীন একজন মান্থষও নাঁই।১ 

শত্রু ও মিত্রের পরিচয় সহজ নহে-_শক্র ও মিত্র বিষয়ে পূর্বেও 
কিছুটা বল! হইয়াছে । শক্রমিত্র-পরিজ্ঞীনের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম 
আছে বটে, কিন্তু অনেক সময়েই সেইপকল বাস্িক লক্ষণের দ্বার 
তীক্কবুদ্ধি শক্রকে ধর! যায় না। তাহার! বাহিরে মিত্রের মত আচরণ 
করিলেও হৃদয়সঞ্চিত হলাহলের তীব্র আক্রোশকে সফল করিবার নিমিত্ত 
প্রতি মুহুর্তে স্থযোগ খু'জিতে থাকেন। অতিশয় নিপুণতার সহিত 
শক্রমিত্রের পরীক্ষা করিতে হয়। “যিনি আমার সুখে স্থখ এবং ছুঃখে 
ছুঃখ অন্গভব করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র ধাহার অন্ভব বিপরীত, অর্থাৎ 
যিনি আমার স্ৃখে দুঃখী এবং ছুঃখে সখী হন, তিনিই শক্র।” এই একটিমাত্র 


১ মুনেরপি বনন্থস্ স্বানি কর্াণি কুর্ধত)। 
উৎপদ্ান্তে রয়; পক্ষা মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥ ইত্যাদি । শা ১১১৬০-২ 


বাজধশ্ম (গ) ৪৪১ 


রক্ষণের দ্বারাই শক্ত ও মিত্রের পরিচয় পাওয়া যাঁয়।*" ধাহাদের একশ্রেণীর 
জীবিকা! দ্বার! সংসার চালাইতে হয়, তাহাদের মধ্যে শত্রুতা! প্রায় লাগিয়াই 
থাকে । এইজন্যই বাজার শক্র রাজা, ব্রাহ্মণের শত্রু ত্রাক্ষণ, চিকিৎসকের 
ধক্র চিকিৎসক । এইবপে প্রায়ই সমব্যবপায়ীদের প্রতিযোগিতার পরিসমান্তি 
পক্রতাঁতে । এই কারণেই বোধ করি, জ্ঞাতিকে “দহজ শত্রু” আখ্য। দেওয়! হয় ।৩ 

ক্ষুদ্র শত্রুও উপেক্ষণীয় নহে-_-শক্র অভি ক্ষুত্র হইলেও তাহাঁকে উপেক্ষ| 
করা উচিত নহে। অগ্নি এবং বিষের সহিত শক্রর উপমা দেওয়। হইয়াছে । 
মাত্র অগ্নিও প্রকাণ্ড গ্রামকে ভন্মন্তুপে পরিণত করিতে পারে, বিষ পরিমাণে 
নিতান্ত অল্পমাত্রায় সেবিত হইলেও তাহার পরিণাম অতি ভয়ানক 1৪ 

শত্রতার প্রতীকার__শক্রতার যথোচিত প্রতীকাঁরের নিষিত্ত নিপ্নত 
পৌরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উদ্যোঁগবিহীন অলস ব্যক্তি অতি সহজেই 
শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়! থাকে ।« শক্রদের অগোচরে নরপতি সর্বদ। 
প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন, খুব ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুপক্ষের চেষ্টাচরিত্র 
জানিতে হয় ।৬ 

গুপ্তচর দ্বার! শত্রুচেষ্টিত-পরিজ্ঞীন-_মিত্রকে জানা অপেক্ষারুত সহজ । 
মিত্রলক্ষণ প্রভৃতি সঙ্গন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
৪৮তম--৪১১তম পৃঃ) বাঁঞ্যমধ্যে গুপ্চচর নিয়োগ করিয়া! শক্রদেব গতিবিধি 
বন্ধে পৃঙ্ধান্পুঙ্খরূপে সমস্ত খবর লইতে হয় এবং তদহুসারে পুর্বাহেই সতর্ক 
হইয়। চলিলে বিপদের বিশেষ আশঙ্ক। থাকে না। € এই প্রবন্ধের শেষাঁংশে 
গপ্তচরনিকষোগ বিষয়ে অভিমত গুলি সঙ্কলিত হইয়াছে ।) 


২ :আত্তিরার্তে প্রিয়ে গ্রীতিরেতাবন্ধিত্রলক্ষণম্‌ । 
'বিপরীতন্ত বোধ্যব্মরিলক্ষণমেব তং ॥ শা! ১০৩।৫০ 
৩ নান্তি বৈ জাতিতঃ শক্রঃ পুরুষস্ত বিশাম্পতে। 
যেন সাধারণী বৃত্তি; স শত্রর্নেতরো জনঃ ॥ সভা। ৫৫1১৫ 
৪ ন চ শক্ররবজ্েয়ে! দুর্বলোইপি বলীয়সা । 
অল্লোহপি হি দহত্যগ্লিবিষমল্লং হিনস্তি চ॥ ইত্যাদি । শা ৫৮১৭ | সভা ৫৫1১৬, ৯৭ 
৫ উত্থীনহীনো। রাজাপি বুদ্ধিমানপি নিতাশঃ | 
প্রধর্ষণীয়ঃ শত্রণাং ভূজঙ্গ ইব নির্বিবষঃ ॥ শা] ৫৮1১৬ 
৬ কচ্চিন্থিষামবিদিতঃ প্রতিপন্নশ্চ সর্ব্বদা । 
নিত্যযুত্তেশ রিপুন্‌ সর্ববান্‌ বীক্ষসে রিপুনুদন ॥ সভ| ৫1৩৯ 


৪৪২ মহাভারতের সমাজ 


জামাদির- প্রয়োগপদন্ধতি__শক্রমিত্রনিবিবশেষে সকলকেই সাম, দান, 
ভেদ ও দণ্ড-_এই চারিটি উপায়ের যে-কোন একটি উপাক্স ছার! বশ 
করিবার চেষ্টা করা উচিত। একটি উপায়ের দ্বারা বশ করা সম্ভবপর না 
হইলে একাধিক উপায়ের প্রয়োগ করিতে হয়। যাহাকে যে-উপায়ে বশীভূত 
করা সম্ভবপর, তাহাকে সেই উপায়ে আপনার অস্কুকুল করিবার নিমিত্ত চেষ্টা 
করা ভূপতির একাস্ত কর্তব্য ।& 

শত্রর সহিতও প্রথমে জাম-ব্যবহার-_কাহাকেও শক্র বলিয়া 
নিশ্চিততাবে জানিলেও প্রথমে তাহাঁর সহিত মিলনের চেষ্টা করা উচিত। 
সাম ব। শাস্তির মত উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই, সাঁমের প্রয়োগে 
মিলন সম্ভবপর না হইলে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দানের ছারা 
স্বপক্ষবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়, তাহাতেও অকৃতকার্য হইলে শত্রুপক্ষের 
পরম্পরের মধ্যে বিবাদ স্থ্টির উপায় উদ্ভাবন করিয়! ভেদনীতি ছারা শত্রুকে 
আয্মত্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। উল্লিখিত তিনটি উপায়ের ব্যর্থতায় 
অগত্য। দণ্ড ব! যুদ্ধবিগ্রহাঁদ্দির আশ্রয় লইতে হয়।” 

অগত্য। দগুপ্রয়োগ- দণ্ডের দ্বারা শক্রকে বশে আনা উৎকৃষ্ট উপায় 
নহে, এ পথটি নিতান্ত বালকোচিত। বুদ্ধিমান পুরুষ উপায়াস্তরের দ্বারা 
শৃক্তকে বশ করিতে চেষ্ট! করিবেন 1৯ 

বড় বর্গচিন্তা রাজার বিশেষ চিন্তনীয় ছয়টি বিষয়কে ষড় বর্গ বলা হয়। 
সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ ), যান (শক্রকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্তে যাত্রা ), আমন 
(শক্রর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ), ছ্ধীভাব ( সৈম্তসমূহকে ছুইভাঁগে বিভক্ত 
করা, একদল যোদ্সৈন্ত ও অপর দল সংরক্ষক সৈগ্ত ) এবং সংশ্রয় ( শোর্য- 
বী্যশালী সাদু বৃপতির আশ্রয় গ্রহণ )। এই ছয়টি বিষয়ে বিশেষ নিপুণতার 
৭. দানেনান্যং বলেনান্তমন্যং সনৃতয়া গিরা । 

সর্বতঃ প্রতিগৃহীয়াদ্‌ রাজ্যং প্রাপ্যেহ ধাশ্মিকঃ ॥ শা ৭1৩১ 
৮ সাশ্বেন তু প্রদদানেন ভেদেন চ নরাধিপ। শ! ৬৯।২৪ 

সন্গিপাতে। ন মন্তব্য; শকো সতি কথঞ্চন | 

সাম্তভেদ প্রদানানাং যুদ্ধমুন্তরমুচাতে ॥ শা ১০২২২ 

সাক্ৈব বরয়েঃ পর্ব প্রযতেধাস্ততে। যুধি 1 শা ১০২১৬ 
৯ নজাতু কলহেনেচ্ছেমিয়ন্তমপকারিপঃ | 
_ বালৈরাসেবিতং হোতদ্‌ হদমর্ধো ধাক্ষমী ॥ শা ১*৩।৭ 


রাজধন্ম (গ) ৪৪৩. 


সহিত চিস্তা করিতে হইবে। যখন যাহা আবশ্বক, তখন তাহার ব্যবস্থা 
করা উচিত ।১০ 
বাহিরে সরল ব্যবহার-_প্রতিপক্ষের বলাবল বিবেচনা করিয়া মহীপতি 
প্রণিপাত, দান এবং মধুরবচনে প্রথমতঃ তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা 
করিবেন | শক্রর যাহাতে আশঙ্ক। হইতে পারে, এরূপ কোন ব্যবহার বাহিরে 
প্রকাশ করিতে নাই। যে-সকল শত্রুর মনে আশঙ্কা! জাগিয়াছে বলিয়া বুঝ! 
যাইবে, কাচ তাহাদের নিকটে যাইতে নাই। তাহার! অপমানিত হইলে 
সকল সময়ই প্রতিশোধের স্থষোগ খুঁজিতে থাকে, তাহাদের অকাধ্য কিছুই 
নাই। অতএব ভূপতি খুব সাবধানে মিত্রামিত্র বাছিয়া লইবেন ।১১ 
সামাদির ভ্রমিক প্রয়োগ- শক্রর প্রতি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড 
যুগপৎ প্রয়োগ করিতে নাই। জমুনয় উপায়ের প্রয়োগে সমর্থ হইলেও 
এককালীন প্রয়োগ ন1 করিয়া এক-একটির প্রয়োগ করিতে হয় । এক সঙ্গে 
বহু শক্রকে জয় করিবার চেষ্টাও করিতে নাই |১২ 
শত্রুর ক্ষতিসাধন-_নৃপতি শক্রর কীন্তি নাশ করিবেন এবং তাহার 
ধর্মের হানি ঘটাইবেন। অর্থ বিষয়ে তাহাঁর ষাহাঁতে ক্ষতি হয়, সেইরূপ 
উপায় করিতে হইবে। বিপু ছুর্বলই হউক, আর বলবানই হউক, তাহাঁকে 
কখনও উপেক্ষ। করিতে নাঁই ।১৩ 
অপরাধের স্থান পরিত্যাগ-_ষেব্যক্তি যে-স্থানে কোন অন্যায় আচরণ 
করিয়াছে, সেই স্থানে তাহার বাস করাকে পণ্ডিতের প্রশংসা করেন না। 
সেই স্থান ত্যাগ কাই তাঁহার পক্ষে উত্তম পন্থা ।১৪ 
কৃততবৈরে অবিশ্বীস-_কৃতিবৈর ব্যক্তির মিষ্ট বাক্যে ভুলিতে নাই। সে 
১* যাড় গুণ্য্ত বিধানেন যাত্রাবীনবিধৌ তথা । শা ৮১২৮ 
বাড় গ্ুণ্যমিতি যত প্রোক্তং তন্লিবোধ যুধিষ্টির। ইত্যাদি । শা ৬৯৬৭,৬৮ 
১১ প্রণিপাতেন দানেন বাচা মধুরয়ী ব্রুবন্‌। 
অমিত্রমপি মেবেত ন চ জীতু বিশঙ্কয়েৎ ॥ ইত্যাদি । শা! ১*৩।৩০-৩৩ 
১২ ন বহুনভিযুঞ্লীত যৌগপদ্েন শাত্রবান্‌। 
সানা দানেন ভেদেন দণ্ডেন চ পুরন্মর ॥ ইত্যার্দি। শী ১০৩।৩৬,৩৭ 
১৩ হয়ে কীর্ত্িং ধর্মনন্তোপ্রত্ধ্যাদর্থে দীর্ঘং বীধ্যমন্তোপহগ্কাং। ইতাদি। শী ১২০৪০ 
১৪ সকৃৎ কৃতাপরাধন্ত তত্রৈব পরিলম্বতঃ | 
ন তঙ্বধাঃ প্রশংসস্তি শ্রেযস্তত্রাপসর্পধণম্‌॥ শা! ১৩৯২৫ 


৪৪9 মহাভারতের সমাজ 


মৃঢ সেই বাক্য বিশ্বাস করে, সে শীঘ্রই বিপন্ন হইয়া থাকে । রুতবৈর পুরুষকে 
অবিশ্বাস করাই সর্ববিধ সখের হেতু । বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করিতে নাই। 
অন্যকে একান্ত বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু নিজে হার নিকট বিশ্বত্ত হইতে 
চেষ্টা করিবে ।১৫. 

বৈরভাব কখনও সম্পূর্ণ লুগু হয় না পরস্পরের মধ্যে একবার 
বৈরভাব জন্মিলে জীবনে কখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাঁওয়! সম্ভবপর হয় 
না। কাহারও অপকার করিয়া পরে যদি তীহাঁকে অর্থদান এবং সম্মানও 
কর! হয়, তথাপি সেই ব্যক্তি পূর্ববরুত অপকার ভূলিতে পারেন না, তাহার মন 
কখনও সরল হইতে পারে না। শশক্র আমাকে সম্মান করিয়াছে বা আমার 
সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে'-ইহা মনে করিয়া শক্রকে বিশ্বাস করিতে 
নাই। বিশ্বাসই মানুষকে অনেক সময় বিপন্ন করিয়া থাকে । শক্রর সহিত 
সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাঁল।১৬ 

বৈর-উৎ্পন্তির পীচটি কাঁরণ_-পত্তিতেরা বলিয়া থাঁকেন, বৈর 
উত্পত্তির কারণ পাঁচটি --ন্ত্রীকৃত, বাস্তকৃত, বাঁকৃকৃত, জাতিকত এব, 
অপবাধকৃত। কৃষ্ণ ও শিশুপাঁলের মধ্যে বিবাদের কাঁরণ-_কুক্সিণীর বিবাহ। 
কৌরব ও পাগুবদের বিবাদের হেতৃ-_বাস্ব বা সম্পত্তির অধিকার । দ্রপদ ও 
ত্রোণাচার্য্যের বিবাদ বাক্রৃত। সাপ ও নকুল, বিড়াল ও ইছুরের বৈর 
জন্মগত। অপকারকের প্রত্যপকার করা পঞ্চম প্রকার বৈরের অন্তর্গত। 
কাঁঠমধো গুঢ অগ্নির ন্যায় বৈরভাব প্রচ্ছন্নভাবে হদয়মধ্যে অবস্থিত থাকে। 
সাঁগরকুক্ষিস্থ বাঁড়বানলের স্তায় বৈরভাব কিছুতেই অপস্থত হয় না। এক 
পক্ষের মৃত্যু না হওয়া পথ্যস্ত শক্রতার শেষ হয় নী ।১% 

প্রীতি বিনষ্ট হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না__পণ্ডিতগণ বপিয়! থাকেন, 


-৫ সান্ে প্রধুক্তে সততং কৃতবৈরে ন বিহসেৎ | শা ১৩৪২৬ 
সব্েষাং কুতবৈরাশামবিশ্বাসঃ হখোদয়ং | ইত্যাদি । শা ১৩৯২৮,২৯ 
১৬ অন্যোম্যকুতবৈরাণাং ন সন্ধিরুপপদ্ধতে । ইত্যাদি । শা ১৩৯1৩১,৩হ, 
নাস্তি বেরমতিন্রাস্তং সান্তিভোহম্মীতি নাহবসেহ। 
বিশ্বাসাছধাতে লোকে তশ্মাচ্ছেয়োহপাদর্শনম্‌ ॥ শা ১৩৭1৩৮ 
১৭ বৈরং পঞ্চসসুখানং তচ্চ বুধাস্তি পঞ্চিতাঃ | 
| স্্ীকৃত বাস্তজং বাগ্জং সমপত্ঠাপরাধজম্‌ ॥ ইত্যাদি । শ! ১৩৯1৪২-৪% 


রাজধশ্ম (গ) রি 


মাটির বাসন ভাঙ্গিয়৷ গেলে যেমন পুনরায় জোড়া দেওয়া যাঁয় না, সেইরূপ 
শত্রতা দ্বার! বিশ্বাম ভঙ্গ হইলে পুনরায় স্থাপন করা যাঁয় না ।১৮- 

বংশানুক্রমে শক্রতাঁ_উশন! প্রহ্লাদকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন যে, 
ঘে-ব্যক্তি শত্রর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে শুষকতৃণচ্ছন্ন প্রপাতমধ্যে পতিত 
মধুলোভীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 'কোন কোন স্থলে বংশপরম্পরায় শক্রুত৷ চলিতে 
দেখা যাঁয়। শত্রদের লোকান্তরগমনের পরেও তাহাদের স্থলবর্ভদের নিকট 
সেই-সেই বংশের অপর প্রাচীন পুরুষগণ পূর্বের বৈর বিবৃত করিয়! থাঁকেন।১৯ 

সন্ধি করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই-_শক্রতার শাস্তির নিমিত্ত ষিনি 
শক্রর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, তিনিও স্থুযোগ বুঝিয়। পাঁষাণে পতিত পূর্ণ 
ঘটের ম্যায় শক্রকে বিনাশ করিবার পথ খুঁজিতে থাঁকেন।২০ হৃদয়ে ক্ষুরের 
ন্যায় বৈরকে জাগরুক রাখিতে হইবে, অথচ বাহিরে আচার ও বাক্যে অতিশয় 
মিষ্টভাব (প্রদর্শন করিতে হইবে । কাধ্য উদ্ধারের নিমিত্ত ভূপতি শক্রর সহিত 
সন্ধি করিলেও মনেপ্রাণে তাহাকে বিশ্বাঘ করিবেন না । কৃতকাধ্য হইলেই 
তাহীর সংশ্রব হইতে দূরে থাকা উচিত। বাহিরে মিত্রতা প্রদর্শনপূর্রবক 
মিষ্ট বাক্যে শক্রকে ভুলাইয়া সসর্প গৃহে বাদ করার মত সতত সাবধান 
থাকিবেন ।২ ৯ 

কুটিল রাজধর্ন্স__শক্রর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকগুলি কুটিল উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি উপদেশ উদ্ধত হইল। আলোচ্য প্রত্যেক 
কথাই কূটনীতির অন্তর্গত। কুটিল রাজধশ্মে কণিকের উপদেশ সর্বাপেক্ষা 
বিস্তৃত ও সাঁরগর্ভ। (শা ১৪০তম অঃ) 

স্বয়ং দুর্ববল হইলে কপট বিনয় প্রদর্শন__যতদিন দুর্বল থাঁকিবেন, 


১৮ বৈরমপ্তিকমাসাদ্ধ যঃ প্রীতিং কন্তুমিচ্ছতি। 
মু্ময়ন্যেব ভগ্রন্ত যথা সন্ধিন বিগ্ভতে 1? শা ১৩৯৬৯ 
১৯ যে বৈরিণঃ আদ্দধতে মত্যে নতোতরেহপি বা। 
বধান্তে অদ্দধানাস্ত্ মধু শুধ্ধতৃণৈরষখ। ॥ ইন্যাদি। শা ১৩৯।৭১,৭২ 
২* উপগৃহথ তু বৈরাণি সান্য়ন্তি নরাবিপ। 
অখৈনং প্রতিপিংষাস্ত পূর্ণং ঘট মিবাশ্মণি ॥ শা! ১৩৯।৭৩ 
২১ বাঙ্মান্রেণ বিনীত; স্তা্থুদয়েন যথা ক্ষুর১ | 
ক্ষপূরববধীভিভাষী চ কামক্রোধো বিবজ্ঞয়েং॥ শা ১৪০১৩ 
সপত্ুমহিতে কার্যে কৃত্বা সন্ধিং ন বিশ্বসেৎ ॥ ইত্যাদি শী ১৪০1১৪,১৫ 


৪৪৬ মহাভারতের স্মাজ 


ততদ্দিন জোড়হাঁতে অবনতশিরে কথ! বলিবেন, আপনাকে অতিশয় বিনীত- 
রূপে সর্বসমক্ষে প্রচার করিতে চেষ্টা করিবেন। যে পধ্যন্ত সময়ের 
পরিবর্তন না হয়, সেই পর্য্যস্ত শত্রুকে স্বন্ধে বহন কৰিতে হয়, সময় উপস্থিত 
হইলে পাষাঁণে নিক্ষিপ্ত মাটির কলসের ন্যায় শক্রকে বিনাশ করিতে হয় 1২২ 

শত্রঃকে নিরপেক্ষ করিতে নাই- কতন্ন শক্র কৃতকার্য হইলেই উপকার 
ভুলিয়া যায়। অতএব শত্রুর সহিত বাহ্বিক স্থব্যবহারকেও সম্পূর্ণ শেষ করিতে 
নাই। শক্র যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ না হইতে পারে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে ।২৩ 

কুশল-জিজ্ঞাসা মধ্যে মধ্যে রিপুর গৃহে যাইয়। তাহার সমস্ত পরিবারের 
কুশল জিজ্ঞাস! করা উচিত ।২৪ 

স্বচ্ছিদ্রগে।পন-_কৃম্মের ন্যায় আপনাঁর ছিদ্রসমূৃহ সযত্বে গোপন 
রাখিতে হয়, অথচ সতত শক্রর ছিদ্র অন্বেষণ করা৷ উচিত ।২« 

শত্রুর শেব রাখিতে নাই- শক্রকে ধিনি সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত না করেন, 
সেই নরপতি অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হন। শক্রর সহিত সন্ধি করিয়! যিনি 
নিশ্চিন্তমনে কাল যাপন করেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে স্থথে প্ররস্থপ্ত ব্যক্তির হ্যায় 
ভূতলে পতিত হইয়া! যথোঁচিত শিক্ষ। লাত করেন।২৬ 

শাক্রর শত্রুর সহিত মিত্রতা বিধেয়- শক্রবর শত্রদের সহিত মিক্রতা কর 
উচিত। তাহাঁদের সহিত সম্মিলিত হইলে শক্রকে অনায়াসেই বিপনন কর! 
যাইতে পারে ।১? 


২২ অগ্রলিং শপগং সাস্বং প্রণম্যা শিরন। বদেং। 
মক্রপ্রমাজ্জনকৈব কর্তব্যং ভুতিমিচ্ছতা ॥ ইত্যাদি । শা ১৪০1১৭,১৮ 
২৩ নানাণিকোর্থসন্বন্ধং কৃতদ্তরেন সমাচরেৎ । 
অর্থী তু শক্যতে ভোভ,ং কৃতকার্ষ্যোহবমন্তে ৷ 
তন্মাং সর্ববাণি কার্ধ্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥ শা! ১৪০২০ 
২৪ কুশলবাল্য পৃচ্ছেত বগ্ধপ্যকুশলং ভবেং । শা ১৪০২২ 
২৫ নাস্মচ্ছি্ং রিপুবিবগ্ঠাদ্থিগতাগ্ছিপ্রং পরস্ত তু । শী ১৪০২৪ 
২৬ দচডনোপনতং শক্রং যো৷ রাজ! ন নিষচ্ছতি | ইত্যদি । শা ১৪৭1৩১৫৮১৫৯ 
যৌহরিণা সহ সন্ধায় হথং হ্বপিতি বিশ্বনন্‌। 
স বৃঙ্ষাগ্রে প্রন্থপ্তে। বা পতিজ প্রতিবুধাতে 7 শা! ১৪০৩৭ 
২৭ যে সপর্ধাঃ সপত্বানাং সর্ববাংস্তানুপসেবয়েৎ। শা ১৪০1৩৯ 


রাজধন্ম (গ) নিন 


কপট বেশভুষায়, বিশ্বাস উৎপাদন-_ধ্যান, যৌনাবলম্বন এবং গৈরিক 
বপ্ধ, জট। ও অজিন প্রভৃতি ধারণ করিয়! অরিদের অস্তঃকরণে বিশ্বাস উৎপাদন 
করিতে হয়। তারপর স্ৃযোগ প্রাপ্ত হইয়া বুকের মত অকন্মা আক্রমণ- 
ূর্বক শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ কর! বুদ্ধিমানের কাঁজ।২৮ 

'মধু তিষ্ঠতি জিহবাগ্রে- শত্রুর করুণ বাক্যে আর্দ হইতে নাই, পূর্বের 
অপকার স্মরণ করিয়া সতত মনে মনে প্রতিশোধের কল্পন। কর] উচিত। 
ন্গতি শক্রকে প্রহার করিবার সময় প্রিয় বাক্য বলিবেন, প্রহার করিয়াঁও 
প্রিয় কথা বলিবেন, অপি দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়াও তাহার জন্ত কত্রিম 
শোক প্রকাশ এবং রোদন করিবেন ।২৯ 

সময়বিশেষে অন্ধাদ্িির মত ব্যবহার-_সময়বিশেষে ভূপতিগণকে অন্ধ 
ও বধিরের হ্যায় আচরণ করিতে হয়। শক্রদের দোষ দেখিয়াও দেখিতে 
নাই, শুনিয়াও শুনিতে নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অরণ্যচাঁরী মুগদের 
মৃত সতত সতর্ক থাঁকা উচিত । যখন শক্রকে বশীভূত করা সম্ভবপর মনে 
করিবেন, তখন সাম-দানাদি উপায়ের প্রয়োগ করিবেন ।৩০ 

শত্র-বিনাশের কৌশল- সামান্ ক্টকও ভীষণ ব্যথা জন্মাইতে পারে, 
মৃতরাং শক্রর স্বল্পমাত্রও অবশেষ রাখিতে নাই । পথঘাট, গৃহ, ছুর্গ প্রভৃতির 
বিনাশ দ্বার। শক্রর বিনাশলাধনে ধত্বপর হইতে হয় ।৬১ 

গৃরদৃষ্টি, বকধ্যান ইত্যাদি-_-গৃধের দৃষ্টি, বকের ধ্যান, কুকুরের চেষ্টা, 
সিংহের বিক্রম, কাঁকের শঙ্কা এবং ভুজঙ্গের ক্র রতার অনুকরণ কর! উচিত। 
উপতিচরিজ্রে এই কম্সেকটি গুণ মিলিত হইলে শত্রু হইতে তাহার কোন তয় 
থাকে না।২ 


২৮ অবধাঁনেন মৌনেন কাষায়েণ জটাজিনৈ; | 
* বিশ্বাসয়িত্বা দ্েষ্টারমবলুম্পেদ যখ। বুক? শা ১৪০1৪৬ 
২৯ অমিজ্রং নৈব মুফেত বদস্তং করুণান্যপি । শা ১৪০৫২ 
প্রহরিস্বন্‌ প্রিষ্নং ক্রয়াৎ প্রহ্থত্যেব প্রিয়োত্তরম্‌ । 
অসিনাপি শিরশ্ছিত্ব। শোচেত চ রৌদেত চ ॥ ইত্যাদি | শা ১৪০৫৪! শী] ১০২1৩৪-৪১ 
৩* অন্ধঃ স্তাদন্ধবেলায়াং বাধিষামপি সংশ্রয়েৎ । শা ১৪০২৭ 
৩১ নাসমাক্‌ কৃতকারী স্তাদপ্রমত্তঃ সদ! ভবেং। ইত্যাদি । শা ১৪০1৬০,৬১ 
৩২ $গৃধধৃষ্টর্বকালীন; শ্চেষ্ট; সিংহ্বিত্রমঃ 
£ অনুদ্ধিগ্রঃ কাঁকশক্কী ভুজঙ্গচরিতং চরেং ॥ শা! ১৪০৬২ 


৪৪৮ মহাভারতের সমাজ 


বীর, লুৰ্ধ প্রভাতির প্রতি ব্যবহার-_বীরপুরুষের নিকট বিনীতভাবে 
অবস্থান কর! উচিত । লুক পুক্ুষকে অর্থের দ্বারা বশ করা যায়| 

দুরে থা কিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই-_বিদ্বান্‌ এবং বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির 
সহিত বিবাদ করিয়। দূর দেশে অবস্থান করিলেও নিশ্চিন্ত হইতে নাই। 
বুদ্ধিমান্‌ পুরুষের নিকট দূর বা সমীপ--সবই সমান। তিনি ইচ্ছা করিলে 
যে-কোন স্থানে শক্রতা সাধিতে পারেন ।০৪. 

বিবকন্যার পরীক্ষা_অনেক সময় শত্রুপক্ষ সুন্দরী যুবতীকে উপটৌকন- 
স্বরূপ পাঁঠাইয়! থাঁকেন। পরিমিত মাত্রায় বিষ হজম করাইয়া সেইসকল 
কন্তাকে এমনভাবে তৈয়ারী করা হয় যে, তাহাদের ম্পর্শমাত্রই অপর প্রাণী 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । সেইসকল কন্যাকে “বিষকন্যা" বলে। গুধচরের 
মুখে সমস্ত বার্তী অবগত হইয়। অতিশয় সাবধানে বাস করিবে.। এইসকল 
প্রলোভন হইতে নিজকে রক্ষা! করিতে না পাঁরিলে বিনাশ স্থনিশ্চিত।*« 

আশ দিয়া দীর্ঘকাল বঞ্চনা শক্রকে এরূপ বিষয়ে আশ দিতে 
হইবে, যাহা দীর্ঘ কালের অপেক্ষা করে। পরে নেই কাল উপস্থিত হইলে 
পুনরায় অন্য এক প্রতিবন্ধক দেখাইয়। তাহাকে নিরস্ত করিতে হইবে । এইবূপে 
শুধু আশ। দিয়! দীর্ঘ কাল শত্রকে আশান্বিত রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।* 

( শাস্তিপর্ধবের ১৪০ তম অধ্যায় এবং আদিপর্ধবের ১৪০ তম অধ্যায়ের 
অধিকাঁংশ শ্লোকেরই পাঠের মিল দেখিতে পাওয়া যাঁয়, সংখ্যার মিল নাই। 
আদিপর্ধের এ অধ্যায়কে 'কণিকবাক্য” এবং শীস্তিপর্ধধে কণিকোপদেশ”-নাঁমে 
অভিহিত কর! হইয়াছে । উভয় অধ্যায়েই কুটিল রাজধশ্মের আলোচন। স্থান 
পাইয়াছে। উল্লিখিত সন্কলনের প্রায় সকল উদাহরণই শাস্তিপর্বব হইতে গৃহীত ।) 

সাম ও দ্ান__যতক্ষণ যুদ্ধবিগ্রহাঁদি না করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণই 

৩৩ শুরমঞ্রলিপাতেন দ্র ক] শা ১৪০৬৩ 

লুরূমর্থপ্রদানেন * & | শ। ১৪০1৬৩ 
৩৪ পণ্ডিতেন বিরুদ্ধ; সন্‌ দুরস্থোহস্মীতি নাশ্বসেং। 
দীর্ঘো বুদ্ধিমতো বাহ্‌ যান্যাং হিংসতি হিংসিতঃ ॥ শা.১৪০।৬৮ 

৩৫. প্রণয়েদ্বাপি তাং ভূমিং প্রণগ্েদ্‌ গহনে পুনঃ । 

'হন্ঠাৎ বুদ্ধানতিবিষাংস্তান্‌ জিগ্ষাগতয়োহহিতান্‌ ॥ শা ১২০1১৫। দ্র: নীলক্। 

৩৬ ; আশাং কালবতীং দগ্যাৎ কীলং বিগ্লেন যোজয়েখ। 

 বিশনং নিখিত্ততো। ক্য়ান্লিমিত্তং বাপি হেতুত) ॥ আদি ১৪*1৮৮ 


রাজধশ্ম (গ) ] ৪৪৯ 


শান্তি; এই কথ পূর্বেই বলা হইয়াছে। সামপ্রয়োগে শক্রকে বশীভূত 
করিতে ন। পারিলে দান করিতে হয়। 

দানের দ্বার! প্রতিপক্ষের সন্তোববিধান__বলবান্‌ প্রতিপক্ষ অধান্মিক 
পাঁপাঁচার হইলে তাহাঁকে কিছু ধনসম্পদ্‌ দান করিয়াও সন্ধির চেষ্টা করা 
উচিত। অধাম্মিক ধনদৃপ্ত শত্রু অতি ভীষণ। কখনও তাহার বিরুদ্ধে 
কোন আচরণ করিতে নাই। ধনসম্পত্তির কিছু ক্ষতি করিয়াও যদি প্রাণ 
রক্ষা কর। যায়, তাহা শ্রেয়ঃ। অন্তঃপুর যাহাতে ছুর্দীস্ত শত্রর হস্তে 
নিপতিত ন। হয়, সেই বিষয়ে যথাপাধ্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু রক্ষা করিতে না 
পারিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বিসজ্জন দিবে না। বীচিয়া থাকিলে হয়ত সময়ের 
পরিবর্তনে হৃত সম্পদ্‌ উদ্ধার করা যাইতে পারে । ত্তবাঁং অবিবেকী বলবান্‌ 
শক্রর সহিত সকল সময় সন্ধি করিয়া চলাই বিবেচকের কাঁধ্য 1০৭ 

সাম বা সন্ধি সন্ধি সাধারণতঃ ছুইপ্রকার, অবিগ্রহ ও বিগ্রহোত্তর। 
বিগ্রহে (যুদ্ধে) লিপ্ত না হইয়। প্রথমে শক্রর সহিত আপস কর! প্রথম- 
গ্রকীরের সন্ধি, আর যুদ্ধ চলিবাঁর পর কিছু অগ্রসর হইয়া সন্ধি করাকে 
বিগ্রহোত্তির সন্ধি বল। হয়। 

বলবানের সহিত জদ্ধি-_বাঁজা বলবান্‌ শক্রর নিকট প্রণত হইবেন, 
বলবানের সহিত সন্ধি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আত্মপক্ষ দুর্বল ব! বিপক্ষের 
মমান হইলেও শক্রর সহিত সন্ধির চেষ্টা কর উচিত ।৩০৮ 

হৃত সম্পত্তি কৌশলে উদ্ধারের চেষ্টা-_ প্রতিপক্ষ বলবান্‌ হইলেও 
তাহার সহিত সন্ধি করিয়! জামাদিপ্রয়োগে মিষ্ট ব্যবহাঁরে তাহাকে সন্তষ্ 
রাখিতে হয়। তৎকর্তৃক অধিকৃত আপন সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে কৌশলে হত্তগত 
করিবার চেষ্ট। করা উচিত। বিশেষতঃ প্রতিপক্ষ ধর্মপরায়ণ হইলে তাহার 
মহিত বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া অতিশয় মূর্খতাঁর পরিচায়ক ।০৯ 


৩৭ যৌহধর্দাবিজিগীধুঃ স্যাদ্বলবান্‌ পাপনিশ্চয়ঃ | 
' আজ্মনঃ সন্গিরোধেন সন্ধিং তেনাপি রোচয়েৎ॥ ইত্যাদি । শী! ১৩১৫-৮ 

৩৮ প্রণিপাতং চ গচ্ছেত কালে শত্রোর্বলীয়লঃ | ইত্যাদি । শা ১০৩২৯ । আশ্র*৬৮ 
হীয়মানেন বৈ সন্ধি; পর্যোষ্টবাঃ সমেন চ। শল্য 819৩ 
ষদ। তু হীনং নৃপতির্বিগ্যাদাস্বানমাক্সনা । ইত্যাদি । শী ৬৯1১৪,১৫ 

৩৯ বাহাশ্চেদ্বিজিগীধুঃ স্ঠাদ্ধন্্ীর্ঘকুশলঃ শুচিঃ | 


জবেন সন্ধিং কুব্বাঁতি পূর্ববভুক্তান্‌ বিমৌচয়েং ॥ শী ১৩১1৪ 
২৯ 


৪৫০ মহাভারতের সমাজ 


সন্ধির পর গোপনে শক্তিবর্ধন-_সন্ধির পর আপনার শক্তিবৃদ্ধির 
চেষ্টা করিতে হয়। তারপর স্থযোগ বুঝিয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র 
বুদ্ধিমানের কাজ ।৪৭ 

জদ্ধিকাম প্রতিপক্ষের পুত্রকে স্বসমীপে রক্ষণ দুর্বল প্রতিগঙ্ষ 
সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলে তাহার পুত্রকে আপনার নিকটে রাখিতে হইবে। 
পুত্রত্সেহের আকর্ষণে সেই ব্যক্তি পরে বিপরীত আচরণে সাহসী হইবে 
না।৭১ 

সদ্দিকাম হইতে উৎকৃষ্ট ভূমি প্রভৃতি গ্রহণ-ন্বয়ং বিপক্ষ অপেক্ষা 
বলবান্‌ হইলে সন্ধিকাঁলে বিপক্ষ হইতে উর্বরা ভূমি, কৌশলজ্ঞ বলবান্‌ সেনাদল 
এবং বিচক্ষণ অমাত্যবৃন্দকে নিজের পক্ষে পাইয়া সন্ধি করা উচিত। বিপক্ষ 
দুর্বল হইলে এইনকল অসঙ্গত প্রস্তাবেও আপত্তি করিতে পারে না।৪২ 

ভেদ-প্রয়োগ-_ন্চতুর নরপতি মিত্রসম্পন্ন শত্রুর মিত্রকে হাত কবিতে 
চেষ্ট। করিবেন । মিত্রের ত্যাগ করিলে শক্র বলহীন হয়, তখন অল্লায়াদেই 
তাহাকে পরাভূত কর! যাইতে পারে । ভেদনীতির দ্বার বিপক্ষীয় অমীত্যা দিকে 
স্বপক্ষে আনরন করিতে পাবিলে শক্তি বৃদ্ধি হয়। বহু মধুকর মিলিত হইনে 
মধু-আহবণকাঁরীকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় ।৪০ 

শক্রুর ক্ষতিসাধন--শক্রদিগের বলাবল যথাঁধথরূপে অবগত হইয়া 
ভেদনীতি, উৎকোচ-প্রদান অথবা বিষাঁদির প্রয়োগে শক্রবলকে ছুর্ধবল কবিতে 
চেষ্টা কর! কর্তব্য |৪ 


৪* জ্রব্যাণাং সঞ্চয়শ্চৈব কন্তবা; সুমহা ংস্তথা | 
যদা সমর্ে। যানায় ন চিরেণেব ভারত । আশ্র ৬1৯ 
৪১ সন্ধার্থং রাজপুত্রং বা লিপ্সেথ। ভরতর্মভ | 
বিপরীতং ন তচ্ছে-য়ঃ পুত্র কন্সাধিংপদি ॥ আশ্র ৬১২ 
৪২ তদ1 সর্ধ্বং বিধেয়ং স্তাৎ স্বানেন ম বিচারয়েৎ। 
ভূমিরল্সফল! দেয়া বিপরীতন্ঠ ভারত ॥ ইত্যাদি ॥ আশ্র ৬।১*, ১১ 
৪৩ অমিত্রং মিত্রসম্পন্নং মিত্রৈভিন্নস্তি পণ্ডিতাঃ । বন ৩৩1৬৮ 
অমিত্রঃ শকাতে হস্তং মধুহ। ভ্রমরৈরিব। বন ৩৩৭, 
৪৪ বলানি দৃষয়েদন্ত জানন্লেব প্রমাণতঃ | 
_. ভেদেনোপপ্রদানেন সংস্থজেদৌযধৈত্থা ॥ শা ১৩1১৬) ১৭ 


রাজধশ্ম (গ) ৪৫১ 


বিফলতায় দগুপ্রয়োগ- সর্বত্র ক্রমশঃ সাম, দান ও ভেদের প্রয়োগ 
করিতে হয় । ভেদদ-প্রয়ৌোগ বিফল হইলে দগুরূপ বিগ্রহের প্রয়োজন ।৪৫ 

শক্রঃর মূলোৎপাঁটন-_-আশ্রয্বের মূল উৎপাটিত হইলে সকল প্রাণীই বিপন্ন 
হইয়া থাঁকে। ছিন্নমূল বনস্পতিতে শাখা থাকিতে পারে না। বুদ্ধিমান্‌ 
নরপতি প্রথমতঃ শক্রপক্ষের মূল কোথায়, তাঁহ অশ্নুসন্ধান করিয়া! উৎপাটনে 
যত্রপর হইবেন । অতঃপর তাহার সহায় ও অমাত্যদিগকে হস্তগত করিতে 
চেষ্ট করিবেন। ভেদনীতি দ্বারা ভীরু পুরুষকে সহজেই আত্মপক্ষে সংগ্রহ 
কর। যাইতে পারে ।৪৬ 

স্থিরপ্রতিজ্ঞ পুরুষে ভেদ্নীতি বিফল (কর্ণ )_ স্থির প্রতিজ্ঞ পুরুষকে 
চালাকি দ্বারা মিত্র হইতে ভিন্ন করা সম্ভবপর হয় না। কর্ণের দৃষ্টান্ত এই 
বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ । রুষ্ বাঁর-বাঁর সেরূপ চেষ্টা করিয়া বিফলকাম 
হইয়াছেন। তিনি মহাবীর কর্ণকে দুর্যোঁধনের পক্ষ হইতে কিছুতেই 
পাঁগুবপক্ষে আনিতে পারেন নাই |৪৭ 

বুদ্ধিহ্থীন পুরুষে সফল € শল্য )-_দৃর্যোঁধন শল্যকে একটু সম্মান 
প্রদর্শন করিয়াই আত্মপক্ষে লইয়! আঁসিলেন। এই বিষয়ে তীহাকে একটুও 
বেগ পাইতে হয় নাই। শল্য এরূপ মদান্ধ ও প্রশংসাপ্রিয় ছিলেন যে, 
দর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াও যুধিষ্তিরের অন্যায় প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। 
কর্ণের সারথ্যে নিযুক্ত হইয়। কর্ণকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়৷ যুধিষিরের 
প্রার্থনা পূরণ করিলেন। এরূপ চলচিত্র স্বল্পবুদ্ধি পুরুষকে ভেদনীতি দ্বার! 
সংগ্রহ কর। অতি সহজ ।৪৮ 

বিপক্ষের গুহুবিবাদ প্রীর্থনীয়_চালাকি দ্বারা বিপক্ষীয় অমাত্যা'দির 
মধ্যে বিবাঁদ বাঁধাইতে পাঁরিলেও আপনার উদ্দেশ্ট সহজেই সিদ্ধ হইয়। থাঁকে | খুব 
সাবধানে গৃহবিবাদ বীধাইতে হয়, বিপক্ষীয়ের! ষেন উদ্দেশ্ত না বুঝিতে পারে ।৪৯ 


১৫ ভেদক প্রথমং যুঞ্জাং। শা ১৯৩২৮ 

৪৬ ছিন্নমুলে ত্বধিষ্ঠানে সর্ব্বেষাং জীবনং হতম্‌ । 
কথং হি শাখাভিেমুশ্ছিন্মূলে বনম্পতে ॥ ইত্যাদি । শা ১৪০1১০১ ১১ 
ভীরুং ভেদেন ভেদয়েং । শা ১৪1৬৩ 

8৭ উ ১৪৩ তম অঃ। ভী ৪৩1৯৭-৯২ 

৪৮ উদম অ:। 

২৯ অমাতাব্ল্লভানাঞ্চ বিবাদীংস্কন্ত কারয়েখৎ। শী৬৯1২২ 


৪৫২ মহাভারতের সমাজ 


ভেদনীতির প্রয়োগ ভীক্ষুবুদ্ধিসাপেক্ষ__তেদনীতিকে কাধ্যে পরিণত 
করা ধুরন্ধর বুদ্ধিমানের কাঁজ। উদ্যোগপর্ধের প্রারস্তে দেখিতে পাই, কুক- 
সভায় দৌত্য করিবার নিমিত্ত পাঞ্চালরাঁজ আপন পুরোহিতকে পাঠাইতেছেন। 
বৃদ্ধ রাজ। পুরোহিতকে বলিলেন, “আপনি কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া এরূপ- 
ভাবে ধর্দার্থযুক্ত কথা বলিবেন, যাহাতে সকলের মন গলিয়! যাঁয়। ভীন্ম, 
দ্রোণ ও কুপাচা্য প্রমুখ বীরদের মধ্যে যাহাতে মতদৈধ উপস্থিত হয়, 
সেইভাবে বচনবিন্যান করিবেন”।৫০ পুরোহিত ঘথাপাধ্য নির্দোষভাবে 
দৌত্যকর্মের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কৃতকাঁধ্য হইতে পারেন নাই। 
ব্রান্মণের রূসন। ক্ষত্রিয়ের রসনার মত চতুর নহে। তীনম্ম তাঁহার বাক্য শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, “আপনি যাহা বলিয়াছেন, সবই সত্য, কিন্তু সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্যের 
দরুণই আপনার কথাগুলি অতিশয় তীক্ষ”।৫১ 

ভেদনীতি সম্বন্ধে উপাখ্যান-_আদিপর্ধের কণিকবাক্যে অত্যন্ত কুটিল 
ভেদনীতি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বনিত হইয়াছে। ধূর্ত শৃগাল ব্যান্রাদি 
জন্তগণকে বুদ্ধিবলে নিরস্ত করিয়া! প্রচুর মাংস লাঁভ করিয়াছিল ।*২ 

স্বপক্ষের ভেদে বিনাশ নিশ্চিত পরপক্ষে ভেদপ্রয়োগ যেমন 
অত্যদয়ের হেতু, সেইরূপ স্বপক্ষে ভেদ ঘটিলে বিনাশ নিশ্চিত । অতএব 
বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ সতত আত্মপক্ষীয় অমাত্যপ্রমুখ পাত্রমিত্রগণকে সাবধানে বক্ষ 
করিবেন। আপনার জনকে রক্ষা করিতে হইলে জিতেক্ড্িয়তাঁ এবং খি 
ব্যবহার একাম্ত আবশ্যক । সময়বিশেষে পাত্রমিত্রের দোঘও ক্ষমা করিতে 
হয়। সদ্ধবহারের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত ন। করিলে বিপক্ষ সহজেই 
অমাত্যদিগকে হন্তগত করিতে পাঁরে 1৫ ৩ 

নিজেদের মধ্যে কখনও বিবাদ করিতে নাই ; বিবাদের সযোগে শক্রপর্ষ 
ভেব্বনীতি প্রয়োগের অবকাঁশ পাইয়া থাকে । ক্ষাস্তি, ইজ্জিয়নিগ্রহ এবং 
ত্যাগশীলতা দ্বারা সকলকেই বশীভূত করা যাঁয়। বলের বিনাঁশক যে-সকচ 


৫« মনাংসি তশ্ত যোধানাং এবমাবর্তয়িম্তি । ইত্যার্দি। উ ৬1৯, ১০ 
৫১ ভবত! সতমুক্তস্ত সর্বমেতন্ন সংশয়: । 
অতিতীক্ষস্ত তে বাক্যং ব্রঙ্গণ্যাদিতি মে মতিঃ ॥ উ ২১৪ 
৫২. আদি ১৪০ তম অঃ। | 
৫৩ নামহাপুরুষঃ কশ্চিন্নানায্মা নাসহায়বান্‌। 
মহতীং ধুরমাধত্তে তামুদ্ধম্যোরসা বহ॥ শা! ৮১1২৩ 


রাজধশ্ম (গ) ৪৫৬ 


কারণ মনীষীরা নির্দেশ করেন, তন্মধ্যে ভেদই মুখ্য । আত্মপক্ষে ভেদের 
ন্যায় অনিষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে' না |৫ঃ 

বিগ্রহ-_সাঁম, দাঁন ও ভেদের বিফলতায় অগত্যা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে 
হয়। শত্রু ব্যসনে পতিত হইলে তাহাঁর সহিত বিগ্রহ করিবার উপযুক্ত কাঁল 
উপস্থিত বলিয়া! জানিবে। তখন আপনার মন্ত্র কোশ ও উত্সাহ, এই ত্রিবিধ 
বলের সম্যক পর্যালোচনা করিয়া শক্রর বিরুদ্ধে অভিযাঁন করাই শ্রেয়; |৫« 

সময়ের প্রতীক্ষা শক্র বিনাঁশ করিবার নিমিত্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে 
হয়। প্রথমতঃ শত্রুর বিশ্বাসভাঁজন হইতে চেষ্টা করিয়া স্থযোঁগের অপেক্ষায় 
থাকাই বুদ্ধিমানের কাঁজ। শক্রর প্রতি ছুর্ব্যবহার না করিয়া, তাহার মনে 
যাহাতে আশার সঞ্চার হয়, সেইরূপ কপট ব্যবহার করিতে হইবে। লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে, উপযুক্ত সময় যেন উত্তীর্ণ না হয়। সময় অতিবাহিত হইলে 
শত্রুকে জয় করা সাধ্যাতীত হইয়া ঈীড়ায় 1৫৬ 

শত্রুর ছিত্রীন্বেষণ কর্তব্য-_কাম, ক্রোধ এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ 
করিয়া অবধানতার সহিত শক্রর ছিন্দ অন্বেষণ করিতে হয়। মুদুতা, বুথাদণ্ড, 
আলশ্য এবং প্রমাঁদ ত্যাগ ন। করিলে কিছুতেই সংসারে জয়ী হওয়া যায় না। 
উক্ত দৌষচতুষ্টয় এবং অনবধাঁনতাকে ত্যাগ করিতে পাঁবিলে শত্রুকে সংহাঁর 
কর। কঠিন হয় না।*' 

দুরস্থ শত্রুর উদ্দেশ্যে অভিচারাদি ক্রিয়া শকত্র যদি দূর দেশে অবস্থিতি 
কবে, তবে ব্রহ্মদণ্ডের (অভিচারাদি ক্রিয়া ) প্রয়োগ করিবে ; আর নিকটস্থ 
হইলে চতুরঙ্গিনী সেনা নিয়োগ করিবে ।৮ 


৫৪ ভেদাদ্বিনাশং সঙ্বানাং সঙ্ঘমুখ্যোহসি কেশব । ইত্যাদি । শা ৮১/২৫-২৭ 
বলন্ত ব্যসনানীহ যান্থান্তানি মনীষিভি। 
মুখ্যো ভেদে। হি তেধান্ব পাপিষ্ঠে। বিদুষাং মতঃ ॥ বি ৫১১৩ 

৫৫& কচ্চিদ্‌ ব্যসনিনং শত্রং নিশম্য ভরতর্যভ । 
অভিযাসি জবেনৈব সমীক্ষ্য ভ্রিবিধং বলম্‌॥ ইত্যাদি। সভা ৫1৫৭ | আশ্র ৬।৭ 
বিগ্রহো বর্ধমানেন নীতিরেষ। বৃহস্পতেঃ। শল্য ৪1৪৩ 

৫৬ দীর্ঘকালমগীক্ষেত নিহন্ঠাদেব শীত্রবান্। ইতাদি। শী ১*৩।১৮-২১ 

৫৭. বিহায় কামং ক্রৌধঞ্চ তথাহস্কারমেব চ। 
যুক্তো বিবরমস্থিচ্ছেদহিতানাং পুনঃ পুনঃ । ইত্যাদি । শা ১০৩/২৩-২৫ 

৫৮ ক্র্মাদওমদৃষ্টেযু দৃষ্টেধু চতুরঙ্গিনীম্‌॥ শী ১০৩২৭ 


৪৫৪ মহাভারতের সমাজ 


স্বয়ং বলবন্তর ন। হইলে বিগ্রহ নিষিদ্ধ__যখন বথ, তুরঙ্গ, পদাঁতি এবং 
কোঁশকে বিগ্রহের অনুকূল অর্থাৎ শক্রপক্ষ হইতে যথেষ্ট প্রবল মনে করিবে, 
তখন নিব্বিচাঁরে প্রকাশ্টে আক্রমণ করা যাইতে পারে ।৫৯, 

বালক শত্রকেও উপেক্ষা করিতে নাই-_পুবাঁতন শক্র বাঁলক হইলেও 
তাহাকে অবহেলা করিতে নাই, যেহেতু সে সততই ছিদ্র অন্বেষণ করিতে 
থাকে । বাঁলকও যদি সন্ধিবিগ্রহের কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন, তবে তিনিও 
পাঁধিব-শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই ।*০ 

স্থান ও কালের অনুকুলতা আবশ্)টক- দেশ এবং কাঁলের সমাক্‌ 
পর্ধযালোচনা না করিয়া বিক্রম প্রকাশ কর! উচিত নহে। স্থান এবং কাঁল 
অনুকূল ন! হইলে বিক্রম-প্রদর্শন নিক্ষল হইয়া থাঁকে ৯২ 

দুর্ববলের বিগ্রহের ফল (পবনশাল্মলি-সংবাদ )- তুল্যবল রিগুর 
সহিতও অগত্য। বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। বলবানের সহিত কখনও বিগ্রহ 
করিতে নাই। আত্মপক্ষ যদ্ধি দুর্বল হয়, তবে কিঞ্চিৎ ন্যুনতা৷ স্বীকার 
করিয়াও সন্ধি করা উচিত এবং ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি করিয়! শত্রুতার প্রতিশোধ 
লওয়া কর্তব্য । দুর্বল ব্যক্তি বলবানের মহিত বিরোধ করিলে পরিণামে 
যাহ! ঘটে, পবনশাল্সলিসংবাদে উপাখ্যানের মধ্য দিয়! ভীম্ম যুধিষ্ভিরকে সেই 
কথ। পরিষ্ীরবূপে বুঝাঁইয়াছেন। প্রবলের সহিত দ্বন্দের নিশ্চিত ফল_ 
আত্মবিনাঁশ 1৯. 

ভেদাদি-প্রয়োগে শক্ঞকে দুর্বল করিয়। পরে বিগ্রহ--উপযুক্ত 
কালে শক্রপক্ষকে ভয় প্রদর্শন করিতে হয়। শক্রকে বিপন্ন করিবার সমস্ত 
চেষ্টাই কর! উচিত। ভেদ-প্রয়োগ, মিত্রাঁকর্ষণ প্রভৃতি উপাঁয়ের দ্বারা বিপক্ষকে 
অন্তঃসারশুন্ত করিয়। পরে যুদ্ধ করিবে ।৮* 

উওস।হুশক্তি প্রসভৃতি পরীক্ষণীয়-_ আক্রমণের পূর্ববে বলাবল বিবেচনা 
করিতে হয়। উভয় পক্ষের উৎসাহশক্তি, প্রতৃশক্তি ও মন্ত্রশক্তির পর্যালোচনায় 


পপ ৫০ সপ প্রা 


». যদ] শ্যান্সহতী দেন। হয়নাগরথাকুলা । ইত্যাদি । শা. ১০৩/৩৮১৩৯ 

৬* বালোহপ্যবালঃ স্থবিরো রিপূর্যঃ সদ! প্রমত্তং পুরুষং নিহ্যাৎ । শ! ১২1৩৯ 

৬১ দেশকালৌ৷ সমাসান্য বিক্রমেত বিচক্ষণঃ 
দেশকালব্যতীতো হি বিব্রমো নিষ্ষলো। ভবেং ৷ ইত্যাদি । শু] ১৪০1২৮,৯৯ 

৬২ সমং তুলোন বিগ্রহঃ| ইত্যাদি । শা.১৪০৬৩। শী১৫৭ তম অঃ 


শট ৭১৮ 


৬৩ .আমর্দিকালে রাজেন্্র বাপদপ্পেত্ততঃ পরমূ। ইত্যাদি আশ্র 9৩,৪ 


৪ 


রাজধন্দ (গ) রঃ 


স্বপক্ষকে বলবান্‌ মনে করিলেই আক্রমণ করা যাইতে পাঁরে। মিত্রবল, 
অটবীবল, ভূত্যবল এবং শ্রেণীবল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবাঁর বিষয় । মিত্রবলকে 
নর্ধবাপেক্ষ! প্রধান বিবেচনা করিবে 1৬৪. 

পুর্বরবোপকারী শত্রু অবধ্য-_ঘে শত্রু পূর্বে কখনও উপকার করিয়াছিল, 
তাহাকে যুদ্ধে জয় করিয়া হত্যা করিতে নাই, বরং তাহাঁর প্রতি বীরোচিত 
গসম্মীন ব্যবহার করা উচিত। এরূপ ন1 করিলে ক্ষত্রধর্দ হইতে ভরষ্ট হইতে 
হয়। উপকৃত শক্র যদি হৃদয়বাঁন্‌ হন, তবে নিশ্চয়ই প্রত্যুপকাঁরের আঁশ। 
করা যাইতে পারে ।৬« 

বিজিত শত্রুকে ক্ষম! করা মহত্ব-_বিগ্রহে বিজয়ের পর শক্রকে ক্ষমা 
করিলে বিপদের আঁশঙ্ক! থাকিলেও রাঁজার যশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; শক্ররাঁও সেই 
রাজার প্রতি বিশ্বাপরায়ণ হয় ।৬৬ 

গুগুচর- চরের সাহাষ্য ব্যতীত শক্রমিত্র পরিচয় করা কঠিন ব্যাঁপাঁর, 
এইজন্য রাঁজা্দিগকে চাঁরচক্ষু বলা হয়। চবের দ্বারাই নৃুপতিগণ শক্র ও 
মিত্রের কার্যকলাপ অবগত হইয়া থাকেন। শক্রর অর্থবল, জনবল প্রভৃতি 
জান। নিতাস্ত আবশ্যক, অথচ চর ব্যতীত যথার্থ সংবাদ পাওয়া কঠিন। 
কেবল শক্র বা মিত্রের পরিজ্ঞানেই চরের প্রয়োজনীয়ত! সীমাবদ্ধ নহে। 
রাজ্যমধো প্রজাগণ বাজার কাধ্যকলীপে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট, তাঁহাদের অভিপ্রীক্ 
কি, এইসকল বিষয়ও নৃপতিদের জান বিশেষ দরকাঁর। গ্তপ্তচর ব্যতীত 
সংবাদ জাঁনা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। স্থতরাং দেখ। যাইতেছে, রাজকাধ্যে 
চর্ও প্রধান সহাঁয়দের মধ্যে অন্ততম | তাহাকে বাদ দিলে রাজ্য রক্ষা করা 
যায় না। চরকে রাঁজ্যরক্ষার মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ৬ 

চর হুইতে খবর জানিয়া কাজ করা রাষ্ট্রের বাহিরে ও ভিতরে, 
পুবীতে ও জনপদে, সর্বত্র চর নিয়োগ করা উচিত। চর হইতে সকল বিষয় 


পিপি পি 


৬৪ প্রষান্তমানো৷ নৃপতিস্থিবিধাং পরিচিন্তয়েং 

আক্মনশ্চৈব শত্রোশ্চ শক্তিং শান্ত্রবিশীরদঃ ॥ ইতাদি। আশ্র ৭1৫-৮ 
৬৫ গ্থিষস্তং কৃতকলাণং গৃহীত্ব। নৃূপতিং রণে। 

যো৷ ন মানয়তে দ্বেধ।ৎ ক্ষত্রধন্নীদপৈতি,সঃ ॥ ইত্যাদি । শী! ৯৩৬৮ 
৬৬ বিজিত্য ক্ষমমাণন্ত ঘশে। রাঞ্জে। বিবর্ধতে | 

মহাপরাধে হাপ্যন্মিন্‌ বিশ্বসস্তাপি শত্রবঃ ॥ শা! ১২০৩০ 
৬৭ রাজাং প্রণিধিযূলং হি মন্ত্রসারং প্রচক্ষতে । শা ৮৩৫১ 
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মথার্থরূপে জানিয়! কর্তব্য স্থির করিতে হয়। মন্ত্র কোঁশ, দণ্ড প্রভৃতি চরের 
উপর নির্ভর করে। শক্র, মিত্র এবং উর্দাসীনের পরিচয়ে ভূপতিগণ সতত 
চরকেই চক্ষুর্ূপে ব্যবহার করিবেন । চরমুখে রাষ্্রসংবাদ সম্যক অবগত ন| 
হইয়া কিছুই করা৷ উচিত নহে ।৬ 

চর হইতে লোকচরিত্রপরিজ্ঞান-স্বরন্ধ এবং পররদ্ধদর্শনেও চরকে 
চক্ষুব্ূপে ব্যবহার করিতে হয়। কোন ব্যক্তি রাঁজার ছিত্র অন্বেষণ করে, কে 
রাজার প্রতি ভক্তিমান্, এইসকল বৃত্তীস্ত চর হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। 
মানুষের চরিত্র বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত শক্ত; কাহাঁর কিরূপ চরিত্র, তাহ। 
বুঝিতে হুইলে দীর্ঘকাল সেই ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিতে হয়। চর নিয়োগ 
ন। করিয়! লোকচরিত্র জান! অসম্ভব ।৬৯ 

পুত্রাদির উদ্দেশ্টযপরিজ্ঞান--অমাত্য, মিত্র, এমন কি, পুত্রের মনোভাব 
জানিবার নিমিত্তও চর নিযুক্ত করিতে হয়।? 

গুগুত্ভাবে চর প্রেরণের বিধি__রাজপুর, জনপদ এবং সাঁমস্ত রাঁজগণের 
নিকট এরূপ গগুপুভাবে চর প্রেরণ করিতে হইবে, যেন চরেরাঁও পরস্পরকে 
চিনিতে না পারে ।*১ 

গুগুচরের যোগ্যতা_যে-সকল বিচক্ষণ পুরুষ ইচ্ছা করিলেই জড়, অন্ধ 
এবং বধিরের মত ভান কবিতে পারেন, ধাঁহীরা ক্ষুধাতৃষ্তায় কাতর হন না, 
সেইসকল পরীক্ষিত পুরুষকে গুপ্তচররূপে নিয়োগ করিতে হয় |৭২ 

ভিক্ষুকাদিবেশে চরের সাজ- বিপক্ষগণ যাহাতে প্রেরিত চরকে 
চিনিতে ন! পারে, সেইরূপ ছদ্মবেশে সঙ্জিত করিয়া! চরকে বাষ্ইমধো পাঠাইতে 


বাহমান্ন্তরঞ্চের পৌরজানপদং তথা । 
চারৈঃ স্ছবিদিতং কৃত্বা ততঃ কর্ম প্রযোজয়েৎ | ইত্যাদি । শী ৮৬১৯-২২। শা ৯৩১৯ 
৬৯ চারৈর্ববিদিত্ব। শক্ষংশ্চ যে রাজ্জামন্তরৈযিণঃ ৷ ইত্যাদি । আশ্র ৫1৩৭-৩৯ 
৭* অমাত্যেমু চ সর্বেধপু মিত্রেধু বিবিধেষু চ। 
পুত্রেধু চ নহারাজ প্রণিদধ্যাৎ সমাহিত; ॥ শা! ৬৯৯ 
৭১ পুরে জনপদে চেব তথা সামন্তরাজস্থ ৷ 
যথ। ন বিদুরষ্োষ্ঠং প্রণিধেয়াস্তথ। হি তে ॥ শা ৬৯১০ 
৭২ প্রশিধীংশ্চ ততঃ কুর্যাজ্ড়ান্ধবধিরাকৃতীন্‌। 
পুংসঃ পরীক্ষিতান্‌ প্রাঙ্জান্‌ ক্ষুংপিপাসাশ্রমক্ষমান্‌ ॥ ইত্যাদি । 
শা ৩৯৮! উ ১৯৪৬২ জে। ৭৩1৪ 


৫ 
বৰ 
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হয়। ভিক্ষুক ও তাপসের বেশে সজ্জিত করিয়া পাঠাঁইলে ফল ভাল 
হ্যু ৭৩, 

উদ্ভানাদিতে প্রেরণ উগ্ভান, বিহাঁর্ভূমি, প্রপা ( জলসত্র ), পানাগাঁর, 
তীর্থ এবং সভাসমিতিতে চর পাঠান উচিত । বাঁণিজ্যকেন্দ্র, দোকান, হাট, 
মন্লক্রীড়ার স্থান, মহাঁজনসম্মিলনী, পুর্বাঁটিকা, বহির্বাটিকা, আকরস্থানি, 
চত্বর, রাঁজনভা! এবং অমাত্যাঁদি প্রধান পুরুষের গৃহে গুপ্তচর নিয়োগ করিতে 
হয়।?$ 

বিপক্ষপ্রেরিত গুগুচরকে ধরিবার চেষ্টা_এইসকল স্থানে বিপক্ষের 
গুপ্তচরকে ধরিবার নিমিত্তও চেষ্টা করা উচিত এবং যথার্থরূপে চিনিতে 
পাঁরিলে উপযুক্ত শাস্তির বিধাঁন করা উচিত।?«. 

স্বকৃত কার্যের ফল জানা-“আমি যাহা করিয়াছি, প্রজাগণ 
তাহাতে সন্ধষ্ট কি না, তাহারা সেই কাজের প্রশংসা করিতেছে কি না, 
আঁমাঁর বর্তমান কাধ্যপদ্ধতিতে প্রজার সহানুভৃতিসম্পন্ন কি না, রাষ্ট্র ও 
জনপদে আমার সুখ্যাতি প্রজাদের অভিলফিত কি না” এইসকল বিষয়ে 
অন্তসন্ধান করিবাঁর নিমিত্ত অন্থগত গুপ্টচরদিগকে চতুদ্দিকে প্রেরণ করিতে 
হয়।'৬ যর্দিও মহাভারতে গুপ্রচরের উপযুক্ত "গুণের উল্লেখ পাঁওয়া যাঁয় 
না, তথাপি তাহার কাঁজ হইতে বুঝা যায়, আকারেঙ্গিতজ্ঞ, স্মৃতিমান্, 
কষ্টসহিষ্চু, পরচিত্তপরীক্ষক এবং বিশেষ কৌশলজ্ঞ পুরুষই চাঁরকর্মের উপযুক্ত । 
যে-সে ব্যক্তির দ্াঁর৷ এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলিতে পারে না। ( মহুসংহিতা 
ও কামন্দকীয় নীতিসারে এই প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করা৷ 
হইয়াছে । ) রাষ্ট্র এবং দুর্গ বিষয়ে সম্প্রতি আলোচন) কর যাইতেছে। 


৭৩ চারম্ববিদিতঃ কার্য আত্মনোহথ পরন্ত চ। 
পাষগাংস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্র প্রবেশয়েৎ ॥ শী ১৪০৪০ 
৭৪ উ্যানেঘু বিহাঁরেধু প্রপাম্বাবসথেযু চ । 
পানাগারে প্রবেশেধু তীর্থেধু চ সভাঙ্গ চ॥ ইতাদি। শা ১৪০।৪১,৪২ 
চত্বরেধথ তীর্থেধু সভাম্বাবসথেতু চ। ইত্যাদি । শী ৬৯1৫২,১১,১২ 
৭৫ ..এবং বিচিুয়াদ রাজ! পরচারং বিচক্ষণঃ । শা ৬৯।১৩ 
সমাগচ্ছন্তি তান্‌ বুদ্ধ। নিষচ্ছেচ্ছময়ীত চ। শী ১৪৭৪২ 
৭৬, অতীতদিবসে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন ব পুনঃ | 
গুপ্তৈশ্চারৈবন্ুমতৈঃ পৃথিবীমনুসারয়েং | ইতাদি । শব ৮৯1১৫,১৬ 
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রাজধানী-_বাজ্যশাদনের কেন্ত্রস্থান বা রাজার বাসের নগরীকে বাজধানী 
বলা হয়। বাঁজা অধিকাংশ সময় রাজধানীতে বাস করিতেন । 

রাষ্ট্রকে গ্রামে বিভাগ- রাষ্ট্র বা জনপদকে কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত 
কর। হইত। প্রত্যেক গ্রামে এক-একজন অধিপতি নির্বাচিত হইতেন। 
কতকগুলি গ্রামের অধিপতিদের পরিচাঁলকরূপে আরও একজন কর্মচাঁরীকে 
নিয়োগ কর! হইত । এইভাবে ক্রমশঃ উর্ধাতন কম্মচারীর নিয়োগে রাই্রক্ষার 
ব্যবস্থ। ছিল। ্‌ 

গণ্মুখ্য বা! গ্রামশীসক-_-সকল বিষয়েই প্রজাসাঁধারণের অভিমত গ্রহণ 
করা হইত। কিন্তু তাহ। এখনকাঁর ভোটের ন্যায় নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং 
চরিত্রের বলে ধাহার গ্রামবাসীর শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করিতে পাঁরিতেন, তীাহারাই 
গ্রামের প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাঁভ করিতেন। মনোনীত ব্যক্তিকে 
গণমুখ্য” বল! হইত ।৭৭ 

গণমুখ্যের সম্মান- গণমুখ্যেরা রাজার সভায় বিশেষ সম্মান পাইতেন। 
রাজ্যশীলন তাহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিত। সাধারণের হিত- 
কামনায় কোন কাজ করিতে গণমুখ্যদের সহিত পরামর্শ কর। রাজার নিতান্ত 
প্রয়োজন । গণমুখ্যদের মধ্যে পরস্পর বিবাঁদ-বিসংবাঁদ হইলে রাঁজাই তাহার 
স্থমীমাংসা করিতেন ।৭৮ 

গ্রামাধিপ, দশগ্রামাধিপ প্রভাতি-_ প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে একজন 
অধিপতি নিয়োগের নিয়ম। অতঃপর দশটি গ্রামের অধিপতিগণকে ঠিক 
পথে চালিত করিবার মত ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তিকে দশ গ্রামের অধিপতিরূপে 
নিয়োগ করিতে হয়। তারপর শক্তিসামর্্য পরীক্ষা করিয়া তদপেক্ষা যোগ্যতর 
ব্যক্তিকে বিশটি গগ্রাযের আধিপত্য সমপ্পণ করিবার মিয়ম। এইরূপে শত 
গ্রামের আধিপত্য এবং সহশ্র গ্রামের আধিপত্য যোগ্যতর ও যোগ্যতম 
বাক্তির হাতে ছাড়িয়। দিতে হইবে ।?৯ 


৭৭ তল্মান্সানয়িতব্যান্তে গণমুখ্যা; প্রধানত | শী ১৭1২৩ 
৭৮ লোকঘাত্রা সমায়স্তা ভূয়সী তেমু পাধিব। শা ১৭৭২৩ 

গণমুখ্যোস্ত সন্ভয় কার্ধ্যং গণহিতং মিথ: । ইত্যাদি। শা ১৭৭২৫-২৭ 
৭৯ গ্রামন্তাধিপতিঃ কার্ষো দশগ্রাম্স্তখ। পরঃ। 

দ্িগুণায়াঃ শতহ্ৈবং সহতস্ত চ কারয়েৎ ॥ শা ৮৭1৩ 
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অধিপতিগণের কর্মপন্ধতি- গ্রামে চুরি, ডাঁকাঁতি অথবা! অন্য কোন 
দৌষ সংঘটিত হইলে গ্রামমুখ্য স্বয়ং তাহার সমাধান করিবেন। তিনি 
অপারগ হইলে দশগ্রামের অধিপতিকে জানাইবেন। তিনিও সমাধানে 
অপমর্থ হইলে বিংশতিগ্রীমের অধিপতিকে জানাইবেন। এইরূপে উত্তরোত্তর 
অরধিপতিগণের অসামর্যের জন্য বিষয়টি রাঁজদরবাঁরে উপস্থিত হইতে পারে। 
কিন্তু ক্রমিকত। উল্লজ্যন করিবার উপাঁয় নাই ।৮ৎ 

নিযুক্তদের বৃত্তিব্যবস্থা গ্রামে যে-সকল খাছ্যবস্ত উৎপন্ন হইত, 
গ্রামীধিপকে সকলেই সেইগুলির কিছু কিছু দিতেন। সেই দাঁনটি বাঁজারই 
প্রাপ্য । বাজার ব্যবস্থাচসারে সেইসকল লব্ধ বস্ততে গ্রামাধিপের অধিকার 
হইত। গ্রামীধিপগণ দশগ্রামাধিপের ভরণপোষণ করিতেন । তাহারা বিংশতি- 
গমাধিপের বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য ছিলেন। এইরূপে গ্রামের উৎপন্ন 
দ্রব্য হইতেই গ্রামশামকদের জীবিক] নির্বাহ হইত।৮১ 

শতগ্র।মাধিপ প্রভৃতির বৃত্তি--যে-সকল গ্রাম অতিশয় বৃহৎ এবং জন- 
মানবও যাহাঁতে বেশী, শতগ্রামীধ্যক্ষ সেইসকল গ্রামের উৎপন্ন বস্ত হইতে 
মরকারী প্রাপ্য স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। ধাহাঁর ক্ষমতা গ্রামমুখ্যদের মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী, সেই সহশ্রগ্রামাধিপ গ্রামের প্রজাঁমগ্ডলীর সঙ্গে মিলিয়। 
শীখানগর স্থাপন করিতেন এবং শাখানগরের বাঁজপ্রাপ্য ধান্ প্রভৃতি ভোগ 
করিতেন 1৮২ 

প্রতি নগরে সর্ববার্থচিন্তক সচিবের নিয়োগ-_গ্রামমুখ্যের আপন 
গ্রামে কোন কৃত্য উপস্থিত হইলে বিচক্ষণ কোন সচিব উপস্থিত থাকিয়। 
মকল বিষয় পধ্যবেক্ষণ করিবেন । আর প্রত্যেক নগরে এক-একজন সর্ববার্থ- 
চিন্তক সচিব উপস্থিত থাকিবেন। নাগরিক সমুদয় বিষয়ের পর্যবেক্ষণ করা 
তাহীর কর্ম। যেমন উচ্চস্থানস্থিত গ্রহ নিয়স্থ গ্রহদের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ 
করিয়। থাকেন, পৌরসচিবও সেইরূপ গ্রামমুখ্যদের কাঁধ্যপদ্ধতির দেখাশুনা 
করিবেন। যিনি সর্বার্থচিন্তক অমাত্য, তিনি সভাসদ্গণেরও কাজকর্মের 


মেনে 
২ লিপ ৮ পাপা 


৮০ গ্রামে যান্‌ গ্রামদোষাংশ্চ গ্রামিকঃ প্রতিভাবয়েৎ। 

তান্‌ ব্রয়াদ্দশপায়াসৌ স তু বিংশতিপায় বৈ॥ ইত্যাদি । শী! ৮৭1৪,৫ 
৮১ যানি খ্রাম্যাণি ভোজ্ানি গ্রামিকন্তান্যপাগ্রিয়াৎ 

দশপন্তেন ভর্তবাস্তেনাপি ছ্বিগুণাধিপঃ ॥ শা! ৮৭৬, 
৮২ গ্রীমং গ্রামশভাধ্যক্ষো। ভৌক্তু,মহুতি সংকৃতঃ | ইত্যাদি । শা৮৭1৭-৯ 


৪৬০ মহাভারতের সমাজ 


পরিদর্শক। তিনি রাষ্মধ্যে গুপ্তচর নিয়োগ ছারা গ্রামমুখ্য এবং সভাসদগণের 
ব্যবহার অবগত হইবেন। জিঘাংস্থ, পাপাত্ম! ও পরম্বাপহাঁরী কর্মচারী বা 
গ্রামমুখ্য হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা! করাই তীহার প্রধান কাজ। এই সচিবের 
দায়িত্ব বাষ্্শীলন-ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক, ইহার সাঁধুত। এবং কর্মপটুতাঁর 
উপরেই সমগ্র রাষ্ট্রের মঙ্গল নির্ভর করে। সুতরাং নৃপতি ম্বয়ং বিশেষ 
পরীক্ষা না করিয়া সর্বাধ।ক্ষের পদে কাহাঁকেও নিধুক্ত করিবেন না।৮০ 

কর্মচারীদের কার্ধযপ্রণালী-পরিদর্শন_ রাষ্্রমপ্যে কোন অন্তায় অবিচার 
হইলে বাঁজাই তজ্জন্য দায়ী। স্থৃতরাঁং কর্মচারিনিয়োগে তাহাকে বিশেষ 
সাবধান হইতে হইবে। কেবল কশ্মচারিনিয়োগেই তাহার দায়িত্ব শেষ 
হয় না। কন্মচারিগণ কিভাবে কর্তব্য পালন করিতেছেন, তাঁহাও রাঁজীর 
লক্ষ্যের বিষয় । প্রজার স্থরুত ও দুষ্কৃীত কর্মের ফল রাঁজাকেও ভোগ করিতে 
হয়, এই কথ! বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। সেইজন্য বাজ! নিয়ত 
এরূপভাবে শাদন করিবেন, যাহীতে রাষ্ট্রে ছুষপ্ম। পুরুষ একেবারেই না থাকে। 
ষে-রাঁজীর নিকট সুশাসন উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তিনি দীর্ঘকাল রাজৈ্র্ষ 
ভোগ করিতে সমর্থ হন ন।৮ঃ 

গ্রামের উন্মতিবিধান- কেবল রাঁজধাঁনীর ব! নগরের উন্নতির দিকে 
লক্ষ্য করিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের উন্নতিও করিতে হইবে। 
নাঁরদীয় রাজধর্মে দেখিতে পাই, দেবধি নারদ যুধিষ্িরকে জিজ্ঞাস। করিতেছেন, 
“তুমি কি গ্রামগুলিকে নগরের মত এবং আরণ্যক ব্যক্তিদের বাসস্থানকে 
গ্রামের মত প্রস্তত করিয়াঁছ”? সাধারণতঃ কৃষিই যেখানে জীবিকার প্রধান 
উপায়, তাহাকে গ্রাম বলা হইত। গ্রামের সংজ্ঞা! নির্দেশ করিতে থাইয়া 
নীলক্ বলিয়াছেন, 'শৃদ্রজনবহুল জনপদ । কিন্ত নারদের পুর্বপূ্ব 
জিজ্ঞানাগুলি কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে। তাহাতেই মনে হয়, নীলকণ্ের মক 
অপেক্ষা কবিপ্রধান জনপদরূপ অর্থই ভাঁল। 

গ্রামের উন্নতিতে নগরের উন্নতি-_গ্রামকে উন্নত করার উদ 


৮৩ ধর্মী; সচিন কশ্িত্তত্ৎ পগ্যেদ তন্্িত? | 
নগরে নগরে বা ্তাদেকঃ সর্বার্থচিস্তক; ॥ ইত্যাদি । শা! ৮৭1১০-১৩ 
৮৪ ভোক। তল্ত তু পাপগ্ত হকৃতন্যা ঘা তথা। 

নিযন্তবয।; সদ। রাজ। পাপা! ধে হ্যার্নরাধিপ ॥ ইত্যাদি । শী ৮৮।১৯৮২* 


রাজধন্ম (গ) ৪৬৯১ 


সন্বদ্ধে নারদ বলিয়াছেন, গ্রামের উন্নতিতে নগবের উন্নতি। কৃষি প্রভৃতি 
নিষয়ে গ্রামগুলি উন্নত ন। হইলে নগরও টিকিতে পারে না । 

আরণ্যক-বসতির উন্নভিবিধান--আরণ্যকগণ গ্রামের বাহিরে ছোট 
ছোঁট পাড়ার মত বসতিতে বাঁদ করিত। তাহাদের বলতির মাঁম 
প্রান্ত” । নারদ বলিয়াছেন, প্রাস্তগুলিকে গ্রামের মত গড়িয়া তুলিবে। 
আরণ্যক ব। পাহাঁড়িয়। প্রজারাঁও যাহাতে গ্রামের হৃযোগ-সুবিধা পায়, 
মেই উদ্দেশ্টে তাহাদের বসতিকে উন্নত করিতে হইবে । সকলজাতীয় প্রজা 
লইয়াই বার গড়িয়৷ উঠে, কাঁহাকেও বাঁদ দেওয়। বা হীন মনে করিয়। উপেক্ষা 
করা উচিত নহে ।৮« 

কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিবিধান- নারদ যুধিঠিরকে জিজ্ঞাঁস। করিয়াছেন, 
“তোমার রাজত্বে চোর, লুন্ধ বা ছুই কর্তৃক কোন উৎপাতের স্ষ্টি হয় না ত? 
ক্ষককুল তোমার উপর সন্তষ্ট কি? রাষ্ট্রে কৃষিকাঁধ্যেব স্ববিধার নিমিত্ত 
স্বানে-স্থানে তড়াগাদি খনন করিয়াছ কি? কৃষিজীবীদের গৃহে অন্নাভাঁব 
নাই ত? তাহাদের ফসলের বীজের প্রীচ্র্য আছে কি? কৃষি, বাণিজ্য, 
পশ্তপাঁলন এবং কুশীদবৃন্তির স্থব্যবস্থার দ্রিকে তোমার দৃষ্টি আছে ত” ?"৮৬ 

খাজান! আদায়ে কৃতপ্রঙ্ছের নিয়োগ নীর্দ বলিয়াছেন যে, 
প্রত্যেক জনপদে খাঁজান। প্রভৃতি আঁদীয়ের নিমিত্ত কৃতপ্রজ্ঞ বীর পুরুষকে 
নিযুক্ত করিবে । গ্রামের সর্ববিধ উন্নতির নিমিত্ত যে প্রভূত চেষ্টা কর! হইত, 
এইসকল উক্তি তাহার প্রমাণ |”? 

নানাবিদ দান ও ফলশ্রুতি_রাষ্টমধ্যে স্বচ্ছ পানীয় জলের ব্যবস্থা 
কর, দবিদ্রকে অন্নদান, বিদ্বান ব্রাঙ্ষণকে নিফর ভূমিদান প্রভৃতি জনহিতকর 
ঘন্ুষ্ঠানের নিমিত্ত নানাবিধ পুণ্যফল কীত্তিত হইয়াছে । এইসকল কজে 
রাজাকে প্ররোচিত করিতে অনেক কিছুই বল! হইয়াছে । অন্ুশীসনপর্ধবের 
দানধশ্ম নানাবিধ দাঁনের পুণ্যফলকীর্তনে পরিপূর্ণ । সর্বসাধারণের উপকারের 
দিক্‌ দিয়া লক্ষ্য করিলে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের তুলনা নাই। অর্থক্ষতি এবং 


৮৫ কচ্চিন্নগরগ্প্তার্থ, গ্রাম৷ ন্গরবং কৃতাঃ | 

গ্রামবস্চ কৃত: প্রান্তাস্তে চ সর্ব তৃদর্পপাঃ ॥ সভ1 ৫1৮১ 
৮৬ কচ্চিন্ন চৌরৈর্লকৈর্ধা কুমারৈঃ স্ত্রীবলেন বা। 

ত্বয়া বা পীডাতে রাষটরং কচ্চিতুষ্টাঃ কৃষীবলাঃ॥ ইত্যাদি। সভা! ৫1৭৬-৭৯ 
৮৭ ক্ষেমং কুর্বস্তি সংহত্য রাজন্‌ জনপদে তব । সভা ৫1৮০ 


৪৬২ মহাভারতের সমাজ 


শারীরিক কষ্টের ভয়ে যে কাজে প্রবৃত্তি হওয়৷ স্বাভাবিক নয়, সেই কাজের 
পরিণীমফল অনস্তকাঁল ন্বর্গভোঁগ, অথব। এইরকমের কিছু শাস্্ হইতে জান' 
গেলে, শাস্ত্রবিশ্বাসী আস্তিক ব্যক্তি ক্ষমতা থাঁকিলে সেই কাঁজে আকুষ্ট হইয়' 
থাঁকেন। সেই কারণেই সম্ভবতঃ অন্ুশানপর্ধের দানধর্মে নানাবিধ ফলশ্রুতি 
কীন্তিত হইয়াছে ।** 

দুর্গ প্রকৃতি বা রাজপুর- ধনী পুরুষের পক্ষে সম্পত্তি রক্ষ। করাই সর্বাপেক্ষা 
প্রধান সমস্যা । চোর ও দ্স্থ্যদের হাতি হইতে ধন-দৌলত রক্ষা করিতে 
হইলে সেইরূপ নিরাঁপদ স্থানে রাখিতে হয়। সাধারণ লোক শীতাতপ 
নিবারণের উপযোগী গৃহ প্রস্তত করিয়া তাহাতেই স্ুখে-ম্চ্ছন্দে বাঁস করিতে 
পাঁরে, কিন্তু ধনী ব্যক্তির বাসগৃহ সম্বন্ধে অনেক-কিছু বিবেচনা করিতে হয়। 
ধনবাঁনের শক্রর অভাব নাই, স্থৃতরাঁ সতত তাঁহাকে সাবধান হইয়। চলিতে 
হয়। নৃপতিদের ত কথাই নাই, শক্রভয় তাহাদের চিরসঙ্গী। শক্রপক্ষ 
যাহাতে আক্রমণে সফলতা লাভ করিতে না পারে, সেই নিমিত্ত আবাঁসপুর 
এবং কোঁশশাল! প্রভৃতি সুদৃঢ় ও স্থুরক্ষিত হওয়। উচিত। এইগুলির 
নির্দাণ-কৌশলও অনন্যসাঁধারণ হওয়া উচিত। অতএব ছুর্গপ্রক্কৃতি ব| 
বাঁজপুর অপ্যাঙ্গ বাঁজ্যের অন্যতম অঙ্গ ৷ শান্ত্রকাঁরের ছুর্গা্দিনিশ্বীণ বিদয়েও 
নানাবিধ বিধিনিষেধ-সম্বলিত পদ্ধতি বুচনা করিয়] গিয়াছেন। মমুসংহিতা, 
অগ্রিপুরাণ, কাঁমন্দকীয় এবং শুক্রনীতিতে এই সম্বন্ধে বহু আলোচন] দেখিতে 
পাই। মহাভারতের অভিমতই আমাদের আলোচ্য । 

ধন্াদিনেদে দুর্গ ছয়প্রকার-_ধন্বদুর্গ ( মরুবেষ্টিত ), মহীছুর্গ ( পানাণ 
বা! ইঞ্টকবেছ্টিত ), অব্ছূর্গ (জলবেষ্টিত), বাক্ষতুর্গ (মহাবৃক্ষ, কণ্টক ও 
গুল্সাদিবেছিত ), নৃহ্র্গ (সেনাপরিবেষ্টিত ) ও গিৰিছুর্গ-€ পর্বতের উপরিভাগে 
স্থিত, নিভৃত 'ও ছুর্গম ) ভেদে দুর্গ ছয়প্রকার ।৮৯ ( এই বচনটি মন্থুসংহিতার, 
মহীভারতে অবৃছুর্গের পরিবর্তে মৃদ্দুর্গের উল্লেখ করা হইয়াছে । সম্ভবতঃ 


৮৮ পানীয়ং পরমং দানং দ।নানাং মনুরব্রবীৎ। 
ক্সাং কুপাংশ্চ বাপীশ্চ তড়াগানি চ খানয়েং ॥ অনু ৬৫।৩ 
৮৯. ধ্ুগং মহীছুগমব্দূগং বাক্ষ মৈব বা। 
ৃছুগং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিতয বসেং পুরম্‌। মনু গা 
যড় বিধং দুরগগাস্থায পুরাণ্যথ নিবেশয়েং। ইত্যাদি । শা! ৮৬1৪, 


বাঁজধশ্ম (গ) ৪৬৩ 


মহাভারতের পাঁঠটি সমীচীন নহে, কারণ মহীছ্র্গ ও মৃদ্ছুর্গ একই বস্ত, 
তাহাতে ছয়প্রকার ছুর্গের সামগ্ুস্ হয় না|) 

দুর্গাদিযুক্ত পুরীই রাজার বাসোপযোগী--যে পুর দুযুক্ত, ধান্ত ও 
আযুধ-সমন্থিত, সুদৃঢ় প্রাকার ও পরিখ৷ ঘ্বারা পরিবেষ্টিত, হস্তী, অশ্ব ও 
রথসমদ্থিত, বিদ্বান্‌ শিক্লিগণের আবাসস্থল, যে পুর ধান্যাদি সম্পদে সমৃদ্ধ, 
দক্ষ ও ধান্মিক পুরুষগণ যেখাঁনে বসবাঁস করেন, বলবান্‌ মঙ্গয্য এবং হস্তী 
অশ্ব প্রভৃতি যে পুরের শোভা বদ্ধন করিয়। থাকে, যে পুর চত্বর ও 
আপণাবলীতে স্থশোভিত, প্রশীন্ত, অকুতোভয়, স্থন্দর প্রভাযুক্ত, গীতবাঁদিত্র- 
মুখরিত ও প্রশন্তহন্ম্যশোভিত, যে পুরীতে শুর ও আঁঢ্য পুরুষগণ সানন্দে 
বাস করিয়! থাকেন, যে পুর বেদধ্বনিতে নিত্য পুত, সামাজিক নানাবিধ 
উৎসবে প্রফুল্ল, ষে পুরে সতত দেব-ছিজের অচ্চনা হইয়া! থাকে, সেই পুরীতে 
অনুগত পাত্রমিত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূপতি আনন্দের সহিত বাস 
করিবেন 1৯০ 

রাজপুরে রক্ষণীয় দ্রব্যাদি-__রাজা তাদৃশ পুরীতে বাঁ করিয়া কোশ, 
বল ও মিত্রা্দি বদ্ধনে যত্ব করিবেন। ধনাগার, আযুধাগার ও ধান্যাদি 
সম্পদের বৃদ্ধির নিমিত্ত মনোযোগী হইবেন। কাষ্ট, লৌহ, তুষ, অঙ্গাঁর, 
দেবদাকু, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, ন্মেহ, বসা, মধু, উষধ, শণ, সঙ্জরস ( ধূনা ), 
ধান্য, শর, আ়ুধ, চশ্, সাধু, বেত্র, মুত, বন্ধজ ( উলুখড় ইত্যাদি ), বন্ধন 
( রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খল প্রভৃতি ), কূপ, জলাশয়, ক্ষীরবৃক্ষ (যে-সকল বৃক্ষে 
্সীরের মত আঠ1। আছে) বট, অশ্ব, কাঠাল প্রভৃতি ) প্রভৃতি দ্রব্য তত 
রাজপুরে বাখা প্রয়োজন ।৯, 

যাগাদির অনুষ্ঠান__-মতত পুরীমধ্যে যাগ-যজ্ঞ ও দানাদির অনুষ্ঠান 
করা উচিত, তাহাতে প্রজাগণ ধশ্মপরায়ণ হইয়া থাকে ।৯২ 


৯* হয পুরং দুর্গসম্পন্নং ধান্তাযুখসমন্তিতম্‌। 

দৃঢ়প্রীকারপরিখং হস্তাশ্বরথসঞ্কুলম্‌॥ ইত্যাদি । শা! ৮৬।৬-১০ 
৯১ অর্থস/শনচয়ং কুষ্যাদ রাজ! পরবলাদ্দিত | ইত্যাদি । শী ৬৯।৫৬-৫৯ 
তত্র কোশং বলং মিত্রং ব্যবহার বর্ধীয়েখ। 
পুরে জনপদে চৈব সর্ববদোধানিব্ঁয়েৎ ॥ ইত্যাদি । শা ৮৬1১১-১৫ 
৯২. হষ্টব্যং জতুভিনিত্যং দাতবাং চাপ্যগীড়য়া । শা ৮৬1২৩ 


৪৬৪ মহাভারতের সমাজ 


দুর্গের বৃহস্ব২ দুর্গ কখনও ক্ষুদ্র করিতে নাই। কাঁরণ ক্ষুদ্র ছুর্গকে 
শত্রুপক্ষ অনায়াসে অধিকার করিতে পারে। পুরমধ্যস্থিত ছোট ছোট 
বুক্ষগুলি কাঁটিয়া ফেলিতে হয়, বড়গুলির ডাঁলপাল। কাঁটিয়৷ দিতে হয়| 

| দুর্গনির্মাণ-পদ্ধতি_ দুর্গের প্রাকার খুব উচ্চ কবিতে হয়। ছুর্গপ্রাকারের 

ভিত্তিতে যাহাতে অনেক লোক বগিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। 
বহিঃপ্রাকারের ভিত্তিতে আরোহণ করিয়া মিত্রগণ বহু দূরের বস্তও দেখিতে 
পারেন। ছূর্গের মধ্য হইতে বাহিরের শক্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত এবং 
ছুর্গাভ্যন্তরে বায়ু-চলাঁচলের নিমিত্ত ভিত্তিতে মাঁঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিত্র 
বাঁখিতে হয়। আবশ্তকমত এইসকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া বহিংস্থ শক্রপক্ষের 
উপর আগ্নেয় গুলিকা প্রক্ষেপ কর! যাইতে পারে। চতুদ্দিকে গভীর পরিখা 
খনন করাইতে হয়। পরিখাঁতে কুমীর এবং জীবজন্তভোজী নানাজাতীয় 
বড় বড় মাছ পোঁষিতে হয়। যে-সকল গাছ জলে জন্মে, পরিখায় সেই জাতীয় 
গাছকে ভালপালা শৃন্য করিয়। তদুপরি তীক্ষাগ্র শূল প্রোথিত করিয়! বাঁখিবাঁর 
বাবস্থা । প্রাকার হইতে লাফ দিয়া পলাইবাঁর কালে শক্রগণ সেইসকল 
শূলে বিদ্ধ হইতে পারে, আর পরিখার জলে পড়িয়া গেলে মাছ ও কুমীর দ্বারা 
আক্রান্ত হয়। 

দ্বারের উপরে মারণাস্ত্রস্থাপন-_পুরী হইতে বাহিরে যাইবার নিখিত্ত 
ছোট ছোট দ্বার রাখিতে হয়, সেইগুলির নাম সঙ্কটদ্বার। সঙ্কটদ্বারে খুব 
বিচক্ষণ পুরুষদিগ:ক পাহারায় বাঁখিবার নিয়ম। সকল দ্বারের উপরেই 
বৃহৎ বৃহৎ মারণযস্ত্র রাখ! উচিত । আবশ্যকমত সত্ব ক্ষেপণ কর যাঁয়, 
এরূপভাবে শতন্রী-যন্্ (দ্রঃ-ুদ্ধ' প্রবন্ধ ) স্থাপন করিতে হয়।৯৪ 

কুপাদি-খনন--ভূপতি পুরীমধ্যে প্রভূত কাষ্ঠ সংগৃহীত রাঁখিবেন। 
স্থানে-স্থানে নৃতন কূপ খনন করাইবেন এবং পুরাতন জলাশয় ও কৃপসমূহের 
সংস্কার করাইবেন। 

তগ্মিনভয়-নিবারণ_ চেত্রমীসে অগ্নিভয় নিবারণের নিমিত্ত তৃণাচ্ছাদিত 
গৃহগুলিকে পঙ্কলিপ্ত করাইবেন এবং অপর জায়গায় ইতম্ততঃ বিক্ষি€্ধ তৃণসশৃহ 


৯৩ ছুর্গানাঞ্চাভিতে। রাজা মূলচ্ছেদং প্রকারয়েং। ইত্যাদি ! শী. ৬৯।৪১,৪২ 
৯৪ প্রগন্তীঃ কারয়েখ সম্যগাকাশজননীস্তদ] | 
আপুরয়েচ্চ পরিখাং স্থাপুনক্রঝষাকুলাম্‌ ॥ ইত্যাদি। শা ৬৯1৪৩-৪৫ 


বাজধন্ম গ্‌ ) ৪৬৫ 


একত্র করাইয়। অগ্রিভয় হইতে সাবধানে রক্ষা করিবেন। পুরীমধ্যে 
অগ্রিহোত্র ব্যতীত দিবাঁমানে কাঁহাকেও অগ্নি জালিতে দিবেন না, 
রাত্রিতেই পাকের ব্যবস্থা হইবে। কামারের কর্দশালা এবং স্থতিকাগৃহের 
অগ্রিকে পাত্রাদি দ্বারা আচ্ছার্দিত করিবার আদেশ দিবেন। চৈত্রমাসে 
দিবাঁভাগে যে-ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে, তাহার সমুচিত দণ্ড ঘোষণা 
করিবেন। সেই সময় ভিক্ষুক, গাঁড়োয়ান, ক্লীব, উন্মত্ত এবং নৃত্যগীত- 
ব্যবসায়িগণকে পুরী হইতে বাহির করিয়া দিবেন। এইসকল ব্যক্তির 
বিচাঁর-বুদ্ধি কম থাকে |৯ৎ 

রক্ষিনিয়ৌগ- দুর্গে, রাঁজপুরীতে, পুরীর বহির্ভাগে, রাঁজ্যের সীমায়, 
নগরে, উপবনে, অস্তঃপুরস্থ উদ্যানে, চতুষ্পথে এবং রাজনিবেশনে পদাঁতি 
রক্ষিগণকে স্থাপন কর কর্তব্য ।৯১ 

নট-নর্তকাদির স্থান-নট, নর্তক, মল্প এবং এরন্দ্রজালিক পুরুষকে 
পুরীমধ্যে স্থান দিতে হয় 1৯%' 

রাজমার্শ, পানীয়শাল। প্রভৃতি__নরপতি স্থবিস্তৃত রাজপথ নির্মাণ 
করাইবেন। পাঁনীয়শালা ও ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান নির্দেশ করিয়া দিবেন। 
তাগ্ডাবর ও কোঁশগৃহ, আমুধাগার, ষোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা।, স্বন্ধাবার, 
পরিখা, অভ্যন্তরের পথ, অন্তঃপুরস্থ উদ্যান প্রভৃতি একবপ স্থানে নিশ্বাণ 
নরাইবেন, কোন আগন্তক ব্যক্তি সহসা যেন এগুলি না জানিতে পারেন ।৯৮ 

ইন্দরপ্রস্থের বর্ণনা -আদিপর্কে ইন্তরপ্রস্থপুরীর যে বর্ণনা করা হইয়াছে, 
তাহাতে দেখিতে পাই, ভীন্মপ্দেবের উল্লিখিত উপদেশ যেন বর্ণে-বর্ণে পালিত 
হয়াছিল। চতুর্দিকের পরিখাগুলি লাগরতুল্য, প্রাকার-সমৃহ আকাশচুম্বী, 
মানাবিধ গোপুরের দ্বারা পুতীটি স্রক্ষিত। হস্তক্ষেপ্য লৌহ্যষ্টি, তীক্ষ অঙ্কুশ, 
শতদ্লী প্রভৃতি প্রাকারের উপরে সুসজ্জিত। অস্তঃস্থিত পথগুলি প্রশন্ত এবং 
পাতি রক্ষীর দ্বার! স্থুরক্ষিত। নগরের চতুদ্দিকে আম, আত্রীতক, পনস, 
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৫€ কাষ্টানি চাভিহাধ্যাণি তথ কুপাংশ্চ খানয়েং। ইত্যাদি । শা ৬৯।৪৬-৫১ 
৯৬ গ্যসেত গুল্মান্‌ ছুর্গেষু সন্ধৌ চ কুরুনন্দন। ইত্যাদি । শী ৬৯।৬,৭ 
৭ নটাংশ্চ নত্তকাংশ্চৈব মলান্‌ মায়াবিনম্তথা । 
শৌভয়েযুঃ পুরবরং মৌদয়েমুশ্চ:সর্ববশঃ | শী. ৬৯৬০ 
৯৮ বিশালান্‌ রাজমার্গীংশ্চ কারয়েত নরাধিপঃ | ইতআদি। শা ৬৯1৫৩-৫৫ 


৩৩ 


৯ 


৪৬৩৬ মহাভারতের সমাজ 


অশোক, চম্পক, জন্থু, লোপ প্রভৃতি নাঁনাজাতীয় বৃক্ষপ্রেণী স্থশোঁভিত। বাগী 
সরোবর, কূপ এবং তড়াগের অভাঁব নাই । বেদবিৎ, বিভিন্নভাঁষাঁবিৎ পণ্ডিত 
বণিক্‌, শিল্পী, স্থপতি ও বৈদ্যমগ্ুলীতে বাঁজপুরী অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে ।৯: 

অতঃপর দগ্ডনীতি ব বিচারপদ্ধতির আলোচনা কর যাইতেছে । দপ্তনীত্ি 
বলপ্রককতির অন্তর্গত । বলপ্ররুতি সপ্তাঙ্গক রাজ্যের সপ্তম অঙ্গ । বল-শকে; 
মুখ্য অর্থ_সেনা। 'ুদ্ধ-প্রবন্ধে সেনা-নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে মহাভারতের 
অভিমত প্রদণিত হইবে । 

দ্গুনীতির উদ্দেশ্য লোকস্থিতি- প্রজাই রাজ্যের মূল। স্তৃতরা' 
প্রজারক্ষণই রাজার প্রধান কশ্শ। মাহুষমাত্রই কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় 
সময়-সময় অন্যায় কাজ করিয়। থাকে । স্তরাং লোকস্থিতির নিমিত্ত শাসনের 
আবশ্যক । শাসনের উদ্দেশ্য বাষ্ুরক্ষ।। দগুনীতির অপর নাম পাঁলনবিদ্যা 
বিছ্যাস্থানের নির্দেশে দণ্ডনীতিও গৃহীত হইয়াছে ।১০০ 

ব্যবহার, প্রাগ্বচন প্রভৃতি পর্যযায়-শব্দ__দগ্ডনীতি দ্বারা জগতে 
পুরুযার্থফল প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থতবাং দগুনীতির প্রয়োজনীয়ত! সম্বন্ধে মতান্থর 
থাকিতে পারে না।১০১ দণ্ড ক্প্রযুক্ত হইলে প্রজীগণ রক্ষিত হয়। দ্র 
উদ্দেশ্য বক্ষণ, শুধু আধিপত্য-বিস্তার নহে। দৃণগ্ডকে ধশ্মশও বল! হয়, আবার 
ব্যবহার এবং প্রাগ্বচন শব্ও দগু-অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । দণ্ড পরম 
দৈবত। দণ্ড অগ্নির মত অতিশয় তেজন্বী 1১০২ 

দণ্ডাধিন্ঠাত্রী দেবতা- দণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবতার উল্লেখ করিয়া 
তাঁহার আরুতি সম্বন্ধে বল হইয়াছে যে, দণ্ড নীলোৎপলদলের মত শ্ঠাঁমবর, 
চতু্দিংই, চতুভু জ, অষ্টপাদ, বনুনেত্র, শঙ্কুকর্ণ, উদ্ধরোমবান্‌, জটী, দ্বিজিহ। 
তাত্্রান্য ও মবগারাজতনচ্ছদ । 

দণ্ডধর্ন্দ বা! ব্যবহার-_টীকাকার নীলকণ রূপকমূখে প্রযুক্ত শব্গুলির 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তীহাঁর ব্যাখ্যার অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


৯* সাগরপ্রতিরপাভিঃ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্‌। ইত্যাদি । আদি ২*৭।৩*-৫ 
১৭* দণ্ুরীতিশ্চ বিপুল ব্দ্যান্তত্র নিদশিতাঃ । শা! ৫৯1৩৩ 
১০১  দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ড নয়তি বাঁ পুনঃ 
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাত ত্রীন্‌ লোকানভিবর্ভতে ॥ শা ৫৯1৭৮ 
১০২ নুপ্রণীতেন দণ্ডেন প্রিয়াপ্রিয়সমাজ্বনা।। 
গ্রজ| রক্ষতি বঃ সমাগ্‌ ধর্ম এব স কেবলঃ | ইত্যাদি । শী. ১২১/১১-১৪ 
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“শবগুলির দ্বারা যদি লৌকিক দণ্ডধর্ম ব্যবহারকে ( বিচারপ্রণালী ) লক্ষ্য 
করা হুইয়। থাকে, তাহা৷ হইলে বলিতে হুইবে যে, দণ্ড সংহারের মৃত্তি। যে 
ব্যক্তি দণ্ডনীয়, সে রাজার বিদ্বেষের পাত্র, তাহার ধন রাজ! গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। অতএব দ্বেষের মালিন্য এবং গ্রহণের রক্তিমা দণ্ডে মিলিত হইয়া 
তাহাকে নীললোহিত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেয়। দণ্ড দ্বার! অপরাধীকে যে 
শান্তি দেওয়! হয়, তাঁহ। চারিটি দংস্ট্ার সহিত উপমিত হইতে পারে । যথা__ 
মানভঙ্গ, ধনহরণ, অঙ্গবৈকল্য ও প্রাণনাশ । প্রজ। এবং সামস্তরাজ হইতে 
কর গ্রহণ, বাঁজদ্বারে বিচারার্থ মিথ্যাবাদী হইতে প্রার্থনার দ্বিগুণ ধনগ্রহণ, 
মিথ্যাবাদী প্রত্যর্থী (বিবাদী) হইতে ধনগ্রহণ, ধনবান্‌ কদর্য বিপ্র হইতে সমস্ত 
সম্পত্তির গ্রহণ, এই চাঁরিটি কর্মের জন্য চাঁরিখানি হাঁতের কল্পনা! । ব্যবহার 
বা! বিচারপ্রণালীকে প্রকাঁশ করিবার নিমিত্ত “অষ্টপাঁদ' ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত 
হইয়াছে । আবেদন, ভাষ।, মিথ্যোত্তর, কাঁরণোত্তর, প্রান্ন্যায়, প্রতিভূ, ক্রিয়া 
এবং ফলসিদ্ধি ব্যবহারের এই আটটি পাদ। এইসকল পাঁদকে অবলম্বন 
করিয়! দণ্ড চলিতে পাঁরে। অর্থাৎ বিচাঁর বিষয়ে এই আটটি অবস্থার সম্যক 
অনুসন্ধান করিয়! দণ্ড প্রয়ৌগ করিতে হয়। এইহেতু আবেদনাদিকে “পাঁদ' বলা 
হয়। বিচারাঁলয়ে উপস্থিত হইয়া! বিচার প্রার্থনার নাম “আবেদন” । প্রত্যর্থী 
ধম্মীধিকরণে উপস্থিত হইলে তাহার সম্মুখে পুনরায় আবেদন লিখার নাম 
তাঁষ।”। প্রত্যর্থী যদি অর্থীর আবেদনের সকল কথা স্বীকার করেন, তবে 
কাহারও দণ্ড হয় না। এই স্বীকৃতির নাঁম "সম্প্রতিপত্তি*। আবেদনের বিষয় 
সর্ধথ। অস্বীকার করার নাম “মিথ্যোত্তর। আবেদনের একাঁংশকে ত্বীকার 
করিয়া অপরাঁংশকে অক্বীকাঁর করার নাম “কাঁরণোত্তর'। অর্থী পূর্বে কখনও 
বিচা্য বিষয়ে বিচার প্রার্থন! করিয়! ধদি পরাজিত হইয়া থাকেন এবং দ্বিতীয়বার 
আবেদনের পর প্রত্যর্থী যদি অর্থীর পূর্ববপরাজয়ের কথ ধন্মীধিকরণে নিবেদন 
করেন, তবে সেই নিবেদনকে বলা হয় প্রীঙ্ন্যায়োত্তর' । অর্থা ও প্রত্যর্থীকে 
আপন-আপন পক্ষে জামিন দিতে হইলে সেই জামিনের নাম প্প্রতিভূ। 
“আমি ষদ্দি এই বিচারে পরাজিত হই, তবে অমুক বস্ত দিব” এইবূপ প্রতিজ্ঞার 
শাম “ক্রিয়া” । স্বপক্ষের অনুকূলে সাক্ষ্য; লেখ্যপত্র ( দলিলপত্র )১ ভোগ-দখল 
এবং শপথাদি প্রদর্শনের পর সেইগুলির সত্যতা ধন্মীধিকরণে স্বীকৃত হইলেই 
বিচারে জয় হইয়া থাকে । অষ্টপাদ বিচারের পর অপরাধীকে দণ্ড দিবার 
নিয়ম। বাঁজা, অমাত্য, পুরোহিত ও পার্ধদপ্রমূখ পুকুষগণ দণ্ডের চক্ষু। 


৪৬৮ মহাভারতের সমাজ 


ইহাদের বিচারের পর দণ্ডের ব্যবস্থা । শঙ্ষুকর্ণ শবের অর্থ তীক্ষ্ণ সকল 
বিষয় ভীলরূপে শুনিয়া দণ্ডের বিধাঁন করিতে হয় এবং দর্ডিতকে দণ্ডের বিষয় 
সম্যক জানাইতে হয়। ভর্ধরোমবান্‌ শব্দটি প্রফ্ুললতার প্রকাঁশক, যথাযথ 
প্রয়োগে দণ্ডের ধশ্ম প্রসন্ন হইয়। থাকে, কোন গ্লানি তাহাকে স্পর্শ কবিতে 
পারে না। নানাবিধ সন্দেহের জটিলত। দণ্ডে বিদ্যমান । বিশেষ বিচাঁর ন! 
করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিতে নাই। অর্থা এবং প্রত্যর্ধার বাঁক্য প্রায়ই একরূপ 
হয় না, অধিকাংশ বিচারেই সম্প্রতিপত্তি ঘটে না; স্ৃতরাং দণ্ড ছিজিহব। 
আহবনীয়াঁদি বঞ্ধি দণ্ডের আশ্তা, অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়। দণ্ড দিতে হয়। 
এইহেতু তাহাকে তাত্রাস্ত বল! হইয়াছে। কৃষ্ণমৃগের চর্দে দণ্ডের তন্গ 
আচ্ছাদিত, অর্থাৎ দণওও দীক্ষাপ্রধান যজ্বর্ূপে পরিগণিত । ক্ষত্রিয়ের দাঁন, 
উপবান এবং হোঁম সকলই দণ্ডের বিশুদ্ধির নিমিত্ত 1১০৩ 

দণ্ড ঈশ্বরের পালনী শক্তির প্রতীক-_দণ্ডকে ভগবানের পালনী 
শক্তির মূর্ত-প্রকাঁশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, দণ্ড ভগবান্‌ 
নারায়ণের স্বর্ূপ। মহৎ রূপ ধারণ করে বলিয়া তাহাকে 'মহান্‌ পুরুষ' 
বলা হয় ।১৭, 

দণ্ডনীতির প্রশংসা _দণ্ডনীতি ব্রদ্ধার ছৃহিতা, তিনিই বৃত্তি, তিনিই 
লক্ষ্মী এবং সরস্বতী, তিনিই জগগ্ধাত্রী। সমাজে বিদ্াা, এশ্বধ্য, শৌধ্য ও 
বীর্য সকলই দগ্ুনীতির স্থপ্রয়োগের অধীন | উচ্ছ.জ্ঘল মাৎস্য-ন্যায়ের তাগুব- 
লীলাকে লক্ষ্মী-সরব্বতী-প্রমুখ দেবীরা ভয় করিয়া থাঁকেন। স্থতরাং দও- 
নীতিতে সমাজের সর্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত।২৭« 

দণ্ড বৈদিক ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত- দণ্ড টবদিক ভিত্তির উপর প্রতিষিত। 
বেদে যে-সকল আচরণের নিষিদ্ধত! প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেইসকল আচরাধে 
শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রায়শ্চিন্ত এবং দণ্ডের উল্লেখ আছে। বেদোল্লিখিত 


১৩ নীলোংপলদলগ্তামশ্চতুরদইশ্চতুভু জঃ 
অ্টপার্নৈকনয়নঃ শন্ুকর্পোর্ঘরোমবান্‌ ॥ ইত্যাদি । শা ১২১/১৫,১৬। দ্রঃ নীলক 
১০৪. দণ্ড হি ভগবান্‌ বিষুিণ্ডে] নারায়ণঃ প্রভুঃ | 
শহবদ্রপং মহদধিত্রন্‌ মহান্‌ পুরুষ উচ্যতে ॥ শী! ১২)।২৩ 
১০৫ ; তথোস্তা ্রঙগকন্যেতি লক্ষীর্ববংস্তিঃ সরস্বতী | 
_. 1দিশুনীভির্গদ্ধাত্রী দো হি বছবিখ্রহঃ ॥ শ| ১২১২৪ 


রাজধশ্ম (গ) ৪৬৯ 


বিধিনিষেধ, শান্ত্রবেতাদের অস্থশীসন এবং ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্যবহার দেখিয়া 
দণ্ডবিধির প্রয়োগ করা উচিত।১*৬ 

দণ্ডোপত্তির 'উপাখ্যান__দণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান 
মহাভাঁরতে বণ্ধিত হইয়াছে। নৃপতি মান্ধীতা অঙ্গরাঁজ বন্ুহোম সকাঁশে 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ভগবন্, আপনি বাহষ্পত্য ও ওঁশনস রাঁজধর্খে 
প্রবীণত। লাভ করিয়াছেন, আমি আপনার শিশ্ঠ, অন্ুগ্রহপূর্ববক দণ্ডের 
উতপত্তিবিবরণ আমাকে উপদেশ দিন”। বন্থহোঁম বলিতে লাগিলেন, 
“প্রজার বিনয় রক্ষার উদ্দেশ্েই দণ্ডের স্থট্টি। যজ্ঞসম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প ব্রহ্ম। 
উপযুক্ত খত্বিক্‌ খুঁজিয়। না পাওয়ায় বহু ব্মর শিরে এক গর্ভ ধারণ 
করিয়াছিলেন । হাজীর বৎসর পরে সেই গর্ভ ভূষিষ্ঠ হইল। সেই সন্তান 
প্রজাপতি ক্ষুপ-নামে পরিচিত। তিনি ব্রদ্ধার যজ্জে খত্বিকুপদে বৃত 
হইলেন। প্রজানিয়ন্তা ব্রহ্মা যজ্জঞে দীক্ষিত হওয়ায় লোকনিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত 
দণ্ড সহসা! অন্তহিত হইলেন । সমাঁজে ঘোর দুর্নীতি দেখা দ্িল। মাঁরাঁমারি, 
কাটাকাটি এবং বর্ণসঙ্করের অন্ত রহিল নাঁ। উপস্থিত বিপদে ব্রহ্মা শূলপাঁণির 
এরণাঁপন্ন হইলেন। শৃলপাঁণি দণ্ডের উৎপত্তির ব্যবস্থা করিলেন এবং দেবী 
সরস্বতী দগুনীতির সৃষ্টি করিলেন। তারপর তগবান্‌ শুলপাঁণি সর্বত্র 
এক-একজন শক্তিশালী পুরুষকে শীসক এবং পাঁলকরূপে নিযুক্ত করিলেন। 
ইন্রকে দেবলোৌকের, যমকে পিতলোৌকের এবং কুবেরকে বাক্ষপলোকের 
আধিপত্য প্রদান কবিলেন। এইব্ধপে প্রত্যেক বিভাগে এক-একজন অধিপতি 
নিযুক্ত হইলেন । ব্রহ্মার যজ্ঞসমাপ্তির পর মহাদেব ধশ্মগোধ্চা বিষ্ণুর হাতে 
দগুটি প্রদান করিলেন । বিষণ অঙ্গিরাঁকে, অঙ্গির| ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি 
ভৃগ্তকে দান করেন। এইরূপে ক্রমশঃ মন্গর পুত্রদের হাঁতে পৌছিল। 
মন্তর উপদেশে দণ্ডের কর্তব্য যথারীতি পালিত হইতে লাগিল। সমাজে 
শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল” ৯০? 

দণ্ডের কল্যাণরূপ ও রুদ্রক্ূপ-_উপাধ্যানের রূপক অংশ বাদ দিয়! 
আমর! এই বুঝিতে পারি যে, স্থপ্টিকর্তী লোকন্থিতির চিস্ত। করিয়া শিব 


১০৬ ব্যবহারন্ত বেদীস্বা বেদপ্রতায় উচযতে। 
মৌনশ্চ নরশার্দুল শান্ট্রোস্তশ্চ তধাপর; ইত্যাদি । শা ১২১২১-৫৭ 
১৭৭ শা ১২২৩তম অঃ। 


৪৭০ মহাভারতের সমাজ 


অথচ রুদ্র মহাদেবের দ্বারা দণ্ডের উৎপত্তির ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ দণ্ড 
হুষ্টিরক্ষার এবং সর্ববিধ উন্নতির একটি প্রধান সহাঁয়। সাধু পুরুষদের 
নিকট দণ্ডের রূপ অতি প্রসন্ন ও কল্যাণময়, কিন্ত অসাধুদের পক্ষে ভাহাই 
অতি ভয়ঙ্কর, অতিশয় রুদ্র । বাঁজাদের মধ্যেও খুব ধর্মনিষ্ঠ ও উৎসাহী 
তিন্ন অপর কেহ শিবনিশ্মিত এই দণ্ডের ধারণে অধিকারী নহেন। 

দগুমাহাত্ম্য-_বহ স্থানে দণ্ডনীতির প্রশংসা করা হইয়াছে । দগুনীতির 
প্রবর্তনের ফলে সমস্ত সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়; দগুনীতির অভাবে 
মীঁৎশ্য-ন্তায়েরই জয়জয়কার । চাতুর্ববণ্যধন্ম এবং অন্তান্য মঙ্গলজনক রীতিনীতি 
দ্ণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং ভূপতি কখনও দগুনীতির মধ্যাদাী অতিক্রম 
করিবেন না 1১০৮ 

দণগুনীতির সাধু প্রয়োগে শুভফল- দগুডনীতির যথাষথ প্রয়োগে রাজ। 
ও প্রজার সৌভাগ্য বন্ধিত হয়। দণ্তনীতি চারি বর্ণকে স্ব-স্ব বিষয়ে নিধুক্ত 
করে। চাতুর্বণোর স্থিতিতে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে না। সকলেই 
আপন-আপন কর্মে উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাতে সমাজের 
শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজজাই কালের কারণ। তিনি যখন দগুনীতির মধ্যাঁদা 
সম্যক রক্ষা করিতে পাবেন, তখনই সমাজে ধর্মপ্রধান সত্যযুগের উৎপত্তি, 
এইরূপে বাঁজসেবিত দগ্ুনীতির অপপ্রয়োগে ত্রেতাঁদি যুগের উৎপন্তি। 
অতএব দণ্ডনীতির স্প্রয়োগ সর্ববিধ কল্যাণের মূল ।১০৯ 

বিচারে রাজার সহায়-_অর্থ ও প্রত্যর্থর প্রার্থনাদি শুনিয়া যথোচিত 
বিচার করিবার নিমিত্ত সদ্বশজ, স্থপত্ডিত, জিতেন্দিয়, স্থবুদ্ধি, ন্তায়পরায়ণ 
সর্ববার্থদর্শী পুরুষদিগকে বিচরাঁদনে বসান হইত। বাজ! এক] কোন বিচার 
করিতেন ন1 1১১০ 

পক্ষপাতিত্বে মহাপাপ-_বিচারাসনে বমিয়! পক্ষপাতপ্রদর্শনে মহাপাপ 
হয়। তাদৃশ বিচারককে কখনও স্থান দিতে নাই ।১১১ 


১*৮ দগ্ুনীত্যাং প্রণীতায়াং সর্বেধ সিদ্ধস্থাপক্রমীঃ ৷ ইত্যাদি । শ! ১৫1২৯-৩৪ 
১০৯ মহাভাগ্যং দণ্ডনীত্যাঃ সিদ্ধে; শব্দৈঃ সহেতুকৈ2। ইত্যাদি । শ! ৬৯1৭$-৯৮ 
দগ্ডনীত্যাং যদ রাজ! সমাক্‌ কাংঙ্েনি বর্ততে | 
তদা কৃতযুগং নাম কালঃ শ্রেষ্ট? প্রবর্ততে । ইত্যাদি । উ ১৩২১৫-২৭ 
১১৪ ব্যবহারেবু ধর্দেধু ফোকব্যাশ্চ বহশ্রুতাঃ | শা ২৪1১৮ . 


কক 


১১৯ ভক্তিশ্চৈযাং ন কর্তব্যা ব্যবহারে প্রদরপিতে | শী ৬৯২৭ 


রাঁজধন্ম (গ) ৪৭১ 


আইন খাষিপ্রণীত-_মহ, যাজ্ঞবন্ধয, নারদ প্রমুখ মুনিখধিগণ আইন 
প্রণয়ন করিতেন। তাহাদের প্রদশিত পন্থ! অবলম্বন করিয়। বিচার করিতে 
হইত। আবশ্তঠকমত আইনের পরিবর্তন ব! পরিবর্ধনের ক্ষমতাও রাজাদের 
হাতে ছিল ন।, প্রণেতুগণই এইসকল বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন ।১১২ 
জুরীর বিচার-_বিশেষ-বিশেষ জটিল বিচারে জুরীদের সাহাষ্য গ্রহণ 
করিবার নিয়ম ছিল। মহাভারতে এই বিষন্ষে বিস্তৃত বর্ণনা নাই। মন্ু- 
সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে বিশদভাবে বল! হইয়াছে ।১১০ 
শীসন ও বিচারবিভ্ভাগ পৃথকৃ-_উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার ছার! 
বুঝা যায় যে, রাজা অপরাপর স্থপপ্তিত সভাঁসদ লহ বিচারাসনে উপবিষ্ট 
হইতেন। বিচারে গ্রামমুখাদের অধিকার ছিল না। তাহার শুধু গ্রাম- 
শাঁধনের অধিকারী ছিলেন। ইহা হইতে আরও বুঝিতে পারি যে, একই 
বিভাগের দ্বারা শান এবং বিচার চলিত না। ছুই বিষয়ে স্বতন্ত্র হুইটি বিভাগ 
ছিল। 
জাক্ষ্যবিধি-_পাক্ষ্যবিধান সম্বন্ধেও বিশেষ উল্লেখ কর! হয় নাই। মনু, 
ঘাঁজ্ঞবন্ধ্য এবং বিষ্ুস্বতি পাঠ করিলে অনেক তথ্য জানিতে পার। যাঁয়। 
ধর্দাসনের মহিমা _-বিচারাসনের অপর নাম ছিল ধর্দাসন্,। উক্ত 
হইয়াছে যে, ধন্শীমনে উপবিষ্ট হইয়া যে নুপতি বা অমাত্য ন্তাঁ়বিচারের 
মধ্যাদা রক্ষা করেন না, তিনি অনস্তকাল নরকষযন্ত্রণা ভোগ করিয়া 
থাকেন।১১৪ 
সাক্ষ্যহীন বিচার-_ধাহারা অনাথ এবং দরিদ্র, তাহার! প্রবল গুতি- 
পক্ষের দ্বারা উত্গীড়িত হইলে সাক্ষী বা অন্য কিছু সংগ্রহ কর! তাহাদের পক্ষে 
অপস্ভব হইয়া পড়ে। একমাত্র বাঁজাই তাহাদের গতি। সেবপ স্থলে রাজ। 
বিশেষ অঙ্মন্ধানে তথ্য সংগ্রহ করিবেন ১১৫ 
১১২ ' কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভূশমুদ্িজসে প্রজাঃ। ইত্যাদি । সভ1 ৫18৪ 
১১৩ প্রোতুক্ষেব ম্কসেদ রাজা প্রাজ্ঞান্‌ সর্ববার্ধদশিনঃ | ইতাদি শা ৬৯1২৮ 
যন্সিন দেশে নিষীদস্তি বিপ্রা! বেদবিদনত্যং | ইত্যাদি । মনু ৮1১০ 
১১৪ অথ ঘোহধর্মতঃ পাতি রাজামাত্যোহধবাজ্বজঃ | 
ধর্মাসনে সন্গিষুক্তে। ধর্শযুলে নরর্ষভ ॥ ইতাদি। শা ৮৫1১৬১৭ 
১১৫. বলাংকৃতানাং বলিভিঃ কুপশং বহুজল্লতাম্‌। 
নাধে। বৈ ভূদিপে! নিত্যমনাধানাং নুগীং ভবেৎ ॥ শী ৮৫1১৮ 





৪৭২ মহাভারতের সমাজ 


লেখ্যাদি (দলিলপত্র )_ সম্ভবপর হইলে উভয় পক্ষের বক্তব্যের 
সমর্থক সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং লেখাপত্রাি গ্রহণ করিতে হয়। 

অগ্ঠি, তুল। প্রন্থৃতি দিব্যবিধান-_সাক্ষ্য এবং লেখ্যাদির দ্বারাও স্থিবকাপে 
সিদ্ধান্ত করিতে ন৷ পারিলে প্রত্যর্থকে দিব্যবিধানে পরীক্ষা দিতে হইত। 
অগ্নিপ্রবেশঃ বিষভক্ষণ, তুলাদণ্ডে আরোহণ প্রভৃতি দিব্যপরীক্ষাঁর বিধান ছিল। 
 €(যাজবন্ধ্য প্রভৃতি স্বতিতে বণিত, রঘুনন্বন ভষ্টাচার্ধ্য-প্রণীত 'দিব্যতত্বে' বিস্তৃত 
পদ্ধতি পাওয়া যাঁয়।) পরীক্ষার পর জয়-পরাঁজয় নির্ণীত হইত। ধর্শের 
সহিত বিচাঁরপন্ধতির বিশেষ যোগ না থাকিলে অগ্নিপরীক্ষার্দি দিব্যবিধির 
প্রচলন হইতে পাঁরিত না 1১১৬ 

সামুদ্রিক প্রভৃতির সাক্ষ্য অগ্রাহা-_সাক্ষ্যদানেও সকলের অধিকার 
ছিল না। সামুদ্রিক (হস্তরেখার্দি পরীক্ষার দ্বারা ধাঁহার! ভাগ্য গণনা 
করিয়া থাকেন ), চোবরবণিক্‌ (যে বণিকের তুলাদণ্ড যথার্থ নহে) 
শলাকধূত্ত ( শলাঁক! ব! দড়ির দ্বার! নানাবিধ গণনার ভান করিয়। প্রতারণা- 
পূর্বক যাহারা অর্থোপার্জন করে ), শক্ত, মিত্র, নর্ভকীর দাস, লম্পট প্রভৃতি 
ছুঃশীল ব্যক্তি এবং চিকিৎসক- ইহারা সাক্ষ্যে অনধিকারী ।২১৭ 

মিথ্য। সাক্ষ্যপ্রদানে পাঁপ- যে পাক্ষী জিজ্ঞাসিত হুইয়। ধন্মাধিকরণে 
মিথ্য। কথা বলেন, তিনি আপনার উর্ধতন সাঁত পুরুষ এবং অধস্তন সাত 
পুরুষকে নরকগামী করিয়! থাকেন। সব-সময় ষথার্থ ভাঁষণকে সত্য বলা 
যাঁয়না। সময়বিশেষে পরহিতের নিমিত্ত কথিত অযথার্থ বাঁক্যকেও্ড সত্য বল! 
হয়। (দ্রঃ ২৯৪তম পৃঃ) 

যথার্থ সাক্ষ্য না! দেওয়াও পাপ- যথার্থ ঘটনা জানিয়াও যে-ব্যি 
জিজ্ঞাসিত হইলে কোন উত্তর দেন না, তিনিও পূর্বোক্ত পাপে লিপ্ত হন।১*” 

অপরাধীর দণ্ড-বিদান-_যথাষথ বিচারের পর অপরাধীর দণ্ডের বিধান। 
কঠোর বাক্য, ধনগ্রহণ, কারাগারে আবদ্ধ রাখা, শরীরব্যঙ্গতা, প্রহার ও 


১১৬. ততঃ সাক্ষিবলং সাধু দৈবপক্ষাত্তণ! কৃতম্‌। 
অনাক্ষিকমনাথং ব। পরাক্ষ্যং তদ্বিশেষতঃ | শা ৮৫1১৪ 
১১৭ 'সামুদ্রিকং বাণিজং চোরপূর্ববং শলাকধূর্ত্ক চিকিংসকঞ্চ। 
”. »অরিঞণ মিত্র বুীলবঞ্চ নৈতান্‌ সাক্ষো তধিকুব্বাত সপ্ত ॥ উ ৩৫1৪৪ 
১১৮ পৃষ্টো হি সাক্ষী ঘঃ সাক্ষাং জানানোংপান্থপা বদেখ। 
স পূর্ববানাত্মনঃ সপ্ত কুলে হম্াৎ তথা পরান্‌॥ ইত্যাদি । আদি ৭1৩9 । অনু ৯৩১২" 


রাজধন্ম (গ) ৪৭৩ 


হনন প্রভৃতি দণ্ডের প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে ধনী পুরুষের অর্থদণ্ড এবং 
দরিব্রের কারাদখ্ডের ব্যবস্থাই বেশী হইত। গুরুতর অপরাধ ব্যতীত 
কাহারও প্রাণদণ্ড হইত না।১১৯, 

শুলদণ্ড সর্ববাপেক্ষা কঠোর- শূলে চড়াইয়৷ বধ করা সর্বাপেক্ষা কঠোর 
দণ্তরূপে বিবেচিত হইত 1১২০ 

স্যাঁয়বিচারে পুত্রও দঙ্ুনীয়-_ন্যায়বিচাঁরে পুত্রকে দণ্ড দিতেও ধর্প্রাণ 
ন্পতিগণ ইতন্ততঃ করিতেন ন1। পুরবাঁসী ভুর্ববল শিশুগণকে নদীজলে বিসর্জন 
দেওয়ার অপরাধে রাজা সগর তাহার পুত্র অসমঞ্জকে নির্বাসিত করেন ।১২ » 

অপরাধী গুরুও দগুনীয়-_এমন কি, গুরুও যদি অপরাধ করেন, 
তাহাকেও দণ্ড দেওয়! উচিত |১২২ 

ব্রাহ্মণের নির্ববাসনদণ্ডই চরম--অপরাধ গুরুতর হইলেও ব্রাঙ্গণের 
বধদগ্ডের ব্যবস্থা ছিল ন!। ক্রহ্ষত্, গুরুপত্বীগামী ব! রাঁজবিদ্বেষী ব্রীহ্মণকে 
রাজ্য হইতে দূরে নির্বাসিত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। শারীর দণ্ড 
বাঙ্গণের প্রতি প্রযোজ্য নহে ।১২৩ 

পাপের বিচারক ধর্্শাস্্রঙ্ঞ পণ্ডিতগণ-_নৈতিক পাঁপ এবং সামাজিক 
অপরাধ উভয়ের বিচারই বাঁজসভায় হইত। নৈতিক পাঁপের বিচারে শান্তর 
পঙ্ডিতগণ বিচারকের আসন গ্রহণ করিতেন । তাহাতে যে প্রতীকারের 
ব্যবস্থা হইত, তাহার নাম পপ্রাঘ্শ্চিন্ত'। অপরাধীর প্রতি প্রযুক্ত রাঁজার 
আজ্ঞার নাম “দণ্ড; । 


১১৯ ভুর্ববাঁচা নিএহো! দণ্ডো৷ হিরণ্যবহুলস্তথী 1 
ব্যঙ্গতা চ শরীরত্য বধে বানজকারণাৎ ॥ ইত্যাদি । শা ১৬৩1৭০,৭১ 
অপরাধ নুরূপঞ্চ দণ্ড পাপেমু ধারয়ে। 
বিযোৌজয়েন্ধনৈখ দ্ধীনধনানথ বস্বানৈঃ ॥ ইত্যাদি । শা ৮৩২,২১1 আশ্র ৫৩১ 
১২৭ জীবন্‌ স শূলমারোহেং স্বয়ং কৃত্বা সবান্ধবঃ ৷ (মী ১1২, 
১২১ - পুত্রস্তাপি ন সৃয্বেচ্চ স রাজ্ঞো। ধর্ম উচ্যতে । শা ৯১1৩২ 
অসমঞ্জাঃ পুরাদদ্য স্থতে| মে বিপ্রবান্ততাম্‌। ইত্যাদি । বন ১০৭1৪৩। শী৫৭1৮ 
১২২ গুরোরপাবলিপ্তন্ত কার্ধ্যাকার্ধামজান ই২। 
উৎপধপ্রতিপন্নস্ত দণ্ড! ভবতি শাহবতঃ ॥ ইত্যাদি। শী ৫৭৭1 শা ২৪০৪৮। 
উ ১৭৯২৫ 
১২৩, সাপরাধানপি হি তান্‌ বিষয়ান্তে সমুংহজেং। ইত্যাদি। শী ৫৬1৩১-৩৩ 


৪৭ মহাভারতের দমাজ 


গুরুতর পাপে যুগপৎ দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত গুরুতর পাপে দণ্ড ও 
' প্রায়শ্চিত্ত উভয়েরই ব্যবস্থা দেওয়। হইত। চাঁক্দ্ায়ণাঁদি-ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত 
প্রভৃতি এবং অর্থাদি দণ্ডের বিধান একই সঙ্গে প্রযুক্ত হইত। 

পৃতচরিতের স্বয়ং দণ্গ্রহণ (শঙ্বলিখিতোপাখ্যান )--পৃতচরিত 
পুরুষ কৌন পাঁপকর্ম করিলে প্রায়শ্চিত্তাচরণ এবং দগুগ্রহণের নিমিত্ত স্বয়ং 
ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। শঙ্খলিখিতের উপাখ্যান বোধ করি, অনেকেই 
জানেন। সংশিতব্রত লিখিত-খষি স্বয়ং বাজ হৃছ্াক্-সকাঁশে উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, “রাজন, আমি না বলিয়। জোষ্ঠ ভ্রাতাঁর আশ্রমের ফল ভক্ষণ 
করিয়াছি, সুতরাং সত্বর আমার শাস্তি বিধান করুন”। বাজ! এরূপ সত্যনিষ্ 
সর্লপ্রাণ তপস্থী ব্রাঙ্ষণকে শাস্তি দেওয়া উচিত বিবেচনা! করেন নাই, কিন্ত 
অপরাধীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অগত্যা তাহাকে শাস্তি দিতে হইল। বাজার 
আজ্ঞায় হাত দুখানি ছিন্ন হইলে লিখিত পরম শাস্তি অনুভব করিলেন। 
স্্যন্সও উপযুক্ত দগুদানের ফলে পরম পবিত্রতা লাঁভ করিলেন। ভাতার 
আদেশে বাহুদা-ন্দীতে তর্পণ করিয়] লিখিত-খধি হাত পাইয়াছিলেন।১৯ 

বিচারপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য--সেই কালের বিচার ও দণ্ডবিধানের 
আলোচনায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই ধর! পড়ে । অর্থী ও প্রত্যথীকে 
কোন খরচ বহন করিতে হইত না। ব্যবহারজীবীদের মধ্যস্থৃতাঁকস রাঁজদারে 
উপস্থিতির আবশ্ক হইত না। বাদী ও প্রতিবাদী স্বয়ং উপস্থিত হইয়। 
আপন-আপন মুখেই বক্তব্য নিবেদনের অধিকার পাইতেন। বিচার খুর শীন্ 
শীঘ্র নিষ্পন্ন হইত । এইজন্য দীর্ঘকাল অশান্তি ও উতকগ্ঠীয় কাটাইতে হইত 
না। আঁইন প্রণয়নের দায়িত্ব ধাহার। গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনক্ষপ স্বাথের 
সম্পর্ক তাহাদের ছিল না। একমাত্র সমাজের হিতকামনায়ই তাহার! ধর্মশা্ 
রচন। করিয়াছেন । বিচারাদি রাঁজ্যশীসন ধর্শের অঙ্গবূপে বিবেচিত হওয়ায় 
সমাজগঠনে আইন বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিল । 

রাজধর্ম ও রাজনীতি এক নহ্ে--উপসংহারে রাঁজধর্ম বিষয়ে আরও 
কয়েকটি কথ। বলিবার আছে। মনে রাখিতে হইবে যে, মহাভারতের 
“রাজধন্ম রাজনীতি" নহে । রাজার কৃত্যকে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখা 
হয় নাই। মহাভারতের রাজাকে ধর্দের সহিত যতটা যুক্ত করা হইয়াছে, 


১২৪ শা.২৩শ,অঃ। 
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তাহাতে রাঁজধন্দের উপদেশ না! দিয়! শুধু বাঁজনীতির উপদেশ দিলে তেমন 
যুক্তিযুক্ত হইত না । 

রাজধর্মের ্রাতাই মোক্ষধর্মের ত্রাতা রাঁজধর্শের শ্রোতা 
যুধিষ্টিরই মোক্ষধর্মের শ্রোতা । রাঁজধন্মের উপদেশের পরেই মোক্ষধর্শের 
উপদেশ। অতএব দেখা যাইতেছে, মহাভারতের বাঁজধর্শ মোক্ষধন্মের 
কাছাকাছি। কন্ম হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি । বাজার কর্তব্য যথাষথরূপে 
পালিত হইলে রাজা মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাঁকেন। মোক্ষধর্মের প্রারস্তে 
নীলকণ্ের টাকাঁতেও ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে। 

ঈশ্বরত্ব ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ গুণ-_রাঁজধন্ের পরিচালক ক্ষত্রিয় শুধু 
মান্নয নহেন, তিনি সমাঁজের শৃঙ্খলা বিধান করেন বলিয়া তাহাতে ঈশ্বরত্বও 
বিদ্যমান । নিয়মন-শক্তিরই অপর নাম ঈশ্বরত্ব। শ্রীমস্ভগবদ্গীতায় বলা 
হইয়াছে যে, শৌধ্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতাঁ, যুদ্ধে পলায়ন ন। করা, দান এবং 
সবব্যবস্থাঁপন ক্ষত্রিয়ের স্বভাঁবজ কম্ম ।১৫ এই কারণে তাহার শাসনের বিধি- 
ব্যবস্থার নাম রাজধশ্ম | 

রাজশব্দের বুযুৎপন্তিলভ্য অর্থ _লৌকহিতকর সকল অনুষ্ঠানেই 
রাজাকে অগ্রণী হইতে হইত । রাজার উৎসাহ হইতে প্রজাগণ অনুপ্রেরণা লাভ 
করিত । প্রজার মনোরঞ্ুন করেন বলিয়। প্রজাপাঁলককে “বাজী” বল। হয় ।৯২৬ 

রাজার প্রসা্দে নুখশাস্তি ধাহার অভাঁবে জীবজগৎ বিলুপ্ত হইয়া 
যায়, ধাহার সততায় জীবজগতের সত্তা, সেই পুরুষকে পূজা না করিয়া কে 
পারে? অগ্নিদগ্ধ বস্তর শেষ পরিণতি ভম্মে, কিন্তু রাঁজরোষ-দগ্ধের শেষ কিছুই 
থাকে না। মহীপতির প্রসাদেই মানবসমাজ সুখশান্তিতে বাস করিতে পারে। 
রাজা স্রশাসক ন। হইলে তাহার অধীনে বাস কর। উচিত নহে । নিত্য 
অশাস্তি ভোগ করিতে হয় ।১২- 





১২৫.. শৌ্যং তেজো৷ ধৃতিরীক্ষ্যং যুদ্ধে চীপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভীবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌ | ভী ৪২1৪৩ 
১২৬ রক্সিতাশ্ প্রজাঃ সর্বাস্তেন রাজেতি শব্দাতে। ইত্যাদি। শা ৫৯/১২৫। শী1০৭1১১ 
১২৭ টুযস্তাভাবেন স্ৃতানামভাব স্তাং সমন্ততঃ | 
ভাবে চ ভাবে! নিত্যং স্তাং কন্তং ন প্রতিপূজয়েং ॥ শা ৬৮৩৭ 
|কুর্ধযাৎ কৃষ্ণগতিঃ শেষং জলিতোহনিলদারখিঃ | ইত্যাদি । শা. ৬৮/৫৫-৫২+ ৫৫ 
। ঝুরাজো নূর্বৃতিদাস্তি কুদেশে দান্তি জীবিকা । শা! ১ 


১৭৬ মহাভারতের সমাজ 


রাজাপ্রজার প্রাণের তযোগ- রাজা এবং প্রজার মধ্যে লৌক-দেখান 
তথাকথিত শ্রদ্ধা ও স্সেহের আকর্ষণ ছিল না) উভয়ের বাবহাঁরের মধ্যে 
প্রাণের যৌগ ছিল। রাজাঁও যেমন অকপটে রাষ্ট্রের কল্যাণ চিত্ত করিতেন, 
প্রজাবাও ঠিক সেইরূপ রাজাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। ধৃতবাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, দুধ্যোধন 
প্রমুখ কুরুরাজদের সহিত প্রজাঁদের কতকগুলি ব্যবহারের বর্ণনা দেখিলেই 
এই উক্তির যথার্থতা সপ্রমাঁণ হইবে। 

ধুতরাষ্ট্রের উক্তি__গাস্থ্ধশ্ম পরিত্যাগ করিয়া! বানপ্রস্থ গ্রহণের সময় 
ধৃতরাষ্ট্র প্রজাগণকে আহবান করেন। প্রজামগুলী উপস্থিত হইলে রাজ 
তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়। বলিতে লাগিলেন, “পুরুষাঙুক্রমে কুরুবংশের 
নৃপতিদের সহিত আপনাদের সৌহগ্ভ। আমরা চিরদিন পরস্পরের মন্ত্র 
কামনা করিয়া আসিতেছি। আমাদের মধ্যে যে প্রীতির সম্বন্ধ চলিয়া 
আসিতেছে, বাঁজাপ্রজার মধ্যে এপ গ্রীতি অন্য দেশে আছে বলিয়া মনে কৰি 
না। আমি যথাঁশক্তি আপনাদের সেব! কবিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমার 
পুত্র মন্দবুদ্ধি হইলেও আপনাদের সেবায় কখনও শিথিলত! প্রদর্শন করে 
নাই। আমি যদি কখনও অনবধাঁনতাবশতঃ কোঁন ক্রটি করিয়া থাকি, 
আজ তাহার জন্ত করজোঁড়ে আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। 
আপনারা আপনাদের প্রাচীন রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া আমাকে 
অবশ্যই ক্ষমা করিবেন, বিশেষতঃ এক্ষণে আমি অতি বৃদ্ধ, অপট এবং 
পুত্রশোকে সন্তপ্ত। আমার সাধবী সহধম্মিণীও আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা 
করিতেছেন । আপনারা প্রসন্রচিত্তে অন্থমতি করুন, আমর! বান প্রস্থ গ্রহণ 
করিতে চাই। আপনাদের রাজ। যুধিষিরকে আপনাদেরই হাতে সমর্পণ 
করিতেছি । আপনারা তাহাকে সৃপথে পরিচালিত করিলে নিশ্চয়ই তিনি 
যথাষথরূপে তাহার কর্তব্য পালন করিতে পারিবেন” 

প্রজাদের প্রত্যুন্তর- ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য-শ্রবণে সমবেত প্রজামগুলীর চ্গ 
হইতে অশ্রধার! বিগলিত হইতেছিল। প্রজাদের মধ্যে মুখপাত্রম্বরূপ 'দা্ষ- 
নামে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মহারাজ, উপস্থিত আপনার এজাবৃদ 
আমাকে তাহাদের অভিমত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অগ্থুরোধ করিতেছেন। 
আপনি আমাদের মধ্যে ষে সৌহ্বফ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! অতি সত্য 
কথা। কুরুবংশীয় রাজাদের প্রজাগ্রীতি চিন্নপ্রমিদ্ধ; আপনাক্সাই আমাদের 
পিতা, আপনারাই মাতা। আপনাদের নিকট হইতে চিরকাল প্রজামগুনী 


রাজনম্ম (গ) ৪৭৭, 


মাতৃপিতৃন্মেহ লাভ করিয়া আঁসিতেছে। যুবরাঁজ হূর্য্যোধন আমাদের প্রতি 
কখনও কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নাই । আপনার বংশে যে-সকল ভূপতি 
রাজ্যশাসন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই করুণতহৃদম্ এবং হ্যায়বান। আপনার 
গা্স্থ্-পৰিত্যাগের সঙ্কল্পে আমর! বাঁধা দিতে চাই না। ভগবান্‌ 
কৃষ্দ্বৈপায়ন এবং মহারাজ যুধিষ্টির যে লঙ্কল্পের অনুমোদন করিয়াছেন, তাঁহ। 
নিশয়ই কল্যাণকর । আপনি মুনিধর্দে দীক্ষিত হইয়। শাস্তি লাভ করুন, 
ইহাই আমাদের কামনা” 1১২৮ 

পাগুবদ্দের বনঘাব্রা-কালে প্রজাদের ব্যথা__সপত্বীক পাগুবগণের 
অরণ্যযাত্রীকালে ছুঃখার্ প্রজাদের ক্রন্দনের যে বর্ণনা! কর! হইয়াছে, তাহাঁও 
রাজা এবং প্রজার পরম পৌহৃগ্যের পরিচাঁ়ক। অনেক প্রজা অরণ্য পর্য্যন্ত 
পাগুবদের অন্ুগমন করিয়াছিলেন। পরে যুধিষ্টিরের বিশেষ অনুরোধে তাহার! 
বন হইতে কিরিয়া আঁসেন ।১২৯ 

প্রজাগগণের রাজসমীপে গনন-_প্রয়োজনবোধে প্রজাগণ স্বয়ং বাঁজ- 
মমীপে উপস্থিত হইয়! শ্ব-্ব বক্তব্য নিবেদন করিতে পাঁরিতেন। এই বিষয়ে 
কাহারও মধ্যস্থতার আবশ্যক হইত না। প্রথমতঃ দ্বারূপাঁল সমাগত ব্যক্তির 
উপস্থিতি নুপতিকে জাপন করিত, তারপর নুপতির অন্ুমতিক্রমে নিকটে 
যাইতে আর কোন বাধ! থাকিত ন1।১৩০ 

নৃপতি প্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না_নৃপতি কখনও কোন প্রার্থীকে 
বিমুখ করিতেন না। সকলের জীবনষাত্র। যাহাতে অনায়াসে নির্বাহ হইতে 
পারে, তাহাই বাজার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় ছিল। প্রজাগণকে পুত্রের মত 
মনে করা রাজচরিত্রের আদর্শ ।১৩১ 

দুগতার্দির ভরণপোৌষণ-_দুর্গত, বৃদ্ধ, দরিদ্র এবং বিধবাঁদের ভরণপোঁষণ 
রীতিমত চলে কি না, মেই বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি বাখিবার নিমিত্ত নৃপতিকে 
উপদেশ দেওয়| হইয়াছে । অঙ্গহীন, অতি দবিদ্র, বামন, অন্ধ, স্থবির, অনাথ, 


সর 


১২৮, আশ্র ৮ম-১৭ম অঃ। 
১২৯ ইতি পৌরাঃ সুদুংখাত্ী; ক্রৌশভ্তি স্ম পুনঃ পুনঃ। ইতাদি। সভা ৮০।২৬। 
বন ১ম অঃ। 
১৩* স তত্র বারিতো দাঃ: প্রবিশন্‌ দ্বিজসত্রম; । ইত্যাদি । আদি ৫৪1২৯ । আদি ১২৩/৬ 
১৩১ আত্মনশ্চ পরেষাঞ্চ বৃত্তিং সংরক্ষ ভারত 
পুত্রবচ্চাপি ভূত্যান্‌ স্বান্‌ প্রজীশ্চ পরিপালয়। ইত্যাদি। অনু ৬১।১৭,৯৮ 


৪৭৮ মহাভারতের পমাজ 


কুজ এবং খঞ্জ প্রজাগণ রাজকোশ হইতে নিয়মিত বৃতি পাইয়া স্থখেই 
কালাতিপাত করিতেন। এইসকল বিপন্নের প্রতি নৃপতির স্বয়ং দৃষ্টি 
রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। আশ্রিত পুরুষের বৃত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
রাজাকে পুনঃ পুন: মতর্ক কর! হইয়াছে ।১৩২. 

প্রবন্ধান্তরে রাজধর্্সের আলোচনা শিক্ষা বৃতিব্যবস্থা, কৃষি, বাঁণিজ্য, 
শিল্প প্রভৃতি প্রবন্ধেও বাঁজধর্মের কিছু কিছু আলোচনা কর! হুইয়াছে। 
প্রজাকে রক্ষা করাই বাজার শ্রেষ্ঠ ধশ্ম। বৃত্তিদান, নিষ্কর ভূমিদান, খণদাঁন 
প্রভৃতি বিষয়েও সেইসকল প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে। 

অতি প্রাচীন কালে রাজনির্ববাচনে প্রজার অনুমোদন--অতি 
প্রাচীন কালে রাঁজার নির্বাচনে প্রজার অধিকারের কথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । (দ্রঃ ৩৭৩তম পৃঃ। ) মহাঁভীরতের কালের অনেক পূর্বে 
বাঁজা যষাঁতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাঁজসিংহাসনের অধিকার দিতে রাজ্যের 
ব্রাহ্মণ এবং প্রজাসাধারণের অন্রমতি প্রীর্থন। করিয়াছেন 1১৩২ কিন্ত 
মহাঁভাঁরতের সময়ে সেই নিয়ম ছিল ন।। কারণ পাগুবগণের অরণ্যধাত্রার 
সময় প্রজাবৃন্দ নিতাস্ত ক্ষুব্ধ হইলেও প্রকাস্টে দুর্ধ্যোধনের বিরুদ্ধে কিছুই 
বলিতে সাহস পাঁন নাই । অনেকে পাগুবর্দের অভগমন করিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু ছূর্যোঁধনকে সিংহাঁমনচ্যুত করিতে কেহই সাহসী হন নাই। পরে 
সম্ভবতঃ দুর্যেযোধনের শাঁদনে তীহারাঁও সন্তষ্টই ছিলেন। 


সাধারণ নীতি 


নীতিশাস্ত্রে জ্ঞান থাক! অত্যাবশ্যক- সমাজে বাস করিতে হইলে 
প্রত্যেককেই নৈতিক ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে হয়। 
নিজের প্রতি, পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি এবং বৃহৎ সমাজের প্রতি 
প্রত্যেকেরই অসংখ্য কর্তব্য রহিয়াছে । সেই কর্তব্য পালন করিবার 


১৩২ একুপণানাথবৃদ্ধানাং বিববানাঞ্চ যৌধিতাম্‌। 
1 যোগক্ষেমঞ্চ বৃত্তিঞণ নিত্যামেব প্রকরায়েৎ ॥ শা ৮৬1২৪ 
তদাশ্রয়। বহবঃ কুজখঞ্জাঃ ৷ ইত্যাদি । উ৩৭1৩৯)৪০। স্ভা! ৫1৯২ 
১৬৩ আদি ৮৫তম অঃ । 


সাধারণ নীতি ৪৭৯ 


নিমিত্ত সকলকেই নীতিশাস্ত্রের উপদেশগুলি জানিতে হইবে। পুথি পড়িয়া 
জান! অপেক্ষা আদর্শচরিত্র ব্যক্তির সংসর্গে থাকিয়৷ জানা এবং মাতাপিতা ' 
প্রভৃতি গুরুজন হইতে জানার মূল্য বেশী। অনেক লময় ঠেকিয়াও শিখা 
যায়, কিন্তু পূর্ব হইতেই ধাহারা অভিজ্ঞ) তাহাদিগকে বড় ঠেকিতে 
হয় না। 

নীতিশাস্ত্রে মহান্ভারত উপজীব্য-_-মহাঁভারতে অসংখ্য নৈতিক 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । তাহার সঙ্কলনে প্রকাণ্ড একখানি গ্রন্থ হইয়া 
দাড়াঁয়। বিষুশন্মা হিতোপদেশের বু গ্লোক মহাভারত হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছেন । পরবস্তী সকল গ্রন্থকারই মহাভারত হুইতে প্রয়োৌজনাহুসাঁরে 
আপন-আপন গ্রন্থে উদ্ধত করিয়াছেন । 

ভার্গবনীতির প্রাচীনতা__অতি প্রাচীন কাঁলে জগতের হিতের নিমিত্ত 
ভার্গবমুনি নীতিশাস্ত্র প্রচার করেন।১ 

বৃদ্ধবচনের গুরুত্ব_নৈতিক আচাব-ব্যবহাঁর জানিবার পক্ষে বৃদ্ধসাহচর্ধ্য 
প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা মহাঁভাঁরতের উপদেশ । বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষদের 
কাঁছে বসিলে ইচ্ছাঁক্ম হউক আর অনিচ্ছাঁয়ই হউক, ছুই চাঁবিটি উপদেশ 
লাভ করিবার সম্ভাবন। থাঁকে। বৃদ্ধের সাহচর্য ব্যতীত মানুষ কখনও 
পাঁক। জ্ঞানী হইতে পারে না। বৃদ্ধসেবার ফলে মানুষ যত সত্বর নীনাঁবিধ 
জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে। পুনঃ পুনঃ বলা 
হইয়াছে যে, শ্রেয়স্কাম পুরুষ স্থযোগ পাঁইলে বৃদ্ধের সাহচর্যে কাল যাঁপন 
করিবেন ।২ অন্ুশাসনপর্ধের উপদেশ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় ষে,. 
সম্ভবপর হইলে প্রত্যহই বৃদ্ধের বচন শোন! উচিত। ছুইবেল৷ বৃদ্ধদের সহিত: 
কিছুসময় বাঁস করিলে প্রচুর লাভবান্‌ হওয়া যায় ।* 


১ ষ্ভার্গবে! নীতিশান্ত্রং তু জগাদ জগতো! হিতম্‌ । শা ২১০২০ 
২. চলচ্চিত্তস্ত বৈ পুংমৌ বৃদ্ধীননুপসেবতঃ | ইত্যাদি। উ ৩৬1৩৯। সভা ৫৫1৫ | 
বন ৩১২,16৮ 
'ন বৈ শ্রুতিমবিজ্ঞায় বৃদ্ধানগুপসেব্ ব|। 
ধন্র্থেণ বেদিতুং শকো বৃহপ্পতিসমৈরপি | উ ৩৯19,৭৫ | 
উ ৪২৩। উ ৬৪1১২ শী৫ন1১৪২। শা ২২২৩৪ । অনু ১৬৩১২ 
৩£ সাযং প্রাতণ্চ বৃদ্ধানাং শণুয়াৎ পুক্ধলা গিরঃ । 
শ্রতষাপ্োতি হি নর; সতত বৃদ্ধসেবয়। ॥ অনু ১৬২1৪৯ 


৪৮৩ মহাভারতের সমাজ 


পট নৈতিক, উপদেশবছল অধ্যায়-_যযাত্যুপাখ্যান, আদি ৮৫তম ও 
৮৯তম অঃ। নারদপ্রশ্ন, সভা €ম অঃ। ছুর্ধ্যোধনসন্তাঁপ, সভা ৫৫শ অঃ। 
বিদুবহিতবাক্য, ভা ৬২তম ও ৬৪তম অঃ| যুধিঠিরশৌনকমংবাদ, বন 
২য় অঃ। ভ্রৌপদীধুধিঠিরলংবাঁদ, বন ২৯শ ও ৩০শ অঃ। অজগরপর্ধ, বন 
১৮১তম অঃ। মার্কতেয়-সমাস্যা, বন ১৯৩তম ও ১৯৯তম অঃ। দ্বিজব্যাঁধসংবাঁদ, 
বন ২০৬তম--২০৮তম অঃ। যক্ষুধিষ্ঠিরসংবাঁদ, বন ৩১২তম অঃ। বিছুরবাক্য, 
উ ৩৩শ-৪১শ অঃ ও ৬৪তম অঃ। যুধিষ্ির-বাঁক্য, উ ৭২তম অঃ। বিছ্ুর- 
শ্রীকষ্ণ-নংবাদ, উ ৯২তম অঃ। শ্রীকষ্ধবাক্য, উ ৯৫তম অঃ। বিছুলাবাঁকা, 
উ ১৩৩তম ও ১৩৪তম অ:.। শ্রীকৃষ্ণাজ্জনসংবাদ, কর্ণ ৬৯তম অঃ। ধৃতরা্্ীশ্বাসন, 
স্ত্রী ২য় অঃ। ধৃতরা্শোকাপনোদন, স্ত্রী ৩য় ও ৭ম অঃ। বিছুরবাঁক্য, স্ত্রী 
*ম অঃ। অজ্ঞনবাঁকা, শ। ৮ম ও ১৫শ অঃ। ভীমবাক্য, শা! ১৬শ অঃ। 
দেবস্থানবাক্য, শ! ২১শ অঃ। ব্যাসবাকা, শা ২৩শ অঃ। সেনজিছুপাখ্যান, 
শ] ২৫শ অ:। যুধিষ্টিরবাঁক্য, শ। ২৬শ অঃ । ব্যাঁদবাকা, শা ২৭শ অঃ ২৮শ অঃ। 
সতানৃতবিভাঁগ, শ। ১০৯তম অঃ। ছুর্গাতিতরণ, শা ১১০তম অঃ | ব্যাদ- 
গোঁমাযুলংবাদ, শা ১১১তম অঃ। উষ্রগ্রীবোপাখাঁন, শা ১১২তম অঃ। 
সরিৎসাঁগরসংবাদ, শ। ১১৩তম অঃ। শ্বধিসংবাঁদ, শা! ১১৬তম ও ১১৭তম অঃ। 
শীলবর্ণন, শ। ১২৪তম অঃ। শাকুলোপাখ্যান, শা ১৩৭তম অঃ। মীজ্জীরমৃধিক- 
সংবাদ, শা ১৩০তম অঃ। ব্রহ্মদত্তপূজনীসংবাদ, শা ১৩৯তম অঃ। পবনশান্মলি- 
সংবাদ, শ। ১৫৭ তম অঃ। সত্যপ্রশংসা, শ। ১৬২ তম অঃ। কৃতক্ষোপাখ্যান, 
শ|! ১৭২ তম অ:। ব্রাঙ্মণসেনজিৎ্সংবাদ, শা ১৭৪ তম অঃ। পিতাপুত্র 
সংবাদ, শা ১৭৫ তম অঃ। শম্পাঁকগীতা, শা ১৭৬ তম অঃ। বোধ্যগীতা, 
শা ১৭৮ তম অঃ। শুগালকাশ্িপসংবাদ, শা ১৮* তম অঃ। ভীন্মযুধিষ্ির- 
সংবাদ, শা ১৯৩ তম অঃ। বাঁফেফ়াধ্যাত্ময, শ। ২১৪ তম অঃ। অমৃতগ্রাশ্নিক। 
শা ২২১ তম অঃ। শ্রীবাসবসংবাদ, শী ২২৮ তম অঃ। শুকান্ষিপ্রশ্ন, শা ২৪২ 
তম অঃ। চিরকারিকোপাখ্যান, শা ২৬৫ তম অঃ। শ্রেয়োবাঁচিক, শা! 
২৮৭ তম অঃ। পরাশরগীতাঁ, শা ২৯২ তম ও ২৯৮ তম অঃ। শা ৩২৯ 
তম অঃ। কন্মকলিকোপাখ্যান, অঙ্গ ৭ম অঃ। শ্রক্ষন্সিগীসংবাদ, অঙ্গ ১১শ অঃ। 
বহুপ্রার্লিক, অন ২২শ অঃ। বিসন্তৈন্যোপাখ্যাঁন, অঙ্গ ৯৩ তম অঃ শপথবিধি। 
অন্ধ ৯৪ তম অঃ। আমুষাখ্যান, অন্ধ ১০৪ তম অঃ। উমামহ্শ্বরসংবাদ, 
অন্তু ১৪১ তম---১৪৫ তম অঃ। গুরুশিষ্ঠসংবাধ, অশ্ব ৪৩খ অং। 


যুদ্ধ 

গমহাভারত' মহাযুদ্ধের ইতিহাদ-বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ বলেন, 
তরতবংশীয় বীরগণের মহাযুদ্ধের ইতিহাস ষে গ্রন্থে বণিত হইয়াছে, 
তাহাঁরই মাম “মহাভারত? | গ্রস্থকর্তা ব্যানদেবের অভিমত অন্তরূপ। তিনি 
মহাভারতে বণিত বিষয়বস্তর মহত্ব ও ভারবত্ব (গুরুত্ব) বুঝাইবার নিমিত্ত 

'মহাঁভারত”-সংজ্ঞ! প্রয়োগ করিয়াছেন।১ ষাহাই হউক ন। কেন, মহাযুদ্ধের 

ঘটনাকে কুত্রর্ূপে ধরিয়াই মহাভারতের অধ্যায়সমূহের সাম্তস্ত রক্ষিত 
হয়। “যতো ধর্মস্ততো৷ জয়:২ এই মূলম্ত্রের বৃত্তি, ভাঁঙ্ক ও বান্তিকরূপে 
এই মহাগ্রন্থের প্রকাঁশ। অধন্ম পথের শেষ পরিণাম “সমূলত্ত বিনশ্যতি” 1 

যে মহাঁসংগ্রামের ইতিহাঁসরূপে মহাভারতের রচনা, সেই সংগ্রামের 
নিয়ম-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচন। কর! যাইতেছে । 

যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্্ম- বর্ণাশ্রম-ধন্মের নিয়ম অনুসারে ক্ষত্রিয়জাতি দেশের 
শাসক ছিলেন । তীহাঁর। ছিলেন সমাজের বাহুম্বরূপ। দেশ-রক্ষা করা ও 
আপদ্বিপদ্দ হইতে সমাজকে রক্ষ। কর। বাজধন্মের অন্তর্গত । শৌধ্যবীর্যে 
বলীয়ান্‌ ধর্শনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় আবশ্যক হইলে অন্যাঁয়ের বিরুদ্ধে শঙ্থৃহ্তে দাড়াইতে 
লে।কতঃ এবং ধশ্মতঃ বাধ্য ছিলেন। 

সাআজাজ্যলিপ্পায় যুদ্ধ-__যুদ্ধবিগ্রহ সমাজ এবং ধশ্মস্থিতির পক্ষে অনেক 
মণয়েই অপরিহাধ্য। কিন্তু এমনও অনেক যুদ্ধ বাধিত, যেগুলির উদ্ভব 
কেবল সাম্রাজ্য-লিগ্ন। হইতে । পুরুরবার দিথিজয়, পাঁওুর দিগ্িজয়. এবং 
পাব ও কর্ণের দ্িথিজয়ের উদ্দেশ্য ধশ্মরক্ষা বা সমাজশীসন নহে, শুধু 
রাজ্যবিস্তার ও ধনরত্ব আহরণের নিমিত্তই সেইসকল অভিষাঁন। ষে 
মহাযুদ্ধের ইতিহাস মহাভারতে বণিত, সেই যুদ্ধের মূলেও স্পদ্ধিত হুর্য্যোধনের 
অন্তায় সাত্রাজ্যলিগ্প।। ছুর্য্যোধনের অন্যায় ভোঁগলিপ্না না থাকিলে কিছুতেই 
মেই যুদ্ধ সজ্ঘটিত হইত না. 

১. আংশ্রামে প্রয়োজনযোন্বভ্য; | পাঁণিনি ৪২1৫৬ | দ্রঃ কাশিকাবৃত্তি। 

মহত্বাদ ভারবন্ধাচ্চ মহাভীরতমুচাতে । আদি ১1২৭৪ 

২ উ ৩৯৯ । ভী ২১।১১। স্ত্রী ১৪1৯ 

৩.. মনু 81১৭৪ 

৪ আদি ১১৩ তম অঃ। সত! ২শ--৩২শ অঃ। বন ২৫৩ তম অঃ। শাম অঃ। 

৩১ 


৪৮২ মহাভারতের সমাজ 


ধর্ম্য যুদ্ধ-_যুদ্ধে সাধারণতঃ এক পক্ষ অন্যায়-পথেই থাকেন। উভয় 
পক্ষ ম্যায়পথে চলিলে যুদ্ধই ঘটিতে পারে না। যদি শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ 
কল্পে কোন পক্ষ যুদ্ধে উপস্থিত হইতে বাঁধ্য হন, তবে সেই যুদ্ধকে 
ধন্ম্য যুদ্ধ বল! যাইতে পাবে। 

পাগুবদের স্যায়ীনুবন্তিতা-_-মহাভারতের মহাঁযুদ্ধেও পাগুবগণ ন্তায়- 
পথে ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াঁও তাহার অগত্যা 
পাচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন । গব্বিত ছুর্যোঁধন বিনাযুদ্ধে স্থচ্যগ্র- 
মাত্র তুমিও প্রত্যর্পণ কবিতে অসম্মত হওয়ায় কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সঙ্ঘটিত 
হয়। 

যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ক্কর-_ধর্শযুদ্ধে ক্ষত্রিয়জাতিকে প্রোৎ্সাহিত 
করিবার নিমিত্ত বল! হইয়াছে, বিছানায় পড়িয়। নিতাস্ত দুর্গত রোগীর 
মত মারা গেলে ক্ষত্রিয়ের অধন্ম হইবে। ক্ষত্রিয়কে বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণ বিসঙ্জন দিতে হইবে, তবেই তাহার জীবন সার্থক | 

অনন্যোপায় হইলে যুদ্ধ কর্তব্য-_অন্ায়কাঁরী প্রতিপক্ষকে উপযুক্ 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আপনার শক্তিসামথ্যের বিবেচনা করিয়া হ্থনিপুণ 
পাত্রমিত্রের মহিত পরামর্শপূর্ধক যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয় ।* 

যুদ্ধবি্ভায় ভরদ্বাজের জ্ঞান--অতি প্রাচীন কালে ভরদ্বাজমূনি 
যুদ্ধবিদ্যাঁয় শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন ।? 

যুদ্ধ অপেক্ষ। সামাদির শ্রেন্ঠতা__তীম্মপর্কের নিমিভাখ্যান-অধ্যায়ে 
বল। হইয়াছে, মেধাবী পুরুষ চতুরক্স সেনা সংগ্রহ করিয়। প্রথমতঃ সামের দ্বার 
অথবা দানের দ্বারা প্রতিপক্ষকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহাতে 
অরুতকাঁধ্য হইলে শক্রদের মধ্যে পরম্পর ভেদের স্থষ্টি করিয়া শগ্রকে 
পরাভূত করিবেন । যুদ্ধ দ্বার| জয় কর! অতিশয় জঘন্য । কারণ, প্রথমত; 
যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ, জয় হইলেও যে ক্ষতি হয়, 
তাহ। পূরণ করা অসম্ভব হুইয়৷ পড়ে। যুদ্ধের জয়ও ক্ষয়েরই নামান্তর । 


৫ অন্দর ক্ষতরিয়ন্তৈষ যচ্ছয্যামরণং ভবেৎ। 

বিস্বজ্ন্‌ গ্েম্সমুত্রাণি কৃপণং পরিদেবয়ন্‌॥ ইত্যাদি । শা ৯৭২৩-২৫ 
৬ মস্ত্রোহয়ং মঙ্্রিতো রাজন কুলৈরষ্টাদশাবরৈ; | ইত্যাদি | সভা ১৪।৩৫ | উ ৪র্থ ও ৬ঠ অঃ। 
৭ ভরদ্বাজে। ধনুগ্রহ্ম্‌। শা ২১০২১ | 


ৃ যুদ্ধ ৪৮৩ 
সেনানীতি-প্রকরণে ভীম্ম যুধিষ্িরকে বলিয়াছেন, প্সাঁমাঁদি উপাঁয়ের মধ্যে 
দ্ধ সর্ববাপেক্ষ। অপক্ৃষ্ট। যুদ্ধে অনেক সময় দৈবের উপর নির্ভর করিতে 
হয়। ধাহারা প্রক্কৃত বুদ্ধিমান, তীহার। কখনও উপায়াস্তর থাকিতে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন না। যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষেরও অপরিসীম ক্ষতি হইয়। থাকে । অনেক 
সময় দেখ। যাঁয়, পাঁচ-নাতজন সংহত কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষ অনংখ্যসেন।-বি শিষ্ট 
শ্রবাহিনীকে ধ্বংস করিয়! ফেলেন। স্ৃতরাঁং সাঁম, দান অথবা! ভেদনীতির 
দ্বার। ধদি অভিলধিত কাঁধ্য সিদ্ধ হয়, তবে কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না” ৮ 

যুদ্ধপ্রারস্তে উত্তয় পক্ষের সরলতা যুদ্ধের প্রীরস্তেই দেখিতে পাই, 
যুধিষ্ঠির যোদ্ধবেশ ত্যাগ করিয়। নগ্রপদে ভীম, দ্রোণ প্রমুখ গুরুজনের সমীপে 
উপস্থিত হইয়। তীহাঁদের পাদবন্দনা পূর্বক আশীর্বাদ প্রার্থন] করিতেছেন। 
গুরুগণ আশীর্বাদ করিয়। একবাক্যে বলিতেছেন, “রাঁজন্‌, আমরা দুর্য্যোধনের 
অর্থের দাসত্ব করিতেছি, এই কারণে তাহাঁর পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য। 
কিন্ত হরি তোমার মন্ত্রী, জয় ত স্থনিশ্চিত। ধন্ম যেখানে, কৃষ্ণ সেখানে, আর 
কৃষ্ণ যেখানে জয় সেখানে”। ছুই পক্ষের প্রধান পুরুষদের এইরূপ ব্যবহার 
দেখিয়৷ আধ্য, গ্রেচ্ছ প্রভৃতি সমাগত ধোদ্ধগণ সকলেই সাঁধু সাধু বলিতে 
লাগিলেন। পাঁগুবদের ধন্ম প্রবণতা! উপলদ্ধি করিয়া শত্রপক্ষেরও চক্ষু বাঁম্পা- 
কুল হইয়াছিল ।৯ 

ধর্্্য যুদ্ধের নিয়ম- যুদ্ধের সময়ও সাধারণতঃ কোন শিষ্টীচাঁর উল্লজ্ঘন 
কর! অন্ায় বিবেচিত হইত। কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্দল সমুপস্থিত। 
কুরুক্ষেত্র যেন ক্ষৃভিত সাগরের মত গঞ্জন করিতেছে । ঠিক সেই সময় কুরু, 
পাণব ও সৌমকগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন 
করিলেন। (ক) প্রত্যহ যুদ্ধের যখন নিবৃত্তি হইবে, তখন আমাদের 
পরস্পরের মধ্যে গ্রীতিভাব অক্ষুপ্ন থাকিবে । (খ) তুল্য প্রতিঘবন্দীর সহিত 
দ্ধে প্রবৃত্ত হইব। (গ) ষে কেবল বাগ্যুদ্ধ করিবে, তাহার সহিত বাক্য 
দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে। (ঘ) যাহারা সেনাদল হইতে নিষ্ান্ত হইবে, 


৮ সংকৃত্য মহতীং সেনাং চতুরজ্াং মহীপতে। 
উপায়পূর্ধ্ষং মেধাবী যতেত সততোখিতঃ ॥ ইত্যাদি। ভী ৩৮*-৮৫ 
সম্ভ.তয মহতীং সেনাং চতুরঙ্গীং যুধিষ্ঠির 
সাৈব বর্তয়েঃ পূর্বং প্রযতেথান্ততঃ যুধি ॥ ইত্যাদি। শা ১০২।১৬-২২ 
৮ ভী ৪ শু 
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তাহাদিগকে কখনও বধ করিব না। (উ) রথীর সহিত রী, গজাঁরোহীর 
সহিত গজাবোহী, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহী এবং পদাতির সহিত 
পদাঁতিকে যুদ্ধ করিতে হইবে । কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। (চ) প্রতি- 
পক্ষের যোগ্যতা, উৎদাহ, বল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাঁখিয়! যুদ্ধ করিতে হইবে। 
এইসকল বিষয়ে ষেন কোন অবিবেচনা ন। হয়। (ছ) প্রহারের সময় গ্রতি- 
পক্ষকে সম্বোধন করিয়া প্রহার করিতে হইবে। কারধ্যাস্তরে লিপ্ত বাক্তিকে 
প্রহার করিতে নাই। (জ) বিশ্বস্ত বা বিহ্বল প্রতিপক্ষকে প্রহার করিতে 
নাই। (কে) অন্যের সহিত যুদ্ধে রত, প্রপন্ন, যুদ্ধবিমুখ, ক্ষীণশস্ত্ব অথব| বিবর্শ 
পুরুষকে প্রহার করিতে নাই । (4) স্থৃত, ধুরধ্য ( হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি বাহন ) 
শন্্বাহী অথবা! রণবাদককে কখনও প্রহার করিতে নাই।১* শাস্তিপর্কে 
আরও কতকগুলি নিয়ম কথিত হইয়াছে । (ক) যাহাঁর শরীরে কবচ নাই, 
তাহার সহিত যুদ্ধ করা গহিত। (খ) এক-একজন করিয়। যুদ্ধে আহ্বান 
করিতে হইবে । গে) “এই বাণ নিক্ষেপ করিলাম, এখন তুমি নিক্ষেপ কব 
ইত্যাদি অবধান-বাকা বলিয়া যুদ্ধ করিতে হয়। (ঘ) সন্দ্ধের ( বর্মাদি ঘ্বার। 
সজ্জিত ব1 শ্রেণীবদ্ধ) সহিত সন্নদ্ধ এবং সসৈন্ের সহিত সৈন্য পুরুষ যুদ্ধ 
করিবে । (উ) ধর্মযোদ্ধার সহিত ধশ্মযুদ্ধ করিবে, কুটযোদ্ধার সহিত কটমুদ্ধ 
করিবে । (চ) বিভিন্ন প্রকারের যানে থাকিয়! যুদ্ধ করিবে ন1। যুগামান 
উভয়ের যান একজাতীয় হওয়া আবশ্যক । (ছ) বিষলিপ্ত অথবা বিপরীতমুখ 
বাঁণের দ্বার] যুদ্ধ করিতে নাই । (জ) ছুর্বলকে প্রহার করিতে নাই। (বৰ) 
অনপত্য ব্যক্তি বধার নহে । (ঞ) ভগ্নশস্ত, ন্তাম্তশত্্, বিপন্ন, কৃত্তজ্য এবং 
হুতবাঁহন ব্যক্তিকে বধ করিতে নাই। পরস্ধ এরূপ বিপন্ন ন্যক্তির চিকিৎসার 
ব্যবস্থ। করিয়। তাহাকে শ্বগৃহে প্রেরণ কর! উচিত । (ট) যাহাঁর। অভিজ্ঞ নহে, 
তাহাদের উপর ব্রঙ্গ।স্্র প্রক্ষেপ করিতে নাই। ইহাই ধর্শযুদ্ধের নিয়ম। 
ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুও ভাল, কিন্ধ পাপযুদ্ধে জয়ও ক্লাঘ্য নহে । যে ক্ষত্রিয় এইদকল 
রীতি উল্লজ্ঘন করিয়া অধন্ম-উপায়ে জয়লাভ করে, সে নিজেই নিজেকে বধ 
করে, অর্থাৎ তাহার পরলোক নিতান্তই অন্ধকার ।১১ 


১৭ ততভ্তে সময়গরুঃ কুরুপাগুবসোমকাঃ | ইত্যাদি । ভী ১/২৬-৩২ 
১১ নৈবাসন্বদ্ধকবচো যোদ্ধব্য; ক্ষত্িয়ো রণে। 
এক একেন বাচ্যশ্চ বিস্থজেতি ক্ষিপামি চ। ইত্যাদি । শী ৯৫1৭-১৭ 


যুদ্ধ ৪৮৫ 


সর্বাবস্থায় অবধ্য-_যুদ্ধে যাঁহাঁদিগকে বধ করা অন্থচিত, বিভিন্ন স্থানে 
ুদ্ধনীতির বর্ণন।-প্রসঙ্গে তাহাদের বিষয় বল! হইয়াছে। যে-ব্যক্তি যুদ্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করে, কখনও তাহাকে হত্যা! 
করিতে নাই । বিরথ, বিপ্রকীর্ণ, এবং যাহার শক্ত্রাদি বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে, 
সেঅবধ্য । আ্রীলোক, বালক ও বৃদ্ধ যুদ্ধে অবধ্য ।১২ “আমি তোমার দাঁস' 
_প্রতিপক্ষকে সর্ধমমক্ষে এই কথ। যে বলিবে, তাহাকে অবশ্তই আশ্রয় দিতে 
হয়।১০ যে একমাত্র সন্তানের পিতা অথব। অপুত্রক তাহাকে বধ করিতে 
নাই।১৪ ভীত, শরণীগত বা কৃতাগ্ুলি প্রতিপক্ষকে বধ কব! বাক্ষপী নীতির 
অন্বর্গত।১« কাহাকেও পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া বধ করা উচিত 
নহে। যে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া অতিশয় বিনীতভাঁবে প্রতিপক্ষের নিকট 
ক্ষ! প্রার্থনা করে, তাহাকে হনন করা অনুচিত ।১৬ প্্রন্থপ্ত, তৃষিত, শ্রীস্ত, 
ভীত এবং যোদ্ধাদের পাঁনভোজনাদির ব্যবস্থাপক কন্ধচাঁরী প্রভৃতিকে 
কখনও প্রহার করিতে নাই। ইহাঁদ্িগকে হনন কবিলে কঠোর পাপের 
উৎপত্তি হয় ।১) 

বিপন্সকে ক্ষম! করাই মহস্ত্ব-শ্রীস্ত, ভীত, ্রষ্টশস্ত্, বিপন্ন, কৃতাপ্ুলি 
প্রতিপক্ষকে আশ্রয় দেওয়াই বীর পুরুষের কাঁজ। বিপন্ন শত্রকে হাঁতের 


রঙ্গীন তয়! দগ্ধ। অনস্থুজ্ঞা নরা ভুবি। 
যদেতদীদৃশং বিপ্র কৃতং কর্ম ন সাধু তং ॥ ড্রো ১৮৯৩৯ 
১২ যৌবা নিপতিভং হস্তি তবাম্মীতি চ বাদিনম্‌। 
তথা স্থিয়ঞ্চ যে। হস্তি বাঁলং বৃদ্ধ: তখৈবচ ॥ ইত্যাদি । বন ১৮১৩, ১৪ 
অধুধ্যমানন্ত ব্ধস্তথা শত্রোশ্চ ভারত । ইভাদি। কর্ম ৬৯২৫, ২৬। 
কর্ণ ৯1১০৫, ১০৬ 
১৩ দাসোহম্ীতি ত্বরা বাচাং সংসংহু চ সভান্গ চ। 
এবং তে জীবিতং দগ্যামেষ যুদ্ধজিতে| বিধি: ॥ বন ২৭১।১১ 
১৪ নিক্ষিপুশক্ত্রে পতিতে বিমুক্তকবচধবজে । ইত্যাদি। ভী ১০৭1৭৭-৭৯ 
১৫ নচাত্র শুরান্‌ মোক্ষামি ন ভীতান্ন কৃতীঞ্জলীন্‌। 
সর্ধানের বধিষ্কাসি রাক্ষলং ধন্ধমান্থিত। ॥ ডো ১৭১৬৫ 
১৬ বৃদ্ধবালৌ ন্‌ হস্তব্যো নচ স্ত্রী নৈব পৃষ্টতঃ। 
তৃণপূর্ণসুখপ্চৈব তবাম্মীতি চ যো বদেং॥ শী৯৮1৪৯ 
১৭ প্রশ্ুপ্তাংসৃষিতান্‌ শ্রান্তান্‌ প্রকীর্ণান্নাভিঘাতয়েং । ইত্যাদি । শ1.১০০/২৬-২৯ 


৪৮৬ মহাভারতের সমাজ 


কাছে পাইয়াও যিনি ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই ষধার্থ পুরুষ । বিজিত 
শত্রু শরণাঁগত হইলে ভাহাকে পুত্রবৎ বক্ষা কর! যথার্থ ক্ষত্রিয়ধর্শ্ম | |১৮ 

বিপক্ষকে উপযুক্ত শজ্ঞাদি-দান-_নিরস্ত্ের প্রতি অস্ত্র নিপেক্ষ কর! 
অত্যন্ত গহিত বলিয়া বিবেচিত হইত । বিপক্ষকে উপযুক্ত অস্ত্রাদি দিয়! পরে 
তাহার সহিত যুদ্ধ কর! ক্ষত্রিয়ধর্শের অন্থুমৌদ্দিত ।১৯ 

সমান যানে থাকিয়! যুদ্ধ__একজাতীয় যান-বাহনে থাঁকিয়! উভয় পক্ষের 
মধ্যে যুদ্ধ করার আদর্শ সর্বত্র অন্থক্থত না হইলেও বীর পুরুষদের মধ্যে মাঝে 
মাঝে তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রথারোহী যোদ্ধা পদাতির সহিত যুদ্ধ 
করাকে অনঙ্গত মনে করিতেন ।২? 

বিপরীত দৃষ্টান্ত গেজ ও রথ)--এক পক্ষ গজস্কন্ধে ও অপর গক্গ 
রথোপরি থাঁকিয়। যুদ্ধ করার উদ্দাহরণ দেখ! যাঁয়। অঞ্জন ও ভগদত্তের মধ্যে 
সেইবপ যুদ্ধ চলিতেছিল। ভগদত্তের হাতী খুব ইঙ্গিতজ্ঞ এবং অসাধারণ 
চতুর ছিল।২৯ অপর পক্ষে সারথি শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জনের রথে । সেই কারণেও 
বিভিন্ন প্রকাঁরের যানে থাঁকিয়! যুদ্ধ কর! অসম্ভব নহে। প্রত্যেকেই হয়ত 
আপন-আপন অভ্যান ও সুবিধা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 
প্রাগ্জ্যোতিষপুরে বোধ করি, হাতীর প্রাচুর্য ছিল। অশ্বমেধপর্ব্ব ষজ্ঞাশ্বরক্ষক 
অঞ্জনের সঙ্গে ভগদত্ততনয় বস্রদত্তের যুদ্ধ বধিত হইয়াছে । সেখাঁনেও 
বজদত্তের হাতীটির চতুরতা ও রণকৌশখল বিশদভাবে বণিত হইয়াছে ।২* 

সন্কুল-যুদ্ধে নিয়ম-উল্লগঘন- পূর্বোক্ত নিয়মাঁবলীর মধ্যে একটি নিয়ম 
আছে--“বাহন 'ও সারথিকে বধ করিতে নাই? । কিন্তু এই নিয়ম প্রায়ই 


১৮ আন্তং ভীতং আ্টশস্থম্‌। ইত্যাদি । শা ২ন৭৪ 
বিশার্ণকবচক্ষৈব তবাহ্্রীতি চ বারদিনম । 
কৃতাঞ্লিং ন্যস্তশব্ং গৃহীত ন বিহিংসয়েং ॥ ইত্যাদি | শা ৯৩1৩1 শা ২২৭২৩। 
সভা ৫1৫৫ 
১৯ আমুঞ্চ কবচং বীর মুদ্ধজান্‌ বষয়ন্থ চ। 
যচ্চান্থাদপি তে নান্তি তদপ্যাদংন্থ ভারত ॥ ইতাদি। শলগয.৩২৬০ | সভা ২১২৩ 
২, ভুমি্ং নোংসহে যোদ্ধ, ভবস্তং রখমাস্থিতঃ। উ ১৮১২ 
২৯ ভগদতে। গজস্থন্ধাৎ কৃষ্য়োঃ দানস্থয়ো: | রে হও 
তথাপতন্ং ছিরদং দৃষ্ট। তুদ্ধমিবান্তকম্‌। ইতাদি। জ্রো ২৭২৮। প্রো শঅঃ। 
২২ কান ৭৫ তম অঃ। 


ুদ্ধ ৪৮৭ 
প্রতিপাঁলিত হয় নাই। অর্জনের মত বীর পুরুষ ভগদত্ত এবং বজদত্তের 
সহিত যুদ্ধে প্রথমতঃ তাহাদের বাহনকে বধ করিয়াছিলেন। সারথিহত্যাঁর 
উদাহরণ সম্ধুলযুদ্ধে অসংখ্য। সম্কুলযুদ্ধে উল্লিখিত নিয়মের অনেকগুলিই 
লঙ্ঘিত হুইয়াছে। যখন দুইপক্ষে অসংখ্য যোদ্ধা! সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে 
থাকেন, তখন প্রত্যেকের পবিচয় লইয়! বা সঙ্বোধন করিয়! অস্ত্রক্ষেপ কখনও 
সম্ভবপর হয় ন|। 


রাত্রিতে যুদ্ধ_আবশ্তকবোধে রাত্রিকালেও যুদ্ধ করা হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রেই 
তাহার প্রমাণ পাঁওয়। যায় ।২৩ 

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ছুর্নীতি-_সৌস্তিকপর্কে অশ্বখামাঁর পৈশাচিক প্রতিহিংসা- 
মাধন, সপ্তরথিপরিবেষ্টিত অভিমস্থ্যর বধ, ছলপূর্বক কুটনীতির আশ্রয় লইয়া 
অন্যায় উপায়ে ভীম্ম, দ্রোণ ও কর্ণের বধ প্রভৃতি স্ুল ঘটনাগুলি উল্লিখিত 
নিয়মাঁবলীর অত্যন্ত প্রতিকূল। ধর্শযুদ্ধের কোঁন নিয়মের দারা এইসকল 
অন্যায়ের সমর্থন করা চলে না। এতদ্যতীত ছোটখাট অন্যায়ের অসংখ্য 
উদাহরণ পাওয়া যাঁয়। দুর্যোধন, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ প্রভৃতির বধেও সাধুতা 
মম্যক্‌ রক্ষিত হয় নাই। 

আদর্শশ্ললন--দকল যুগেই দেখিতে পাই, মানুষের আদর্শ ও ব্যবহারে 
যেন সম্পূর্ণ মিল থাকে না। ঘে উচ্চ চিন্তা হইতে আদর্শের শ্বষ্টি, কাধ্যকাঁলে 
মেই চিন্তাকে স্থান দেওয়া দুফধর। অনেক আদর্শ পুরুষও সকল সময় 
অবিচলিত থাকিতে পারেন না। ভীম্ম, দ্রোঁণ, অজ্জন প্রভৃতি অপ্রতিদন্্ী 
বীরপুরুষগণও সময়-সময় দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। তথাঁপি এই কথা 
স্বীক(র করিতেই হুইবে, যুদ্ধের আরস্তে স্থিরীকৃত নিয়মগুলি কুরুক্ষেত্রের 
যোদ্ধাদের যথার্থ বীরত্ব ও উদ্দারতার পরিচায়ক এবং সেইকাঁলের সমাঁজ- 
মভাতাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন । অধিকাংশ স্থলেই আদর্শ রক্ষা করিতে চেষ্ট! করা 
হইয়াছে, কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষের আক্রমণে সময়-সময় স্থলন ঘটিয়াছে। 

প্রাত্যহিক যুদ্ধের শেষে পরস্পরের মিত্রতা হয় নাই- প্রাত্যহিক 
দ্ধ বিবামের পর পরম্পরের মধ্যে গ্রীতিভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইত, এরূপ 
উদাহরণ পাই নাই, বরং তাহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টম 
দিনের যুদ্ধাবসানে দুর্যোধন বিশেষ পরামর্শের নিমিত্ত তীম্মের শিবিরে যাত্র। 


২৩ দ্রো ১৫২ তম ও ১৬০ তম অং। 


৪৮৮ মহাভারতের সমাজ 


করেন। প্রসিদ্ধ বীরপুরুষগণ তাঁহার রক্ষকরূপে অন্ুগমন করিয়াছিলেন ।২৪ 
এই বর্ণনা হইতে অন্থমিত হয়, গ্রীতি ত দূরের কথা, একটু অসত্তর্ক হইলেই 
গুপ্ত শত্রুর হাতে প্রাণনাশের ভয় ছিল। 

তিন ব্জর-ব্যাপক যুদ্ধ ( চিত্রাদ ও গন্ধ )--ধে-সকল যুদ্ধের উল্লেখ 
আছে, তন্মধ্যে শাস্তনুপুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং গন্ধব্বব চিত্রাঙ্গদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে যে 
যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা! দীর্ঘকাল-ব্যাপক । তিন বৎসর কাল 
সেই যুদ্ধ চলিয়াঁছিল ।২৭. 

যুদ্ধযাত্রায় শুভ মুনুর্ত-_শুভ তিথি ও নক্ষত্রে যুদ্ধাত্রার বিধান । “সেনা- 
নীতিকথন”-প্রকরণে ভীম্ম বলিয়াছেন, ধিনি সেনানীতি সম্যক অবগত হইয়া 
প্রশস্ত তিথি-নক্ষত্রে ব্রাঙ্ষণাঁদি গুরুজনের আশিম্‌ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে যার 
করেন, তাহার জয় স্থনিশ্চিত ।২ ৬ 

জয়িনী সেনার লক্ষণ বুদ্ধিমান বিদ্বান্‌ ব্যক্তি দৈব প্রকুপিত হইলে 
অথবা মনুষ্য হইতে ভয়ের আশঙ্কা থাঁকিলে পূর্বেই অশুভ লক্ষণাদির ছারা 
বুঝিতে পাঁরেন। এই নিমিত্ত বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতের প্রয়োজন। 
ভাবী ছুরদৃষ্ট নাশের নিমিত্ত জপ, হোম এবং নীনাঁবিধ মঙ্গল অনুষ্ঠান করা 
উচিত। যে সেনাদলে যোদ্ধগণের অন্তঃকরণ খুব প্রফুল্ল থাকে এবং বাহন- 
গুলিকেও প্রনন্ন দেখায়, সেই পক্ষে নিশ্চয়ই জয় হইয়া থাঁকে। বাঁঘু যদি 
অনুকূল হয় এবং ইন্দ্রধ্গ, ুধ্যরশ্মি ও মেঘ যদি পিছনের দিকে থাকে, তবে 
বুঝিতে হইবে, লক্ষণ শ্ুভ। শৃগাল ও গৃর্গণ আনন্দের সহিত বিচরণ করিতে 
থাকিলে জয়ের স্চক চিহ্ন বলিয়া জানিবে। আন্ুতির মেধ্য গন্ধ এবং 
শহঙ্ারদির গম্ভীর নিনাদ জয়ের হচক। শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাদির অনুকলত। জয়ের 
সুচক। বলবান্‌ অপেক্ষাও কৃতী পুরুষেরই জয়ের আঁশা বেশী। সপ্তধি- 


২৪ আত্তশস্থাশ্চ সুহাদে! রক্ষণার্থ, মহীপতেঃ | ভী ৯৭1২৫ 
২৫ তয়োর্ববলতোন্তত্র গন্ধব্বকুরুমুখায়ো: | 
_. নগ্ান্তীরে লরবত্যাঃ সমাস্তিশোহভবন্্রণঃ ॥ আদি ১১৮ 
২৬ এবং সপ্চিন্ত্য যো ঘাতি তিথিনক্ষত্রপুজিতঃ | 
_.. বিজয়ং লভতে নিত্যং সেনাং সমাক্‌ প্রযোক্গয়ন্‌॥ শা ১০1২৫ 
নির্ধযৌ চ মহেথাসো নক্ষত্রে শুভদৈবতে | 
শুভে তিথো মুহুর্তে চ পুজামানো স্িজাতিভিঃ ॥ ইত্যাদি । ব্ন ২৫২1২৮, ২৯ 


যুদ্ধ ৪৮৯ 


মগ্ডলকে পশ্চান্তাগে রাখিয়। যুদ্ধ কর! ভাল। বাধু, সুধ্য এবং শুক্র গ্রহের 
আহ্কুল্য জয়ের স্থচন। করে |" 

যুদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল-_চৈত্র এবং অগ্রহায়ণ মাঁস যুদ্ধযাত্বায় প্রশস্ত। শস্ত 
তখন পরিপক্ক হয়, জলেরও অভাব থাকে না (6), বিশেষতঃ সেই সময় 
নাতিশীতোঁষ্ ।২৮ 

মহাভারতের যুদ্ধের সময়- _কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অগ্রহায়ণ মাসে হইয়াছিল। 
শিরু* কান্তিকমামে রেবতীনক্ষত্রে দৌত্যকম্মে হস্তিনায় যাত্রা করেন।২৯ 
দেখান হইতে ফিরিবার সময় কর্ণকে বলিলেন, “তুমি ভীক্ম, দ্রোণ ও 
রূপাঁচাধ্যকে বলিবে, এই মাসে তৃ৭, কাষ্ঠ প্রভৃতি ভ!ল পাওয়! যায়, মাসটি 
সৌম্য, এই শিশিরকাল নাত্যুঞ্জ এবং নিষ্পস্ক, জল এই সময়ে রসবৎ ও নির্দল, 
লতাগুল্মে বনরাঁজি পরিপূর্ণ, সর্ধবপ্রকারের ফল, ফুল ও ওষধি এই সময়ে প্রচুর 
পওয়। যায়। আজ হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্াঁতিথি, সেই শক্রদেবতাঁর 
তিথিতেই যুদ্ধ আরস্ত হউক” ।৩৭ 

যুদ্ধের আয়ৌজন- প্রথমতঃ উভয় পক্ষ মিলিতভাবে যুদ্ধের স্থান নির্বাচন 
করিতেন । নির্বাচিত স্থানে দুইপক্ষের সৈন্তা, যান, বাহন, অস্ত্রশস্ত্র এবং 
অপরাপর রণসস্তার সংগ্রহ করা হইত। প্রত্যেক প্রপিদ্ধ বীর পুরুষের নিমিত্ত 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ শিবির নিশ্মাণ করিয়। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে খাগ্যসামগ্রী জমা 
ক্বা হইত। কোন জিনিষের যেন অভাব ন1 হয়, এমনভাবে আয়োজন 
করিতে প্রত্যেক পক্ষেরই সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। 

যুদ্ধশিবিরে শিল্পীর স্ছানি-_উপযুক্ত শিল্পিগণকে বেতন দিয়া সেখানে 
রাখিবার ব্যবস্থা কর! হইত । শিবির প্রভৃতির কাজে শিল্পীরা সকল সময়ে 
ব্যস্ত থাকিতেন। 

বৈস্ভ-_শান্ত্বিশীরদ চিকিৎসকগণ যাহাঁতে নিরুদ্ধেগে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত 


"৭ দৈবে পূর্ববং গ্রকুপিতে মানুষে কালচোদিতে। ইত্যাদি । শা ১০২।৩-১৫ 
সপ্তুষীন্‌ পৃষ্ঠতঃ কৃত্ব। ঘুধ্যেযুরঃলা ইব। ইতাদি। শ! ১০০1১৯, ২৭ 
কৃতী রাম্মন্‌ বিশিষ্কতে । শল্য ৩৩1৮ 
২৮ চৈত্র্যাং থা মার্গশীর্যাং বা সেনাযোগঃ প্রশন্ততে | ইত্যাদি । শী ১০০1১০-১২ 
২৯ কৌমুদে মালি রেবত্যাং শরদস্তে হিমাগমে ৷ উ ৮৩1৭ 
৩০ ক্য়াং কর্ণ ইতো। গত্বা দ্রোণং শান্তনবং কৃপম্‌। 
সৌম্যোহযং বর্তে মাঃ জুপ্রীপযবসে্ধনঃ ॥ ইত্যাদি। উ ১৪২/১৬-১৮ 


সা 


তীর মহাভারতের সমাজ 


এবং পীড়িতদের চিকিৎসা করিতে পারেন, সেইউদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক বিচক্ষণ 
চিকিৎসককে যুদ্ধতূমির নিকটেই বাস করিবার স্থান দেওয়া হইত। তীহাঁর৷ 
উপযুক্ত অর্থ পাইয়। রণক্ষেত্র চিকিৎসায় নিযুক্ত থাঁকিতেন ।২১... 

সৃত-মাগধাদির স্থান-_হুত, মাগধ, চারণ, গণিকা, গুপ্রচর প্রভৃতিকেও 
যুদ্ধভূমির নিকটেই স্থান দেওয়া হইত। পক্ষের প্রধান ব্যক্তি তাহাদের 
দেখাশোনা করিতেন 15২ 

সংগৃহীত দ্রব্ট-_রণক্ষেত্রে যে-সব বস্তর আমদানি করা হইত, তাহারও 
একটা সংক্ষিপ্ত ফর্দ উদ্যোগপর্কে পাঁওয়৷ ষায়। দুরাঁধর্ষ প্রভূত কাষ্ঠ, নানা- 
প্রকারের ভক্ষ্য ও পেয় অন্পপানাদি, মধুঃ ম্বৃত, পর্বভগ্রমাণ সঙ্জরসমিশ্রিত 
পাংশু, ঘাঁন তুষ অঙ্গার প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেক শিবিরেই প্রচুর পরিমাণে রাগ! 
হইয়াছিল। তাহা ছাড়া রথ, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি বাহন এবং যতগ্রকারের 
বন্ম ও শস্ত্র মেই সময়ে ব্যবহৃত হইত, তাহার আয়োজনে একটুও ক্রটি 
ছিল না।৬ 

যাত্রাকালে ত্রাজ্জণের পুজ। প্রভভৃতি-_অর্চনা পূর্বক ব্রাক্মণগণকে গে 
নি প্রভৃতি দ্রব্য দান করিয়। বীরের! যুদ্ধযাত্রা করিতেন। যাত্রার সময় 
সমাগত ব্রাঙ্ষণগণ জয় এবং আশিস্মচক মন্ত্র পাঠ করিতেন ।৩* 

স্বস্ত্যয়ন- _খত্বিকগণ যজমানের যুদ্ধযাত্রীর সময় নানাবিধ জপ্যমন্ত্র এবং 
মহোৌষধি দ্বার! স্বস্ত্যয়ন করিতেন । জমান নৃপতিও ত্রাক্ণগণকে ফল, পুষ্প, 
বন্ধু, গে। ও নিক্ক দ্বার! অভ্যর্থন। করিয়! আশীর্বাদ প্রার্থন। করিতেন ।২« 

অর্ভুনপঠিত ভুর্গাস্তব-_যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জন 
ভগবতী শ্রীদুর্গার স্তোত্র পাঠ করেন। অঙ্জ্ুনের স্তবে প্রসন্ন হইয়! ভগবতী 
অন্তরীক্ষ হইতে তাহাকে শক্রজয়ের বর দিয়! অন্তহিত। হন ।'*১ 


৩১ উ ১৫১ তম ও ১৯৭ তম আু। 

৩২ বে চান্সেহম্গতান্ততর হুতমাগধবনিনঃ | 

_. বণিজ গণিকাশ্ঠার। যে চৈব প্রেক্ষকা জনা; | ইত্যাদি । উ.১৯৭1১৮। ১৯ 

৩৩ জ্যাধনুর্র্শাশস্তাণাং তখৈব মধুসপিযোঃ । ইভাদি | উ ১৫১1৮৪-৮৭ 

৩৪ বাচয়িত্ব! দ্বিজশ্েষ্ঠান্‌ গোতির্লিষৈল্চ ভূরিশঃ | উ ১৫৫৩২ 

৩০. জপোশ্চ মন্্ৈশ্চ মহৌধদীতিঃ সমস্থতঃ ্বস্তায়নং করবন্তঃ । ইত্যাদি । ভী ২২1৭৮ 
৩৬ ভী ২৩ শ অঃ। 


যুদ্ধ ৪৯১ 


অক্সাধবাস- যুদ্ধ-গ্রারন্তে গন্ধা্দি দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রের অধিবাঁসন করা হইত, 
বীরগণ রক্ষাবন্ধন-পূর্বক শ্বন্তিমন্ত্র পাঠ করিতেন ।২" 

ত্ৈয়ম্বক-বজি-_বিশেষ শক্ত প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধের পূর্বরাত্রিতে 
তৈয়স্বকর্বলিং- -নাষে একপ্রকার উপহার দেবতাঁর উদ্দেশ্টে নিবেদিত হইত। 
সংজ্ঞা হইতে বুঝ। যায়, ত্র্যন্ধকের (মহাদেবের) উদ্দেশেই বলি নিবেদন করা 
হইত। জয়দ্রথের সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্বে অভ্দ্বীন এই অনুষ্ঠান করেন। 
অতঃপর শ্রীরুষ্ণকে নান! অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া! সেই নৈশ উপহারটি 
তাহাঁকেই নিবেদন করিয়াছিলেন ।৩৮ 

রথান্তিমন্ত্রণ_বিশেষ-বিশেষ যুদ্ধে রথকেও অভিমন্ত্রিত করা হইত। মন্ত্রের 
উল্লেখ না থাঁকিলেও বল। হইয়াছে যে, অভিমন্ত্রণের মন্ত্র ছিল-_-জৈত্র 
সাংগ্রামিক, অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পক্ষে অনুকূল ।৩৯ 

শঙ্বানিনাদ ও রণবাস্ভ-_সঙ্জিত বীর পুরুষগণ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 
গ্রথমেই শঙ্খধ্বনি করিতেন। ভীষণ শঙ্খধ্বনিতে স্বপক্ষের, আনন্দ হইলেও 
বিপক্ষের ত্রাসের সঞ্চার করিত। ভেরী, পণব, আঁনক, যুদঙ্গ, ছুন্দুভী, ক্রকচ 
(রুকচ ) মহানিক, ঝর্ঝর, পেশী, গোঁবিষাঁণ, পুর, মুরজ, ডিগ্ডিম প্রভৃতি 
তাঁকাঁলিক রণবাঁগ্য । প্রত্যেক সেনাঁদলের সঙ্গে-সঙ্গে বাছ্যভাঁগ্ড চলিত। 
হত, মাঁগধ, বন্দী, গায়ক ও বাদকগণ উপযুক্ত বেতন পাইয়। বণভূমিকে 
পীত-বাছে মুখরিত করিয়া তুলিতেন। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে রণবাদ্য অতিশয় 
প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত 1%৭ 

শুরগ্গণের শঙ্বশ্রীতি_উল্লিখিত বাছষস্থের মধ্যে শঙ্খই সর্বাপেক্ষা 
প্রশন্ত। বিবাহাঁদি মীঙ্গলিক কাঁধ্যে তাহার রূপ শান্ত ও কল্যাঁণ, আবার 
রপক্ষেত্রে বীরের হাঁতে পড়িলে তাহার মৃষ্তি কুদ্রতৈরব | প্রত্যেক শূর 
পুরুষ শঙ্ঘবাঁছযে উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে বৌধ হয়, তাহাঁর। 


৩৭ অধিবাসিতশস্ত্ান্ কৃতকৌতুকমঙ্গলাঃ। উ ১৫১৩৮ 
গন্ধমাল্যাচ্চিতং শরম । জো ১৪৪।১১২ 

৩৮ ত্রেযম্বকং বলিম্‌। ইতাদি। দ্র! ৭৭।৩৪ 

৩৯. জৈই্রৈঃ সাংগ্রামিকৈর্বস্রেঃ পূর্র্বমেব রখোত্বমম্‌। 
অভিমস্ত্রিতমর্টিত্বীনুদয়ং তাম্করো বথা 1 দ্র! ৮২।১৬ 

৪, আধি ২২১১1 ভী২৪।৬। ভী ৪৩৮,১০৩ । ভী৫১২৩। ভী ৫৮৪৬ 
ভী ৪81১৭-১৭ | দে ৩৮৩১ | কর্ণ ১১৩৩1 শী ১০২৯ 


৪৯২ মহাভারতের সমাজ 


বিশেষ উত্তেজনা! অনুভব করিতেন । অনেকেরই শঙ্খের এক-একটা সংজ্ঞা 
ছিল। কৃষ্ণের শঙ্ধের নাম পাঞ্চজন্য, ধনগ্রয়ের দেবদত্ত, বৃকোদরের পৌগু, 
যুধিষ্িরের অনস্তবিজয়, নকুলের স্থঘোঁষ, সহদেবের মণিপুষ্পক । ভীম্ম, শিখপ্ডী, 
ৃষ্টদ্যুন্, সাত্যকি প্রমুখ বীরপুরুষদ্বের শঙ্খরুচিও যথেষ্ট ছিল। কুরুক্ষেত্রের 
রণভূমি মুহুমুহঃ শঙ্খনাদে প্রকম্পিত।*৯ 

যুদ্ধের পরিচ্ছদ-_বীরদের পোশাকপরিচ্ছদের বিস্তৃত বর্ণন! না থাকিলেও 
পরিধানে ধুতিই থাকিত এরূপ ইঙ্গিত পাঁওয়। যাঁয়। কিন্তু সেই ধুতির 
দৈর্ঘ্য-গ্রস্থ বা অন্য কোন নমুনার সন্ধান পাওয়া যায় ন।। বিরাঁটপুরীতে 
কৌরবদ্দের সহিত যুদ্ধের সময় অজ্জুনের পবিধানে লাল রংএর একজোড়। 
কাপড় ছিল।৪* 

মাল্যচন্দন-_-শৃরগণ মাল্যচন্দনে বিভূষিত হইয়া! যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। 
তাহাদের মাল্যচন্দনের সুগন্ধ রণভূমিকে আমোদিত করিয়া বাখিত।75 

গোধাস্থুলিত্রীণ_জ্যার আঘাত বারণের নিমিত্ত যোদ্ধ'গণ অন্ুলিত্রাণ 
ব্যবহার করিতেন। সম্ভবতঃ প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত ঢাকা থাঁকিত, কাঁরণ বাণ 
নিক্ষেপের সময় প্রকোষ্ঠেই জ্যার আঘাত বেশী লাগিবার আশঙ্কা । গোধার 
চাঁমড়। দিয়। সেই অস্গুলিত্রাণ প্রস্তত করা হইত ।?॥ 

তনুত্রাণ বা কবচ-_-সকল যোদ্ধাই তন্থত্রাণ ব্যবহার করিতেন । শরীর 
কবচে আবৃত ন! করির়। শত্রযুদ্ধে কখনও উপস্থিত হইভেন না। বহু স্থানে 
কবচের উল্লেখ কর! হইয়াছে । বিরাটের রণযাত্রাবর্ণনায় বহুবিধ তনুত্রাণের 
কথ! শুনিতে পাই। কবচগ্চলি অতিশয় উজ্জ্বল, বিচিত্র এবং ব্জীয়সগঞ্জ। 


৪১ তত্য নঞ্জনয়ন্‌ হধং কুরুবৃদ্ধ) পিভামহঃ | 
সিংহনাদং বিনগ্যোচ্চৈত শঙ্খং দক্ে। প্রতাপবান্‌॥ ইত্যাদি । ভী ২৫।১২-২৯। 
ভী ৫১1২২-২৯ 
তলত শখ্খং প্রদর্ো স দ্বিবতাং লোনহর্ণম্‌। বি. ৫৩1২৩ 
৪২ বন্থাণুপাদ।য় মহারপানাং তুর্ণং পুনস্তর্রণমারূরোহ | ইত্যাদি । বি ৬৬1১৫ | বি ৬৯।১০১৭ 
রক্তে চ বাসসী | বি ৩৮1৩১ 
৪৩ শ্রচ্গঃ সমাঃ গগন্ধানামুভয়ত্র সমুত্তবঃ | ভী ২৪1৪ 
আদায় রেচনাং মাল্যম্‌। ইত্যাদি । সভা। ২৩1৪ 
৪৪.” বন্ধগোবাহুলিত্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো যণুঃ। ইত্যাদি। বি৫1১। আদি. ১৩৪।২৩ 


খুস্ী ৪৯৩, 


উপরে সৌণার কাজ করা । কোন কোন কবচের উপর ছোঁট ছোট ্র্ণিন্দু 
ঝলমল করিতেছে। কোন কোন কবচের উপর নানারকমের ছবি আঁক 1৭. 

লৌহবর্দের বর্ণনা_কোন কোন বর্ম লোহার নিশ্মিত হইলেও স্্ধ্য- 
কিরণের মত উজ্জ্বল ও সাদা-রংএর ছিল। বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, 
লোহার বর্মই বেশী বাবহাঁর করা হইত ।** 

কবচধারণে মন্ত্রপাঠ-কেহ কেহ আঁচমনাদি দ্বারা শুচি হইয়! যথাবিধি 
মন্ত্র জপপূর্ববক কবচ ধারণ করিতেন। এইসকল কাঁজের সহিতও আনুষ্ঠানিক 
ধর্মকে অচ্ছেছ্যরূপে দেখ! বোধ হয়, তখনকার সমাজের আদর্শরূপে পরিগণিত 
ছিল ।৪" 

স্ত্রাদিপূর্ণ গরুর গাড়ী-বড় বড় যোদ্ধার! আপন-আঁপন সঙ্গে যে-সকল 
অপ্্রাদি বাঁখিতেন, তাহ। ছাঁড়াও প্রচুর অ্বশস্ত্রে পরিপূর্ণ অনেকগুলি গরুর 
গাড়ী তাঁহাদের অনতিদূরে রাখা হইত ।** 

ধনুর্ষ্বেদ চতুদ্পাদ ও দশীজ-যুদ্ধের বাহিনী, স্থান ও কাঁলবিশেষে 
তাহার বিশেষ নিধাঁন ইত্যাঁদি বিষয়ে মহাভারতের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত । 
(কৌটিল্য, শুক্রনীতি, অগ্রিপুরাঁণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচন। পাঁওয়। 
যায়। ) ধনুর্বেদ চতুগ্পাদ এবং দশাঙ্গ। মূলে এই উক্তি কোন বিস্তৃতি 
নাই। টীকাকাঁর নীলকগ বলিয়াছেন, দীক্ষা, শিক্ষা, আত্মরক্ষ। এবং এই 
তিনের সাধন, ইহাঁই ধনুর্বেদের পাঁদ। ব্রত, প্রীঞ্চি, ধৃতি, পুষ্টি, স্মৃতি, 
ক্ষেপ, অবিভেদন) চিকিতসা, উদ্দীপন এবং কৃষ্টি-_এই দশটি তাহাঁর অঙ্গ ।৭৯ 

চতুরঙ্গ বাহিনী- যুদ্ধযাত্রায় চতুরঙ্গ বাহিনী সংগ্রহ করিতে হয়। 
রী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদ্রাতি-__-এই চারিশ্রেণীর সেনীসমষ্টির 
পারিভাষিক সংজ্ঞ! “চতুরঙ্গ । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে রথের প্রীধান্য ছিল। প্রত্যেক 
রথের সঙ্গে দশটি গজ, প্রত্যেক গজের সহিত দশটি অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের 


পপ 


পি পা পাপা পাক 


৪৫ রাজানো রাজপুত্বাশ্চ তনুত্রাণাথ ভেজিরে | ইতাদি। বি ৩১।১০-১৪ 
অথ বন্ীণি চিত্রাণি কাঞ্চনানি বনি চ। উ ১৫২২১ 

৪৬ নুবর্ণষ্টং হুধ্যাভম্‌। ইভাদি। বি ৩১।১৫। কর্ণ ৮১২৭ 

৪৭ আবব্ধাস্ভুততমং জপনন্ত্রং যথাবিধি। দ্র].৯২।৩৯ 

৪৮ আষ্টাগবামষ্টশতানি বাণান্‌ ময়। প্রযদ্ধ্ত বহস্তি তন্ত। কর্ণ ৬৭1৬ 
অস্ত্যাযুধং পাগুবেয়াবশিষ্টং ন যন্ধহেচ্ছকটং ষড় গ্রবীয়মূ। কর্ণ ৭৬।১৫ 

৪» দশালং ষশ্তুষ্পাদ মিবত্ত্ং বেদ তত্বতঃ | শল্য ৬১৪. 


৪৯৪ মহাভারতের সমাজ 


সহিত দশজন পদাাতি রক্ষকরূপে থাকিতেন। তাহাদের সংজ্ঞা *পাদরক্ষক। 
একখানি রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্চাশটি হাতী, প্রত্যেক হাঁতীর 
রক্ষার উদ্দেশ্তে একশত ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার রক্ষার নিমিত্ত সাতজন পদাঁতি 
থাঁকিতেন। পঞ্চাশজন সেনা একত্রিত হইলে, তাহীকে “পত্তি বল! হয়। 
€ অমরকোষাদিতে এই গণনার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।) তিন পত্তিতে এক 
“সেনামুখ” তিন সেনামুখে এক গুল্ম” তিন গুলে এক গিণ? 1৮? 

সেনাপতি-_এক-একজন সেনাপতির অধীনে এক-একটি সৈন্য্ল গঠিত 
হইত। সেনাঁপতির আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল ন1। সেনাপতি 
না থাকিলে উৎকৃষ্ট টৈস্ঠেরীও জয়লাভ করিতে পারে না। যুদ্ধকুশল, 
শীস্্রজ্ঞ শুর, হিতাকাজ্জী এবং দীর্ঘদর্শী পুরুষকে সেনাপতিত্বে বরণ করিতে 
হয়।*১ 

সেনাপতিপত্ি_কয়েকজন সেনাপতির উপরে একজন বিচক্ষণ 
তত্বাবধায়ক নিধুক্ত করিতে হয়, তাহার সংজ্ঞা “সেনাঁপতিপতি” |"২ 

দলে দলে সেনাপতি-_ অন্যত্র বল! হইয়াছে, প্রত্যেক দশজন সৈন্যের 
অধ্যক্ষ হিসাবে এক-একজন সেনাপতি নিয়োগ করিতে হয়। এইরূপ 
একশত এবং এক হাঁজাঁর টসন্যের অধ্যক্ষবূপে পুনবাঁয় অপর সেনাপতি নিষোগ 
করিতে হইবে । সাধারণ সেনাপতির বেতনের দ্বিগুণ বেতন তীহাঁকে দিতে 
হইবে ।৫৩ 

রথের সারখি- রথের সাঁরথি-নিয়োগও বিশেষ বিবেচনার কাঁজ। অনেক 
সময় আরোহী অপেক্ষা সারথির অধিকতর পটুতাঁর আবশ্যক । শরীরকে 
সারথিরূপে পাওয়ায় অজ্জুনের যে কত স্থবিধ! ঘটিয়াছিল, তাহা রণক্ষেত্র 
পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করা যাঁয়। ইন্দ্রের মাতলি, কৃষ্ণের দারুক এবং অঞ্জনের 
কৃষ্ণের কথ! সকলেই জানেন । 


৫০ উ ১৫৪-ভম অঃ। 
৫১ সাং যে পতয়ঃ সপ্ত বিখ্যাতান্তালিবোধত | ইত্যাদি । উ ১৫১৩ সভা ৫19৬। 
উ ১৪৫1১০ 
এতৈরেব গু পৈযুক্তিদ্তধা সেনাপতিরবেং | ইত্যাদি । শা! ৮৫।৩১।৩২ 
৫২ (সকোষামেব তেধান্ক লমস্তানাং মহাকনাম্‌। 
$ সেনাপতিপতিষক্রে গুড়াকেশং ধনগ্রয়ম্‌ ॥ উ ১৫1১৪ 
৫৩" দশাধিপতয়ঃ কাধ্যাট শতাধিপতয়গণ।। ইত্যাদি | শা ১০০৩১,৩২ 


যুদ্ধ ৪৯৫ 


সারথির গুরুপরম্পরা- দারখ্যকর্মও গুরুপরম্পরায় শিক্ষণীয়। উত্তর 
অঞ্জনকে বলিয়াছিলেন, “আমি গুরুর নিকট হইতে সারথ্য শিক্ষা 
করিয়াছি”।৭* 

সারথিকৃভ ঘমকাদি মগ্ডল-_কপাচার্যের মহিত অজ্জনের যুদ্ধের সময় 
উত্তরের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তিনি শক্রনিরোধক “ঘমকমণ্ডল 
ঘঁরা হঠাৎ রখের গতি পরিবর্তন করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছিলেন ।৭« 

যাত্রা ও দুর্গবিধান-_জলপুর্ণ এবং তৃণীচ্ছাঁদিত পথে সৈন্যদলকে 
ুদ্ধক্ষেত্রের সমীপবর্তাঁ ছুর্গে লইয়া ধাঁইতে হয়, পথ বন্ধুর না হইয়া সমান 
হইলেই ভাল। যাত্রার পূর্ব্বে বনের পথঘাট বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন চর 
সগ্রহ করিবে । এক-একদল সেনার পুরোভাঁগে এক-একজন পথপ্রদর্শক 
থ'কিবেন। ছূর্গের নিকটে প্রচুর জল থাঁকা প্রয়োজন। বনভূমির নিকাটস্থ 
উক্ত প্রাস্তরে সেনানিবাস নিশ্মাণ কর। অনেকাংশে নিরাপদ | * 

স্থানবিশেবে সেন যোগ-_অকদ্দম, জলশৃন্য এবং সেতুপ্রাকারাদ্বিবিহীন 
শুদ ভূমিতে অশ্বারোহী যোস্কাদের সুবিধা হয়। অকদ্দম এবং সমান ভূমি 
রথচাঁলনায় প্রশস্ত । যে ভূমিতে ছোট ছোট গাছ এবং জল আছে, মেই 
ভূমিতে যুদ্ধ কর গজারোহীদের পক্ষে আরামপ্রদ। বেণুবেত্র-সমাকুল এবং 
বন্ধুর রণক্ষেত্র পদাতি সৈম্ের পক্ষে ভাল ।*" 

সময়বিশেষে সেনাযোগ-_যে বাহিনীতে পদাতির সংখ্য। বেশী, সেই 
বাহিনী প্রশস্ত। কারণ রৌদ্র বা বৃষ্টিতে বাহনাঁদির অবস্থার বিপর্যায় 
ঘটলেও সাহসী পদাতির ভয়ের কারণ নাই। বৃষ্টি না হইলে রথ এবং 
অশ্ববহুল বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ চাঁলাইতে পাঁরে। বর্ধাকালে গজবহুল 
বাহিনী প্রশত্ত ।*৮ ূ 


সি 
সপ পিপিপি 


৫৪ শিক্ষিত হান্মি সারথো তীর্ঘতঃ পুরুষর্ষভ | বি ৪৫1১৮ 

«৫ যমকং মণ্ডলং কৃত্ব! তান্‌ যোধান্‌ প্রত্যবারয়ং । বি ৫৭1৪২ 

৫৬ জলবীংস্ণবান্মার্গঃ সমগমাঃ প্রশন্ততে | ইত্যাদি । শা! ১০০।১৩-১৭ 

৫৭ অকর্দমামসুদকামমর্য্যাদামলোষ্টকাম্‌। ইতাদি । শা ১০*২১-২৩ 
তৃণাশ্মানং বাঁজিরখপ্রবাহাং ধ্বজদ্রমৈঃ সংবৃতকুলরোধসম্‌। 
পদাতিনীগৈর্বহকর্দমাং নদীং সপত্রনাশে নৃপতিং প্রষোজয়েৎ ॥ আঁশ্র ৭১৪ 

৫৮ পদ্াতিবহুল! সেন! দৃঢ় ভবতি ভারত। ইত্যাদি । শা ১০১২৪১২৫ 


৪৯৬ মহাভারতের সমাজ 


আক্রমণ-পন্ধতি-_অসিচর্মযুক্ত পদাঁতি সেনাকে বাহিনীর পুরোভাঁগে 
স্থাপন করিবে, রথগুলি পশ্চাতে থাকিবে । ধীহার! খুব শক্তিশালী, তাহাঁরাই 
পদাতিরক্ষণে নিযুক্ত থাঁকিবেন। স্ত্রীলোকের! পদাঁতি ও রথের মাঝখানে 
থাঁকিবেন। ( এইরূপ উক্তির সার্থকত। ঠিক বুঝ। গেল না, মহিল! সৈচ্যবাহিনী 
ত কোথাঁও বণিত হয় নাঁই। )৫৯ 

গুরুর সহিত যুদ্ধ-_প্রয়োজন হইলে অস্ত্রবিগ্ঠার গুরুর সহিতও ক্ষত্রিয়গণ 
যুদ্ধ করিতেন । ভীম্ম পরশুরাঁমের সহিত১* এবং অজ্ঞন দ্রোণাচার্য্যের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আচার্য প্রথম বাণ নিক্ষেপ করিলে অঞ্জন প্রতিযুদ 
করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞ। ছিল। অজ্ন সর্ধত্র আপন গ্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করিয়াছেন ।১১- গুরুর সহিত ভীম্ম এবং অঞ্জনের যুদ্ধে কোনপ্রকার অপিষ্টত। 
প্রকাশ পার নাই । 

আততায়ীর বধে পাপ হয় না _-অথশাস্ত্ের অন্গশামনে দেখা যায়, 
আততাঁফীকে বধ কবিলে পাপ নাই। অগ্রনিদ, গরদ, শন্ত্রপাঁণি, ধনাঁপহ, ক্ষেত্া- 
পহাঁরী 'ও দাঁরীঁপহারী, এই ছয়প্রকাঁর ভীষণ শক্রকে বলা হয় “আততীয়ী'। 
আততায়ী যদি নানাগুণে বিভৃষিত বুদ্ধ এবং সব্রপ্রকারে শ্রেষ্ঠও হন, তথাঁপ 
তিনি বধ্য। যিনি শন্বপাঁণি ক্ষত্রবন্ধু আতিতায়ী ব্রাঙ্মণকে হত্য। করেন, তাঁহার 
কিছুমাত্র পাঁপ হয় না, ইহা ধাম্মিকদের অভিমত । ভার্যাহরণকাঁরী এবং 
বাঁজ্যহর্তা শত্রু শরণাঁগত হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিতে নাই । আততায়ী 
ব্যক্তি যদি ব্রাঙ্গাণসন্তান এবং বেদান্তবেত্তাও হন, তথাপি তিনি শঙ্ত 
লইয়। আক্রমণ করিলে তাহাকে ক্ষমা করিতে নাই । তীহাঁকে বধ কৰিলে 
ব্রঙ্মহত্যাঁর পাপ হয় ন| ৯২ 

অঞ্ভুনের আশঙ্কা _-আততায়ী বধের অনুকূলে এতগুলি বচন মহাঁভ।রতে 


৫৭ অগ্রতঃ পুরুষানীকমপিচন্দ্বভাং ভবেং। ইত্যাদি । শা! ১০০1৪৩-৪৫ 
৬০ উ ১৮১ তম অঃ 
৬১ বি€৫৮ শঅঃ। ডো ৮৯ তন অঃ। 
৬২ জ্যায়াংসমপি চেদ্‌ বৃদ্ধং গুণৈরপি সমস্থিতম্‌ | 
আততায়িনমায়ান্ং হন্তাদ ঘাতকমান্নঃ ॥ ইত্যাদি । ভী ১০৭১১ বন ২৭৮৪৬। 
উ ১৭৯২৮,২৯ 
প্রগৃহ শন্্রমায়াস্তমপি ব্দান্তগং রণে। 
জিথাংসস্তং জিঘাংসীয়নি ভেন ক্রঙ্গহা ভবে ॥ ইত্যাদি । শা! ৩৪।১৭-১৯ 


যুদ্ধ ৪৯৭ 


থাকিলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধীরস্তে বিষগ্ অঙ্জন বলিয়াছিলেন, “এইসকল 
অঃততায়ীকে হনন করিলে আমাদের পাঁপই হইবে” 1৬০ 

জমাধান--এ বচনের টাকায় নীলক লিখিয়াছেন-_আততাস্সিবধ অর্থ- 
শাস্ত্রের অন্থমোদিত, কিন্তু ধর্শশান্্র তাহার প্রতিকূলে। সেইহেতু অঞ্জন 
পাপের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। স্মার্ত শূলপাঁণি প্রায়শ্চিত্তবিবেকে কাত্যায়নের 
এক বচন উদ্ধৃত করিয়া অজ্ঞনের বাঁক্যের সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়াছেন । বচনের 
তাত্পধ্য এই যে, হস্ত! পুরুষ অপেক্ষ। বিছ্য!, জাতি, কুল ইত্যাদিতে আততায়ী 
যদি শ্রেষ্ঠ হন, তবে তিনি বধার্থ নহেন ১৪ 

অশ্বখামার মুক্তি- মহাঁভারতেরও ইহাঁই অভিপ্রায় বলিয়া অনুমিত হয়। 
পৌক্টিকপর্বে দেখিতে পাই, পৈশাচিক হত্যাঁকানী ব্রন্মবন্ধু অশ্বামাঁও একমাত্র 
ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম বলিয়াঁই বাঁচিয়। গেলেন ।১৭ 

যুধিষ্টিরের অশ্বমেধযজ্ঞ- ভীদ্ষ, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজন এবং ছুর্যোঁধনাদি 
জ্াতিকুলের বধে পাপের আঁশঙ্ক। ক্রিয়াই যুধিষ্টির কৃষ্কদ্বৈপায়নের উপদেশে 
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন । ১৬ 

জয় অপেক্ষ। ধর্মরক্ষ। প্রপ(ন-_যুদ্ধে জয়লাভ করাই পরম লাঁভ নহে। 
ধশ্মরক্ষাই যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য হওয়। উচিত। আততীয়ীর অবধ্যতাঁও তাহাই 
সমর্থন করে|" 

যুজকালে উপাসনাদি-_যুদ্ধের সময়েও বীরপুরুষগণ উপাসনাদি অনুষ্টান 
যথানিয়মে পালন করিতেন। উপাঁপনাঁর কাল উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষ 
কিছুক্ষণ যুদ্ধে বিরত থাঁকিয়া উপাঁসন। সারিয়। লইতেন ।৮৮ 

শান্তিকাম ব্রাক্গণ মধ্যস্থ হইলে যুদ্ধবিরতি_যুধ্যমীন উভয় পক্ষের 
মাঝখানে কোন শান্তিকাম ব্রাঙ্ষণ আসিয়া দ্রীড়াইলে তখনই যুদ্ধ বন্ধ 

৬৩ পাপমেবা শরয়েদস্মান্‌ হত্বিতানাততায়িনঃ | ভী ২৫1৩৩ 

৬৪ আততাধ়িনি চোংকুষ্টে তপস্বাধ্যায়ছন্মতঃ | 

বধস্তত্র তু নৈব স্তাং পাঁপে হীনে বধো ভৃগু; ॥ কাত্যায়ন-সংহিত। 

৬৫ জিত্বা মুক্তো! দ্রোণপুত্ো ব্রাহ্মণাদ্‌ গৌরবেণ চ ॥ সৌ ১৬৩২ 

৬৬ অশ্ব য় অ:। 

৬৭ ধর্মলীভাদ্ি বিজয়াল্লাভঃ কোহভাধিকো ভবেং । শী! ৯৬1১১ 

৬৮ দিবাকরস্তা তিমুখং জপস্তঃ সন্ধ্যাগতাঃ প্রীঞ্জলয়ে! বডুবুঃ ॥ ইত্যাদি। ভরে; ১৮৫1৪ 

ড়! ১৮৬1১ 


চেন 





৩৭ 


৪৯৮ মহাভারতের সমাজ 


করিতে হইত। 'ব্রাঙ্ণকে অবমাননা করিলে ক্ষত্রিয়ের মধ্যাদার হানি 
ঘটে ।১৯ 

অন্ত্রশস্ত-_যুদ্ধে যে-সকল অস্তাদি ব্যবহৃত হইত, অনেক স্থানেই সেইগুলির 
নাম গৃহীত হইয়াছে। বিরাট, ভীগ্ম, ত্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্বেই যুদ্ধের বর্ণনা । 
যে-সকল স্থানে বিশেবভাবে অন্ত্রাদির নাঁম গৃহীত হইয়াছে, নিয়ে তাহার সুচী 
প্রদত্ত হইল। 

আদি ১৯১২-১৭। আদি ৩২1১২-১৪। আদি ১৩৯৬। আদি ২২৭ 
২৫। বন ১৫৬-১০। বন ২০৩৩,৩৪। বন ২১২,২৫। বন ৪২1৪,৫। 
বন ১৬৯১৫,১৬। বি ৩২১০ । বি ৪২ শ অঃ। উ ১৯৩১৪ উ ১৫৪।৩-১২। 
ভী ১৬৯ । ভী ১৮১৭। ভী ৪৬/১৩,১৪ | ভী ৫৮৩। ভী ৬১।২২। ভী ৭৬৪-৬। 
দ্র ১৩৬ তম ও ১৭৭ তম অ:। 

যে-সকল অন্ত্র-শস্ব্বের উল্লেখ পাঁওয়। যাঁয়, অকাবাদিক্রমে সেইগুলির বিষয়ে 
আলোচনা করা হইতেছে । 

অন্কুশ- লৌহময় অস্ত্রবিশেষ। হাঁতীকে চাঁলাইবার নিমিত্ত ব্যবহাঁর কর৷ 
হয়। যুদ্ধে প্রয়োগ দেখ যাঁয়। 

অশ্মগুড়ক-_ _ব্ত,লীকত পাষাণ । শক্রর উপরে প্রক্ষেপ কর্‌ হয় । 

অসির উৎপত্তি বিবরণ__শান্তিপর্ধে বণিত আছে যে, নকুল খডগযুদধ 
বিশারদ ছিলেন। তিনি শরতল্লগত পিতামহকে খোর উৎ্পভ্িবিবরণ 
জিজ্ঞাম! করিলে ভীম্ম বলিলেন, “ব্রন্ম। হঙ্িরক্ষার নিমিত্ত ষজ্জ করিয়াছিলেন, 
সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে নীলোৎ্পলাত তীক্ষুদ্রংস্ট, ছুদ্ধর্যতর অসির উৎপত্তি হয়। 
্রক্ম। সেই অমি ভগবান্‌ রুত্কে দান করিলেন। রুদ্র কুত্রমৃত্তি ধারণ করিয়া 
সেই অসি দ্বারা দ্ানবকুল সংহাঁরপূর্ববক পুনরায় শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 
তখন তিনি বিষুরর হাতে অসিখাঁনি তুলিয়। দেন। বিষণ মনীচিকে, মরীচি 
ধষিগণকে, খধিগণ বানবকে, বাঁসব লোঁকপাঁলগণকে, লোকপালগণ মন্তকে। 
মনত ক্ষুপকে, এবং ক্ষুপ ইক্ষাকুকে দান করেন। এইভাবে গুরুপরম্পরায় 
দ্রোণাচার্ধ্য পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। আঁচাঁধ্য হইতে তোঁমর! তাহ] পাইয়।ছ"। 
তঅপ্লির জন্মনক্ষত্র রুত্তিকা, অধিপতি-দেবতা৷ অগ্নি, গোত্র বোঁহিণী এবং গতর 


৬৯. অনীকয়ো: সংহতয়ে র্দীয়াদ ত্রাঙ্গণোহস্তর। | 
শান্তিমিচ্ছন্য়তো ন যোদ্ধবাং তদ] ভবেং ॥ ইত্যাদি। শা ৯৬1৮-১৭ 
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রুদ্র |” অসি, বিশসন, খড়গ, তীক্ষধার, ছুরাঁসদ, শ্রীগর্ত, বিজয় এবং ধর্দপাল-_ 
অপির এই আটটি নাম। অসির অপর নাঁম “নিস্ত্িংখ” অর্থাৎ অসির দীর্ঘতা 
ত্রিশ অঙ্গুলির অধিক ৭৭ 

একুশ-প্রকার অসিসঞ্চালন- একুশপ্রকাঁর সঞ্চালনের বর্ণনা পাওয়! 
যাঁয়। ভ্রান্ত, উদ্ভ্রীস্ত, আবিদ্ধ, আঁপ্ুত, প্রস্থত, স্যত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত 
ও সমুদীর্ণ। শুধু এই কয়েকটি সথশলনের নাম গৃহীত হইয়াছে।"১ অন্ত্র 
খডগযুদ্ধের বর্ণনায় চতুর্দশ মণ্ডলের উল্লেখ কর! হইয়াঁছে। সেখানেও ভ্রান্ত, 
উদ্ভ্রান্ত প্রভৃতি আটটি মণ্ডলের নামমাত্র দেখিতে পাই ।?২ 

অমির কোষ গৌঁচন্ম, ব্যাত্রচম্ম অথব। স্বর্ণাদিনিক্মিত কোষে অনি বাখ। 
হইত । কোন কোন অসিতে সোণার কাঁজ করা থাঁকিত। পঞ্চনখ প্রাণীর 
চর্মে নিম্মিত কোঁষে অনিস্থাপনের কথাও পাঁওয়। যাঁয়। সম্ভবতঃ গণ্ডাঁর ব! 
গোধাঁর চাঁমড়াঁয় কোষ নিশ্মিত হইত ।৩ 

খ্টি__কাষ্ঠনিশিত দণ্ডবিশেষ।"« যে খড়েগর ছুইপাঁশ ধারাঁল, তাহার 
নাম 'খিষ্ট' ) এইব্ূপ উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। (দ্রঃ বাঁচস্পত্য-অভিধাঁন।) 

কচগ্রহ-বিক্ষেপ-যে শ্তের ছার! নিকটস্থ শক্রর চুল আকর্ষণ করিয়া! 
তাহাকে ভূপাতিত করা যায়। শস্্টি দণ্ডের মত। অগ্রভাগে আঠার মত 
চটচটে বস্তু লেপন কর। হয়|" 

কণপ--ষে লৌহ্যন্ত্রের গর্ভস্থ গুলিক! আগ্নেয় দ্রব্যের শক্তিতে তারকার 
তায় চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে |" 

কর্নি ও কম্পন ()--( কর্ণ ৮১১২ । ভী ৭৬৬) 

কুলিশ-_বজাকতি অস্ত্রবিশেষ। 

ক্ষুর-_পার্খধার, তীক্ষাগ্র, খজু |?" 


৭০ বি ৪২1১৬, নীলক্। শ1 ১৬৬ তম অু। 

৭১. স্‌ তদ| বিবিধান্‌ মার্গীন প্রবরাংশ্চৈকবিংখতিম্‌। ইতাদি । দ্রো ৯৯০।৩৭-৪৭ 
“২ চতুর্দশ মহারাজ শিক্ষাধলসমন্থিতঃ | ইতাদি। কর্ণ ২৫/৩১,৩২ 

৭৩ বি৪২শও ৪৩ শঅঃ। 

৭৪ বন ২১৩৪1 উ ১৫৪।২ নীলকণ্ঠ। 

৭৫ উ ১৫৪1৫ লীলকণ। 

৭৬ আদি ২২৭২৫ নীলকণ। 

৭৭ আদি ১৩৯1৬ নীলকণ। 


৫৪০ মহাভারতের সমাজ 


ক্ষুরপ্র-_ক্ষুরতুল্য তীক্ষ বাঁণবিশেষ। স্তীক্ষ ক্ক্রপ্রের দ্বারা খড়গকেও 
ছেদন করা যায় ।*৮ 

গা গদ-নামক অন্তরের অস্থিনিম্মিত মুদগরকেই মুখ্যতঃ বুঝায়। 
( বাুপুরাঁণ, গয়ামাহাত্ম্য ) পরে তৎ্সাদৃশ্ঠবশতঃ মুদগরমীত্রকেই গদাশনে 
অভিহিত কর! হইয়াছে । যুদ্ধের গদাগুলি সাধারণতঃ লৌহনিশ্মিত। বহুস্থানে 
গদার উল্লেখ পাওয়া ঘাঁয়। বলরাম, ভীমসেন ও ছৃর্যোধন তৎ্কাঁলে গদাযুদ্ধে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তীমের গদার যে বর্ণনা দেওয়। হইয়াছে, তাহাতে 
দেখা যায়, তাঁহার গদ। ছিল আটকোণ-বি শিষ্ট, বৃহৎ এবং স্থবর্ণ-ভূষিত।"৯ 

গদাযুদ্ধের মগ্ডলাদি_-ভীম ও দৃর্ধ্যোধনের গদীযুদ্ধে বিভিন্ন মণ্ডলের 
বর্ণন৷ করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের চতুর্দিকে ভ্রমণ করার নাঁম “মণ্ডল? । 
প্রতিপক্ষের সম্মুখস্থ হওয়ার নাম গত" । প্রতিপক্ষের অভিমুখে থাকিয়াই 
সামান্য হটিয়। ষওয়াকে বলা হয় প্রত্যাগত" ৷ প্রতিপক্ষের মর্মদেশে প্রহার 
করিয়া তাহাকে যদি শুৃন্তে তুলির! ফেল! যায়, অথব৷ ভূপাতিত করা যায়, 
তবে সেই মগ্ডলকে বলা হয় “অস্ত্রযন্ত্ । 'প্রহার-পরিমোক্ষ? ও প্রহার-বজ্জন' 
মণ্ডলের মধ্যে পরিগণিত । প্রহারের উপযুক্ত সময় স্থির করিয়। প্রহার কবিতে 
হয়, অন্যথা! প্রহার করিলে বিপক্ষের্ই জয় হয়। খুব বেগে ভান ও বাম দিকে 
যাতায়াত করাঁর নাম 'পরিধাঁবন”। তড়িদবেগে প্রতিপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত 
হওয়ার নাম “অভিদ্রবণ । চলার সময় ব। গতি-পরিবর্তনের সময় যদি 
প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করা যায়, তবে সেই মণ্ডলের নাম "আক্ষেপ? । 

চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়! শত্রর ছিদ্র অন্বেষণ করাকে বল! হয় “অবস্থান । 
ভূপাতিত বিপক্ষ উখিত হুইলে পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করার নাম 
সবিগ্রহ' । বিপক্ষকে প্রহার করিবার নিমিত্ত তাহার চতুর্দিকে খুব সাবধান 
হইয়া চলার নাম “পরিবর্তন । শক্রর প্রসরণকে অবরোধ করার নাম 
“সংবর্ধ' | প্রতিপক্ষের প্রহার বিফল করিবার উদ্দেশ্টে শরীরকে একটু নত 
করার নাম “অবপুত'। উপরের দিকে লাফ দিয় প্রতিপক্ষের প্রহার বিফল 
করাকে বলা হয় “উপগুত”। শক্রর ছিদ্র বুঝিয়া৷ নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রহার 
করার নাম “উপন্যত্ত' । একটু ঘুরিয়া শক্রর পিঠে চাপড় দেওয়াঁকে বলা হয় 


৭৮, ক্ষুরপ্রেণ সৃতীক্ষেন গর্গাঞ্চিচ্ছেদ মপ্রভম্‌ ॥ কর্ণ ২৫1৩৬ 
৭৯ -ষ্টাত্রিমায়সীং ঘোরাং গদাং কাঞ্চনভূষণাস্‌। উ ৫১1৮ 


যুদ্ধ ৫০১ 

'অপন্তস্ত” ।**- গদীযুদ্ধে "গৌঁমুত্রিক'-নামে আরও একটি মণ্ডলের উল্লেখ মাত্র 
পাঁওয়। যায় ।৮১ 

নাভির অধোদেশে প্রহার করিতে নাই-_গদাযুদ্ধে নাভির অধোভাগে 
প্রহার কর! অন্ুচিত। ভীমের অধন্ম আচরণে তাহার গুরু বলদেব অত্যন্ত 
ভ্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীরুষ্ণের সান্বনাবাঁক্যে পরে প্ররুতিস্থ হন ।৮২ 

চত্র- গোলাকার ধারাল অস্ত্র। কৃষ্ণের সদর্শনচক্র সু প্রসিদ্ধ । 

চত্রীশ্ম- নীলকণ্ লিখিয়াছেন, যাহার ভ্রমিবলে বড় বড় পাষাণকেও 
অতি দুরে নিক্ষেপ কর! যাঁয়, সেই কাষ্ঠময় যন্ত্রের নাম চক্রীশ্ম ।৮৩ 

তুলাগুড়-_ভাগ্ুগোলক | নালবন্দুক (?), যন্্রযুক্ত বাঁযুস্ফোট, সনির্ধাত, 
মহামেঘস্বন। বস্তটির আকৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ| কর! গেল না।”ঃ 

তোমর- হস্তক্ষেপ্য দীর্ঘদণ্ড অস্ত্রবিশেষ। নীলকণ বলিয়াছেন, লাটদেশে 
( দক্ষিণ-গুজরাট ) তোমরকে “ইটা বলা হয়।৮€ 

ধন্্- কাঠ, বাশ প্রভৃতির দ্বারা ধন্ত প্রস্তত কর! হইত । শঙ্গ দ্বারাও ধনু 
প্রস্তুত করার কথ। পাওয়। যায় ।৮৬ 

নখর- নখের ভ্াঁয় ধাবাঁল অস্বিশেষ 10?)৮" 

নারাচ-_-লৌহময় বাঁণ, পাশ্বদেশ ধাঁরাঁল, তীন্বাগ্র ও খজু। ধনুর দ্বারা 
নিক্ষিপ্ত হয়।”৮ 

নালীক- বাঁণবিশেষ 0?) অন্তশ্ছিদ্র শরবিশেষ। ( বাঁচস্পত্য ) 

পট্টিশ--খড়গবিশেষ। ছুইদিকই ধাঁরাঁল, তীক্ষীগ্র, পট” নামে প্রসিদ্ধ ।৮৯ 

পরশ্থধ- পরশু । 


৮০ এল ৫৭।১৭-২০ নীলকণ। 

৮১ দক্ষিণং মণ্ডলং বাং গোমুত্রিকমণীপি চ। শলা ৫৮1২২ 

৮২ গধো নাভ্য। ন হন্তব্যমিতি শীল্সন্ত নিশ্চয়ঃ। ইত্যাদি । শল্য ৬০।৬-২৫ 
৮৩ আদি ২২৭২৫ নীলকণ্ঠ। 

৮৪ বন ৪২৫ নীলকণ্ঠ। 

৮৫ আদি ১৯১২ নীলকণঠ। 

৮৬ শার্শং ধনুঃ শ্রেষ্টমূ। বন ২১1২৫ 

৮৭ ভী ১৮১৭ 

৮৮ আদি ১৩৯।৬ নীলকণ্ঠ। 

৮৯ . আদি ১৯1১৪ নীলক্। 


৫০২ মহাভারতের সমাজ 


পরিঘ__সর্ধত: কণ্টকিত লৌহদণ্ড।৯, 

পাশ- রজ্ছু। সমীপাগত শক্রর গলে প্রক্ষেপ করিয়। তাহাকে আকর্ষণ 
করিতে ব্যবহৃত হয় ।৯৯ 

প্রাস- হস্তক্ষেপ্য ক্ষুত্র তন্ন । বিদ্ধ্যদেশে “করকাড়ী” নামে প্রসিদ্ধ ।৯২ 

বিপাঠ_স্ুলমুখ বাঁণবিশেষ | দধিমন্থনের দণ্ডের মত ।৯৩ 

ভল্প- লম্বা, অগ্রভাগ বক্র। পেটে বিদ্ধ করিম! টানিয়া বাহির করিবার 
সময় বড়শির মত অন্ত্রাদি আকর্ষণ করে ।৯৪ 

ভিন্দিপ।ল- হন্তগ্রমাঁণ শর বা হস্তক্ষেপ্য লগ্ুড় |৯৫ 

ভূঙুণ্তী-_চন্ম ও রজ্জুর দ্বার। নিম্মিত শন্বিশেষ 1৯৬ ইহ! দ্বার! পাষাণ 
' নিক্ষেপ করা৷ যাঁয় ৯৭ 

নুদগর__গদা। 

মুব(স )ল- _মুষল লইয়া পরম্পর হানাহানি করিয়াই যছুবংশ ধ্ব*ম 
প্রাপ্ত হয়। 

যমদংস্রা- নীলকণ্ঠ বলেন, এই শস্টি 'জমধড়” নামে প্রপিদ্ধ।৯৮ কিছুই 
অন্মান কবর। যাঁয় না। 

যষ্টি-_-অতি প্রসিদ্ধ । 

রথচক্র-_ বিশেষে বিপদে পড়িলে অগত্য। রথচক্রকেও শ্রূপে বাপহাঁর 
করা হইত 1১৯ 

শক্তি- হস্তক্ষেপ লৌহদও, নিম্াংশ সবল 1১০" 

শতগ্বী_ আগ্রেয় গষধির বলে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরথণ্ডের দ্বারা যে শপ যুগগপং 


৯০ আদি ১৯1১৭ নীলকগু। 

৯১ উ ১৫৪1৪ নীলকণ্ঠ ] 

৯২ আদি ১৯1১২ নীলক। বন ৪২1৪ 
৯, ৯৪ আপদ ১৩৯1৬ নীলকণ্ঠ | 

৯৫ উ ১৫৪|৬ লীলকণ্ঠ। 

৯৬, ৯৭ আদি ২২৭১৫ নীলকণ্ঠ। 

৯৮ আদি ১৯১২ নীলক্ঠ। 

৯৯ বন ১৬৯১৫ 


১০০ আদি ১৯১৩ নীলকণ্ঠ। 


যুদ্ধ ৫০৩ 


শত সহম্্ মীন্থষকে হত্য। করিতে পারে, তাহাঁর নাম শতক্গী।১০১ বহুস্থানে 
শতদ্বীর উদ্লেখ আছে । শব্দকল্পদ্রমে দেখা যাঁয়, লৌহকণ্টকসমাচ্ছন্ন বৃহৎ শিলা- 
খণ্ডের নাম শতত্পী । শতঙ্গীকে দুর্গপ্রাকারে স্থাপন করার কথা মহাঁভারতেও 
আছে। শব্বকল্পদ্রমের অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়, শক্রপক্ষ প্রকারে 
উদ্ভিবার চেষ্ট। করিলে সেই কণ্টকিত শিলাখগ্ডকে ঠেলিয়া তাঁহাদের উপর 
ফেলিয়। দেওয়। হইত এবং একসঙ্গে বুলোঁককে একেবারে পিষিয়া! মারা যাঁইত। 
উল্লিখিত আছে যে, চক্রের উপরে স্থাপন করিয়া শতম্বীকে রণভূমিতে লয়! 
যাওয়। হইত ।১*২ কেহ কেহ মনে করিয়া! থাকেন, শতম্্ী সম্ভবতঃ কাঁমাঁনেরই 
প্রাচীন রূপ, কিন্তু টীকাঁকার নীলকঞ্ ব। আঁভিধাঁনিকদের মতে তাহ বল। 
যাঁয় না । তৎকালে বন্দুক এবং কামান ছিল কি না, তাহাঁও বলা স্থকঠিন। 
টাকাঁকাঁর বন্দুক এবং কামান শব্দ ব্যবহার করিলেও ইহু। তাঁহীরই কল্পিত কি 
ন) ভাঁবিবার বিষয় 1১" 

শর- লৌহনিম্মিত শরের উল্লেখই বেশী পাঁওয়া যাঁয়। শর-€ গুল্মবিশেষ ) 
দগুড নিম্মিত শরের উল্লেখ স্পষ্তঃ ন। থাঁকিলেও অনেকট। আভাস পাওয়া 
যাঁয়। কুপে পতিত বীট। (কাষ্টখণ্ড? ) উদ্ধার করিতে দ্রোণীাচাধ্য মন্ত্রপুত 
ইষীকা ব্যবহার করেন । অশ্বখীমাঁর এ্রষীকাস্্ ত্যাগের বর্ণনা হইতেও বুঝা 
যাঁয়, শর দ্বারা একজাতীয় শস্্ প্রস্তুত করা হইত। সম্ভবত; তাহ! বাণ ব্যতীত 
অন্য কিছু নয়।১০ বাঁশের দ্বার! প্রস্তুত বাণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। 
বণের পুঙ্ধে (মূলে) পাখীর পাঁলক লাগান হইত। স্থবর্ণমণ্ডিত পুঙ্খের 
বরর্নীও দুষ্ট হয়। সম্ভবতঃ গৃধ্রের পালকই বেশী লাগাঁন হইত। কারণ, 
বাঁণের বিশেষণরূপে "গাদ্ধপত্র” শব্দটি প্রায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে । ৯০ 

বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণের শর-_বীরগণ রুচি-অন্ুসাঁরে নানা বর্ণের শর 
বাধহার করিতেন। আকৃতিও বিভিন্নরকমের । অগ্রভাগ অদ্ধচন্দ্রের মত 
বন্ত করিয়া একপ্রকাঁর বাণ প্রস্তত করা হইত।১০৬ ভীমস্নে অর্ধচন্ত্রবাণে 


১০১ আদি ২*৭৩৪ নীলকঠ। 

১৭২ ডো ১৭৭৪৬ 

১০৩ বন ১৫৫ নীলকণ্। 

১০৪ আর্দি ১৩১1২৭। সৌ ১৩1৩২ 

১০৫ দ্র ৯৭1৮ । আদি ১০২৭ ড্রো ১২৩১৭ । বি ৪২।৭ নীলক্ঠ। 
১০৬ ব্ন ২৭৯১৩ বি ৪৩1১৪ । দ্রো ৯৭1৭1 বি ৪২1৭ নীলকণ্ঠ। 


৫০৪ মহাভারতের সমাজ 


জয়দ্রথকে পাঁচচুল! করিয়াছিলেন । ইহাতে মনে হয়, বাণের অগ্রভাগ ক্ষুরের 
গায় ধাবাল থাকিত।৯"৭ . 

নামাঞ্কিত শর- কোন কোন বীরপুরুষ সখ করিয়া বাঁণের মধ্যে আপন- 
আপন নাম লিখিয়। রাঁখিতেন 1১০৮ 

ভূণীরে শর-স্থাপন-_তুণীরের ভিতরে শরকে রাখিতে হয়। শরেব ন্যায় 
নালীক, নারাঁচ প্রভৃতিও ধনু দ্বারা প্রক্ষেপ করিতে হয়। 

লৌহশরাদ্বির তৈলধৌতি-__লোহা৷ বা ইস্পাঁত-নিশ্মিত বাণ, খঙ্জা 
প্রভৃতিতে যাহাঁতে মরিচ না ধরে, সেই উদ্দেশ্টে তৈলধৌত করিবার নিয়ম 
ছিল ।১*৯ 

শুল-_লৌহনিম্মিত, ত্রিশূলাকৃতি। 

হল- লাঙ্গল। বলরামের লাঙ্গলাপ্ত অতি প্রপিদ্ধ। 

অস্ত্রাদিতে কারুকার্্য- অস্ত্রশস্ত্রে যে-সকল কারুকাধ্য কর। হইত, 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ বিবাঁটপর্বের অস্ত্রদর্শনাধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । ধনক 
স্থবর্ণথচিত, বিভিন্ন-বর্ণে চিত্রিত, সৃখস্পর্শ, আয়ত এবং অব্রণ গাণ্ডীব ধারণ 
করিতেন। যুধিষ্টিরের ধনু ছিল ইন্দ্রগৌপকচিত্র ও চীঁরুদর্শন। নকুলের 
ধন্ুতে স্থুবর্ণসৃয্য অস্কিত ছিল। সহদেবের কান্মুক ছিল সৌবর্ণশলভচিত্রিত। 
বাণ এবং কোষের বহু বর্ণনাঁও সেই অধ্যায়ে কর! হইয়াছে ।১১০ 

সনীপে ও দূরে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ" উিখিত অস্ত্রশস্ত্র মধ্যে শতদী, 
শর প্রভৃতি কিছু দূর হইতেও নিক্ষেপ করার যোগ্য । প্রতিপক্ষকে নিকটে 
পাইলেই অন্যগুলি কাঁজে লাগান যাঁয়। ধন্ুবিবগ্ভা সম্ভবতঃ দূরস্থ শত্রুকে 
আক্রমণ করিবার প্রথম আবিষ্কৃত কৌশল । শরাভ্যান ও লক্ষ্যবেধ অতিশয় 
অমসাধ্য এবং গুরুগমা। অজশ্দ্রনের ধঙ্চব্বিগ্ভাপটুতা নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াঁছে। 
ধন্থুর প্রস্ততপ্রণালী বা যোদ্ধসম্প্রদায়ের কৌশলের কোন বর্ণনা মহাভারতে 
পাওয়া যায় না। ( অগ্নিপুরাণের ধ্র্ধেদ-প্রকরণে এইসকল বিষয়ে বিভ্তৃত 
বর্ণন। পাওয়া যায় । ) 


১*৭ অর্ধচন্ত্রেণ বাণেন কিধিদক্রবতত্তদা] | বন ২৭১৯ 

১*৮ আন্রনামাক্ষিতাঃ ৷ ইত্যাদি । দ্ৌ ৯৭।৭। দ্রে! ১২৩৪৭ | প্রো ১৩৬।৫। 
ড্রো ১৫৭৩৭। শল্য ২৪।৫৬ 

৯. রপু্থৈত্তেলধোঁতৈঃ | ইত্যার্দি। শল্য ২৪:৫৬ | উ ১৯৪1 দ্রো ১৭৭২৬ 

১১ বি ৪৩শ অঃ | ূ 


যুদ্ধ ৫০৫ 


তন্ঠান্ঠ যুদ্ধোপকরণ-__বণিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত যুদ্ধে আরও বহু বস্তর 
প্রয়োজন হইত। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের আয়োজনে সেইপগকল বস্তরও একট! তালিকা 
পাওয়া যায়। বাণকোধ ব তুণীর, বরথ ( রথরক্ষণের নিমিত্ত ব্যাম্রাদির 
চ্ধে নিশ্মিত ) উপাসঙ্গ (অশ্ব বাঁ গজের দ্বার1 বাহিত তৃণ ), ধবজ, নিষঙ্গ 
(পত্তিবাহা তৃণ " পতাক।, প্রতপ্ত তৈল, প্রতণ্ঠ গুড়, তপ্ত বাঁলুকা ( শক্রর 
শরীরে প্রক্ষেপের নিমিত্ত ), সসর্প কুম্ত, সর্জরস ( অগ্র্যদ্দীপনের নিমিভ ), 
চম্ম, ঘণ্টা, তপ্ত গুড়জল, উপলখণ্ড ( ন্ত্রক্ষেপ্য ), মোম (দ্রব করিয়। শত্রুর উপর 
প্রক্ষেপ্য ), কণ্টকদণ্ড, বিষ (প্রয়োজনবোধে তোঁমরাদি শঙ্্রে মাখাইবাঁর 
নিমিত্ত ), শূর্প (তপ্ত গুড়াদি প্রক্ষেপের উদ্দেশ্তে ), পিটক, দীত্র, পরশু, কীল, 
্রকচ, ব্যান্রচম্ম, শৃঙ্গ (গদাঁর আঘাতে জমাটবীধা রক্ত মৌক্ষণের নিমিত্ত ), 
'তলসিক্ত ক্গৌমবন্্ (ভন্ম করিয়! প্রহারস্থলে প্রযোজ্য ), পুরাঁণ ঘ্বত 
( গ্রহাঁরস্থলে গ্রলেপের উদ্দেশ্যে ) অশুভহর ওষধি ইত্যাদি ।১১১ 

দিব্যান্্র ও প্রয়োগবিধি--কতকগুলি অখ্ুকে দিব্যান্্ব বল। হইত। সেই- 
সকল অস্বের অপাঁমান্ত ক্ষমতা দেখিয়া বোধ করি, “দিব্য আখ্য। দেওয়া 
হইয়াছিল। দিব্যাস্ত্রের স্থষ্ি ও প্রয়োগপ্রণাঁলী অত্যন্ত গোপনীয় । শস্্রবিদ্যা- 
বিশারদ গুরুপরম্পরাঁয় সেইসকল অস্ত্রের সৃষ্টি ও সংহরণবিধি জানিতে হইত । 
সেইসকল অস্ত্রের প্রয়োগে দেবত। ও গুরুপঙক্তিকে মনে মনে ভক্তিভরে 
বণ করিবার নিয়ম ছিল। প্রত্যেক অন্ত্রই এক-একজন দেবতার নামে 
গ্রসিদ্ধ। যেমন-_ বায়ব্য, পঞ্জন্য, আগ্নে়্, গুহাক ইত্যাদি । বাঁয়ব্য অস্ত্রের 
দারা বায়ুমণ্লে বাষুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাঁইত, পর্জন্যাস্ত্রে মেঘ সথষ্টি করয়া 
বধণ করান চলিত এবং মাটির নীচ হইতে জল আকর্ষণ করা যাঁইত। 
আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগে অগ্রিববণ হইত। এইরূপে বরুণান্ত্র, সন্মোহনাস্ত্ 
প্রহৃতির দ্বারাও অদ্ভুত অদ্ভূত কাজ করা যাইত। নামের বুুৎপত্তিলত্য 
অর্থ হইতেই অস্ত্রের প্রয়োগ ও ফল সন্বদ্ধে অনেক কিছু বুবিতে পারা যাঁয়। 
দিব্যাস্ত্রের বিনিয়োগে মন্ত্রপাঠের বিধান ছিল। অশুচিত। বা মন্ত্রত্রংশের ফলে 
দি্যান্ত্বের বিশ্বতি বহুস্থলে বধণিত হইয়াছে । খুব অল্পসংখ্যক যোদ্ধাই 
দিব্যাস্ত্ের প্রয়োগ জানিতেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভীম্ম, দ্রোণ, অজ্জুন প্রমুখ 
টারিপাচজন দিব্যাস্ববেভ্া ছিলেন। কর্ণ গুরুর শাপবশতঃ অস্তিমকালে অস্ত্র 


স্পট 
৫০ পন 


১১১ উ ১৫৪6 তম অ:। 


টিভিও মহাভারতের সমাজ 


বিনিয়োগ বিস্বৃত হইয়াছিলেন। অশ্বখাম। বিনিয়োগ জাঁনিলেও সংহরণ 
জানিতেন না। একাস্তিক নিষ্ঠা না থাকিলে দিব্যান্ত্র প্রতিভাত হয় না। 
দিব্যাস্্বের দ্বার! যখন যুদ্ধ করা হইত, তখন প্রতিপক্ষ বিপরীত অধ্খের 
প্রয়োগ করিতেন । যেমন-_ এক পক্ষ যদি আগ্রেয়াস্ত্র প্রয়োগ করেন, তবে 
অপর পক্ষ তাহার প্রশমনের নিমিত্ত বারুণান্ত্রের শরণ লইতেন। এইরূপ 
বায়ব্যাস্ত্বের বিপরীত গুহ্াকাস্ত্, সন্মোহনাস্ত্বের বিপরীত প্রজ্ঞান্্ব। নাম 
শুনিয়াই সাধারণতঃ প্রতিকূল অস্ত্র কি হইবে, তাহা অনেকট। বুঝা! যাঁয়।১৯, 

্বাষ্টান্ত্রের শক্তি-ত্বাষ্-নামে একপ্রকার পরমান্ত্রের (দিবান্ত্র কি?) 
বর্ণন। পাওয়। ষাঁয়। রণক্ষেত্রে অজ্জন সেই অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। 
সেই অস্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, প্রতিপক্ষের উপরে নিক্ষেপ্তার 'প্রতিবিশ্ব পড়ে। 
তাহাতে মকলের মধ্যেই নিক্ষেপ্তার আকৃতি দেখিতে পাওয়। যাঁয়। অঙ্গন 
সেই অগ্ত্র ব্যবহার করায় প্রতিপক্ষ সেনাদল পরস্পরকে অজ্ঞুন মনে করিয় 
নিজেদের মধ্য কাটাকাটি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হন। যদিও সেই অন্দকে 
পরমাস্্ বল! হইয়াছে, তথাপি মনে হয়, তাহ। যেন একপ্রকার মাঁয়ামাত্র ।:১ 

মায়াযুদ্ধ-__দিব্যাপ্রের যুদ্ধ ছাড়াও একপ্রকার অলৌকিক যুদ্ধ ছিল, 
তাঁহাকে মায়াধুদ্ধ বলা হইত । মায়াযুদ্দ যেন ইন্দ্রজীলের মত। অস্ছের 
বান্তবিকত। নাই, অথচ তাহার প্রয়োগ অসংখ্য। ইন্দ্রজাঁলহষ্টিতে বস্তি 
সতা বলিয়! প্রতীত হয়, কিন্তু তাহ] এন্ত্রজালিকের চালাকি ছাড়া আর 
কিছুই নহে। রাক্ষস ও অস্থরগণ মায়ামুদ্ধে নিপুণ ছিলেন ।৯১৪ ঘটোং- 
কচের মায়াযূদ্ধে বিব্রত হইয়। মহাবীর কর্ণ ইন্দ্র হইতে প্রাপ্ত একবীনতহর 
শক্তি ঘটোতকচের প্রতি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ১১? 


১১২ পার্জষ্ঠান্দেণ সংযোদা সর্দলোকল্ত পগ্ঠতঃ | ইত্াদি । ভী ১২১২৩ । রন ৯৭১৮-১ ! 
ভী ৭৭।৫৩। সভা! ২৭২৬ 
আগেয়ং বারুণং সৌম্যং বায়বামথ বৈষবম্‌। 
উন্্ং পাশপতং ত্রাঙ্গং পারমেষ্ঠযং প্রঙ্গাপতেই ॥ ইতআদি । ভা ১২১1৪*-৪২। 
উ ১৮২১১, ১২ 
১১৩ অথান্ত্ররিসঙ্ঘন্্ং ত্বাইভ্যন্যদর্জুনঃ | ইত্যাদি | দ্রে! ১৮১১-১৪ 
১১৪ অঙ্গারপাংশুবর্ধঞ্ক শরবর্ষঞ ভারত । 
এবং মায়াং প্রকুর্ববাণে! বোধয়ামাস মাং রিপুঃ | ইত্যাদি । বন ২০1৩৭-১৭১২৬। ভী ৯৬৫ 
১১৫ স! তাং মায়াং ভম্ম কত্বা! হলপ্তী ভিন্বা। গাঢ়ং হৃদয়ং রাক্ষসন্ত | জৌ.১৭৭1৫৭ 


যুদ্ধ ৫০৭ 


দেশ এবং জাতিবিশেষে যুদ্ধবৈশিষ্ট্য-_দিব্যাত্ম ও মায়িকান্্ ব্যতীত 
অপর সকল অক্ত্রই মা্যান্্। সকল দেশে বা সকল সমাজে অস্ত্রের প্রয়োগ 
একরূপ ছিল না। কোঁন-কোনি দেশ ব| জাঁতিবিশেষে বিশেষ-বিশেষ অস্্- 
শস্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি সবিশেষ জাঁন! ছিল বলিয়া! অনুমিত হয়। গান্ধার, সিন্ধু 
ও পৌবির দেশের যোদ্ধগণ নখর ও প্রাসযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন । উশীনরগণ 
সর্ধশাস্ত্রে কুশল ও সত্ববান্‌। প্রীচ্যদেশীয়গণ কূটযোদ্ধা এবং মাতঙ্গযুদ্ধে কুশল । 
যুবন, কান্বোজ এবং মাথুরগণ নিষুদ্ধে (বাহুযুদ্ধে ) কুশল। দাক্ষিণাত্যনিবাঁপী 
ঘোদ্ধগণ অসিধুদ্ধে কুশল। পার্বত্যদেশীয় যোদ্ধারা নিবুদ্ধে ও পাঁধাণযুদ্ধে 
কুশল, তাহা যুদ্ধের বর্ণন। দেখিলেই বুঝিতে পার যায় !১১ ৬ 

নিবাভকবচগণের জলযুদ্ধ__নিবাঁতকবচগণ উৎকৃষ্ট জলযোদ্ধা ছিলেন। 
তাহারা সমুদ্রের মাঝখানে ছুর্গে বান করিতেন ।১১৭ 

ব্যুহরচনা ও ব্যুহতেদ্__স্বপক্ষের ব্যহরচনাঁয় এবং পরপক্ষীয় ব্যুহে 
তেদ করায় বিশেষভাবে সংগ্রামনৈপুণ্য প্রকাশিত হইত। 

প্রাচীন অনভিজ্ঞ বৃহস্পতি- বৃহস্পতি এই বিগ্ঠা় খুব পটু ছিলেন ।১১৮ 

ভীলম্ম ও ড্রোণের কুশলতা- কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম্ম ও ডোঁণের ন্তাঁয় 
কেহই এই বিষয়ে নিপুণ ছিলেন না| ভীহাঁরা নানাবিধ আস্ুর ও পৈশাঁচ 
বাহের নিশ্বাণকৌশল অবগত ছিলেন৷ তাহাদের পরেই অজ্ভনের স্থান 1১১৯ 

ব্যহর্চন। প্রভৃতি বিষয়ে মহাভারতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। 
যেসকল ব্যহের নাম গৃহীত হইয়াছে, সেই গুলি সম্কলিত হইল। (শুক্রনীতি, 
কৌটিল্য, কামন্দক ও অগ্নিপুরাঁণে বিস্তৃত বিবরণ পাঁওয়! যাঁয়। ) 

অধ্রীচজ্জ- দক্ষিণ কোটিতে খুব প্রসিদ্ধ একজন বীরকে থাকিতে হইবে । 
বামভাগে বহু বীর থাকার প্রয়োজন ৷ মধ্য একদল গজারোহী থাঁকিবেন। 
এই ব্যৃহ গক্ুড়ব্যৃহ ব৷ ক্রৌঞ্চব্যুহের প্রতিদন্দী।৯২৭ 


পপর 


পাঁধাণযৌধিনঃ শূরান্‌ পার্বতীয়ানচৌদয়ৎ। ইত্যাদি । দ্রো ১১৯/২৯-৪৪ 
১১৭ সমুদ্রকুক্ষিমীশ্রিতা ছুর্গে প্রতিবসন্তাত। বন ১৬৮৭২ 
১১৮, যথা বেদ বৃহম্পতিঃ। ইত্যাদি। উ ১৬৪৯। ভী ১৯৪। ভী ৫০1৪০ 
১১৯ আহ্রানকরোদ্‌ বাহীন্‌ পৈশীচানথ রাক্ষদান্‌। ইত্যাদি। ভী ১০৮২৬ । উ ১৬৩1১ 
১২০ অর্থাচন্্রেণ বাহেন বুহং তমতিদার্শম্‌। তী ৫৬১১-১৮ 


৫০৮ মহাভারতের সমাজ 


ক্রৌঞ্চ (ক্রৌঞ্চারুণ )-_ক্রৌঞ্চপক্ষীর মত আকৃতিতে সেনাসঙ্জিবে। 
সর্বাগ্রে প্রসিদ্ধ যোদ্ধাকে থাকিতে হয়, কল্পিত মন্তকে একদল সেন। সঙ্গে লইয়া 
অন্য বীরপুরুষ থাঁকিবেন। এইরূপে কল্পিত চক্ষু, গ্রীবা, পাখা, পিঠ, গুচ্ছ 
প্রভৃতি স্থানে এক-একজন যোদ্ধার অধীনে এক-একদল সেন। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
থাকিবে ।১২ ১ 

গরুড় €ল্ুপর্ণ )--এই ব্যহেও ক্রৌঞ্চব্ুহের অনেকট। সাদৃশ্য আছে। 
মন্তকে ছুইদ্ূল মেনা সহ ছুইজন বীর থাঁকিবেন। পুচ্ছ এবং পৃষ্ঠদেশে 
সৈম্তসমাবেশ কিছু বেশী হইবে। পক্ষ দুইটি আয়ত ও লম্ব। হইবে 1১২২ 

চক্র-_অভিমন্্যর সহিত যুদ্ধ করিবার সময় দ্রোণাচার্ধ্য চক্রব্যহ রচনা 
করেন। অভিমন্্য ব্যহভেদ করিবার কৌশল পিতার নিকট হইতে 
শিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিক্ষমণের উপায় না জানায় সপ্ধরথীর হাতে গ্রাণ 
হারান ।১২৩ 

বজ- ইন্দ্র এই ব্যহের আদি-গুরু ।১২৪ 

মকর- সর্বাগ্রে সসৈন্ বীর, পশ্চাতে যথাক্রমে রথী, পত্তি ও দন্তী। 
ক্রৌঞ্চব্যুহ মকরের প্রতিছন্দ্রী।১২« 

মগুলার্ধ-_ ন্পর্ণব্যহের প্রতিদ্বন্দ্বী ।১৯ ৬ 

শকট বা! চক্রশকট-_অভিমন্্যর বধের পর ক্রুদ্ধ অজ্ভনের সহিত যুদ্ধে 
আচার্য দ্োণ শকটবাহ নিম্মীণ করেন। এই ব্যহের পশ্চান্তাগ পদ্মের 
মৃত ।2. 

শৃঙ্গাটক- শিঙাড়া ব। পানিফলের মত ত্রিকোঁণাকৃতি। নীলক 
বলিয়াছেন, চতুষ্পথের মত 1১২৮ 


১২১ ভী ৫০1৪০-৫৮ 1 দ্র ৬১৫ 

১২২ ভী 9৫1১৫-২৬। ড্র ১৯1৪ 

১২৩ চক্রব্যুহো। মহারাঙ্গ আচার্যেণাভিকলিতঃ 1 দ্র ৩৩1১৩ 

১২৪ অচলং নান ব্জীখ্যং বিহিতং বজজপাণিন। । ভী ১৯।৭ 

১২৫ অকরোন্মকরবুহ' ভীষ্মো রাজন্‌ সমস্ততঃ | ভী ৬৯1৪-৬ 1 ভী ৭৫18-১২ 

১২৬ দ্রো ১৯৪ 

১২৭ অস্মাকং শকটবুহে! প্রোণেন বিছিতোহভবং | ইতাদি। ভ্রো ৬১৫ । দ্রো ৭৩২৭ 
ড্র ৮৫1২১ 

১২৮ ভীঁ ৮৭1১৭ 


যুদ্ধ ৫০৯ 

শ্টেন_এই ব্যৃহ অনেকাংশে গকুড়ব্যহের মত। মকরব্যহের প্রতি- 
রোধক 1১২৯ 

জর্ব্বতোভত্্রব_-এই ব্হের আকার গোঁল। মধ্যে সৈন্য ও সাধারণ 
যোদ্ধগণ থাকিবেন। প্রসিদ্ধ বীরগণ চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়। থাকিবেন।১০০ 

সাঁগর-_সাগরসদূশ বিস্তৃত ব্যহবিশেষ ।১৩১ 

সূচীযুখ-_ প্রতিপক্ষের সৈন্ত সংখ্যায় বেশী থাকিলে এই ব্যহ রচনা 
করিতে হয়, মহষি বৃহস্পতি এই উপদেশ দিয়াছেন ।১৩২ 

যমকাদি মগ্ডল-_বীরপুরুষগণ ব্যহরচন1 ব্যতীত নানাবিধ মণ্ডলের 
ঘরাঁও প্রতিপক্ষকে বিভ্রস্ত করিয়া তুলিতেন। শক্রর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া 
বথাদ্ির গতি পরিবর্তন করাকে মণ্ডল বলে ।১৩৩ 

নিযুদ্ধ-_যে যুদ্ধে অশ্তশস্ত্রেরে আবশ্ক হয় না, মল্লগণ কুস্তি দ্বারা 
আপন-আপন বাহুবল প্রকাশ করেন, তাহাই নিযুদ্ধ। কুস্তি বা মন্গযুদ্ধই 
নিঘুদ্ধের মধ্যে প্রধাঁন। মুষ্টিযুদ্ধ বা! ঘুপি স্বতন্থভাবে গণিত হইত ন?, 
তাহাঁও কুস্তির অন্ততম কৌশলমাত্র। প্রথমতঃ রণক্ষেত্রে উপস্থিত উভয় 
পক্ষকে সর্বঘমক্ষে আপন-আপন নাম এবং বংশপরিচয় প্রকাঁশ করিতে 
হইত। রাজার! সাধারণতঃ রাজ ছাড়া অপর কাহারও সহিত দন্দযুদ্ধ 
করতেন ন।।১৩৪ 

নিষুদ্ধের €কৌশল--যুদ্ধের আরম্তে পরম্পর নমস্কার এবং করগ্রহণের 
নিপ্নম। তারপর কক্ষাস্ফোটন, স্বন্বতাঁড়ন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা শরীরের জড়তা 
না করিয়া উভয় বীর মৃখামুখি ধরীড়াইবেন। সজোরে হাঁতের ও পায়ের 
আকুঞ্চন এবং প্রসাঁরণের ঘারা পেশীগুলিকে সঞ্কালিত করিতে হয়। অতঃপর 
পরম্পর আলিঙ্কিত হইয়। পরস্পরের কক্ষে দৃঢহস্তে বন্ধন করিবেন। এইপ্রকার 


১২৯ ভী ৬৯।৭-১২ 

১৩০ ভী ৯৯1১-৮ 

১৩১ ভী৮ণা৫ 

১৩২ সুচীমুখমনীকং স্তাদলানাং বহুত; সহ। ইত্যাদি। ভী ১৯৫। তী ৭৭৫৯ 
শা] ১৬০1৪ 

১৩৩ মগুলানি বিচিত্রীণি বমকানীতরাণি চ। দ্র ১২১৬, 

১৩৪ অয়ং পৃথায়ান্তনয়ঃ কনীয়ান্‌ পাঙুনন্দনঃ | 
ফৌরবো ভবত। সার্ধং দবন্দঘুদ্ধং করিম্ততি ॥ ইত্যাদি । আদি ১৩৬/৩১-৩৩ 


৫১০ মহাভারতের সমাজ 


বন্ধনের নাম “কক্ষাবন্ধ'। তারপর প্রতিপক্ষের গলদেশে আপন গণ্ড ও 
কপালের দ্বারা আঘাঁত করিবেন। সুযোগ বুঝিয়। প্রতিপক্ষের বাহু বা পদ 
হস্তদ্বারা আঁকর্ষণপূর্ব্বক স্বীযুমণ্ডুলীকে শক্তভাঁবে পীড়ন করিবেন। বক্ষস্থনে 
দৃঢমুষ্টি-প্রহাঁরের নিমিত্ত ছিদ্রান্বেষণ করিতে হয়। ছুই হাতের অঙ্গুলিগুলি 
ংহত করিয়া শত্রুর মন্তকে আঘাত করিলে শক্র শীপ্ই অবসন্ন হয়। এরূপ 
পীড়নের নাম 'পূর্ণকুম্ত-প্রয়োগ'। স্থযৌগমত চপেটাঘাঁত করিতে হয়। 
পাশ ফিরিয়া প্রতিপক্ষের জক্রদেশে ( কণে ) পৃষ্টঘর্ষণ করিতে করিতে দৃঢহস্তে 
উদ্রের ব্যথা! উৎপাদন করিলে ভূপাতিত করা সহজ হয়। সহস! বাবৃব 
বেচকক্রিয়া ছার। শরীরের লঘুতা সম্পীদনপূর্ববক শত্রুর বাহুপাঁশ হুইতে মুক্ত 
হইয়। প্রচ গুবেগে তাহাকে আঘাত করিবেন। এইরূপ কৌশলে প্রতিপক্ষের 
পৃষ্ঠদেশ ভূমংলগ্ন করিতে পাঁরিলেই মনল্লবুদ্ধে বিজয় হইল বলিয়া ধরিয়া লইতে 
হহবে | 
বানুকণ্টক নিষুদ্ধ-_উতয় পায়ের দ্বার শত্রুর একখাঁনি জজ্ঘা জোরে 
চাঁপিয়া ধরিয়া অন্য জজ্ঘাখানি ছুইহাঁতে আকর্ষণপূর্বক শবীরগ্রন্থি পাট 
করাকে বল। হয় “বাহুকণ্টক"। বাহুকণ্টক শব্দের অর্থ “কেতকী-পাতা? 
বলবান্‌ বীর যদ্দি অপেক্ষারুত দুর্বলের শরীর কেতকীপাতার মত দীর্ঘ 
করিতে উদ্যত হন, তবে সেই মল্লযুদ্ছই বাঁহুকণ্টক-সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হয়। কর্ণ 
এবং জরাসন্ধের মধ্যে বাঁহুকণ্টক নিযুদ্ধ হইয়। পরে সন্ধি স্থাপিত হয়।১'+ 
মল্লযুদ্ধের পরিভাষা-_বিরাটপুরীতে মল্ল জীমূতের সহিত ভীমসেনের 
নিধুদ্ধের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কতক গুলি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
নীলকগের টাকাঁতে সেইগুলির ব্যাখ্যাঁও পাঁওগ়া যাঁয়। অকন্মাং বিপক্ষের 
শরীরের যে-কোন স্থান নিপীড়ন করাকে বলা হয় “কৃত” । কূতমোচনের 
নাম 'প্রতিকৃত"। মুষ্টি দুটাকরণের নাম “সঙ্কট” | অঙ্গসজ্ঘট্রকে বলা হয় 
'সন্িপাত'। সবলে শক্রকে দূরে নিক্ষেপ করার নাম 'অবধৃত” | ভূপাতিত 
করিয়। জোবে পেষণ করার নাম 'প্রমাথ। প্রমঘিত শক্রকে তুলিয়। তাহার 
অঙ্গমথন করাকে বলা হয় 'উন্মধন,' । অকন্মাৎ শত্রুকে স্থান হইতে প্রচ্যুত 
করার নাম “ক্ষেপণ। দৃমুষ্টিপ্রহারে বক্ষঃপীড়নের নাম ঘমুষ্টি'। শত্রুকে 


১৩৫ সভা ২৩শ আঃ জরঃ নীলেকণ্। 
১৩৬., বাহুকণ্টকরুদ্ধেন তত্ত কর্ণোহধ হুধাতঃ | ইত্যাদি । শ1 ৫1৪-৬। ডঃ নীলকণ্ 


যুদ্ধ ৫১১ 


হঠাঁৎ স্বন্ধে তুলিয়! তাহার মাথ। নীচ দিকে রাখিয়া ভ্রামণ করিতে করিতে দুরে 
নিক্ষেপ করিলে যে শব্দ হয়, তাঁহার নাঁম “বরাহোদ্ধ তনিঃস্বন'। অসংহত 
অন্গুলির দ্বারা চাঁপড় মারার নাম পপ্রস্থষ্ট । একটি অঙ্গুলিকে অতিশয় দৃঢ় 
করিয়৷ সৌজাভাবে হঠাৎ শক্রর শরীরে আঁঘাঁত করার নাম 'শলাঁক।” | হাটু ও 
মাথ| দ্বারা পীড়ন করার নাম “অবঘট্টন'। পরিশ্রাস্ত প্রতিপক্ষকে অনায়াসে 
টানিয়া আনাকে আকর্ষণ বলে। আকৃষ্ট শত্রকে ক্রোড়ে করিয়। যথেচ্ছ 
গীড়ন করার নাম 'প্রকর্ষণ'। শক্রর ছিদ্রীন্গেষণ করিতে তাহার সম্মুখে, পশ্চাঁৎ 
ও পার্থে ভ্রমণ করার নাম “অভ্যাকর্ধ। স্থযোগ বুঝিয়! অকস্মাৎ শক্রকে 
ধরিয়া জোরে ভূপাতিত করাকে “বিকর্ষণ” বল! হয় ।৯৩? 

মন্লুযুদ্ধ অপ্রশস্ত-_নীলকণ্টের টাকাতে মল্যুদ্ধের যে অনুশাসনের উল্লেখ 
কর। হইয়াছে, তাহাতে দ্রেখা যায়, মল্লযুদ্ধে নিহত পুরুষগণ ন্বর্গগমনের 
অর্পিকারী নহেন এবং ইহলোকেও তাহার। যশন্বী হন ন1।১০৮ 

উৎ্সবাদিতে মন্লযুদ্ধ-_উতসবাদিতেও তৎকাঁলে মন্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করা 
ইইত। বিরাটপুরীতে জীমৃত ও ভীমের মন্লযুদ্ধও উমব উপলক্ষ্যে সঙ্ঘটিত। 
শনংকাঁলে নূতন ধান্ত পাকার পর সেই উৎসবের অনুষ্টান হইয়াছিল। 

উৎসবের নিযুদ্ধে প্রীণহা'নি--এইজাতীয় মন্রযুদ্ধ উৎসবের অঙ্গ হইলেও 
এক পক্ষের প্রাণহানি পধ্যন্ত নিযুদ্ধ চালানের কোন সার্থকতা বুঝা! যাঁয় না। 
মেই নীতির সমর্থনও করা চলে না। বিরাটের আদেশে ভীমসেনকে বাঘ, 
গি'হ এবং হাতীর সহিতও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সেই অদ্ভূত খেয়ালেরও 
কোন অর্থ হয় না।৯৩৯ 

বিজনী শুরের নগরপ্রবেশ_যুদ্ধবিজয়ী বীরগণ নগরে প্রবেশ করিবাঁর 
পূর্বে দৃতমুখে বিজয়বার্ভ পাঠাইতেন। তখন পুরীতে বিজয়োতসবে সমূজ্ঞল 
আলোকচ্ছটায় রাজপথমমূহ দিবালোৌকের মত পরিশৌভিত হইত। হ্ইগন্ধি- 
কুন্মসজ্জিত পতাঁকাগুলি পথের ছুইধারে উড্ভীয়মীন, চন্দনীগুরুর গন্ধে সমস্ত 
পুরী আমোদিত ।১০ 


১৩৭ বি১৩শ অঃ। দ্রঃ নীলকণ্ঠ। 

১৩৮ মৃতগ্ত তন্ত ন স্বর্গো যশে! নেহাপি বিগ্রতে। বি ১৩৩+। ঃ নীলকণ্ঠ। 
১৩৯ বি১৩শ অঃ। 

১৪* বি৩৪শ ও ৬৮ তম অঃ। 
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বিজয়ে প্রাপ্ত ধনরতবাদির ত্োগ-যুদ্ধজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিজিত প্রতি- 
পক্ষ হইতে প্রাপ্ত ধনরত্বাদি-ভোৌগেরও কিছুট] নিয়ম ছিল। বিজেত! যদি 
প্রতিপক্ষকে আপন পুরীতে লইয়া আসেন, তবে তাহাকে দাসত্ব স্বীকার 
করাইয়া এক বৎসরকাল প্রতিপালন করিবেন। তারপর যদি বিজিত 
প্রতিপক্ষের কোঁন সন্তান জন্মে, তবে সেই সন্তানকে পিতৃবিজয়ীর অধীনত 
স্বীকার করিয়া চিরদিন থাকিতে হইবে। বিজিতের কন্যা যদি স্বেচ্ছায় 
বিজেতাকে বিবাহ না করেন, তবে বিজেতা তাহার ইচ্ছামত তাহাকে যাইতে 
দিবেন, তাহার উপর কোনপ্রকাঁর জোর চলিবে না। এইরূপে জয়ের 
সময় দাসদাসী বা অপরাপর ধনরত্ব যাহা পাঁওয়! যায়; তাহাঁও এক বৎসরের 
পর বিজিত প্রতিপক্ষকে স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করা উচিত । কিন্ত প্রতিপক্ষ যদি 
দশ্গ্য বা চোর হয়, তবে তাহার নিকট হইতে প্রাঞ্থ ধন প্রত্যর্পণ করিতে নাই। 
রাঁজা ভিন্ন সাধারণ লোঁকের সহিত নৃপতি কখনও বিগ্রহে লিপ্ত হইবেন ন। ৷ *; 

যুদ্ধে বিপন্ন পরিবারের বৃত্তির ব্যবস্থা_যুদ্ধের দরুণ যে-সকল পণিবার 
বিপন্ন হইত, বাঁজা সেইনকল পরিবারের ভাঁর গ্রহণ করিতেন |১*২ 


১৪১ বলেন বিজিতো যণ্চ ন তং যুধ্যেত ভূমিপঃ । 
সম্বংলরং বিপ্রগয়েত্তম্মাঞ্জাতঃ পুনর্ভবেং ॥ ইত্যাদি । শী ৯৬।৪-৭ 
১৪২ কছিদ্দারান্‌ মনুাণাং তবার্থে মৃত্যমীযুষাম্‌ । 
বাসনং চাড়্যুপেভানীং বিভর্ষি ভরতর্বত ॥ ইত্যাদি । সভ] 81881 অনু ১৬৭২ 
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মহাভারতের সমাজ 
চতুর্থ খণ্ড 


আমুর্েদ 


রাজসন্ভায় আমুর্ষেরেদবেত্তার সম্মান-_অষ্টাঙ্গ-( নিদান, পূর্ববলিঙ্, রূপ, 
টপশয়, জল্প্রাপ্তি, ওষধি, রোগী ও পরিচারক ) আমূর্বেদশান্ত্রে অভিজ্ঞ 
টকিৎসকগণ বাজসভায় একটি বিশেষ সম্মানের আসন পাইতেন। রাজার 
ষ্টায় এবং সর্ববিধ অঙ্থকুলতায় আমুর্ব্বেদ-বিদ্যা৷ উন্নত হইয়াছিল।১ 

কৃষ্ণাত্রেয়ের চিকিৎসাজ্ঞান__অতি প্রাচীন কাঁলে কৃষ্ণাত্রেয়-মুনির 
নকট চিকিৎলাশান্ত্র গ্রতিভাত হয়।২ 

ত্রিধাতুর সমতাই স্থাস্থ্য-_শরীর ও মনের সুস্থতায় চিকিৎসার প্রয়োজন, 
য় ন|। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি ধাতু শরীরে নিত্য অবস্থিত। 
'রীরে বায়ু, পিত্ত ও কফের যুদ্ধ চলিতেছে । ( তী ৮৪৪১) এই ত্রিধাতুর 
মিতার নামই স্বাস্থ্য । আবার সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মনের গুণ। 
&তিনটির সমতার নাম মানসিক স্বস্থৃতা। শরীর ও মন উভয়ের স্বাভাবিক 
ঘনস্থাই স্থস্থৃতাঁর লক্ষণ 

'ত্রিধাতু; ঈশ্বরেরও নাম- পিত্ত, শ্লে্সা ও বাঁধুর সমষ্টিকে 'সজ্ঘাত' 
বল! হয়। এই সঙ্ঘাতের সমতাতেই প্রাঁণিগণ সুস্থ থাকে । আমুর্ধেদ্দবিৎ 
পঙিতগণ ভগবানকে “তরিধাতু'-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন।? 

শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ জম্পর্ক-_ব্যাধির জন্ম শরীরে এবং আধির 
মম মনে । শরীর অন্স্থ হইলে মনও অন্থস্থ হইয়া পড়ে, আবার মনের 
স্বস্তি শরীরকে অন্থস্থ করিয়! ফেলে ।" 

চিকিৎসার উদ্দেশ্ট-_শারীরিক ধাঁতুবৈষম্য বা মানদিক গুণবৈষম্য 
উপস্থিত হইলে তাহার সমতাঁপীধনই চিকিৎসার উদ্দেশ্ত। পিত্তের বুদ্ধিতে 


০০ 


7 শিক আছ 


১ কক্গিগ্বৈগ্তাশ্চিকিৎসায়ামন্টাক্সীয়াং বিশীরদাঃ। 
স্ছদৃশ্চান্ুরক্তাশ্চ শরীরে তে হিতীঃ সদা ॥ স্ভা ৫1৯০ 
২ কুষ্ণাত্রেয়শ্চিকিংসিতম্‌। শী ২১০২১ 
৩ শ্রীতোষ্ণে চৈব বাধুশ্ ত্রয়; শারীরজা গুণাঃ। 
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদা; শ্বস্থলক্ষণম্‌॥ ইত্যাদি । শী ১৬।১১-১৩ 
১ আযুর্ষেদবিদস্তপ্মাজ্রিধাতুং মাং প্রচক্ষতে । শা ৩৪২৮৭ 
৫ দ্বিবিধো জীয়তে ব্যাধি; শারীরো মানসস্তথা 
পরম্পরং তয়োজ্জন্স নিন্বদ্বং নৌপলভাতে ॥ ইতাদি। শী ১৬৮,৯। অম্ব ১২1১-৩ 
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কফের হান, কফের বৃদ্ধিতে পিতের হ্রাস, এই নিয়মে একের হাস হইনৈ 
অপর্টিকে বাড়াইয়া মমতাসাধন করা চিকিৎসকের কাধ্য। মানসিক আখির 
বেলায়ও ঠিক সেইরূপ হর্ষ দ্বারা শোকের উপশম হয়। এইভাবে সব 
গুণের মধ্যেও একের বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাঁস হয়। শরীর বা! মনের্‌ চিকিংদা 
করিতে প্রথমেই বৈষম্যের কারণনির্ণয় এবং তাহার সমতাঁবিধানের ব্যবসথ 
করিতে হইবে ।৬ 

সাধারণতঃ রোগের কারণ- বোগের কতকগুলি স্থল কারণের 
নির্দেশ করা হইয়াছে--অতিভোজন, অভোজন, ছুষ্ট অন্ন আমিষ এবং 
পানীয়ের গ্রহণ, পরস্পরবিবোধী খাগ্গ্রহণ, অতি ব্যায়াম, অতি কামুক, 
মলমৃত্রের বেগধাঁরণ, রসবহুল দ্রব্যের ভোজন, দিবাঁনিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক 
রোগের হেতু ।” 

স্বাস্থযরক্ষার অনুকুল ব্যবস্থ। শ্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ কতকগুলি নিয় 
নানা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাতরুখান, দিবাঁভাগে নিদ্রা না যাঁও়, 
পরিষিত ব্যায়ামচচ্চা প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই অনুকুল । প্রত্যহ উত্তমরগে 
স্নান করা উচিত। প্রত্যহ স্নান করিলে বল, রূপ, স্বরপ্রশুদ্ধি, স্প 
উচ্চারণশক্তি, দেহের কোমলতা, উত্তম গন্ধ, লাবণ্য, উত্তম কান্তি ও এর্সয 
প্রভৃতি লাভ হয়। নগ্ন হইয়া! সান করিতে নাই। রাত্রিতে স্সান করা 
উচিত নহে ।* 

মিতাহার ও প্রসাধনাদি--পরিমিত ভোজনের ছয়টি গুণের উন্লেখ 
করবা হইয়াছে । যথ।-_ আরোগ্য, আয়ু, বল, সুখ, অনিন্দযতা, স্ুুসস্তানজনকতা। 
্থাস্থাব্রক্ষার নিমিত্ত 'প্রসাধনাদি ব্যবহার করিলে ভাল হয়। কেশগ্রসাধন। 
অঞ্জনব্যবহার, দন্তধাবন প্রভৃতি কাজ পূর্ববাহ্ণেই সমাপন করা উচিত। শর 
পুষ্পের মাঁল্য ধাঁরণ করিলে মনের প্রুল্লতা। জন্মে। কমল এবং কুবলয়ের 


৬ তেষামহ্যতমোদ্রেকে বিধানমূপদিশ্াতে ৷ 
উঞ্চেন বাধাতে শীতং শীতেনোকং গ্রবাধ্যতে,! ইত্যাদি । শা ১৬।১২-১৫ 
৭. অতর্থমপি ব| ভুড্ক্তে ন বা ভূঙ্ক্তে কদাচন । ইত্যাদি । অশ্ব ১৭1৯-১২ 
৮ নচাত্যুদিতশায়ী স্তাৎ ৷ ইতাদি। অন্থ ১*৪1৪৩,৫১। অনু ৯৩/১২। অগ্ন ১২ 
আদি ১০৯১৮। শা ১১০৬) উ ৩৭1৩৩ 
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মাল্য কদাচ ধারণ করিতে নাই। রক্তমাল্যও নিষিদ্ধ। বটজট1 এবং 
প্রিয় একত্র পেষণ করিয়! অস্থলেপন করিলে ভাল হয় ।* 

পথ্যাশন- সর্বদা স্বাস্থ্যের অনুকূল ভোজন বিধেয়। পথ্য বস্ত ভাগ 
করিয়া যে-ব্যক্তি অহিত বস্ত আহার করে, তাঁহার বিপদ উপস্থিত হয়। 
ধিনি প্রত্যহ তিক্ত, কষায়, মধুর প্রভৃতি রণ গ্রহণ করেন, তাহার স্বাস্থ্য 
তাল থাকে । পথ্যাশন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপাঁয়।১০ 

ভোজনের নিয়মাবলী-.ভোজনকালে মৌন থাকাঁর বিধাঁন।১ 
স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহার উপযোগিতা বিচার কর। সম্ভবতঃ শক্ত ব্যাপার । 
তবে এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে, ভোজ্য-বস্তর প্রতি অধিকতর 
মন:মংযোৌগের নিমিত্ত এই নিক্বমপ্রবর্তন অসম্ভব নহে। ভোজনের আদিতে 
এবং অস্তে কতকগুলি নিয়ম পালনের উল্লেখ কর! হইয়াছে । এইগুলিও 
্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্তই উপদিষ্ট। আহারের পূর্ববে উত্তমরূপে হস্তপদ প্রক্ষালন 
করিয়া তিনবার আচমন করিতে হয়। উত্তম আসনে উপবেশন করিয়া 
গ্রসন্নমনে ভোজন করিবে । ভোজনের পাত্রগুলিও মনোরম হওয়া চাঁই। 
একখানিমাত্র বস্্ম পরিধান করিয়া আহার করিতে নাই । ভোজনের পরে 
তিনবার আঁচমন এবং ছুইবাঁর মুখমাঞ্জন কবিতে হয় ১২ 

বালবংস।র দুগ্ধ অপেয়- বালবংসা গাঁভীকে দোহন করিতে নাই। 
ালবৎসার দুগ্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অপকারী |১৩ 

অর্কপত্রের অভ্ক্ষ্যতা _ আকন্দপাত। খাইলে মানুষ অন্ধ হইয়! যাঁয়। 


৫০ 


৯. গুণীশ্চ ষন্সিততুক্তং ভজন্তে । ইত্যাদি । উ ৩৭৩৪ । অনু ১০৪২৩ । অনু ৯৮1১০ 
রক্তমালাং ন ধার্যযং স্তাচ্ছুরং ধাধ্ন্ত পঞ্ডিতৈঃ | 
বর্জয়িত্ব তু কমলং তথ কুব্য়ং প্রভে। ॥ অনু ১০৪৮৩ 
দুষ্ট! বটকষায়েণ অনুলিপ্তঃ প্রিয়ঙ্গুনা । অনু ১২০৫২ 

১ পথাং মুক্তা তু যো মোহাদ্ই্মঙ্মীতি ভোজনম্‌। 
পরিণীমমবিজ্ঞায় তদন্তং তস্ত জীবিতম্॥ ইত্যাদি । শা! ১৩৯।৮১৮০ 
১১ ন্‌ শব্ধবং। অনু ১০৪।৯৬ 
২ অন্নং বুডুক্ষমানস্ত ি্শ,খেন ল্পৃশেরপঃ | 
ডুঙ্গণ চান্নং তখৈব ত্রিদ্দিঃ পুনঃ পরিমার্জয়েং॥ ইতাদি। অনু ১০৪।৫৫-৬৯৪৬১১৬৬, 
১৩ বালবংসাঞ্চ ষে ধেনুং হৃহান্তি ক্ষীরকা রণাং । 
তেষাং দোধান্‌ প্রবক্ষ্যামি তামিবোধ শচীপতে ॥ অনু ১২৫৬৯, 
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আকন্দপাতার ক্ষার, তিক্ত, কটু, বক্ষ, এবং তীক্ষবিপাক গুণ চক্র 
উপঘাতক ১৪ 
. ল্ক্মাতক ভক্ষণের দোব- গ্লেকমাতক-( চাল্‌্তে ) ফল ভোজন করিলে 
বুদ্ধিমান্দ্য ঘটে ।৫. 
নম্যকর্্_ প্রয়োজন হইলে নাকের দ্বারা ওধধ প্রহণ করিতে হয়। 
তাহাকে নম্তকণ্ম বলে ।১৬ ৃ 
বর্জনীয় কর্মম__স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত সায়ংকাঁলে ও বাত্রিতে বঙ্জনীয 
কতকগুলি কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে । সন্ধ্যাকালে শয়ন করা অনুচিত, 
এ সময়ে বি্যাঁভাঁস করিতে নাই ৷ শীয়ংকাঁলে ভোজন করিলে আমুংক্ষয় হয়। 
রাত্রিতে পিত্র্য কম্ম করিতে নাই, রাত্রিতে সান করা স্বাস্থ্যের প্রাতিকল। 
ভোজনের পর প্রসাধন করিতে নাই। রাত্রির খাগ্য যথাসম্ভব লঘুপাক হওয়| 
উচিত এবং রাত্রিতে আক ভোঁজন করিতে নাই । হাত বা পা ভিজা অবস্থায় 
নিদ্রা যাইবে না1১: 
জ্বরোৎপত্তির বিবরণ_ এক অধ্যায় ব্যাপিয়া জবের উত্পত্তিবিবরৎ 
বণিত হইয়াছে । জরে পীড়িত হইয়া বৃত্রান্থুর অতিমাত্রায় বলহীন হইয় 
পড়িলে ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন । মেরুপর্বাতের একটি শঙ্গের নাম 
ছিল “ড্যোতিক্ক'। সেই শৃঙ্গটি সর্বরত্রবিভূষিত এবং অতিশয় পৃজিত। 
একদা হরপার্বতী সেই শুজের তটদেশে সুখাসীন হইয়। নানাবিধ বিশ্রস্তালাঁপ 
করিতেছিলেন, এমন সময় অষ্টবন্থ, অশ্বিনীকুমীরদ্বয়। কুবের প্রমুখ দেবগণ এবং 
উশনা, সনতকুমাঁর, অঙ্গিরা প্রমুখ খধিগণ সেপানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের 
চরণ বন্দন| করিলেন । কিছুক্ষণ পরেই দেবত। ও খধিগণ গঙ্গা বারে দক্ষের 
অশ্বমেধযঞ্জে চলিয়া গেলেন । পার্বতীর প্রশ্নে মহাঁদেব দেবতা ও খষিদের 
গমনের কারণ বিস্তৃতভাবে বলিলেন । মহাঁদেবের নিমন্ত্রণ হয় নাই জানিয় 
১৪ ন তৈররকপত্রৈক্ষিতৈ; ক্ষারতিস্তকটুরক্ষৈত্তীক্ষবিপাকৈ- 
শ্চনুযা,পহতোহন্ধো বন্ুব | আদি ৩৫১ 
১৫. প্লেন্াতকী ক্ষীণবচ্চাঃ শুণোধি | বন ১৩৪২৮ 
১৬ নশ্যকর্্রভিরেব চ 1 ভেষছৈ? স চিকিত্স্তঃ স্তাং! শা ১৪1৩৪ 
১ ৭... সন্ধযায়াং ন স্থপেদ্রাজন্‌ বিষ্তাং ন চ সমাচরেৎ 
নভৃপ্রীত চ মেধাবী তথায়বিদ্দতে মহৎ | ইত্যাদি । অনু ১*৪।১১৯-১২২, ৬১ । 
অনু ১৬২৬৩ 


আরবের ৫১৯ 


পার্বতী অতিশয় দুঃখিত হইয়! মৌনভাঁবে বসিয়া রহিলেন, তাহার হৃদয় যেন 
দর্ধ হইতে লাগিল। মহাদেব পার্বতীর মনোছুঃখ দূর করিবার নিমিত নন্দী 
প্রভৃতি ভীষণকায় অহ্ুচরগণের দ্বারা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দিলেন। অতিশয় 
ক্রোধে শঙ্করের ললাট হইতে স্বেদবিন্দু ভূতলে পতিত হইল। সেই ভূপতিত 
বিন্দু হইতে কালানলের মত মহান্‌ অগ্নির উদ্ভব হইল। সেই অগ্নি হইতে হস্ব, 
রক্তাক্ষ, উর্ধকেশ, কুষ্ণবর্ণ, রক্তবান এক ভয়ঙ্কর মৃত্তির আবির্ভাব হইল। 
তাঁহাকে ,দেখিয়! সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন ব্রহ্ধ 
মহাঁদেবকে অনেক কাকুতি-যিনতি করিয়া এবং যজ্জে তাঁহার বিশেষ একটি 
আহুতিব প্রতিশ্রতি দিয়া অতি কষ্টে তাহাকে শান্ত করেন। ত্রহ্মাই রুদ্রের 
ক্রোধাগ্নিসস্তৃত সেই অতিকায় পুরুষটির নাঁম রাথিলেন 'জর+। দেবতাদের 
স্ঁতিতে সন্ভষ্ট হইয়। মহাঁদেব জ্বরকে সর্ধত্র আধিপত্যের আদেশ দ্দিলেন। 
তদবধি জরের প্রভাঁব সর্বত্র । 

প্রাণিভেদে জ্বরের প্রকাঁশ- বৃক্ষের শীর্তাপকে জর বলে, পর্বতের 
জর শিলাঁজতৃ, জলের শৈবাল, সাঁপের খোলস, গরুর পাদবোঁগ, পৃথিবীর 
উষরতা, পশুদের দৃষ্টিহীনতা, অশ্বের গলবন্ধগত মাংসখণ্ড, ময়ূরের শিখোন্তেদ, 
কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা, ব্যাঘ্বের শ্রম__এইগুলিই 
জরের লক্ষণ। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম ও মৃত্যুর সময় জর থাকে ।১৮ 

ইক্দ্িয়ের অসংবমে যল্মারোগ-__যাহারা অতিশয় অজিভেন্দরিয়, 
য্বারোৌগ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। বিচিত্রবীধ্য এবং ব্যুষিতাশ্ অত্যধিক 
দ্বীসংসর্গের ফলে অকালে যন্ারোগে প্রীণ হারাইয়াছিলেন।১৯ 

রোগে শুআবা-রোগ হইলেই চিকিৎসা এবং যথোৌচিত সেবাশুশ্রঘ 
চালাইতে হয়। স্থহৃদব্যক্তিগণ শুশ্বধাঁর ভার গ্রহণ করিবেন ।২০ 

শীস্তিস্বস্ত্যয়নাদি--রোগ সারাইবার নিমিত্ত হুহৃদ্বর্গ শাস্তিম্বস্ত্যয়ন, 
ম্ত্রপাঠ প্রভৃতি দৈব অনুষ্ঠানও করিতেন ।২১ 


১৮ শী ১৮২ তম অঃ। 
১৯ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্‌ পৃথিবীপতিঃ ৷ 
বিভিত্বীধধযশ্তরুণো! যগ্রণা! সমগৃহত । ইতাদি। আদি ১০২৭ । আদি ১২১১৮ 
২০ নুছাদাং যতমানানামাতঃ মহ চিকিংসকৈ? । আদি ১৭২৭১ ্‌ 
২১ রক্ষোস্নাংশ্চ তথ অন্ত্ান্‌ জেপুশ্চতুশ্চ তে ক্রিয়াঃ । বন ১৪৪১৬ 


৫২০ মহাভারতের সমাজ 


মুচ্ছারোগে চন্দনোদক-_মুচ্ছিত ব্যক্তির মাথায় চন্দনোদক সেচনের 
দৃশ্ত দেখ! যায় ।২৭ 

বিষের দ্বারা বিষনাশ-_বিষ্প্রয়োগে ভীমসেনকে চেতনাহীন করিয়া 
দুর্্যোধন নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন। ভীম ক্রমশঃ রসাতলে উপস্থিত হইলেন। 
রসাঁতলে ভীষণ বিষধর সর্পগণ ভীমসেনকে দংশন করিল, তাঁহতেই ভীমের 
চৈতন্তের সঞ্চার হইল । সর্পবিষের ক্রিয়া দ্বার! স্থাবর বিষ বিনষ্ট হয়।২৩ 

রসায়ন-_বান্ছুকিব স্থরক্ষিত কুণ্ডের রসায়ন পান করায় ভীমসেনের এমন 
শক্তি জন্বিয়াছিল ষে, তিনি কাঁলকুট বিষও হজম করিতে পারিতেন।২৪ 

বিশল্যকরণী প্রভৃতি-_যুদ্ধবিগ্রহাদির সময়েও চিকিৎসকগণকে শিবিরে 
রাখা হইত। বীর পুরুষগণ বিশল্যকরণী প্রভৃতি বীধ্যবতী ওষধি সঙ্গে 
রাখিতেন। তীম্মদ্দেব ষষ্ঠদিবসীয় যুদ্ধের পর ছুধ্যোধনের শিবিরে যাইয়া 
তাঁহাকে বিশল্যকরণী দিয়াছিলেন |২«. 

শল্য-চিকিওসাঁ -শরশতাচিত ভীম্মদেবকে বিশল্য করিবার নিমিত্ত 
দুধ্যোধন সমস্ত উপকরণের সহিত শল্যোদ্ধারে অতিশয় নিপুণ কয়েকজন 
চিকিৎমককে পিতামহ সমীপে উপস্থিত করিলেন । পিতামহ শল্যের উদ্ধারে 
অঙম্মতি জানাইয়! বৈগ্ভগণকে বিদায় দিতে আদেশ করিয্লাছিলেন |১* 

অরিষ্টুলক্ষণ__অনেক গুলি অরিষ্টলক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃত্যু 
নিকটবন্তা হইলে মানুষ গাছপালাকে সোঁণালি-বংএর বলিয়। মনে করে। 
তাহার ইন্ছিয় অধিকাংশ বস্তকেই অযথার্থরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ।১" মৃত্যুর 
এক বৎসর পূর্ব হইতেই নানাবিধ অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। 
অরুন্ধতী, প্রব-নক্ষত্র, পূর্ণচন্দ্র এবং প্রদীপ ধাহার দৃষ্িগোঁচর হয় নাঃ তাহার 
আয়ুফাল এক বৎসরের বেশী নহে । অপরের নেত্রতারকায় যিনি আপনার 
প্রতিকৃতি দেখিতে পান না, তিনিও সন্ৎসরের অধিককাল জীবিত থাকিবেন 


২২ কুম্ীমাহবাসয়ামাদ প্রেস্ঠাতিশ্চম্দনোদকৈঃ | আদি ১৩৩।২৮ 
২৩ হতোহস্ত দশ্ামানন্ত তথ্বিষং কালকুটকম্‌। 

হতং সর্পবিষেপৈব স্থাবরং জঙ্গমেন তু ॥ আদি ১২৮৫৭ 
২৪ ভঙ্চাপি ভুক্তধাহজরয়দবিকার' বুকোদরঃ | আদি ১২৯৩৮,২২ 
২৪. এবমুক্তব দদৌ চাশ্মৈ বিশল্যকরণীং গুভাম্‌। তী ৮১৯, 
২৬. , উপতিঠন্ধো বৈদ্যাঃ শল্যোদ্ধরণকোবিদাঃ ॥ ভী ১২০1৫৬-৬০ 
২ মসুতূি নর: সর্বান্‌ বৃক্ষান্‌ পগ্ভতি কা্চনান্‌॥ ভী ৯৮১৭ 


আঁমুর্্ধেদ ৫২১ 
না, ইহা নিশ্চিত। শরীরের কাস্তি যদি হঠীৎ অত্যন্ত ব্ধিত কিংবা অত্যন্ত 
নিপ্রভ হুইয়৷ যায়, তাহ! হইলে ছয় মাসের বেশী দেবী নাই। গ্রজার অতিশয় 
হঁসবৃদ্ধিও মাত্র ছয়মাস-কাল জীবনের স্চক। দেবতাকে অবজ্ঞা করা, 
ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করা, এইগুলিও মৃত্যুলক্ষণ বলিয়! জানিবে। আপন 
ছায়াকে যদি ধূসববর্ণ বলিয়া মনে হয়, তবে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু স্থনিশ্চিত। 
হুধ্য এবং চক্দ্রকে দেখিতে যদি তাহাদের ভিতর মাকড়শার চক্রের মত সুক্ষ 
হুস্ম ছিদ্রের অন্ধভূতি হয়, তবে মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি আছে বুঝিতে 
হইবে। দেবগৃহে থাকিয়া স্থরভি-দ্রব্যের গন্ধকে ষে-ব্যক্তি শবগন্ধ বলিয়। 
অন্গুভব করে, তাহার আয়ু এক সপ্তাহের বেশী নহে। কাঁণ এবং নাকের 
অবনমন, দীত ও চোখের স্বাভাবিক বর্ণের নাশ, সংজ্ঞাহীনতা এবং শরীরের 
উত্তাপনাঁশ অতি শীঘ্র মৃত্যুর লক্ষণ। অকম্মাঁৎ ধাঁহাঁর বাঁম চক্ষু হইতে জল 
পড়িতে থাকে এবং ধাহার মাথ। হইতে ধুম নির্গত হয়, তাহার মৃত্যু অতি 
সন্িকট বলিয়া জানিবে ।১৮ 

মন্ত্রাদিপ্রয়োগে রোগবিনাশ- রোগে উষধপ্রয়োগের মত মন্ত্রাদি- 
প্রয়োগেরও নিয়ম ছিল, রোগ ছাঁড়াও বহু বিষয়ে মন্ত্শক্তির শরণ লওয়া৷ হইত। 
( ছুষ্যোধন মায়াপ্রয়োগে হ্রদবারির স্তম্তন করিয়াছিলেন । )২৯ 

বিষনাশক মন্ত্র_ব্রা্ষণ কাশ্তপ তক্ষকদষ্ট অশ্বখের ভম্মরাশি সংগ্রহ করিয়! 
মন্বলে পুনরায় তাহাতে জীবন-সঞ্চার করিয়াছিলেন ।* ' ( আধূর্ষেদ-শাস্ত্রে 
অগদতস্ত্রীয় কাশ্যপনংহিতা৷ কি এই কাশ্ঠ পেরই রচিত ? ) 

সর্পপ্ির বিষহারক ওষধ-_সর্পবিষের বিনাশে পটু মন্্রবিৎ বু ব্রাহ্মণ 
মহারাঁজ পরীক্ষিৎকর্ুক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সর্পবিষবিনাশক নানাবিধ 
ওনধও গৃহে স্থাপিত হইয়াছিল 1০১ 

মৃতসঞ্জীবনী বিদ্ভা-_ আচার্য্য শুক্রের সঞ্তীবনীবিগ্ভার প্রভাব প্রসিদ্ধ। 


২৮ অরিষ্টানি প্রবঙ্্যামি বিহিভীণি মনীষিভিঃ | 
| সম্বংসরবিয়োগন্ত সম্ভবন্তি শরীরিণঃ 1 ইত্যাদি । শা! ৩১৭৮-১৭ 
২৯ অন্তস্তর়ত তোয়ঞ্চ মারল মন্ুজীধিপঃ | শলা ২৯1৫২ 
৩* ভন্মরাশিকৃত বৃক্ষং বিস্ত়া সমজীবয়ং | আদি ৪৩৯ 
৩১ রক্ষাঞ্চ কাধে তত্র ভিষজশ্চৌষধানি চ। 
শ্মণান্‌ মন্রসিদ্ধাংশ্চ সর্বতে। বৈ গ্ভযোজয়ং । আনরি-৪৯/৪, 
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এই বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতিনন্দন কচ দেবতাদের দ্বারা শুক্রাচার্যের 
নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন ।৩১ 

ভবিতব্যের অবশ্থস্ভীবিতা-_-সংসারের অনিত্যতা এবং ভবিতব্যের 
অবশ্থস্ভাবিতা সম্বন্ধে ব্যাসদেব যুধিষ্টিরকে বহু উপদেশ দিয়াছেন। তাঁছাতে 
এক স্থানে বলিয়াছেন, আমুর্ষেদশাস্ত্রে মহাঁপগ্ডিত হইয়াঁও বৈগ্ভগণ রোগে কষ্ট 
পাইয়৷ থাকেন। বিবিধ কথায়, ঘ্বত প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও তাহার৷ 
মৃত্যুর হাত হইতে বক্ষ! পাঁন না। বসায়নবিৎ পশণ্ডিতগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত 
নানাবিধ রসায়ন পান করিয়াঁও জরাগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পান ।৩১. 

জদ্মতত্ব_বাঁজধি অষ্টকের প্রশ্নের উত্তরে ষষাতি বলিয়াছেন, মানুষ 
আপন পুণ্যবলে স্বর্গলৌকে বাদ করে । পুণ্য ক্ষয় হইলেই বিলাপ করিতে 
করিতে স্বর্গলোক হইতে পুনরায় মত্ত্যলোকে পতিত হয়। পতনের সময় 
পথিমধ্যে নানাপ্রকার কণ্ট ভোগ করিয়া থাকে । ্বর্গপ্রচ্যুতিকালে মেঘজালে 
প্রবেশ করিয়া দেহ জলময় হইয়া যাঁয়। সেই জলীয় দেহ পুষ্প, ফল, বনম্পতি। 
ওষধি প্রভৃতিতে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। গৃহস্থ-পুরুষ সেইসকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে 
তাহার সারভাগ রসাদি ধাতুতে পরিণত হয়। ক্রমশঃ রসার্দি ধাতুই চরম 
ধাতু অর্থাৎ শুক্ররূপে পরিণত হইয়া কালক্রমে স্ত্রীগর্ভে নিষিক্ত হুইলে 
জন্মান্তরীয় অদৃষ্টবলে জীব তাহাতে জন্মলাভ করে। বায়ু শুক্রকে আকণ 
করে, শুক্র আরবের সহিত মিলিত হইলে দেহের ্যঙ্টি হয়। অনন্তর 
জন্মান্তরীয় সংস্কারের সহিত সেই ক্ষুদ্র দেহ পূর্ণত। লাভ করিয়া মাতৃগর্ড 
হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। সকল জরায়ুজ প্রাণীরই এই নিয়ম। জীব যদি শুক্রের 
সহিত সংস্্ট ন। হয়, তবে সেই শুক্র নিষিক্ত হইলেও গর্ভোৎপত্তি হয় না। 
জীবধুক্ত শুক্রশোণিত ক্রমশঃ বায়ুর দ্বার! পরিবদ্ধিত হয়। শুক্রের আধিকে 
পুরুষ, শোণিতের আধিক্যে দ্বী এবং উভয়ের সমতায় ক্লীবের উৎপত্তি হয়। 
বাযুতাঁড়িত শুক্র ভিন্ন-ভিন্ন পথে জরায়ুতে প্রবিষ্ট হইলে ঘমজ-সস্তাঁনের উৎ্পতি 
হইয়! থাকে । মানব-দম্পতির শুক ও শোণিতের মিলনে ভ্রণ প্রথম দিনে 
কলল, পাঁচদিনে বুদ্বুদ্‌, সাতর্দিনে পেশী, একপক্ষে অর্ধ,দ, পঁচিশ দিনে ঘন 


৩ আদি ৭৬ তম আ;। 
৩৩, আমুর্বেদমধীয়ানাঃ কেব্ং সপরিগ্রহীঃ | 
দৃখ্ন্তে বহবো বৈঠা ব্যাধিভি? সমভিল্লতাঃ ॥ ইতাদি। শ] ২৮1৪৫-৪৭ 
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এবং এক মাসে কঠিন আকার ধারণ করে। ছুই মাঁসে মাথা, তিন মাসে 
গ্রীবাপধ্যস্ত, চাঁরিমীসে ত্বক, পাঁচ মাঁসে নখ ও রোম, ছয় মাসে মুখ, নাক, 
চোখ ও কাণের স্ষ্টি হয়। সপ্চম-মাসীয় জণ স্পন্দিত হয়, অষ্টম মাসে 
বুদ্ধির যৌগ হয় এবং নবম মাঁসে কল অন্গপ্রত্যঙ্ পূর্ণতা লাভ করে। জন্মের 
পরক্ষণেই শিশু ইন্জিয় দ্বারা বিষয়ের অনুভব করিয়া থাকে । সংসারে সুখ- 
দুঃখ ভোগ করিয়া কলিপ্রা্চ হইলে মৃত্যুর পর পুনরায় আঁপন-আঁপন কর্মফল 
অনুসারে জন্মলাভ করে ।২৪ 
শুক্রের উৎপত্তি_শরীরের উপাদান ক্ষিত্যাদি পঞ্চভৃত এবং মন 
আহার্য দ্রব্যের পরিপাঁকে পরিপুষ্ট হয়। এইগুলির পুষ্টিতে শরীরে শুক্রের 
উৎপত্তি হয়। জীব পঞ্চভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুর প্রভাবে 
প্রথমতঃ মেঘরূপে, অতঃপর বৃষ্টিরপে পরিণত হইয়া ওষধি প্রভৃতিতে পরিণত 
হয়। গৃহস্থ-পুরুষ কর্তৃক ভূক্ত সেই-সেই দ্রব্য ক্রমশঃ রেতোরূপে পরিণত 
হইয়৷ ঘথাকালে গর্ভস্থ হইয়। থাকে । সংসারচক্র-বর্ণনে বৃহস্পতির উক্তি 
হইতে এইটুকু জানা মাঁয়।”« জন্মাস্তরীয় শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ 
করিবার নিমিত্ত জীবই মেঘাঁদির মধ্য দিয়! ক্রমশঃ রেতন্থ প্রাপ্ত হয়। 
কালক্রমে গর্ভে নিষিক্ত হইলে দেহ ধারণ করিয়া ফলভোগ করিতে থাকে। 
শুক্রের স্থান কফবর্গে এবং শোণিতের স্থান পিত্তবর্গে ।*২ 
নারদ-দেবমত-সংবাঁদে উক্ত হইয়াছে যে, শুক্র গর্ভকোঁষে প্রবেশ করার 
পরেই প্রাণবাযু তাহাতে সংক্রমিত হয়। প্রাণের দারা খাটি শুক্রের বিরুতি 
ঘটলে তাহাতে আর্ট বাযুর আবির্ভাব হয়, তখন স্থুলদেহের উৎপত্তি; 
হইতে থাঁকে। পরমীত্বা সেই স্থুল-শরীর ও তাহার কারণের মধ্যে লিপ্ত 
৬৪. আদি »* তম অঃ। আঃ নীলকঠ। 
বিন্ুষ্যাসাদয়োহবন্থীঃ গুক্রশোণিতসন্তবাত | ইত্যাদি । শা ৩২০1১১৫-১২৪ 
পূর্র্ধমেবেহ কললে বসতে কিবিদস্তরম্‌। ইত্যাদি। স্ত্রী৪1২-৮। অশ্ব ১৭।১৯-২১ 
৩৫ অন্নমন্তপ্তি ঘদ্দেবা; শবীরস্থা নরেশ্বর | 
পৃথিবী বাযুরাকাশমাপো। জ্োতিমনস্তথা ॥ ইত্যাদি। অনু ১১১/২৮-৩৪ 
৩৬. জীবঃ বর্শসমাযুক্তঃ শী্রং রেতত্বমাগতঃ | 
সতরীাং পুষ্পং সমাসাস্ত হতে কালেন ভারত । অনু.১১১।৩৫ 
মেঘেয্‌ঘং সঙ্নিধত্ে প্রাপীনাং পবনঃ পতি; । ইত্যাদি । অনু ৬৩/৩৬-৪, 
কফবগেঁংতব্ুং পিল্তবর্গে চ শৌণিতম্‌। হরি ৪১ শ অঃ। 
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ন। হইয়া! সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। কামন্‌। দ্বারা শুক্র কেন্দ্রীভূত হয়। 
সমান এবং ব্যান-বাযুর ক্রিয়া ছারা শুক্রশোণিতের সৃষ্টি ।৭ 

মনোবহা-নাড়ীর কাজ শুক্রাকর্ষণ-তুক্ত দ্রব্যের রস শিরাজালের 
দ্বার বাত, পিত্ব, কফ, রুক্ত, ত্বকৃ, মাংস, স্নায়ু ও অস্থিকে বন্ধিত করে। 
বাতাদিবাহিনী দশটি ধমনী মনুম্যদেহে বর্তমান । এই নাড়ীগুলি পাঁচটি 
ইন্ড্রিয়ের আপন-আপন বিষয় গ্রহণের পটুত জন্মায়! থাকে । সহশ্র সহশ্র ক্ষুদ্র 
ধমনী উক্ত প্রধান দশটি ধমনীর ক্রিয়া দ্বারা সঞ্চালিত হয়। অসংখ্য ক্ষুত্র নদী 
সাগরে মিলিত হইয়া যেরূপ সাগরের অস্তিত্ব বজায় রাখে, সেইব্প মুষ্যদেহের 
নাড়ীগুলি রসসঞ্চারের দ্বারা দেহসাগরকে পরিপুষ্ট করিয়। থাকে । হৃদয়ের 
মধ্যস্থলে যে ধমনীটি অবস্থিত, তাহার নাম "মনোবহা”। সঙ্কল্পজ শুক্রকে 
সর্বশরীর হইতে আকর্ষণ করিয়। উপস্থের দিকে আকর্ষণ কৰা তাহার 
কাজ। সর্বশরীরে ব্যাপ্ত অপর শিরাগুলি চক্ষুর সহিত সম্বদ্ধ। এইকারণে 
সেইগুলি তৈজস গুণের দ্বার! দর্শনাদি ক্রিয়ার সহায়তা করে। মস্থনদণ্ডের 
*মন্থনে যেরূপ দৃগ্ধ হইতে নবনীত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সময়বিশেষে ইক্ডরিয়সমূহ 
উত্তেজিত হইয়া! থাকে । তখন আকর্ষণের দ্বার মনোবহা-নাড়ী সঞ্চিত 
শুক্রকে বহির্গত করে। অন্নরস, মনোবহা-নাড়ী এবং সঙ্ল্প এই তিনটিই 
শুক্রের বীজ ।০৮ 

সন্তানদেহে মাতাপিতার দেহের উপাদান--অস্থি, স্নাু ও মঙ্জা 
পিতা হইতে এবং ত্বক, মাংস ও শোণিত মাতা হইতে পাওয়। যাঁয়। সমন্ত 
শানে এইরূপই উক্ত হইয়াছে ।২৭ 

স্ত্রীলোকের জননীত এবং পুরুষের প্রজাপতিত্ব-_তৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে 
বল! হইয়াছে যে, পৃথিবী প্রাণিগণের জনিত্রী, স্ীলোকগণও তদ্রপ। পুরুষ 
প্রজাপতি এবং শুক্র তেজোময়। ভগবান্‌ ব্রহ্ধা স্্ীপুরুষ হইতে প্রজাবদ্ধনের 
ব্যবস্থ| করিয়াছেন। প্রাণিগণ আপন-আপন কর্শবশে পুনঃ পুনঃ সংসারে 


৩৭ গু ক্রাচ্চোণিতসংসষ্টাং পূর্বং প্রাণঃ প্রবর্ততে ৷ ইত্যাদি । অঙ্ব ২৪1৬-৯ 
৩৮. বাতপিত্তকফান্‌ রং ত্বঙ্মাংসং লায়মন্থি চ। ইত্যাদি। শী ২১৪।১৬-২৩ 
৩৪. অস্থি শ্রামুশ্চ মজ্জা চ জানীমঃ পিতৃতে। স্বিজ । 

ব্মাংলং শোগিতফেতি মাতৃজান্ত পি শুধম ॥ .১1.55818. 


আযুর্ধে ৫২৫ 


যাতায়াত করিয়। থাকে । বথাকালে ভোগের অভাবে শ্ীলোকদের 
অকালবার্ধকা দেখ! দেয় ।৪ * 

সম্ভতানজননে জননার আনন্দাধিক্য-_্্ী-পুরুষের মধ্যে গাঁ প্রণয় 
ন1 থাকিলে সস্তান সুস্থ ও তেজন্বী হইতে পাঁরে না। উভয়েরই স্বাস্থ্য ও 
প্রফুল্লতার প্রয়োজন । পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আনন্দ অধিক হইয়া থাকে ।£১ 

দ্রোণাচার্য্যাদ্ির অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তীন্ত-_অনেকগুলি অপ্রারকৃতিক 
জন্মবিবরণ দেখিতে পাই । দ্রোঁণাঁচার্ধ্য, কৃপ, ধৃষ্টছ্াক্স, দ্রৌপদী, মৎস্যরাঁজ,*২ 
মৎ্স্যগন্ধা,৪হ ও্বব* প্রমূখ পুরুষ ও মহিলাগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক-একটি 
আখ্যায়িক! বধিত হইয়াছে । কোথাও বা মন্ত্রশক্তি, আর কোথাও বা 
অস্বাভাবিক কোঁন কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

সতিকাগারের চিত্র-স্তিকাগারের একটিমাত্র চিত্র অস্কিত হইয়াছে। 
পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দেখা গেল, শরীরে কোন স্পন্দন নাই। অশ্বথামার 
ইষীকান্সে মাতৃগর্ভেই তাহার চৈতন্য লোপ পাইয়াছিল। কুস্তী ও স্ৃভদ্রার 
কাতর ক্রন্দনে শ্রীরুষ্চ স্ৃতিকাগাবে প্রবেশ করিয়। দেখিতে পাইলেন, 
চতুর্দিকে জলপূর্ণ কুম্ত স্থাপন কর! হইয়াছে, ঘরখাঁনি শ্বেতমাল্যের দ্বারা 
হ্শোভিত। দ্বৃতের প্রদীপ, সর্প এবং বিমল অকন্পাঁদ্ি সজ্জিত রহিয়াছে । 
ঘরে আগুন জলিতেছে ৷ বৃদ্ধা রমণীগণ এবং স্থদক্ষ চিকিৎসকগণ আপন- 
আপন কাজে ব্যস্ত । অভিজ্ঞ ব্যক্তির! গৃহমধ্যে নানাবিধ ওষধি ও মাঙ্গলিক 
দ্রব্য স্থাপন ক্ববিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্ৃতিকাগৃহের এইরূপ পরিপাটি দেখিয়া 
বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়ীছিলেন 1১ « 

পাধিব দেহে অগ্গ্যার্দির অবস্থিভি-_পাথিব দেহে অগ্নি, বায়ু, আকাশ 
প্রভৃতি ভূতগণ কিরূপে অবস্থান করে, ভরদ্বাজের এই প্রশ্নে ভূগ্ড বলিয়াছেন, 

৪« পৃথিবী সর্ধভূতানাং জনিত্রী ভদ্দিধাঃ স্্িয়ঃ। ইতাদি। শর! ১৯০।১৫১১৬ 

অসন্তোগে জর! স্ত্ীণাম্‌। উ ৩৭৭৯ 
৪১ . অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ গ্রজনে। ন প্রবর্ধতে ! অনু ৪৬1 
স্িয়াঃ পুরুষসংযৌগে গ্রীতিরভাধিকা সদা । অনু ১২1৫২ 

৪২ স মংস্তো নাম রাজাসীত্ধান্মিকঃ সতাসঙ্গরঃ | আদি ৬৩৬৩ 

৪৬ সা কন্তা দুহিতা তন্তা মংন্। মংস্যাসগন্ধিনী । আদি ৩৬৩৬৭ 

৪৪. তবায়মুরূণ! গর্ভে! ময়া। বর্ষশতং ধৃতঃ। আদি ১৭৯৩ 

৪৫ ততঃ স প্রাবিশত্ু্ণং জন্মবেশস পিতুস্তব। ইত্যাদি । অন্ব ৬৮।৩-৭ 


৫২৬ মহাভারতের সমাজ 


বিজ্ঞানাত্বা অগ্নি সহম্নারে অবস্থিত হইয়া সমস্ত শরীরকে পাঁলন করিয়া 
থাকেন। প্রীণনীমক বায়ু ূদ্ধীয় এবং অগ্নিতে থাকিয়া! শরীরকে বাঁচাইয়। 
রাখে । চিৎ, বিজ্ঞান এবং প্রাণের সঙ্ঘাতকেই জীব বলা হয়। নেই জীব 
নিখিল কাধ্যকারণের কর্তা এবং সনাতন। জীব বিষয়ভেদে মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার ও ভূতসমুদয়বূপে পরিণত হইয়া থাকে। 

বাযুপঞ্চকের কাজ-_ প্রাণের দ্বারা সর্ব শরীর পরিচালিত। জাঠরাগ্রির 
সাহায্যে সমান-বাধু মৃত্রাশয় এবং পুরীষাশয়কে শোধন করিয়া থাকে ।' তৃক্ত 
ভ্রব্যেব পরিণতির কাজে জাঠবাগ্নি ও সমান-বাঁষুর শক্তিই কাজ করিয়া! থাকে। 
আপন-বাযু মুত্রপুরীষাদির নিঃসারক। গমনাির প্রযত্ব, উদ্ান-বাধুর কাজ। 
দেহের নিথিল সন্ধিস্থানে বর্তমান বাযুর নাঁম ব্যান । সমান-বাযুর দ্বারা সমীরিত 
জা$বাগ্নি তুক্তদ্রব্য, ত্বক প্রতি ধাতু এবং পিত্তাদিতে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। 
নাভিমগ্ডলে সমান-বাধুর অধিষ্ঠান, ষেখানে থাঁকিয়।! জাঠরাগ্রির যোগে 
ভুক্ত-দ্রব্যকে রলাধিতে পরিণত করে। 

জাঠরাগ্সির নিয়ন্ত্রণে যোগসাধন-_মুখবিবর হইতে পায়ু পর্যান্ত 
প্রাণপ্রবহণ-মার্গ অবস্থিত। অগ্নির বেগবহনকারী প্রাণবাষু গুহাপ্রদেশ পর্যন্ত 
যাইয়া প্রতিহত হয়। পুনরায় উর্দদেশে প্রবাহিত হইয়া দেহস্থ অগ্নিকে 
সমুদ্দীপিত করিয়া তোৌলে। নাভির নীচে পাঁকাশয় এবং উপরে আমাশয় 
অবস্থিত। নাভিমগুলে সকল বায়ুরই যাতায়াত আছে। সমস্ত রস হৃদয়স্থ 
হইয়! প্রাণাদি পঞ্চবাঘু এবং নাগাদি পঞ্চবায়, এই দশ বায়ুর সহায়তায় 
ধমনীদ্বানা *সর্বশরীরে প্রন্ত হয়। তাহাতেই মাজষের জীবন রক্ষ। পায়। 
প্রাণকে নিরোধ করিলে সমন্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ এবং বশীভূত হয়। 
॥£জঠিবাগ্রির উপর আধিপত্য বিশ্বার করিতে পারিলে যোৌগসাধন অনেকখানি 
অগ্রসর হয় ।৪৬ | 


পণ্ড ও বুলণদির চিকিৎসা 


দীর্ঘতমার গোধর্থা-শিক্ষ-__দীর্ঘতমামূনি গো-ধন্্ শিক্ষা, করিয়াছিলেন । 
€ লীকাকার নীলক গো-ধন্ম শব্দের 'প্রকা শমৈথুন? অর্থ করিলেও গোৌধন্ম-শনে 


৪৬ শা ১৮৫ তম আঃ | বন ২১২1৩-১% 


পণ ও বৃক্ষাদদির চিকিৎসা ৫২৭ 


গো-চিকিৎসাদিও বুঝা যাইতে পারে । ) এই কারণে অন্তান্ত ধবিগণ তাঁহাকে 
বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না ।৯- 


অশ্বচিকিৎসায় নকুলের পটুতা- নকুল অশ্বচিকিৎসায় অভিজ্ঞ 
ছিলেন। বির্াাটপুরীতে অজ্ঞাতবাঁসকাঁলে অশ্বচিকিতৎদকরূপেই তিনি আপন 
পরিচয় প্রদান করেন ।২ । 
নল ও শালিহোত্রের পটুতা_নৃপতি নল অশ্বপরিচাঁলনে এবং অশ্ের 
স্বতাঁবপরিজ্ঞানে অতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন। আঁচাধ্য শালিহোত্র অশ্বশাস্ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।* ্‌ ূ 
গো-চিকিৎসায় সহদেবের প্রবীণতা_সহদেব গোঁচিকিৎসা-শান্ত্রে 
স্থনিপুণ ছিলেন । বিরাটপুরীতে প্রবেশের সময় বলিয়াছেন, “আযি মহারাজ 
যুধিষ্টিরের গো-পরীক্ষক ছিলাম । আমার তত্বাবধানে অতি শীঘ্রই গরুর 
মংখ্য। বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে । যে-সকল বৃষের 
সহিত সঙ্গত হইলে বন্ধ্যা বংসতরীও বস প্রসব করে, মৃত্রের স্বাণ লইয়াই 
আমি সেইসকল বৃষকে চিনিতে পারি”।৪. 
সর্ব্বজ্র প্রাণের স্পন্দন সংসারে সর্বত্রই প্রাণের স্পন্দন। জলেই 
হউক, আর স্থলেই হুউক্‌, প্রাঁণছাঁড়া কিছুই নাই। ফল-ফুলের ভিতরেও 
প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। যে-সকল প্রাণী অতিশয় সুক্ষ, ইন্দ্রিয় দ্বার 
ধাহাদ্দের দর্শন-ম্পর্শন হয় না, তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। 
অরণ্যচাঁরী মুনিগণও প্রাণযান্রা নির্বাহের নিমিত্ত হিংসা করিতে বাধ্য হন, 
প্রাণ ব্যতীত কিছুই নাই ।* 
বৃক্ষলতাদির শ্রবণস্পর্শনাদি-শক্তি__বৃক্ষলতাঁদির দেহ পীঁঞ্চতৌতিক 
১ গোধনং সোরভেয়াচ্চ সৌহ্ধীত্য নিখিলং যুনিঃ। 
প্রাবর্তত তদ। কর্তৎং শরদ্ধাবাংস্তমশক্বয়া ॥ ইতাদি। আঁদি ১০৪1২৬২৮ 
২ অস্বানাং প্রকৃতিং বেদি বিনয়ধপি সর্বশ:। 
| ুষ্টানাং প্রতিপত্তিষ্ণ কৃতসক্ষৈব চিকিংদিতম্‌ ॥ বি ১২৭ 
৩ শালিহোত্রোহথ কিন, স্তাদ্ধয়ানাং কুলতত্ববিং। বন ৭১২৭ 
৪ ক্ষিগ্রং ই থীবো বহুলা ভবস্তি, ন তাস্থ রোগে ভবতীহ কশ্চন। ইত্যাদি । বি ১০।১৩,১৪ 
৫ উদকে বহু; প্রাণাঃ পৃথিন্যাঞ্চ ফলেধুচ । ইতাদি। শী ১৬২৫-২৮ 
বৃক্ষাংস্তণৌবধীশ্টাপি ছিন্দস্তি পুরুষ! ছিজ। 
জীবা৷ হি বহবে। ব্রহ্মন্‌ বৃক্ষেধু চ ফলেধুচ। ইতাদি। বৃন ২*ণা২৬-৩৯ 


৫২৮" মহাভারতের সমাজ 


কি না, মহরষি-ভরঘ্বাজ মহর্ধি-ভৃগুকে এই প্রশ্থ করিয়াছিলেন । বৃক্ষলতাদির 
দেহে তেজ, বাযু এবং আকাঁশের কোন কার্য না বুঝিতে পারায় ভরঘ্াজ্জের 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। বৃক্ষাদির শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন এবং রসগদ্ধাদির অনুভূতি 
নাই, সতরাং ইহাদের দেহ কিরূপে পাঞ্চভৌতিক হইবে, ইহাই সন্দেহের 
কারণ।। প্রশ্নের উত্তরে ভূগ্ত বলিয়াছেন, বৃক্ষের শবীবের সুক্ম অবয়বগুলি 
(পরমাণু) যর্দিও ঘনসন্নিবিষ্ট, তথাপি তাহার মধ্যে আকাঁশ আঁছে, সন্দেহ 
নাই। আক]শ বা অবকাশ ন। থাকিলে পুষ্প এবং ফল জন্মিতে পারিত না। 
পাতা, তবক্‌, ফল, ফুল সবই সময়বিশেষে শান হইয়। যায়, অতএব বুঝিতে 
হইবে যে, বৃক্ষাদিতেও তেজঃপদার্থ বিদ্যমান। শ্রানতা ও শীর্ণতা দেখিয়া 
স্পর্শাক্লভৃতির অশ্মান করিতে পারা যায়। বায়ুর স্পর্শ, অগ্রির তাপ 
এবং বজ্র নির্ধোষে ফল ও পুষ্প বিশীর্ণ হইয়। যাঁয়। সুতরাং অনুমিত হয় ষে, 
বৃক্ষা্দির শুনিবার সামর্থ্য আছে। দৃরস্থ লতাঁও তাহার অবলম্ব্য বৃক্ষটির 
দিকে অগ্রসর হইতে থাঁকে, ইহাতে তাহার দৃষ্টিশক্তির অনুমান করা যাইতে 
পারে। নানাবিধ গন্ধাদ্রব্য এবং ধূপের স্থবাসে বৃক্ষাদির রোগ নাশ হয়। 
অতএব গন্ধ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই তাহাদের আছে। শিকড়ের 
দ্বারা জলগ্রহণ করিবার সামর্থ্যও বৃক্ষাদির আছে। কোন-কোন বৃক্ষলতা 
জল পাইলে মরিয়া যায়, আবার কোন কোন বুক্ষলত। জল পাইলে বীচি 
উঠে। স্ৃতরাং বৃক্ষাদির৪ রসনেক্ড্িয় আছে । পদ্মের নাল মুখে দিয় যেরূপ 
জল পান করা যায়, সেইরূপ বৃক্ষাদিও বাতাঁদের সহায়তায় শিকড় দিয় 
জলগ্রহণ করিতে পারে । 

বৃক্ষাদির জীবন ও পুষ্টি প্রভভৃতি-_হুখ-ছুঃখের অনুভূতি এবং ছিঃ 
শাঁখাদির পুনঃ গ্ররোহণ দেখিয়া বৃক্ষারদদির জীবনের অন্থমান করিতে পার! যায়। 
অগ্নি এবং বারু বৃক্ষার্দির গৃহীত জল গ্রভতি খাগ্যকে রসাদিতে পরিণত 
করে। এইহেতু তাহাদের পু্িও সাধিত হয়। জঙ্গম প্রাণীদের দেহে ধের 
পঞ্চভূতের অনভতব করিতে পারা যায়, স্থাবর প্রাণিদেহেও তদ্রপ পঞ্চ 
ভূতের লীল! চলিতেছে ।*. 

বিষপ্রয়োগে বৃক্ষাদির মূষ্ছা--তীর বিষ প্রয়োগ করিলে বৃষ্ষা্দির 


পা. ১৮৪. তম অয 1 


গান্ধর্বব ৫২৯ 


চ্ছা উপস্থিত হয়। তাহার প্রতীকার করিলে পুনরায় হুস্থত। লাভ 
করে।? 

বৃক্ষাদিও পুত্রব পরিপালনীয়- স্থাবর প্রাণী ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
উজ গুল্ম, লতা, বল্লী, ত্বক্সার ও তৃণ। ইহাদের রোপণে ও পরিবর্ধনে 

সংখ্য পুণ্যফল কীত্তিত হইয়াছে ।” বুক্ষাদিকেও পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবার 
রা দেখিতে পাই।৯ এইসকল উক্তি হইতে প্রতীত হয় যে, ততৎ্কালে 
বৃক্ষের রোপণ ও পালন ধর্মের অঙ্গ বলিয়া! বিবেচিত হইত। 

করগুকবৃক্ষে দীপদ্ান-_হুবচ্চলা-নামক বলীর মূলদেশ স্পর্শ করিয়া ষে- 
ব্যক্তি এক বৎসর ব্যাপিয়৷ করগরকবৃক্ষে দীপ দাঁন করেন, তাহাঁর সম্ভতি বদ্ধিত 
হয়।১* এই কাজের দ্বারা উল্লিখিত বৃক্ষ ও বল্লীর সম্ভবতঃ কোন উপকার 
হয়। 

সকল প্রীণীরই ভাষা আছে--জগতে সকল প্রাণীরই আঁপন-আঁপন 
মনোভাব প্রকাশ করিবার ভাষা আছে 1১১ 


গান্ধর্বব 


গন্ধর্র্বগণের আচাধ্যত্ব--মহাভারতে 'সঙ্গীত”শবের প্রয়োগ নাই। 
গান্ধবর্বশব্দে সঙ্গীতবিদ্াকে প্রকাশ করা হইয়াছে । গন্ধববগণ এই বিদ্যার 
মাচাধ্য। নারদ-নামে একজন দেবগন্ধর্বও ছিলেন।৯ অতিবাহু, হাহা, 
হু এবং তুম্বু গন্ধবর্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ইহারা কশ্ঠপপত্বী কপিলাঁর সন্তান ২ 


শে শিদ্পে পিসি পলা 


৭ স তীক্ষবিষ'দঙ্ধেন শরেণাতিবলাং ক্ষতঃ | 
উংস্থজ্য ফলপত্রীণি পাদপঃ শোষমাগতঃ ॥ অনু ৫1৬ 
ভক্মরাশিকৃতং বৃক্ষং বিগ্যয়া সসলীবয়ং । আদি ৪৩1৯ 
৮ অত উদ্থং প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষাণামবরোপণম্‌। ইত্যাদি। অনু ৫৮২২-২৬ 
৯ তন্ত পুত্রা ভবস্ত্েতে পাদপা নাত্র সংশয় । অনু ৫৮1২৭ 
১* যস্ত সম্বংসরং পূর্ণং দগ্ধাদ্দীপং করগ্রুকে । 
সুষচ্চলামূলহস্তঃ প্রজা তন্ত বিবর্ধতে ॥ অনু ১২৭1৮ 
১১ ভাষাজশ্চ শরীরিণাম্‌। অনু ১১৭।৮ 
১ 'কলিঃ পঞ্চদশস্তেবাং নারদশ্চৈব যোড়শঃ । আদি ৬৫19৪ 
২ . প্রিয়া! চাতিবাহশ্চ বিখ্যাতো চ হাহা হই: । 
তুসুরুশ্চেতি চত্বারঃ স্থৃতা। গ্ধর্বসন্মাঃ | ইত্যাদি । আদি.৬৫।৫১, ৫২ 


৫৩০ মহাভারতের সমাজ 


মার্কত্য়পুরাঁণে নাগরাজ অস্বতর ও কম্বলের গাদ্ধর্বববিষ্যার বিস্তৃত বিবরৎ 
আছে। মহাঁভারতেও ইহাদের নাম গৃহীত হইয়াছে ।৩. 

দেবষি নারদের অভিভ্ঞতা_দেবগন্ধবর্ব নারদ এবং দেবষি .নাবা 
সম্ভবতঃ এক ব্যক্তি নহেন। দেবধির হাতে চমৎকার একটি বীণ। থাঁকিত 
তিনি নৃত্য ও গীতে কুশল ছিলেন। গান্ধর্ববিষ্যায় তাহার অভিজ্ঞতার কথ 
নানাস্থানে বণিত হইয়াছে ।8 . 

অর্জুন ও শ্্রীকৃষ্চ-_গন্ধর্ব-চিত্রসেন হইতে অজ্জুন গীত, বাদিত্র ও নৃত 
শিক্ষ। করিয়াছিলেন । কথিত হইয়াছে, দেবরাঁজ ইন্দ্রের আদেশে তিনি গান্ধর্ক- 
বিদ্যায় মনৌযোগ দেন। শ্রীকৃষ্ণও গান্ধর্ববিদ্যায় নিপুণ ছিলেন !ৎ 

কচ- শুক্রাচাধ্যের শিষ্য বুহস্পতিনন্দন কচ নৃত্য, গীত ও বাঁদিত্রে বিশে। 
পটু ছিলেন। ইহাঁও দেবযানীর আকর্ষণের অন্যতম কারণ ।* 

মহিলা গণের গান্ধর্র্বশিক্ষা__মহিলাসমাজেও গাক্বর্বববিদ্ভার কম প্রসা; 
ছিল না। বড়লোকের বাড়ীতে সঙ্গীতের শিক্ষক রাখা হইত। অজ্ঞাতবাসে; 
সময় অজ্জুন বিরাটদুহিত। উত্তরার সঙ্গীতশিক্ষকরূপেই নিযুক্ত হন। উত্তরা; 
সহচরীরাঁও অজ্ভনকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন।+ শুক্রাচাধ্যের কন্ত 
দেবযাঁনী সঙ্গীতবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন ।” যযাঁতির কন্যা মাধবী গান্বর্ধ 
শাস্ত্রে জুপ্ডিত। ছিলেন ।৯ শাস্তন্গর পত্বী গঙ্গাদেবী নৃত্য করিয়। স্বামী; 
মনোরপ্ন করিতেন |১০ 

অগ্সরাগণ বিশ্বাচী, ঘ্বৃতাচী, রস্তা, তিলোত্তমা, মেনকা) উর্বশী প্রমূ 


৩ কন্থলাশ্বতিরৌ চাপি % * % 1 আদি ৩৫1১০ 

৪ কচ্ছপীং সুখশব্াাং তাং গুহ বীণাং মনোরমাম্‌। 
নুত্যে গীতে চ কুশলে। দেবত্রাক্গণপুজিতঃ ॥ ইত্যাদি । শল্য ৫৪1১৮ । শা ২১০২১ 
বল্পকীবাগ্মাতদ্বন্‌ সপ্তম্বরবিমুচ্ছনাৎ | ইত্যাদি । হরি, বিষণ ৮৫ তম অঃ। 

« নৃত্তাং গীতঞ্চ কৌস্ডেয় চিত্রসেনাদবাপ্র,হি। ইত্যাদি। বন ৪৪1৬-১। 
হরি, বিষুঃ ১৪৮ তম অঃ। 

৬ গায়ন্‌ নৃত্যন্‌ বাদয়ংস্চ দেবযানীমতোবয়ং আদি ৭৬২৪ 

৭ বি১১শঅঃ। 

৮ গায়স্তী চ ললন্তী চ রহঃ পর্যযচরত্থা। আদি ৭৬২৬ 

». বহুগন্ধরবদর্শনা | উ ১১৬২ 

১* সন্ভোগন্সেহচাতুর্ষোহাবলান্তমনোহরৈ; | আদি ৯৮1১০ 


গান্বর্বব ৫৩১ 


অপ্মরাঁগণ ন্বর্গলোৌকে ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করেন, এই বর্ণনা বনু 
স্থানে পাওয়। যায়। 

উগ্তসবাদিতে সঙ্গীতের স্ছাঁন- নৃত্য, গীত এবং বাছা নির্দোষ আমোদের 
মধো পরিগণিত ছিল।২১১+ সকলগ্রকাঁর উৎসবেই নৃত্যগীতাদি অপরিহীর্ধ্য 
অন্গরূপে বিবেচিত হইত । বিবাহপভাঁয় সর্বত্র নৃত্য, গীত ও বাচ্ের 
বাড়াবাড়ি দেখিতে পাঁই।১২ পরীক্ষিতের জন্মদিবসে নৃত্যগীতের অবধি 
ছিল না। টরবতকে বুষ্যযন্ধককুলের মহোৎসব উপলক্ষ্যে সঙ্গীতের যে 
ব্যবস্থা কর৷ হুইয়াছিল, তাহ। বিশেষ জাঁকজমকের । যুদ্ধে জয় লাঁভ হইলে 
বীরগণ শঙ্গ ও ভেরীর নিনাদদে আকাঁশপাতাল মুখরিত করিয়! তুলিতেন ।১৩ 
কোন মহৎ ব্যক্তির যাত্রীকালে নানাগ্রকাঁর বাছ্য করার নিয়ম ছিল।১, 
কুক্রপাঁগবের শস্ত্রবিগ্ভার পরীক্ষার সময় যে সভামণ্ডপ নিম্মিত হয়, তাহাঁতেও 
একদল বাঁদককে সমাঁদরে স্থান দেওয়া হইয়াছে ।১ৎ 

নৃপতিদের নিদ্রাকালে ও নিদ্রোভঙ্গে বৈতালিক-_রাত্রিতে রাজাদের 
নিদ্র। যাইবার সময় এবং প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের সময় নির্দিষ্ট স্তাবকগণ সুমধুর 
গীতি ও বীণাবাছ্যে তাহাদের মনোরঞ্জন কবিতেন ।১৩ 

যাগবজ্জঞে সঙ্গীত- _যাগযজ্ঞাদিতেও গান্ধর্ববিষ্ভার বিশেষ আদর ছিল। 
টট-নর্ভতক প্রমুখ গুণিগণ যজ্ঞমণ্ডপের নিকটেই সসম্মানে স্থান পাইতেন। 
[ধিষ্টিরের অশ্বমেধ্যঙ্জে নারদ, তুদ্বুরু, বিশ্বীবস্থ, চিত্রসেন প্রমুখ গান্ববর্ববিশারদ 
ইধীমগ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তীহার। অবকাঁশমত উপস্থিত যাঁজ্িক ও 
র্শকগণকে নৃত্যগীতের দ্বার। আপ্যাঁয়িত করিতেন ।১" 

রাজলসভায় বিশেষ সমাদর-_-সঙ্গীতজ্ঞ গুণিজন রাঁজসভায় বিশেষভাবে 


১১ শা ১৯১১৬ 

১২ শ্তমাগধসপবশ্চাপান্তবস্তত্র সম্বরাঃ । আদি ১৮৮২৪ 

১৩ অশ্ব ৭০1১৮ 1 আদি ২১৯৪ । আদি ১১৩৪৫ । বি ৬৮২৭ 

১৪ ততঃ প্রযাতে দাশঙ্থে প্রাবাছান্তেকপুক্ষরাঃ । উ ৯৪।২১ 

১৫ প্রাবদন্ত চ বাগ্যানি সশহঙ্বীনি সমন্ততঃ । আদি ১৩৫।১০ 

১৬ সভা ৫৮৩৬ | আদি ২১৮১৪ | শী ৫৩/৩-৬ 

১৭ কণয়ন্তঃ কণা বহবীঃ পপ্ঠাস্তো৷ নটনর্তকান্‌। ইত্যাদি। সভা], ৩৩1৪৯ 1 অথ ৮৫1৩৭ 
নারদণ্চ বহুবাত্র তুদ্ুরুশ্চ মহাছ্যাতিঃ | ইআদি। অথ ৮৮1৩৯, ৪০ 


৫৩২ মহাভাব্ধতের সমাজ 


সৎ্কৃত হইতেন ইন্দ্রপুরীর এশ্বর্যের বর্ণনায় সঙ্গীতের কথাও বলা 
হইয়াছে ।১৮ 

বাস্ধযন্ত্র-_শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ভেবী, পণব, আনক, গোমুখ, বাঁশি, বীণা, 
বল্পীষক প্রভৃতি বাগ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যন্ত্রনঙ্গীত-অনুশীলনের 
বর্ণনাও করা হইয়াছে ।১৯ 

শতা্গ তুর্ধ্য-_নখ, অঙ্গুলি, দণ্ড, ধন্থ, জ্যা, মুখ প্রভৃতি দ্বারা নান 
উপায়ে তৃরধ্য বাষ্ের বিষয় বল! হইয়াছে । এই কারণে তৃরয্য-বাছ্যকে “শতাঙ্গ 
বলা হইত ।২৭ 

মালিক কার্য্যে ও যুদ্ধভূমিতে শঙ্খধবনি__সর্ববিধ মালিক কাধ্যে 
শঙ্ঘধ্বনি বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়াছিল।২১ যুদ্ধে শঙ্ঘধ্বনি 
বিষয়ে 'যুদ্ধ-প্রবন্ধে' আলোচন। করা হইয়াছে । | 

ছালিক্য-গাঁন-_হরিবংশের বিষ্ণপর্ধে ছালিক্যগাঁন-নামে একপ্রকা' 
যন্ত্রঙ্গীতের উল্লেখ করা হইয়াছে । বীণা, ঝলীষক, বাঁশি, মুদজ প্রতি 
যন্ত্রষোগে পাঁচজন গান্ধর্ববিৎ একত্র হইয়া ষে বৈঠকী গান করেন, তাহাই 
সম্ভবতঃ ছালিক্যগাঁন। বর্ণন| দেখিলে মেইরূপই মনে হয়।২+ 

বড়জাদি সগ্তস্বর__ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এব 
নিষাদ এই সাতটি স্বরের উল্লেখ পাওয়৷ যায়। স্বর শব্দবিশেষ, স্থৃতরা 
আকাশ হইতে তাহার উৎপত্তি 1২৩ 


গান্ধবরধে অত্যাসক্তি নিন্দনীয় _সঙ্গীত-আঁলোচনাঁর বহু উদাহর। 


১৮ গন্ধ স্তরুরুশরষ্ঠা; কুশলা গীতসামস্ত । ইত্যাদি । বন ৪৩।২৮-৩২ 
গীতবাদিত্রকুশলা5 সমাক তালবিশারদাঁঃ | ইত্যাদি । সভা ৪1৩৮, ৩৯ 
১৯ শঙ্গানপ যুদ।শ্চ প্রবাগ্যন্তি সহশ্রশঃ | 
বীণাপণনবেণুনাং ম্বলশ্চাতিমনোরমঃ ॥ ইভাদি । শা ৫৩৪ । শা ১২০২৩। 
হরি, বিশুঃ ১৪৮ তুম অএ। 
২* শতাঙ্গানি চ তু্যাণি বাদক; সমবাদয়ন। আদি ১৮০২৪ 
২১ তত্র স্ম দু শতশঃ শগ্থান্‌ মঙ্গলকারকান্‌। ইত্যাদি । সভা ৫৩1১৭ । বি ৭২? 
২২ ছালিক্যগানং বহুসংবিধানং তদ্দেবগন্ধরবমূদাহরস্তি । ইত্যাদি । হার, বিষু। ১৪৮ ওম € 
২৩ ষড়জ ধষভগ্ানধারৌ মধ্যমো ধৈবতত্তখা। রি 
_.. পকমশ্চাপি বিজেয়স্তধা চাপি নিষাদবান্॥ ইত্যাদি। শ1 ১৮৪৩৯, ৪*। 
হরি, বিশ্ব, ৮৫. তম অঃ। 


ব্যাকরণ ও নিরুক্তাদি ৫৩৩ 


থাকিলে একস্থানে বল। হইয়াছে যে, নৃত্যগীতাদিতে অতিমাত্রায় আসক্তি 
থাকা ভাঁল নয়, তাহাতে নানাবিধ দোষ ঘটে ।২* যদিও বাঁজধন্মপ্রকরণে 
এই উক্তি শুনতে পাই, তথাপি সর্ধত্র এই উপদেশ না খাঁটিবার কোন 


কারণ নাই। অবশ্ঠ গাক্ধর্বববিগ্যাই ধাহাঁদের জীবিকার উপায় অথবা 
উপামনার অঙ্গ, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । 


ব্যাকরণ ও নিরুক্তাদি 


ব্যাকরণ অবশ্য-পঠনীয়-_মহধি বৃহস্পতি গুরু প্রজাঁপতিকে প্রণাম 
করিম] বলিলেন, “ভগবন, আমি খক্‌, সাম, যজুঃ, ছন্দঃ, নক্ষত্রগতি, নিরুক্ত, 
ব্যাকরণ, কল্প এবং শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, কিন্তু আত্মতত্ব 
বিয়ে কিছুমাত্র অবগত নহি। দয়! করিয়! শিহ্যরূপে গ্রহণ করুন”। 
( ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭১) নারদ-সনতকুমাঁর সংবাঁদেও এইরূপ কথা আছে। ) 

বৈয়াকরণ-শব্দের অর্থ- _সনংস্জাতীয়-প্রকরণে বল! হইয়াছে, যিনি 
খবগত অর্থ, ঝুুৎপত্তি প্রভৃতির ব্যাক্রিয়। অর্থাৎ তস্থার্থ বুঝেন, তাহাকে 
বৈয়াকরণ বলে। শুধু শবশাস্্বেত্ত। প্রক্কৃত বৈয়াকরণ নহেন, িনি জগতের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ সম্যক অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ 
বৈয়াকরণ।২ 

শিক্ষা্দি ষড়ঙ্গপাঠে শ্রেয়োলীভ-_পরাশরগীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, 
ধশ্বশাষ্্, বেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষশাস্ত্রূপ 
বেদের ষড়ক্গ মানবের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে ।* ব্যাকরণাঁদি 
ধডঙ্গশাস্্র স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্গত। জাপকোপাখ্যানে বল৷ হইয়াছে, ধাহারা 


২৪. পানমক্ষীন্তথ। নার্যো। স্গয়। গীতবাদিতম্‌। 
; এতানি যুক্া সেবেত প্রসঙ্গে হত্র দোষবান্‌॥ শা ১৪২৬ 
১ খক্‌ সামসজ্বাশ্চ বজংযি চাঁপি ছন্দাংসি নক্ষত্রগতিং নিরুক্তম্‌। 
অধীত্য চ ব্যাকরণং সকল্পং শিক্ষাঞ্চ তূৃতপ্রকৃতিং ন বেম্মি ইত্যার্দি। শা ২০১1৮,৯ 
২ সর্ববার্থানং ব্যাকরণাদৈয় করণ উচাতে। উ ৪৩1৬১, 
৩. ্শানত্রাণি ব্দোশ্চ য়্ঙ্গানি নরাধিপ। 
_ ঞ্রয়সৌহর্থে বিধীয়ন্তে নরনতাকিষ্টকর্মণ; ॥ শী। ২৯৭1৪ 


৫৩৪ মহাভারতের সমাজ 


ষড়ঙ্গ এবং মন্বাদি স্থৃতিশাপ্ত্রের আলোচনা করেন, তীহারা পরম গতি গ্রাপ্ত 
হন |5.. 

আর্ষ প্রয়োগ__কোন্‌ ব্যাকরণ তৎকাঁলে প্রচলিত ছিল, তাঁহার কোন 
উল্লেখ নাই । মহাভারতে এরূপ অসংখ্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রচলিত 
ব্যাকরণ অনুসারে যেগুলির সাধুত্ব রক্ষিত হয় না। অগত্য। আর্যপ্রয়োগ 
বলিয়া নমস্কার করিতে হয়। সন্ধি এবং ধাতুরূপেই আর্প্রয়োগের বাহুলা, 
শবসাধনে আর্প্রয়োগ কম। অধ্যাপকপরম্পরায় জানা যায়, তৎকাঁলে 
'মাহেশ'-নামে প্রকাণ্ড এক ব্যাকরণ ছিল। সেই ব্যাকরণসাগরের তুলনায় 
পাণিনি নাকি গোম্পদমাত্র ॥€ 

ষড়ঙ্লসের কথা যড়ঙ্গের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ব্যাকরণ, শিক্ষা, ছন্দঃ ও নিরুক্তের 
নামমাত্র গৃহীত হইয়াছে । বৈদিক কর্মকাণ্ডে কলের কথ। পাওয়। যাঁয়। 
জ্যোতিষের আলোচনাও অতি সংক্ষিপ্ত । 

যাক্কের নিরুক্ত-_ঘাক্কাচা্যের নিরুক্তের উল্লেখ পাঁওয়। যাঁয়। নাঁরায়ণীয়- 
প্রকরণে শ্রীভগবান্‌ অজ্জনকে বলিয়াছেন, "উদারধী খষি যাস্ক “শিপিবিষ্ট-নাঁমে 
আমার স্ততি করিয়াছিলেন, আমার প্রসাদেই নিরুক্তশাস্ত্র তাহার নিকট 
প্রতিভাত হয়। পাতাল হইতে তিনি নিরুক্তকে উদ্ধার করেন” ।* 

নির্ঘণ্ট, নির্ধপট,( নিঘণ্ট,) প্রক্রিয়া দ্বারা শবের ব্যুৎপত্িলভ্য অর্থ 
গ্রহণের কথ বলা হইয়াছে ।" 

মূল কারণ গ্রীভগবান্- শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, “বেদের বিভিন্ন শাখা, 
শাখাভেদে স্বরাঁদির উচ্চারণ এবং গীতিসমৃহ আমাহইতেই উৎপন 
হইয়াছে” |” 


৪ 'িহাস্থতিং পঠেদ যন্তথ তখৈবানুম্থাতিং শুভাম্‌। 
[তাবপোতেন বিধিন] গচ্ছেতাং মংসলোকতাম্‌ ॥ শা ২৭০।৩*। দ্রঃ নীলকণ্ঠ 

৫ 'যানুযজ্জহার মাহেশাদ্‌ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাং। 
_. হানি কিং পদরত্ানি সন্ভি পাণিনিগোষ্পদে ॥ (প্রাচীন উক্তি) 
” স্তত্ব। মাং শিপিবিষ্টেতি মাস্ক খষিরন্দারধী | 

মংপ্রসাদাদধে| নষ্টং নিরুত্তমভিজগ্িবান্‌ ॥ শা. ৩৪২৭৩ 

নির্ঘন্ট,কপদাখ্যানে বিদ্ধি নাং বৃষমূত্তমম্‌। শ1.৩৪২1৮৮ 

সবরবরসমুচ্চারা; সর্বা,স্তান্‌ বিদ্ধি মংকৃতান্‌। শ] ৩৪২১০ 


বর 


টি 


ঙ্থ 
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গাবল-মুনির ক্রম € কল্প )ও শিক্ষা প্রণয়ন__খধি বামদেবের আদিষ্ট 
ধ্যানপথ অবলম্বন করিয়৷ বাত্রব্যগোত্র পাঞ্চাল গাঁলবমুনি নারায়ণের 
উপাসনা করেন। নারায়ণের প্রসাদে তিনি ক্রম ও শিক্ষাশাস্্র রচন। 
করিয়াছিলেন ।৯ 


জ্যোতিষ 


গণিত, ফজিত ও শাকুনবিষ্ঠাঁ নানাপ্রসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্বের কোঁন- 
কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাভারতের জ্যোঁতিরিবষ্ঠাকে 
গণিত, ফলিত এবং শাকুনবিগ্তা-নাঁমে তিনভাঁগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
গণিতজ্যোতিষের উল্লেখ কম। যেগুলি আছে, তাহারও অধিকাংশ 
আধুনিক জ্যোতিষের মতবাদ্ধের সহিত মিলিবে না। 

সূর্য গতিশীল-_্ধ্যকে গতিশীল বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে । মধ্যাহ্ন- 
সময়ে নিমেষার্দ-কাঁল সুর্য স্থিরভাঁবে অবস্থিতি করেন ।১ 

সূর্য্যকিরণের পাপনীশকত।_হুর্ধ্যের কিরণে পাঁপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়।২ স্ধ্যবশ্মি-সেবনে বহুবিধ রোঁগের নাঁশ হয়, এই কথ। চিকিৎসকগণও 
স্বীকার করিয়া থাকেন । 

চজ্জ রসাত্মক-_চন্দ্রকিরণে ওষধিসমূহ পুষ্টি লাঁভ করে, বৃক্ষলতাদিতে 
অভিনব প্রাণরসের সকার হয়। চন্দ্র স্বয়ং রসম্বরূপ ।এ 

সকল প্রাণীর উপর চন্দ্রের প্রভাব_জগতের সকল প্রাণীই চন্দ্রের 
ন্নেহশীতল স্পর্শের আঁকাজ্ষ। করিয়া থাঁকে। চন্দ্র প্রাণিবর্গের আনন্দের হেতু । 


৯ বামাদেশিতমাগেণ মত্গ্রসাদান্মহা তন! | 
সক ং ষঃ মহ 
ক্রমং প্রাণীয় শিক্ষাঞ্চ প্রণয়িত্বা। স গালবঃ ॥ শা ৩৪২1১*২-১০৪ 
১ চলং নিমিত্ত বিপ্র্ধে সদা সর্প গচ্ছতঃ। 
কথং চলং ভেংস্সি ত্বং সদা যান্তং দিবাকরম্‌॥ অনু..৯৬১ 
মধ্যাহ্হে বৈ নিমেধার্ধং তিউ:স ত্বং দিবাকর । অনু ৯৬ 
২ রশ্মিতিস্তাপিতোইরকগ্ত সর্বপাপমপোহতি । অন ১২৫1৫৬ 
. পুফমি চৌধবীঃ সর্বধাঃ সোমে। তৃত্বা রসাত্মকঃ। তী ৩৯১৩ 


হি 


৫৩৬ মহাভারতের সমাজ 


পুষ্পের বিকাশে কৌমুদীর প্রয়োজনীয়তা আছে। চন্দ্র হইতেই পুণ্পের 
উৎপত্তি। ( এই উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝা গেল না।)% | 

মহ! প্রলয়ে সগুগ্রহু কর্তৃক চন্দ্রের বেষ্টন- মহাপ্রলয়ের সময় সাতটি 
গ্রহ (1) চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া! থাকে । গ্রহপরিবেষ্িত চক্রের জ্যোতি 
ক্রমশঃ ক্ষীণতা! প্রাপ্ত হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত বলিয়া জানিবে ।€.. 

গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডলের উর্ধে গ্রহগণ নক্ষত্রমগুল হইতে উচ্চস্থানে 
অবস্থিত ।৬ 

পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের নক্ষত্রতা প্রাপ্তি__যে-নকল পুণ্যাত্মা ইহলোঁকে 
নানীবিধ পুণ্যকম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তীাহারাই দেহত্যাগের পর 
নক্ষত্রের রূপ গ্রহণপূর্বক নক্ষত্রমগডলে বিরাজ করেন।” ত্যক্তদেহ আত্মার 
 নক্ষত্রলোকিপ্রাপ্তি পুণ্যসাপেক্ষ, ইহ প্রকাশ করাই বোধ করি, এই রূপকের 
তাত্পধ্য। 

অশ্শিন্যা্দি নক্ষত্র_ অশ্শিন্তাদি সীতাইশটি নক্ষত্রের নাঁম গৃহীত হইয়াছে।” 

তিথি ও নক্ষত্রের লাম- প্রসঙ্গত: নানাস্থানে অনেকগুলি তিথি ও নক্ষত্রের 
নাম গ্রহণ কর হইয়াছে ।৯ 

শ্বেতগ্রহ (ধুমকেতু ?)-__এক জায়গায় 'শ্বেতগ্রহ'-নামে একটি উপগ্রহের 
কথা পাওয়া যায়। নীলকণ তাহাকে ধূমকেতু ' বলিয়াছেন।+৭ 

তিথিনক্ষত্রের কথন অন্যায়--তিথি এবং নক্ষত্র নির্দেশ করা অন্যায় 
বলিয়া বিবেচিত হইত ।১১ (কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি 
এখনও প্রতিপদ-তিথির নাম গ্রহণ করেন না_ শ্বনিয়াছি। ) 


৪ সোমন্যান্স। চ বহুধা সম্ভতঃ পৃথিবীতলে ৷ অনু ৯৮১৭ 
৫ প্রজানংহরণে রাজন্‌ সোমং সপ্তগ্রহী ইব। দ্র! ১৩৫২২ 
৬ উচ্চৈঃস্থানে ঘোররূপো নক্ষত্রাণামিব খ্রহঃ । শ। ৮৭1১১ 
৭ এতে নুকৃতিনো পার্থ ন্বেধু ধিফ্যেবস্থিতাঃ | 
ধান্‌ দৃষ্টবানসি বিভো৷ তারারূপাণি ভূতলে ॥ বন ৪২1৩৮ 
৮ অনু ১১* তম অঃ। 
» আদি ১৩৪1৯ । বন ১৮২।১৬। শা ১০০২৫ । অনু ১৪৩৮ 
১* শেতো৷ গ্রহন্তি্ধ্যগিবাপতন্‌ খে। উ.৩৭1৪৩ 
১১ 'ন ব্রাঙ্গশান্‌ পরিবদেন্ক্ষআরাণি ন নির্দিশেৎ | 
তিথিং পক্ষত্ত ন বরয়ান্তধান্তামুর রিস্ততে ॥ জুম ১০৪৩৮ 
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নক্ষত্রের সাহায্যে দিকৃনি্ঁয়-_দিক্ভ্রম হইলে নক্ষত্র দেখিয়া দিক্‌ 
নির্ণয় করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল ।১২ 
ব্রাহ্ম দিন ও রাত্রি_মান্ষের এক বৎসরে দেবতাদের এক দিন, 
দেবতাদের গণনায় বার হাঁজার বৎসরে চাঁরি যুগ। চাঁরি যুগের সহন্রগুণ 
সময়ে এক কল্প। কল্পের অপর নাম ব্রাহ্ম দিন। ব্রাহ্ম রাত্রিও ব্রাহ্ম দিনের 
সমান ।১৩ 
চতুর্ধ,গ-_সভ্যাদি চতুধুগের বর্ধমান কথিত হইয়াছে। সত্যযুগের 
প্রকাশ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, যখন একই রাশিস্থিত স্বধধ্য, চন্ত্র ও বৃহস্পতি 
একসঙ্গে পুহ্যানক্ষত্রে মিলিত হইবেন, তখনই সত্যযুগের আরম্ভ হইবে ।১॥ 
অধিমাল-গণনা-_বিরাটপর্ধ্ে মূলমাসের গণনাপদ্ধতি প্রদিত হইয়াঁছে। 
কলা, কাষ্ঠ।, মুহূর্ত, দিন 'অর্ধমাঁস, মাঁস, নক্ষত্র, খতু, সম্বসর প্রভৃতি 
দ্বারা কালের বিভাগ কল্পিত হয়। কৃষ্য ও চন্দ্রের গতির তারতম্যবশতঃ 
প্রত্যেক পাচ বৎসরের মধ্যে ছুইটি চান্দ্রমাস অধিক হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক 
তৃতীয় বর্ষে একটি মাঁমের বৃদ্ধি হয়। সেই মাঁসকেই “অধিমাঁস” বা “মলমাস' 
বলে।১ৎ 
মানুষের উপর গ্রহের আধিপত্য--আমিষ দেখিবামীত্র কুকুরের! 
যেরূপ তত্প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ মানুষ ভূমিষ্ঠ হইবাঁমাত্র গ্রহগণ তাহার 
উপর আধিপত্য বিস্তার করে ।১. 
জাতপত্রিক। ( যুধিন্টিরাদির )-_জাত শিশুর জন্মকালে গ্রহাদির সংস্থান 
অথবা জাতপত্রিকা তৎকাঁলেও লিখিয়া রাখ। হইত। যুধিঠিরের জন্মমময়েব 
বর্ণনায় বল! হইয়াছে, 'শুরুপক্ষের পূর্ণীতিথিতে, জ্যোষঠানক্ষত্রে দিনের অষ্টম " 
মুহূর্তে যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ হন'। সাধারণতঃ আশ্বিনের শুরু! পঞ্চমীতে এইপ্রকাঁর 
৯২ নঙগতৈিদতে দিশঃ। ইত্যাদি । আদি ১৪৫।২৬। আদি ১৫০২১ 
১৩ যুগং দ্বাদশসাহত্রং কল্পং বিদ্ধি চতুযুগম্‌। ইত্যাদি । শা ৩*২।১৪,১৫ | শা ১৮৩1৬ 
১৪. বদা! সুর্যশ্চ চত্রশ্চ তথা! তিয্বৃহস্পতী | 
একরাশো সমেয়ন্তি প্রপংস্ততি তদ। কৃতম্‌॥ ইত্যাদি । বন ১৯০৯০ শা ২৩১তম অঃ। 
বন ২৮৮[২২-২৯ 
১৪ কলাকার্টাশচ যুক্ান্তে মৃহূর্তীশ্চ দিনানি চ। ইত্যাদি । বি ৫২১৪ 
১৬ তশ্মানুক্ত; ন সংসারাদন্তান্‌ পঞ্ঠতুাপত্রবান্‌। 
্হান্তমুপগ্ছন্তি সারমেয়! ইবামিষম্‌ | স্ত্রী ৪1৫ 


নি মহাভারতের সমাজ 


নক্ষত্রাদির যোগ হয, ইহা নীলকণ্ঠের অভিমত। কেহ কেহ বলেন, 
জ্যৈষ্টমাসের পৃণিমীতে একপ যোগ হয়।১৪ 

বিবাহ্াদ্দিতে শুভদিন- বিবাহাঁদি শুভ কর্দে তিথিনক্ষত্রের শুভাণুভ 
বিচার করা হইত। ভ্রৌপদীর বিবাহে ভ্রপন্নরাঁজা যৃধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, 
“আজ পুণ্যদিন, চন্দ্র শুভ নক্ষত্রের সহিত যুক্ত। স্ত্তরাং আজ তুমি প্রথমতঃ 
কৃষ্ণার পাঁণি গ্রহণ কর? । ১. 

ধাত্রায় দ্িন-ক্ষণের বিচার-_বিশেষ-বিশেষ উদ্দেশ্তে বিদেশে যাত্রা করিতে 
জ্যোতিষশান্ত্রের অনুমোদিত শুভ তিথি ও শুভ নক্ষত্রের বিচার কর] হইত। 
বহু স্থানে এই বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়। তিথি অপেক্ষাও নক্ষত্রের বিশুদ্ধির 
উপরই বেশী জোর দেওয়া হইত। কাঁরণ কোন-কোন বর্ণনায় কেবল 
নক্ষত্রের নাম গৃহীত হইয়াছে, তিথির উল্লেখ করা হয় নাই ।১৯ 

মঘানক্ষত্রে বাত্রার কুফল--পৌরুষমদে মত্ত অস্থরগণ দিন-ক্ষণের বড় 
ধার ধারিতেন না । স্ুন্দ ও উপন্ন্দ 'মঘা”-নক্ষত্রেই যাত্র। করিয়াছিলেন ।২ * 

ভাগ্যগণন! ও সামুদ্রিকাদির নিন্দা হন্তপদাঁদির রেখা, মুখমগ্ডলের 
আকৃতি, কগস্বর প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের ভাঁগ্যগণনার বীতি তখনও 
প্রচলিত ছিল।১১ যে-সকল পণ্ডিত এইসকল গণনা করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করিতেন, তাহারা লোঁকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পাঁরিতেন ন!। 
তাহাদের সংজ্ঞ! ছিল “সামুদ্রিক । একশ্রেণীর পণ্তিত শলাক। দ্বার] মাটিতে 
অস্কপাত করিয়া গণন। করিতেন, সমাজে তীহাদেরও স্থান ভাঁল ছিল না। 
সেইসকল গণককে বল। হইত 'শলাকধূর্ত” ২২ 

উৎপাত ব৷ দুর্পিমিত্ত- গ্রহনক্ষত্রাদির গতির ব্যতিক্রম, যে ধতৃতে যাহা 


১৭ এন্দে চন্্সমাধুক্তে মুহূর্তেহভি জতেইষ্টমে | 
দিবা মধ্যগতে হৃর্ধো তিখো পুর্ণেহিতিপূজিতে ॥ আদি ১২৩৬ 

১৮ ততোইব্রবীদ ভগবান ধন্দররাজমগ্যৈব পুণ্যাহমূত বঃ পাগুবেয়াঃ। ইত্যাদি । আদি ১৯৮৫ 

১৯ মাদি ১৪৫৩৪ । সভা ২1১০-১৫ 1 লগা ২518 1 বন ৯৩২৬ বন ২৫২1২৮। 
উ ৬১৭ উ ৮৩৬। উ ১৪০৩। 

২* মধাহু যযতুত্তদা | আদি ২১*২। জ্রঃ নীলকণ্ঠ। 

২১. নোচ্চগুল্ফা সংহতোরস্তিগন্তীরা বড়ত্রত! | ইত্যাদি । হি৯1১*। উ ১১৬২ 
উত্ধঘরেখতলৌ পাদ পার্থন্ঠ শ্রভলক্ষপৌ | উ ৫৯1৯ 

২3 সামুদ্রিকং বণিজং চোরপূর্ববং শলাকধূর্রশ্চ চিকিৎমকঞ্চ। ইত্যাদি । উ 5৫168 


জ্যোতিষ ৫৩৯ 


স্বাভাবিক নহে, মেই খতুতে তাহার উৎপত্তি, অস্বাভাবিক ও অলৌকিক 
কোন কিছুর সংঘটন, অচিস্ভিত বস্তর আঁকম্মিক উদ্ভব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির 
অস্বাভাবিক স্পন্দনা্দি, এইসকল প্রাক্কৃতিক বিশৃঙ্খল ভাঁবকে দুর্পিমিত্ত ব! 
উৎপাত বল। হয়। 

শুভ-নিমিত্ত--অপ্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন, খতৃতেদে পুষ্পলতাদির স্বাভাবিক 
্রফুল্পতা প্রভৃতি কতকগুলি স্চনাঁকে শুভ নিমিত্ত বল! হয়। 

শাকুন-বিদ্ভা_সমস্ত অবস্থা দেখিয়া শুভাগুভ নির্ণয় করিতে যে ভূয়োদর্শন 
সহায়তা করিয়া থাকে, তাহারই নাম 'শাকুন-বিছ্যাঃ। পশুপক্ষীর চলাফেরা 
এবং কস্বরাঁদিও ভবিষ্যৎ শুভাঁশুভ-নির্ণয়ে সহাঁয় হয় বলিয়াই বোধ করি-_ 
এই জ্ঞানের নাম “শাকুনবিদ্যাঃ। 

অশুভসূচক বর্ণনার বাহুল্য-_অশুভস্চক বর্ণনার বাহুল্য দেখা ধায়, 
শ্তভসুচক বর্ণনা! কদাচিৎ দেখিতে পাই। 

দুগ্লিমিত্ত, দিনে শৃখীলের চীৎকার প্রসভৃতি__কুরুকুললক্ষী পাঞ্চালীকে 
যখন প্রকাশ্য মভামধ্যে অপমাঁনিতা৷ কর! হয়, তখন ধৃতরাষ্ট্রের গৃহাঁগ্রি সমীপে 
দিনের বেলায়ই শৃগাল চীকার করিয়! উঠিল। অনেকগুলি গাধা সেই 
চীৎকার শুনিয়! চীৎকার আরম্ভ করিল। ভীষণন্বভাব পক্ষিগণও সেই 
চীৎকাবের অনুকরণে মুখর হইয়া উঠিল। বিছুর, গান্ধারী, ভীম্ম, দ্রোণ এবং 
গৌতম সেই ঘোর শব শুনিয়। বিপদ যে আসন্ন, তাহা বুঝিতে পারিয়াঁছিলেন । 
তারপর আরও নান! হুপ্নিমিত্ দেখ দিয়াছিল। বায়ু প্রচণ্ড বেগে বহিতে 
আরম্ভ করিল, বজ্রনির্ধোষ, উন্ধাপাত প্রভৃতি হইতে লাগিল। পর্ব (অমাবস্যা ) 
নয়, তথাপি বাহু হৃরধ্যকে গ্রাস করিয়া বসিল। রথশালাতে হঠাঁৎ অগ্নি 
্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ধ্বজ্রসমূহ আপনা-আঁপনি বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। 
র্য্যোধনের অগ্নিহৌত্র সমীপে শিবাকুল বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। 
গদ্দিতগুলি যেন সেই চীতৎকারের প্রতিধ্বনিত্বর্ূপ দশদিকৃ কম্পিত করিয়া 
তুলিল।২০ | 

পশুপক্ষীদের দারুণ আচরণ-_অজগরবূপী নহুষ কর্তৃক আক্রাস্ত হইয়া 
তীমনেন বনমধ্যে পড়িয়। রহিয়াছেন, এদিকে যুধিষ্ঠির নানাবিধ উৎপাতদর্শনে 

নিক ধৃতরাষটন্ত গেহে, গোমাযুর্ষৈর্ব্যাহরদগ্সিহোত্রে | ইত্যাবি। সভ] ৭১১২1 

সভা ৮১1২২-২৫ | 


৫৪৩ মহাভারতের সমাজ 


বিচলিত হুইয়। পড়িলেন। দিনের বেল। আশ্রমে শিবাঁগণ বিকট চীৎকার করিয়া 
যুধিষ্টিরের দক্ষিণ দিকে বিত্রস্ততাবে ধাবিত হুইল । একখানি পাখা, একটি 
চক্ষু ও একখানি চরণযুক্ত ঘোরদর্শন বন্তিকাপক্ষী রক্ত বমন করিতে করিতে 
সুর্যের অভিমুখে উড়িতে লাগিল। অতিশয় রূক্ষ বায়ু ষেন ধৃলাবর্ষণ করিতে 
করিতে প্রবল বেগে বহিতেছিল। সকল পশুপক্ষী দক্ষিণ দিকে বিকট 
চীৎকার করিতেছিল। পশ্চাৎ দিক হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বায়স “যাহি” “যাহি, 
শব্দ করিতেছিল। মুধিষ্িরের দক্ষিণ বাহ্‌ মুহমুহঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল 
( অনিষ্টপ্রশমনের সুচক )। ত্বদয় এবং বামপদ যেন স্তম্ভিত হইয়। গেল। 
এইমকল ছুগ্লিমিতদর্শনে ধর্্মরাজ ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কা! করিতেছিলেন ।১ 

গ্রহ-নক্ষত্রার্দির পরিবেষের ঘোরত্ব_যুদ্ধ-বিগ্রহাঁদির পূর্ব্বে ষে ভীষণ 
উৎপাত লক্ষিত হয়, স্বন্দোৎপত্তি প্রকরণে তাহা বণিত হইয়াছে । তখন স্য্য 
ও চন্দ্রের পরিবেষ অতিশয় ঘোর আকৃতি ধারণ করে। নদ-নদী উজান বহিতে 
থাকে, জল যেন রক্তে পরিণত হয়। অগ্নিবক্ত, শিবা আদিত্যের দিকে চাহিয়া 
চীৎকার করিতে থাকে । সোম, বহি ও সুর্যের অদ্ভুত সমাগম অতিশয় 
ভয়ের কারণ।১৭ 

রুক্ষ বায়ু প্রভৃতি ক্লীবরূপ ধনগ্য়কে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া 
ভ্রোণাচাধ্য সঙ্গে সঙ্গে যে-সকল ছুর্লিমিত লক্ষা করিয়াছিলেন, গে।-হরণপর্ে 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! হইয়াছে । ধুলিকণাবর্ষী রূক্ষ প্রচণ্ড বায়ু প্রবল 
বেগে বহিতে লাঁগিল। ভম্মবর্ণ অন্ধকারে দশদিক আচ্ছন্ন। অদ্ভুতদর্শন 
মেঘমাল। আকাশ ছাইয়া ফেলিল। কোষসমূহ হইতে বিবিধ শস্ত্র নির্গত হইতে 
লাগিল। দিবাঁভাগে শিবাকুল নৃত্য করিতে লাগিল। অশ্বগুলি অশ্রমৌচন 
করিতে লাগিল। অকম্পিত ধ্বজসমৃহও পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইল ।২* 

অশ্বাদির উদ্দীপনারাহিত্য প্রতভভীতি- গো-হরণপর্ধে আরও এক- 
জায়গায় কতকগুলি উৎ্পাতের বর্ণনা করা হইয়াছে । শন্ত্রগুলিকে যেন মলিন 
বলিয়। বোধ হুইতেছে। অশ্বসমূহ উদ্দীপনাহীন । অগ্নি দীপ্তিহীন। মৃগগণ 
স্্যের দিকে চাহিয়া বিকট চীৎকারে দিষ্মগুল বিদীর্ণ করিতেছে। 


২৪. দারুণং হাশিবং নাদং শিবা দক্ষিণতঃ স্থিতাঃ | ইত্যাদি। বন ১৭৯1৪১-৪৫ 
২৫...পূর্্যাচন্্রমসোরধোরং দৃষ্ততে পরিবেষণম্‌। ইত্যাদি । বম ২২৩1১৭-১৯ 
২৬, চগ্ধাশ্চ বাতাঃ সংবাস্তি রক্ষাঃ শর্কয়বরধিণঃ | ইত্যাদি | বি ৩৯1৪৭ 
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কাকগুলি ধ্বজের উপরে বসিয়৷ রহিয়াছে । কতকগুলি শকুনি দক্ষিণদিকে 
উড়িয়া অত্যন্ত ভয়ের সৃচনা করিতেছে । শিবাকুল ঘোরতর শব্দ করিয়। 
সৈম্তমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। বুর্যের কিরণ অতিশয় মলিন। 
পশুপক্ষীর্দের এইপ্রকার অস্বাভাবিক উগ্রতা অতিশয় ভয়ের সঞ্চার 
করিতেছে। ভ্রোণাচাধ্য বলিয়াছেন, এইসকল ছুপ্নিমিত্ত দেখিয়। মনে 
হইতেছে, ক্ষত্তকুল নাশের সময় যেন আসন্ন ।৯৭ দৌত্যকরন্মে যাত্র! করিবার 
পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কতকগুলি ছুর্নিমিত্ত দেখিয়! বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তীহাঁর 
মধ্যস্থতায় কোন স্থফল হইবে না। আকাশে মেঘের চিহনও নাই, কিন্ত 
বজ্নির্ধোষ এবং বিদ্যুতের অভাব ছিল না। আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু বর্ষণের 
বিরাম নাই। নদনদীর জল শ্রোতের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে- 
ছিল। দিক্‌-বিদিক্‌ বুঝিবার উপায় ছিল না। চতুর্দিকে অগ্নি প্রজলিত 
হইয়। উঠিল। ভূমিকম্প ও জলোঁচ্ছাদে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। 
দশদিক্‌ ধুলিতে সমাচ্ছন্ন ।২৮ 

শুভাশুভের সূচক লক্ষণাবলী- শ্রীকৃষ্ণ বহু কৌশল প্রয়োগ করিয়াঁও 
কর্ণকে ছৃধ্যোধনের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। কর্ণ কৃষ্ণকে 
বলিলেন, “নকল কথ! জানিয়া-শুনিয়াও তুমি কেন আমাকে মোহগ্রস্ত 
করিতে চাঁও? নিশ্চয়ই সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশেন ধ্বংসের সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
নানাপ্রকার ঘোর স্বপ্ন দেখিতেছি। দারুণ উত্পাঁত এবং ঘোরতর ছুর্লক্ষণ 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । প্রজাপত্য-নক্ষত্রকে তীক্ষ গ্রহ শনৈশ্চর গীড়া 
দিতেছে । মঙ্গল-গ্রহ জ্যেষ্ঠানক্ষত্রকে প্রাপ্ত না হইয়াই বক্রীভাব ধাবণ 
করিয়াছে । কুরুবংশের সমূহ বিপর্দ উপস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে। 
মহাপাত-গ্রহ চিত্রানক্ষত্রকে গীড়া৷ দিতেছে। চন্দ্র অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া 
মনে হয়। বাহু সুধ্যকে গ্রাস করিয়া! ফেলিতেছে। ভীষণ শবে উক্কাপাত 
হইতেছে । হাঁতীগ্ুলি অতিশয় অবসন্ন, ঘোঁড়াগুলি অশ্রবর্ষণ করিতেছে । 
তাহারা পানীয় ও খাছ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে। অল্প খাছ গ্রহণ 
করিয়্াও সকল প্রাণীই ষেন প্রভূত পরিমাণে পুরীষ ত্যাগ করিতেছে। 


২%.” সন্্রাণি ন প্রকাশস্তে ন ্রহযন্তি বাজিনঃ 
অগ্রয়শ্ঠ ন ভাসন্তে সমিদ্ধাত্তন্ন শোতনম্‌ ॥ ইত্যার্দি। বি ৪৬২৫-৩৩ 
২৮ মৃষ্গাঃ শকুন্তাশ্চ বস্তি ঘোরং, হস্তাস্বমুখোষু নিশামুখেযু॥ ইত্যাদি । উ ৭৩1৩৯ । উ ৮৪1৫-৯ 
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দুর্ধ্যোধনের ,সৈম্ভ ও বাহনাদির এই অবস্থা। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, 
'এইসকল উৎপাত পরাঁভবেরই লক্ষণ। পাঁণ্ুবপক্ষের বাহনগুলি গ্রহষ্ট 
তাহাদের মৃগগ্জলি প্রদক্ষিণ-ত্রমে বিচরণ করিতেছে । ইহ! নিশ্চিতই জয়ের 
'লক্ষণ। ুর্যোধনের মৃগগুলি বাম দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং নামাবিধ 
.অশরীরী বাক্য শোনা যাইতেছে। ময়ূর, হাঁস, চাতক, সাঁরস, জীবঞ্ীবক 
' প্রভৃতি পাখী পাগুবদের অন্ুগমন করিতেছে” (শুভ )। 

“গৃপ্র, কঙ্ক, বক, শ্যেন, যাতুধান, বুক এবং মক্ষিকাকুল ধার্রাষ্ট্রে 
অমুগামী। ছুষ্যোধনের পক্ষের ভেরীনিনাঁদ শোন! যায় না, কিন্তু পাঁগুবদের 
পটহ অনাহত হইলেও শব্দীয়মীন। জলাশয়ের জল উচ্ছৃসিত। লক্ষণ 
দেখিয়া মনে হইতেছে, দুর্যোধনের পক্ষে ভীষণ অকল্যাণ উপস্থিত। মাংন 
এবং শোঁণিত বধিত হইতেছে । প্রাতঃকাঁল ও সাঁয়ংকাঁল অতিশয় ভয়ানক 
রূপ ধারণ করিয়া যেন উপস্থিত হয়। শিবাকুলের ঘোর নিনাদ নিশ্চিতই 
পরাভবের লক্ষণ। একপক্ষ, একাক্ষি ও একপাদ পক্ষিগণ বিকট চীংকার 
করিয়া উড়িতেছে। কৃষ্ণগ্রীব রূক্তপাঁদ ভয়ানক শকুনিগণ সন্ধ্যা ভিমূখে ধাবিত 
হইয়াছে । ব্রাহ্মণ, গুরু এবং ভক্তিমান্‌ কর্মচাঁরিগণকে দ্বেষ করা আস্ত 
হইয়াছে। তাহাও পরাভবের অন্যতম লক্ষণ। পূর্বর্দিক লোৌহিতবণ, দক্ষিণদিক্‌ 
শ্বেতবর্ণ, পশ্চিমদ্রিক শ্যামবর্ণ এবং উত্তরদিক্‌ শঙ্খরহ্রের বর্ণ ধারণ করিয়া! শোভা 
পাইতেছে। ধার্তরাষ্ট্রের নিকটস্থ সকল দিক্‌ যেন প্রদীপ হইয়া উঠিয়াছে। 
এইসকল উৎপাত ভাবী ভয়ের স্চন। করিতেছে”। 

প্রদর্শনে দুর্পিমিত্তপরিজ্ঞান-_-ন্বপ্ণে দেখিয়াছি যে, যুধিষ্ডির ভ্রাতৃগণ 
সহ সহত্রস্তস্ত প্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন । সকলের মাথায় স্তত্র উষ্ণীষ, 
সকলেই শুরু বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং সকলেরই আসন শ্ুত্রবর্ণের। 
স্বপ্পে আরও দেখিয়াছি যে, তোমার শরীর রুধিবাবিল অগ্ত্বের দ্বারা 
পরিবেষ্টিত। অমিততেজা৷ যুধিষ্ঠির অস্থিস্ুপের উপর বসিয়া স্থবর্ণপান্রে 
স্বতপায়ম খাইতেছেন। তোমার প্রদত্ত নিখিল বস্থম্ধর৷ মহারাজ যুধিষ্ঠির 
একাই ভোগ করিতেছেন । গদাঁপাণি বুকোদর উচ্চ পর্বতে আবোহণপূর্ববক 
বন্ৃত্ধরাকে যেন গ্রাস করিয়। ফেলিতেছেন। মনে হয়, নিশ্চয়ই তিনি 
যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ধযোধনপক্ষীয় বীরগণকে গদার আঘাতে পিষিয়। ফেলিবেন। 
শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড গে আরোহণ করিয়া। ধনগপ্নয় উজ্জ্বল রূপে শোভিত এবং 
তোমারই মহিত বিরাঁজিত। নকুল, সহদেব, সাত্যকি প্রমুখ বীরগণ শুর 
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কেমুর এবং শুভ্র কণ্ঠীভরণে পরিশৌভিত হইয়। শুর মাল্যান্ঘর-ধারণপূর্বক 
নরবাহনে ভ্রমণ করিতেছেন। তীহাঁদের মস্তকোঁপরি শ্বেত উফীষ ও 
পাঙ্ৰ ছত্র শৌভিত হইতেছে । আরও দেখিলাম, অশ্বর্খামা, কপাচার্ধ্য 
এবং ক্কৃতবন্মা রক্কোষ্তীষ ধারণ করিয়। অন্যান্য রক্তোফ্ীষধারী নৃপতিদের 
সহিত ভ্রমণ করিতেছেন । উষ্যানে আরোহণ করিয়! ভীম্ম, দ্রোণ, দুধ্যোধন 
ও আমি দক্ষিণদিকে বহুদূর পর্যন্ত চলিতেছি”।১৯ 

অশুন্ভড লক্ষণ যুদ্ধের উদ্যোগ শেষ হইলে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্্রকে 
কতকগুলি ছুন্নিমিত্ত দেখাইয়া অনাগত ভয়ের আশঙ্কা করিতেছিলেন। 
শ্েন, গৃধ, কাঁক, কস্ক এবং বক একসঙ্গে মিলিত হইয়। পুনঃ পুনঃ বৃক্ষাগ্রে 
পতিত হইতেছে। শৃগাঁল, কাক প্রভৃতি মাংসাশী পশুপক্ষীরা নিকটেই 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । মাংসাশী পশুপক্ষিগণ হাতী ও ঘোঁড়াগুলির 
মাংসের লোভে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে । অতিশয় কঠোর উচ্চ রব 
করিয়া কঙ্কগুলি মাঁছষের মধ্য দিয় দক্ষিণমুখে চলিয়াছে। প্রাতঃকাঁলে ও 
সায়ংকালে ক্ধ্যকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন কবন্ধ দার পরিবারিত। 
শ্বেতলোহিত কৃষ্ণগ্রীব ত্রিবর্ণ বিদ্যুৎ পরিবেষসদ্ধিতে ুধ্যকে আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। স্ুধ্যোদয়াম্পশিনী ক্ষয়তিথি-যুক্ত নক্ষত্রে পাপগ্রহের অবস্থান 
দেখিয়। অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইতেছে । কাত্তিকী পৌর্ণমাসীতেগ রক্তবর্ণ 
নভস্তলে গ্রভাহীন অলক্ষ্য অগ্নিবর্ণ চন্দ্রের আভ! পরিদৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যহ 
রাত্রিতে অস্তরীক্ষে যুধ্যমাঁন শূকর ও বিড়ালের তীব্র চীৎকার শুনিতে পাই। 
দেবতার প্রতিমা কখনও কম্পিত, কখনও হাস্যযুত্ত, কখনও বা রুধির 
বযন করিতেছেন, কখনও ব। পড়িয়। যাইতেছেন। অনাহত হইয়াও 
ছুন্মতিগুলি বাঁজিয়! উঠে। অশ্বছাঁড়ীও কখন কখন রথগুলি আপনা-আঁপনিই 
চলিতে থাকে । কোকিল, শতপত্র, চীষ, ভীষ, শুক, সার, ময়ূর প্রভৃতি 
গুভকুচক পাখীরাঁও ভীষণ চীৎকার করিয়! অশুভেরই সুচনা করিতেছে । 
অরুণোদয়ে শত-শত করুষণ) শলতভ অশ্বপৃষ্টে সঞ্চরণ করিতে থাকে । উভয় 
সন্ধিকালে দিগ্দাহ উপস্থিত হয়। ম্ঘ্মীলা ধুলি ও মাঁংস বর্ষণ করে। 
অরুদ্ধতী বশিষ্ঠের আগে আগে চলিয়াছেন। " মন্দগ্রহ রো হিণীনক্ষত্রকে 
পীড়া দিতেছে । চন্দ্রের কলঙ্ক দেখা যাইতেছে না। আকাশ পরিষফার, 


পদ, 


সপ সপ জর 


২৯. প্রাজাপতাং হি নক্ষত্র গ্রহতীক্ষো! মহীছাতিঃ | ইত্যাদি উ.১৪৩1৮-৪৫ 
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তথাপি ভীষণ মেধগঞ্জন শোনা যাইতেছে । বাহনগুলির চক্ষু হইতে অনবরত 
অশ্রু ঝরিতেছে |. 

ব্যাসদেব পরের অধ্যায়ে আরও অনেকগুলি ছুর্লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন । 
তাহাতেও ভৌম, দিব্য ও আস্তরীক্ষ উৎপাতের বর্ণনা দেখিতে পাই। গরু 
গর্দভশিশু প্রসব করিতেছে । অসময়ে বনক্রম পুষ্পফলে বিভূষিত হইতেছে। 
রাঁজমহিষীগণ ভীষণাকৃতি সন্তান প্রসব করিতেছেন। মাংসভূক্‌ পণ্ড এবং 
পক্ষিগণ একই স্থানে পরস্পর মিত্রভাবে আহার করিতেছে। ত্রিবিষাঁণ, 
চতুর্নেত্র, পঞ্চপাঁদ, দ্বিমেহন, দ্বিশীর্ষ এবং দ্বিপুচ্ছ অশিব দংস্্রিগণের অশ্তভ 
চীৎকারে দিঙ্মগুল প্রকম্পিত। ব্রহ্মবাদীদের পত্বীগণ পাখী গ্রমব করিতেছেন। 
অশ্ব হইতে গোবৎস, কুকুর হইতে শৃগাঁল, করভ হইতে কুকুট এবং শুক হইতে 
অশ্তভ পক্ষিশীবকর! জন্ম গ্রহণ করিতেছে । কোঁন-কোন স্ত্রীলোক একসময়েই 
চারি-পাঁচটি কন্ত। প্রসব করিতেছেন, আর সেইসকল কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াই 
হান্ত, লাশ্য ও গীতে সকলকে আশ্চরধ্যাপ্বিত করিতেছে । চগ্ডালাদি হইতে 
জাত কাণ-কুজাদি শিশুগণ হাস্ড, নৃত্য ও গীতে সকলের ভয়ের উদ্রেক 
করিতেছে । সশস্ত্র দগ্ডপাণি শিশুগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে বাস্ত। 
যুযুৎনু শিশুগণ পরস্পরকে বিমন্দিত করিয়! আনন্দ অনুভব করিতেছে । পদ্ম, 
উৎপল, কুমুদ প্রভৃতি স্থলে প্রস্ফুটিত হইতেছে। চতুদ্দিকে বাঁযুর তাগুবলীল!, 
ধূলার শেষ নাই। দাবানল নিত্য প্রজ্লিত। 

গ্রহনক্ষত্রার্দির বিপর্ধযস্তন্ভাব_ রাহ সুষ্যকে গ্রাদ করিতেছে। বহু 
এবং কেতু একই রাশিতে অবস্থিত। উপগ্রহ ধূমকেতু পুস্তানক্ষত্রে অবস্থান 
করিতেছে । মঘাতে বক্রী মঙ্গল এবং শ্রবণাঁতে বৃহস্পতি অবস্থিত। শনৈশ্চর 
উত্তরফস্তনীতে এবং শুক্র পূর্ব্ভাত্রপদে আরোহণ করিয়া পরিঘনামক উপদ্রবের 
সহিত মিলিত হইয়! উত্তরভাব্রুপদনক্ষত্রকে আক্রমণ করিতে চাহিতেছে। 
শ্বেত উপগ্রহ (ধূমকেতু ) সধৃম প্রজলিত বন্ির মত তেজন্বী জ্যেষ্টানক্ষত্রকে 
আক্রমণ করিয়। অবস্থিত। এক নক্ষত্রে অবস্থিত সুর্য ও চন্দ্র রাছকততৃক 
আক্রান্ত । সর্ববদ। বন্তী হইয়! সর্বতোভত্রচক্রে বেধপূর্বক স্বাঁতীনক্ষত্রে স্থিত 
রাহু রোহিণীনক্ষত্রের গীন়্| উত্পাঁদন করিতেছে ! মঘাস্থ মল পুনঃ পুনঃ 
বক্রীভাঁব ধারণপূর্বক বৃহস্পতি দ্বারা আক্রান্ত বাঁশি এবং শ্রবণানক্ষত্রকে পূর্ণ 


(স্পা শা শন আর | ৩০৭৭ 


৩*...“ইহ যুদ্ধে মহারাজ ভবিঝ্তি মহান্‌ ক্ষয়ঃ | ইত্যাদি । ভী ২১৬-৩৩ 
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দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছে। পৃথিবী শস্তপরিপূর্ণা, পঞ্চমীর্য যব এবং শত- 
শীর্ষ শালি দ্বারা ভূমি আচ্ছাদিত। প্রসবের পর গাতীদের পাঁলাঁন হইতে 
শোঁণিত ক্ষরিত হইতেছে । খড়গ ও ধন্লু অতিশয় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে। 
অবস্থা দেখিয়া! মনে হয়, লোকক্ষয়কর মহাঁধুদ্ধ সমূপস্থিত। শস্ত, ধ্বজ, কবচ 
গ্রভৃতির অগ্রিবর্ণ গ্রভ। দেখিয়! অত্যস্ত ভয় উপস্থিত হইতেছে । কুরুপাগুবের 
ভীষণ যুদ্ধে পৃথিবীতে রক্তের নদী প্রবাহিত হইবে। পশুপক্ষিগণ যেন 
প্রজছলিত মুখ বিস্তার করিয়া চীৎকাঁর আরম্ভ করিয়াছে। শকুনি ভীষণ শব্দ 
করিয়া আকাশ হইতে যেন রক্ত বমন করিতেছে । বৃহস্পতি ও শনৈশর-গ্রহ 
বিশাখাসমীপস্থ হইয়া একবৎসর অবস্থান করিবেন। ত্রয়োদখী-তিথিতেই 
চন্্রাদদিত্য যুগপৎ রাহ্গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। সব্জ্রতোভদ্র-চক্রস্থিত গ্রহ 
চিত্রা ও স্বাতীর মধ্যবর্তী হুইয়। রোহিণীকে পীড়িত করিতেছে। গ্রহাঁদির 
অবস্থানে মনে হইতেছে, নিখিল সংসারই যেন ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়! যাইবে । একই 
চান্দ্র মাঁসে ছুইটি বাহুগ্রাস দেখা যাইতেছে । ইহা অতীব দুর্যোগ, সন্দেহ 
নাই। 


প্রকৃতির বিপর্ধ্যয়- কৈলাস, মন্দর, হিমালয় পপ্রভৃতি পর্বতমালা! হইতে 
অনবরত শূঙ্গসমূহ মহাশবে খপিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের জল বেলাভূমিকে 
অতিক্রম করিয়। প্লাবিত হইতেছে । প্রবল ঝড়ে বৃক্ষগুলি ভাক্গিয়া পড়িতেছে। 
খিজগণের আহুত অগ্নি নীল, লোহিত এবং পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে । অগ্নির 
জিছ্বা বামদিকে, হুত ঘ্বতাঁদি বস্ত হইতে পুতিগন্ধ নিত হইতেছে । সকল 
বন্তরই রস, স্পর্শ এবং গন্ধ বিপরীত বলিয়! মনে হইতেছে । রথধ্বজ হইতে ধূম 
এবং ভেরী-পটহাদি হইতে অঙ্গার নির্গত হইতেছে । বায়সকুল বাঁমমগ্ডলে 
অবস্থিত হইয়! শিখরদেশ হইতে উগ্রন্বরে চীৎকার করিতেছে |, 

নানাবিধ উপীত- যুদ্ধের নবম দিবসে যুদ্ধযাত্রীকালে ভীন্মও অনেকগুলি 
ুষ্ধিমিত্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন ।”২ দশমদিবপীয় যুদ্ধে আচাধ্য ভ্রোণও অগণিত 
উৎপাত ধর্শন করিয়া অশ্বখামীকে ভাবী অশুভের কথা বলিয়াছিলেন ।৩৩ 


৩১ খর! গোধু প্রজায়ন্তে রমন্তে মাতৃভি; হতাঃ ॥ ইত্যাদি। ভী ৩1১-৪৬ 

৩২ পক্ষিণশ্চ মহাঘোরং ব্যাহযস্তো বিবত্রমূং । ইতাদি। ভী ৯৯২২-২৮ 

৩৩ দিক্ষুশান্তীনি ঘোরাণি বঝাহরত্ত্বি যৃগন্বিজাঃ। ইত্যা্দি। ভী ১১২৬-১৬। 
দ্র ৬২৪-৩, 
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কর্ণের মৃত্যুর পরে নদীস্তস্তন, ভূকম্পন প্রভৃতি অনেকগুলি উৎ্পাতের বর্ণনা 
করা হইয়াছে ।৩৪" হত রাজ্য উদ্ধারের পর যুধিষ্টির সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। পয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পরে ছত্রিশ বৎসরের প্রারস্তেই 
তিনি অনেকগুলি ছুল্লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন।২« পরস্পর যুদ্ধে রত 
বৃষ্ণান্ককুল যে-সকল উৎপাত দেখিয়াছিলেন, সেইগুলি একটু নৃতন 
রকমের। পথে-ঘাটে ইছুরেরা নির্ভয়ে বিচরণ করিত, রাত্রিতে সু 
পুরুষদের কেশ, নথ প্রভৃতি ছিড়িয়া লইয়া যাইত। গৃহসারিকাগণ দিবা- 
রাত্রি চীচীকৃচী শব্দ করিতে থাকিত। সারসেরা পেচকের চীৎকারের 
অনুকরণ করিত। মেষ, ছাগল প্রভৃতি শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিত। 
পথে-ঘাঁটে নানাবিধ মৃৎ্পাত্র প্রায়ই চোখে পড়িত। পশুপক্ষীদের ভিন্নজাতীয় 
শাঁবকপ্রসব, অগ্নির বর্ণ বৈচিত্র্য, গর্দভদের পাঞ্চজন্যনিনাঁদের অনুকরণ ইত্যাদি 
অসংখ্য দুল ক্ষণ দেখ। যাঁইতেছিল। বুষ্ এবং অন্ধকবংশীয়গণ স্বপ্নে দেখিলেন 
ষে, কুষ্ণবর্ণ৷ একজন স্ত্রীলোক শুভ্র দন্তপঙ্ক্তি বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে 
ছারকায় ভ্রমণ করিতেছেন। অগ্নিহোত্রগৃহে এবং শয়নগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক 
গৃপ্বগণ বুষ্ ও অন্ধকবংশের পুরুবদিগকে খাইয়া ফেলিতেছে। ভীষণাকুতি 
নিশীচরগণ অলঙ্কার, ছত্র, ধ্বজ এবং করচ সবলে কাড়িয়। লইতেছে। অগ্রি- 
প্রদন্ত প্রীরুষ্ণের চক্রটি সকলের সন্মুখেই ছ্যলোকে অস্তহিত হইল। সারথি 
দারুকের সম্মুখেই অশচতুষ্টয় কৃষ্ণের রথ লইয়। সমুদ্রে ডুবিয়৷ গেল। তাল এবং 
স্থপর্ণচিহ্কিত মহাধ্বজদ্ধয় কৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক পূজিত হইয়া অন্তহিত 
হইল।৩৬ 

শুভ লক্ষণ, আন্ছতির মিষ্ট গন্ধ প্রভূতি-_শুভন্ুচক নিমিত্ত কি কি, 
এই প্রশ্নের উত্তরে মহধি ব্যাঁসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন, “প্রসন্নকাস্তি উদ্দরশি 
পাবক যদি ধৃমবিহীন হইয়! দক্ষিণাবর্তে শিখা বিস্তার করে, তবে তাহা শুভ 
লক্ষণ বলিয়। জানিবে। আহুতির মিষ্ট পবিত্র গন্ধ ভাবী জয়ের সুচনা করিয়া 
থাকে । গম্ভীরনাদী শঙ্খ এবং ম্বদঙ্গ যদি গম্ভীর শবে বাজিয়া উঠে, তপন 


৩৪ হতে কর্ণে সরিতো ন প্রস্র্জগাম চাস্তং কলুযো দিবাঁকরঃ | ইত্যাদি । কর্ণ ৯৪1৪৭-৫, 
৩৫ ববূর্বাতাশ্চ নির্ঘাত। রক্ষাঃ শর্করবধিণঃ | ইত্যাদি । মৌ ১২-৭ | 
৩৬  উৎপেদিরে মহাবাত। দারণাশ্চ দিনে দিনে । মৌ ২1৪-১৭. 

কালী স্ত্রী পাুরৈরদিন্তৈঃ প্রবিষ্ঠ হনতী নিশি । ইত্যাদি । মৌ ৩[১-৬ 


জ্যোতিষ ৫৪৭ 


এবং শশীর রশ্মি যদি বিশ্তদ্ধ থাকে, তবে মঙ্গলের স্চন! বলিয়া জানিবে। 
্রস্থিত এবং গমনশীল কাকের স্বর যদ্দি শুভস্চক হয়, পাঁছের দিক হইতে কাক 
যদি যাত্রার জন্য তাগিদ দিতে থাকে এবং সন্মুখস্থ কাক যদি ধীরভাবে 
শব্দ করিয়া যাত্রায় নিষেধের সুচনা করে, তাহ! হইলে মঙ্গলের চিহ্ন বলিয়! 
মনে করিবে । বাঁজহংস, শুক, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র প্রভৃতি পাখী যদি কল্যাঁণস্চক 
শব্দ করিতে করিতে প্রদক্ষিণক্রমে বিচরণ কবে, তবে জয় স্থনিশ্চিত। অলঙ্কার, 
ধ্জ, কবচ প্রভৃতির মনোজ্ঞ শোভা, হাতী ঘোড়। গ্রভৃতি বাহনের স্বাভাবিক 
শব্দ ও হর্কে জয়ের লক্ষণ বলিয়! মনে করিবে । যেখানে বীরদের কস্বর হৃষ্, 
মাঁল্য অক্নান, চলনভঙ্গী নির্ভয়, সেখানে জয় নিশ্চিত” |হ৭ 

গণিত-জ্যোতিষে কয়েকটি বিশেব জ্ঞাতব্য বিষয়--মহাঁভারতে 
গণিত জ্যোতিষের এরূপ অনেক কিছুর উল্লেখ দেখা যায়, যেগুলি বর্তমান 
জ্যোতিঃসিদ্ধান্তে প্রীয়ই চলে না। বেদাঙ্গ জ্যোঁতিষে সেইগুলির কিছু কিছু 
প্রয়োগ পাওয়। যাঁয়। পাঁচ বৎসরে এক যুগ-_এরূপ একটি সিদ্ধান্তও প্রচলিত 
ছিল।২৮ মার্গশীর্য ( অগ্রহায়ণ) হইতে বৎসরের গণনা আরম্ভ হইত, 
মার্গশীষই বৎসরের প্রথম মাস ।৯ শ্রবণানক্ষত্রে উত্তরায়ণের আরম্ভ হইত ।৪* 
শিশিরকে ঝতুর আঁদিরূপে গ্রহণ কব হইয়াছে ।*৯ চৈত্র এবং বৈশাখকে 
বসন্ত খতু বলিয়! ধর! হইত।*২ পক্ষ দুইটি, শুরু এবং কৃষ্ণ। শুরুপক্ষ হইতে 
মাসের গণনার নিয়ম ।৪২ কৃত্তিক! হইতে, অবণা হইতে এবং ধনিষ্ট। হইতে 
নক্ষত্রগণনার উদাহরণ পাওয়। যাঁয়।?৪ কাঁলভেদে তিনপ্রকার গণনাই প্রচলিত 
ছিল। মুগশিরানক্ষত্রের আকৃতি মগের শিরের ন্যায়, নক্ষত্রের পশ্চাঁতি 
ধ্দ্ধারী রুদ্রের চিত্র কল্পনা করা হইয়াছে ।"« পুনর্ধস্থনামে ছুইটি নক্ষত্র 


৩৭ গ্রসন্নভাঃ পাবক উদধরশ্ষিঃ গরদক্ষিণাবর্তুশিো বিধূমঃ | ইত্যাদি। তী ৩1৬৫-৭৪ 
৩৮ পাওুপুত্রা ব্যরীজন্ত পঞ্চ সম্বংসরা ইব। আদি ১২৪২২ 

৩৯ অনু ১০৯ তম ও ১১০ তম অঃ। 

৪০ প্রতিশ্রবণপূর্ববাণি নক্ষত্রাণি চকার যঃ। আর্দি ৭১1৩৪ 

৪১ খতবঃ শিশিরাদয়ঃ | অঙ্থ ৪81২ 

৪২ কুপুম্পিতবনে কালে কদাচিন্মধুমাধবে। আদি ১২৫1২ 

৪৩ মাপাঃ শুক্লাদিরঃ স্বৃতাঃ ৷ অন্ব৪৪1২ 

৪8 অনু ৬৪ তস ও ৮৯ তম অঠ। অঙ্ব ৪81২ । বন ২২৯১০ 

৪২ বন ২৭৭।২০। মৌ ১৮১৪। অশ্ব ৭৮৪৭ 


৫৪৮ মহাভারতের সমাজ 


চন্দ্রের ছুই দিকে অবস্থান করে ।*৬ হস্তানক্ষত্র পাঁচটি ভারাঁর সমষ্টি |" 
বিশাখানামেও ছুইটি নক্ষত্র চন্দ্রের ছুইদিকে থাকে ।* সৌর চৌদ্দ দিনে, 
পনর দ্রিনে এবং ষোল দিনেও এক পক্ষ হয়, কিন্ত তের দিনের পক্ষ বিশেষ 
'ছুষ্যোগেরই স্চক। ভীম্মের উক্তি হইতে তাহা জানা যাঁয়।৪৯.. উল্লিখিত 
সকল ব্যাখ্য৷ সর্ববাদিমম্মত নহে । কোন কোন প্রখ্যাত পণ্ডিত এইরূপেই 
ব্যাখ্য। করিষ। থাকেন । উদ্যোগপর্ধেধ গাঁলবোপাখ্যানের গাঁলব, যষাতি, 
বিশ্বামিত্র, মাধবী প্রভৃতি শব্দকে বিশেষ-বিশেষ নক্ষত্রকূপেণ্ড কেহ কেহ গ্রহণ 
করিয়াছেন । 


বেদ ও পুরাণ 


শাজসসমূহের বেদমূলকতা_-বেদ "ও পরলোঁকে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের 
সকল শান্ত্ই বেদমূলক | বেদকে অবলম্বন করিয়াই পুরাঁণ, ধর্দশান্ম এবং 
দর্শনের সৃতি । বেদের সহিত অপর কোন শাস্্ববচনের বিরোধ ঘটিলে 
আন্তিকসম্প্রদায়ের নিকট বেদবিরুদ্ধ শাপ্প অপ্রমাণ। সকল শ্াস্্কাঁবই 
বেদের সর্ধাঁতিগ প্রামীণ্য একবাঁকোো স্বীকার করিয়াছেন ।১ 

বেদ ও বেদাঙ্গের নিত্যতা-_বেদ ও বেদাঙ্গ নিত্য, ব্যক্তিবিশেষের দ্বাব| 
রচিত নহে । ভগবান্‌ ত্রদ্ধার নিকট বেদ ও বুহস্পতির নিকট বেদাঙ্গ গুলি 
প্রতিভাত হইয়াছিল। পরে গুরুপরম্পরায় বিস্তৃতি লাঁভ করিয়াছে ।২ 

আবর্ শাস্ত্রে অবজ্ঞায় ক্ষতি-_-বেদমূলক আর্ধ শাস্বকে অবজ্ঞা করিয়া 
শুধু লৌকিক বৃদ্ধিতে ধশ্ধীধন্ম নির্ণয় করিতে নাই । বেদ এবং বেদমূলক 
মন্বাদিশান্ধে অবিশ্বাস করিলে মুক্তি লাভ করা যাঁয় ন। ।২ 


সা শাল ০ 


৪৬ চন্দ্রন্তেব পুনর্কস ৷ কর্ণ ৪৯1২৬ 
৪৭ পঞ্চতারেণ সংযুক্ত: সাবিত্রেণের চন্্ামাঃ ৷ আদি ১৩৫1৩, 
৪৮ বিশাগয়োর্দ্ধাগতঃ শী যথা । কর্ণ ২০৪৮ 
৪৯ ইযান্ত নাভিজানেহ্হমমাবাঙ্গাং ত্রয়োদণীম্‌। ভী ৩৩২ 

১ নান্তি বেদাৎ পরং শাস্বম্‌। অনু ১০৬৬৫ 
২. বেদবিদ বেদ ভগবান্‌ বেদাঙ্গানি বৃহস্পতি | শা ২১০২০ 

এ আর্বং প্রমাণযুত্তরময ধর্মং ন প্রতিপালয়ন্‌। 

স্ববশাস্ত্রাতিগো মুড় শং জন্ম ন বিন্দতি ॥ ইত্যাদি । বন ৩১২১৮ 


বেদ ও পুরাণ ৫৪৯ 


বেদবিরোধী শান্ত শান্ত্রই নহে বেদমূলক শাস্ত্র ব্যতীত অপর শাস্্কে 
বল! হইয়াছে “অশান্ত । বেদবিরোধী শাস্ত্র শাস্্ই নহে। আন্তিকগণ বেদ 
এবং বৈদিক শাস্ত্রাম্ুারে কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিবেন, ইহাই মহাভারতের 
অভিপ্রায় ।৪ 

শাস্ত্রীয় নিয়ম-পালনে শ্রেয়োল।ভ-_বেদাঁদি শাস্ত্র মান্ষের হিতের 
নিমিত্ত প্রবন্তিত হইয়াছে । শাশ্বীয় বিধিনিষেধ পালন করা আপনারই 
উপকারের নিমিত্ত । শ্রতিবিহিত ধর্মই সত্য, তাহাই একমাত্র 
প্রমাণ | 

বেদ ও আরণ্যকে বিশ্বাম বেদবচন এবং আরণ্যক শাস্্কে 
( উপনিষদাঁি ) ধাঁহার। অবহেল। করেন, তাহার। কোথাও গ্রহণযোগ্য কোন 
উপদেশ লাভ করিতে পারেন না। কলাগাছের খোল ছাঁড়াইলে যেমন 
তাহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে ন।, সেইরূপ বেদবিরোধী শাস্ত্রে কোন, 
সার দ্রেখিভে পাওয়া যায় না ।* 

শব্ব্রন্গ-তত্তবের জ্ঞানে পরব্র্গ-লাভ--বেদকে বল! হয়, শবব্রঙ্গ। 
নাহার! এবক্রদ্দে নিষ্াাত, তীহাব। পরব্রদ্ষের তত্ব অবগত হইতে পারেন । 
বেদের মত মানুষের হিতকাবী আর কোন শাস্ত্র নাই। ঘিনি শ্রদ্ধাসহকাবে 
বেদের তাঁৎ্পধ্য অবধারণ করিতে ষত্রপর হন, তিনি নিশ্চিতই শান্তি লাভ 
করিয়া থাকেন ।" 

কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের এক্য- কর্দকাণ্ড এবং জ্ঞানকাগু-নামে 
যদিও শ্রুতি দ্বিবিধ, তথাপি কশ্মকাণ্ড জ্ঞান্কাণ্ডেরই অংশবিশেষ । কম্ম 
ব্যতীত জ্ঞানমার্গে প্রবেশ কর! যায় না। স্ৃতরাং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের 


৪ ন প্রবৃত্তিধতে শান্ত্রাং কাচিদস্তীতি নিশ্চয়ঃ | 
যদগ্কদ্থেদবা দেভ্যসতদশান্ত্রমিতি শ্রুতিঃ | শা! ২১৮৫৮ 
&. ধর্শান্ত্রাণি বেদাশ্চ যড়ঙ্গানি নরাধিপ |. 
শ্রেয়সোহর্থে বিধীয়ন্তে নরস্ঠাক্রিষ্টকন্ণ ॥ ইতাদি | শা ২৯৭1৪০,৩৩ 
৬$ বেদবাদন্ততিক্রম্য শান্ত্াগারপ্যকানি চ। 
1 বিপাটা কদলীন্তস্ং সারং দদৃশিরে নতে॥ ৯৯1১৭ 
৭. বেদাঃ প্রমাণং লোকানাং ন বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ। 
| নে বঙ্গদী বেদিতব্যে শবাব্রক্গ পরং চ যং। ইত্যাদি । শা.২$৭৯1১৭২ 


৫৫৩ মহাভারতের সমাজ 


উপদেষ্টা শাস্্রও জ্ঞানের সহায়ক বলিয়। জ্ঞানকাণ্ডেরই অংশরূপে পরিগণিত 
হওয়া! উচিত। টাঁকাঁকার নীলকণ্ঠ ইহা বিশদভাবে বিচার করিয়াছেন /- 

মহান্ভারতের জর্ধবশীস্ত্রময়তা মহাভারত একাধারে কাব্য, পুরাণ, 
ইতিহাস, অর্থশাস্ত্, ধর্মশীস্ত্র ও বেদ। মহাভাঁরতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। 
পৌরাণিক বহু তথ্য এবং বংশাঙ্থচরিত প্রভৃতির বর্ণনায়ও মহাভারত সমৃদ্ধ ।* 

ইতিহাস ও পুরাণের প্রয়োজনীয়তা _ধাহারা বৈদিক সাহিত্য 
পাঠের অধিকাঁরী নহেন এবং ধাহাঁর। পাঁঠ করিয়াও যথাঁষথ অর্থ গ্রহণ করিতে 
পারেন না, তাহাদের নিমিত্ত খষিগণ পুরাণশাস্্র রচনা করিয়াছেন | পুরাণে 
উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বৈদিক তাঁৎপধ্য ব্ূপকচ্ছলে প্রকাশ করা হইয়াঁছে। 
ইতিহাস ও পুরীণ বেদের তাং্পধ্য প্রকাশ করিয়। থাকে |১%.. 

পুরাণবক্তা খষিদের র্ব্বজ্তা ড্ৌপদীযুধিষ্ঠির-সংবাদে উক্ত হইয়াছে 
ষে, সর্বজ্ঞ এবং সর্বদশী খধিগণই পুরাঁণের বক্ত।। তীহাদের উক্তিতে 
অবিশ্বাস করিবার কোঁন কারণ নাই । ধাহার। আর্য প্রমাঁণকে অবিশ্বাস 
করেন, ধন্মীধর্শবিচারে শাস্্ের কোন ধাঁর ধারেন ন।, তাহার। জীবনে কখনও 
কল্যাণের মুখ দেখিতে পান ন1।১১ |] 

রামায়ণ ও বাযুপুরাণের প্রাচীনত! _মার্কগ্রেসমাশ্তা পর্বে বাসুপুরাণের 
নাম গৃহীত হইয়াছে । অপর কোন পুরাণের নাম কোথাও উল্লেখ করা 
হয় নাই। রামায়ণের কথা বহু স্থানে কীন্ভিত হইয়াছে 1১২ 


শ্রী পক লি 


৮ নাস্থিকামন্যণ। চ শ্যাদ্‌ বেদানাং পৃষ্ঠত; ক্রিয়। | 
এতন্তানন্তমিচ্ছামি ভগবন্‌ শ্রোতুমঞ্জনা ॥ ইভাপি। শা ২৬৮৬৭,৬৮ 
কর্খজ্ঞানকাগয়োঃ পার্থগর্থ্ে বেদত্তৈকশ্সিননর্থে পধাবসীনাভাবাদ্বাকাভেদঃ স্তাং ৷ ইতাদি। 
নীলকণ্ঠ। শা ১৬৮1৬৭ 
». কাক বেদমিমং বিদ্বান্‌ শ্রাবয়িত্বর্থমনততে | আদি ১২৬৮ 
অর্থশাস্থমিদং প্রান্ত: ধর্্শান্ত্রমিদং মহত | ইত্যাদি আর ২০৮৩-৩৮৫ 
১৯. ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃহয়েখ । 
বিভেতাল্লশ্রুতাদ্েদে মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥ আদি, ১২৬৭ 
পুরাপপূর্ণচন্ত্রেণ শ্রতিজ্যোংসাঃ প্রকাশিতঃ । আদি ১1৮৬ 
১১ পুরাণস্ববিভিঃ প্রোন্তং সর্বজ্রৈঃ সর্বদশিভিঃ । বুন ৩১1২৩ 
সর্বশান্্রাতিগো মৃঢ শং জন্ম ন বিদ্বতি। বন ৩১1২১ 
১২ এতত্ে সর্ধমাখ্যাতমহীতানাগতং ময়! । 
বায়পোকসনুস্থতয পুরাণমৃযিসংস্ততম্‌ ॥ বন ১৯১১৬ 


দার্শনিক মতবাদ ৫৫১ 


চরিভ্যাখ্যানে গার্গ্যের পাণ্ডিত্য-_মুনিখষিসমীজে দেবতা এবং 
খবিগণের চরিতকথা-বর্ণনায় গার্্যমুনির অসাধারণ পটুতার উল্লেখ করা 
হইয়াছে ।১৩. 

পুরাণের আদর ও প্রচার_ সর্বসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক তত্ব 
প্রচারের উপযোগিতা সেইকালের সমাজ ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। 
এইহেতু দেখিতে পাই, প্রচারকের পুণ্যশ্রুতি নানাস্থানে কীন্তিত। পুরাঁণকথার 
ভিতর দিয়! ধর্মের সারমন্্গুলি সকলেই জানিতে পাঁরিতেন। পণ্ডিত- 
মূর্থনির্বিশেষে সকলেই সহজভাবে আখ্যায়িকা হইতে অনেক কিছু শিক্ষ। লাভ 
করিতেন। দার্শনিক সু্স যুক্তিতর্কের ধারণ! কর! শিক্ষানাপেক্ষ, কিন্ত 
পৌরাণিক আখ্যান শুনিয়া তাহার মন্মকথা। বুঝিতে কোনও পাশ্তিত্যের 
প্রয়োজন হয় না। এইকারণেই কৃত্তিবামের ও তুললীদাঁদের রামায়ণ এবং 
কাশীদাসের মহাভারতের সমাদর ঘরে ঘরে ।১* 


দার্শনিক মতবাদ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা, নত্হ্থজাঁতীয় এবং শীস্তিপর্ধের মৌক্ষধণ্ম দার্শনিক 
আলোচনায় পরিপূণণ। সকল দর্শনেই কতকগুলি সিদ্ধান্ত সমান, দার্শনিকদের 
সেইসকল বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। প্রত্যেক দর্শনের বিশেষ-বিশেষ 
কথ। পরে আলোচিত হুইবে। দার্শনিক একরূপ সিদ্ধান্তগুলি সঙ্কলিত 
হইতেছে । 

জন্ম ও ম্ৃত্যু-_জন্ন ও মৃত্যু সংসারের সর্বাপেক্ষা! সত্য ঘটনা । . ষাহার 
জন্ম আছে, তাহারই মৃত্যু আছে। প্রাণীর্দের জীবন অনিত্য, কোন্‌ মুহূর্তে 
মৃত্যু উপস্থিত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই ।১ 

সংসারারণ্যের বর্ণনা জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে মহাঁমতি বিছুর 


১৩ »দেবর্ষিচরিতং গার্গাঃ । শা ২১০২১ 

১৪ ইদং নরঃ সুচরিতং সমবায়েযু কীর্তন । 
অর্থভাগী চ ভবতি ন চ ভুর্গীণাবাপ্র,তে। ইত্যাদি। অনু ৯৩1১৪ 

১ জাতন্ত হি ঞবে মৃতঃ । ইত্যাদি । ভী ২৬২৭,২৮। স্্রী২৬। শা ২৭।৩১। 
অন 881২, 
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একটি চমৎকার রূপকের কল্পনা করিয়াছেন। বাঘ, ভালুক, সাপ প্রভৃতি 
হিংন্স জন্ততে পবিপূর্ণ কোনও ভীষণ অবরণো প্রবেশ করিয়া পৎতত্রষ্ট একজন 
পথিক ভয়ে বিহ্বল হইয়া! পড়িল। বনে প্রবেশের পরেই দেখিতে পাইল 
ষে, বনকে অচ্ছেগ্চ জাল দিয়! ঘের! হইয়াছে । অতি ঘোরারুতি একজন 
নারী ছুই হাতে সেই বন ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন। বাহিরের শক্ত 
আবরণে প্রতারিত হইয়৷ তৃণলতাসমাচ্ছন্ন একটি কুপে পতিত হইয়া 
সেই পথিকটি তৃণলতার মধ্যে আটকাইয়া গেল। তাহার পা উপরের দিকে 
এবং মাথা নীচের দিকে ঝুলিতে লাগিল। কূপের মধ্যে একটি ভীষণ সর্প গর্জন 
করিতেছে । কুপের উপরে তৃণলতার্দির পাশে বারখানি পা ও ছয়খানি 
মুখযুক্ত সাদ] ও কালবর্ণে চিত্রিত একটি ভীষণাকৃতি মহাগজ দেখা গেল। 
সেও্ড বুক্ষলতাঁদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘুরিয়! ঘুরিয়া ক্রমশঃ কৃপের দিকে 
আসিতেছে । একটি বৃক্ষের প্রশাখাতে ঘোরাকৃতি অনেক মধুমক্ষিক। মধু 
আগলাইয়! বসিয়া আছে। দেই মৌচাক হইতে ক্ষবিত বিন্দু বিদ্দু মধু 
পান করিয়। পথিকটি জীবন ধারণ করিতে লাঁগিল। উপস্থিত মহাঁসঙ্কটেও 
তাহার দূকপাত নাই, মধুপানের নিমিত্ত তাহার ব্যন্তত। অপরিসীম। 
কতকগুলি ইছুর সেই বুক্ষটিকে ভ্রমশঃ কাটিয়া ফেলিতেছে। পথিক সমস্ত 
ভীষণতার মধ্যেও নিশ্চিন্ত মনে মধুপাঁনের নিমিত্ত লালায়িত। সংসারারণ্যে 
আমরা সকলই সেই পথিক। আমাদের অবস্থাও তদ্রপ। বধিত বনটি 
হইতেছে__সংসার। হিংস্র জন্তগুলি ব্যাধি, অতিকায় ভীষণ নারীমৃত্তি জরা, 
কৃপটি মানুষের দেহ, কৃপমধ্যস্থিত মহা'সর্প সাক্ষাৎ কালম্বরূপ। লতাগুল্াদি 
মান্ধষের বাচিবার আঁশ।, ষড় বক্ত, হাতীটি সম্বৎসর, ইছুরগুলি রাত্রি ও দিন, 
মক্ষিকাগুলি বাঁসনান্বরূপ এবং মধুধারা কাঁমরস। মানুষ এই রসের ক্ষণিক 
আনন্দে এত বড় বিপদকেও গ্রাহ্হ করে না। বিবেকী পুরুষ সংসারচন্রে 
আবদ্ধ থাকিতে চান না। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা জীবনের অনিত্যত! বুঝিতে 
পারিলেই ম্ধুর লোভ ত্যাগ করিয়। মুক্তির সন্ধানে ব্যাকুল হুইয়া উঠেন।২ 
আসক্তি-পরিত্যাগ- যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়,। আরোগ্য, 
প্রিয়জন-সমাগম সবই অনিত্য। সুতরাং সংসারে অত্যস্ত আসক্ত হইয়া 
থাক! বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির পক্ষে শোঁভন নহে । শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ গ্রত্যেকেরই 


২ স্ত্রী «ধম ও ৬ঠ অঃ। 
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মৃত্যু হইয়া থাকে। সেইজন্ত অনেকটা প্রস্তত থাকাই পণ্ডিতের কাঁজ। 
স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব সকলের সহিতই একদিন না একদিন ছাড়াছাড়ি 
হইবে। লমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গসক্ঘর্ষে যেমন ছুই খণ্ড কাষ্ঠ একত্র হইয়া 
পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, পরিবার-পরিজনের সহিত সংসারের সম্পর্কও 
সেইরূপ ।* সংসারের অনিত্যতা, বিষয়তৃষ্ণীর ক্রমবর্ধমান ছুষ্প রতা, ধন- 
সম্পত্তির অতি তুচ্ছতা৷ প্রভৃতি বৈরাগ্যান্থকুল বর্ণনায় মহাভারতের অধ্যাত্ম- 
অংশ তরপুর। 

ভোগ্যবস্তর অনিত্যভা-_ভোগ্যবস্তর উপভোঁগে বিষয়তূষ্ণ ক্ষীণ হয় 
মা, বরং প্রজলিত বহ্ছিতে দ্বৃতাঁহুতির ন্যায় বাড়িয়াই চলে। জগতের 
সমস্ত ভোগ্য বস্ত যর্দি এক ব্যক্তির যথেচ্ছ উপভোগে ইন্ধন যোগাইতে 
থাকে, তথাপি উপভোক্তার তৃষ্ণকার উপশম হইবে না। স্থৃতবাৎ ভোগাসক্তি 
ষথাঁসস্তব পরিত্যাগ করিয়া চলিতে পাঁরিলেই সংসারে শাস্তি আসিতে 
পারে।* স্ুপ্রসিদ্ধ পিঙ্গলার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়! বিষয়বাঁসন। পরিত্যাঁগের 
সুখ যে কতখানি, তাহা বল! হইয়াছে । মৌক্ষধশ্মের অনেক অধ্যায়েই 
বৈষয়িক অতিস্পহ পরিত্যাগ ও তাহার ফল কীর্তন করা হইয়াছে। 
কামনার পূরণে যে স্থথ হয়, তাহা অপেক্ষা কামনার বজ্ঞনে স্থখ অনেক 
বেশী ।* 


ও আ্ীহয় ও ওয় অঃ! শা ১৭৪ তম অঃ। 
পথি সঙ্গ তমেবেদং দারৈরন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ | 
নায়মত্যস্তসংবাসো লব্ধ পুর্ববো হি কেনচিৎ ॥ ইত্যাদি । শা ৩১৯।১০। শা ২৮৩৬-৩৯ 
৪ 'ন জাতু কাম; কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
ঃ হবিষা! কৃ্ণবস্তেৰ ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ ইত্যাদি। আদি ৭৫1৫০১৫১ 
কামং কাময়মানহ্য যদ কাম সমৃধাতে | 
অধৈনমপরঃ কামনা বিধ্যতি বাণবং ॥ ইত্যাদি । অনু ৯৩1৪৭ । উ ৩৯1৮৫ 
৫.) সুখং নিরাশ: হ্বপিতি নৈরাগ্ঠং পরমং সুখম্‌। 
রঃ আশামনাশীং কৃত হি স্ুখং হ্বপিতি পিঙ্গল। ॥ শা ১৭৪1৬২ 
৬ শা ১৭৬ তমস্”১৭৮ তম অঃ 
যচ্চ কামন্ুখং লোকে বচ্চ দিব্যং মহ সুখম্‌। 
তৃষাক্ষরহুখদোতে নাহ তি; যোড়শীং কলাম্‌ ॥ শী! ১৭৪।৪৬। শা ১৭৭৫১ 
অন্তে। নান্তি পিপাসায়াস্তিস্ত পররমং সুখম্। ইতাদি। শা ৩৩,।২১। বন ২৩৫,৪৩৬ 


৫৫৪ মহাভারতের সমাজ 


রাজবি জনকের নিল্লিগ্ুতা-_-সংসারধর্দশ পালন করিয়াও সাধনার 
বলে মানুষ সংসারে থাকিয়াই নিলিপ্চভাবে কাঁজ করিতে পাঁরে। বাজধি 
জনক নিফাম কর্শযৌগীদের অগ্রগণ্য । তিনি বলিয়াছেন “আমার কিছুই 
নাই, এই কারণেই আমি অতুল ওরশ্বর্যের অধিকারী । মিথিলানগরী দগ্ধ 
হইলেও আমার কিছুই ক্ষতি হয় না” 1 

প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন- শুধু ত্যাগই যে মুক্তির অনুকূল, ভাঁহ। 
নহে। মনের নিন্মলতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী । মনই মানুষের স্থুখ এবং 
দুঃখের কারণ। মন শুদ্ধ থাকিলে প্রভূত এশ্বর্যের ভিতরে থাকিয়াও মানুষ 
নিলিপ্ত থাকিতে পারে। মন শুদ্ধ না হইলে আচার-অনুষ্ঠান, তীর্থনাঁন 
প্রভৃতি কেবল ভগ্ডামির নামান্তরমাত্র । মনই মানবের যজ্ঞভূমি, মনকে স্থির 
ও প্রসন্ন করিতে পারিলে সকল সাধনাই অগ্রসর হয়। মন পবিত্র থাকিলে 
সকল নদীই সরম্বতী, আঁর সকল প্রন্তরখণ্ডই পবিত্র দেবতা |” অগাধ বিমল 
সত্যন্বরপ-জলযুক্ত ধৃতিরূপ হ্রদে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়। নির্মল 
মাঁনসতীর্থে স্নান করিলে মা্গষের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে ন!। ত্যাগ 
সন্বগুণবিশিষ্ট সমদর্শী পুরুষের নিকট সমস্তই পবিত্র, সকলই তীহার তীর্থ ।* 

সুখ ও দুঃখ- একই বস্ত কাহারও সুখের, কাহারও বা ছুঃখের কারণ 
হইয়। থাকে । বিশেষতঃ স্থখ-দুঃথের অনুভূতিও সব্বত্র একরূপ নহে। সমান 
অবস্থার ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাঁকেও সখী আবার কাহাঁকেও ছুঃখী দেখিতে 
পাই। ইহাতে বুঝ! যায়, সুখ-দুঃখের অনুভূতি ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন-রকমের। 
সংসারে আপন-আপন অবস্থায় কোন প্রাণীই স্থুখ-ছুঃখের অনুভূতিকে 
বিশেষ একটি গণ্ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। তবে ইহা অতি 
সত্য ষে, আপন-আপন অবস্থার সহিত সামগ্গস্ত রক্ষা করিবার ক্ষমতা 


৭ অনগ্তং বত মে বিভ্তং যন্ঠ মে নাস্তি কিঞ্চন। 
__ মিথিলায়াং প্রদীত্তায়াং ন মে দহাতি কিঞ্চন ॥ শ] ১৭২৯ | শা ২৭৫1৪ 
৮ ক্সাকিঞন্ে ন মোক্ষোইস্তি কিঞচ্যে নাস্তি বন্ধানম্‌। শী! ৩২1৪০ 
অর্ধ নগযং সর্বতযঃ সর্ব পৃণ্যাঃ শিলোচয়াঃ | 

জালে তীর্থসাসতৈব মাম্ম দেশাতিধির্ভব ॥ শী1 ২৬২1৪ 
» অগাধে বিমলে শুদ্ধে সতাতোয়ে ধৃত্হিদে । 
_. হ্বাতবাং মানসে তীর্ধে দবমালম্্য শাহ্বতম্‌ ॥ * ইত্যাদি। অনু ১*৮1৩-৯ 


দার্শনিক মতবাদ ৫৫৫ 


প্রত্যেক প্রাণীরই আছে। এইজন্য সখ এবং ছুংখ শুধু অনুভূতির উপর 
নির্ভর করে এবং এইগুলির অন্ুভূতিও বিচিত্র ১০. 

জুখদ্ুঃখ নিত্যপরিবর্তনশীল- কোন প্রাণী কেবল স্থখ বা কেবল 
দুঃখ ভোগ করে না। সখ এবং ছুঃখ চক্রবৎ পরিবর্তনশীল ; একটির পরে 
অপরটি আদিয়া উপস্থিত হয়। ন্থুখে অত্যন্ত হর্য এবং দুঃখে অত্যন্ত 
বিমূঢ়তা-এই উভয়ের কোনটিই ভাল নহে। ছুঃখকে সহা করা অপেক্ষা 
শীস্তভাঁবে স্থখকে বরণ করিয়। লওয়। কঠিন ।১১ 

অর্থের লোভ-ত্যাগ- ধনদৌলত, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতির সহিত মালিকের 
ষে স্বামিত্ব-মন্বদ্ধ স্থাপিত হয়, আসলে তাহ কল্লিত। লৌকিক প্রয়োজন 
নির্বাহের দিক্‌ হইতে দৃষ্টি করিলে এই মকল খদ্ধিকে উড়াঁইয়! দিবার ক্ষমতা 
কাহারও নাই। গৃহস্থের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পক্ষে অর্থের স্থান সকলের 
উপরে । কিন্তু সংসারের নশ্বরতা। চিন্তার সহিত মিলাইয় দেখিলে বুঝা যাইবে 
যে, সংসার হইতে বিদায় লইবার সময় মানুষকে একেবারে রিক্ত হাতেই 
যাইতে হয়। মন্ত্যলৌকের সকল উপকরণই শুধু লৌকিক প্রয়োজনসাধনের 
নিমিত্ত সংগৃহীত । এই বস্তটি আমাঁর-_এইপ্রকার স্বামিত্বজ্ঞানেরও বাস্তবিক 
কোন ভিত্তি নাই। উপনিষদের “মা গৃধঃ কল্ত স্বিদ্ধনম্*”_এই উক্তির 
প্রতিধ্বনি করিয়! মহাঁভাঁরতকর বলিয়াছেন, “সর্ষে লাভাঃ সাভিমানাঃ, | 
বাস্তবিকপক্ষে ধনের সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাঁই। প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত ধনের কোঁন উপযোগিতা নাই, সেই ধনে শুধু লোভের বুদ্ধি হয়। 
ষে-ব্যক্তি গাভীর দুধ পান করেন, তিনিই গাভীর মালিক, এইরূপ একটি 
কথ! মহাভারতে বল! হইয়াছে । তাৎপর্য এই যে, প্রয়ৌজনীষ ধন অপেক্ষা 
অধিক লাভের নিমিত্ত বৃথা! সময়ক্ষেপ এবং উদ্বেগ সহা করা সঙ্গত 


১০ সর্বত্র নিরতো জীব ইতশ্চাপি হখং মম। ইত্যাদি। অনু ১১৭1১৭১৮ 
্ যদিষ্টং তং হুখং প্রাহুদ্বে খ্ং ুঃখমিহেফতে | শী ২৯৫।২৭ 
১১ অহাম্তান্তময়ান্তানি উদয়ান্তী চ শর্বধরী। 
সুখ্তান্তং সদ 'ছুঃখং ছুঃখন্তান্তং সদা সুখম্‌। ইত্যাদি । অঙ্থ ৪৪1১৮ | বন ২৬০1৪৫ 
ন প্রহস্কেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্ধিজেং প্রাপা চাপ্রিয়ম্‌॥ ভী ২৯২ 
আকিষ্চস্তং হুদস্তোষো নির়াশিত্বমচাপলম্‌। ইত্যাদি । বন ২১২৩৫, ৩৬। অন্ব ৩২ল অঃ । 


৫৫৬ মহাভারতের সমাজ 


নহে ।১১" আত্মতত্বজিজ্ঞাস্থ পুরুষের পক্ষে ধনের প্রলোভন হইতে দুরে থাক 
কর্তব্য । রাজ্য অপেক্ষাও দারিত্যের এ্রশ্বধ্য বেশী। ধনী ব্যক্তি সর্ববদ! ধনের 
বর্ধন এবং রক্ষণে ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাহার উদ্বেগের পীম। নাই। রাজা, 
অগ্নি, জল, চোর, দস্থ্য প্রভৃতি হইতে ধনী ব্যক্তির সর্বদা আতঙ্ক, আর দবিছ 
নিরুপদ্রবে আত্মোন্নতির চেষ্ট1! করিতে পারেন । ধর্শকত্যের নিষিত্ব অর্থের 
প্রয়োজন হয় ন1। মুক্তিকাম পুরুষের লৌকিক সঞ্চয়বুদ্ধি অনিষ্টকাঁবিণী। এরূপ 
কোন সঞ্চয়ী পুরুষ দেখা যায় না, ধিনি সম্পূর্ণ শাস্তভাবে কাল যাপন করিতে 
পারেন। সুতরাং প্রক্ষালন করা৷ অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ ন৷ করাই শ্রেয়: ১ 

কেহ বা অনুরাগ-পরিত্যা্- মানসিক সমস্ত অশান্তির মূল স্েহ বা 
' অনুরাগ । আত্মচিন্তন এবং জ্ঞানের দ্বারা মনকে গ্কির করিতে হয়। দুঃখ, ভয়, 
হধ, শোক, আয়াস প্রভৃতি সবই স্নেহ ব। অন্ররাঁগ হইতে উৎপন্ন । বিষয়াচবাগ 
মুক্তিকামীর পক্ষে উতৎ্কট ব্যাধিবিশেষ। ইহার উপশম না হইলে মানুষ 
পুনঃ পুনঃ বিবিধ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়! নানা ছুঃখের মধ্যে জড়িত থাঁকে। 
ভোগ্য বিষয় ন। থাকিলেই কেহ ত্যাগী হইতে পাঁরে না, ভোগ্য বিষয় 
উপস্থিত থাঁকিলেও তাহার উপাদেয়ত। চিন্তা ন। করিয়। যিনি হেয়ত্ব চিন্তা 
করিতে অভ্যন্ত, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী । গৃহস্থের পক্ষে একাস্ত অনাসক্তি 
অসম্ভব। তাঁই বিষয়বৈরাগ্য বলিলে বুঝিতে হইবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
ভোগ্য বস্ততে অনাসক্তি বা উদ্াসীনত1। বম্য বস্তর শ্রবণ, দর্শন কিংবা 
মননে চিত্তের প্রফুল্লতা উপস্থিত হয়, অতঃপর সেই বস্তু বিশেষভাবে 
উপভোগের নিমিত্ত কামন! বা ইচ্ছা হইয়া থাকে । ইচ্ছার উৎপত্তি হইলে 
বিষয়তৃষণ। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। স্থতবাং প্রথম হইতেই অভিস্পহাকে সংযত 
করিতে হয়।১* 


১২ সর্ব লাভাঃ সাভিমান। ইতি সভাবতী শ্রুতিঃ | ইত্যাদি । শা ১৮০১০ । শা! ১৭৪৪৪ | 
শা। ২৭৫ তম অঃ। 
ধেনুর্বৎসহ্য গোপন স্বামিণত্যস্করহ্য চ। 
পয়ঃ পিবতি যন্তন্তা পেনুস্তন্যোতি নিশ্চয়ত ॥ শা ১৭৪৩২ 
১৩ আকিঞ্চম্ঞ্চ রালাঞ তুলয়া সমতোলয়ম্‌। 
অত্যরিচাত দারিত্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকম্‌ ॥ ইত্যাদি | শা ১৭৬১*-১৩ 
ন হি সঞ্চবান কশ্তিনৃত্ঠতে নিরপত্রবঃ | ইতাদি । বন ২1৪৮,৪৯,৩৯-৪৫ 
১৪ স্গেহাস্তাবোইনুর়াগশ্ প্রজজে। বিষয়ে তথা । ইত্যাদি । বন ২।২৯-৩৪ 


ীর্শনিব মতবাদ | ৫৫৭. 


কামনার ত্বরূপ--লক্-চন্দনা দির স্পর্শ কিংবা অর্ধাদির লোভে যে প্রীতি 
জন্মে, তাহ হইতেই কামনার উদ্ভব। কাম চিত্তের সঙ্কল্পম্বরূপ। তাহার 
কোন শরীর নাই, কিন্তু ক্ষমতা অসীম 1১৫. ভ্রব্যার্থসংষৌগজনিত গ্রীতিকে 
কোনও দর্শন কামনা-শবে প্রকাশ করেন নাই। সঙ্কল্প ব! ইচ্ছা কামনারই 
নামাস্তর-_ইহা ম্যায়াদি দর্শনের সিদ্ধান্ত । 

জীবলোক স্বার্থের অধীন-_সংসারে মান্তষের মধ্যে পরস্পর গ্রীতিভাবও 
একেবারে স্বার্থলেশশৃন্ত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার প্রীতির নিমিত্ত 
অপরকে ভালবাপিয়৷ থাকে । বিচারপূর্বক লক্ষ্য করিলে বুঝ। যাইবে, সকলেই 
আপন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অপরকে তুষ্ট করিতে ব্যাকুল। সংসার. 
আপন প্রয়োজনের অধীন । বুহদারণ্যকের 'আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয় 
ভবতি' এই শ্র'তিটি উক্ত মতবাদের মুল ।১৬ 
_ সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সর্ববসাধারণ-_সত্যনিষ্ঠা, আচারপালন, ক্রোধাদি- 
সংযম প্রভৃতি গুণ ন] থাকিলে মাঁচষ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
পারে না। শ্রদ্ধা এবং সত্যনিষ্ঠাই সকল শুভ কাধ্যের মূল। মনকে স্থির 
করিতে হইলে গুরুপ্রদদশিত পথের অনুসরণ করিতে হইবে। সেই পথ 
অধিকারিভের্দে বিভিন্ন হইলেও উল্লিখিত সদ্বৃত্তিগুলিকে সকলের পক্ষেই 
সাধারণ গুণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে ।১: 

প্রকৃত শাস্তি __-অপরকে স্থখী মনে করিয়া তাহার মত স্থখপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
ব্যাকুল হইতে নাই, অনাগত লাভের বিষয় চিন্তা করিয়৷ বর্তমানকে উপেক্ষা 
কর অনুচিত । বিপুল অর্থের লাভে অতিহর্য কিংবা প্রভূত ক্ষতিতে অতিবিষাঁদ 
সঙ্গত নহে। এইগুলি চিত্তস্থৈর্যের একাস্ত প্রতিকূল। শমদমাদিরূপ শীল 
মানুষকে প্ররূত শান্তির পথ দেখাইতে পাঁরে। বিদ্যা, বিভব, বান্ধব প্রভৃতি 
কখনও প্রকৃত শাস্তিদানে সমর্থ হয় না।১৮ 


১৫ : দ্রব্যার্থম্র্শসংযোগে যা গ্রীতিরূপজীয়তে । 
। স কামশ্িতরসন্কলপঃ শরীরং নাস্ত দৃশ্যতে ॥ বন ৩৩1৩০ 
১৬ অর্থ(ীণ জীবলৌকোইয়ং ন কশ্চিৎ কন্তচিৎ প্রিয়ঃ। ইত্যা্দি। শী ১৩৮।১৫২, ১৫৩ 
১5 কামলোভগ্রহাকীণীং পঞ্চেন্ত্িয়জলাং নদীম্‌। 
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মুর্গাণি সম্তর ॥ ইত্যাদি। বন ২০৬৭২৬৩-৭০ 
১৮ সমাহিতো ন ম্পৃহয়েৎ পরেষাং, নানাগতং চীভিনন্োেচ্চ লাভম্‌॥ ইত্যাদি । বন ২৮৬।১৪,১৫ 


৫৫৮ মহাভারতের সমাজ 


চিত্তের স্থিরতী-সীধন-_মনকে স্থির করিবার কতকগুলি উপায় শাস্তি- 
পর্ধের “শেয়োবাচিক'-অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। বৈদিকশান্্ে অবিচলিত 
শ্রদ্ধা, সর্বভূতে দয়া, পাঁপকর্মে নিবৃত্ত, সৎসন্গ, সরল ব্যবহার, প্রাণিহিতকর 
বচন, অহঙ্কারপরিত্যাগ, প্রমাদনিগ্রহ, সন্তোষ, বেদ-বেদাস্তের অধ্যয়ন, 
মিতাহার, জ্ঞানজিজ্ঞালা, পরনিন্দী-পরিত্যাগ, রাত্রিজাগরণ-ত্যাগ, দিবানিদ্রা- 
পরিত্যাগ, নিক্ষীম কন্মলিপ্ততা, বাকৃল্যম (কেহ কোন জিজ্ঞাসা না করিলে 
'স্বতংপ্রবৃত্ত হইয়া! কথা বলিতে নাই। বুখা-বিতণ্ডা, অগ্ঠায় প্রশ্্ের উত্তর 
দ্বেওয়। গ্রভৃতি সর্ধবথ। বজ্জনীয়। ), ধশ্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সানিধ্য, বর্ণীশ্রমধর্শের 
অন্ুনরণ, কুদেশ-পরিত্যাগ, অসতসঙ্গ-বজ্জন প্রভৃতি মনকে স্থির করিবার 
উপাঁয়। সকল প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার চিত্বশুদ্ধির প্রধান উপায়। 
সর্বভূতে পরমাস্রা বিরাজিত, এই বুদ্ধিতে কাহাকেও অবজ্ঞ। করিতে নাই। 
এইভাবে চিত্র প্রসারণের দ্বারা চিত্তের সকল মালিন্য বিদূরিত হয়।১৯ 

অন্তোব- সস্ভৌোষ সকল স্থখের মূল। যখন যে অবস্থায় থাক। যাঁয় ন। 
কেন, সেই অবস্থাকেই যদি আপন অনুকূল মনে করিয়া! মানিয়া লওয়া 
খায়, তাহা হইলে অনেক দুঃখের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভবপর 
হয়। যিনি অল্প কিছ পাইলেই তৃপ্তি বোধ করেন, সেই স্বল্লতুষ্ট পুরুষ কিছুতেই 
অবসন্ন হন ন।। তৃপ্রিই মানুষকে আনন্দের পথে অগ্রসর করিয়।! দেয়। 
পধ্যস্কশধ্যা এবং ভূমিশয্য1 উভয়ের মধ্যে যিনি পার্থক্য মনে করেন না, তাহার 
সৌভাগোর সীম। নাই। এইরপ স্বল্পসন্তষ্ট পুরুষকে অন্গবস্ত্রের নিমিত্ত কখনও 
বিব্রত হইতে হয় না। চেষ্টীর ফলে যে-সকল ভোগা বন্ত সংগৃহীত হয়, 
তাহাতেই ব্যবস্থ! করিয়! লওয়।'সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধন। ৷ গাহ্‌স্থাজীবনেও 
অতি-স্পৃহ? জীবনযাত্রার পথে পরম শত্রু 1+« 

অহিংসাঁ অহিংসার সাধনে চিন্তবৃত্তি উন্নত হয়। হিংসা মানুষের 
মনকে নিতান্ত সঙ্কুচিত করিয়া রাখে । সংসারে থাকিতে গেলে জীবনধারণের 


৭৮ শী ২৮৭ তম অঃ। 
নিগুড ণঃ পরমান্মা। তু দেহং ব্য/প্যাবতি্ঠতে । 
তমহং জ্ঞানবিজ্জোং নাবসঙ্গে ন লক্গঘয়ে ॥ , বন, ১৪৭1৮ 
২5 পর্যস্কপধ্য। ভূমিশ্চ সমানে যন্ত। নেহিনঃ | 
| শালয়শ্চ কদননগ বন্য স্তানুক্ত এব সঃ। ইত্যাদি | শা ২৮৮৩৪, ৩৫। ৩২ 


দার্শনিক মতবাদ ৫৫৯ 


নিমিত্ত প্রত্যেককেই বাধ্য হইয়া কতকগুলি বিষয়ে হিংস! করিতে হয়। 
যাগধজ্ঞাদিতে যে-সকল হিংসা বিধিবোধিত, সেইগুলি কণম্মকাঁণ্ডের অনষ্ঠাতাঁদের 
পক্ষে অনিবাধ্য । বৈধ হিংসায় পাঁপ নাই, ইহা মহাভারতের অভিপ্রায়। 
সম্পূর্ণরূপে হিংস। বজ্জন একপ্রকার যোৌগের অস্তর্গত। মুমুক্ষ-মানব চিত্তের 
পূর্ণ বিশুদ্ধির নিমিত হিংস! ত্যাগ করিয়া সকল প্রাণীকে মিত্রব মনে করিবেন। 
অনুশংসতা সকল ধর্শের উপরে । হিংসাবৃত্তির মত এত নীচ আর কিছুই 
নাই। এক শবে ধর্মের সাঁর তব প্রকাশ করিতে হইলে শুধু 'অহিংসা” শব্দ 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দেব, থষি ও ব্রাহ্ষণগণ পুনঃ পুনঃ অহিংসাঁর 
প্রশংসা করিয়াছেন । হিংসাঁকে চারিভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে; মনোজ, 
বাক্যজ, কম্মজ ও ভক্ষণজ। এই চারিপ্রকার হিংসা হইতে যিনি বিরত, 
তিনিই প্ররুত অহিংসার উপাসক। এই অভিমত অনুসারে দেখা যায়, 
ভক্ষ্যবূপেও বাহার! পশুপক্ষী প্রভৃতি হনন না করিয়! শুধু শরীরধাঁরণের 
জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাহার বেশী প্রাণী হনন করেন না, তীহারাই যথার্থ 
অহিংসক। অপরের যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহাই হিংস।। 
আত্মরক্ষার নিমিত্ত যে-সকল হিংসা করিতে হয়, তাহা না করিলেই বরং 
পাপ। আত্মরক্ষা সকল ধর্মের উপরে । এই কারণেই আততায়ীর হনন 
শাস্বকারগণ সমর্থন করেন। অহিংসাধম্ম যে-সকল মহীপুরুষের চিত্রে 
প্রতিষিত, তাহাদিগকে তপস্বী বল! হয়। অহিংস৷ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা! আর 
কিছুই হইতে পাবে না। অহিংস! পরম ধর্ম, শ্রেষ্ঠ দম, উত্কৃষ্ট দান এবং পরম 
ষজ্ঞ। অহিংস! অপেক্ষা মানবের অকৃত্রিম অপর মিত্র নাই। অহিংস পরম 
মত্য, অহিংস সর্বশান্থের সার । যজ্ঞ, তীর্থসেবন, দান প্রভৃতি মানুষের 
চিত্তশুদ্ধিতে যতখানি উপযোগী, অহিংসা তদপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে। 
অহিংস পুরুষ সর্বভূতের মীতৃপিতৃস্থানীয়। নিখিল প্রাণিজগৎ অহিংস 
পুরুষের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ; কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না।১১ 


১১ ন হিংস্তাঁং সর্ধভূতানি মেত্রীয়ণগতশ্চরেং। 
শেদং জীবিতমীনাগ্য বৈরং কুব্ধীত কেনচিং ॥ ইত্যার্দি। বন ২১২।৩৪,৩০ 
চতুর্ধবধেয়ং নির্দিষ্ট হাহিংস। ব্রদ্মবাদিভি । 
একৈকতোহপি বিজ্রষ্টী ন ভবতারিনুদন ॥& ইতাদি। অনু ১১৪।৪--:১০১ ২ 
অনু ১১৩ তম ও ১১৬ তম অঃ। 


৫৬৩ মহাভারতের সমাজ 


অহিংসা-প্রতিষ্ঠায় 'মানব দীর্ঘ আমু লাভ করিয়! থাকেন। হিংসায় যাহার 
চরিত্র কলুষিত, সে কাহারও বিশ্বাসভাজন হইতে পাঁরে না এবং সুস্থ দীর্ঘ 
জীবন লাঁভ কর! তাহার ভাগ্যে ঘটিয়৷ উঠে না 1২২. 

জীবমেবা সেবার দ্বারা মনের পবিত্রতা বুদ্ধি প্রাঞ্ধ হয়। ভগবাঁন্‌ 
সমস্ত প্রাণীর শরীরে বিরাজ করিতেছেন । শ্রদ্ধার সহিত যে-কোন প্রাণীর 
সেবাই ভগবানের উপাসন।। কায়মনোবাক্যে প্রাণীর সেব। করিলে সর্ধ- 
ব্যাপক ভগবান্‌ বিষুঃ সেই সেব। গ্রহণ করিয়া থাঁকেন।৩ 

তপন্তা ও বিশুদ্ধ কর্ম- মন স্থির করার শ্রেষ্ঠ উপায় তপস্যা । হিত 
এবং মিত আহারবিহারাির দ্বারা শরীরকে নীরোগ রাখিতে হইবে। 
শরীরকে উপেক্ষা করিয়া তপন্যা চলে ন।। সময়-সময় উপবাঁ উপকার 
করিয়া থাকে, এইজন্য উপবাঁসকেও শ্রেষ্ঠ তপন্যারূপে স্বীকার কর! 
হইয়াছে ।২৩ বিশুদ্ধ কর্ম দ্বার] জীবিকা নির্বাহ করা, কাহারও অনিষ্ট 
চিন্তা না কর! প্রস্ততিও তপস্যার মধ্যে গণ্য। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের 
অন্তদ্ধেগকর সত্য, প্রিয় ও হিতবচনরূপ বাক্ময় তপস্যা করিবার অধিকারী। 
মন:প্রলাদ, সৌম্যত্ব, হ্থ্ধ্য, জিতেক্রিয়তা, ভাবশ্ুদ্ধি প্রভৃতিকে মানি 
তপস্তা-নাষে কীর্তন কর হইয়াছে । চরিত্রে যে-কোন সাধু আদর্শ ফুটাইয়া 
তুলিতে গেলে তপস্যার প্রয়োজন! লোকালয় পরিত্যাগ কৰিয়! গেলেই 
তপস্য। হয় না। কন্মের ভিতর দিয়। মানুষের তপন্। সত্য ও সাথক হইয় 
থাকে । মনুন্তত্বের তণস্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাঁই, সমস্ত মহত্বস্তর 
প্রাপ্তি তপশ্যার অধীন। ইহলোকে যেমন তপস্যা বাতীত কোন মহৎ কাজ 
সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ পরলোকেরও প্রধান পাথেয় তপস্যা । ধিনি 
মেই পরম পুরুষকে জানিবার নিমিত্ত একা গ্রচিত্তে ব্রত, যোগ প্রত্ততি 
তপশ্তায় নিরত থাকেন, তাহার নিকটই সেই পরমজ্যোতি প্রকাশিত হন। 


১৯». অহি'নয়া চ দর্ঘায়ুরিতি প্রাহর্মশীষিণঃ। অনু ১৬৩১২ 
পাঁপেন কন্দরণী দেবি বন্ধো হিংসারতির্দরঃ | 
অপ্রিয়ঃ সর্বকৃতানাং হীনাযুরুপজায়তে ॥ অনু ১৪৪148, ৫২ 
৯৩ যে বজপ্থি পিতঃন দেবান গুরংন্চৈবাতিশবীংস্তথা | 
গান্েব দ্বিজমুগ্যাংস্চ পৃথিবীং মাতরং তথা ॥ ইত্যাদি । শা ৩৪৫1২৬-২৮ 
২৪ ভপো নানশনাৎ পরদ্‌। ইত্যাদি । অনু, ১৬১৫1 অনু ১০৭ তস আঃ । , উ ৪৩২০ 
বন ১৯৯১5 


দার্শনিক মতবাদ ৫৬১ 


সেই তপস্বী পুরুষই বীতশোক ও বিমুক্ত হইতে পারেন। তপস্বী ব্যতীত 
আঁর কেহ ঈশ্বরের বিরাট সত্তার অশ্গভবের যোগা নহেন। ঈশ্বর একমাত্র 
তপোজ্জেয | ২৫ 

তপশ্যার শেষ কল মুক্তিলাভ্ভ- পাঁরলৌকিক শান্তির উদ্দেশ্যে তপস্যা 
করিতে মানুষ স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় না। বহু ঘাঁতপ্রতিঘাতের মধ্য 
দিয়া মেই স্পৃহ। জাগিয়৷ থাকে । রাঁজদ ও তাঁমসভাঁবে বিভোর মানব 
গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, স্ত্রী, পুত্র গ্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ সেইগুলির 
মধ্যেই ডুূবিয়া থাকে । লেইসকল বস্তর অনিত্যতা৷ চিন্তা ন! করায় মানুষের 
রাগছেষ দিন দ্রিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । রাগদ্ধেষ হইতে মোহ এবং মোহ 
হইতে রতির উৎপত্তি হয়। তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব গ্রাম্য স্থখকে খুবই 
আনন্দপ্রদ মনে করে। বিষয়ভোগে কখনও বাসন। বা রতির ক্ষয় হয় না। 
কালক্রমে স্সেহভাঁজনের বিয়োগ, প্রেমাম্পদের চিরবিচ্ছেদ্, ধনের একান্ত 
নাশ প্রভৃতি কারণে মোহগ্রস্ত মানবেরও নির্ধেদ উপস্থিত হয়। নির্ধেদ 
হইতে আত্মসংবোৌধ, সংবোধ হইতে শাস্তরদর্শন, শান্তার্থদর্শনের পর তপস্যার 
ইচ্ছা উপস্থিত হয়। বিবেকী তপন্বী পুরুষের সংখ্যা খুব কম। জিতেন্দরিয় 
শান্ত দাস্ত তপস্থী ব্যক্তি অনায়াসে সংসাঁর-বন্ধন হইতে মুক্তি লাঁভ করিতে 
পারেন |২৬ 

ব্যাসদেব ঘুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন, “রাঁজন, তুমি শোকে অধীর হইও ন1। 
উপস্য। দ্বার পুনরায় তোমার হত রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিবে”।৯ 
তপশ্তায় সিদ্ধ হয় না, এমন কোন কিছু জগতে নাই। যাহীকে ছুরাঁপ 
ব| দুরাঁধর্ষ বনিয়া মনে হয়, তপস্াঁর বলে তাহাও হস্তস্থিত বস্তর ন্যায় 
উপস্থিত হয়। যূনুষ্য, পিতৃগণ, পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেরই সিদ্ধি তপস্তার 
অধীন ।২৮ যাহা কিছু সম্রদ্ধ তপন্যার দ্বারা কৃত হয়, তাহারই শক্তি 
অসীম। যাবতীয় ভোগ্য বন্ত, এমন কি, মুক্তি পথ্য্ত তপস্যালভ্য। 


রা রি রর 
তপন শিপ 


২৫ তপসে। হি পরং নান্তি তণস। বিন্দতে মহং |. ইতাদি। বন ৭১1১৯ । শী ১৯২৬ 
স চেগ্নিবৃত্বন্ধস্ত বিশুদ্ধশ্চাপি কর্দীভি?.। 
তগোযধোগসমারস্তং কুরুতে ছ্বিজসত্তম। ইত্যাদি । বন ২৮৩৮-৫৩। ব্ন ১৮৬২-৩১ 
৮7922 
২৭ রাজ্যাৎ স্রীতাং পরিতষটন্তপস! তদবাগ্্যসি । বন ২৬1৪৪ 
২৮ তপোমূলং হি সাধনমূ। ইত্যাদি । অশ্ব ৫১।১৬-২৪ 


৫৬২ মহাভারতের সমাজ 


ভগবান্‌ সনৎকুমার ধৃতরা্রকে তপোমাহীত্ম্য বিশদরূপে বুঝাইয়াছিলেন ২ 
যে-কোন মহৎ কাজে প্রবৃত্ত হইলে কঠোর তপস্তার প্রয়োজন । হ্ট্টিকর্তা 
প্রজাপতিও তপন্তার বলে জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন ।০* তপশ্তার 
এরূপ মাহাত্ম্য যে, দেবতাঁবাঁও তপন্বীকে ভয় করিয়া থাকেন। তপস্বীর 
ইচ্ছার প্রতিকূল দীড়াইবাঁর মত সাহম এই পৃথিবীতে কাহারও নাই ।২৯ 

বিষয়াসক্তি আধ্যাক্মিক তপস্থার প্রতিবন্ধক-_আধ্যাত্মিক উন্নতির 
নিমিত্ত ভপন্যায় আত্মনিয়োগ করিতে হইলে পাখিব সর্বপ্রকার বন্ধন 
হইতে আপনাকে একেবারে মুক্ত রাখিতে হুইবে। পুত্রকলত্রার্দির বন্ধন 
হইতে মুক্ত হওয়। অতীব ছুষফষর। বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার সময়ও 
সংসারের মায়া মাজ্ষকে আকর্ষণ করিতে থাকে ।০২ 

ইক্দিয়জয়ের কফল- দমপ্রশংসা-প্রকরণে ইন্দ্রিয়বিজয়ের বহুবিধ ফল 
কীত্তন করা হইয়াছে । দান্ত পুরুষ সর্বত্র নকল অবস্থায় শান্তিতে থাঁকেন। 
তাহার প্রার্থন। কখনও বিফল হয় না। দাঁনের দ্বারাও চিত্তবৃত্তি উদার এবং 
প্রসন্ন হয়, কিন্তু দমের মহিমা তদপেক্ষ। অনেক বেশী । দমপ্রভাবে জিতেন্দিয় 
ব্যক্তি অসাধ্য সাধন করিতে পাঁরেন | 

কর্মের দ্বারা মানুষের প্রকাশ মানুষকে তাহার কর্মের দ্বার। বিচাঁর 
করিতে হয়। কন্ধের মধ্য দিয়। মাছষ আপনাকে প্রকাশ করে ।২৪ 

মান্ধুব সকলের উপরে যথার্থ মানুষ হইবার তপন্তযাই যে সর্বাপেক্ষা 
বড়, এই কথ! মহাভারতে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। "মানুষ অপেক্ষা 


২৯ ভপোমুলম্দিং সর্দং যন্াং পুচ্ছসি ক্ষত্রিয় । 
তপসা! বেদবিদ্ধাংসঃ পরং ত্বসৃতমাপ্প-যুঃ ॥ উ ৪৩১৩ 
৩৭ প্রজাপতি প্রজাঃ পুর্ববমস্থতুপস। বিভুঃ | ইত্যাদি । শা ২৯৫।১৫-১৮ 
৩১ স তং ঘোরেণ তপন যুক্কং দৃ্ট,। পুরন্নরঃ | 
প্রাবেপত হুমন্তরস্তঃ শাগভী তন্তদা বিভো৷ ॥ অনু ৪১1১৮ 
উপরোধো ভবেদেবমন্্াকং তপসঃ কৃতে ! 
. স্বংস্ত্েহপাশবদ্ধা চ হীয়ে়ং তপসঃ পরাং ॥ আঁশ্র ৩৬1৪১ 
৩৩ দমস্ত তু ফলং রাজন্‌ শুধু ত্বং বিস্তরেণ মে। 
দাস্তাঃ সর্ব হখিনো দাস্থাঃ সর্বত্র নির্বতাঃ ॥ ইত্যাদি । অনু ৭৫1১১-১৭ 
৩৪... মনুষ্তাঃ কর্মলক্ষণাঃ | অশ্ব ৪৩২১ 
আল্লানমাধ্যাতি হি কর্মাভিনরঃ | অনু ৪৮1৪৯ 


দার্শনিক মতবাদ ৫৬৩ 


শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, ইহাই মহৎ এবং অতিশয় গুহা তত্ব” ২৫ এই সাধনার 
অনুকূলে যে-সকল সদ্বৃত্তিকে চেষ্টার দ্বার! জীবন্ত করিয়! তুলিতে হয়, তাহাই 
তপন্তা এবং সেই চেষ্টাও তপন্তারই অঙ্গ । শম, দম প্রভৃতি তপন্তাঁরই ফল। 
যিনি সাধু পথে একাগ্রভাঁবে অগ্রসর হন, তীহাকে তপন্বী বল! যাইতে 
পারে। সকল সাধু প্রয়াসের মূলেই তপস্যা বিদ্যমান । ্‌ 

আত্মতন্ত-শ্রবণের অধিকারী--শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও 
সমাধান-_এই পাঁচটি বিষয় ধাহাঁর আয়ত্বাঁধীন নহে, তিনি আত্মতত্ব বিষয়ে 
প্রশ্ন করিবারই অধিকারী নহেন। আত্মতত্বের জিজ্ঞাস শান্ত ও দাস্ত হইয়। 
গুরুমমীপে উপস্থিত হইবেন |. 

জন্মান্তরীয় কর্মের ফল ব! দৈব- কর্মফল, অদৃষ্ট, দৈব এইমকল শব্দ 
পমানার্থক | মহাভারতে জন্মাস্তরবাঁদ এবং অদৃষ্টবাঁদ বিস্তৃতরূপে আলোচিত 
হইয়াছে । এই উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । একটিকে স্বীকার কৰিলেই 
অপরটি স্বীকার করিতে হয়। ভারতীয় আন্তিকদর্শন উভয়কেই স্বীকার 
করিয়। লইয়াছেন। ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন, স্তর জগতে বৈষম্যের কাঁরণ__ 
প্রাণিগণের আপন-আপন অদৃষ্ট বা জন্মাস্তরীয় কম্মফল-জনিত পাঁপ এবং 
পুণা। পূর্বব-পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্তই প্রীণিগণ 
জন্ম গ্রহণ করে। আদি স্য্টিতে বৈষম্যের কারণ কি ছিল, এই প্রশ্বকে 
এড়াইবার উদ্দেশে জন্মান্তরবাদী দার্শনিকগণ ত্ুষ্টিপ্রবাহের অনাঁদিত্ব স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জন্মান্তরীয় কম্মফলের স্বীকারে শোকছুঃখে যে 
সাময়িক সাস্বনা লাঁভ হয়, তাহা অব্বীকাঁর করিবার নহে । দেখিতে পাই, 
কোন ছুঃখে সাস্বন। দিতে গেলেই উপদেষ্টা কর্মফল, দৈব, জন্মীন্তর, কালমাহ'স্ম্য 
ইত্যাঁদ্দি বিষয়ে নানাপ্রকার যুক্তি-বচনবিন্যাসপূর্বক উপদেশ দিয়াছেন । 
প্রাণীদের সুখ বা ছুঃখের যতগুলি কারণ উপস্থিত হইতে পারে, সবই যে 
জন্মাস্তরীয় কর্মের ফল, তাহ! নহে। যেখানে ইহজন্মের কোন শুভ বা অশুভ 
চেষ্ট। ব্যতীত হঠাৎ কোন শুভ বা অশুভ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানেই 
বাধ্য হইয়া প্রাক্তন কম্মকল স্বীকার করিতে হয়। বলা হইয়াছে যে, মানুষ 
জীবনের যে অবস্থীয় যে-জাতীয় কাজ করে, সে পরজন্মে মীনষ হইলে সেই 
আজ ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষাচ্ছেষ্ঠতরং হি কিঞিৎ। শী ২৯৯২, 
৩ ষ্ঠ পঞ্চ রুজোহসি। ব্ন ৩১৩৯ 


৫৬৪ মহাভারতের সমাজ 


অবস্থায় সেই কাজের ফল তোগ করিয়া থাকে। কোন দর্শনে এতট। 
জোরের সহিত এইভাবের কর্দফল-ভোগের কোন বর্ণন। নাই ।*+- ভগবান 
তাহার খামখেয়ালিমত প্রাণিগণকে স্থখছুঃখ ভোগ করান ন|। প্রাণী 
জন্নান্তরীয় কম্মবীজ অনুসারে ইহলৌকে ফল ভোগ করিয়৷ থাকে। এই 
কথাই বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে ।** উত্তম কুলে জন্ম, বীরত্ব, আরোগ্য, 
রূপ, সৌভাগ্য প্রভৃতি জন্মাস্তরীয় শুভ কর্মের ফল। সংসারের বিচিত্র বিধানে 
জন্নাস্তরীয় কম্মফলের শক্তি অপরিমিত। সেই ফলকে ফাঁকি দিবার মত 
শক্তি কাহারও নাই। প্রীরন্ধ ফল ভোগ করিবার নিমিত্তই মানুষের জন্ম হয়। 
কশ্মকলের নিকট মকলকেই হার মানিতে হয়।”* পূর্বজন্মের শুভ কাধ্যের 
ফলে মানুষ দেবত্বে উন্নীত হইতে পারে, শুভ এবং অশ্তুত কাঁজের মিঅণে 
মন্ুস্যকুলে জন্মলাভ করে, আর অবিমিশ্র অশুভ কাধ্যের দ্বার মাঁলুষেব 
অধোগতি হয়, এবং হীনযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে ।** সহত্র ধেন্ঠর 
মধ্যে বস ষেমন আপন জননীকে চিনিয়। তাহারই অন্গুসরণ করে, ঠিক 
সেইরূপ জন্নান্তরীয় কর্মফল অন্ু্টাতার পর-পর জন্মেও তাহাঁকেই অন্ুমরণ 
করিয়। থাকে ।"১ সংসারে মিলিতভাবে একই পরিবারে পুত্রকলত্রার্দির 
সহিত বাদ করিলেও কেহ কাহারও কাঁজের জন্য দাঁয়ী হয় না। আপন- 
আপন কম্মফল প্রত্যেককেই পৃথকৃ-পৃথক্ভাবে ভোগ করিতে হয়। অবশ্য 
আপাতদৃষ্টিতে যদিও সকলের ভাঁগ্যকেই যেন মমাঁনভাঁবে উন্নত বা অবনত 


৩৭ যঙ্চাং বন্যামবন্থায়াং যদ যং কর্ম করোতি যঃ। 
তশ্তাং তগ্তামবস্থায়ং তৎফলং নমবাপ্রতয়াৎ ॥ ইতাদি | সভা ২২১৩ শা ১৮১১৫ 
৩৮ দরধাতি সর্ববমীশানঃ পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরন্‌ । বন ৩৭২১ 
ধাতাপি হি শ্বকশ্মৈব তৈল্ডৈহেতুতিরীহ্রঃ 
বিদধাতি বিভজ্োহ ফলং পূর্ববকৃতং নুণাস্‌ ॥ ইতা।দি । বন ৩২২১ | অশ্ব ১৮১২ 
৩৯ কুলে জন্ম তপ! বীধ্যমারোগ্যং রূপমেব চ। 
সৌভ্াগামুপভোগশ্চ ভবিভবোন লঙ্ভাতে ॥ ইত্যাদি । শা ১৮।২৬২৯। বন ২০৮২৪. 
শা ১৭০১৬ 
৪* শুভৈর্লভাতি দেবত্বং ব্যামিশ্রৈজসি মানুষম্‌। 
অন্ততৈশ্চপাধো জন্ম কর্দমভিলিভতেহবশঃ ॥ শা ৩২৭২৫ 
৪১. ; বণ! ধেনুসহশ্রেধু বংসে। বিন্দাতি মাতিরম্‌। 
| [তথ পূর্বকৃতং কন কর্তারমনুগচ্ছতি ॥ শা ১৮১১৬ । অনু ৭২২ 


দার্শনিক মতবাদ কী 


হইতে দেখা! যায়, কিন্তু তাহার পশ্চাতে স্ব-স্ব কর্মফল ব্যতীত অপরের কর্মফল 
কাঁরণ নহে । বুঝিতে হইবে, সেইরূপ স্থখছুঃখের তোক্তা সকলেই জন্মাস্তরে 
মেই-সেই স্থখছুংখ ভোগের অনুকুল কাঁজ করিয়াছিলেন, তাহ! ন| হইলে 
এক পরিবারে বাস করিতে হইত না। প্রিয় কিংবা অপ্রিয়, যাহাই জীবনে 
উপস্থিত হয় না কেন, তাহারই মূলে জন্মান্তরীয় কর্ম। কর্মফল ভোগ না 
করিয়া তাহার হাত হইতে নিস্তার পাঁইবার শক্তি কাহারও নাই ।?২ 
অন্পশাসনপর্ধে গৌতমীর উপাখ্যানে কশ্মফলবর্ণন-প্রসঙ্গে অনেক উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে । সমস্ত অধ্যায়ের সাঁরসঙ্কলনে এই দ্ীড়ায় ষে, প্রত্যেকেই আঁপন- 
আপন কৃত কর্মের ফল ভোগ করিয়৷ থাকে । যাহা যখন ঘটিবে, 
তাহা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে-কোন উপলক্ষ্যে 
সেই কম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে ।** কাহারও স্বভাবতঃ 
পাঁপকম্মে। আর কাহারও স্বভাবতঃ পুণ্যকম্মে প্রবৃত্তি থাঁকে, ইহার 
মূলেও টবের লীলা। চেষ্টা ব্যতীত শৈশব হইতে যে-সকল রুচিবৈচিত্র্য 
মানবন্বভাঁবে দেখা দেয়, তাহাঁরও মূলে অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছু খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না। যথেষ্ট অর্থপ্রাপ্তিতে আনন্দের এবং প্রচুর ক্ষতিতেও 
দুখের কোন কারণ নাই। যেহেতু লাঁভ ও ক্ষতি উভয়ই দৈবায়ত্ত। 
অদষ্টকে বলবৎ মনে করিয়। কোঁন অবস্থাতেই অতিশয় আনন্দিত কিংবা 
স্ুখিত হইবে না । য্খন যে-ভাঁবে থাকিতে হয়, সেই অবস্থাকেই 
মাদরে অভ্যর্থনা করিবে । আপন শক্তিতে টদবাধীন ঘটনার প্রতীকার 
কৰা যাঁয় না।** সমস্ত ভোগ্য বস্ত জন্মীন্তরীয় কন্মফলবশে প্রকাঁশিত হইয়। 
খাকে। খাহাঁর যতটুকু প্রাপ্য, তিনি তাহাই ভোগ করিয়া থাকেন, 
জতিরিক্ত ভোগে মাহষের অধিকার নাই। কাঠের পুতুল যেমন চালকের 
ইচ্ছায় নড়াচড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ কম্মফলের নিকট মানুষের স্বাতন্ত্য ও 
মন্দীভৃত হুইয়া পড়ে । মানুষের শক্তি অত্যন্ত পরিমিত। দৈবকে অতিক্রম 


৪২ বয়ুতানি কন্মীণি জাত জস্তঃ প্রপছ্ধতে ! 

নাকৃত্বা লভতে কশ্চিং কিঞিিদত্র প্রিয়ীপ্রিয়ম্‌॥ শী২৯৮!৩০ 

সর্ধবঃ শ্বানি শুভাশুভানি নিয়তং কর্মমাণি জঙ্তঃ স্বয়ম্‌ 

গর্ভাৎ স্প্রতিপগ্ভতে তছুভয়ং যত্তেন পূর্ববং কৃতম্‌॥ শী! ২৯৮৪৫ 
৪৩ অনু ১ম অং। 
৪৪ ন জীতু হৃস্তেগ্সহত। ধনেন। ইত্যাদি ৮৯।৭-১২ । আদি নি 
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করিবার ক্ষমতা তাহার নাই প্রীপ্তব্য বস্তর প্রাপ্তি স্থনিশ্চিত, যাহা 
অদৃষ্টে আছে, তাহা অবশ্তই ফলিবে, এইপ্রকাঁর চিন্তা করিলে মানুষ বিপদের 
সময়েও নিতান্ত অধীর হইয়া পড়ে না। “আমার কৃত কাধ্যের জন্যই 
এরূপ দুখ ভোগ করিতেছি” ধাহাঁর এইপ্রকার কর্তৃত্বাভিমান হয়, 
ছুখ তাহাঁকেই অভিভূত করে। দেবতা, খষি, মহাপুরুষ, এমন কি, 
বনবালী মুনিগণও সময়-সময় ছুঃখ ভোগ করিয়া থাঁকেন। এহিক কোন 
ছুঙ্কত ন! করিয়াও তাহাদের কেন ছুঃখ ভোগ করিতে হয়__এই প্রশ্নের 
উত্তরে জন্নীস্তরীয় কম্মকল বা অদৃষ্ট স্বীকার না করিয়া! চলে না। প্রকৃত 
পণ্ডিতবাক্তি আপদ্বিপদেও হিমীচলের ন্যায় অটল থাঁকেন। সখ এবং 
ছুঃংখকে যিনি অদৃষ্টের দানরূপে সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই 
প্রকৃত পণ্তিত। মন্ত্র বল, বীধ্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, শীল, বৃত্ত, অর্থ, সম্পং 
প্রভৃতি কিছুই অলভ্যকে লাভ করাইতে সমর্থ হয় না। ধাহার ভাগ্যে যতটুকু 
প্রাপ্য, তীহার ততটুকুই উপস্থিত হয়।** পুণ্যকর্মের ফল কল্যাঁণ এবং 
পাপের ফল অকল্যাঁণ। জন্ম সব-সময়ই পূর্বজন্মের কম্মফলে হইয়া থাকে। 
ভর্কৎ শুভষোনিতে এবং পাপরূৎ পাঁপষোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
সখ এবং দুঃখের কারণ অনেক সময় প্রত্যক্ষ হয় না, তখন বাধ্য হইয়৷ 
অদৃষ্টকে কাঁরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বহ্কির উষ্ণতা এবং জলের 
শীতলতাঁর মত স্থখ ও ছুঃখের পর্যায়ক্রমে উপভোগ স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে 
অপর কোন কারণের কল্পনা না করাই উচিত, এইবূপ আপত্তির উত্তরে বলা 
হইয়াছে ষে, কৃত কর্মের ফল ভোগ ন। করা এবং অকৃত কর্মের ফল ভোগ 
কর নিতান্তই অস্বাভাবিক ; কোনও যুক্তিবলে তাহা! সমধিত হয় না। 
অতএব প্রত্যেকের ভোগের কারণরূপে এহিক কর্ম যদি না দেখ! যায়, 
তবে অুষ্টের কাঁরণত। স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেহই অপরের 
কাঁজের জন্য দায়ী হন না। আঁপন-আপন কর্মফল ভোগ করাই সংসারের 
নিঘ্ম |?" 
মনের দ্বারা যেসকল পাপ করা ধায়, জন্মাস্তরে মনের দ্বারাই 
তাহার ফল ভোগ হইয়! থাকে । এইবপে কায়িক কর্মের ফল কায়ের 
৪৬ শ| ২২৬ তম অ:। 
54 শ] ২৪৯৭ তম অঠ। 
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দ্বারা ভোগ করিতে হয়। বাল্য যৌবনাঁদিভেদে যে-সকল কর্ম করা 
হয়, তাহার ফলও বাল্যাদি অবস্থাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। রুত কর্ম ফল 
প্রদান না করিয়৷ বিরত হয় না। সেই ফল ইহজন্মে ভোগ ন] হইলে পরজন্মে 
ভোগ করিতেই হইবে। বৃক্ষ যেমন যথাকাঁলে ফুল এবং ফলে সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠে, কর্মাফলও ঠিক সেইরূপ ষথাঁকালে মানুষের উপভোঁগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
দেয়। হঠাৎ সখ এবং হঠাঁৎ ছুঃখ আপিয়া উপস্থিত হয়। এইসকল স্বখ- 
দুঃখের ভোগের নিমিত্ত মানুষকে সব সময়ই প্রস্তুত থাকিতে শাস্ত্র নির্দেশ 
দিয়াছেন । প্রীরদ্ধ কম্ম ন। থাকিলে জন্মই হইতে পারে না। সুতরাং 
বুঝিতে হইবে, জীবনে অনেক দুঃখ এবং সুখ ভোগের নিমিত্ত আমরা! সংসারে 
আসিয়াছি।** প্রবল প্রতিকূল দৈবকে প্রতিহত করিবার কোন উপায় 
নাই। বুদ্ধি, বিক্রম, বিছ্য। প্রভৃতি সকলই প্রবল টৈবের নিকট পরাস্ত। 
পৌরুষবলে মা্ষ কাজ করিতে পারে বটে, কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইলে কাজের 
ফল লাভ হয় না। মানুষ দৈবচালিত হইয়াই সাঁধু কিংবা অসাঁধু কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়। কাঁজের ফল মানুষকে অবশ্যই ভোগ কবিতে হয়) ভোগ ব্যতীত কন্ম 
ক্ষয় হয় না। স্থ্তরাং জন্মীন্তরে যে-সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার 
শুভীশুভ ফল অভুক্ত থাকিলে পর-পরু জন্মে ভোগ করিতেই হইবে । বিশেষ 
তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিয়াও যদ্দি কোঁন কাজের অভিলধিত ফল লাঁভ 
ন| হয়, তখন বুঝিতে হইবে, প্রবল প্রতিকূল দৈব দ্বারা পৌরুষ ব্যর্থ হইয়াছে। 
বিশেষ পৌরুষ ব্যতীত অনুষ্ঠিত কোঁন কর্মের ফল যদি আশাতিরিক্তভাবে 
পাঁওয়! যাঁয়, তখন বুঝিতে হইবে, অন্থুকুল প্রবল দৈবের দ্বারা সেই ফল পাঁওয়া! 
গেল। অদৃষ্টবিশ্বামী দৈববাদী পণ্ডিতগণের এই প্রকাঁর সিদ্ধান্ত ।৪৯ 

চেষ্টা, উদ্ভোগ ব৷ পুরুষকার-_দৈবের উপর ভার দিয়া নিশ্চেষ্টভাঁবে 
কালযাপন কর। অতিশয় গহিত বলিয়। উক্ত হইয়াছে । দৈবকে স্বীকার 
করিবার পক্ষে একদিকে যেমন প্রবল যুক্তি দেখাঁন হইয়াছে, সেইবূপ 
পুরুষকারের প্রশংসাচ্ছলে দৈবকে অতিশয় নিম্প্রভ করিয়৷ চিত্রিত কর৷ 


শশা সিসি 


৪৮ যেন ষেন শরীরেণ ঘদ্‌ যং কর্ন করোতি য:। 
তেন তেন শরীরেণ তত্তং ফলমুগান্নতে ॥ ইত্যাদি । অনু ৭৩-৫ 
৪৬ দৈবদিষ্টেহগ্যথাভীবে। ন মন্যে বিদ্যতে কচিং। ইতাদি। ড্র ১৫*।২২,২৪-৩* 
দৈবং প্রজ্ঞাবিশেষেণ কে। নিবততিভুমহতি । ইতাদি। আদি ১২৪৬। ভী ১২২২৭ 
দৈবমেব পরং মন্তে পুরষার্থে। নিরর্থকঃ ॥ ইতাদি। বন ১৭৯২৭ উ ৪০৩২ 
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হুইয়াছে। পুরুষকারহীন ব্যক্তি শুধু দৈবের জোরে কোন কাঁজে সফলত। 
'লীভ করিতে পারেন না। দেব ও পুরুষকার একে অন্যের সহায়তা চায়, 
উভয়ে মিলিত হইলে মণিকাঞ্চম যৌগ হয়। যাহারা তেজস্বী, তাহারা 
যখন ষাঁহা কর্তব্য বিবেচনা করেন, দেবের দিকে ন। তাকাইয়া৷ সেই কাজে 
পূর্ণ উদ্যমে ব্রতী হন। স্থফল লাভ করিলেও খুব আনন্দিত হন না, 
ধদবের দ্বারা বিড়ম্িত হইলেও একেবারে হাঁত-প ছাড়িয়। দিয়া হতাঁশ 
হইয়া পড়েন না; কর্তব্যবোধেই তাহারা পৌরুষসেবায় আনন্দ পাঁন। 
পক্ষান্তরে ঘাহীরা নিতীন্ত হীনবীধ্য, তাহারাই অদৃষ্ট-হুযোৌগের অপেক্ষায় 
বসিয়া থাকে । এই প্রকার উৎকট দৈববিশ্বাপীকে 'ক্রীব" বলিয়।৷ অভিহিত 
করা হইয়াছে ।*" পুরুষকাঁর মানুষকে কাজে প্রেরণ! দেয়, আর দৈবচিন্তন 
অলসতা আনয়ন করে। কাঁজ সোজা হউক, কিংবা কঠিন হউক, স্বপ্ন 
স্থির করিয়া তাহাতে লাগিয়! যাওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। যাহা অদুষ্টে 
আছে তাহাই হইবে, এই বলিয়া বসিয়। থাকিলে লক্ষ্মী অস্তহিতা হন। 
স্তরাঁং দৈব অপেক্ষা পৌরুষের মূল্য অনেক বেশী। অদৃষ্টকে দূরে রাঁথিয়। 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ধক কাঁজে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সকল 
মহাঁপুরুষই উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতের উপদেশও সেইরূপ | ১ 

দৈব ও পৌরুষের মিলনে কার্য্যসিক্জি-_যুধিষ্টিবের প্রশ্নের উত্তরে 
ভীম্ম দৈব ও পুরুষকাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় বিবৃত করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, অতি প্রীচীন কাঁলে মহধি বশিষ্ঠ ভগবান্‌ পিতাঁমহকে এই 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । মহষির উত্তরে পিতামহ বলিলেন, বীজ এবং ক্ষেত্র 
উভয়ের যোগ ব্যতীত যেরূপ কোন বৃক্ষাঁদি জন্মিতে পাঁরে না, সেইরূপ দৈব 
ও পৌক্রষ উভয়ের যোগ না হইলে কোঁন কম্খই ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না। 
পুরুষকার ক্ষেত্রস্বর্ূপ এবং দেব বীজন্বরূপ। 

পৌরুবের প্রাধান্য- দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে পুরুষকারই প্রধান। 
অরুতকর্মা পুরুষ শুধু দৈবশক্তি দ্বার! কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি 


এশা শিশাপপীশীশীট িশিশশর্শাা শীত 


৫» হীনঃ পুরুষকারেণ শস্তং নৈবান্স,তে ততঃ 1 শী ১৩৯৭৯ 
দৈবং পুরুষকারশ্চ স্থিতাবন্তো স্তসংশ্রয়াৎ। 
উদ্ণারাণান্ত সংকল্প দৈবং ক্রীবা উপাসতে ॥ শা ১৩৯৮২ 
৫3 কর্ণ চাত্মহিতং কার্ধ্যং তীক্ষং বা যদি বামৃছু। 
_. শ্রস্ততেহকর্দ্নিলন্ত সদানর্থৈরকিঞ্ন: ॥ ইত্যাদি । শা ১৩৯1৮৩১৮৪ 


দার্শনিক মতবাঁদ ৫৬৯ 


ইচ্ছামাত্র স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটাইতে পারেন, সেই ভগবান্‌ বিঝুকেও 
তপস্তা৷ করিতে হয়। কণ্ম ষদ্দি কিছুই ফল প্রদান না করিত, তাহা হইলে 
সকল লোকই অদৃষ্টের উপর ভার দিয়া নিতাস্ত অলসভাবে জীবন কাঁটাইত। 
কাজ না করিয়া যে শুধু “অদৃষ্ট অনুষ্ট' বলিয়! দৈবের দোহাই দেয়, তাহার 
জীবনই বুথ|। “দব সবসময় পুরুষকারের অশ্রসরণ করে। অত্যন্ত নিশ্টে্ট 
নিষষম্মা পুরুষ শ্ধু অদৃষ্টের জোরে সফলত! লাভ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত 
একটিও নাই। জন্মান্তরীয় কর্মফল অনুকূল হুইলে ক্ষুত্ব কাঁজও মহৎ ফল 
প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র অগ্রিক্ষুলিঙ্গও পবনের অন্কুলতায় বিস্তৃত 
হইয়া উঠে। তৈল না থাকিলে প্রদীপের ক্ষীণ দীপ্তি অত্যত্ত অল্পায়ু 
সেইরূপ কন্ম বিনা দৈবের শক্তিও অতিশয় ক্ষীণ। 'ৈবগ্রভাঁবে মহৎ বংশ, 
বিপুল এশ্বধ্য এবং নানাবিধ ভোগ্যসামগ্রীর মধ্যে জন্ম হইলেও পৌরুষ 
বাতীত কেহই তাহা ভোগ করিতে পারেন না, বরং অল্পদিন মধ্যেই 
সর্বপ্রকার এশ্বধ্য এবং অন্তকূলত। হইতে ভ্রংশ হইয়! নিষবর্মা ব্যক্তি অত্যন্ত 
দুঃখে বিড়ক্বিত জীবন যাঁপন করেন। অন্যত্র দেখা যায়, জন্ম হইতে 
অনুকুল অবস্থায় না পড়িয়া অনেক কম্মী কেবল আপন পৌরুষের সামথ্যে 
সকল প্রতিকূলতাকে অন্ুকুলতায় পরিবন্তন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। 
দৈবের কোন প্রভুত্ব নাই ; পুরুষকাঁরের সহায়রপে তাঁহার একট! স্থান ও 
উপযোগিতা আছে, কিন্তু কন্মই তাঁহার পথপ্রদর্শক গুরু । ছোট ছোট 
দৈবপ্রতিকূলতাঁকে শুধু একাস্তিক কন্ম দ্বারাই নিরস্ত করা যায়, কিন্ত দৈব 
কখনও পৌরুষ ব্যতীত আপন শক্তি দেখাইতে পারে না। কৃষি প্রভতিতে 
অদৃষ্টের প্রতীক্ষা করিয়া আঁকাঁশের দিকে চাহিয়া থাঁকা কাঁপুরুষের কাঁজ, 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেচনাদির দ্বারাও ফললাভ করা যাইতে 
পাঁরে। অতএব পুরুষকারই একমীত্র অবলম্বনীয়, দৈবের উপর নির্ভর কর! 
অত্যন্ত অন্যায় ।৫ ২ 

(দববাদে শৌকছুঃখে সাস্ত্বনা-কতকগুলি উক্তি হইতে বুঝা যায়, 
পুরুষকার অপেক্ষা দৈবের প্রীধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে, আবার কতকগুলিতে 
পুরুষকারকে দৈব অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়ীছে। উভয়ের 
স্বীকৃতি সম্বন্ধে মহাভারতে কোন মতছৈধ স্থান পাঁয় নাই। যে-সকল অধ্যায়ে 


৫২. অনু ৬ অঃ। 


৫৭৩ মহাভারতের সমাজ 


দৈবকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেইসকল অধ্যায় প্রায়ই কোঁন-না-কোন 
শোঁকছুঃখের সাত্বনাচ্ছলে কথিত। ছুংখী ব্যক্কিকে সান্তনা দিতে অদৃষ্টকে 
স্মরণ করা অপেক্ষা সহজ আর কোন পথ নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন শোৌকছুঃখ- 
জঞ্জরিত সংসারীকে যদি মনে করাইয়৷ দেওয়। হয় যে, “তোমার এই ছুঃখভোগ 
জন্মীস্তরীয় দুষ্কতের ফল, ইহাতে তোমার কোন হাত নাই, ইহ! অখগ্ডনীয়, 
তখন তাহার মনে কিছুটা শাস্তি আসে, সন্দেহ নাই । দৈব এবং পুরুষকার 
উভয়ই প্রত্যেক কার্যের প্রতি হেতু, কিন্তু পৌরুষের ক্ষমত| বেশী।" 
যথোচিত যত্ব ও শ্রমের সহিত কার্য করিলেও যদি ফল ন। পাঁওয়া যায়, তখন 
কাজেকাজেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া মনকে সান্তনা দিতে হয়। বলিতে হয়, 
প্রীক্তন কশ্মশফল বদলাইবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নাই। স্বয়ং শ্রীরু্ণও 
পাগবগণকে এই কথাই বলিয়াছিলেন ।৫৪ 

কার্য্যারস্তে দৈবকে স্মরণ করিতে নাই-_কাঁজ না করিলে ফল কখনও 
পাওয়],যায় না। অকুতকাধ্য হইলেও বাঁর বার ষত্র করিতে হয়। কিছুতেই 
যদি কার্ধ্য সিদ্ধ না হয়, তখন বুঝিতে হইবে, প্রতিকূল প্রবল অদৃষ্টশক্তিতে 
কাজের ফলটি প্রতিহত হইতেছে । নেই অনৃষ্টকে অন্গকুল করা সাধ্যের 
অতীত, তজ্জন্য অন্ুশোচনা করিয়া কোন ফল হয় না। পুরুষকারে কখনও 
ত্রুটি করিতে নাই! কাজ করিবার সময় দৈবকে স্মরণ কর! উচিত নহে। 
অনৃষ্টচিন্তা মনকে একেবারে পঙ্গু করিয়া রাখে । পৌরুষ হইতেই আনন্দ ও 
উৎসাহ পাঁওয়া যায় |৫৫ 

জন্ম (ন্তরবাদ--দৈববাদ এবং জন্মীস্তরবাদ পরস্পর সন্দদ্ধ। একটির 
স্বীকৃতিতে অপরটি আপনা-আপনি স্বীকৃত হইয়। থাকে । প্রারন্ধ কর্ম ফল 
প্রদান ন1 করিয়া বিরত হয় ন।, এই সিদ্ধান্ত মানিয়। লইলে সঙ্গে-সঙ্গে ইহা 
মানিতে হইবে যে, ষদি প্রারন্ধ কর্মের ফল সেই জন্মেই ভোগ ন। হইয়। থাঁকে, 
তবে দেই ফল ভোগের নিমিত্ত পুনরায় জন্মগ্রহণ অনিবাঁধ্য ; যেহেতু ভোগ 
ছাঁড়া কর্মের ক্ষয় হইবে ন|। মহাঁভাবিতে অনৃষ্টবাদ এরং জন্মীস্তরবাদ সদ্ধ 


৫৩ দৈবে চ মানুষে চৈব সংধুক্তং লোককারণম্‌। উ ৭নাৎ 
৫৪. দৈবন্ত ন নয়৷ শকাং কর্ম কর্থুং কণঞ্চন। উ ৭৯1৬ 
৫৫ অনারল্তাত্ত, কার্যয।ণ।ং নার্থ, সম্পগ্চতে কচিং। 
কৃতে পুরুষক।রে চ যেবাং কার্ধাং ন সিধাতি । 
দৈবেনোপহতান্তে তু নাত্র কার্ধযা বিচারণা। ইত্যাদি। লৌ ২।৩৩,৩৪ 


দার্শনিক মতবাদ নদ 


কোন সন্দেহই উঠে নাই। অনেকটা স্বতঃসিদ্বের মত এইলকল সিদ্ধান্ত 
মানিয়া লওয়া হইয়াছে। অংশাবতরণাঁধ্যায়ে কুরুপাঁগুবদের পূর্বজন্মের 
সকল কথা৷ বিবৃত হইয়াছে ।*» অবিগ্ভাজনিত ভোগস্পহাঁর ফলে প্রাণী 
কন্মান্গরূপ বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে । বাঁসনার শেষ না হওয়া 
পরয্যস্ত জন্মগ্রহণের শেষ নাই। পুনঃ পুনঃ নৃতন নৃতন শরীর গ্রহণ 
করিতেই হইবে |" পূর্ববজন্ম স্বীকৃত হইলে একই যুক্তিবলে পরজন্মও স্বীকার 
করিতে হয়। এই মতে স্বষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব স্বীকার ব্যতীত গতি নাঁই। 
কারণ, যদি আদিম্গ্টি নামে কোন কিছু মাঁন। হয়, তাহ। হইলেই প্রশ্ন উঠিবে, 
সেই স্থষ্টিতে বৈষম্যের কি কাঁরণ ছিল? তখন ত জন্মান্তরীয় অদৃষ্ট ছিল না, 
বিশেষতঃ ভগবান্‌ ত পক্ষপাতী নহেন। এই সমস্তার হাত হইতে নিস্তার 
পাইবার নিমিত্ত ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকগণ স্থষ্টিগ্রবাহের অনাদিত স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

অজগরপর্বে জন্মান্তর সম্বন্ধে নানাবিধ আলেচিন1 করা হইয়াছে। যুধিষিরের 
প্রশ্নের উত্তরে সর্পরূগী নহুষ বলিয়াছেন, কশ্মফলের দ্বার! মানুষের তিনপ্রকাঁর 
গতি হইয়া! থাকে- মনুষ্ত্ব, স্বর্গবান এবং তির্য্যকৃতপ্রাপ্তি। উৎকৃষ্ট কর্মের 
ফল স্বর্গভোগ, মধ্যম কন্দেব ফলে মীনুষরূপে জন্ম এবং কুকম্মের ফলে কীট- 
পতঙ্গাদির শরীরপরিগ্রহ। পশ্র প্রভৃতিও যজ্ঞাদিকন্মে হত হইলে উচ্চতর 
যোনি প্রাপ্ত হয়, উত্থান ও পতন ক্মফলের অধীন ৮ প্রত্যেক প্রাণীর 
স্বকৃত কম্ম তাহার আত্মাকে ছায়ার মত অন্থবর্তন করে। সেই কর্মের ফল 
ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ দেহধাঁরণের প্রয়োজন হইয়। থাকে । কর্মফল 
কিংব৷ অদৃষ্টকে ধাহারা স্বীকাঁর করেন না, তাহাদের পক্ষে জন্মাস্তর স্বীকারেরও 
কোন যুক্তি নাই।*৯ বীজ দগ্ধ হইলে যেরূপ অস্কুর-উৎ্পত্তির ক্ষমতা থাকে 
না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিগ্ঠাদি বিনষ্ট হইলে পুনরায় দেহপরি গ্রহের 


৫৬ আদি ৬৭ তম অঃ। 
৫৭ এবং পততি সংসারে তাস তান্বিহ যোনিযু। 
_.. অবিগ্যাকর্দৃতৃষ্াভিত্র্মামানোহথ চক্রবং | ইত্যাদি । বন ২1৭১.৭২ 
৫৮. তিশ্রে! বৈ গতয়ো! রাজন্‌ পরিদৃষ্টাঃ স্বকম্মুভি; | 
মানুষ্ং স্বর্গবাসশ্ঠ তির্যাগ্যোনিশ্চ তত্রিধ! £ ইতাদি। বন ১৮১।৯-১৫ 
৫» তত্রান্ত স্বকৃতং কর্ম ছয়েবানুগতং সদা । 
ফলত্াথ নুখার্থে৷ বা দুঃখার্হো। বাথ জীয়তে ॥ ইত্যাদি । বন ১৮৩1৭৮-৮৬ 


৫৭২ মহাভারতের সমাজ 


কোন কারণ থাকে না। জীবের মৃত্যু নাই, জীব সনাতন। শরীরের সহিত 
বিশেষ একটা সন্ধন্ধকে জন্ম এবং সেই সম্বদ্ধের নাঁশকে মৃত্যু বল। হয়। শরীরের 
সহিত জীবের সম্বন্ধ শেষ হইলেই জীব কর্মাহ্থরূপ অপর দেহ ধারণ করিয়া 
থাঁকে, তাহারই নাম পুনজ্জন্ম ।৬৭ 
শুভকৎ পুরুষ শুভতযোনিতে এবং পাঁপকৃৎ পুরুষ পাঁপযোনিতে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া থাঁকেন। অবিমিশ্র শুভকর্মের ফলে দেবত্বপ্রীপ্তি ঘটিয়া থাঁকে। 
অসৎ কর্মের ফলে নরক ভোঁগ করিতে হয় এবং পুনঃ পুনঃ তিধ্যক-যোনিতে 
পরিভ্রমণ করিয়। নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পুনরায় শুভাদৃ্টবশে 
পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমোন্নতি সম্ভবপর হয়। ক্রমিক উন্নতিতে 
পুনরায় দেবৃত্প্রাপ্তিও হইতে পারে । শুভ কর্মের চরম ফল মুক্তি। কর্মফল 
আসক্তিরহিত হইয় কম্ম করিলে সেই কন্ম কখনও বন্ধনের হেতু হয় না।১১ 
প্রমিদ্ধ উপদেষ্৷ ধর্মব্যাধ আপনার পূর্বজন্ম-বর্ণনায় বলিয়াছেন, “আফি 
ব্রাঙ্ণবংশে জন্মিয়াছিলাম। কোন এক মৃগয়াবিলাসী রাজ আমার বন্ধু 
ছিলেন। তাহার সংসগে ধব্বগ্যায় আমারও প্রবল অঙ্গরাঁগ জন্মে । একদ। 
এক খষি আমার শরে আহত হন, সেই পাঁপেই আমি ব্রাঙ্গণত্ব হইতে ভ্রংখ 
হইলাম এবং এই জন্মে ব্যাধত্ প্রাপ্ত হইয়াছি।”৬২ জন্ম ও মৃত্যু পধ্যায়ক্রমে 
সকল প্রাণীর নিকটেই উপস্থিত হইয়া থাকে । এই অবশ্বন্তাবী বিষয়ে শোক 
করা নিরর্থক |১* মৃত্যু ও জন্মীস্তর বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক কথাও বল 
হইয়াছে । গীতাতে আছে, মাঁনচষ যেরূপ জীর্ণ বন্্র পরিত্যাগ করিয়। নৃতন বস্ধ 
পরিধাঁন করে, দেহীও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নৃতন শরীর গ্রহণ 
করেন ।১* অন্যত্র বলা হইয়াছে ষে, জীর্ণ ই হউক কিংব! অজীর্ণই হউক, 
৯ বীজানি হগ্রিদগ্জানি ন রোহশ্টি, পুনর্ষথা | 
জ্ঞান্দগ্ৈন্তধা ক্লেশৈর্নাল্সা সংযুজাতে পুনঃ 1 বন ১৯৯।১০৮ 
যণ।শতিরিযং ব্রক্গন জীব; কিল সনাতন? 1 
শরীরসঞ্রবং লোকে সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥ ইত্যাদি | ব্ন ২০৮২৩২৮ 
৬১ প্চভরচ্ছুতযোনিদু পাপনুৎ পাপযোনিধু । ইত্যাদি । বন ৪5585 
_. শ্রাপ্য পুণ্যকুতাং লোকা নুষিতা শাখবতী সমাঃ | ইত্যাদি । ভী ৩০1৪১-৪৩ 
৮৩ শুণু সর্ববমিদং বৃত্ত: পুর্ববদেহে মমানঘ | ইত্যাদি । বল্‌ ২১৪।৯১-৩১ 
৬৩ পুনর্নরো প্রিয়তে জায়তে চ। ইত্যাদি | উ ৩৬1৪৬,৪৭ 
_ জাতঙ্ত হি পরবে! মৃত্যুক্রবিং জন্ম মৃতহ্য চ। উত্যাদি ॥ ভী ২৬২৭, স্ত্রী ৩1১৬ 
৬৪. . বাসাংসি জীর্ণানি যথা পিহায়। ইতাদি ! ভী. ২৬২২. 


দার্শনিক মতবাদ ৫৭৩ 


মানুষ ইচ্ছ! করিলেই তাহ! ত্যাগ করিয়া অপর বপ্ত পরিধান করিতে পারে, 
নৃতন দেহ ধারণ করাও সেইরূপ স্বরৃত কর্থের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ 
মুক্তির অস্থকুল কাঁজ করিলে জন্মগ্রহণের প্রয়োজন হয় না। মুক্ত আত্ম জন্ম 
গ্রহণ করেন না।১৭ দেহকে গৃহের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে । মানুষ 
যেমন এক গৃহ পরিত্যাগ করিয়! অপর গৃহে প্রবেশ করে, জীবও তন্রুপ এক 
শরীর পরিত্যাগ করিয়া! অপর শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। মৃত্যু আর কিছুই 
নহে, পুরাণ দেহের পরিত্যাগ-মাত্র। জীবের তাহাতে কোন পরিবর্তন ঘটে 
ন1।*৬ মাশ্ষ প্রিয় কিংব! অপ্রিয় যাহাই লাভ করুক না কেন, জন্মান্তরীয় 
কর্মফল তাহার মূলে। প্রীজ্ঞ, মূঢ় কিংবা অতিশয় শৌধ্যবীর্ধযশালী পুরুষ 
জন্মাস্তরীয় কর্মফলের হাত হইতে নিস্তার পাঁন না। জন্মে জন্মে একই 
অবিনশ্বর জীব পরিবর্তনশীল দেহের সহিত মন্বদ্ধ হইয়া কৃত কর্মের ফল ভোগ 
করিয়া থাকেন। যিনি পুনঃ পুনঃ সংসার-যাতীয়াতের এই তত্ব পম্যক্‌ 
পধ্যলোচন। করিয়। নির্ধেদ প্রাপ্ত হন এবং বিষয়বাসন। ত্যাগ করেন, তাঁহারই 
মোক্ষ লাভ হইয়! থাঁকে | 

কোনও এক শুদ্র তাপস মৃত্যুর পর রাজপবিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
আর এক খষি সেই তাপস শৃদ্রের পৌরোহিত্যে কৃত থাকায় পরজন্মে তাহাঁর 
পৌরোহিত্যপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।*৮ 

ইহজন্মের কর্শের দ্বারা কিরূপে পরজন্ম অন্গমিত হয় এবং কি-জাতীয় 
কম্মের ফলে কিরূপ জন্ম লাভ হয়, তাঁহার একটি বিস্তৃত বিবরণ সংসার- 
চক্রকথনাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।৬৯ মানুষ যে-অবস্থায় যে-শরীরে যেরূপ 
কর্মের অনুষ্ঠান করে, জন্মীস্তরে সেই অবস্থায় সেইরূপ শরীরে সেই-সেই কর্মের 
৬৪. যথা জীর্ণমজীর্ণ বা বনধং তু! তু পুরুষঃ। 

অন্যাজ চয়তে বন্ত্রমেবং দেহীঃ শরীরণাম্‌॥ স্ত্রী ৩৮ 
৬৬ যথা হি পুরুষ: শালাং পুন: সম্প্রবিশেন্নবাং । 

এবং জীব; শরীরাণি তানি ভানি প্রপছতে ॥ ইত্যাদি । শা ১৫1৫৭,৫৮। শা ২৭৪1৩৩ 
৬৭ পূর্বধদেহকৃতং কন্ধন শুভং বা যদি বাশুভম্‌। 

প্রাজং মুঢ়ং তথা শুরং ভজতে যাদৃশং কৃতম্‌। ইত্যাদি । শা ১৭৪1৪৭-৪৯। শা ২৭৪।৩৬ 
৬৮. অর্থ দীর্ঘহ্য কালন্ত স তপান্‌ শৃক্রতীপসঃ। 

বনে পঞ্চত্বমগমৎ সুকৃতেন চ তেন বৈ॥ ইত্যাদি। অনু ১*।৩৪-৩৬ 
০0 


৫৭৪ ...- মহাভারতের সমাজ 


ফল ভোগ করিয়া থাকে ।"" এই উক্তি খুব যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না; 
কারণ পরবর্তী জীবনে সেইপ্রকার দেহপ্রাপ্তি সম্ভবপর না-ও হইতে পারে। 
অসৎ কম্ম হইতে সতত নিবৃত্ত থাকিবার নিমিত এই উপদেশের উপযোগিতা 
স্বীকার করা যাইতে পারে। অসৎ কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত কিরূপ জন্ন 
গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বিশেষভাবে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্তে পরবর্তী অধ্যায়ে 
একটি কীটের উপাখ্যান বণিত হইয়াছে । কীট বলিতেছে, “আমি পূর্ববজন্নে 
বৃশংস হ্দখোর কধ্যপ্রকৃতি লোক ছিলাম। পরম্থহরণ, ভৃত্য এবং 
অতিথিবর্গের অনাদর, দেবতা ও পিতৃলোকের প্রতি অশ্রদ্ধা, এইগুলি আমার 
চরিত্রে অতিশয় প্রীধান্ত লাভ করিয়াছিল। এইসকল কারণে বর্তমান জীবনে 
আমার অবস্থ। এরূপ শোচনীয়” ।"১. 

স্বধশ্মপরিত্রষ্ট পুরুষ জন্মান্তবে ক্রমশঃ নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন, আর 
স্বধশ্মনিষ্ট ব্যক্তি উত্তরোত্তর উত্তমত্ব প্রাপ্ত হন। শুভ এবং অস্ত কশ্মের 
ফলতোগের নিমিত্তই যে পুনরায় জন্ম হয়, তাহ উমা-মহেশ্বরসংবাদে বিশদরূপে 
বণিত হইয়াছে ।"২: অক্পপ্রজ্ঞ, জন্মান্ধ, ক্লীব প্রভৃতির জন্মের কারণও পূর্বা- 
জন্মের দু্কৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি বল! হয় যে, মাঁতাঁপিতার 
শরীরের বা মনের কোন বিকৃতির জন্যই এরূপ হইতে পারে, তাহাতে জন্মান্তর 
ও অদৃষ্টবাঁদীর। উত্তর দিবেন, তেমন মাঁতাপিতার বীজের সহিত জীবাত্মার 
সন্বন্ধের কারণও নিশ্চয়ই জন্মান্তরীয় অসাধু অনষ্ঠান। সংসারে কারণ ব্যতীত 
কোন কাধ্যই হয় নী।"5 অগ্কগীতাপর্ধে বলা হইয়াছে, আমাদের জন্ম এবং 
মরণ পুনঃ পুনঃ চলিতেছে, বিভিন্ন জন্মে নানা প্রকার আহার্ধয গ্রহণ করিয়াছি, 
অনেক জননীর স্তন্যের স্বাদ পাইয়াছি, বিচিত্র হখ-ছুঃখের অঙ্গভব করিতে 
হইয়াছে । প্রিয় এবং অপ্রিয্প বহু ঘটন। প্রত্যেক জীবনে মহা করিতে হুইয়াছে।"ঃ 


৭০ ! যেন যেন শরীরেপ যদ যং কল্প করোতি যঃ। 
! হেন শ্চেন শরীরেণ তততং ফলমূপাশ্্তে ॥ আনু ১১৬৩৭ 

৭১ ন্মমান' মনুষ্কো বে শুজো বহধন; প্রভো। 

_. অব্রক্ষণো। নৃশংসশ্চ কদর্য্যো বৃদ্ধিজীবনঃ ॥ ইত্যাদি । অনু ১১৭1১৯-২৩ 
৭২ অনু ১৪৩ তম অ। 
৭৩ অনু ১৪৫ তম অ;। 
৭৪ পুনঃ পুনশ্চ মরণং জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ | 
আহার! বিবিধ ভুক্তাঃ পীত। নানাবিধাঃ স্তনা; & ইত্যাদি । অঙ.. ১৬)৩২:৩৭ 
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কাল-তত্ত।বিশ্বরূপদর্শনাধ্যায়ে ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন “আমিই লোঁক- 
ক্ষয়কারী মহাকাল”।"«. এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারি, কাল ভগবৎস্বরূপ, 
পৃথকভাবে কালের নির্ণয় করা অসম্ভব। কাল সম্বক্ধে বিভিন্ন দর্শনে 
নানাপ্রকার বিচাঁরপ্রণালী প্রদণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্বজনসিদধ 
কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। এই বিষয়ে মতভেদ প্রচুর। প্রাচীন 
নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকাচাধ্যগণ কালকে অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত ভ্রব্যন্বরূপ 
বলিয়। স্বীকার করিলে তাঁফিকাচাধ্য রঘুনাঁথ শিরোমণি দিক ও কলি 
ঈশ্বরের অন্তভূতি বলিয়া সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন। মীমাংসক আচাধ্যগণও 
কালকে দ্রব্যক্ূপে স্বীকার করেন। কাল সম্বন্ধে বিচারের অন্ত নাই। 
মহাভারতে উল্লিখিত একটিমীত্র উক্তি ব্যতীত আঁর কোথাও কালের স্বরূপ 
গ্রদশিত হয় নাই, কিন্তু তাহার সর্বাতিশায়িনী শক্তির বর্ণন! বহু জায়গায় করা 
হইয়াছে।. কালের মধ্যে বিশ্বত্ন্দাণ্ড লীন হইয়া আছে, কালেই উদ্ভব, কালেই 
নয়, কালের বিশ্রাম নাই । তাহার গতি অপ্রতিহত। সকল বস্তরই জবা 
আছে, কিন্তু কাল নিত্য-নৃতন। তাহার মধ্যে থাঁকিয়৷ তাহারই ইঙ্গিতে 
সকল বস্ত উঠিতেছে এবং পড়িতেছে, তাহার কৌন বিকৃতি নাই। কালের 
নিকট প্রিয় ব। অপ্রিয় কিছুই নাই, কালকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও 
নাই, কাঁল নিরন্তর সকলকে আকর্ষণ করিতেছে । তৃণসমূহ যেরূপ বাঁষু 
দারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে, নিখিল জগৎ সেইপ্ধপ কাঁলের বশে পরিচালিত 
হয়ু।”৩ স্থুগম্ভীর কাল আপন তেজে সকল বস্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে । 
অনস্ত কালের গর্ভে প্রাণিগণ ব্যক্ত ও অব্যক্তভাঁবে লীলা করিতেছে । কাঁলই 
অষ্টা, কীলই সংহাঁরক। কালের শক্তি অপ্রমেয়, কাল আদিঅন্ত-হীন। 
অগ্নি, প্রজাপতি, খতু, মাস, পক্ষ, দিন, ক্ষণ, পূর্বাহ্ণ, ধ্যান, অপরাহু ইত্যাদি 
সংজ্ঞায় একই অখণস্ব্ূপ মহাঁকালকে আপন-আপন স্থবিধার নিমিত্ত 
খগরূপে অভিহিত কর! হয়।"" 


উনি 


৭৬ ক্কীলঃ কর্ষতি ভূতানি সর্ববাণি বিবিধান্াত। 
ন কালন্ত প্রিয়; কশ্চি্ন ছেয়ঃ কুরুসত্তম । ইত্যাদি । স্ত্রী ৯1১৪, ১৫ 

৭৭ সর্বং কালঃ সমাদত্তে গম্ভীর: শ্বেন তেজস1। ইত্যাদি । শী ২২৪।১৯, ২০ 
কালঃ সর্ধং সমাদত্তে কালঃ সর্ববং প্রযচ্ছতি। 
কালেন বিহিতং সর্ববং ম। কৃথা: শক্র পৌরুষম্‌॥ ইত্যাদি । শী. ২২৪।২৫-৬ 


৫৭৬ মহাভারতের সমাজ 


কালের দ্বার! পীড়িত ব্যক্তিকে উদ্ধার কৰিবাঁর শক্তি অন্য কাহারও নাই। 
যুগে যুগে কত প্রাণী এবং অগ্রণী কালে উদ্ধদ্ধ হইয়া কালেই ক্ষন প্রাপ্ত 
হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই । মানুষের সুখ এবং দুঃখ পর্যায়ক্রমে কাঁলেরই 
অধীন। কাল অপেক্ষা শক্তিশালী আর কেহ নাই। যিনি কালের 
সর্বাতিশাঁযিনী শক্তির মাহাত্ম্য সম্যক অবগত আছেন, তিনি কোন অবস্থাতেই 
বিচলিত হন না।”৮- বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি প্রভৃতি সকলই কালের অধীন। 
অর্ভুনের মত বীরপুরুষও দন্থ্যহস্ত হইতে যাদবমহিলাগণকে উদ্ধার করিতে 
পারেন নাই। শস্ত্বিশ্বতিতে তাহার, সমস্ত তেজস্বিতা মৃঢ়তাঁয় পরিণত 
হইয়াছিল। অজ্ছনের বিলাপশ্রবণে মহষি কুষ্ণদ্বৈপায়ন তাহাকে সাস্বনাবাঁক্য 
দ্বার আশ্বত করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, “হে অঞ্জন, জগতে যাহ! 
কিছু দেখিতেছ, সকলই কালমূলক। কাল যদৃচ্ছাক্রমে সংহারলীলাঁর অভিনয় 
করিয়। থাকে । আজ ধিনি প্রচণ্ড শক্তিশালী বলিয়। খ্যাত, কালক্রমে তিনি 
অত্যন্ত দীন এবং অবজ্ঞার পাত্রও হইতে পারেন। কালের সামর্থ 
অবর্ণনীয়” ।”৯ দিনরাত্রিভেদে প্রীরুতিক অবস্থার পরিবঞ্ভন এবং খতুতেদে 
স্বভাঁবের নিত্যনৃতন খেলা সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয়। সেইরূপ এক-একটি 
কল্পিত সাঙ্কেতিক স্থল কালের অবসানে সমস্ত জগতের বিরাট পরিবর্তন দেখ। 
দেয়, তাহার নাম যুগপন্ধি। যুগসন্ধির পরেই পরবর্তী যুগের আরম্ত। 
প্রত্যেক যুগের আপন-আপন প্রাকৃতিক অবস্থা স্বতন্ত্র। পুরাঁণাদিতে যুগবর্ণন- 
প্রসঙ্গে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থ! বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । মার্ক্ডের 
সমাস্তাঁপর্ব্বে অনেক বর্ণনাই দেখিতে পাই । যুগে যুগে মানুষের বুদ্ধি, প্রক্কৃতি, 
হাঁব-ভাব ইত্যাদির পরিবর্তন হইতে থাকে । অবিনশ্বর কাল এক-একটা 
স্থল্ম এবং এক-একট। স্থুল বিভাগে স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া থাকে । প্রত্যেক 
দিনের প্রত্যেক মুহুর্তগুলি বিচিত্র । কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। 
কালের এই অসাধারণ শক্তি উপলব্ধি করিয়াই খধিগণ তাহাকে “সর্কক্ষয়কং 
“অনাদিনিধন” “ম্বতন্থ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেধিত করিয়াছেন ।৮* 

স্বর্গ নরক ও পরলোক-_ন্বর্গ, নরক এবং পরলোক সম্বন্ধে পুরাঁপাঁদিতে 


৭৮ শী ২২৭ তম আ। 

৭৯ কালমূলমিদং সর্ব্বং জগস্বীজং ধনঞ্জয়। 

_.. কাল এব সমাদত্তে পুনরেব যদৃচ্ছয়া ॥ ইত্যাদি । মৌ ৮৩৩৩৬ 
৮০. বন ১৯১ তিম আঃ শা ২৩৭।১৪-২১ 
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বহু চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সেইসকল চিত্র হইতে এরূপ ধারণ হয় যে, 
বর্গ শুধু স্থুখসভ্তোগ করিবাঁর মত একটি স্থান, আর নরক কুকর্মা পাঁপিগণকে 
অপহৃ শান্তি দিবার মত নানাবিধ উপকরণে ভারাক্রান্ত পৃতিগন্ধময় একটি 
বীভত্স স্থান। পরলোকের কথ। মনে হইলেও এইপ্রকারই একটি স্থখছুঃখ- 
জড়িত ছবি যেন মনে পড়ে। পৌরাণিক কতকগুলি চিত্রকে ছাঁড়াইয়। 
আমাদের কল্পনা যেন আর অগ্রসর হইতে চায় না। মহাভারতে বলা 
হইয়াছে, স্বর্গ হইতেছে-_নিত্যস্থখ, অর্থাৎ যে অবিমিশ্র স্থখের অঙ্গে 
দুঃখের মাখামাখি নাই, সেই স্ুখেরই নামান্তর স্বর্গ । অতিশয় পুণ্যের 
জোরে মানুষ স্বর্গ ভোগ করিতে পারে। স্বর্গ নিতাস্ুখ বলিয়া যে স্থানে 
মান্ঠৰ বিশুদ্ধ স্থখকে উপভোগ করিতে পারে, তাহাই ব্বর্গনামে খ্যাত। 
মত্ত্যলোকের স্থখ ছুঃখ মিশ্রিত, ক্রমান্নয়ে এই স্থখ-ছুঃখের ভোগ করিতেই হইবে । 
কাহারও ভাগ্যে কেবল স্থুখ কিংবা কেবল দুঃখ ভোগ করিবার বিধান 
নাই। কেবলমাত্র ছুঃখের নাম নরক। যে লোকে পাপাত্বা মানব শুধু 
ছুঃখই ভোগ করিয়া থাঁকে, তাহারও নাম নরক। স্বর্গ প্রকাঁশময়। আর 
নরক তমোময়। প্রকাশ ও তম: উভয়ের মিশ্রিত অবস্থাকে বল! হয় 
'সত্যানত' । ইহলোকে সকলেই সত্যাঁনৃত ভোগ করিয়া থাকেন । ধাহাঁর। 
সংকাধ্যততৎপর, তীহারা অবিমিশ্র সত্য বা প্রকাশের সন্ধান পান এবং 
তাহাই তাহাদের স্বর্গভোগ। কুকার্ধারত ব্যক্তিগণ যে অবিমিশ্র ছুঃংখ ভোগ 
করেন, তাহারই নাম দেওয়। হইয়াছে নরক” । সত্যই ধর্ম, ধশ্মই গ্রকাশরূপ 
এবং প্রকাশই স্থখ। প্রত্যেক মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছুঃখনিবৃ'ত্ত 
এবং স্ুখপ্রাপ্তির দিকে । অনুকুল চেষ্টা ব্যতীত বাঁসনার পুরণ হয় না, 
সেইনিমিত্ত স্থখপগ্রীপ্তির অনুকুল কাজ করা চাই। সেই কাধ্যপদ্ধতি 
তি ও স্মৃতিতে নানাভাবে পরিস্ফুট আছে। রানগ্রন্ত শশধরের নিশ্রাভতা 
যেমন কাঁহাঁকেও বলিয়। দিতে হয় না, সেইরূপ তষোভিভূত পুরুষের স্থখ- 
শস্তিব তিরোভাবও আপনার এবং অপরের কাঁছে পরিস্ফুট হইয়া থাকে ।*৯ 


সদ 


ও ৮৯. নিত্যমেব সুথং স্ব; সখং হুঃখমিহোভয়ম্‌ । 
নরকে ুঃখমেবান! ভুখং তং পরমং পদম্‌ ॥ শা ১৯০১৪ 
স্বর্গ: প্রকাশ ইত্যাহর্নরকং তম এব চ। 
সত্যানৃতং তছুভয়ং প্রাপ্যতে জগতীচরৈঃ ॥ ইতাদি। শা ১৯০1৩;৮ 
তমোহপ্রকাশে! তৃতানাং নরকোহয়ং প্রৃষ্ঠিতে । উ ৪২1১৪ 
৩৭ 


৫ মহাভীবতের সমাজ 


সুখ ছুইপ্রকার, শারীর ও মানস। যদ্দিও সখ মনের দ্বারাই অন্থভূত 
হয়, তথাপি শরীরের স্বাস্থ্যে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় যে সুখের উদ্ভব, 
তাহাকে শারীর'-নামে অভিহিত করা হইয়াছে ।*১. স্থকৃত স্থখের এরং 
দু্কৃত দুঃখের হেতু ।₹৩ 

ত্বর্গলোকের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখ! যায়, স্বর্লোক 
মর্ত্যলোকের উপরে অবস্থিত | ধাহাঁরা সৎকন্মপরায়ণ, তাঁহারাই দেবযানমার্গে 
সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন। সেখানকার সকলেরই দিব্যদেহ এবং 
দিব্যভাব। ন্ুধাতৃষ্তার কোন তাড়না! সেখানে নাই। ম্বলোঁকবাঁসিগণ 
সর্বপ্রকার পাধিব সুখছুঃখের উর্ধে থাকিয়া অপাধিব পরম স্থখে নিমগ্ন 
থাকেন। স্বল্লোকে অশুভ বা! বীভৎস কোন কিছু নাই। সেখানকার গন্ধ, 
স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি সকলই যনৌজ্ঞ। শোক, জরা, আয়াস, পরিদেবন। 
অতৃপ্তি প্রভৃতি কিছুই সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানকার 
সকলেরই শরীর তেজোদীঞ্ত।৮৪ কিন্তু এত হৃখের স্থানও মুক্তিকাঁমীর পক্ষে 
স্থখের নহে, তিনি আরও উর্ধে পরম-পুরুষে মিলিত হইতে চাঁন। স্বর্গই যে 
সকলের অভিলফিত, তাহা বল। যায় না। কারণ স্বর্গ হইতে ভ্রংশের 
আশঙ্ক। আছে । ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণের নিমিত 
মত্যলোকে আসিতে হয়। এইজন্যই স্বর্গের স্থুখও নিষ্কাম পুরুষের নিকট 
অকিঞ্চিৎকর। পরিণাম বিবেচনা করিলে তাহার প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ 
হয় না।”** একমাত্র মুক্তিই যে-জীবের লক্ষ্য, তাহার পক্ষে স্বর্গ সোণার 
শিকল ব্যতীত আর কিছুই নহে। ন্বর্গ এবং নরকের মধ্যে তিনি বেশী 
পার্থক্য দেখিতে পান না। স্বর্গ কোন বিশেষ স্থান কি না, এই বিষয়ে 
স্থির কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। উল্লিখিত ছুইপ্রকাঁরের বর্ণনাই দেখিতে পাই। 
অঞ্জুনের ইন্দ্রলৌকগমনের বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে, হিমালয়-পর্ববতের উর্দে 
দিব্য এক পুরী আছে, তাহাই ন্বর্গপুরী। সেই পুরী সিদ্ধচারণসেবিত। 


৮ তং খলু স্বিবিধং হুখমুচ্যতে, শারীরং মানসঞ্চ | শা ১৯০৯ 
৮৩ সুকুতাং হুখমবাপ্যতে ছুক্ধতাদ্দ,:খমিতি | শী ১৯০১০ 
৮৪ উপরিষ্টাচ্চ স্বর্লোকে। যোহয়ং স্বরিতি সংঞ্জিতঃ ৷ ইতাদি । বন ২৬*1২-১৫ 
৮৫. পতনান্তে মহদ্দ,খং পরিতাপং সুদারশম্‌। বন ২৬1৩৯ রি 
ক্গীণে পুণো মঙ্যলোকং বিশস্তি । ইত্যাদি । ভী ৩৩২১। আদি ৯1২ 
মুখে হযনিতং ভূতানামিহ লোকে পরত্র চ। শা! ১৯০৭ 


দার্শনিক মতবাদ ৫৭৯ 


সকল খতুর কুহ্থমে উজ্জল, পুণ্যপাঁদপশোভিত ইত্যাঁদি। অপুণ্যবান্‌ পুরুষের 
গতি সেখানে সম্ভবপর হয় না। দ্বৃতাচী, মেনকা, রস্ভা, উর্বশী প্রমুখ 
অপ্মরাঁগণ সেখানকার নর্ভকী। সেখানে চিত্রপ্রসাদনের আয়োজনের কোন 
ক্রুটি নাই ।*৬ মানুষের যন যাহাতে পুণ্যকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই 
উদ্দেশ্তেই বোধ করি, স্বর্গের এইসকল বিচিত্র ছবি আকা হইয়াছে । 

স্বর্গ যদি নিরবচ্ছিন্ন স্থখেরই নামীস্তর হয়, তবে স্থানবিশেষের নাম স্বর্গ 
হইতে পারে ন।। পক্ষান্তরে স্থানবিশেষকে স্বর্গনামে অভিহিত করিলে 
অবিমিশ্র স্থখকে কিরূপে স্বর্গ বলা যায়? ন্বর্গারোৌহণপর্ববে পরিক্ষাররূপে 
বণিত হইয়াঁছে, ন্বর্গ শুধু স্থানবিশেষ । সেখানকার ভ্রেলোক্যপাবনী দেবনদীর 
বর্ণন৷ এবং অপরাপর এশ্বধ্যপ্রকীশক বর্ণনা হইতে উৎকৃষ্ট একটি পুরীর কল্পন! 
কর! যায়। স্বর্গের নিকটেই অপর একটি স্থান আছে, সেই স্থানটি তমঃসংবৃত, 
ঘোঁর, পৃতিগন্ধময়। তাহারই নাম নরক। এই বর্ণনা হইতে জান। যায়, 
স্বর্গ ও নরক খুব পাশাপাশি স্থান। যুধিষ্ির স্বর্গের পথেই নরক দর্শন 
করিয়াছিলেন ।”* অন্যত্র এই মন্ত্যলৌককেই “ভৌম-নরক” নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আঁধিদৈবিক এবং আঁধিভৌতিক তাপত্রয়যুক্ত 
পৃথিবীকে নরকের সহিত তুলনা করিতে গিয়া এই অতত্যুক্তি করা হইয়াছে। 
নরক দুঃখময়, মোক্ষার্থীর দৃষ্টিতে সংসারও ছুঃখময় তাই বোঁধ করি, সংসাঁরই 
“ভৌম-নরক? |” 

শ্তভ কাজের ফলে স্বর্গলাঁভ এবং অশ্তভ কাজের ফলে নরকে গমন, এই 
কথা বহু স্থানে বল। হইয়াছে ।৮৯ হিমীলয় পর্বতের উত্তর দিকৃকে পরলোক- 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে।** এই কল্পনার বিশেষ কোন সার্থকতা 
আছে কি না, বিবেচ্য। কিন্তু বর্ণনা দেখিলে বুঝা যাঁয়, স্থানটি পবিত্র, 
মঙ্গলময় ও মনোৌজ্ঞ। সেই: স্থানের প্রতি স্বাভাবিক একটা আঁকর্ষণ 


৮৬ বন ৪৩শ অঃ। 
৮৭ বর্গা ২য় ও ওয় অঃ | 
রন ইমং ভৌমং নরকং তে পততস্তি। আদি ৯০৪ 
৮৯ বন ১৮১২ । অনু ১৩০৩৯ । অনু ১৪৪।৫-১৭, ৫২ 
৯* উত্তয়ে হিমবংপার্থে পুণ্যে সর্বব্ণান্থিতে । 
পুণাঃ ক্ষেম্যশ্চ কাম্যশ্চ স পরে। লোক উচ্যতে ॥ ইতাদি । শু] ১৯২৮-১০ 


৫৮৩ মহাভারতের সমাজ 


থাকা অসম্ভব নহে। পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়েও অনেক কিছুই বন! 
হইয়াছে ।১১ 

নাস্তিকের লক্ষণ_-পারলৌকিক কাধ্যে বাহাঁদের আস্থ! নাই, তীহারাই 
নাঁন্তিক ৯২ 


আমহ্বীক্ষিকী 

আন্বীক্ষিকীর উপাদেরতা_আব্বীক্ষিকী কিংবা তর্কবিদ্যার নাম বহ 
স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । শাস্ত্রবিচারে আন্বীক্ষিকী-বিদ্যার উপযোগিতা এবং 
প্রশস্তত। বিষয়ে কাহারও মতদৈধ নাই। শ্াস্ত্রানহ্থমোদিত বাঁদ-বিচারকে 
মহাভারতে খুব উচ্চ স্থান দেওয়। হইয়াছে। ন্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“বিচারের মধ্যে আমি বাদস্বরূপ”। বাদ-বিচারের দ্বার! তত্বনির্ণয় হইয় 
থাকে, তাই বাদের প্রশস্ত! ৷ 

জনকযাজ্ঞবস্ক্য-সংবাদে বধিত হইয়াছে, বেদীস্তবিৎ গন্ধার্বব-বিশ্বাবন্্র মহষি 
যাজ্ঞবন্ধ্রকে বেদ বিষয়ে চবিবশটি এবং আহ্বীক্ষিকী বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেন। 
ঘাজ্ঞবন্ধ্য ক্ষণকাল দেবী সরব্বতীর ধ্যান করিয়া শ্রুতিদণিত পবা-আন্বীক্ষিকীর 
সাহাঁষ্যে উপনিষ২ এবং তাঁহার পরিশেষ তর্ককে মনের দ্বার সবিশেষ 
আলোচন! করিয়া উত্তর প্রদান করেন। মহষি যাঁজ্ববন্ক্য রাজধি-জনককে 
বলিয়াছেন, “হে রাজশার্দ'ল, ত্রয়ী, বাত্তী ও দগ্ডনীতি হইতে এই 
আন্বীক্ষিকী-বিদ্য। মোক্ষ বিষয়ে সমধিক উপযোগী । আমি এই নি্ধ 
তোমাকে বলিয়াছি” | 

. বিশ্বাবন্থর পঞ্চবিংশ প্রশ্নের উত্তরে মহষি যাঁহ1! বলিয়াছেন, তাহাঁও 


৪3 উ ৩৫1৬৮ | শা ২৮৪২1 অনু ৭৩ তম ও ১০২ তম অহ 
"২ পারলোৌকিককার্যোযু প্রন্থপণ্ডা ভূশনান্তিকাঃ | শা! ৩২১1১০ 
১. বাদঃ প্রব্দতীমহম্‌। ভী ৩৪1৩২ 
২ বিশ্বাবহুত্ততো! রাজন বেদান্তজ্ঞান-কো[বিদঃ। 
চতুর্বিশাংতুতো হপুচ্ছৎ প্রশ্নান্‌ বোন্ত পারধিব; | ইত্যাদি । শা ৩২৮২৭-৩৩ 
তত্রোপনিষদঞ্চেব পরিশেষঞ্চ পার্থিব । 
মথ্যুমি মনসা. তাত দৃষ্ চা্ীক্ষিকীং পরাম্‌॥ শ৩১৮:১৪ 
ও চতুর্থী রাজশার্দিংল বিছ্যৈষ! সাম্পরায়িকী । 
উদদীরিতা ময়া ভুভ্যং পঞ্চবিংশাদধিষিত। শা ৩১৮1৩৫ 
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গোতমমত-সিঙ্ধ । এশ্বধ্যকে মুক্তি বল! যাঁয় না, কারণ তাহাঁও ছুঃখম্বরূপ ।5 
যুক্তিতর্কের সহিত বেদবিদ্যার শ্রবণ 'ও মননের দ্বার! বিশেষরূপে ধারণ কর! 
র্বতোভাবে কর্তব্য | বেদবিষ্ভার দ্বারা পরম পুরুষের শ্রবণ এবং 
আন্বীক্ষিকীর দ্বার মনন করিতে হয়, ইহাই যাঁজ্ঞবন্ধ্যবচনের তাৎপর্য । সমগ্র 
বেদশাত্্ পড়িয়াও তাহাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যকৃরূপে ন বুঝিলে সেই 
পাঁঠক নিতান্ত করুণার পাত্র। ন্যায় অর্থাৎ যুক্তিশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়। 
কেবল বেদবাঁদের শ্রবণে মুক্তি লাভ হয় না। তবে এইমাত্র বলা যাঁয় যে, 
মোক্ষ-নামক বস্তর অস্তিত্ব আছে। বেদার্থের শ্রবণ এবং তর্কসাহাষ্যে 
মননের উপযোগিতা! বিশেষভাবে কী্তিত হইয়াছে ।* 

তর্কবিদ্য1 বা যুক্তিশীস্ত্ের জ্ঞান রাঁজাদের পক্ষে অপরিহাধ্য ছিল। এই 
কারণে যুক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 
রাজ্যরক্ষায় সুবিচারের প্রয়োজন । যুক্তিশাস্ত্রের জ্ঞান না থাকিলে বিচার- 
পদ্ধতির সহিত ভালরূপে পরিচিত হওয়া! যাঁয় না। মনু, যাঁজ্ববন্ধয, গৌতম 
প্রমুখ খধিগণও যুক্তিশীস্ত্রের উপাদেয়তার কথা বলিয়াছেন। তর্ক দ্বারা বিচার 
না করিলে ধর্শের নির্ণয় হয় না।" মনীষিগণ নানাবিধ ন্যায়তন্ত্রের উপদেশ 
দিয়াছেন, তন্মধ্যে যে-সকল মতবাদ হেতু ও আগমের অর্থাৎ স্বৃতি ও শ্রুতির 
বিরুদ্ধ নহে, সেইগুলিরই আলোচনা করিতে হয়। টীকাকার নীলক তর্ক, 
বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতগ্রলকে ন্ায়তন্্র-নামে অভিহিত করিয়াছেন । কিন্ত 
নায়তন্ত্র ব। ন্যায়শাস্্ব বলিলে সাধারণতঃ গোঁতমৌক্ত আহ্বীক্ষিকী-বিদ্যাকেই 
বুঝাইয়। থাঁকে, এইহেতু আম্বীক্ষিকী, স্তায় প্রভৃতি শব যৌগর্ঢ ।” 

অসাধু তর্কের নিজ্দা-কতকগুলি বচনে তর্কবিগ্ঠার নিন্দা কর। হইয়াছে 
। বটে, কিন্তু সেইসকল নিন্দা আর্ধশীস্ত্রবিরোধী অসাধু তর্কবিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া। 


৪ অক্গয়ত্বাৎ প্রজননে অ্জমত্রাহুরব্যয়ম্‌ ॥ শী ৩১৮1৪৬ 
৫ বিগ্যোপেতং ধনং কৃত! কর্মগা নিত্যক্মণি | 
একা ন্ুদর্শন। বেদী; সর্বেধ বিশ্বীবনো স্মৃতাঃ ॥ শা ৩১৮৪৮ 

৬ বেদবাদং বাপাশ্রিতা মোক্ষাইস্তীতি প্রভাবিতুম্‌। 
অপেতগ্তায়শান্ত্রণ সর্বলোকবিগহিণা ॥ শী! ২৬৮৬৪ 
ুক্তিশান্তর্ট তে জেয়ম্‌। ইতাদি। অনু ১০৪১*৮। অঙ্গ ৯২1১-৫ 
৮ স্থায়তনরাগৃনেকানি তৈস্তৈরত্তানি বাদিভিং। 

হেস্বাগমসমীডারৈহুক্তং তদুপান্ততাম্‌॥ শা ২১০২২ জর নীলক। 


টি 


৫৮২ মহাভারতের সমাজ 


নাস্তিক-তর্কবিদ্যা অতিশয় নিন্দিত। ম্ছ প্রমুখ শীশ্তকীরগণও বেদবিরুদ্ধ 
শাস্ত্রের নিন্দাই করিয়াছেন। ইন্দ্রকাশ্তপসংবাদে যে-আম্বীক্ষিকীকে “নিরিকা' 
বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, ষে তর্কবিষ্ভাজনিত মদ্দান্ধতাঁয় পরুষবাঁক্‌ 
বেদপ্রামাণ্য-সংশয়ী হৈতৃক পণ্ডিতককে পরজন্মে শুগীলরূপে জন্মগ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই আর্শীস্তান্থগ তর্কবিদ্যা নহে, সেই বেদবিরদ্ধ 
তর্কবিষ্া আর্ষ-শান্ত্রের প্রতিবাদের উদ্দেশ্টেই প্রযুক্ত হয়।৯" 

পাঁত্রপরীক্ষাপ্রকরণেও উক্ত হইয়াছে যে, “বেদের অপ্রামাণ্যজ্ঞান, আর্দ 
শাস্ত্রের উল্লজ্ঘন এবং সর্বত্র সংশয় ও অব্যবস্থা, নাশের কাঁরণ। যে পণ্ডিত 
গর্বিত ব্যক্তি নিরর্থক আম্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যাতে অন্ুরক্ত হইয়া বেদের নিন! 
করিয়া বেড়ান, ধিনি পণ্ডিতপরিষদে অসাধু হেতুর সাহায্যে শীস্ত্রবিরোধী 
সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রয়ানী, ঘ্বিনি নিতাস্ত উদ্ধত ও পরুষবক্তা, মেই সর্বাতিশস্বী 
মূঢকে কুকুরের ন্যায় জ্ঞান করিবে । কুকুর ষেবপ নিশক্ক পথিককে আক্রমণ 
করিয়া আপন পৌরুষ প্রদর্শন করে, সেইরূপ গব্বিত হৈতৃকও বৃথাভাষণ 
এবং শান্ত্সিদ্ধান্তের ভৎসনাকেই পাশ্ডিত্য ও পৌরুষ বলিয়া মনে করিয়া 
থাকেন” 

প্রাচীন কালে আচাধ্যগণ অধিকারি-বিবেচনা না করিয়া! কোন উপদেশই 
দিতেন ন1। শ্রদ্ধালু, গুরুতক্ত, অমৎসর শিশ্বুগণই শাস্ত্রতত্ব উপদেশের 
উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। শাস্বশ্রবণে অনধিকারীদের তালিকায় 
হেতুছুষ্টেরও নাম দেখিতে পাই ।৯৯ ধাহারা অসাধু হেতুর সাহাষ্যে সকল 
বিষয়েই বিরুদ্ধ তর্কের অবতাঁরণ। করিয়া থাকেন, তাঁহারাই “হেতুছষ্ট। 
অন্তর আচাধ্যগণকে সাবধান করা৷ হইয়াছে যে, তর্কদপ্ধ এবং খলপ্রকতি 
জিজ্ঞান্কে কোন উপদেশ দিতে নাই। বেদবিরোধী অনাধু তর্কবাদের 
আলোচনায় ধাহাদের বুদ্ধি দগ্ধ, অর্থাৎ সাধু বিষয়ের ধাঁরণীয় বিমুখ, 
তাহাদিগকেই তৃরদগ্ধ বল! হইয়াছে ।১২ শ্রুতি এবং প্রত্যক্ষপ্রমীণের মধ্য 


» অহমাসং পণ্ডিততকো হৈতুকো। বেদনিন্বকঃ 
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিষ্ঠামনুরক্কে! নিরধিকাম্‌ | ইতাঁদি। শা ১৮০1৪৭-৪৯ 
১* অপ্রামাণাঞ্চ বেদানাং শন্ত্রাপাং চাভিলঙ্বনম্‌ । ্‌ 
অব্যবস্থা চ সর্বত্র এতম্নাশনমাশ্রনঃ ॥ ইত্যাদি । অনু. ৩৭।১১-১৫ 
১১. ন হেতুহুষ্টায় গুরুদ্থিষে বা । অন্মু.১৩৪।১৭ 
১২ ন তরকশানত্রক্ধায় ভখৈব পিশুনায়'চ ! শ! ২৪৫1১৮ 
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কোনটি বলবান্‌--এই প্রশ্থের উত্তরে ভীম্মদেব প্রথমেই বলিয়াছেন, পপ্রাজ্মানী: 
হেতুকগণ বাঁক্য-মনের অগৌচর কোন অবাধিত সত্যকে স্বীকার করিতে 
চান না ।১* গোতমোপদিষ্ট ন্যায়শ্াস্ত্রে শ্রুতিগ্রমাণের প্রবলতা সর্বত্র 
স্বীকার করা হইয়াছে । যেখানে অন্ত-প্রকারে মীমাংসা করা সম্ভবপর 
হয় নাই, সেখানেই শ্রুতির উপর ভার দেওয়। হইয়াছে এবং শ্রত্যন্থগ 
মীমাংসার দিকেই সাধারণতঃ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে । স্থৃতরাঁং বলিতে হইবে, 
এই টৈতুকগণ কেবল প্ররত্যক্ষ-প্রামাঁণ্যবাঁদী চার্বাকমতাঁবলম্বী। অসাধু 
হেতুবাঁদকে শুষতর্ক-নামে অভিহিত করা হইয়াছে । শ্তষ্কতর্ক পরিত্যাগ 
করিয়। শ্রুতি ও স্বতির আশ্রয় গ্রহণের নিমিততও উপদেশ দেখিতে 
পাই ।১৬ 

এইসকল উক্তি হইতে বুঝ! যায় যে, শ্রতি এবং স্থৃতির সিদ্ধান্তের 
অন্থকুলে ষে-সকল তর্ক প্রযুক্ত হয়, সেই গুলি শুষ্ব-তর্ক নহে । আর্ধশান্ত্রবিরোধী 
তর্কই শুফ-তর্ক ব! নাস্তিক-হেতুবাঁদ নাঁমে প্রসিদ্ধ । বামায়ণেও শ্রীরাঁমচন্দ্রের 
উক্তিতে দেখিতে পাই, মুখ্য ধর্দশাপ্্র পরিত্যাগ করিয়া অনর্থকুশল 
পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ আম্বীক্ষিকী-জ্ঞানের বলে অনর্থক বিবাদ করিয়। 
থাকেন ।১« এইস্থলে আহ্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ “নাস্তিক-লোকায়তবিদ্যা” | 
কারণ, প্রকৃত ন্যাঁয়শান্ত্রের নিন্দা কর! বাল্ীকির উদ্দেশ্য হইলে উত্তরকাণ্ডে 
হৈতুক পণ্ডিতগণকে তিনি বিশিষ্ট সভাপদের মধ্যে নিশ্চয়ই গণ্য করিতেন 
না।১৬ আলোচনায় পরিক্ষাররূপে বুঝা যায় ষে, গোতমের প্রচারিত ন্যাঁয়- 
দর্শনের নিন্দা করা মহাভারতের উদ্দেশ্য নহে। শ্রুতি ও স্বতির বিরোধী 
অসাধু তর্ককেই নিন্দা কর! হইয়াছে। 

টাকাঁকার নীলকঠ বলিয়াছেন, যে-পণ্ডিতসম্প্র্দায় অনারব্দ্রব্যত্ব প্রভৃতি 
হেতুব দ্বার। আঁকাঁশাদির নিত্যত্ব সাধন করেন, তীহাঁরাই 'পণ্ডিতক” অর্থাৎ 
নিন্দিত পণ্ডিত। একমাত্র ভগবান্‌ ভিন্ন সমস্ত বস্তই অনিত্য, ইহাই বৈদিক 
৯৪ প্রত্তক্ষং কারণং দুষ্ট? হৈতুকাঃ প্রাজ্জানিনঃ | 

নান্তীত্যেবং ব্যবশ্যস্তি সত্যং সংশয়মেবচ ॥ অনু ৯৬২1৫ 
১৪ শুক্ষতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়ন শ্রতিং স্মৃতিম্‌। বন ১৯৯।১১৪ 
১৫ .ধর্মশাস্তরেযু মুখোযু বিদ্বামানেযু ছূরববধাঃ | 
৮ বদ্ধিমানবীক্ষিকীং প্রাপয গিরর্ঘং প্রবদস্তি তে॥ অযোধ্াকাও বু র্হ 


১৬ হেতুপচীরকুশলান্‌ হৈতুকাংশ্চ বহশ্রুভান্‌। উত্তরুকীওড, ৯৭1৮ 


৫৮৪ মহাভারতের সমাজ 


সিদ্ধান্ত। আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি দ্রব্যের নিত্যত্ব ধাহারা স্বীকার করেন 
তাহারা ত বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী, স্থতরাঁং তীাহারাই ত বেদনিন্দক। 
অতঃপর তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, কণভক্ষ এবং অক্ষচরণাদির 
প্রণীত বৈশেষিক এবং স্যাঁয়ার্দি শাস্ত্ই অন্ুমানপ্রধান তর্কবিষ্য!। সেই বিদ্ধ 
শ্রুতিমীত্রগম্য বস্ততত্ব নির্ণয়ের অন্ুপষোৌগিনী বলিয়া! তাঁহাকে নিরধিক1 বলা 
হইয়াছে। স্বর্গ এবং অদৃষ্টাদি বিষয়ে ধাহাদের আশঙ্কা আছে, তীহারা! সর্বশস্কী। 
সর্বশঙ্কী নাস্তিকের একই পঙ্ক্তিতে নৈয়াফ়িক এবং বৈশেষিকাচাধ্যদের স্থান। 
নীলকঠের লিপিভঙ্গীতে বুঝা যায়, বৈদিক সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার উদ্দেস্টে 
অন্ুমানাদির সাহায্যে মনন কর! হয়, সেই মননীংশেই ন্যায় ও বৈশেষিক- 
শান্ের উপযোগিতা । যে-সকল বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত যুক্তিশাস্ত্রে স্থান 
পাইয়াছে, সেইনকল সিদ্ধান্ত নাস্তিকপর্শনেরই সমান । বৈদিক শাস্ত্রপঙ্ত্তিতে 
তাহাদের স্থান নাই। ন্যায়শাস্ত্রে বস্ত-ন্বীকৃতির লাঘব-গৌরব বিচাঁর করিয়া 
লাঘববশতঃ বহু পদার্থের নিত্যত্ববাঁদ এবং অপরাপর অনেক শ্রতিবিরুদ্ধ 
সিদ্ধান্তও স্থান পাইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, যুক্তিশাস্ত্রের সকল অংশই 
আসন্তিকদর্শন নহে। দর্শনের প্রকৃতিগত যুক্তিম্বাতিন্ত্য বা বিচাঁরশৈলীর বৈশিষ্ট্য 
রক্ষার নিমিত্ত যে-সকল অবান্তর তর্ক তন্মধ্যে স্থান পাইয়াছে, সেইগুলি 
যদি শ্রুতির অনসরণ না করে, তবে তাহা “নিরধিক। আন্বীক্ষিকীর' অস্তর্ভ,ক্ত | 
টীকাকারের ইহাই বোঁধ করি, অভিপ্রায়! এরূপ সামঞ্কশ্য ব্যতীত একই 
শাসশ্থের নিন্দা এবং প্রশংসার কোন অর্থ হয় না।২" 

যাজ্ঞবন্থ্যের গ্যায়উপদেশ- কোন কোন স্থানে পদার্থবিচাঁরে গ্যাঁয় ও 
বৈশেষিকের পদ্ধতি গৃহীত হইলেও “ইহা ন্যায়সিদ্ধান্ত' "ইহা বৈশেষিকসিদ্ধান্ত” 
_এবপ উক্তি কোথাও নাই । বেদাস্তবিৎ বিশ্বাবন্থুর প্রশ্্ের উত্তরে যাজ্ঞবস্থা 
যুক্তি ও শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যাজ্ঞবক্ক্যের 
উত্তর যুক্তিপ্রধান বলিয়! তাহাকে আম্বীক্ষিকী-সিদ্ধাস্ত বল। হইয়াছে। 
বাস্তবিকপক্ষে শ্রুতির পাহাঁষ্যেই মহধি উপদেশ দিয়াছেন।১৮ 

'্থলবিশেষে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা_-তর্কের গতি দীমাবন্ধ। জগতে এরূপ 


১৭. হৈতুকোনার্বয্াদি ত্যাদিভিহে তুতিরাকাশাদেরপি নিত্যত্বসাধনপরঃ | নীলক, 


শা! ১৮০৪৭ 


১৮) 7 পঞ্চবিংশতিমং প্রশ্নং পপ্রচ্ছাস্বীক্ষিকীং তদ1। ইত্াদি । শা ৩১৮২৮-৩৫. 


আম্বীক্ষিকী ৫৮৫ 


অনেক বিষয় আছে, যাহাঁদের সম্বন্ধে কোঁন তর্ক চলে না । মনের অগোঁচর 
অচিস্ত্য তত্ব বিষয়ে একমাত্র শ্রুতিই পথপ্রদর্শক ।১৯ 

শীঙ্কের অষ্ট। স্বয়ং ভগবান মহধি গোতম ন্তাঁয়শান্ত্রের প্রণেতা নহেন, 
তিনি প্রচাঁরকমাত্র। সকল আস্তিক শান্তেরই রচয়িতা স্বয়ং ভগবান্। উক্ত 
হইয়াছে ষে, দেবগণের প্রার্থনায় স্বয়স্তু একলক্ষ অধ্যায় প্রকাশ করেন। 
তাহাঁতেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রচার হয়। ভগবানের উক্তিতেই 
কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাগ, বার্তীরপ জীবিকাকাঁণ্ড এবং দণ্ডনীতিরূপ পালনকাণ্ড 
বিবৃত হইয়াছে । দর্শনশান্ত্র কর্ম ও জ্ানকাণ্ডের অন্তর্গত। আহ্বীক্ষিকী 
জানকাগুস্ষরূপ |১ৎ 

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমাঁন ও শব এই চারিটি 
প্রমীণের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই প্রমাণচতুষ্টয়ের ঘাঁর। বস্তর তব নির্ণয় 
করিতে হয়।১১ যেখানে প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তর জ্ঞান হয় না, সেইখানে 
অন্নমানের আশ্রয় হইতে হয়।*১ এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ ও 
অন্রমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণই বলবাঁন্‌। 

সুখ প্রভাতি জীবাজ্মার ধর্ম-_-আঁজগরপর্ধে কতকগুলি নৈয়ায়িক 
সিদ্ধান্তের উল্লেখ কর! হইয়াছে । সুখ এবং জ্ঞান জীবাত্মীকে আশ্রয় করিয়া 
অবস্থিত, উভয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য আছে। 

মনের ইক্ডরিয়ত্ব ও অণুত্ব_একই কালে অনেক গুলি জ্ঞানের উদয় হইতে 
পারে না, এইকারণে মন-নামে ইন্জ্রিয় এবং তাহার অণুপবিমাণতা স্বীকার 
করিতে হয় ।২ 

বুদ্ধি ও আত্মার ভেদ-_জীবাত্মাতে যে জ্ঞান থাকে, তাহা অনিত্য, 


১৯ , অচিন্ত্য।: খলু যে ভাবাস্তান্ন তকেণ সাধয়েং 
চপ্রকৃতিভ্যঃ পরং বত, জদচিস্তাত্ত লক্ষণম্‌॥ ভী ৫1১২ 
২* ত্রয়ী চাস্বীক্ষিকী চৈৰ বানী! চ ভরতর্যভ । 
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিগযান্তত্র নিদশিতাঃ ॥ শা ৫৯৩৩ দ্রঃ নীলকষ্ঠ। 
২১ প্রতাক্ষেণান্ুমানেন তখোপম্যাগমৈরপি । 
| পরীক্ষ্যান্তে মহারাজ ন্বে.পরে চৈব নিত্যশঃ | শা ৫৬1৪১ 
২২ প্রতক্ষেণ পরোক্ষং তদমুমীনেন সিধ্যতি । শী ১৯৪।৫* 
২৩ কিন্ন গৃহ্াসি বিষয়ান্‌ যুগপন্বং মহামতে । 
এতাবছুচাতাং চৌকং সর্বং পন্নগসত্তম ॥ ইত্যাদি । বন ১৮১/১৭-২১ 


হি মহাভারতের সমাজ 


অর্থাৎ সেই জ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে। স্থতরাং বুদ্ধিতে কর্তৃত্ব আছে, 
ইহ! বল! যায় না। পণ্ডিতগণ যুক্তি ও অনুভবের দ্বারা বুদ্ধি ও আত্মার প্রভেদ 
সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন । বুদ্ধি এবং জীবের অভেদ স্বীকার করিলে 
কুতনাশ ও অকৃতাঁভ্যাগম দোঁষ ঘটে । 

বুদ্ধি এবং মন এই উভয়ের যে-কোন একটির করণত্ব কিংবা! কর্তৃত্ব স্বীকার 
করিলে চলিতে পারে কি না, এই প্রশ্ের উত্তরে বল! হইয়াছে যে, উভদ্ষের 
কাঁধ্য বিভিন্ন-রকমের, স্থৃতরাঁং একটিকে মানিলে কিছুতেই চলিতে পাঁরে ন|। 
বুদ্ধি অতিশয় আত্মান্ুগা। বুদ্ধির কাঁজ অনেকসময় “জলমচন্দ্র-ন্তায়” অনুসারে 
" আত্মাতেও প্রতিফলিত হয়। এই-প্রকারে বুদ্ধি ও আত্মার অন্টোন্যাধ্যাম 
প্রদখিত হইয়াছে । তাঁঞফ্কিকগণ উভয়ের মধ্যে ধর্শধন্মিভাব স্বীকার কবেন। 
সমবায়-স্ম্বন্ধে বুদ্ধি জীবে প্রতিষ্তিত। এই অন্ঠোন্তাধ্যাস সম্ভবতঃ ধর্মধশ্মিভাব 
প্রকাঁশ করিবার উদ্দেশ্যে বণিত হইয়াছে । বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোঁগাদি 
হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।২১ 

পঞ্চ ভূত ও ইন্ড্রিয়__পঞ্চ মহাঁভূতের মধ্যে আকাশের নিত্যত্থ হ্বীরুত 
হয় নাই। পঞ্চ মহাভৃতই অনিত্য। পাঁচটি কর্শেন্দ্িয়,। পাঁচটি জ্ঞানেক্িয় 
এবং মন, এই এগারটি ইন্ডিয় স্বীকার করা হইয়াছে । আকাশ প্রথম মহাভৃত, 
শ্রোত্র অধ্যাত্ম, শব্দ অধিভূত, দিক্‌ অধিদৈবত। দ্বিতীয় মহাঁভৃত বায়ু, ত্বক 
অধ্যাত্ম, শ্পর্টব্য বস্তু অধিভূত, বিদ্যুৎ অধিদৈবত। তৃতীয় জ্যোতি ( তেজঃ ) 
চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, সূর্য অধিদৈবত। চতুর্থ ভূত জল, জিহব অধ্যান্, 
রস অধিভূত, সোম অধিদৈবত। পুথিবী পঞ্চম ভূত, ভ্রাণ অধ্যাত্ম, গন্ধ 
অধিভূত, বাঁযু অধিদৈবত ২৫ ইন্ড্রিয়কে অধ্যাত্ম, গ্রাহহ বিষয়কে অধিভূত 
এবং ইন্জিয়ানুগ্রাহিক। দেবতাঁকে অধিদৈবত সংজ্ঞ। দেওষ়। হইয়াছে । এইসকল 
পারিভাষিক শব্দ ন্যাঁয়দর্শনে উল্লিখিত হয় নাই, অধিদৈবতবাদও দর্শনে গৃহীত 
হয় নাই । ইন্দ্রিয়ের কায সম্বন্ধে যে-সকল মতবাঁদের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
সেইগুলি যুক্তিশাস্ত্ীয় সিদ্ধান্তেরও অবিরোধী । আঁকাশাদ্ির লক্ষণ করিতে 
যাইয়! বল৷ হইয়াছে, আকাশ শবলক্ষণ, বাঁমু স্পর্শলক্ষণ ইত্যাদি। অর্থাং 
প্রত্যেক ভূতের ষাহা কাধ্য, তাহার সাহাষ্যেই সক্ষণ করা হইয়াছে । গদ্দ, 
রস প্রভৃতির কোন্টি কোন্‌ ইন্দ্রিয় ঘারা গৃহীত হয়, সেই বিষয়ে মূল দর্শনের 


নস আট এ পপ আআ পিস 


২৪. বুদ্বেরুত্তরকীল। চ বেদনা দৃশ্ঠতে বুধৈ: ৷ ইতাদি। বন ১৮১1২৩-২৬ 
২৫ আশ ৪২শ ঃ। শা1২১* তম অঃ। 


আন্বীক্ষিকী ৫৮? 


সহিত কোন মতভেদ নাই। কিন্তু ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে-সকল গুণের 
অস্তিত্ব শ্বীকার করা হইয়াছে, বৈশেষিকদর্শনে তদপেক্ষা বেশী আরও 
কতকগুলি গুণের নাম পাঁওয়। যাঁয়। তথাপি বলিতে হইবে, এই অংশ 
বৈশেষিক-সিদ্ধান্তেরই আঁংশিক প্রকাশমাত্র। বলা হইয়াছে যে, শব্ধ, স্পর্শ, 
রূপ, বস এবং গন্ধ এই পাঁচটি গুণ ভূমিতে থাকে | শব্দ, স্পর্শ, দূপ ও বস-_ 
এই চারিটি জলের গুণ। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তেজের গুণ। শব ও স্পর্শ বাঁমুর 
এবং কেবল শব্ধ আকাশের গুণ।২৬. আকাশাদির গুণ নির্ণয়ের পর গুণগুলির 
বিভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত গন্ধই পাঁথিব, গন্ধ দশপ্রকাঁর ; যথা- ইষ্ট, 
অনিষ্ট, মধুর, অস্, কটু, নির্হারী, সংহত, নিপ্ধ, রূক্ষ ও বিশদ । গুরুশিত্যসংবাদে 
জলের যে-সকল গুণ কীত্িত হইয়াছে, তন্মধ্যে “দ্রব' একটি । পূর্ববোল্লিথিত 
গুণবিবেকে এই গুণটির নাম গৃহীত হয় নাই। রস ছয়প্রকার। মধুর, অশ্রু 
কটু, তিক্ত, কষায়, এবং লবণ। তেজের মধ্যে বার-রকমের রূপ দেখিতে পাঁওয়। 
যাঁয়। শুরু, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হুন্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থুল, চতুর এবং 
বৃত্তবৎ। স্পর্শ গুণবিশিষ্ট বাধুব স্পর্শও নানাগ্রকার_ বৃক্ষ, শীত, উষ্ণ, স্িপ্ধ, বিশদ, 
কঠিন, চিরণ, শ্রক্ষ, পিচ্ছিল, দারুণ ও মৃছ্ব। শব্দ বিষয়েও নানারূপ অন্ুভূতি 
হইয়া থাকে । বড় জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাঁদ, ধৈবত, ইষ্ট, অনিষ্ট 
ও সংহত প্রভৃতি শব্দেরই প্রকাঁরভেদ-মাত্র । ন্যাঁয় বা বৈশেষিকে যদিও এইরূপ 
বিভাগ করা হয় নাই, তথাঁপি এইগুলি ন্যায়াদির বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে ।২ 
পরদেহে জীবাত্সার অনুমান-_স্থখ এবং ছুঃখ জীবেতেই আশ্রিত। 
স্থখদুঃখের দ্বার! জীবাত্মার অন্গমাঁন করা যাঁয়। পুণ্য এবং পাঁপের আশ্রয় 


পদার্থ-নিরূপণ-_বৈশেষিকা চাধ্যদের স্বীকৃত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ 
মহাভারতে স্থান পাঁয় নাই। শুকানুপ্রশ্নে কথিত হইয়াছে যে, পঞ্চ ভূত, 
ছাড়া আর কোন পদার্থ নাই। দেহী বা! আত্মাকে পৃথক্রূপে স্বীকার করিতে 
২৬. 'শবলক্ষণমাকাশং বায়ুস্ত স্পশলক্ষণঃ । ইত্যাদি । অশ্ব ৪৩।২২-৩৫ 
ভূমি; পঞ্চগুণ! ব্রহ্মনদকঞ্চ চতুগুণিম্। ইত্যাদি। বন ২১০।৪-৮ | ভী ৫1৩৮1 
শা ২৫১ তম আ:। 
২৭ অগ্ব ৫০1৩৮-৫৪ । শা ১৮৪ তম অ। 
২৮. বাবসায়াস্িকা বুদধিদ্নে। ব্যাকরণাত্মকম্‌। 
রি কর্দাগুমানাদবিজেয়ঃ স জীবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ ॥ শী! ২৫১।১১, 


৫৮৮ মহাভারতের সম্বাজ 


হইবে, অপর যাবতীয় পদার্থ পঞ্চ ভূতেরই অস্তর্গত। নৃতনত্ব, পুবাতনত্ত 
প্রভৃতির মত দ্রব্যগত অতীতত্ব, বর্তমানত্ব এবং ভাবিত্ব ব্যবহারের ছাব৷ 
কালের জ্ঞান হয়। ইহাও দ্রব্মাত্র । দিক নীমে পৃথক পদার্থ স্বীকার না 
করিলেও চলে। আকাশে তেজোময় সুধ্যের অবস্থিতিতে ক্ধ্যকে কেন্দ্র 
করিয়াই পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া থাকে । অর্থাৎ আকাশের ষে 
' কল্পিত অংশে সুর্য উদ্দিত হন, সেই কল্পিত অংশকে পূর্ব, যে অংশে অন্তমিত 
(হন, সেই অংশকে পশ্চিম, এইভাবে দিক্‌ শুধু স্্যের অবস্থানের দ্বার 
,আঁকাঁশের কল্পিত অংশমাত্র। (রঘুনাথ শিরোমণিও পৃথক্‌ দিক্পদার্থ স্বীকার 
করেন নাই ।) মনকেও পৃথক্‌ ভ্রব্যব্ূপে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 
যন ইন্দ্রিয়, সেইজন্য যে-গুণকে মে গ্রহণ করিবে, সেই গুণেরই আশ্রয় হইবে। 
আর সেইসকল শব্দাদি ভৌতিক গুণপঞ্চকের আশ্রয় পঞ্চ ভূত ব্যতীত অপর 
কিছুই নহে। সুতরাং মনও ভূতাত্মক পদার্থ । ভূতাজ্রক দ্রব্যের স্বভাঁব- 
প্রচ্যুতি ঘটিলেই তাহাতে স্পন্দনাদি ক্রিয়। ( কম্ম ) উপস্থিত হয়, সেই ক্রিয়াও 
ভূতাতিরিক্ত অপর বস্ত নহে। 'বস্তটি সৎ" এই ব্যবহারের উপপত্তির নিমিভ 
দ্রব্য, গুণ ও কন্ম-পদার্থে সত্ত।' অথব। “সামান্য'-পদীর্থ স্বীকৃত হইয়াছে । আধার 
বা অধিষ্টানের সত্তাতেই বস্থর সত্তা স্থাপিত হইতে পারে, তজ্জন্য অপর পদার্থের 
কল্পনা নিশ্প্রয়োজন | 

বিশেষ সমবায় ও অন্তাবের পদার্থতব-খগুন-_নিত্যদ্রব্যবৃত্তি অনস্ত 
বিশেষ-পদার্থ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই । কারণ, একমাত্র আত্মা ব্যতীত 
আর কোন বস্তকে নিত্য বলিয়! স্বীকার করা শ্রুতির অনুমোদিত নহে। 
অতএব “বিশেষ-পদার্থ সহজেই খণ্ডন কর! যায়। সমবায়ের অঙ্গীকার না 
করিলেও সমবায়বিশিষ্ট দপাদি বন্ত দ্রব্যে থাকার পক্ষে কোন বাধ! নাই, 
আর শ্রুতিবিরুদ্ধ নিত্য আরও একটি সমন্বন্ধরূপ পদার্থ স্বীকার করার কোন 
প্রয়োজন নাই। অভাব-পদার্থও অধিকরণন্বরূপ। বিশেষতঃ গ্রাগভাব এবং 
ধ্বংসাভাবের প্রতিষোগী অসৎ-পদার্থ। অসংগপ্রতিযোগিক অভাব-পদাথ 
স্বীকার করা সঙ্গত নহে। অতএব অভাবের পৃথক পদীর্ঘস্ব খণ্ডিত হইল।+৯ 





২৯» আকাশ: মারূতো। জ্যোতিরাপঃ পৃর্থী চ পঞ্চমী । 

ভাবাভাবৌ চ কাল*চ সর্বভূতেধু পঞ্চ ॥ শু]. ২৭১২ 

পর্কদু পঞাঝকেযু। এতেন ভাবাভাবকালানামপি ভৌতিকত্বমুক্তম্‌। ইত্যাদি। 
নীলকঞ্ধ ! শা ২৫১1২ 


৫৮% 
সংশয় ও নিষ্ঠা-_জ্ঞানেক্িয়-পঞ্চক এবং কর্শেন্ডিয়-পঞ্চকের বিষয় আগেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে । মনের কাঁজ সংশয়, আর বুদ্ধির কাজ নিষ্ঠ।। ইক্জিয়ের 
সহিত মনের যোগ ব্যতীত কোন অনভূতি জন্মিতে পারে না।০* মনের ও 
বুদ্ধির যে যে কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহ] নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক- 
সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নহে। তাহাদের মতে সংশয় এবং নি (নিশ্চয়) বুদ্ধিরই 
প্রকারভেদ-মাত্র। 
ইক্জিয়ের বিষয়-গ্রহণ- ইন্দ্িয়মূহের মধ্যে মন প্রধান । মনের সহিত 
সংযুক্ত না হইয়া! কোনও ইন্দ্রিয় বিষয়বস্ত গ্রহণ করিতে পারে না। মন যদি 
হস্থ না থাকে, তবে অপর ইন্দিয়গুলি স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না।০১ 
অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, মনই মানুষের প্রবৃত্তির মূল কারণ । মন যে-ইন্দ্রিয়ের 
সহায়তায় যে-বিষয় উপভোগ করিতে উন্মুখ হয়, সেই বিষয় ভোগ করিবার 
নিমিত্ত জীবের ওৎস্থক্য উপস্থিত হয়, অতঃপর প্রাণী মন ও সেই ইন্দ্রিয়ের 
মংযোগে বিষয় উপভোগ করিয়া থাঁকে ।৩২ এই মতের সহিত যুক্তিশাস্ব্ের 
সিদ্ধান্তের অবিকল মিল ন! থাকিলেও প্রক্তিয়। প্রায় একই রকমের । - বিষয়- 
গ্রহণে জীবাত্মারই ওংস্থক্য ব! প্রবৃত্তি জন্মে, মনের নহে । এই স্থলে মন 
শবটি বৌধ করি, জীব-অর্থেই প্রযুক্ত। 
মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তি গ্রভৃতি__বিষয়বাসন! সকল কর্ধের মূল, আবার প্রারন্ 
কম্ম বিষয়বাসনার মূল। মুক্তি না হওয়া পধ্যস্ত চক্রনেমি-ক্রমে এই উভয়ের 
মধ্যে ক্রমিক পৌব্বাপধ্য থাকিবেই। যে পর্য্যন্ত ততজ্ঞানের দ্বার! মিখ্যাঙ্ঞান 
সম্পূর্ণ তিরোহিত ন। হয়, সেই পথ্যস্ত পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেই 
হইবে। মিথ্যাজ্ঞানের নাশ না হওয়া পধ্যস্ত জীবের মুক্তি হয় ন1।২ শরীরই 
জীবের ছুঃখের কারণ, শরীরের হেতু কশ্ম। কর্ম না করিলে প্রার্ব কর্মফল 
৩৪ অশ্ব ২২শ অ:। 
৩১ মনশ্চরতি রাজেক্স বারিতং সর্ধবমিন্দড্রিয়ৈত | 
ন চেক্রিয়াণি পগ্ঠপ্তি মন এবানুপষ্ভতি ॥ ইত্যাদি । শা ৩১১।১৬-২১ 
৩২ ফড়িভ্রিয়াণি বিষয়ং সমাগচ্ছন্তি বৈ ফদা। 
তদা প্রাছুর্ভবত্োষীং পুর্ববসঙ্কল্পজং মন; ॥ ইত্যাদি। বন ২1৬৭-৭০ 
৩৩ . তংকারশৈহি সংযুক্তং কারধাসংগ্রহকারকম্‌। 
যেনৈতদ্ বর্ততে চক্রমনাদিনিধনং মহ ॥ শা ২১১1৭ 
বাজান্বগ্ধাপদক্ধীনি ন রোহন্তি যথা পুনঃ । 
জানখবৈত্তথা কেশৈর্নাস্া সম্পগ্ঘতে পুনঃ ॥ শী ২১১১ 
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ভোগের নিমিত শরীর গ্রহণ করিতে হয় না। রাগাদি দোষের দ্বারা কশ্খে 
প্রবৃতি জন্মে এবং প্রবর্তক অনুবাগাদি মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। স্থতরাং 
সংসারের মুল কাঁরণ-_মিথ্যাজ্ঞান।«$ এই অংশে ন্যাঁয়দর্শনের সহিত সম্পূর্ণ 
মিল দেখিতে পাই। “ছুঃখ-জন্স-প্রবৃতি-দোষ-মিথ্যাঁজানানা মুতরোত্তরাপায়ে 
'তনস্তরাপায়াদপবর্গ:”, “দৌষনিমিতং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতা:” এই ছুইটি 
1অক্ষপাদস্থত্রের তাঁ্পর্ধ্য এই যে, মিথ্যাজ্ঞান ব। অজ্ঞান হইতে সঙ্বল্ল জনে, 
সঙ্কল্প হইতে ভোগ্য বিষয়, তারপর বিষয়ে গ্রীতি, অতঃপর প্রীতিলাভের নিমিত্ত 
প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি থাকিলেই জন্ম বা শরীরগ্রহণ, শরীর থাঁকিলে স্থখ এবং ছুঃখ 
অবশ্স্তাবী, স্থখ-ছুঃখ হইতে রাগ, দ্বেষ, বাসন। ইত্যাঁদি, তারপর পুনরায় 
সঙ্কল্প-_এইভাবে মুক্তি না হওয়া পধ্যস্ত জন্মজন্মাস্তরে জীবের ভোগ চলিতেছে। 
সমস্ত বিষয়ের মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ ন1 হওয়া পধ্যস্ত এই-প্রকার 
কাধ্যকাঁরণ-পরম্পরার সমাপ্তি ঘটিবে ন।, বথচক্রের গতির ন্যাঁয় চলিতেই 
থাকিবে । যুধিষ্িরশৌনকসংবাদে এই তবটি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হুইয়াছে। 
বিষয়বৈরাগা ব্যতীত এই দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই |” 

পরমাণুবাদ__পরমাণুবাদ সম্বন্ধে স্পষ্টত: কোন উল্লেখ নাই। অশ্বমেধ- 
পর্বের গুরুশিষ্যসংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, “কেহ কেহ জগতংকারণের বহুত 
স্বীকার করিয়! থাকেন।” নীলকণ পরমাণুবাদীকেই বহুত্বাদী বলিয়! উল্লেখ 
করিয়াছেন ।২২ 

পঞ্চ অবয়ব_দেবধি নারদের যে-সকল বিশেষণ পাওয়। যায়, তন্নধো 
একটি শব্দ 'ন্যায়বিৎ | ইহা৷ হইতে বুঝা যায়, তিনি স্ায়বৈশেষিক-শাস্ত্র এবং 
মীমাংসার পঞ্চাঙ্গ অধিকরণে অভিজ্ঞ ছিলেন" সেখানে আরও বলা হইয়াছে 
যে, দেবধি পঞ্চাবয়বধুক্ত বাক্যের গুণদোষের বিচারে পটু ও যুক্তিপ্রমাণার্দি 
বিষয়ে নিপুণ। এই উক্তি হইতে মনে হয়, প্রতিজা, হেতু, উদ্দাহরণ, উপনয় 
ও নিগমন এই পীচটি ন্ায়-অবয়বের কথাই বল! হইয়াছে ।প 


পিপিপি 


৩৫ ন্েহাদ্ভাবোহম্থ্রাগশ্চ প্রজজ্ঞে বিষয়ে তথা। 

শ্রেয় স্কাবুভাষেতে। পূর্ববন্তত্র গুরু; শ্বতঃ ॥ ইত্যাদি । বন ২1২৯-৩১ 
৩%' বহহ্মিতি চাপরে। জঙ্ব ৪৯1৪1 ড্রঃ নীলকৃ। 

৩৭ ন্যায়বিদ্বর্ম তত্ব, বড়ঙ্গবিদমুত্তম£ | সভ] ৫৩ 
৩৮ পঞ্চাবযবধুক্তম্ত বাক্যস্য গুণদোষবিং | সভ| ৫1৫. 


সাংখ্য ও যোগ 


মহাভারতে সাংখ্যদর্শনের আলোচন। অতিশয় বিস্তৃত, ষথাসস্তব সংক্ষেপে 
সাঁর সঙ্কলন করা যাইতেছে । 

সাংখ্যবিদ্‌ আচার্ধ্যগণ-_জৈগীষব্য, অঙগিত, দেবল, পরাশর, যাজবনধয, 
বাধগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুকদেব, গৌতম, আইটি ষেণ, গর্গ, আস্বরি, 
পুলন্ত্য, সনতৎকুমার, শুক্র, কশ্ঠপ, জনক, রুদ্র, ও বিশ্বরূপ প্রাচীন সাঁংখ্যাচাধ্য ।১ 

যাঁজ্বন্ধ্যের শ্রেষ্ঠতা__এই আচাধ্যগণের মধ্যে যাঁজ্বন্্যকে শ্রেষ্ঠ আপন 
দেওয়া হইয়াছে। সীংখ্যশাস্ত্রে কপিলের পাশ্ডিত্যের কথা সর্বত্র স্থবিদিত। 
মহাভারতে যাঁজ্ঞবক্কের উপদেশই বিস্তৃততাবে মঙ্কলিত হইয়াছে ।২ 

সাংখ্যের প্রচার-মহষি কপিল প্রথমতঃ আস্রিকে সাখখ্যবিদ্যা দাঁন 
করেন। ঈশ্বরকুষ্ণও সাংখ্যকারিকার পরিশেষে লিথিয়াছেন, মহাঁমূনি কপিলই 
সাংখ্যবিদ্ধার আদি প্রচারক। তিনি কৃপ। করিয়া এই জ্ঞান আঁ্থরিকে 
প্রদান কবেন। আচাধ্য আন্রি পঞ্চশিখের গুরু । পঞ্চশিখাচাধ্য এই 
শান্ত্রকে সমধিক প্রচার করিয়াছেন। আঁচাধ্য পঞ্চশিখ কত পরিশ্রমে এই 
শাস্ত্র শিষ্পরম্পরায় বিতরণ করিয়ীছেন, তাহা রাঁজধি জনকের উক্তি হইতেও 
জানা যাঁয়।* 

সাংখ্যের বিস্তৃতি_ প্রাচীন কালে এক সময়ে সাংখ্যদর্শনই সর্বাঁপেক্ষা 
লোকপ্রিয় হইয়। উঠিয়াছিল। তাহার প্রমাঁণ _পুরাঁণ, ইতিহাঁম ও অন্তরে 
সাংখ্যেরই মৃত প্রধানভাবে গৃহীত হইয়াছে। পুরাণাদিতে প্রসঙ্গতঃ যে-সকল 
দার্শনিক মতবাদের আলোচন। দেখিতে পাঁই, তাহার অধিকাংশ সাঁংখ্যদর্শনকে 
অবলম্বন করিয়া । “সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ গীতার এই ভগবছুক্কিতে মহষি 
কপিলের মাহাত্ম্য অতি উজ্জ্লরূপে বণিত হইয়াছে। “নান্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং, 
নাস্তি যোগসমং বলম্‌” এই প্রাচীন প্রবাঁদবাক্যও সাংখ্যদর্শদের মাহাত্ম্য 


১. 'জৈনঈীষবাস্তাসিতহ্ত দেবলন্ত ময় শ্রতম। ইতাদি । শা ৩১৮1৫৯-৬৬ 

₹ সাংখ্জ্ঞানং তয় ব্রহ্মনবাপ্তং কৃৎমমেব চ। 
তখৈব যোগশাস্ত্চ যাজ্ঞবন্ধ্য বিশেষত: ॥ ইত্যাদি | শা ৩১৮৬৭, ৬৮ 

৭. এতৎ পবিত্রমগ্যং মুনিরাহ্রয়েহনুকম্পয়া প্রদদৌ । 
আশ্থরিরপি পঞ্চশিখীয় তেন চ বহধা। কৃত; তন্্রম্‌॥ সাংখ্যকাঁরিক| ৭৭ 
যমাহঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরম্ধিং প্রজাপতিম্‌। ইত্যাদি। শী২১৮।৯, ১* 
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কীর্তন করিতেছে । মরীচি, বশিষ্ঠ প্রমুখ খধিদের উদ্দেশে হিন্দুকে প্রত্যহ 
টতর্পণ করিতে হয় ; আর কপিল, আস্থরি, পঞ্চশিখ প্রমুখ সাংখ্যাচার্ধ্যগণকে ও 
:তর্পণ ন! করিয়া কোন হিন্দুর জলগ্রহণ করিবার অধিকার নাই। এইমকল 
ব্যবহার হইতে সহজেই বুকিতে পারা যায়, সাংখ্যাচাধ্যগণ হিন্দুসমাজে কত 
বড় অদন্ধার আপন লাভ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত আঁচাধ্যদের মধ্যে কপিলের 
স্ত্র গ্রন্থাকারেই পাওয়া যায়, আর ব্যাসভাঙস্তে মাঝে মাঝে পঞ্চশিখাঁচাধ্যের 
স্ত্র উদ্ধত হইয়াছে। অপর আচাধ্াদের উপদেশ কালক্রমে লুপ্ত হইয়। গিষাছে। 
বর্তমানে সাংখ্যদর্শনেরই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়তা, গ্রন্থের একান্ত অভাব। 
সাংখ্যশাস্ত্র মহাজ্ঞান-ন্বরূপ। ভীদ্ষদেব বলিয়াছেন, বেদ, যোগ, পুরাঁণ, ইতিহাস 
প্রভৃতি শাস্ত্রে ষে-সমস্ত জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! সম্পূর্ণভাবে 
সাংখ্যশাস্ত্রে পাঁওয়। যায়। সংলারের সকল উতকু্ জ্ঞানের আকর 
সাংখ্যশান্্।, 

ধর্থাধবজ জনকের সাংখ্যাদি জ্ঞান-_রাজধি ধশ্মধ্বজ জনক স্বয়ং পরই 
তত্জ্ঞানী ছিলেন। একাধারে এইরূপ বিদ্বান এবং বিগ্যোত্সাহী যোগী গৃহী 
পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন কি ন। সন্দেহ। তাহার সিংহাঁসনকে কেন্দ্র করিয়। 
প্রকাণ্ড বিশ্ববিগ্ভালক্ক গডিদ্বা উঠিয়াছিল। রাজধি সংসারে খাঁকিয়াও 
মুক্ত ছিলেন। ব্রদ্ষচারিণী স্থুলভার সহিত কথোপকথনের সময়ে তিনি 
বলিয়াছেন, “পরাশরগোত্র স্থুমহান্‌ বৃদ্ধ ভিক্ষু পঞ্চশিখ আমার গর, 
আমি তীাহাঁর পরম প্রিয় শিশ্ত | সাংখ্যজ্ঞান, যোগবিধি এবং রাঁজধশ্বশাস্ে 
তিনি অসাঁমান্ত পণ্ডিত ; বিশেষতঃ জ্ঞান, উপাসনা এবং কর্মকাণ্ডে তাহার 
জ্ঞীনের তুলন! হয় না। তিনি শাস্ত্রদিদ্ধান্তে ছিন্নসংশয় মহাপুরুষ । একদা 
তিনি পরিব্রাজকদ্ূপে ভ্রমণ করিতে করিতে দয়! করিয়া আমার পুরীতে 
চারি মাস কাল অবস্থান করেন। তহৎকাঁলে অনুগ্রহপূর্বক তিনিই আমাকে 
সাংখ্যাদি মোক্ষশাস্ত্রের তত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন” |? 


৪ বৃহচ্চৈবমিদং শৃস্তিমিত্যাহ্ব্বিছুষো। জনাঃ | শী ৩৭1৪৬ 

জ্ঞানং মহদ যদ্ধি মহতসু রাজন্‌, বেদেধু সাংখোধু তখৈব যোগে । 

যচ্চাপি দুষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্গিখিলং নরেন ॥ রে | শা! ৩০১1১০৮১১৭৯ 
লা পরাশরসগোতিন্ত বৃদ্ধহ সুমহ্থাত্নঃ | রি 

ভিক্ষোঃ পঞ্চশিখন্যাহং শিল্তঃ পরমসন্মতঃ ॥ ইত্যাদি । শা ৬২০1২৪-২৮ 


সাংখা ও ষোগ ৫৯৩ 


করাল জনকের সাংখ্যজ্ঞান--জনকবংশীয় করাল-রাঁজবি বশিষ্ঠ হইতে 
সাংখ্যা্দি তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 

বন্ুমান্‌ জনকের বিদ্াপ্রাপ্তি _বস্থমান্‌ জনক ভৃপগুবংশীয় একজন 
খধির পাঁদমূলে বপিয়। পাঁখ্যশাঞ্রে জ্ঞান লাভ করেন । 

দৈবরাতি জনকের জ্ঞান-_দৈবরাতি জনক মহ্ষি যাজ্ঞবন্ধ্ের পদসেব। 
করিয়া সাংখ্যতত্বে অধিকার লাভ করেন ।” 

সাংখ্যের উপদেশ-_মিথিলার এই বাঁজধিবংশের মত পৃতচরিত্র শাস্বনিষ্ট 
যোগিরীজবংশ আর কোথাও ছিল বলিয়া! জান! যাঁয় না । মহাকবি কালিদাস 
রঘুবংশের নৃপতিদের গুণগাথ! তাহার অমর লেখনী দ্বার। প্রকাঁশ করিষীছেন, 
কিন্ত কোন মহাঁকবি মিথিলার এই জনকবংশকে অঙ্কিত করিবাঁর চেষ্টা ন। 
করিলে মহাভারতের কবি এই রাঁজধিবংশের বিছ্যাবন্তা ও ত্যাগের 
যে মহৎ আঁদর্শ বর্ণন। করিয়াছেন, তাহ! অতি উজ্জ্ল। উল্লিখিত 
কয়েকজন বাঁজধি-শিষ্ক এবং মহষি-অধ্যাঁপকের মুখে যাহা বিবৃত হইয়াছে, 
মহাভারতীয় সাংখ্যদর্শনের তাহাই মূলভিত্তি। প্রসঙ্গতঃ শ্রীমদ্তগবদগীতা, 
অন্নগীতা, অশ্বমেধপর্ধের গুরুশিষ্াসংবাদ গ্রভৃতি অধ্যায়েও কিছু কিছু 
মাংখামত ব্যক্ত হইয়াছে । 

পদার্থনিরূপণ-_সাংখ্টীয় পদার্থনিরূপণে বল। হইয়াছে যে, আটটি পদার্থ 
প্রকৃতি এবং যোঁলটি পদার্থ বিকৃতি । অব্যক্ত, মহত, অহঙ্কার, পুথিবী, বাঁযু, 
আকাশ, অপ্‌ ও জ্যোতি এই আটটি প্ররুতি-নাঁমে অভিহিত হইয়া থাকে । 
মূল! প্রকৃতি এবং মহদাদি প্রকুতিবিকতিকেও শুধু প্ররূতিই বল হইয়াছে। 
শ্রোত্র, তবক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, প্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বম, গন্ধ, বাঁক্‌, পাঁণি, পাঁদ, 
গাঁু, উপস্থ এবং মন এই ষোলটি পদার্থ-.বিকৃতি। সব্বাদি গুণত্রয়ের সাম্য 
অবস্থাকেই বল! হয় অব্যক্ত । অবাক্ত হইতে মহত্বত্বের উৎপত্তি, মহৎ হইতে 
অহপ্কার, অহঙ্কার হইতে তৃতগ্ুণযুক্ত মনের সৃষ্টি, মন হইতে পঞ্চ ভূতের 
উৎপত্তি । ভুতসমুদয় হইতে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের উত্তব। 
খরোত্র, ত্বকৃ, চক্ষু, জিহ্বা এবং ভ্রাণেরও মন হইতেই উত্পত্তি। প্রাণ, অপান, 


৬. শা ৩০২তম-৩*৮তম অ:। 

৭. শা.৩*৯তম অঃ। 

৮ শা ৩১ “তম-৩১৮তম অঃ। 
৩৮ 


৫৯৪ মহাভারতের সমাজ 


সমান, উদান ও ব্যান-মীমে বাযুপঞ্চক ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই পরিগণিত । সুতরাং 
অব্যক্ত, মহৎ. অহঙ্কার ও মন এই চাবিটি, পঞ্চ ভূত, শব্াদি পঞ্চ তন্মাতর, 
পঞ্চ জ্ঞানেক্্রিয় এবং পঞ্চ কর্শেন্দ্িয়_মোঁট চব্বিশটি পদার্থ বা চব্বিশটি 
তত্ব সাংখ্যমতে প্রসিদ্ধ ৯. 

সাংখ্যসম্মত এই চতুব্বিংশতি তত্বের কথ বহুস্থানে বণিত হইয়াছে। 
মহত্তত্বকে হ্ৃত্র এবং অহঙ্কারকে বিরাট নামেও বল! হইয়া থাকে | মহত্বত্বের 
অপর সংজ্ঞা হিরণ্যগর্ত। আকাশাদি ভূতের সট্টিতে আঁকাঁশ হইতে বাযূ, 
বায়ু হইতে অগ্রি ইত্যাদি ক্রমিকত্ব শ্রুতিগ্রসিদ্ধ। এখানে তাহা স্বীকার কব 
হয় নাই। বলা হইয়াছে যে, পঞ্চ মহাভূতের একই সময়ে স্যষ্টি হয়। অব্যক্ত 
অবস্থা হইতে একই সময়ে ব্যক্ত অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। চতুর্বিশতি তব সাংখা- 
সম্মত ।১” এই চব্বিশটির উপরে আরও একটি পদার্থ আছে, তাহার 
নিগু ণত্বপ্রযুক্ত তাহাকে তত্ব বলা যাইতে পারে না । তাহাতে কাবণত্ব 
এবং কাধ্যত্ব নাই, ইহা"ও তত্বশ্বীকৃতির পক্ষে বাধক বটে, তথাপি সমস্ত তাৰ 
চরম অধিষ্ঠানরূপে তাহাকেও তত্ব আখ্য। দেওয়। হয়। তাঁহার নাম পুরুষত 
বা অমূর্ততত্ব । পুরুষ অমূত্ত এবং অসঙ্গ | সেইজন্য তিনি কাহারও অধিষ্টাত। 
হইতে পারেন না। তিনি চেতন এবং উপাঁধিরহিত। প্ররুতপক্ষে তিনি 
অমূর্ত হইলেও স্থষ্টিপ্রলয়-বিধায়িনী প্রকৃতিতে প্রতিবিদ্বিত হওয়ায় দর্পণে 
প্রতিবিষ্বিত মুখের ন্যায় তিনি মৃষ্টিমান্।১১. দৃশ্যমান জগৎ বিনশ্বর, তাহা 
প্রকৃতিরই পরিণাম, প্রকৃতির আর এক নাম “প্রধান” 1১২ 

পুরুষের দেহধারণ- পুরুষ আপনার স্বরূপ বুঝিতে ন৷ পারায় অজ্ঞানত 
বশতঃ প্রকৃতির অগ্থবর্তন করিয়া থাকেন, “তাঁহাতেই পুনঃ পুন: জন্মমৃত্যুর 


». শা৩১তম অঃ | অথ ৪১শ ও ৪২শ আঃ। 
১* শা ৩২তম অঃ। 
মহানাত্ম। তথাব্যক্তমহঙ্কারস্তণৈব চ। ইত্যাদি । অর্থ ৩৫1৪৭-৫* 
চতুব্বংশক ইত্যেঘ্‌ ব্যক্কাব্যকময়ো গণঃ । বন ২০৭২১ 
১১ পঞ্চবিংশতিমে! বিধুনিত্তত্বস্তত্বসংজ্কিতঃ। 
. তন্বসংরয়ণাদেতত্ত্বমাহরমনীষিণঃ ॥ শা ৩০২৩৮ 
চা মূর্ত; পর্চবিংশকঃ। ইত্যাদি । শা ৩৪২1৩৯-৪২ 
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৬ কুরুতে দেবী ভব: প্রয়মেব চ। শা ৩০৩৩১ 


সাংখ্য ও যোগ ৫ 


ভিতর দিয়া সহম্্ সহম্স দেহের সহিত সম্বন্ধ ঘটে। অবশ্য, এই সন্বন্ধও 
গরকৃত নহে, আঁভিমানিক মাত্র ।২ 

বড় বিংশ তত্ব এবং মুক্তি__মহাঁভারতীয় সাংখ্যবিষ্যায় ঈশ্বর বা পরম- 
রন্দেরও স্থান আছে। মহাভারতের সাংখটীয় মুক্তি ঈশ্বরকে বাদ দিয়া নহে। 
এই বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে। ঈশ্বরকে পুরুষরূ্প পঞ্চবিংশ তত্বের উপরে 
যড.বিংশ তত্বরূপে স্থান দেওঘ। হইয়াছে। জীবাত্ম! ব। পুরুষের চতুর্বিংশতি 
তত্বের জ্ঞান হইলেও আত্মজ্ঞান হয় না। অপ্রমেয় সনাতন ষড়বিংশ তত্তরূপ 
পরব্রন্মেব জ্ঞান হইলেই পঞ্চবিংশ তত্বরূপ পুরুষের মুক্তি হুইয়া থাকে । জীব 
যখন প্রকৃতিকে জয় করিতে পারেন, তখনই শুদ্বব্রক্ষবিষয়িণী বুদ্ধি তাহাতে 
উদ্ধত হয়। পরাবিগ্যার উদয়ে ষড়বিংশ তব্বের জ্ঞান এবং প্ররুতিবিজয় 
একপঙ্গেই হইয়। থাকে। অব্যক্তা প্ররুতির সহিত আপনার যথার্থ ভেদ 
বুনিতে পারিলে জীব কেবলধন্মা বলিয়! খ্যাত হন; জীব তখন আপনাঁকে 
"বিংশ মনে করিয়। ষড়বিংশরূপ পরব্রদ্দের সহিত সমত্ব প্রাপ্ত হন এবং 
গাজ্ঞ, নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র, কেবলাত্স! প্রভৃতি সংজ্ঞার বিষয় হইয়। থাকেন। এই 
মড়বিংশ-তত্বতা-প্রাপ্তিই জীবের মুক্তি, শুধু তরজ্ঞানমাত্র মুক্তি নহে । বাঁশিষ্ঠ 
দাংখাবিদ্যার ইহাই অভিনব সিদ্ধান্ত ।১ 

ব্রজ্মবিগ্ভা ও জাংখ্যবিষ্ভার এক্য- নারদমুূনি এই বিছ্যা। বশিষ্ঠ হইতে 
লাভ করেন। নারদ হইতে ভীমক্ম এবং ভীস্ম হইতে যুধিষ্ঠির প্রীপ্ত 
হয়াছিলেন। বশিষ্ঠ স্বয়ং হিরণ্যগর্ত হইতে এই সাংখ্যতৰ প্রাপ্ত হন। 
ভীম্মদেব বলিয়াছেন যে, ষড়বিংশ তত্বের স্বরূপ জানিলে মুক্তিলাভ হয, ' 
পঞ্চবিংশ তত্বরূপ পুরুষ আপনার স্বরূপ বুবিতে পাঁরেন। সেই জ্ঞানের 
আন্বাদ পাইলে মানুষের মৃত্যুভয় থাকে না, তাহার মুঢ়ত্ব তখন দেবে 
পরিণত হয়। এই বিগ্ধা অতিশয় শ্রদ্ধালু, গুরুতক্ত, বিনীত, ক্রিয্নাবান্‌ 
পবিত্রচেত। শিষ্যকে দান করিতে হয়। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার সহিত 
মীংখ্যবিষ্ার এইগ্রকার অভিনব সামঞ্তস্ত-বিধান সাংখ্য কিংবা বেদাস্তের 
অপর কৌন গ্রন্থে করা হইয়াছে বলিয়া জানি না। সমস্ত অধ্যায় জুড়িয়া 
সাখ্যবিষ্তার মহিত ত্রহ্ষবিদ্ভাকে মিলিত করিয়া মোক্ষের ম্বরূপ বর্ণনা করা 


চে 


১৩ এবমপ্রতিবৃদ্ধত্বাদবুদ্ধমন্ুবর্তৃতে । 
দেহাদ্দেহসহশ্রীণি তথা সমভিপদ্ধতে ॥ শা ২০৩1১ 
ইলাহ সহ 
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হইয়াছে । কেবলাত্ম। স্বতন্ত্র পুরুষ, কেবল স্বতন্তরন্বরূপ ব্রদ্মের সহিত মিলিত 
হইয়] স্বতন্তরত্ব প্রাপ্ত হন। এইপ্রকার মুক্তিলক্ষণ কোন পাখখ্যগ্রস্থে নাই ।২. 

জাতিনির্ক্বেদাদির উপদেশ- সমস্ত আস্তিক দর্শনেরই আরম্ভ ছুঃখবাঁদে 
এবং পরিসমাপ্তি দুঃখের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পথপ্রদর্শনে । ছুঃখ প্রাণিমাত্রেরই 
অপ্রিয় বলিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সকলেই চেষ্টা 
করিয়া থাকেন, সেই চেষ্টার চরম লার্থকতা মুক্তিতে । মহাভারতীয় বাশিষ্ 
সাঁখ্যে একটি অধ্যায় ব্যাপিয়া সেই কথাই বলা হইয়াছে ।*৬₹ আচাঁধ্য 
পঞ্চশিখও জনক-রাজাকে প্রথমতঃ জাতিনির্বেদ (জন্মই দুঃখের হেতু) 
তারপর কম্মনির্তেদ (যাঁগধজ্ঞাদির ফল চিরস্থায়ী নহে, পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় 
ছুঃখভোগ করিতে হয়), তারপর সর্ধনির্ধেদ (মুক্তির উপায়) অধন্ধে 
উপদেশ দিয়াছিলেন।১" 

প্রকৃতি বা প্রধান-_যে ষড়বিংশতি তত্বের উল্লেখ করা হইল, তাহার 
প্রথম তত্বের নাম প্রকৃতি । সন্ত, রজঃ এবং তম: এই তিনটি গুণের সাম্য 
অবস্থার নাম প্রকৃতি । গ্ণত্রয় প্রকৃতির ধন্ম নহে, পরন্ত প্রকৃতি হইতে 
অভিন্ন। সবাদি গুণত্রয়ের স্বরূপ জানিতে পাঁরিলেই প্রকৃতির স্বরূপ জান৷ 
হয়। সত্বাদি গুণত্রয়কে গীতায় পপ্রকৃতিসম্ভব' বলা হইয়াছে । প্রকৃতি 
হইতে জাত" এই অর্থে প্রকৃতিসম্ভব শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। অভেদে তে? 
কল্পিত হইয়াছে । বস্ততঃ গুণত্রয় এবং প্রকৃতি একই বন্ত। যে প্ররুঞ্ভাবে 
করে, তাহার নাম “প্রকৃতি”, এই বুৎপত্তি দ্বার! প্রকৃতি শব্দের যোগর্ঢত। 
' বণিত হইয়াছে ।১৮* চেতন্যে ধাহার ছায়। পতিত হয়, তাহাই প্রধান? ।১* 
সত্বগুণ হইতে আনন্দ, উদ্রেক, গ্রীতি, প্রকাশময়তা, সুখ, শুদ্ধিতা, আরোগ্য, 
সন্তোষ, শ্রদ্দধানতা, অকার্পণ্য, ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, মৃছুতা, হী, 
অচাঁপল্য, শৌচ, সরলত।, আচার, হৃছ্যতা, সন্ত্রম, অবিকখনা, অস্পৃহত॥ 





১৫ কেবলাস্ত্রা তথ! চৈব কেবলেন সমেত বৈ।. 
তম তে শ্তন্তত্বমবাপ্রততে 1 শা ৩০৮1৩০ 
১৬ শা ৩০৩ তম অঃ। 
১৭ জাতিনির্বেেদমুক্তু1 স কর্মনির্বদমত্রবীংৎ | ইত্যাদি । শা! ২১৮২১ 
১৮ প্রকতিগুণান্‌ বিকুরুতে হচ্ছন্দেনাত্মকামায়] । 
্রীড়ার্থে তু মহারাজ শতশোহথ সহত্রশঃ ॥ শা! ৩১৩1১ 
১৯ অনেন প্রতিবোধেন প্রধান প্রবস্তি তং । শী! ৩১৮৭১। ড্র$ নীলকণঠ। 


পাংখ্য ও যোগ ৪ 


প্রার্থতা, সর্ধবভূতে দয়া, দান প্রভৃতির প্রকাশ হয়। রজোঁগুণ হইতে বূপ, 
এশ্বরধ্য, অত্যাগিত্ব, অকারুণ্য, হুখছুঃখোঁপসেবন, পরাঁপবাদরতি, বিবাদ, 
অহঙ্কার, অস্কার, বৈরভাঁব, পরিতাঁপ, নিল্ল তা, অনাঁজ্জব, ভেদ, পরুষতী, 
কাম, ক্রোধ, মাত্সধ্য, মদ, দর্প, দ্বেষ প্রভৃতির প্রকাশ; আর তমোগুণ 
হইতে মোহ, অপ্রকাশ, তামিত্র, অন্ধতামিঅ, অতিভোজন, আলম্ত, দিবা- 
নিব্রা, প্রমাদরতি, ধর্মদ্েষ, নৃত্যগীতে অত্যাসক্তি গ্রভৃতির উৎপত্তি।২০ 
শরমন্তগবদগীতার চতুর্দশ অধ্যায়েও ঠিক এইকপ বর্ণনা পাঁওয়া যায়। আরও 
ননাস্থানে গুণত্রয়ের কাধ্য ও প্রভাব অনুরূপভাবে বণিত হইয়াছে |২২ 
সত্বগুণ দেবত্বের গ্যোতক, অপর ছুইটি গুণকে “আর” বল। হইয়াছে ।২২ 
প্রকৃতি অলিঙ্গ। অর্থাৎ অন্গমেয়া, কখনও প্রত্যক্ষ হয় না, হেতু দ্বারা সন্ত, 
রজঃ ও তমোগুণের কাধ্য দেখিয়া তাহার অনুমাঁন করিতে হয় 1২৩ 
সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, জড় হইলেও প্রকৃতিই ক্র, পুরুষ নিক্কিয়, 
কিন্ত চেতন। পন্ু-অন্ধ ন্যাঁয়ে, উভয়ের মিলনে স্ষষ্টপ্রক্রিয়া চলিতে পারে । 
'জৈব স্থ্টিতে পুরুষ ও নারী উভয়েরই যেরূপ প্রয়ৌজনীয়ত। আছে, জগতের 
সষ্টিতেও সেইরূপ প্ররুতি ও পুরুষ উভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, এই 
প্রশ্নের উত্তরে বাশিষ্ঠ সাংখ্যে বলা হইয়াছে যে, দৃশ্ঠমান জৈব স্ষষ্টির সহিত 
বিশাল স্ষ্টির পার্থক্য আছে। মাঁতশরীর ছাড়াও যেরূপ (দ্রাণাঁচার্য, অগস্ত্য 
প্রমুখ ব্যক্তির জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল, মাঁতাঁপিতা উভয়ের অভাবেও ধৃষ্টদায় 
এবং কৃষ্ণার জন্ম হইয়াছিল, সেইরূপ কেবল প্রকৃতি হইতেও স্ষ্টি হইতে 
পারে, কিন্তু পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব মাঁনিতেই হইবে ।২৪ পুরুষ নিমিত্কারণ- 


₹* সন্বমানন্দ উদ্রেকঃ প্রীতি প্রাকান্ঠমেব চ। ইত্যাদি | *1৩১৩1১৭০২৮ | 
শ ২১২।২২-২৪ | শা ২১৯।২৬-৩১ 

২১ সম দশগুণং জ্বাত্বা রজে। নবগুণং তথ। 
তমশ্চাষ্টগুণং জ্ঞাত বুদ্ধিং সপ্তগুণাং তথা! ॥ ইতাদি | পা! ৩০১।১৪-১৭ | অশ্ব ৩১১০২ 
অশ্ব ৩৬শ-৩৮শ অঃ 1 শা ২৮৫ তম অঃ। শা ৩০তম অঃ। 

২২ সন্তং দেবগুণং বিদ্যাদিতরাবান্ুরৌ গুণৌ ! শা ২১৬।১৮ 

২৩ অলিঙ্ণং প্রকৃতিং ত্বাহুলিনৈরনুমিমীমহে । শা ৩০৩1৪৭ 

২৪ শা ৩৫তম অঃ । অশ্ব ১৮/২৫-২৮ 
অচেতনা চৈ মত। প্রকৃতিশ্চাপি পাঁধিব। 
এতেনাধিষ্িত। চৈব শ্জতে সংহরত্যপি ॥ শ। ৩১৪।১২ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌ । ভী ৩৩1১০ 
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মাত্র, উপাদান নহে। প্রকৃতির অন্ুমেয়তা সম্বন্ধে আরও বল। হইয়াছে ষে, 
কালস্বরূপ খতু যদিও প্রত্যক্ষের গোচর নহে, তথাপি বিভিন্ন খতুজ পুষ্প- 
ফলাদির প্রকাশের দ্বারা তুর অন্কুমান কর! চলে, সেইরূপ মহদাঁদি তত্বের 
দ্বারা প্রকৃতিরও অন্থমান করা যাঁয়।২৭ ত্ষ্টিতে উশ্ববরেরও নিমিতকারণত। 
স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ইচ্ছায়ই প্রকৃতির পরিণীম ঘটে। প্রকৃতির 
বহুমুখী পরিণতির নামই ্য্ি। ইশ্বরের ইচ্ছায় বহুভাবে বাক্ত বস্তগুলি 
আপন-আপন কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে এক প্রকুতিমাজ্ অবশিষ্ট 
থাকে । সর্বশেষে প্রকৃতিও নিফল পুরুষে লীন হইয়া যায়। প্রকৃতির 
লয়ের পরে একমাত্র পুরুষই পরমার্থসত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। প্রকৃতির 
লয্বের বর্ণনা ও মহাঁভারতীয় সাংখ্যের বিশেষত্ব ।২ ৬ 

প্রকৃতি হইতে মহদীদ্দির অভিব্যক্তি এবং তত্বসমূহের প্রতিলোম-ক্রমে 
আপন-আপন কারণে প্রলয়, ঠিক যেন সাঁগরের ঢেউএর মৃত। সাগর হুইতে 
ঢেউএর পৃথক কোন সত্তা না! থাঁকিলেও ব্যবহাঁরের বেলায় আমর! বলিয়া 
থাকি-_-“সাগরের তরঙ্গ”; সেইরূপ লীলাময়ী প্রকৃতির লীল। ব। বিশেষ বিশেষ 
অভিব্যক্তিকেই আচার্যাগণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম দিয়! শিষ্তুগণকে বুঝাইয়াছিলেন। 
সেই সত্ত। লৌকিক ব্যবহার নিম্পাঁনের নিমিত্ত কল্পিত। বাস্তবিক সেইসকল 
পদার্থ শুধু নামের দ্বারা পৃথক্‌ হইয়! যায় না।২৭ 

প্রকৃতি হইতে পরিণত কল্পিত পদীর্থসমূহ প্ররুতিতেই অধিষ্ঠিত, এই 
সিদ্ধান্তও নিভূল নহে। আপাতদৃষ্টিতে সেইরূপ মনে হইলেও আসলে 
চিদাত্বাই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠাতা। তাহার অধিষ্ঠীতৃতাই মুখ্য, প্ররুতির 
অধিষ্াতৃত্বকল্পনা গৌণ । পুরুষই প্রকৃতিকে মধ্যবস্তাঁ করিয়! মহদাঁদি তবের 
হি করেন। ্থ্্য্যকান্ত-মণি কি তৃণকে দদ্ধ করিতে পারে? তাহার মধ্য 
দিয়া সংহত কুর্যরশ্মির দাহিক। শক্তিকেই মণির শক্তি বলিয়া আমরা ভুল 
করিয়। থাকি। কাষ্টের ভিতরে অগ্নি থাঁকিলেও ঘর্ষণ ব্যতীত তাহার 
উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ জগতের প্রত্যেক বস্তর মধ্যে ভগবৎসত্ব। থাঁকিলেও 


২৫ যথা পুষ্পফলৈর্িতাম তবোহমু্তরয়স্তথা | 
এবমপ্ননুমানেন হালিঙ্গ মুপলভ্যতে ॥ শা ৩০৪।২৬ 
২৬ যন্মাদ্‌ যদভিজায়েত স্তত্রৈব প্রলীয়তে ॥ ইত্যাদি । শা ৩৬৩২ | শু. ৩৪৭1১৩-১৩ 
'_ জগংপ্রতিষ্া দেবর্ষে পৃথিব্যপূন্থ প্রলীয়তে | ইত্যাদি । শা ৩৩ম২৮-৩১ 
২৭... গুণ গুণেধু মততং সাগরন্যেন্মিয়ো যথা | শা ৬০৬৩, 


সাংখ্য ও যোগ 


৫৯৪ 
আমাদের মলিন চিত্তে তাহ! ধরা পড়ে না। ঈশ্বরই সকল পদার্থের অধিষ্ঠাতা 
এবং অভিব্যঞ্ক। প্রকৃতি মধ্যবর্তী নিমিততমাত্র।২৮ 

পুরুষ- পুরুষ ব। জীবাত্মা নিগণ, তাহার স্বভাবের কখনও ব্যতিক্রম 
হয় না। অজ্ঞানতাবশতঃ প্রকৃতির ধন্শ নিজের মধ্যে আরোপ করিয়। 
স্থখদুঃখের ভোক্ভরূপে তাহার অভিমান হইয়। থাকে । আপনার সাক্ষিস্বরূপত্ব 
বুঝিতে পারেন না বলিয়াই এত দুঃখ ।২৯ বহুপুরুষবাদ নিরীশ্বর-সাংখ্য সম্মত, 
তাহ! যাঙ্ঞবন্ধ্যপ্রোক্ত সাংখ্যবিদ্ায় কথিত হইয়াছে । পরস্ত যাজ্ঞবঙ্থ্য স্বয়ং 
সেই দিদ্ধান্তের সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, সর্ধবভূতে দয়াবান্‌ 
কেবল জ্ঞানবার্দিগণ অব্যক্তের একত্ব এবং পুরুষের নানাত্ব সিদ্ধান্তের 
পক্ষপাতী। তাহার মতে অব্যক্তীদি তত্ৃগুলি পুরুষেরই বহিঃপ্রকাশ, মুগ্ধ ও 
ইধীকার শ্রুতি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাহ! প্রকাঁশ করিয়াছেন। প্রকৃতির 
বাক্তাবস্থারূপ সংসার হইতে পুরুষের নিলিগ্ততাকে পরিষ্াররূপে বুঝাইবার 
নিমিত্ত জলমত্শ্-ন্যাঁয়, পুক্ষরোদক-ন্যাঁয়, মশকোছুতঘর-ন্যাঁয় এবং উখাগ্রি-্যাঁয়ের 
প্রয়োগ কর! হইয়াছে ।2০ - 

যাজ্ঞবন্ক্েব উপদেশে পুরুষের একত্ব যে ভঙ্গীতে প্রকাশ কর। হইয়াছে, 
তাঁহ। বেদান্তদর্শনের জীবনিৰপণের মত। নীলকণ্ঠ এই অধ্যায়ের টাকার 
পরিসমাপ্থিতে “অঙ্গুষ্টমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাতআা সদা জনানাঁং হৃদয়ে সন্গিবিষ্:/ 
এই শ্রুতিবাঁক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া! পুরুষ যতদিন 
আপনার আনন্দময়ত্ব ও নির্পেপত্ব অস্থভব করিতে পারেন না, ততদিন পরান 
দেহাদিতে অহংবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না এবং পুরুষ প্রকৃতির ধর্ম আপনাতে 
আঁরোঁপ করিয়। তাহারই স্থুখে ও দুঃখে বিমূঢ় হইয়া খাকেন। অসঙ্গ হইয়াও 
অহঙ্কীরবশে তিনি সংদাঁরে লিপু, শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ, তরিগুণা প্রকৃতির 
অনুগতরূপে আপনাকে মনে করেন, এইহেতু তিনি ত্রিগুণ। অবিদ্যা-পদার্থটিও 


২৮ সর্গপ্রলয় এতাবান্‌ প্রকৃতেন্‌ পিসত্ম। 

একত্ং প্রলয়ে চাস্ত বনত্বঞ্চ তদাস্থজং ॥ ইত্যাদি । শী ৩০৬1৩৩-৩৮ 
২৯ ন শকো। নিগুণস্তাত গুণীকর্তৃং বিশীম্পতে । 

গুণবাংস্টাপ্যগুণবান্‌ যথাতত্বং নিবোধ মে ॥ ইতাদি। শী.৩১৫।১-১, 
৩০ অব্যক্তৈকত্মিতাান্থর্নানাত্বং পুরুষান্তধা। 

সরবভূতদয়ীবন্তঃ কেবনং জ্ঞানমাস্থিতাঃ | ইতাদি । শা। ৩১৫।১১-২৭ 


৬০৩ মহাভারতের সমাজ 


পুরুষের ধর্ম নহে, তাহাও প্রকৃতিরই ধর্ম। কিন্তু পুরুষ এতই বিষ্ঢ় হইয়। 
পড়েন ষে, সব কিছুকেই নিজের বলিয়া! মনে করেন ।৩১, 
কল্পিত মহদাঁদি তত্বগুলি প্রকৃতিতে লয় হইলে যেমন একমাত্র প্রক্কতিই 
অবশিষ্ট থাকেন, সেইরূপ পঞ্চবিংশ তত্বরূপ ক্ষেত্রজ্য অক্ষর পুরুষও আপনার 
স্বরূপ-জ্ঞানের দ্বারা ষড়বিংশ-তত্বত। প্রাপ্ত হন। অবিগ্যার মাঁশই তাহার এই 
স্বরূপ-জ্ঞানের হেতু । বাস্তবিক পক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সাক্ষী. এবং নিগুণ। 
প্রকৃতির সান্নিধ্যেই তাহার বন্ধন । - প্রকৃতি হইতে আপনার পৃথক্ত্ব বুঝিতে 
পারিলেই তিনি বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হন। অবিদ্যা যখন পুরুষের নিকট ধর! পড়ে, 
তখন পুরুষ নিজেই নিজের পূর্বব-অজ্ঞানতার জন্য অতিশয় লজ্জিত হইয়া উঠেন। 
পুরুষের সেই সময়কার নানাবিধ খেদোক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে ।৩১. প্রকৃতি 
অপ্রতিবুদ্ধ, অর্থাৎ জড়ম্বভাঁব। পুরুষ বুধ্যমাঁন, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ বুঝিবাঁর 
মত যোগ্যতা তাহার আছে। অবিদ্ভানাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধত্বস্বরূপ 
অর্থাৎ ব্রদ্গন্বূপ প্রকাশ পায়। বুধ্যমানের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি মুক্তিরই নামান্তর |: 
মুক্তি-_প্রকৃতির কাঁজকে অবিদ্যাবশতঃ পুরুষ তীহার নিজের কাঁজ বলিয়। 
মনে করেন। এই কর্তৃত্বের অভিমান চলিয়া গেলেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। 
ঈশ্বরকৃষ্ণের সাঁংখ্যকারিক! কিংবা কপিলস্ত্রের মুক্তির সহিত মহাঁভারতেব 
ইখ্যীয় মুক্তির সম্পূর্ণ মিল নাই। কাঁপিল সাংখ্যের মতে পুরুষ ও বুদ্ধি 
এই ছুই-এর গদাসীন্, অসন্ধন্ধ বা পুথকৃভাঁবে অবস্থানকে মুক্তি কহে। 
অথবা কেবল পুরুষের ওঁদাসীন্যকেও অপবর্গ বল! হয়। মুক্তি পুরুষের 
নিত্যলিদ্ধ বসন্ত, অবিবেকের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাঁকাঁয় মুক্ত আত্মাতে 
সখছুঃখাদির অভিমান জন্মে, তাহাই বন্ধন। বন্ধন মুক্ত হইলেই মুক্তির 
স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাই স্ুত্রকার বলিয়াছেন 'জ্ঞানানক্তিঃ | ভ্রিবিধ 
দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই তন্মতে মুক্তি-পদার্থ। মহাভারত বলিতেছেন, 


৩১ তদেব ষোড়শকলং দেহ্মব্যক্তুসংক্ঞকম্‌। 
মমায়মিতি মন্বানস্তত্রৈব পরিবর্ভতে ॥ ইত্যাদি । শা! ৩*৪1৮-১১ 
৩২ গুণা গুণেধু লীয়ন্তে তদৈক। প্রকৃতির্ভবেং 
ক্ষেত্রজ্োহপি দা তাত তথক্ষেত্রে সম্প্রলীয়তে ॥ ইতা!দি। শা ৩০৭।১৬-৪২ 
৩৩ বুদ্ধণ্চোক্তে যথাতন্বং ময়! শ্রুতিনিদর্শনাৎ । শ!.৩১৮।৮১ 
ধদা স কেবলীভূতঃ বড় বিংশমনুপগ্ঠতি | 
তা স সর্বদবিদ বিশ্বন্‌ন পুনর্জন্ম বিদতি। ইত্যাদি। -পু১৮৮ | ৮1:১1 


সাংখ্য ও যোগ নং 


ইন্জিয়াদি কাধ্য এবং প্রক্কতিূপ কারণকে জীব ভিন্ন অপর পদার্থরূপে জানিয়া 
অভিমান ত্যাগপূর্ধবক নিদ্বপ্ঘ নারায়ণে প্রবিষ্ট হওয়! অর্থাৎ আপনাকে পরম-| 
্রদ্মের সহিত এক বলিয়া জ্ঞান করা মুক্তির লক্ষণ ।3$. 

স্থষ্টি অথবা অপবর্গের নিমিত্ত সাংখ্স্থত্রাদিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের 
কোন উপযোগিতা অনুভূত হয় নাই। কিন্তু মহাঁভারতীয় সাংখ্যবিচারে 
সটিতত্বপ্রসঙ্গে এবং মুক্তির বেলায় তাঁহার নাঁম গৃহীত হইয়াছে। মহাঁভা'রতীয় 
মুক্তি ঈশ্বরনিরপেক্ষ ন! হওয়ায় বৈদাস্তিক মুক্তির প্রায় কাঁছাকাঁছি। বেদাস্তের 
মুক্তি নিত্যপদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ, আর মহাঁভাঁরতীয় সাংখ্যের মুক্তিও নিত্যন্বরূপ। 
ধ্যান-ধারণাদি দ্বার! বস্তর তত্ব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হইলে জীব আঁপনার স্বরূপ 
বুঝিতে পাঁরেন, তারপর ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীবের ব্রন্ত্ব প্রাপ্তি হয়।৪ 
জীবন্মুক্তি এবং বিদেহ-কৈবল্যমুক্তি--এই ছুইপ্রকার সাংখ্ণীয় মুক্তি 
মহাঁভাঁরতেরও অভিপ্রেত। অবিদ্যার নাশ হইলেও তাহার কাধ্য দেহ এবং 
ইন্দ্িয়াদির তৎক্ষণাৎ বিলোপ হয় না, স্থৃতরাঁং মুক্ত জীবকেও কিছুক্ষণ 
সংসারে থাকিতে হয়, সেই অবস্থাই জীবনুক্তি ।২৬ 

মহাভারতীয় সাংখ্যের বৈশিষ্ট্য-_বশিষ্ঠ এবং যাজ্ঞবন্ক্যের উপদিষ্ 
সাংখ্যবিষ্য। কপিলের সাঁংখ্যবিদ্ার সহিত সর্বাংশে এক নহে । পুরুষের একত্ব, 
এবং বুধ্যমান পুরুষের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত শুধু মহাঁভীরতেই 
পাওয়া যাঁয়। মহাভারত বলিতেছেন, সাংখ্যদর্শনে চিাত্মা পরব্রষ্মে জগৎ 
প্রপঞ্চের লয়ের উপদেশ পীওয়া যাঁয়। সাংখাশব্ের অর্থ জ্ঞান। সাখ্য 
অমূর্ত পুরুষের মুদ্তি। জীব এবং পরমন্রক্ষ ব্যতীত চব্বিশটি তত্ব সাংখ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছে 1৭. 

প্রকৃতির স্থষ্টিরূপে পরিণায়ের আঁসল কারণ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। ঈশ্বরের 


৩৪ প্রক্কৃতিং চাপাতিক্রমা গস্হত্যা আনমবায়ম্‌। 
পর: নারায়ণাস্ানং নিগ্ধন্দং প্রকৃতে; পরমূ। ইত্যাদি । শা! ৩৭১৯৬, ৯৭ 
৩৫ , সোহয়মেবং বিমুচ্যেত নাম্তথেতি বিনিশ্চয়; | 
পরশ্চ পরধর্দ্ী চ ভবত্যেষ মেতা বৈ॥ ইত্যাদি । ণু! ৩০৮১৬ ৩০ | শা ৩০১ তম অঃ। 
৩৬ গণ! গুণবতঃ সম্তি নিগুণস্ত কুতো গুণাঃ | 
তক্মাদেবং বিজীনস্তি যে জনা গুণদশিনঃ ॥ শু৩০৫1৯ 
৩৭ অমূত্তেন্তস্ত কৌন্তেয় সাংখ্যং মুক্তিরিতি শ্রুতি; । শ.৩০১।১,৩ 
সাংখ্যদর্শনম্তোব্ৎ পরিসংখা নুদর্শনম্‌। ইতাঁদি শু ৩০৬1২২:.৪৩ 
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ইচ্ছাতেই প্রকৃতির ামযাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে এবং প্রকৃতি পরিণত হয়। 
ইহাই গীতার মতে প্রকৃতির গর্ভাধানন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতিতে 
গর্ভাধান করেন। প্ররুতি জগতের জননীত্বরূপা এবং ঈশ্বরই পিতৃত্বরূপ 138. 
সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম স্বভাবসিদ্ধ, কিন্ত নানি মত অন্যরূপ | 
মহাভারত এই পরিণীঁমের মূলেও ঈশ্বরকেই স্বীকার করেন | 
তত্বসমাস কিংবা সাংখ্যকাঁরিকাদ্স ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন চু নাই। 
প্রবচন-স্থত্রে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু স্থষ্টি ব৷ মুক্তির কারণরূপে তিনি 
স্থান পাঁন নাই। বাঁচস্পতি মিশ্র, মাধবাঁচার্ধ্য প্রমুখ মনীষীদের মতে কাঁপিল- 
দর্শন নিরীশ্বর, কিন্তু মহাভারতের সাংখ্যজ্ঞান ঈশ্বরের জ্যোতিতে সমুজ্জল। 
ঈশ্বরই জগতের শ্রষ্ট। ও সংহাঁরক। মহাভারতের মতে ঈশ্বরেরই অপরা প্রক্কৃতি 
সাংখ্যোক্ত প্রধান এবং পরা! প্রকৃতিই পুরুষ । পুরুষ ও প্রকৃতি বস্ততঃ ঈশ্বরেরই 
অবস্থীস্তর মাত্র । জীব বা পুরুষ যখন পঞ্চবিংশতি তত্বের যথার্থ স্বরূপ অবগত 
হন, তখনই ইন্দ্রজালের মত সমস্ত তত্বের অযধার্থত! তাঁহার নিকট ধর। পড়ে। 
মেই অবস্থায় ষড়বিংশ-তব্বরূপ পরম ব্রদ্মের সহিত জীবের অভেদবুদ্ধি জাগ্রত 
হয়। ষড়বিংশ তত্বের কখনও কোনপ্রকাঁর পরিবর্তন হয় না। ইহ! সনাতন 
সত্যন্বরূপ।5০ কিন্ত প্ররৃতি ও পুরুষ ঈশ্বরপরতন্ত্ব। অপরা! প্রকৃতিকে ক্ষর- 
পুরুষ এবং পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জীবকে অক্ষর-পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞও বল! হয় |৯.১ 
মহাভাঁরতীয় সাংখ্যাবিগ্য| বেদান্তবিদ্ভার খুব কাছাকাছি, তাহ! পূর্বেই 
বল! হইয়াছে । জ্ঞান হইতে মুক্তিলীভ হয়, মহধি কপিলের এই অভিমতের 
সহিত যাজ্ঞবক্ষোের সাংখ্যের প্রভেদ এই যে, জ্ঞানের সহিত তগবানে 
আত্মসমর্পণরূপ ভক্তিকেও সহকারী কারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ।£৯. 
৩৮. মম যো নর্মহদ ব্রঙ্গ তশ্মিন্‌ গর্ভ দধাম্যহম্‌। ইতাদি। ভী ৩৮৩, ৪ 
৩৯ যতঃ প্রবৃত্তির প্রস্থতা পুরাণী । ভী- ৩৯1৪ 
৪০ ভূমিরাপোহনলে! বায়ু; খং মনে! বুদ্ধিরেব চ। 
্ সহ রং সং মুর গু 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোত: হরে মণিগণ! ইব॥ ভী, ৩১।৪-৭ 
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয় । শু] ৩০১1১ ১৫ 
পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠোহয়ং যদা সম্যক প্রবর্ততে ৷ ইত্যাদি । শা! ৩০৫।৩৭-৩৯ 
৪১.. দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষত্নপাঙ্ষর এব চ। ইতাদি। ভু ৩৯/১৬:১৮ 
৪২. জ্ঞানান্মোক্ষে জায়তে রাজসিংহ ৷ ইত্যাদি । 1২১1৭. আনব, ৩৫1৫০ 
ভত্তণ! মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্সি তন্বতঃ | তী ৪২1৫৫ 


সাখ্য ও যোগ ৬০৩ 


বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের নানামুখী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাংখ্যবিগ্ভায় স্থান 
পাইয়াছে। সাংখ্যকে জ্ঞানকাণ্ডও বলা হয়।£5.মহাঁভারতে বধিতা প্রকৃতি 
পুরুষোত্তমের লীলার সহায়কমাত্র, প্রক্কৃতির স্বাতন্ত্য মহাভারত স্বীকার করেন 
ন1। শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন, “আম! হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে । আঁমিই 
আপন প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়া পুনঃ পুনঃ হৃট্টি করিতেছি”।5.৪ যড়বিংশ 
তত্ব অথব! পুরুষৌত্তমরূপে মহাভারতের সাংখ্যবিগ্যাঁয় ঈশ্বরের স্থান সর্ধোঁপরি। 
শুধু ত্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতির স্বরূপ জানাই পুরুষ বা জীবের পক্ষে বড় সত্য 
নহে, পুরুষোত্তম ও পুরুষের অভেদ-জ্ঞানই পুরুষের চরম লক্ষ্য। এইমকল 
আঁলোচন। হইতে বুঝা যায়, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি কতকগুলি 
পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত না! হইলে সাঁখ্য ও অদ্বৈতবেদীস্তের কোন পার্থক্য 
থাকিত না।8৭. 

সাংখ্য ও যোগের একত্ব_ষোগদর্শন বলিতে ভগবান পতগ্জলির 
প্রকাশিত যোঁগস্তত্রকেই আঁমর। বুঝিয়া থাঁকি । অমাঁধি, সাধন, বিভূতি ও 
কৈবল্য-পাদে যোঁগবিদ্য। কীতিত হইয়াছে । কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহাঁনারায়ণ 
প্রভৃতি উপনিষদেও যৌগমাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। শ্রুতিসিদ্ধ নিদিধ্যাসন্ই 
যোগ বা চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপাঁয়। যোগবিষ্াও অনেকাঁশে সাংখ্যবিদ্কারই 
সমান। সাংখ্যীয় পদার্থগুলি যোগেও স্বীকৃত হইয়াছে। মহষি পতগ্রলি এই 
কথ। আপন মুখে কোথাও প্রকাশ করেন নাই। কপিলের সাংখ্যদর্শনকে 
ধাহার। নিরীশ্বরবাঁদ বলেন, তাহার? যোগদর্শনকে সেশ্বর-সাংখ্য নামে অভিহিত 
করেন। মহাভারতের মতে তাহ। নহে। কারণ মহাভার্তীয় সাংখ্যও 
পুরুষোত্বমরূপে ঈশ্বরকে সকলের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং 
সাংখ্য ও যোগ একই, একই উদ্দেশ্ঠে উভয়ের উপদেশ ।%৬. বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, 
সাংখ্য ও যোগ উভয় শাস্্ই আমি বিবৃত করিলাম। উভয়ের সাঁধনপ্রণাঁলী 
ও কৈবল্যনূপ চরম ফল একই | তথাপি ছুই শাস্ত্র উপদেশের প্রয়োজন এই 
যে, ধাঁহাঁর। আত্মতত্ব শ্ববণের পরেই উপাসনীয় মনোনিবেশ করেন, তাহারা 
'তত্বম্ি” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিচার না করিয়াই যোগের অনুষ্ঠান 


৪৩ সাংখাযোগবিধিশকৈ? ভ্রমেণ জ্ঞানোপাস্তি কর্মকাণ্ড! জেয়াঃ | শু]. ৩২০২৫, নীন্ক্ঠ। 
৪৪ প্রকৃতি, স্বামবষ্টভা বিহবজামি পুনঃ পুনঃ । ইত্যাদি । ভী. ৩৩৮, ৬। ভী ৩৪৮ 

৪৫. তস্ং শানত্ং ব্গবৃদ্ধা। ব্রবীমি, সর্ববং বিশ্ব ব্রদ্ধ চৈতৎ সমস্তম। শু ৩১৮৮১ 

৪৬ সাংথাযোগো পৃথগ বালা; প্রবদপ্তি ন পণ্ডিতাঃ। ইত্যাদ। তী.২৯1৪১৫। শ55138 
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করিয়া থাকেন। যোগের জ্ঞান তাহাদের কাছে গৌণ, সাংখ্যতত্বের 
আলোচনাই প্রধান। আর ধাহারা উপাসনা! করেন নাই, শুধু আত্মতত্ব শ্রবণ 
করিয়াছেন, তাহাদের উপাঁপনা-সম্পাদনের নিমিত্ত যৌগিক প্রণাঁলীই মুখ্য- 
ভাবে অবলম্বনীয়, সাংখ্য-বিগ্ভা তাহাদের নিকট গৌণ। এই কারণে 
উভয়েরই প্রয়োজন আছে ।১+-যোগাহুষ্ঠানের ফল ক্রমে ক্রমে অনুভব কর! 
যায়, এই কারণে যোগশাস্ত্র প্রত্যক্ষ। সাখখ্যজ্ঞান শাস্ত্রগম্য, হবল্পানুষ্ঠানে 
কিছুই ধরা পড়ে ন।। সাংখ্যজ্ঞানের সহিত যৌগিক অনুষ্ঠানের মিলন 
হইলে শীত্্ শীদ্র পরমতত্বের সাক্ষাৎকার হইয়া! থাকে। সীংখ্যজ্বানের সহিত 
মিলিত হইলে যোগের শক্তি বৃদ্ধি পায় ।£৮ 

যোগ শব্দের অর্থ-_পতঞ্চলি বলিয়াছেন, চিত্ববৃত্তির নিরোধের নাম 
যোগ। মহাভাঁরতকাঁর বলেন, ঈশ্বরের সহিত মিলন এবং সর্বত্র তাহার 
সত্তার উপলব্ধিকে যোগ বলে। উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিগ্ভা হইতেও যোগবিদ্ধা 
যোগশাত্্র বলা হয় ।*৯.. 

যোগের মহিমা মহাভাঁরতে যোগের প্রশংসা খুব বেশী। শ্রীতগবান্‌ 
অঞজ্জুনকে বলিয়াছেন, “যোগী পুরুষ তপস্থী, জ্ঞানী এবং কন্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ 
অতএব হে অজ্জ্ন, তুমি যোগী হও”। রাঁজষি অলর্কের গাথাতেও বল| 
হইয়াছে, “যোগ হইতে পরম স্থুখ আর কিছুতেই নাই” ।০৮ 

তপে।মহিমা- ঈশ্বরের সহিত যোগসাঁধনের নিমিত্ত যে-সকল পথ অবলম্বন 
কর! হয়, তাহারও নাঁম যোগ। এইকারণে তপস্তাকেও যোগনামে অভিহিত 
কর! যাইতে পারে । তপন্| ব্যতীত কোন মহৎ কাধ্য সম্পন্ন হয় না, 
তপোবলে যেকোন কাজ স্ুসম্পন্ন হইতে পারে। তপস্যা বা যোগসাধন, 
সমন্তই নির্ভর করে মনের্‌ স্থিরতার উপর । এইনিমিত্ত চঞ্চল মনকে স্থির করিতে 
হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য মনঃস্থৈধ্যের উপায়। অসংষত পুরুষের যোঁগলাধন! 


৪৭. সাংখ্যযোগো ময়। প্রোক্তৌ শাস্দ্ঘয়নিদর্শনাং | 
যদেব শাস্ত্র সাংখ্যোক্তং যোগদর্শনমেব তং ॥ ইত্যাদি | শা. ৩০৭188-৪৮ | শা! ৩০০1৭ 
৭৮ - তুলাং শৌচং তপোযুক্তং দয়া ভৃতেষু চাঁনঘ। ইত্যাদি। শ! ৩০1৯-১১ 
৪৯ * যোগ এষ হি যোগানাং কিমন্যদ্‌ যোগলক্ষণম্‌। ইত্যাদি । শা ৩০৬২৫ 
€* তপন্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ানিক্যোহপি মতোহধিকঃ | 
কণ্সিভ্যশ্চাধিকো! যোগী তম্মাদ্‌ যোগী ভবাচ্জুন ॥ ইত্যাদি । ভী ৩০1৪৬। অশ্ব ৩০1৩১ 


সাংখ্য ও যোগ ৬০৫ 


হইতে পাঁরে না বলিয়া সংযমের দ্বারা প্রথমতঃ ইন্ড্রিয়কে বশ করিতে হয়। 
বশ্তক্দডিয় পুরুষের কোন কাজই কঠিন বলিয়া! মনে হয় না। হৃতরাং সর্বাগ্রে 
তপস্তায় মনোনিবেশ করা যোগবিগ্ভার উপদেশ 1৯. তপস্তা। এবং যোগাহুষ্ঠান 
ষে একই, তাহ! সনতস্জাতীয়-প্রকরণ হইতে বিশেষরূপে জাঁনা যাঁয়। 
সনৎকুমার বলিয়াছেন, তপস্তা যদি অন্ুরাগাঁদি কম্মষ-বঞ্জিত হয়, তবে সেই 
বিশুদ্ধ তপস্তাই সমৃদ্ধ অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তির পরম সহাঁয় হইয়া থাকে । জগতে 
ভোগ্য বস্ত্র উপভোগও তপঃসাপেক্ষ। অমৃতত্ব-লাঁভ তপস্যা অধীন । কাঁম- 
ক্রোধাঁদি জর করিয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত তপস্ত৷ করিলে সেই তপস্তা! 
শুদ্ধতর ও বীধ্যবত্তর হয় এবং সাধকের কৈবল্যের কারণ হইয়া দাড়ায় ।০২. 
তপস্যার মত যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানেও সকল অশ্রেয়ঃ ব। 
অকল্যাণ দৃরীত্ভৃত হয়। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্াই মানুষের পক্ষে 
সবচেয়ে বড় অকল্যাণ । তাহার নাশ না হওয়া পধ্যন্ত কৈবল্য-মুক্তি সম্ভবপর 
হয় না। অগ্টাঙ্গ রাঁজযোৌগ যথারীতি অবলদ্বিত হইলে তাহা হইতে যে 
তেজঃপ্রকর্ষ উদ্ভূত হয়, সেই তেজঃপ্রভাঁবে অবিদ্া বিদূরিত হয়। তপন্বী ন 
হইলে যোগসিদ্ধি হয় না। অনাঁদিকাঁল হইতে বিষয়বাসনায় মানুষের চিত্ত 
কলুষিত। তপস্যা ব্যতীত বাসনার ক্ষয় হয় না, আর যতদ্দিন বাঁসনাঁর 
প্রভাব থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ষোগের আশা নাই। কাঁজেই বাপনাঁর 
বিনাশের নিমিত্ত তপস্তাঁর আবশ্তকতা আছে 1৫৩. 

মহাভারতের যোগবিগ্ভাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ সাঁধন-পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয়তঃ বিভূতি-পরিচ্ছেদ, তৃতীয়তঃ টৈবল্য- 
।পরিচ্ছেদ। সমাধিপাঁদের বিষয়গুলি লাধনেরই অস্তভূক্ত কর! যাঁইতে পারে। 
পাঁতঞ্লসুত্রের বাঙ্গীলা-ব্যাখ্যার ভূমিকায় ৬কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 
যোগশবের সতের-প্রকার প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ত ঠৈবল্য- 


৫১..তপসা! প্রাপ্যতে স্বগস্তপস৷ প্রাপ্ত বশঃ॥ ইত্যাদি । অন্মু ৫৭1৮-১*। 
অনু ১১৮২ শা ২০০২৩ . 
অসংযতাত্মবন! যোগো। ছুশ্প্রাগ ইতি মে মতিঃ। 
বঠাত্মনা তু যততা শক্যোইবাপ্তমুপয়তঃ ॥ ভী ৩০৩৬ 

৫২ ,নিফলাষং তপস্ত্বেতৎ কেবলং পরিচক্ষতে | 
এতৎ সমৃদ্ধমপৃযদ্ধং তপো! ভবতি কেবলম্‌ ॥ ইত্যাদি । উ ৪৩1১২,১৩,৩৯ 

৫৩, অষ্টীঙ্গাং বুদ্ধিমাহর্যাং সর্ববাশ্রেয়োবিধাতিনীম্‌। ইত্যার্দি। ব্ন্‌ ২১৮ 


৬৬৬ মহাভারতের সমাজ 


মুক্তিনপ মহাভারতীয় অঅর্থটকে তিনিও যেন গ্রহণ করেন নাই। চতুর্দশ 
লক্ষণে “আত্মায় আত্মায় সংযোগের নাম যোঁগ'__-এইমাত্র বলিয়াছেন । 

সাধন-পরিচ্ছেদ-_প্রীমত্গবদ্গীতায় ধ্যানযোগের বিস্তৃত উপদেশ দেওয়। 
হইয়াছে । আসন-প্রাণায়ামার্দি অষ্টাঙ্গ যৌগের কথাই বলা হুইয়াছে। 
চিত্তবৃততি স্থির না হওয়া পথ্যত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন.। শ্রীতগবান্‌ 
সন্্যাস ও যোৌগের অভেদ প্রদর্শন করিয়া যোৌগমাগেও ত্যাগের আবশ্তকত। 
দেখাইয়াছেন। নিত্যনৃতন বাঁসনার উদয়ে চিত্ত ভারাক্রান্ত হইলে যোগনাধন 
চলিতে পারে না” 

্রীযন্তগবদ্গীতাতে তিনপ্রকার যোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে-- 
জানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ ৷ এই তিনটি প্রধান বিষয়ে তত্বনির্ধারণই 
গীতার মুখ্য বিষয়। তিন অধ্যায়ে এই তিনটি বণিত হইলেও নানা কথার 
প্রসঙ্গে সমস্ত গীতা জুড়িয়াই এই ষোগত্রয়ের বর্ণন। | 

জ্ঞানযোগ-_শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, '্রব্যময় ষজ্ঞাদদি হইতে জ্ঞানযজ্ঞ 
অ্রেষ্, কারণ জানেই নকল কর্দের পরিসমাপ্তি ।** আত্মজ্ঞান লাঁভ করিবার 
নিমিত্ত মানুষের সকল ব্যাকুলত।। জ্ঞানের চরম সার্থকতাঁও সেইখানে । 
তব্জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত সংশয় বিদুরিত হয়। প্রজলিত অগ্নি যেমন 
কাষ্ঠরাশিকে ভন্ম করিয়া ফেলে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও সেইরূপ সকল কম্ম তম্মসাং 
করে ।৭৬ তপস্যা, যাঁগষজ্ঞ প্রভৃতি কিছুই জ্ঞানষোগের মত চিত্তশুদ্ধিকর নহে। 
বনুকাল কর্মষোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে সহজেই সেই বিশুদ্ধ চিত্তে 
আত্মতব্ব প্রতিফলিত হয়। নিষ্কাম কর্দমযোগ এবং ভক্তিযৌগ এই উভয়ই 
জ্ঞান্ধোগের পরিপূরুক। আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি গুরূপদিষ্ই পথে অগ্রসর 
হইলে নিশ্চিতই সেই পরম তন্বে উপস্থিত হইতে পারেন। কন্ম ও ভক্কির 
মধ্য দিয়া জ্ঞানযোগ যখন দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তখন যোগী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই 
স্থদং্যত চিন্তকে পরমাত্মীভিমুখী করিতে পারেন। কৃর্দ যেমন ইচ্ছা করিলে 


৫৪ ধোগী যুগ্রীত নততমাত্মানং রহসি স্থিত? | ইত্যাদি । ভী ৩০1১৭১৪ 
ষং স্ল্রযাসমিতি প্রাহর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব। ইতাদি। ভী ৩৭২ 
৫৪ শ্রেয়ান্‌ দ্রবাময়াদ্‌ যক্ঞাজ, জ্ঞানবজ্ঞঃ পরন্তপ ॥ 
সর্ববং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ॥ ভী হাতত 
«৬ যখৈধাংসি সমিদ্ধোইগ্িক্সমাৎ কুরুতেহচ্জুন | 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকর্দমাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথ ॥ ইত্যাদি । ভী ২৮/৩৭-৩৯ 


মাখা ও যোগ ৬০৭ 


আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইতে পাঁরে, যোগী পুরুষও 
ঠিক সেইব্ধপ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে অনায়াসে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তখন 
তাহার জ্ঞান একমাত্র পরমেশ্ববে স্থিরপ্রতিষ্ঠ লাঁভ করে|". এইপ্রকার 
জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং ইন্দ্রিয়ং্যমের 
আবশ্তক। শ্রদ্ধ! ও সংযম শুধু চাহিলেই হয় না, যথোচিত লাধনার 
দ্বার এই দুইটি লাভ চি হয়। সেই সাধনা হইতেছে__ ভক্তি 
কশ্মযোগ । 

কর্মযোগ-_কর্মকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে । কন্ম ত্যাগ করিয়া 
দণ্ডকমণ্ডলু বা কৌপীন-ধাঁরণ মহাভারতের উপদেশ নহে। কন্ম না করিয়া 
কেহ একমুহ্র্তও বাঁচিতে পারে না, মান্য ্বভাঁবতঃই কর করিয়। থাকে । কার্মেই 
মানুষের পরিচয় । আরও বল! হইয়াছে যে, মাঁচুষ কাঁজের ছারাই আপনাকে 
প্রকাশ করে।£৯ মহাভারতকার কর্ম শব্দ বারা কি বুঝাঁইতে চান, তাঁহাঁও 
গীতাতে স্পঞ্ করিয়াঁই বলিয়াছেন । মানুষ যদিও প্রতি মুহ্র্তেই কর্খ করিয়া 
চলিতেছে, তথাপি তাহা কশ্ম না-ও হইতে পারে। আমাদের সমস্ত কত্য__কর্ম, 
অকন্ম ও বিকর্ম এই তিনভাগে বিভক্ত। এই তিনটিরই তত্ব জান! প্রয়োজন । 
কর্খ শব্দে শান্ত্রবিহিত কর্শকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । কারণ বলা হইয়াছে 
ষে, কাধ্য ও অকাধ্য স্থির করিতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ, শাস্ত্রের বিধান জ্ঞাত 
হইয়া কম্ম করা উচিত। শাস্ত্রবিধান পরিত্যাগ করিয়! যিনি ঘথেচ্ছাচরণে 
প্রবৃত্ত হন, তাহার সেই কশ্ম তব্রজ্ঞান, শান্তি কিংবা মোক্ষের অন্থকুল হয় 
ন1।৬০--সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া শান্ত্রবিহিত কন্ম ত্যাগ করার নাম “অবন্ম, 
আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কশ্মের নাম “বিকর্ম”। কম্মকেই চরম বলিয়। স্বীকার কর! 
হয় নাই। পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিতে কম্ম একটি উপায়মাত্র। কর্ম 


৫৪ যদা সংহরতে চায়ং বুর্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ ! 
ইজি নীক্ি্তনত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ভী. ২৬1৫৮ 
৫৮. শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেক্রিয়ঃ । ভী ২৮৩৯ 
শি ন হি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্টতাকর্শকৃৎ। ভী.২৭।৫ 
মনুষ্যাঃ কর্মলক্ষণাঃ | ইত্যাদি । অশ্ব ৪৩২১ অনু ৪৮1৪৯ 
৬৯, যঃ শাস্ত্রবিধিমুংহজ্য বর্ততে কামকারত; | 
নস সিদ্ধিমবাপ্লোতি ন মুখং ন পরাং গতিম্‌। ইতাদি। ভী ৪*1২৩৯৪ 


৬০৮ মহাভারতের মমাজ 


চিত্তের স্থিরতা-সাঁধনে প্রধান সহায় ।৯০্রীমন্তগবদ্গীতার মূলে এই কর্শ- 
প্রেরণা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পরেই অর্জুনের বিষাঁদ উপস্থিত হইল । জ্ঞাতি, 
বান্ধব ও স্থহদ্গণকে বধ করিয়। রাঁজ্য ভোগ করিতে হইবে, তদপেক্ষা অন্যায় 
আর কি হইতে পারে? অজ্জুন অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া একেবারে বসিয়। 
পড়িলেন। তীহাঁকে প্রকৃত পথে চাঁলাইবাঁর নিমিত্ত, তাহার অজ্ঞানসন্মোহ 
নাশের নিমিত্ত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কৃর্মের এমনই মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন যে, 
যাহা বিশ্বসাঁহিত্যে অতুলনীয় । 

গীতার ভাষায়, বিশুদ্ধ জ্ঞান লাঁতের পূর্বে কর্মত্যাগ একপ্রকার রৈব্য 
এবং হ্ৃদয়দৌর্বল্য । কর্মত্যাগে জীবনযাত্রা! অচল হইয়। পড়ে । জ্ঞানভূমিতে 
অনারূঢ পুরুষ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কন্মকেই আশ্রয় করিবেন ।১২ কর্মের 
অনুষ্ঠান ব্যতীত নেক্বর্খ্য-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। নিষাম অনুষ্ঠানের দ্বার! 
চিন্ত বিশুদ্ীকৃত না হইলে কেবলমাত্র সন্্যাসের দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে 
পারে না। ফলাভিলাষরহিত পুরুষ জ্ঞানেক্দ্িয়গুলিকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বরের 
প্রীতির উদ্দেশ্তে কর্মরূপ যোঁগের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার সেই যোগই 
বীধ্যবত্তর। ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্ত থাকিলে কর্ম বিশুদ্ধ হইবে, 
কন্মত্যাগের দ্বারা কর্ণের শুদ্ধি হয় না। অনাসক্ত চিত্তে কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া গেলেই প্রকৃতপক্ষে কম্মসূন্যাস হয়, ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্শযোগ ।১৩. যে- 
ব্যক্তির পক্ষে যাহা কুলধন্ম, জাতিধম্ম এবং আশ্রমধন্ম, সেই ধশ্মই তাহার 
পালনীয় । শ্রদ্ধার সহিত সেই ধর্ম পালনের উদ্দেশ্তে যিনি কর্মের ফলে আসক্তি 
না রাখিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ষোগী। গীতায়, সনৎস্থজাতীয়ে, বন- 
/পর্বের ধর্মব্যাধের উপাধ্যানে এবং শাস্তিপর্কের তুলাধারজাঁজলিসংবাদে এই 
“বিশ্তদ্ধ কর্মযোগের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে । গীত! বলেন, যাহা 
কিছু করিবে, তাহাই ঈশ্বরে সমর্পণ কর। এইভাবে অনীসক্ত হইয়। কর্ণ 


৬১০ 1 কর্ণ হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধবাঞ্চ বিকর্শপঃ | 
ৃ 
& অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন] কণ্মণো গতিঃ ॥ ভী ২৮1১৭ 
আরুরুক্ষোর্ম্নের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে । ভী, ৩ )৩ 
৬৯৮ কশ্মযোগেন যোগিনাম্‌। ভী ২৭1৩, 
৮ যোগস্থঃ কুরু কর্ধাণি সঙ্গং ত্যক্ত।। ধনগ্য়। 


সিদ্ধাসিদ্ধ্যো? সমো তৃত্ব। সমত্বং যোগ উচাতে ॥ ইত্যাদি । 1.3৬18৮,.8৭ | ভী ৬১ 


সাংখ্য ৩ যোগ ৬০৯ 


করিতে পাঁরিলে সেই ঘোগীর পাঁপ-পুণ্যের বন্ধন থাকিতে পারে না 1৬৪. 


অনাসঙ্গ কর্ণঘোগের অভ্যান করিয়৷ কর্মবন্ধনের স্থদৃঢ পাশ হইতে মুক্তিলাভ 
করা, যোগের প্রীথমিক সোপান। স্নান, তোজন, নিদ্র! প্রভৃতিতে যত 
কচ্ছঁচার অভ্যাস করা যাঁয়। ততই যোগ-সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া 
যায়, এইরূপ একটি ভীব সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। মহাঁভারতেও 
অজ্জনের কঠোর তপস্ত। (বন), অন্থার তপস্যা ( উদ্ভোঁগ ), কুধ্যকিরণমাত্র- 
সেবী বাঁলখিল্য-মুনিগণের কঠোঁর তপস্তা (আদি ৩০), এইসকল কচ্ছ_সাঁধনের 
উদাহরণ দেখিয়া শ্বতাঁবতঃ সেই ধারণাই পুষ্টি লাভ করে। কিন্তু এইগুলির 
উদ্দেস্তা অন্যরূপ। কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইতে গেলে অনেক কিছু 
সহ করিতে হয়, এই উপদেশটিই বোধ করি, ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্ত। 


কষ্টসাধ্য সাধনার বিপরীত উপদ্দেশই গীতাতে আছে। শরীরপীড়ন যে, 


এঁহিক, ধর্ঘঘভাব-বৃদ্ধির কিংব! পারলৌকিক কল্যাণের হেতু, এরূপ কোন 


উপদেশ কোথাও নাই। গীতা! বলিয়াছেন, জোর করিয়া শরীর বা ইন্দ্রিয়ের 
নিগ্রহ করিলে ইন্ড্রিয়ের বিষয়গ্রহণের নিবুত্বি হয় বটে, কিন্তু অভিলাষ ত 
নিবৃত্ত হয় না। বিষয়বাঁপনার নিবৃত্তি না হইলে বাহিক নিবৃত্তিকূপ মিথ্যাচার 
অতিশয় ভগাঁমি। একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বাসন! জয় করিতে পাঁরেন। 
চিন্তজয়ই লক্ষ্য হওয়। উচিত, শরীর-নিগ্রহ পাপের মধ্যে গণ্য । উপবাস, ব্রত 
প্রভৃতির দ্বার শরীরকে ক্ষয় করা ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে না, ইন্্রিয়বিজয় 
অন্য বন্ত। ধাহাঁরা শরীরের পীড়ন করিয়া ইন্ড্রিয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিতে চান, তাহাদিগকে বলে “আস্নিশচয় ৷ গীতায় ভগবান আরও 


বলিয়াছেন যে, “এইরূপ আন্ুরনিশ্চয় ব্যক্তিগণ শরীরমধ্যে অন্তর্ধ্যামিরূপে ' 


অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দিয়া থাকে” । ৯ 
শরীরের পীড়ন অধর, ইহা যৌগেরও প্রতিকূল, কিন্তু অতিবিক্ত ভোজন, 


৬৪ £যং করোধি বদগ্লাসি বজ্জুহৌসি দদাসি যত । 
বত্তগন্তসি কৌন্তেয় তং কুরুঘ মদপর্ণম্‌। ভী- ৩৩২৭ 
বিমুক্তাত্মা। তথা! যোগী গুণদোধৈর্ন লিপ্যতে ॥ শ1২৪51১৭.. 
৬৫ বিষয়! বিনিবর্ত্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ। 
রসবঞ্জং রসোইপ্যন্ত পরং দৃষ্ট, নিবর্ততে ॥ ভী ২৬৫৯ 
কর্শয়ন্তঃ শরীরম্থং ভূতগ্রীমমচেতসঃ । 
মাকৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ব্যানুনিষ্্য়ান্‌ ॥ ভী 331৬. 


৩৯ 


৬১৪ মহাভারতের সমাজ 


অনিয়মিত ভোজন প্রভৃতি আরও অনিষ্টকর। আহার-বিহারাঁদিতে বিশেষ 
সংযত থাকা চাই। ম্রিতাচার ও মিতাহার, কম্মযোগীর পক্ষে একান্ত 
আবুশ্বক.। অনাহার, অত্যাহার, অতিসিদ্রা, অনিদ্রা প্রভৃতি যোগে 
অস্তরায়। যুক্তাহার, যুক্তবিহার, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিত্র এবং যুক্তাীববোধ পুরুষেরই 
যোগের দ্বারা দুঃখ নাশ হয় ৬৬. 
উল্লিখিত নিয়মণগ্ডলি প্রত্যেক পুরুষেরই পাঁলনীয়। সকল বিষয়ে সাঁমগ্ুন্য 
রক্ষা! করিয়া চলাই যোৌগের সহায়। অর্থাৎ এরূপ করিলে শরীর ও মন সুস্থ 
থাকে, কর্মপ্রবৃত্তি সর্ববদ! উদ্ধদ্ধ হয় এবং কর্দে আনন্দ পাওয়া যায় ঈশ্বরে 
সকল কম্মফল সমর্পণ করিয়! শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত শাস্ত্রবিহিত কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়। যাঁওয়াই প্রকৃত কর্শযোগ । সংযম এবং ধ্যানধারণার ফলে 
ধাহার রজোগুণ ক্ষীণ হইয়। যাঁয়, সেই প্রশাস্তমন! যোগী অনায়াসে সমাধিস্থ 
প্রাপ্ত হন। সমাধিস্থ হইতে ব্রহ্মনংস্পর্শ বা ব্রন্মের সহিত একত্বের অন্থভূতি 
জাগিয়া থাকে । যোঁগের দ্বারা সমাহিতচিত্ত এবং সর্বত্র সমদর্শী পুরুষ সমস্ত 
ভূতে আপনাকে এবং আপনাতে নিখিল ভূতজগতের অনুভব করিয়া থাকেন। 
এইভাবে তাহার চিত্তের প্রসন্নত। ও দৃূরদৃষ্টি এত ব্যাপক হুইয়। উঠে যে, তিনি 
সর্ধন্র ভগবংস্বরূপ উপলব্ধি করিতে থাঁকেন। সর্বভূতে ধিনি ভগবৎসতা 
দেখিতে পান, তিনি কর্শত্যাগ করিলেও ভগবানেরই শাস্তিশীতল ক্রোঁড়ে 
অবস্থান করেন । যে প্রশস্তমনা যোগী সকলের স্থখছুঃখকে আপন স্থখছুঃখরূপে 
চিন্তা করিতে পারেন, তাহাঁরই ষোগসাধন। ধন্ত । কর্মযোৌগের অনুশীলনে যে- 
ব্যক্তি শেষ পর্যস্ত পৌছিতে পারেন না, মধ্যপথেই ধাহাঁর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, 
যোৌগসংনিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলেও তাহার অধোগতি হয় না। কল্যাণ 
কন্মে রত পুরুষ কখনও দুর্গতিতে পড়েন না। শুভকর্মকাঁরী যোগন্রষ্ট পুরুষ 
পুণ্যকৎ ব্যক্তিদের মত ব্বর্গহ্থখার্দি উপভোগের পর শুচি শ্রীমস্ত পিতার গৃহে 
জন্মগ্রহণ করিয়। থাকেন । দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসের পর যোগত্রষ্ই হইলে জন্মাস্তরে 
তিনি ধীমান্‌ যোগনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষের বংশেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়। থাকেন। 
এইপ্রকার জন্ম জগতে অতি ছুল্প্ভ। যাহারা অসাধারণ কর্মী, আমন! 
তাহাদিগকে ষোগন্রষ্ট-নাঁমে অভিহিত করিয়া থাকি। উল্লিখিত ছুইপ্রকাঁর 
যোগভষ্ট পুরুষই জন্মাস্তরীয় বুদ্ধিবৈভবের অধিকারী হুইয়! মত্ত্যলোককে কৃতার্থ 


৬৬-পনাতান্গতন্ত যোগোহস্তি ন চৈকাত্মমনগ্নতঃ ৷ ইত্যাদি । ভী_৩০1১৬১৭ 
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করিয়া থাকেন। তাহার মুক্তির নিমিত্ত পূর্বব-পূর্বব জন্ম অপেক্ষা অধিকতর 
যত্ব করিয়া থাকেন। জন্নীস্তবীয় অভ্যাসবশে তাহাদের চিত্তবৃত্তি স্বতাঁবতঃই 
ঈশ্বরের প্রতি ধাঁবিত হয়। বেদৌক্ত কর্মফল তাহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে 
না। যে যোগী জন্ম-জন্মাস্তরের মধ্য দিয়! ঈশ্বরের সহিত যোঁগসত্র রক্ষা 
করিয়া চলিতেছেন, তিনি ষে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 

স্থিরচিত্ততা লাভের নিমিত্ত সাধনার বিশেষ প্রয়োজন। গুরূপদ্দিষ্ট পথে 
ধ্যান, ধারণা, আঁদন, প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুশীলনে মনকে বশীভূত করা 
যাইতে পাঁরে। ক্রমিক অগ্রগতির ফলে সাধক সমাঁধিরূপ একান্ত-স্থিরতা 
প্রাপ্ত হন। সেই অবস্থায় যে-প্রকার আনন্দ তীহাঁর অন্তরে উপস্থিত হয়, 
তাহা অবর্ণনীর । ধ্যাঁনযোগের চরম ফলও কৈবল্যপ্রাপ্তি। এই বিষয়ে 
মময়ের কোন স্থিরতা নাই। কে কত দিনে সিদ্ধিলাত করিবেন, তাঁহ! বলা 
যাঁয় না। সিদ্ধি সাধকের শ্রমসাঁপেক্ষ 1১৮" 

দারুছয়ের মন্থনের পর তদন্তর্গত অগ্নির প্রাছুর্ভাব হয়। যদিও দীরুতেই ,.. 
অগ্রি প্রচ্ছন্নভাঁবে থাঁকে, তথাপি তাহার প্রকাঁশনের নিমিত্ত মন্থনের আবশ্তক। 
আমাদের দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাও অবিদ্তাঁচ্ছন্ন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে পারেন 
না। বুদ্ধির মলিনতা-নাঁশের নিমিত্ত যৌগিক কতকগুলি উপায়কে অবলম্বন 
করিতে হয়। যৌগের দ্বারা বুদ্ধি বিমল হইলে আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুদ্ধিতেই 
প্রকাশ পায়। যৌগিক অবান্তর উপাঁয়ের ইহাই চরম উদ্দেশ্য ।১৮."লোঁহা! 
এবং মোৌঁণ। একত্র মিশিয়া থাকিলে সোণার ম্বভাঁবিক উজ্জ্বলতা প্রকাশিত হয় 
ন।, সেইরূপ অবিষ্যা। এবং বুদ্ধিবৃত্তি এরূপতাঁবে মিশিয়া থাকে যে, বুদ্ধির বিশুদ্ধ 
স্বরূপ নিতান্ত নিশ্রভ হইয়! পড়ে, তাহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশের নিমিত্ত যৌগ- 
সাধনার প্রয়োজন 1৬৯. - ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি সাধনার কথা মোক্ষধর্মের 





১৬ ২৯৫ তম আঃ 
অভঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোগশান্ত্রমনুতুমম্‌ । 
যুঞ্টতঃ সিদ্ধমাক্সীনং যথা পপ্ন্তি যোগিনঃ॥ ইত্যাদি। অর্থ ১৯।১৫-৩৭ 
৬৮.£ অগ্মির্ষণা হাপায়েন মধিত্বা দার দৃগ্ঠতে । 
তখৈবাস্মা শ্ররীরস্থো ঘে।গেনৈবাত্র দৃপ্তঠতে ॥ শী ২১৭৪২ 
৬৯, ₹ যথা! হেম বিপকং ন বিরাজতে। 
পক্ককযায়াখ্ং বিজ্ঞানং ন প্রকীশতে ॥ শা২১২।১ 
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শুকা হুপ্রশ্নে যাহ! বিবৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে যোগন্ত্রের অনুমোদিত । 
চিন্তবৃত্তির নিরোধে ক্রমশঃ অজ্ঞানিরাঁশি বিলুপ্ত হয় এবং যোগীর চিত্তে অভূত- 
পূর্বব প্রনাদ ও দীপ্তি উপস্থিত হয়, তাঁহার বলেই তিনি ঘন্বরহিত হইয় পরম 
ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন | 7,৫৮৮ 

বুদ্ধি, মন এবং ইন্জিয়নিচয়ের একতানতা৷ যোগের প্রাথমিক সোপান । শুচি, 
অদ্ধালু-পুরুষ গুরু হইতে যোৌঁগতত্ব অবগত হইবেন । কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় 
এবং অতিনিজ্রা, এই পাঁচটি যৌগিক সাধনার পরম শত্র। যোগসেবক পুরুন 
শমের দ্বার ক্রোধকে, সঙ্কল্পবঙ্জন করিয়। কামকে এবং বিষয়বস্তর স্বরূপনির্ণয়ের 
, চিন্তা দ্বার। নিদ্রাকে জয় করিবেন। ধৃতি দ্বারা শিশ্ব ও উদর, চক্ষুর দ্বার 
পাঁণি ও পাঁদ, মনের দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং কর্মের দ্বারা মন ও বাক্যকে 
সংযত কবিবেন। অপ্রমাঁদের ছ্বার1 ভয়, ত্যাগের দ্বারা লোভ এবং প্রাজ্ঞ- 
সেবনের দ্বার! দস্তকে পরিহার করিবেন ।"১ অসৎ পুরুষের সহিত বাক্যালাঁপ 
করিতে নাই । ধ্যান, বেদাঁধ্যয়ন, দান, সত্যবচন, হী, আঙ্জব, ক্ষমা, শৌচ, 
আচার, সংশুদ্ধি, ইন্ডিয়নিগ্রহ প্রভৃতি তেজোবর্ধক এবং পাঁপনাশক | সর্বভূতে 
সমদৃষ্টি যোগী কাম ও ক্রোধকে জয় করিয়। ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। গভীর রাত্রি 
সাধনার উপযুক্ত সময়। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অস্ত গুখী করিয়া মনের সহিত বুদ্ধিতে 
লীন করিয়। পরম পুরুষের চিন্তা করিতে হইবে । একাস্তভাবে ভগবচ্চরণে 
মন-প্রাণ স্মর্পণ করাঁকেই যোগ বলে । যে-সকল উপায়ের দ্বার। চঞ্চল চিত্তকে 
স্থির করা যায়, সেইসকল উপায় শিক্ষা করাও সাধনার প্রথম সোপান। 
গিরিগুহা, দেবতায়তন এবং শুন্য গৃহে স্থিরচিত্তে বাস করিতে হইবে । নিজ্জনতা 
যোগাঁভ্যাসের পক্ষে পরম উপযোগী । নিষ্ঠার সহিত ছয়মাস কাল যোগাত্যাস 
করিলেই তাহার ফল উপলব্ধি কর! যায়। স্ত্রীলোক এবং শূত্রও যোগাভ্যামে 
অধিকারী । সম্রদ্ধভাবে যিনিই গুরুর নিকট উপস্থিত হউন না কেন, 
তিনিই এই সাধনায় অগ্রপর হইতে পারেন। ঘযোৌগের চরম ফল-_ কৈবল্য- 
প্রাপ্তি, ইহ। শ্রুতি-স্থৃতিতে পুনঃ পুনঃ কীত্তিত হইয়াছে ।'২ নিন্দা এবং 
প্রশংস! মহিষের ধীরতা বিনাশ করে, বিশেষতঃ যোগমার্গে গমনেচ্ছু পুরু, 


শা ২৩৫. তম অঃ। 
৭১ শা; ২ তম অঃ। শা২৭৩ তম অঃ বন ২১৭ তম অ। 
নাহ শক্যোহমুপায়েন হস্কং ভূতেন কেনচিৎ। ইত্যাদি। অুস্ব ১৩1১২-১৯, 
৭২. শা ২৩৯ তম অঃ। শা২৫২ তম অঃ। শা২৭৫ তয়.অং। 
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অপরের নিন্দা-প্রশংসায় কাণ দিলে আপনার অশেষ অবনতি ঘটাইবেন। 
এই নিমিত্ত তাহাকে এই উভয়ের উপরে উঠিতে হইবে । আহাঁর-বিহারে 
যমের কথা বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে । কণ, পিণ্যাক (তিলের খইল ) 
প্রভৃতি খাদ্য ষোঁগীর পক্ষে হিতকর। স্েহপদার্থ বন্নে বলবৃদ্ধি হয়।৭৩, 
শাস্ত্রীয় নিয়মে যোগাভ্যাঁস করিলে সাধক মহাবী্য লাঁভ করেন, তিনি 
মত্ত্যজগতের সকলকে অতিক্রম করিয়া সঙ্কল্পমাত্র ভূতজগৎ সৃষ্টি করিতে 
পারেন। অধিক কি, তিনি নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হুইয়া' আনন্দস্বরূপে অবস্থান 
করেন ।”৪ যৌগিক উপায়সমূহের মধ্যে ধ্যানকে অেষ্টরূপে কীর্তন করা 
হইয়াছে । বাশিষ্ঠ যোগবিধিতে বল! হইয়াছে যে, ধ্যান দুইপ্রকাঁর ; ভাবনা 
ও প্রণিধান। উতভয়প্রকাঁর ধ্যানই অবিদ্যাবিজয়ে প্রধান অবলম্বন। 
মনের একাগ্রতা ধ্যানের সাধারণ লক্ষণ। প্রাণায়াম দ্বিতীয় স্থানীয় । 
প্রাণায়ামও দ্বিবিধ, সগ্ডণ এবং নিগুণপ। ভাবনা বস্ততত্বের অপেক্ষা করে 
না, শালগ্রামে বিষ ভাবনা কর! যায়; কিন্তু প্রণিধান বস্ততত্ব-সাঁপেক্ষ। 
প্রাণায়ামের সঙ্ষে সঙ্গে জপ এবং ধ্যানও চলিতে পারে) এইগ্রকার 
প্রাণায়ামের নীম সগর্ভ বা সপ্ুণ, আর যে-গ্রাণায়াম শুধু গ্রাণবাুর ক্রিথ্া, 
তাহাকে বল। হয় নিগুণ। মেগী স্বাণুর মত অকম্প্য এবং গিরির ন্াঁয় 
নিশ্চল হুইবেন। সকল সময়েই তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে ভগবানের দিকে। 
পরম পুরুষে লক্ষ্য স্থির হইলে সেই পরম পুরুষই যোঁগীর অজ্ঞানান্বকার বিদুরিত 
করিয়! তাঁহাকে পরম জ্যোতির্দয়-ন্বরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যোগী 
তখন বাক্য ও মনের অগোচর অচি্ত্য অবস্থায় উন্নীত হন। তাহাই প্রকৃত 
যৌগ । যোগীর সাধনের চরিতার্থতা সেইখানেই ।"* নদী, নির্বর, নিকু্জ, 
পর্বতপানু প্রভৃতিতে বাম করিবার একমাত্র উদ্দেশ্ট চিত্তের স্থিরতাঁসম্পাদন। 
বন্ত জীবজন্তদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদের সহিত একত্র বাস 
করিলে চিত্র গ্রশাস্তি লাভ করে। অবণ্য শুধু বৃন্ষলতাঁর সমটি নয়, তাহার 


প৩ . কগানাং ভক্ষণে যুক্ত; পিণ্যাকম্ত চ ভারত । 
_.. শ্েহানাং বর্জনে যুক্তো। যোগী বলমবাপ্প-যাৎ ॥ ইত্যাদি। শী ৩০০1৪৩,৪৪। শী ২৭৭ তম অঃ। 
৭8, কথা চ হেয়ং নৃপতে প্রসক্তা, দেবে মহাবীধ্যমতো শুভেয়ম্‌। 
? যোগী স সর্ববানভিতুয় মর্ত্যান্নারাযণাত্মা কুরুতে মহাত্মা ॥ শা! ৩*০1৬২ 
এ৪৮ শু ৩০৬ তম.অঃ। 


৬১৪ মহাভারতের সমাজ 


বিনম্র শান্ত ্গিপ্ধ সম্পদ্‌ সাধকের আকর্ষণের বস্ত। এইহেতু উমাঁমহেশ্বর- 
সংবাদে অরুণ[কে গুরুর সহিত তুলন। কর! হইয়াছে ।"৬ 

যোগজ বিভুতি-_যোগসিদ্ধ ব্যক্তির শরীরের হ্ৰীসবৃদ্ধি হয় না। তু 
দ্রব্যের স্বাভাবিক পরিণতি যোগিশরীরে বাঁধা প্রাপ্ত হয়। তীর্ঘেপাখ্যানে 
বল৷ হইয়াছে যে, মঙ্কণক-নামে এক সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। একদা তাহার 
শরীরের এক স্থান কুশাগ্র দ্বার ক্ষত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, 
রক্ত ক্ষরণ না হইয়! ক্ষতস্থান হইতে একপ্রকাঁর শাঁকরম ক্ষরিত হইতেছে। 
ইহাঁতে তীহাঁর আনন্দের অবধি রহিল না।। দেহের ক্ষয়বৃদ্ধি না হওয়া 
একপ্রকার মহতী যোগসিদ্ধি।৭৭” তাপসের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে না। 
জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি ভূতজগৎ তীহার সম্পূর্ণ অধীন। তিনি এগুলিকে 
যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করিতে পাঁরেন। জলের শীতলতা, অগ্নির উষ্ণতা এবং 
বায়ুর চঞ্চলতা তীহাঁর ইচ্ছামত অন্যভাব ধারণ করিয়! থাকে । প্রাণিলমূহের 
উপর ষোগীর যেরূপ প্রভাব, জড়ের উপরও সেইরূপ প্রভাব ।"৮ বরের 
প্রভাবে শ্রেয়ঃদাঁধন এবং অভিসম্পাতের ফলে অপরের অকল্যাঁণ-সাঁধন, এই 
ছুইটির উদাহরণই মহাভারতে প্রচুর । ইহাদের উদ্ভবও যোগজ বিভূতি হইতে। 
কিন্ত যোগী পুরুষ বর ব। অভিসম্পাত প্রদ্দান করিলে তাহার মনের শক্তি 
ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। সংযত মনের অমিত শক্তিতেই তীহাঁর সকল কথা এবং 
আকাজ্ষ। সত্যে পরিণত হইয়। থাকে । কিন্তু ঘত্র-তত্র এই বিভূতির মাহাত্ম্য 
প্রকাশ করা সঙ্গত নহে।*৯ যোগবলে অপরের চিস্তিত বিষয় জানিতে পারা 
যাঁয়। ব্যাঁসদেব, নারদ, সনৎকুমাঁর প্রমুখ খষিগণ অন্যের স্মবণমাত্র উপস্থিত 
হইয়াছেন, এরূপ উদ্বাহরণ মহাভারতে অসংখ্য । শীঘ্র এক স্থান হইতে অপর 
স্থানে যাইবার প্রয়োজন হইলে যৌগিগণ আঁকাশমার্গে যাতায়াত করিতে 
পারেম। নারদ, সনতৎকুমার প্রমুখ দিদ্ধ পুরুষদের এইসকল বিভূতি নানাস্থানে 


৭৬ 1বননিত্রর্বনচরৈর্বনস্থৈর্বনগোচরৈ? | 

_ £ বনং গুরুমিবাসান্য ব্তবাং বনজীবিভিঃ॥ অনু ১৪২1১৩ 

৭৭ ।পুরা মন্ধণকঃ সিদ্ধ; কুশীগ্রেণেতি বিশ্ুতম্‌ । 

“ £ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তস্ত শাকরসোইশ্রবং ৷ শল্য ৩৮1৩৯ 

৭ নৈষ মৃত্যুরনিষ্টো নো নিঃহতানাং গৃহাং বয় । ইত্যাদি। আশ্রু ৩৭২৭।২৮ 
৭৯. নচ তে তপসে। নাশমিদ্ছামি তপতাং বর । ইতাদি। অগ্থ ৫৩1২৫,২৬ 


সাংখ্য ও যোগ মনা 


বর্দিত হইয়াছে। আঁকাঁশবাী বন্তটাও বোধ হয আঁকাঁশচারী যোগিগণের 
তবি্যুকখন |” 

ইন্তরিয়ের সহযোগে আন্তর তেজের দ্বারা অন্তকে অভিভূত করাও 
একপ্রকার যোগবিভূতি। ব্রহ্ষচাঁরিণী সুলভ! রাঁজর্ধি জনকের শক্তিপামর্থ্য 
পরীক্ষার উদ্দেশ্টে তাহার শরীরে যোঁগবলে আঁপন ইন্টরিয়-তেজ সঞ্চালিত 
করেন। তিনি আপনার অন্তঃকরণকে রাঁজধির অন্তঃকরণে প্রবেশ করাইয়া 
তাহার মমন্ত জ্ঞানগরিম। পরীক্ষ। করিয়াছিলেন। স্ুলভাঁর যোগবিভূতি 
রাজধির বিম্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।”১ বিপুল-নামে একজন ব্রদ্ষচাঁরী 
অজিতেক্জিয়া গুরুপত্বীকে এই যোগের দ্বারা লম্পটের কবল হইতে রক্ষা 
কবিফাছিলেন। তিনি গুরুপত্বীর ইন্দ্রিয় গুলিকে আঁপন তেজস্বিতাঁয় এরূপভাবে 
শিথিল করিয়| দিলেন যে, গুরুপত্বীর নড়িবাঁরও শক্তি রহিল না|” বিছুর 
যোগক্রিয়ায় যুধিষ্টিরের দেহে প্রবেশ করিয়। দেহত্যাগ করেন ।৮ত যোগবিভূতির 
প্রভাবে ইচ্ছ। করিলে রূপ পরিবর্তন করা! যাইতে পারে। ত্রঙ্ষচাঁরিণী 
স্ুলভ। যোগবলে আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অনবদ্য রূপ ধারণ 
করিয়াছিলেন ।৮* 

আরও একটি চমংকাঁর যৌগবিভূতির বর্ণন৷ করা হইয়াছে। সকলের 
নিকটই ইহ! সমধিক বিস্ময়ের বিষয়। ব্যাসদেব যোগবলে কুরুক্ষেত্রে নিহত 
বীরগণকে পরলোক হইতে আনিয়া ধৃতরাষ্টাদিকে দেখাইয়াছিলেন।”ৎ 
তপংপ্রভাঁবে মানস পুত্র উৎপাঁদনের বর্ণনাও দেখিতে পাই।৮৬ যদিও বলা 





৮০ ' বাগুবাচাশরীরিণী | আদি ৭81১*৯ 
৮১ সুলতা স্ব ধর্শেযু মুক্তে নেতি সসংশয়া। 
মং সন্ত্েন ঘোগঞ্জ। প্রবিবেশ মহীগতে;। ইত্যাদি । শী ৩২০1১৬-১৮ 
৮২. রি নেত্রয়োরস্তা রশ্বিং সংযোজ্য রশ্রিভি; | 
বিবেশ বিপুলঃ কায়মাকাশং গবনো৷ যথা । অনু ৪০1৫? 
৮3. ততঃ মোইলিমিযো ভূত রাজানং তথুদৈক্ষত। 
মংযেজা বিহ্রস্তনসিন দৃষটিং দৃষ্টা। সমাহিত: ॥ ইত্যার্দি। আশ্র ২৬২৫৩, 
৮৪ "তত্র না বিপ্রহীয়াথ ূর্বরূপং হি যোগতঃ। 
1 অবিত্রনবন্াঙ্গ রূপমন্থাদমুত্রমম্‌॥ শা! ৩২০1১, 
৮৫" আশ্র ৩২ শঅঃ।. 
৬ তেন বে দেবী শষেন ভরতর্ধভ। আদি ১২১1৩৬ 


চর 


৬৯৬ মহাভারতের সমাজ 


'হইয়াছে যে, মৃত পতি হইতে পুজের জন্ম হুইয়ীছিল, তথাপি তাহার ভাঁৎপর্ধ্য 


অন্যব্ধপ বলিয়াই মনে হয়। 

যোৌগের চরম ফল লাঁভ করিতে দীর্ঘকাল তপস্তাঁর প্রয়োজন হয়, কিন্ত 
সেই পথে কিছু অগ্রসর হইলেই সাধকের শক্তিতে নাঁনীগ্রকার বিভূতির 
সঞ্চার সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে । সাধক ইচ্ছা করিলে বহুবিধ ষোগশক্তি 
দেখাইয়। দর্শকমণ্ডলীকে চমত্কৃত করিতে পারেন । হঠযোগীরা অনেক সময় 
সেইসকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন। যোগমার্গে 


'বাহার। অগ্রসর হইতে চান, তাঁহারা যদি সেইসকল বিভূতি প্রকাশ করেন এবং 
'তাহীতেই আকৃষ্ট হইয়। অর্ধপথে যাত্রা সমাপ্ত করেন, তবে অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয় হইয়া ঈ্রীড়ায়। সাংসারিক লোকের পক্ষে সেইসকল পিদ্ধির প্রলোভন ষদিও 


কম নহে, তথাপি যোগী সেইবপ ক্ষুদ্র বিষয়ে বদ্ধ হইবেন কেন? অসমাঞ্ত- 
সাধন অনেক যোগী আপন যোগবিভূতিতে সন্তপ্টি লাভ করিয়৷ সেই বিশ্বয়েই 
অভিভূত হইয়া পড়েন। যোগীর এরূপ হঠকারিতা আত্মহত্যার সাঁমিল। 
আংশিক পিদ্ধিতে নানাপ্রকার ষোগবিভূতি আয়ত্ত হইয়া থকে। স্থান ও 
কালের ব্যবধান যোগীর প্রত্যক্ষকে বাঁধা দিতে পারে না।৮" 

যুক্ত ও যুগ্জান যোগী-_যোগী ছুইরকমের, যুক্ত ও যুঞ্ান। যুক্ত-ঘোগী 
নিয়ত আত্মসমাহিত। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমীন সকলই তাহার নিশ্মল 


' অন্তরে গ্ররতিফলিত হয়। তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরের সহিত এরূপভাবে সন্বদ্ধ যে, 


বাহিরের কোন কোলাহল তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারে না। খড়গপাণি 
পুরুষের তাঁড়নায় ভীত হইয়া যদি কোন পুরুষ দুই হাঁতে তৈলপূর্ণ 
পাত্র লইয়া সিড়ি বাহিয়৷ উপরে উঠিতে থাকেন; তখন তৈল রক্ষার নিমিত্ত 
তাহার যতটুকু স্থিরত। বা সংযত দৃষ্টির প্রয়োজন, যুঞ্জান-যোগীরও কোন 
বস্ততে মনঃসংযোগ করিতে ততটুকু স্থিরতার প্রয়োজন । ধিনি ধ্যানস্থ 
হইয়। বস্তর তত্বনির্ণয়ে সমর্থ হন, পরস্ত.. ধ্যান ব্যতীত সর্বদা আত্মস্থ 
হইতে অভ্যন্ত হন নাই, সেই যোগীকে 'যুঞ্জীন” বল! হয় ।”* 

বোগীর ম্ৃত্যুন্ত় নাই-_ঘোগী মৃত্যুভয়ে কদাচ ভীত হন না। 
জন্মমৃত্যুর গুঢ় রহস্ত তাহার নিকট অতি স্বচ্ছ। অজ্ঞানতাকেই তিনি যথার্থ 


৮৭. অথ ৪২ শ আট, 
৮ শা ৩৬ তম অঃ ড্রঃ নীলকণঠ। 


সাংখ্য ও যোগ নর 


মৃত্যু বলিয়! জ্ঞান করেন এবং অজ্ঞানের নিবৃত্তিই তাহার দৃষ্টিতে অমৃতত্বপ্রাঞ্চি। 
সনৎকুমারের উপদেশে এই তত্বটি বিশদররূপে বণিত হইয়াছে ।”* 

টকবল্য-পরিচ্ছে-_-উদ্যোগপর্ধরে সনৎকুমারের উপদেশে যৌগবিদ্ার 
নিগুঢ় তত্ব বণিত হইয়াছে। সেখানে উপদেষ্টা ভগবান্‌ সনৎকুমীর এবং শোতা 
মহারাঁজ ধৃতরাষ্ট। যোগবিগ্যাকে সেখানে ব্রহ্মবিদ্ভার অঙ্গরূপে বর্ণনা করা 
হুইয়াছে। একমাত্র পরমপুরুষকে জানিলেই মান্গষ জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিতে পাঁরে, আর কোন পন্থী নাই। সকল বিদ্যা এবং 
উপাসনার চরম সার্থকতাঁও সেইখানে । অধোগী পুরুষ ব্রদ্ষতত্ব জানিতে 
পারেন মা। অকৃতাত্বা পুরুষ কিরূপে কৃতাত্সী জনীর্দনের তত্ব অবগত 
হইবেন? যিনি পরম শ্াস্তিত্বরূপ, তাহাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় 
হইতেছে যোগ । ভগবন্‌ সনৎকুমার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, “সনাতন পরম 
পুরুষকে একমাত্র যোগীরাই জানিতে পারেন”।৯* এই জানাই সমস্ত 
যৌগমাঁধনাঁর পরম উপেয় ব। কৈবল্য । 

মহান্ভারতীয় যোগের বৈশিষ্ট্;-_-ভগবান্‌ পতঞ্জলি যোগস্থত্রে বলিয়াছেন 
যে, শৌচ, সন্তোষ, তপস্থা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান অষ্টীঙ্গ যৌগের বহিরঙ্গ- 
নিয়ম । ইহাতে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর গ্রণিধান পাঁচটি নিয়মের মধ্যে অন্যতম । 
9তরাঁং ঈশ্বরকে বাদ দিয়াও এইম্তে যোগসিদ্ধি হইতে পারে। নান 
উপাঁয়ের মধো ঈশ্বরপ্রণিধাঁনও একটি উপায়মাত্র। যোগী যদি ভক্তিপূর্বক 
ঈশ্বরে কশ্মফল অর্পণ করেন, তবে ঈশ্বরের প্রপাে প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান 
তাহার পক্ষে সহজ হইয়। উঠে। কিন্তু তাহাতেই ঈশ্বরের নাক্ষাৎকার হয় না, 
ঈহাই পাঁতঞুলের সিদ্ধান্ত । মহাভীরতের যোগদর্শনে পাওয়া যাইতেছে, ঈশ্বর 
বলিতেছেন যে, "আমীতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে পুজা 
কর, আমীকে নমস্কার কর, এইরূপে একান্তভাবে আমার উপর নির্ভর করিয়া 





৮৯: প্রমীদং বৈ মৃত্যুমহং ্রবীমি, তথা হপ্রমাদমমৃতত্ংব্রবীমি। ইত্যাদি । উ ৪২1৪-১১ 
ভুয়ো ভুয়ো জন্মনোহভ্যাসযোগাদ্‌ যোগী যোগং সারমার্গং বিচিন্ত্য । ইতাদি। 
আশ ১৩১০ 

** নীকৃতাস্মা কৃতীম্মানং জাতু বি্ান্জনার্দনম্‌। ইভাদি। উ.৬৯1১৭-২৯ 
আগমাধিগতাদ যোগাদ্বণী তবে প্রসীদতি। ইত্যাদি। উ ৬৯২২। উ ৩৬1৫২ 
যোগিনত্তং প্রগন্ঠান্তি ভগবন্তং দনাতনম্। উ ৪৬ শ অঃ) 


৬১৮ মহাভারতের সমাজ 


আমাতে আত্মাকে যোগ করিলে আমার সহিত মিলিত হইবে ।৯১ ইহাতে 
জান। যাইতেছে, যোগের ছারা ঈশ্বরকে পাওয়া ঘায়। ষোগী আত্মাকে 
সমাহিত করিয়! ঈশ্বরে স্থিতিরূপ মুক্তি বা শাস্তি লাভ করেন। ইহাই যোগের 
চরম লক্ষ্য । ঈশ্বরের সহিত জীবের যৌগকেই মহাভারতে যোৌগশব্দে প্রকাশ 
করা হইয়াছে ।৯২ 


পূর্বেধোততর-মীমাংস৷ 


পুর্বধবোত্বর-মীমাংসার একত্ব-_-মহাঁভারত হইতে জানা যায়, মীমাঁংসা- 
স্থত্রকার মহধি জমিনি ব্যাঁসদেবেরই শিষ্ঠ ।১ গুরুর আঁদেশাহ্ছসাঁরে তিনি 
মীমাংসাস্ত্র প্রণয়ন করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বেদের কর্মকা 
লইয়াই সাধারণতঃ মীমাংসাদর্শনের আলোচনা । মহাভারতে মীমাঁংসোকত 
প্রমাণ ব। বিধি প্রভৃতির কোন আলোচন। নাই, প্রসঙ্গত কতকগুলি 
যাঁগষজ্জের ফল এবং ইতিকর্তব্যতাঁর উল্লেখ করা! হইয়াছে । মহাঁভাঁরতেৰ 
মতে ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংস! অর্থাৎ কন্মকাঁণ্ড এবং জ্ঞানকাঁগড পৃথক্‌ শান্ত 
নহে, পরন্ত মীমাংসীরূপে উভমুই এক শাস্ত্র । কর্মের দ্বার। চিত্ত নিশ্মল ন! 
' হইলে জ্ঞানকাণ্ডের উপদেশ ধারণ! করা যাঁয় না। শীস্্বিহিত নিত্য ও 
নৈমিত্তিক কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, স্বর্গার্দি ফল আহ্ুষঙ্গিকমীত্র । কাম্য কর্মের 
ফল স্বর্গা্দি কাম্য বস্তর প্রাপ্তি । যথাঁধথরূপে বিহিত নিত্যকর্মের অন্থষ্ঠান 
করিতে কর্মকাণ্ডের জ্ঞানের প্রয়োজন । এই হেতু বর্ণীশ্রমধর্মীবলম্বীদের মধো 
কম্মকাঁগ্ডের যথেষ্ট সমাদর |২ 

কর্মকাণ্ডের উপযোগিতা-_নানীতাবে বেদের মহিমা কীর্তন কর! 


১, শস্মনা ভব মণ্তক্তো! মদ্যাজী মাং নমন্তুরু | ইত্যাদি। ভী ৩৩৩৪ 
»২ যুক্জনেবং সদাঝ্বানং যোগী নিয়তমানসঃ । 
_.. শাস্তিং নির্বাপপরমাং মৎসসস্থামধিগচ্ছতি ॥ ভু ৩%1১৫ 
১. বিবিস্তে পর্ববততটে পারাশধ্যে! মহাতপা; ৷ 
বেদানধ্যাপরামীস ব্যাস; শিল্ঠান্সহাতপাঁঃ | ইত্যাদি । শা ৩২৭1২৬,২৭ 
২. নাসতিক্যমগ্যথ। চ স্তাগেদানাং পৃষ্ঠতঃ ক্রিয়া । 
. এত্ননমিচ্ছামি ভগবন্‌ শরোতুমঞ্সা ॥ শ1. ২৬৬১ অঃ নীলকঠ। 


পূর্ব্বোত্ির-মীমাংস। ৬১৯ 
হইয়াছে। শ্বত্রন্ম এবং পররক্ম উভয়েরই তত্ব জানিতে হইবে ।* শবব্রহ্ষকে 
জানিতে হইলে কর্মকাণ্ডে জ্ঞান থাঁকা প্রয়োজন । গর্ভাধান হইতে অস্ত্যেষ্টি 
কৃত্য পধ্যন্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মন্ত্রের বিশেষ স্থান আছে। বিশুদ্ধরূপে 
অন্থষ্ঠানগুলি নির্ব্বাহ ন৷ হইলে সংস্কার সম্পন্ন হয় না। সংস্কারচ্যুত ব্যক্তি 
্রহ্মবিদ্যায় অধিকাঁর লাভ করিতে পারেন না। সমস্ত কর্মকাঁণ্ই জ্ঞানকাঁণ্ডে 
অধিকার জন্মাইবাঁর উপদেশ দিয়া থাঁকে। কশ্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া 
মোক্ষপথের সন্ধান পাঁওয়া যাইবে না । অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকে কম্মকাঁত্ডের 
আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া তদন্ুসাঁরে অনুষ্ঠানের দ্বার! চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া 
লইতে হইবে ' এইসকল উক্তি হইতে মীম্াংসাঁদর্শনের প্রয়োজনীয়ত। 
উপলব্ধি করিতে পারা যায় । 

কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ-_সরলম্বভাব সত্যনিষ্ঠ স্বধর্মনিরত 
পুরুষের অনুষ্ঠিত কর্শই তীহাঁর বন্ধনমুক্তির কাঁরণ হইয়া থাঁকে।« বাহিরের 
অঙ্ুষ্ঠানই সব নহে, যাঁগযজ্ঞেরও মূল লক্ষ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে, কেবল 
বাহিরের বাঁধাঁধর! কতকগুলি অনুষ্ঠানকেই ধাহাবা প্রধান বলিয়া মনে করেন, 
তাহারা ভ্রান্ত । যাঁহার। বৈদিক প্রশংসীবাদে আকৃষ্ট হইয়া কাম্য কর্মে মাতিয়া 
উঠেন, ব্বর্গলাভই ধাহাঁদের নিকট পরম পুরুষার্থ, তাঁহারা শুধু ভোগৈশ্বধ্য লাভের 
স্চক বৈদিক বাক্যের প্রশংসায় অপর কিছু ভাঁবিয়। দেখিবার অবকাঁশ পান 
না। ফলতঃ একমাত্র ভে।গের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে কখনও নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধির উদয় হয় না । তীহাঁরা যজ্ঞাদি সম্পাদন করিলেও যজ্ঞপুরুষ হইতে বহু 
দূরে সরিয়া পড়েন।» মহাভারতের ষজ্ঞতত্ব গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের 
প্রকাশক । সমস্ত অনুষ্ঠান এবং জ্ঞানকাণ্ডের শেষ উপেয় একই পরম পুরুষ । 
স্থতরাং যতদিন না৷ সেই পুরুষতত্বের জ্ঞান হয়, ততদিন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন । 


৩ বেদাঃ প্রমাণং লোকানাং ন বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ। 
ছ্েব্রহ্মণী বেদিতব্যে শবব্রদ্দ পরং চ যং | ইত্যাদি । শা ২৬৯।১,২ 
৪ কৃতশুত্ধশরীরে! হি পাত্রং ভবতি ব্রাহ্মণঃ | 
আনস্তামত্র বুদ্ধ্যদং কর্তণাং তদ ব্রবীমি তে॥ শা ২৬৯1৩ 
৫ খজ্নাং সমনিত্যানাং স্বেষু কর্ন বর্তৃতাম্‌। 
সর্ধ্বমানস্তামেবাসীদিতি নঃ শীশ্বতী শ্রুতি ॥ শা .২৬৯।১৮ 
৬ যামিমীং পুষ্পিতাং বাচং প্রব্দস্তাবিপশ্চিতঃ। 
বোদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতি বাদিন;ঃ | ইত্যাদি। ভী ২৬1৪২-৪৪ 


৬২ৎ মহাভারতের সমাজ 


| গীতাতে বলা হইয়াছে যে, মহাহ্দ বর্তমান থাকিতে ক্ষুত্র কুপের জলের যেমন 
'কোন প্রয়োজন নাই, সেইরূপ ভক্কিমান্‌ ত্রহ্মনিষ্ঠ ব্যাক্তর নিকটও বেদাঁদি 
শাস্ত্রের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।" ,যে অন্ষ্ঠানই করা হউক না কেন, তাহার 
আমল লক্ষ্য হইবে ভগবংপ্রীপ্তি। আমাদের খাঁওয়াদাঁওয়। প্রভৃতি নিতান্ত 

শারীর প্রয়োজনগুলিও তীহারই উদ্দেস্তে করিয়। যাইতে হইবে । যাগধজ্ঞাদির 

অন্তনিহিত গুঢ় তত্বও তাহাই । আমাদের সকল অনুষ্ঠানই তাহাকে সমর্পণ 

করিতে হইবে, অন্যথ। সেই কর্ম পূর্ণ হইবে না ।৮ 

যাগধজ্ঞাদিতে অপিত আহুতি তাহার উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই 

. মহাভারতের অভিমত । ভক্তিভাবে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু নিবেদিত 
হয় না কেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়া ভক্তের অনুষ্ঠানকে সার্থক 
করিয়! তোলেন।৯. ফলাঁকাক্ষা পরিত্যাগ করিয়। তাহাঁরই প্রীতিকামনায় 

যদি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর! হয়, তবে তাঁহ। বন্ধনের কারণ হয় না। কত্মমাত্রই 

ষে বন্ধনের হেতু, এই নিদ্ধান্ত ঠিক নহে। ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত যাহাই 

করা হউক ন। কেন, তাহা বন্ধনের হেতু হয় ন1।.১০ শ্রীমন্তগবদগীতায় 

যজ্ঞের শ্স্টি এবং প্রসারের যে বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহা হইতে 

জানা যায় যে, আনুষ্ঠানিক কর্দের আতাস্তরিক সত্য, অর্থাৎ সর্ব কর্শে 

ভগবছৃপলন্ধি ক্রিয়াকাণ্ডের মূল রহস্য । শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, স্ষ্টির 

প্রারস্তে যজ্ঞ এবং ফজ্ঞাধিকাঁরী প্রজার স্থ্টি করিয়। প্রজাপতি কহিলেন, 

“এই যজ্জের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, যজ্ঞ তোমাদের 

অভীষ্ট পূর্ণ করুক। তোঁমর! যজ্ঞের দ্বার। দেবতাদিগকে আপ্যাঁয়িত কর, 

দেবতারাও অম্া্দির পুষ্টিসাধন করিয়া তোমাদের কল্যাণ সাধন করুন। 

যে-ব্যক্তি দেবতাদন্ত অন্নার্দি তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোগ 


%"+যাবানর্থ উদপানে সর্ধতঃ সংপ্ল,তোদকে | 
? 1 তাবান্‌ সর্ব্বেধু বেদেু ব্রাঙ্গণশ্ত বিজানতঃ | ভী ২৬1৪৬ 

৮ টং করোধি যদগ্রাসি বঙ্জুহোষি দদাসি যং॥ 

_ যত্তপন্তপি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ ভী ৩৩২৭ 
».€পতরং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্া।প্রযচ্ছতি। 
/তদহং ভক্তুপহৃতমগ্রামি প্রধতায়ন? ॥ তী ৩৩২৬ 

১: “জঞারথা কর্শণোহন্যাত্র লোকোহয়ং বর্মবন্থন; | 
_ (তিদ্থং কর্ম কৌন্তের মুক্তসঙ্গঃ সমাচর 1 ভু ২৭)৯ 


কষেন, তিনি চোর। যিনি যজ্ধের অবশিষ্ট অনাদি ভোজন করেন, তিনি 
সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হন, আর যিনি শুধু আপনার উদ্দেস্টে পাক করেন, 
সেই পাঁপাচার ব্যক্তি পাপকেই আহার করেন। অন্ন হইতে ভূতজগতের 
উৎপত্তি, মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি, আর সেই মেঘ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন 
হইয়া থাঁকে এবং ঘজ্ঞ যাঁজ্িক অনুষ্ঠাতাঁদের কর্ণ হইতে উদ্ভৃত। কর্দের 
উৎপত্তি বেদ হইতে, বেদের প্রকাঁশ অক্ষর পরত্রহ্ধ হইতে । অতএব পরর্রহ্গ 
সর্বগত হইলেও নিয়ত এই যজ্ঞেতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন” ১১ যজ্ঞ যে 
কত বড়, তাহার পরিচয় এই কয়েকটি পঙক্তিতে স্থুস্পষ্ট। এইপ্রকার যজ্ঞ 
হইতে পবার্থপরতাঁর উদ্তব। জীবন শুধু আপনার সুখের নিষিত্ত নহে; ষে 
কাজই করি ন। কেন, তাহ। দ্বারা অনেকের যাঁহাঁতে উপকার হয়, সেই লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । আপনাকে সকলের নিকট উৎসর্গ করার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞ 
শুধু কথার কথা৷ নহে। পঞ্চ মহাঁযজ্ঞ হিন্দুর নিত্যকর্শের অস্তর্গত। তাহার 
উদার উদ্দেশ্যের দ্রকে লক্ষ্য রাঁখিয়। যজ্ঞাঁদি সম্পাদন করিলে যাজ্ছিক পুরুষের 
চিত্তশুদ্ধি হইয়। থাঁকে। কাম্য য্জ্ঞাদির দ্বারা যে ফল লাভ হয়, তাহা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় স্বর্গ হইতে মর্ত্যলৌকে 
পতনের তয় আছে। সুতরাং কাম্য কশ্ম অপেক্ষা নিত্য ও নৈমিত্তিক 
কন্ম চিত্তশুদ্ধির পক্ষে প্রশস্ত। কন্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাঁণ্ডের মধ্যে যে বস্ততঃ 
কোঁন বিবাদ বা অনামগ্ুন্য নাই, তাহ! প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কর্মকাণ্ডকে 
জ্ঞানকাণ্ডের শেষ বা অংশরূপে ( পরিপূরক ) বর্ণন। কর! হইয়াছে। 

যজ্ঞাদ্ধি কর্মের প্রশংস!__যথাঁধথরূপে যক্তাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সেই 
অনুষ্ঠানরপ ধর্ম হইতেই ব্রন্ষজিজ্ঞানা উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ কখনও মানুষকে 
নিরাশ করে না।১২ যজ্ঞার্দি নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান অবস্তকর্তব্য-জ্ঞানে 
সম্পাদন করিতে হয়। কর্মে শিথিলতা জন্মিলে ফল পাঁওয়। যায় না। নিত্য- 
নৈমিতিক কনে ধাহারা শরদ্ধাবিহীন, তাহাদের ইহলৌক এবং পরলোক, 
ছুইই অন্ধকার ।১৩ জগতে অর্থসঞ্চয়ের মাপকাঠি নাই । গৃহীর পক্ষে স্য়স্পৃহা 


১১, সহষক্ঞাঃ প্রজাঃ হু্টণ পুরোবাচ প্রজাপতিঃ | 
অনেন প্রসবিরধবমেষ বোইস্তিষ্টকামধুক ॥ ইত্যাদি । ভী ২৭1১০-১৫ 
বুব যজ্ঞ দেবেভ্যো। হজ্জ: ল্রীণাতি দেবতাঃ ॥ ইত্যাদি । শা ১২১।৩৭-৩৯ 
ই যেষাং ধর্দে চ বিল্পর্ধ তেষাং তজ্জ্ঞাননাধনম্‌। (উ ৪২1২৮ 
১৩ শী ২৬৭ তম অঃ। 


৬২২ মহাভারতের মমাজ 


যদ্দিও অন্তাঁয় নহে, তথাপি অতি সঞ্চয় একান্ত গছিত। মহাভারত বলেন, 
যাহ! প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহাতে তোমার কোন অধিকার নাই, সেই 
সম্পদে অধিকার দেবতাদের । তাহা ষজ্ছে উৎসর্গ করিতে হয়। বাসনার 
চরিতার্থতাঁর উদ্দেশ্টে সেই ধন ব্যয় করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। বিধাঁত। 
ধন দ্রান করেন উৎসর্গের নিমিত্ত, তাঁহার ইচ্ছ! পূর্ণ না করিলে ধনী ব্যক্তি আর 
চোরের মধ্যে প্রভেদ কি? লব্ধ ধনের ত্যাগই একমাত্র সদ্ব্যয়। বাজে 
কাজে অর্থব্যয় এবং সৎকাঁজে ব্যয়কুঠতা, উভয়ই দূষণীয়। এইসকল বাক্য 
'মা গৃধঃ কন্ত ্বিদ্ধনম্” এই উপনিষদ্বচনেরই ছাঁয়া।১৪ ভ্রোণপর্ধ্বের এবং 
শাস্তিপর্ধের ষোঁড়শরাজিক-প্রকরণে যাগযজ্ঞের মাহাত্যু কীর্তন করা হইয়াছে। 
“তৎকালে আহুষ্ঠানিক যজ্ঞাদ্ির কিঞ্চিৎ শিথিলতা৷ ঘটিয়াছিল, লেইহেতু 
বধিত রাজাদের প্রত্যেকের চরিত্রকেই বড় করিয়। দেখান হুইয়াছে” ইহা 
একশ্রেণীর পণ্ডিতের অভিমত । কিন্তু তাহাদিগকে সমর্থন করিবার কোন 
হেতু মহাভারতে পাওয়া যায় না। 
যজ্জিয় উপকরণ ও পদ্ধতি-_দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিতে আঁহুতি 
দেওয়ীকেই সাধারণতঃ যজ্ঞ বলে। মহাভারতে বূপকমুখে দুইটি যুদ্ধবৃত্তান্তের 
বর্ণন। কর হইয়ীছে, তাহ! হইতে যজ্ঞের অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বপ্ষে কতকটা 
ধারণ! কব যাঁয়। যজ্ঞের মধ্যে অধ্বযুণর স্থান সর্ধবোপরি, হোতার স্থান 
বিতীয়। উদগাতা এবং খত্বিকের স্থান তার পরে। ক্রক্‌, আজ্য, বিশুদ্ধ মন্ 
কপাল, পুরোডাশ, ইঞ্া, শামিত্র, যুপ, সোম, চমস প্রভৃতি যজ্ঞের সাধন । 
যজ্ঞশেষে পুনশ্চিতি, অবভূত-নাঁন প্রভৃতি উদীচ্য কর সম্পন্ন করিতে হয়।১৫ 
ষজ্দে চষাঁল, চমস, স্থাঁলী, পাত্রী, ক্রচ ও শ্রব, স্ক্য, হবিদ্ধীন, ইড়া, বেদি, পত্ীশালা 
ভূতি আরও নানাবস্তর প্রয়োজন আছে ।৯৬ অগ্নি-উৎ্পাঁদনের নিমিত্ত 
অগ্নিহোত্রীকে অরণী ( অগ্রিমস্থনকাষ্ঠ ) সঙ্গে রাখিতে হইত । নির্মস্থনের 
নিমিত্ত একটি কাষ্ঠনিশ্মিত দণ্ডও রাঁথা হইত । তাহার নাম মন্থ।১ যুধিষ্ঠিরের 


১৪: তত্র গাথাং যজ্্রগীতাং কীর্তরয়নতিহপুরাবিদঃ | 

ূ ্রয়ীমুপাশ্রিতাং লোকে বজ্ঞসংস্তরকারিকাম্‌ ॥ ইত্যাদি । শা ২৬1২৪-৩১ 

১৫ অন্ত যজন্ত বেতা বং ভবিষ্তসি জনার্দিন। ইত্যাদি। উ ১৪১1২৯-৪১। শা ৯৮/১৫-৪১ 
১৬ চষালধৃপচমসাঃ স্থাল্যঃ পাত্র; শ্রচঃ ক্রবাঃ | 

| তেম্বেব চান্ত হঞ্জেষু প্রয়োগাঃ সপ্ত বিশ্ুতাঃ। বন ১২১৫ 

১৭ অরশীসহিত মন্থং সমাসভতং বনস্পতো। বন. ৩১০১২ 


পূর্বোত্তির-মীমাংসা বি 


অশ্বমেধ-যজ্ঞে কাঠের দ্বার! একুশটি যূপ তৈয়ার করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
ছয়টি বিদ্বের, ছয়টি পলাঁশের, ছয়টি খদিরের, দেবদীরুর দুইটি, শ্লেম্মাতকের 
( চাল্‌্তে ) একটি । সোণাঁর ছ্ারাঁও কয়েকটি যুপ তৈয়ার করা হইয়াছিল ।১৮ 
নিত্যবজ্ঞ-_নিত্যযজ্জের মধ্যে কেবল অগ্নিহোত্রের নাম দেখিতে পাই। 
পঞ্চ মহাষজ্ঞ বজ্ঞ হইলেও কল মহাঁষজ্ঞে আহুতি নাই, শুধু দৈবযজ্ঞ 
হোমন্বরূপ। 
অশ্বমেধ- যে-সকল কাম্য যজ্ঞের বর্ণনা! কর! হইয়াছে, তন্মধ্যে অশ্বমেধই 
প্রধান। অশ্বমেধের প্রশংসা বহু জায়গায়। যুধিষ্িরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের 
বিস্তৃত বিবরণ অশ্বমেধপর্ষেে দেখিতে পাই । সেখানে যজ্ঞিয় দ্রব্যাদিরও একটি 
সংক্ষিপ্ত তালিক! দেওয়া হইয়ছে।১৯ ধৃতরাষ্রও পাঁওর বিক্রমাঞ্জিত ধনে বন 
অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন ।২* অশ্বান্থসরণ প্রভৃতি ক্রিয়া শাস্ত্রীয় হইলেও 
অশ্বমেধ-অনুষ্ঠানের পূর্বে সমস্ত দেশের মধ্যে আপনাকে একচ্ছত্রাধিপতি বলিয়া 
প্রচার কর! দীক্ষিতদের নিয়ম ছিল। সেই নিয়ম রক্ষা করিবার নিমিত্ব দিকে 
দিকে বিশিষ্ট যোদ্ধবর্গ সহ অশ্ব প্রেরিত হইত। যে-নমকল নৃপতি নিধ্বিবাদে 
অস্বটিকে ছাড়িয়া দিতেন, তীহাঁরা যে আনুগত্য স্বীকার করিতেন, ইহ। সহজেই 
অনুমেয়, আর ধাঁহার। বীরত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অশ্বটিকে আবদ্ধ বাঁখিতেন, 
তাহাদের সহিত অশ্বরক্ষকগণের বিবাঁদ উপস্থিত হইত, ফলে ছুই পক্ষে যুদ্ধ 
নধিত। যাঁজ্ভিক পক্ষের জয় হইলেই বুঝিতে হইবে যে, নিবিবস্ে যজ্ঞ সম্পন্ন 
হইবে। যুধিঠিরের অশ্ব লইয়। স্বয়ং অজ্জুন বাহির হইয়াঁছিলেন। তাঁহাকে বহু 
বিপক্ষদলের সম্মুখীন হইতে হয়। শেষ পধ্যন্ত নিব্বিস্লেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল । 
রাজসুয়- _বাজন্য়-যজ্জে একমাত্র ক্ষত্রিয়ের অধিকাঁর। আরও একটি 
বিশেষ নিয়ম এই যে, যে-বংশে বাজন্ুয়-যজ্ঞকাঁরী জীবিত থাঁকিবেন, সেই 
বংশের অপর কোন ব্যক্তি এ যজ্ঞ করিতে পারিবেন না।২১ 'যুধি্টিরের 
বাঁজনুয়-যজ্ঞ অতি গ্রপিদ্ধ। সভাপর্কে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 
সর্ধবমেধ ও নরমেধ- নরমেধ-যজ্ঞেরও প্রচলন ছিল। ব্যাঁসদেব 


১৮ ততো যুপোচ্ছ-য়ে প্রান্তে যড়, বৈদ্বান্‌ ভরতর্যত। 

থাদিরান্‌ বিশ্বসমিতাংস্তাবতঃ সর্বববরিনঃ ॥ ইত্যাদি । অশ্ব ৮৮২৭-২৯ 
১৯... স্বাশ্চ কৃর্চম্চ সৌবর্ণো যচ্চান্তদপি কৌরব। ইত্যাদি । অশ্ব ৭২।১০। ১১ 
২, অ্বমেধশতৈরীজে ধৃতরাষ্্র! মহামখৈঃ ৷ আদি ১১৪।৫ 
২৯, ন স শকাঃ ত্রতুশ্রেষ্ঠো। জীবমানে যুধিষ্ঠিরে । বন ২৫৪।১৩ 


৬২৪ মহাভারতের সমাজ 


যুধিঠিরকে বলিয়াছেন, “হে নৃপতে,- তুমি রাজস্য়, অশ্বমেধ, সর্ব্বমেধ এবং 
নরমেধ-যজ্ঞ কর”।২১ ।, 

শম্যাক্ষেপ-_ শম্যাক্ষেপ-নামে একটি যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তাহার নিয়ম এই ছিল ঘষে, যজমান একটি লাঠিকে টিলের ন্যায় প্রক্ষেপ 
করিবেন, সেই লাঠিটি যত দূরে যাইবে, ততখানি স্থান জুড়িয়া যজ্ঞমগ্ডগ 
প্রস্তুত করিতে হইবে ।২৩ : 

সাস্ত্ষ-_“সান্তক্ক-যাগের শুধু নাম উল্লেখ কর৷ হইয়াছে, অহুষ্ঠানপদ্ধতি 
সম্বন্ধে কিছুই বল! হয় নাই। বাঁজধিগণই সাগ্স্ক-যাগের অধিকারী । যুধিঠির 
অবণ্যবাঁসের কালে এই যজ্ঞ করেন ।২১ 

জ্যোতিষ্টোম-_“জ্যোতিষ্টোম'-যজ্ঞ বহুপ্রকার, এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াঁছে। 
এই বিষয়েও আঁর কোন বিস্তৃত বর্ণণ। কর! হয় নাই |২« 

রাক্ষস _পরাঁশর-খষি পিতৃহত্যার প্রতিশোধন্বরপ ববাঁক্ষসঃ-যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন ।১৬ 

জর্গসত্র-_জনমেজয় পিতৃহত্যাঁর প্রতিশোধ লইবাঁর নিমিত্ত 'সর্পযজ্ঞের' 
অনুষ্ঠান করেন ।২" 

পুজেষ্টি__হি-প্রক্রিয়া একপ্রকার যজ্ঞ। প্রজাপতি কশ্ঠপ পুত্রকামনায় 
যজ্ঞ করিয়াছিলেন । পুত্রকামনায় যজ্ঞান্ষ্ঠান প্রাচীন কালে অতি প্রসিদ্ধ 
ব্যাপার ছিল। দীর্ঘকাল অপুত্রক থাকিলে অনেকেই ষজ্ঞ করিতেন ।২৮ 

বৈষ্ঞব-_“টবঞ্চবা-যজ্ঞ রাঁজস্য্-ষজ্ঞের সমান। দূর্যোধন এই যঞ্জ 
করিয়াছিলেন ।*৯ 


২২ রাঁজসুয়াশ্বমেধো চ সর্ব্মেধঞ্চ ভারত । 
_. নরমেধঞ্চ নৃপতে তমার যুবিষ্টির ॥ অশ্র ৩৮ 
২৩ সহদেবোহষজদ্‌ যত্র শম্যাক্ষেপেণ ভারত 1 ইত্যাদি । বন ৯০৫ । অনু ১০৩২৮ 
২৪ ঈজে রাজবিষজ্জেন সাগ্ঘন্থেন বিশাম্পতে | ইত্যাদি । বন ২৩৯।১৬। অনু ১০৩২৮ 
২৫ বহুধা নিঃসৃত: কায়াজ্জ্যো ভিষ্টোমঃ ত্রতুর্যধা । বন ২২১।৩২ 
২৬ ঈজে চ স মহাতেজ্জাঃ সর্ববেদবিদাম্বর | 

খষী রাক্ষনসত্রেণ শাক্তে-য়োহখ পরাশরঃ ॥ আদি ১৮১। 
২৭. আদি ৫১ শ অঃ টি 
২৮ যজতঃ পুত্রকামন্ত কশ্ঠপন্ত প্রজাপতে: | ইতাঁদি। আদি ৬১।৫। টান 
২» এষ তে বৈধবে| নাম বজ্ঞঃ সংপুরুষোচিতঃ | . বম ২৫৪1১৯, | 


পূর্বোত্তর-মীমাংসা ৬২৫ 


আন্ডিচারাদি-_শক্রর অনিষ্ট-সাধনের নিমিত্ত অনেকে অভিচার-করিয়ার 
অনুষ্ঠান করিতেন। মাঁরণ, উচ্চাঁটন, বশীকরণ প্রভৃতির নাঁম অভিচার | 
রক্তপুষ্প, নানাপ্রকাঁর ওষধি, কটুক ও কণ্টকান্বিত বিবিধ ফলমূল প্রভৃতি 
অভিচার-ক্রিয়ায় প্রয়োজন হইত। অথর্ববেদে বিধিব্যবস্থা পাঁওয়। যায় 1৩০. 

বড্তমণ্ডপ-যজ্ঞের মণ্ডপ প্রপ্তত করিবার পূর্বেই শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে 
ভূমি মাঁপিবার নিয়ম ছিল। ভূমির মাঁপের দ্বারা যজ্ঞের ফল শুভ হইবে বা 
অশ্তভ হইবে, তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইত 1৩১ 

যজ্ঞে পশুহননে মতদ্বৈধ__যজ্ঞে পশু বধ কর! উচিত কি ন।, এই বিষয়ে 
তৎকালেও বিচার চলিতেছিল। মোক্ষপর্ধের নারায়ণীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে 
ষে, একদ। যাঁজ্ধিক খধিগণ এবং দেবতাঁগণের মধ্যে এই বিষয়ে বিবাঁদ উপস্থিত 
হয়। খধিগণ পশুহত্যাঁর বিপক্ষে, আঁর দেবতাগণ পক্ষে। এই বিচারে 
নৃপশ্রেষ্ট উপরিচর-বন্থুকে মধ্যস্থ মানা হইল । বসু দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিলেন । অন্তরীক্ষে চলাফেরা করিবার শক্তি প্রভৃতি নানাবিধ যোগপ্রভাব 
তাহার ছিল, খধিদের শাপে সেইসকল শক্তি নষ্ট হইয়া! গেল। শাপের প্রভাবে 
তিনি এক গর্তে গ্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন । দেবগণ এই ব্যাপারে নিতান্ত 
ছু'খিত হইয়। রাঁজাঁকে বর দিলেন । তাঁহাদের বৰে ভূগর্তে থাকিয়াও যাজ্িক- 
দের প্রদত্ত ঘ্বতধারাতে তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণ। নিবারণ করিতে লাগিলেন । দীর্ঘকাল 
পরে নারায়ণের প্রসাদে তিনি মুক্তি লাঁভ করেন।০২ এই উপাখ্যান হইতে 
জান! যায় যে, পশুবধ বৈধ হিংস। হইলেও একেবারে নির্দোষ বলিয়া যেন 
স্বীকাঁর করা হইত না। তাহাঁতেও হিংসাঁজনিত পাপের আঁশঙ্ক। কর। হইত। 
উপরিচর-বন্থ পক্ষপাঁতিতাদোষে এই ছুঃখ ভোগ করেন । (কাঁপিল সাংখ্যেরও 
এইরূপ অভিমত । ) 

পশুহননের পক্ষই প্রবল- বৈধ হিংসাকে পাঁপজনক বলিয়। সিদ্ধান্ত 
করায় এইসকল অংশে বৌদ্ধপ্রতাব আছে, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়! থাকেন । 
কিন্তু তাহ। সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সাংখ্যদর্শনের মতেও হিংসামাত্রই 


৩ৎ + ওষধ্যো রক্তপুষ্পাশ্চ কটুকা; কণ্টকান্বিতাঃ । 
. হশণীমভিচারারথনর্কেযু নিদিতাঃ ॥ অস্থ ৯৮৩০ 
৩১ আদি ৫১ শ অঃ। 

২ শা ৩৩৭ তম অঃ। অনু ১১৫।৫৬-৫৮ 
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পাঁপজনক। যজ্ঞাদিতে পশুহিংসায় পাঁপ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে পুণ্য, উভয়ই যুগপৎ 
উৎপন্ন হয়, এই তাহাদের সমাধান । ক্রাক্ধণগীতাতে বলা হইয়াছে, হিংসা 
ব্যতীত মাুষ প্রাণধারণ করিতে পারে না। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে 
আমাদিগকে হিংসা করিতে হইতেছে । স্ুতরাঁং শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে 
যজাঁদিতে হিংস। করিলে কোন পাঁপ নাই ।৩০ 

পশুর শিরে তক্ষার অধিকার- যৃপনিশ্বীতা ছুতার পশুর শিরের 
অধিকারী, এই ব্যবস্থ! স্বয়ং দেবেন্রের কৃত। বৃত্রান্থর-নিধনের সময় হইতে 
এই বিধান প্রবন্িত হয় ।২ঃ 

মন্ত্রশক্তি- _যজ্ঞাগ্রি হইতে মন্ত্রবলে পুত্রকন্তাদিরও উৎপত্তি হইত । ধৃষ্টছান 
এবং দ্রৌপদীর জন্মবৃত্বাস্তি এই বিষয়ে উদাহরণ । পরবর্তট অনেক দার্শনিক 
উপনিষছুক্ত পঞ্চাপ্িবিদ্ভার আলোচনায় এই ছুইটিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । স্থতরাং কেবল রূপক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়৷ সঙ্গত কি ন 
বিবেচ্য । যাগষজ্ঞের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণের নিমিত্ত এইসকল উপাখ্যান 
রচিত হইয়াছে, ইহীও সম্প্রদায়বিশেষের অভিমত। যাহাঁই হউক না কেন, 
এইসকল ঘটনা হইতে যজ্ঞাদিতে মন্ত্রশক্তির বিশেষ প্রাঁধান্ত অনুমিত 
হইয়া থাকে ৩ 

দক্ষিণ _ঘজ্ঞাদির সমাপ্তিতে খত্বিকদ্দিগকে যথাবিধানে দক্ষিণ। দ্বিতে হয়। 
যাহাতে বৃত পুরুষদের তৃষ্ডি সাধন হয়, সেইভাবে দক্ষিণ দিবার নিয়ম । দক্ষিণ! 
ব্যতীত যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হয় না। প্রাচীন কালে শিবি-পুত্র যজ্ঞসমীপনান্তে 
আপন পুত্রকে দক্ষিণাম্বরূপ প্রদান করেন 1৩৬ 

অর্থ্য-প্রদান__যজ্ঞলভায় উপস্থিতদ্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ট ব্যক্তিকে 
অর্থয দেওয়া ঘজমানের কর্তব্য । যুধিষিরের রাঁজস্থয়ষন্তে শ্রীরুষ্ককে অর্ধ্য প্রদান 
করা হয়। ভীম্ষের উক্তি হইতে জান। যায় যে, আচার্য্য, খত্বিক, শ্বশুরাি 
আত্মীয়, মিত্র, ল্াতক এবং নৃপতি-+এই ছয় জন অর্ধ্যের প্রাপক | কৃষ্ণের 


৩৩ অস্ব ২৮ শঅঃ। ভী ৪০1২৪ 
৩৪ শিরঃ পশোস্তে দাস্তস্তি ভাগং যজ্জেধু মানবাঃ। 
এষ তেহনুগ্রহস্তক্ষ্‌ ক্ষিপ্রং কুরু মম প্রিয়ম্‌ ॥ উ ৯৩৭ 
৩৫ উত্তস্থৌ পাবকাততক্মাৎ কুমীরো দেবসন্গিভঃ | ইত্যাদি । আদি ১৬৭1৩৯, 89 
৩৬. কন্্িংশ্চি্চ পুরা যক্সে শৈবোন শিবিদুদুনা। 
_. দক্ষিণার্ধেহণ খতিগৃভ্ো দতঃ পুত্রঃ পুরা কিল ॥ অনু ৯৩1২৫ 


পূর্ববোত্তর-মীমাংসা ৬২৭ 


মধ্যে ছয়টি ধর্ম বর্তমান ছিল, সেই সভায় তদপেক্ষা গুণবান কোন ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন না। সেইহেতু ত্াঁহাকেই অর্ধ্য প্রদান করা হয় ।০ 
অন্নদান-__যজ্জে উপস্থিত সকলকেই অন্নপাঁনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে 
হয়, বিশেষতঃ ব্রাঙ্ষণগণকে দক্ষিণা দ্বারা অর্চন! করিবার ব্যবস্থা আছে । এই- 
সকল বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের রাঁজ্থয়যজ্জের বর্ণনায় অনেক কিছু কথিত হইয়াছে ।০৮ 
অবভ্ভূত সন-_যজ্ঞের পরিসমাপ্তিতে দীক্ষিত যজমান শাম্তরবিধান অনুসারে 
অবভৃত-স্ান করিবেন, এই নিয়ম। এই ক্নানও যজ্জিয় উদীচ্য কৃত্যের 
অন্তর্গত ।০৯ 
সোম-সংগ্রহের নিয়ম সোমযাঁগে সোম-সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু 
মোমের ক্রয়-বিক্রয় ছিল না। অপর বস্তুর বিনিময়ে অথবা দান গ্রহণ-পূর্ব্বক 
মোম সংগ্রহ করিতে হইত। সোমের বিক্রয় অতিশয় নিন্বনীয়। সৌঁমবিক্রয়ে 
পাঁতিত্য জন্মে।৪০ 
সোমপায়ী_সোমপানে সকলের অধিকার স্বীকৃত হইত না। খুব ধনী 
ব্যতীত অপর কেহ সোমরস পান করিতে পাঁরিতেন না। অন্ততঃ তিন 
বৎসর চলিবাঁর উপযোগী অন্নাদি ধাহাঁর গৃহে সুরক্ষিত, তিনিই সোমপানের 
অধিকারী । দরিদ্র ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়া হয় নাই |৪১ 
হোমাগ্রি__কাষ্টপ্রজলিত মন্ত্রস্কৃত অগ্নিতেই হৌম করিতে হয়। অন্যান 
আগ্নিতে হোম নিষিদ্ধ ।*২ 
যাগষজ্জঞের লৌকিক উপকারিতা-_ প্রাচীন কাঁলের যজ্ঞমণ্ডপগুলি জ্ঞান- 
চচ্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল, তাহ স্থানাস্তরে ( শিক্ষা” প্রবন্ধ) আলোচিত 
হইয়াছে। যাগধজ্জঞের শাস্ত্রীয় মহছুদেশ্য ছাঁড়াও কতকগুলি লৌকিক 
৩৭ আচার্যমৃত্বিজক্ৈব সংযুজঞচ যুধিষ্টির | 
ন্নাতকঞ্চ প্রিয়ং প্রাঃ ষড়ধ্যাহাীন্‌ নৃপং তথা ॥ ইত্যার্দি। সভ। ৩৬।২৩। সভা ৩৮২২ 
৩৮ যৃথ। দেবাস্তথা বিপ্রা! দক্ষিণান্নমহাধনৈঃ | 
ততৃপুঃ সর্ধবর্ণশ্চ তন্মিন্‌ যজ্ঞে মুদ্বান্িতাঃ ॥ সভা! ৩৫1১৯ 
৩৯ ততশ্চকারাবন্থং বিধিদৃষ্টেন কন্মণ। ॥ আদি ৫৮1১৪ 
৪* 'বিত্রীণাতু তথা সোমম্‌। অনু ৯৩১২৬ 
৪১ যন্য ব্রেবাধিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃততয়ে। 
অধিকং চাঁপি বিছেত স সোমং পাতুমহৃতি ॥ শী' ১৬৫1৫ 
$২. জুহোতু চস কক্ষাঞ্সো। অনু ৯৩১২৩ 
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উপকাৰিতা ছিল। বহু লোঁক যজ্ঞাদিতে খাইতে পাইত। যজ্ঞমণ্ডপে শান্ত্ীয় 
বিচারাদির ব্যবস্থাও করা হইত; তাহাতে উপস্থিত সকলেই আপন-আপন 
অধীত শাস্বের আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেন।* সকল শ্রেণীর লৌকই 
যজ্ঞ উপলক্ষ্যে নান বিষয়ে উপকৃত হইত । সামাজিক কল্যাণের পক্ষে যজ্ঞের 
উপযোগিতা যথেষ্ই ছিল। নানাদেশ হইতে সমাগত অতিথি-অভ্যাগতের 
পরম্পর পরিচয়প্রস্ঙগ, দেশভ্রমণ প্রভৃতি ব্যাপারেও যজ্ঞান্ষ্ঠানের সহায়তা কম 
নহে। 
মহাভারতীয় কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য- নর্ধত্যাগরূপ ব্যাপক অর্থেও 
ষজ্ঞশব্ধ পরিগৃহীত হইয়াছে । শ্রীমগ্তগবদ্গীতায় বলা হুইয়াছে, ষজ্জ দ্বারাই 
প্রজাপতিৰ প্রজান্থষ্টি, যজ্ঞের হবি:শেষ ভোঁজনে সকল পাঁপ দৃরীভূত হয়, যজ্ঞের 
অবশিষ্টই অমৃত, অস্বৃতভোজনের ফল সনাতন ব্রন্ধলোকপ্রাপ্তি, নিত্য সর্ধগত 
ব্রন্ধম যজ্ঞেই প্রতিষিত। যজ্ঞের কাঁলবিচার নাই, আমাদের সমস্ত জীবন 
এক-একটা মহাষজ্ম্বরূপ | যজ্ঞরূপ ত্যাগের মধ্য দিয়া মানব সমস্ত জগতের 
সহিত সন্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে এবং পরিশেষে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী 
হয়। ত্যাগ, তপস্তা, যোগ, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানাজ্জন প্রভৃতি সকলই যজ্ঞ ) ধাহার 
যে যজ্ঞে রুচি, তিনি সেই যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকেন ।** এই সংসার কর্মভমি, 
কন্ম করিবার নিমিত্তই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ফলের দিকে তাকাইবার 
কোন প্রয়োজন নাই । পরলোক আমাদের ফলভূমি । সুতরাং কামন। ত্যাগ 
করিয়। শুধু কন্ম করিয়! যাওয়াই আমাদের আঁদর্শ হওয়া উচিত ।$« ব্রাঙ্ষণ, 
সংহিতা এবং উপনিষৎ একই মহাঁষজ্ঞ বা মহাজ্ঞানের পথপ্রদর্শক । বেদপন্থীরা 
কম্মমীমাংসা এবং ত্রহ্মমীমাংসাঁর সহায়তায় সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া 
থাকেন। এইকারণে তাহাদের সকল কণ্ম ও সকল তপস্তাঁর চরম লক্ষ্য সেই 
পরম পুরুষ ।৪৬ সকাম যজ্ঞ মহাভারতের মতে প্রশস্ত নহে। মহাভারতের 
৪৩ তম্মিন্‌ যল্জে প্রবৃত্তে তু বাগ্সিনো হেতুবাদিনঃ | 
হেতুবাদান্‌ বুনাহঃ পরম্পরজিগীষবঃ ॥ অশ্ব ৮৫1২৭ 
৪৪  দ্রবাধজ্ঞান্তপোধজ্ঞা! যোগবজ্ঞান্তথাপরে । 
'স্বাধায়জ্ঞানবজ্জাশ্চ যতয়; সংশিতত্রতাঃ ॥ ভী ২৮২৮ 
৪৫, কর্মাুমিরিয়ংব্র্ষন্‌ ফলভূমিরসৌ৷ মতা | ইত্যাদি । বন ২৬০1৩৫। ভী ২৭৮ 
কর্দপ্যেবাধিকারত্ডে ম! ফলেবু কদাচন। ইত্যাদি । ভী ২৬1৪৭। তী ২৭১৯ 
পণ, ব্রীহবিব্র্দা্ী ব্রঙ্গণা হতম্‌। 
জজ তেন গন্তব্য ব্রহ্মকর্মুসমাধিনা ॥ ভী ২৮২৪ 


পূর্ববোত্তর-মীমাংসা ৬২৪ 


কশ্মযোগ কম্মকাণ্ডের অপূর্ব উপদেশ । কশ্মফলে, আকাজা। না রাখিয়া 
কততৃত্বের অভিমান পরিত্যাঁগপুর্বক কম করিতে হয়। “সমস্তই ঈশ্বরে 
অর্পণ করিতেছি, এই বুদ্ধিতে কর করিলে সেই কণ্ম বন্ধনের হেতু হয় নাঃ" 

কর্মের স্বরূপ একান্ত ছুজ্জেয়। তাই কবি শিহলন মিশ্র বলিয়াছেন, 
নিমন্তৎ-কর্মভ্যে। বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন, 
গহন! কর্মণো গতিঃ (ভী২৮।১৭)। তথাপি নিম, সর্ববসন্কল্পসন্ন্যাসী, নির্শম, 
নিরহস্কার, আত্মবশ্ঠ এবং ঈশ্বরের তৃপ্তির নিমিত্ত কশ্মবত যোগী পুরুষের কম্মই 
যথার্থ কর্ম ।”* সেইরূপ কর্শে রত থাকিয়াই জনকাদ্দি কর্মবীরগণ সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন ।*৯ মহাভারতের কর্মকাণ্ডে ঈশ্বরের স্থানই প্রধান, গৌণ 
নহে। ইহাই কর্শমীমাংস! হইতে তাহার বিশেষত্ব ।৭ 

বেদান্তের অধিকারী-_উত্তরমীমাঁংস। বা বেদান্তের আলোচিন। মহাভারতে 
প্রচুর । মোক্ষধর্মন, শ্রীমস্তগবদ্গীতা এবং সনৎস্থজাতীয়-প্রকরণে বেদাস্তের 
অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । এইসকল প্রকরণকে উপনিষদের ভাষ্য এবং 
বান্তিকরূপে গ্রহণ কর যাইতে পারে। কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি 
তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে । কর্মের দ্বার! চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে ভগবানের 
স্বরূপ জানিবাঁর ইচ্ছ| হয়, তখনই জিজ্ঞাস্থ বেদীন্তশ্রবণের অধিকাঁর লাভ 
করেন । 

শিষ্য বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত হইয়াছেন কি ন।, ইহ নিপুণভাবে পরীক্ষা না 
করিয়া কোন আচাধ্য উপদেশ দিতেন না। শ্রদ্ধাবান্‌, সংযত, আগ্রহশীল, 
গুর ও শাস্থে ভক্তিমান্‌, জিজ্ঞান্থ শি্যই ব্রহ্মবিদ্যা-উপদেশের প্রকৃত পান্র। 
বাহার চিত্ত ক্ষুদ্রুতা 'ও কলুষতা হইতে নিন্মুক্ত, যিনি ব্রহ্মচধ্য-ব্রতের .দ্বীরা 
আপনাকে সমধিক পবিত্র করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যাঁয় অধিকারা, সদ্‌গুরুর 
উপদেশ তাহার হ্ৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়। থাকে ।«১ ব্রহ্মবিদ্যা-গ্রহণ গুরুকুলে 
বাস ব্যতীত হইবার নহে । ঘথেচ্ছ চলাফেরা করিয়া অবসর বিনোদনের 


৪৭ খন্ত সর্ব্বে সমারস্ডাঁঃ কামসন্বল্পবঞ্জিতা;। ইত্যাদি। ভী ২৮।১৯-২১ 

৪৮ তী ৩০৪ | তী ৪২।১১,১৭,৫৭। ভী ২৬।৭১। ভী ২৯১৭ 

৪৯ কর্দপৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত। জনকাদয়ঃ। ভী ২৭1২৭ 

৫০ ময়ি সর্বাণি কর্মানি সসসতস্তাধাত্মচেতসা । ইত্যাদি। ভী ২৭৩০ | ভী ৩৩২৭, ২৮ 
৫3, ঘুদ্ধো বিলীনে মনসি প্রচিন্ত্যা, বিগ্কা। হি সা ত্রহ্মচর্যেণ লভ্যা । ইত্যার্দি। উ ৪৪1২ । 
|. উ- ৪২৪৬ : 


৬৩০ মহাভারতের সমাজ 


নিমিত্ত বিদ্যাঁচচ্চ। করিলে ত্রহ্মবিচ্যায় অধিকার জন্মে না, মহাঁত্বী সনৎকুমার 
ধৃতরাষ্ট্রকে পুনঃ: পুনঃ এই উপদেশ দিয়াছেন ।৫৯ 

শ্ববণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-__অধ্যাত্মতত্ব জানিতে হইলে শ্রবণ, মনন 
ও নিদিধ্যাঁপনের প্রয়োজন। আত্মার স্বরূপ অতিশয় গৃঢ়, ধ্যানের বাবা! বুদ্ধি 
বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে আত্মতত্ব প্রতিফলিত হয় না। শ্রবণ এবং মননের 
পরে ধ্যানের ছার চিত্ত স্থির করিতে পাঁরিলেই যোগী পরম জ্যোতি 
দর্শন করিতে পারেন। নিবাঁত নিষষম্প দীপশিখাঁর মত নিশ্চল চিত্তই 
নিদিধ্যাসনের উপযুক্ত। চিত্তের প্রসাঁদ ও স্থিরতা না থাকিলে ধ্যান কর! 
চলে না ।৫৩ 

অদ্বৈতবাদ প্রভতি--অইৈতবাঁদী, দ্বৈতবাঁদী, বিশিষ্টাছৈতবাদী প্রমুখ 
সকল সম্প্রদায়ের আচাধ্যগণই মহাঁভারতকে, বিশেষতঃ শ্রীমন্তগবদ্গীতাকে 
বেদান্তশান্ত্রের স্বৃতিপ্রস্থানরূপে পরম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন । 
প্রত্যেকেই আপন-আপন অভিমতের অন্নুকলে মহাভারতের সেই সেই অংশের 
ব্যাখ্যা করিয়াঁছেন। স্থতরাঁং মহাভারতের কিরূপ অভিমত, তাহ] স্পষ্টরূপে 
বলা চলে না। সনতস্থজাত-প্রকরণে অদৈত-প্রতিপাদক কথাই বেশী পাঁওয়া 
যায়। ধুতরাষ্থ্রের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ সনতকুমার বলিয়াছেন, জীব 
এবং ঈশ্বরের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, শরীরের সহিত যৌগবশতঃ 
ঘটাঁকাশ-ন্যায়ে এবং জলচন্দ্রাদি-ন্যাঁয়ে পৃথক বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। 
জীবের সহিত যেরূপ অভেদ, সেইরূপ দৃশ্টমীন প্রপঞ্চের সহিতও ঈশ্বরের 
অভেদই যথার্থ । বিশ্বস্থপ্টি ষেন ইন্দ্রজালের মত, বিকার-( মায় ) যোগে 
জগণদীশ্বর জগৎকে প্রকাঁশ করিয়া থাকেন। মায়। যদিও তাহাঁর শক্তি, 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোন ভেদ নাই ।৫৪ 

ভোগ্য বিষয়সমূহে দরিদ্র হইলেও পাঁরলৌকিক বিত্তে ( ঈশ্বরোঁপাসনাঁয় ) 
ধাহার| আদঢ্য, তাহারাই যথার্থ ছুদ্ধর্য এবং ছুষ্প্রকম্প্য, তাহারাই ক্রন্ধপ্রাপ্তিরূপ 


৫২ আচাধ্যযোনিমিহ যে প্রবিষ্ঠ | ইত্যাদি | উ ৪৪1৬ | শা ৩২৫ তম অঃ। শা! ২৪৫1১৬-২৯ 
৫৩. এবং সর্বেধু ভূতেহু গুট়োক। ন প্রকাশতে। | 

দৃষ্ঠতে তৃগ্রায়া বৃদ্ধা হয় শৃক্ষ্রদশিভিও ॥ ইতাদি | শা! ২৪৫1৫-১২ 
৫৪" দোষে! মহানত্র বিভেদযোগে, হানাদিযোগেন ভবস্তি নিতা2 | 

তথান্ত নাধিকামুগৈতি কিঞ্দিনাদিযোগেন ভবস্তি পুংসঃ ॥ ইত্যাদি । উ.৪২1২+, ২১ 


পূর্ববোত্তর-মীমাংস। ৬৩১ 


কৈবল্যমুক্তির অধিকারী ।৫৫ ব্রহ্ম ই এইজগতের প্রতিষ্ঠা, তিনিই জগতের 
উপাদান-কারণ, প্রলয়কাঁলে নিখিল জগৎ তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। তিনি 
নিছৈ ত, অনাময় এবং জগদাকাঁরে বিবন্তিত। ধাহার! তাহাঁর এইপ্রকার স্বরূপ 
জানিতে পারেন, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন ।*৬ বনপর্ধের অষ্রাবক্রবন্দি- 
সংবাদেও অদ্বৈতবাদের সমর্থক আঁলোচনাই সমধিক । টীকাকার নীলক$ 
এই প্রকরণের উপনংহাঁরে যে সং গ্রহক্সোক রচনা করিয়াছেন, তাহার শেষ 
শব্দটি 'অদ্বৈতভাগষ্টাবক্রঃ১ | 

ব্রক্ম ও জীব- বৃহৎ, ব্রহ্ম, মহৎ প্রভৃতি পর্য্যায়-শব্দ । সর্বাঁপেক্ষা যিনি 
মহৎ, তিনিই ত্রন্ম। তাহা হইতে মহত্তর আর কিছুই নাই।** ঈশ্বর, 
বিরাট, হিরণ্যগ্ভ প্রভৃতি শব কোনও পারিভাষিক অর্থে মহাঁভারতে প্রযুক্ত 
হয় নাই, শবগুলি ব্রত্মেরই বাঁচক। ধাহাঁকে জানিলে আর কিছুই জানিবার 
বাকি থাকে না, তিনিই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ।"৯ যিনি সুখ এবং দুঃখের অতীত, 
ধাহাকে জানিতে পারিলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ কবিতে হয় না, তিনিই 
পরম ব্রহ্ম, তিনিই একমীত্র বেছ্য।*« শ্রমস্তগবদগীতার আলোচনায় দেখা 
যায়, জীবই অজ্ঞানতামুক্ত হইলে পরমত্থ প্রাপ্ত হন। পারমাথিক দৃষ্টিতে 
উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই বলিলেই চলে। জীব ভগবানেরই অংশ। 
ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত গুণের সহিত যতক্ষণ যোগ থাঁকে, ততক্ষণই জীবের 
জীবত্ব, আঁর সেইসকল গুণবিষুক্ত জীবই শিবত্ব বা পরমত্ত প্রাপ্ত হন। জীবের 
জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই । শুধু কম্মফলের ভোগের নিমিত্ত দেহের সহিত তাহার 
যে সংযোগ হইয়া থাঁকে, তাহাই জন্ম, আর সেই সংযোগের নাশই মৃত্যু ।*১ 


৫৫ অনাঢা মানুষে বিস্তে আা দৈবে তথা ক্রতৌ। 
তে দুর্ধর্ষ! ছু'প্রকম্প্যান্তান্‌ বিছ্যাদ ব্রহ্মণত্তনুম্‌ ॥ উ ৪২1৩৯ 
৫৬ সা! প্রতিষ্ঠা তদমূতং লোকাস্তব ব্রহ্ম তদ্যশঃ । 
| ভূতানি বজ্ঞিরে তম্মাং প্রলয়ং যাস্তি তত্র হি ॥ ইত্যাদি । উ ৪৪1৩০,৩১ 
«৭ বশ ১৩৪ তম অঃ। 
৫৮ বৃহদ্‌ ব্রঙ্গ মহচ্চেতি শব্দীঃ পর্যায়বাঁচকাঃ। শা ৩৩৬।২ 
মস্ত; পরতরং নান্তৎ কিঞিদস্তি ধনগ্জীয়। ভী ৩১1৭ 
৫৯ যো বেদ বেদং সচবেদ বেছ্ম্‌। টি ৪৩৫5 
০৬০ বেগ্ং র্প প্রং ব্র্গ নির্দ 2খমনুখ য্‌ং ॥ ইত্যাদি । বন ১৮০২২ 
৬১ আত্মা ক্ষেব্রজ্ত ইত্যু্তং সংযুক্ত প্রাকৃতৈগু ণৈঃ 
_. তৈরে তু বিনিশ্ুক্িঃ পরমাত্েত্ুদা্তঃ ॥ ইত্যাদি। শা ১৮৭/২৩২৭ 


৬৩২ মহাভারতের সমাজ 


শুভ এবং অশুত কৃতকর্মের ফল ভোঁগ করিবার নিমিত আত্মা শরীরের 
সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন।৬২ শরীর ও শরীরীর মধ্যে যে পরম্পর অত্যন্ত 
ভেদ, তাহা মুবৃহষ্পতিসংবাঁদঘে বিশদরূপে আলোচিত হুইয়াছে ।২৩ 

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুতে ফলভেদ- জ্ঞানী পুরুষ যখনই দেহ 
ত্যাগ করেন না কেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে তাহার কোন বাধ! থাকে না, ইহাই 
বেদাস্তদর্শনের সিদ্ধান্ত । মহাভারতের সিদ্ধান্ত অন্তব্ূপ। শরশয্যাশায়ী ভীম্মকে 
দেখিয়। হংসরূপী মহধিগণ পরস্পর বলিতেছিলেন, “ভীম্ম মহাত্মা পুরুষ, 
তিনি দক্ষিণাযনে দেহত্যাগ করিবেন কেন?” ভীনম্মও তাঁহাদের কথা গুনিয়। 
উত্তব্বায়ণের অপেক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন ।৬৪ ব্রহ্গস্থত্রের শাঙ্কর- 
ভাঙতে বল! হইয়াছে, ভীম্ম পিতার বরে ইচ্ছামৃত্যু-প্রদর্শনের উদ্দেশ্তে অপেক্ষা 
, করিয়াছিলেন ।৬৭ দেবযান ও পিতৃযাঁন-মার্গে লোঁকান্তরগমনের বর্ণনাও 
পাওয়া যায় 1৮৬ 


তা 


বোলখানি গীতা- মহাভারতে ঘোলখানি গীতা কীন্তিত হইয়াছে । 
তীন্মপর্েদীত্রীমন্তগবদ্গীতা, ২৫ শ অঃ-_৪২ শ অঃ। শীস্তিপর্বে/উতথ্যগীতা, 
৯০ তম ও ৯১ তম অঃ ।...বামদেবগীতা, ৯২ তম--৯৪ তম অঃ। ্বষভগীতা, 
১২৫ তম--১২৮ তম অঃ14ব্রদ্ষগীতা-গাথা, ১৩৬ তম অঃ ড় জগীতা, 
১৬৭ তম অ:1%/শম্পাকগীতা, ১৭৬ তম অঃ £মদ্িগ্ীতা, ১৭৭ তম অঃ। 
বোধ্যগীতা, ১৭৮ তম অঃ । বিচ গীতা, ২৩৫ তম, অঃ 1%হারীভগীতাং ্ 
তম অঃ। ৯ুত্রগীতা, ২38 তম ও ২85 তম অঃ ধররাশরীতা, ২৯০ তম-_২৯৮ 
তম অঃ। /স্হিংসগীতা। ২৯৯ তম অঃ। অশ্বমেধপর্বে্রচুগীতা; ১৬শ-১৭শ অ। 
[বানদণগীতা, ২০শ-৩৪ শ অ:। 


৬২. স্ডভাশুভং কর্মুফলং ভুনক্তি । শা ২০১২৩ 
৬৩ শা ২২ তম অংশ্”২*৬ তম অঠ। 

৬৪ ভী ১১৯ তম অং। 

৬৫. গু ৪1২1২, | 

৬৬. ভী ৩২ শতঃ। 


গীত। ৬৩৩ 


শরীমস্তগবদ্গীতা ও অন্ুগীত৷ একই। রাজ্যপ্রাপ্তির অনেক দিন পরে 
অজ্জুন শ্রীরু্ণকে বলিয়াছিলেন, 'ভগবন্‌, তুমি যুদ্ধের পূর্ধবে আমাকে যে-সকল 
উপদেশ দিয়াছিলে, সেইগুলি আমার মনে নাই। রুপা করিয়া পুনরায় বল”। 
অঞ্জুনের বাক্য শুনিয়া ভগবান্‌ অঞ্ছনকে তাহার. অন্যমনস্কতার জন্য মৃছু 
ভৎ্পনা করিয়া সংক্ষেপে শ্রীমন্তগবদ্গীতার, উপদেশই দিয়াছেন। তাহাই 
অন্ুগীতা। পাগুবগীতা৷ বা! প্রপন্নগীতা, ভগবতীগীতা প্রভূতি পৌরাণিক 
সংগ্রহ-গ্রস্থ, ভক্তজনের প্রাণের প্রার্থনা । রি 

গীতা বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান-_শুধু 'গীতা” বলিলে শ্রীমন্তগবদ্গীতাকেই 
বুঝায়। গীতা মহাঁভারতরূপ রত্হারের মধ্যমণি । গীতা৷ ছাড়াও বনপর্ধের 
অষ্টাবক্রবন্দিসংবাদ, দ্বিজব্যাধসংবাদ, ষক্ষযুধিষ্ঠিরসংবাঁদ, উদ্যোগপর্ধবের সনৎ- 
স্জাতীয়-প্রকরণ, শান্তিপর্ধের মোক্ষধম্ম এবং অশ্বমেধপর্ধের গুরুশিত্যসংবাদ 
অধ্যাত্শাস্্রূপে প্রখ্যাত। কিন্ত গীতার মাহাঁত্যই সর্বাপেক্ষা বেশী। 
উপনিষদের দার্শনিক তথ্যগুলি সংক্ষিপ্ততাঁবে গীতাঁয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
উপনিষ্খ গীতা ও ব্রহ্গত্রবেদান্তের এই তিনটি প্রস্থান। উপনিষৎ 
শ্রুতি প্রস্থান, গীত] স্মৃতি প্রস্থান এবং ত্রহ্মসূত্র স্তাঁয়গ্রস্থান । গীতাঁকে উপনিষত, 
্রহ্মবিদ্ভা এবং যোগশান্ত্রও বল! হয়। গীতাঁর প্রতি-অধ্যায়ের সমাপ্তিতে 
“শ্রীমদ্তগবদ্গীতাস্থপনিষংস্ ব্রহ্গবিচ্যায়াম্‌ যোগশান্মে শ্রীকৃষ্ণাজ্ঘনসংবাঁদেঃ 
ইত্যাদি বলা হয়। “ব্রদ্স্ত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিবিনিশ্চিতৈ2-( ভী ৩৭৪) 
গীতার এই শোকে “ত্রন্মত্রপদ? শব দেখিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতা ব্রন্ম্ত্র রচনার পরে বিরচিত। 
কিন্তু ব্রন্স্ত্রেও এরপ স্ত্র পাওয়া যায়, যাহাতে গীতাঁর বচনকেই লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে । (দ্রঃ ত্রহ্স্থত্র ৪1২।২০,২১) ইহাতে মনে হয়, উভগ়্ গ্রস্থই এক 
সময়ে রচিত, কারণ একই গ্রস্থকাঁর উভয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 

গীতার প্রক্ষিগতবাদ-€?) খগ্ুন- পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিত এইরুপ 
অভিমত পোষণ করেন যে, গীতা মহধি বেদ্‌ব্যাসের লিখিত নহে । অপর 
কৌন শক্তিশালী পণ্ডিত মহাভারতের ভিতরে এই গ্রন্থকে প্রক্ষেপ করিয়াছেন । 
হুতরাৎ গীতা! প্রক্ষিপ্ত । তীহাঁদের যুক্তি এই যে, যুদ্ধের প্রীরস্তে অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে দার্শনিক উপদেশ দেওয়া! কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, ইহ। 
মিতাস্ত বিমদৃশ এবং অযৌক্তিক । আমাদের মনে হয়, এই যুক্তিটি দৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত নয় । গীতা গ্রচারের পক্ষে সেই স্থান এবং কালই ছিল অস্কুল। 


৬৩৪ মহাভারতের সমাজ 


ভক্তমখা বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্জন গীতার শোঁতা এবং বক্তা! স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরু্ণ। 
স্ুতরাং সেইরূপ ভীষণ সময়ে জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে কন্দমযোগ, জ্ঞানযোগ 
এবং ভক্তিযোগের উপদেশ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক হয় মাই। যৌগগ্রভাঁবে 
যুদ্ধারস্তের কোলাহলের মধ্যেও বক্তা এবং শ্রোত। শান্তিতে আপন-আপন 
কাজ করিতে কিছুমাত্র অস্থবিধা বোধ করেন নাই। অর্জনের ষখন বিষাদ 
উপস্থিত হইয়াছিল, তখনও যুদ্ধের আরস্ত হয় নাই। শঙ্খনিনাদ, ব্যুহরচন! 
প্রভৃতি কাঁধ্য চলিতেছিল। কৃষ্ণীজ্ৰনের কথাবার্তীর পরেও যুধিষ্টির ভীন্ম- 
দ্রোণাদ্দি গুরুজনের পাদবন্দন। করিয়া] যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। 
ইহার অনেক পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সমগ্র গীতা উপদেশ দিতে তিন 
ঘণ্টার বেশী সময় লাগিবার কথা নহে । স্থতরাঁং তৎকালে গীতার উপদেশের 
কোন অসঙ্গতি থাকিতে পারে না। অজ্ভন তে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্ততই 
ছিলেন। কার্্যকাঁলে কেন তাহার এই বিষাদ? ইহাঁর উত্তরে বল! যায়, 
কাধ্যক্ষেত্রে এই হুর্ববলতা৷ অস্বাভাবিক নহে। মহাভারতের নানাস্থানে গীতাঁর 
অন্থরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়। আদিপর্ধের গৌড়াতেই ধৃতরাষ্টের 
বিলাপ বধিত হইয়াছে । তাহাঁতেও দেখিতে পাই, ধৃতরা্ট শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ- 
প্রদর্শনের সংবাদ শুনিয়াই জয়ের আশ! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া 
সঞ্জয়কে বলিয়াছেন ।১ অন্ুগীতাপব্ধের প্রারস্তে ভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিয়াছেন, 
আমি তত্কালে যোগযুক্ত হইয়া তোমাকে পরম গুহা তত্বের উপদেশ 
দিয়াছিলাম। গুরুশিষ্যসংবাদে উপদেশের উপসংহারে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে 
বলিয়াছেন, “আমি মহাধুদ্ধের আরম্তেও তোমাকে এই তত্বেরই উপদেশ 
দিয়াছি। নারায়ণীয়-প্রকরণেও শ্রীমদ্ভগবদগীতার নাম গ্রহণ কর! হইয়াঁছে।? 
গীতার সম্বন্ধে এইসকল উক্তি এত স্পষ্ট যে, গীতা মহাভারতে পৰে প্রক্ষিপ্ 
হইয়াছে, ইহা! বলিবার উপায় নাই। বলিতে গেলে অন্থুগীতাপর্বকে এবং 
গুরুশিষ্য-সংবাদকেও প্রক্ষিপ্তই বলিতে হয়। আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে 
১. বদাশ্রোষং কল্মষেনাভিপন্নে রপোপস্থে সীদমানেইজ্জুনে বৈ। 
কৃষ্ং লোকান্‌ দর্শয়ানং শরীরে তদ। নাশংসে বিজয়ায় সগ্রয় ॥ আদি ১১৮১ 
২. পুর্বমপোতদেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে 
ময়। তব মহাবাছে! তম্মাদত্র মনঃ কুরু ॥ অশ্ব ৫১13৯ 
সমুপোড়েধনীকেধু কুরুপাগবয়োমধে 
! 'অঞ্জুনে বিমনক্কে চ গীত] ভগবতা স্বয়ম্‌॥ শা! ৩৪৮1৮ 


গীত ডি 


আরও বলা যাইতে পারে যে, গীতার যে স্থান ভীন্মপর্ধে নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
কোনও মহাঁভারত-স"স্করণে তাহা অন্যরূপ দেখ। যাঁয় না, সকল গ্রন্থে একই 
জায়গাঁয গীতার সন্নিবেশ। পর্বসংগ্রহীধ্যায়েও গীতার নাঁম করা হইয়াছে। 
অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রবিলাঁপের কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । 

গীতার উপদেশ-_পরবর্তাঁ সকল শ্রেণীর গ্রস্থকারই গীতাকে সম্রদ্ধ 
সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। গীত। শুধু দার্শনিক মীমাংসার গ্রন্থমাত্র নহে, 
একজন মানুষ কোন আদর্শে তাঁহার জীবন চাঁলাইলে শেষ পধ্যস্ত ভগবাঁনের 
স্বরূপ জানিয়। নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি ভোগ করিতে পারিবেন, গীতা তাহারই 
পথপ্রদর্শক । গীতাতে অনেক উপনিষদ্বচন উদ্ধত হইয়াছে, উপনিষদের 
সহিত শব্সাদৃশ্ঠ বিশেষতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সকল আস্তিক দর্শনের 
পরম্পরবিরোধী মতবাঁদের উৎকৃষ্ট সামগ্তশ্য গীতায় প্রদিত হইয়াছে বলিয়া 
শ্রোতমার্গাবলম্বী মনীষীদের নিকট তাহা সর্বপ্রধান স্থৃতিপ্রস্থীন-গ্রস্থ। গীতায় 
প্রধানতঃ তিনটি যোঁগের আলোচনা কর! হইয়াঁছে_ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। 
এই তিন যোৌগের পরিপূরকরূপে অন্যান্য উপদেশগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। 

কর্মযোগ-_গীত। কর্মের উপদেশে শতমুখ। গীতার আরম্তই কন্মষোঁগে । 
নিবিবগ্ন অজ্জবনকে স্বকর্মে উদ্ধদ্ধ করিবার নিমিত্ত গীতার উপদেশ। কন্ম 
ব্যতীত কোন প্রাণী এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে ন।। রাজধি জনকাদি কণ্ম 
দ্বারাই সিদ্ধিলাঁভ ক্রিয়াছেন। কম্ম করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। কশ্মান্ুষ্ঠান 
ব্যতীত শরীরধাত্রাই নির্বাহ হয় না। স্ৃতরাৎ মানুষ সকলসময়ই কম্ম করিতে 
বাঁধ্য। কন্ম না করিলে নৈষ্বর্দ্যরূপ তত্বজ্ঞান লাভ কর! যায় না। কন্ম ঘার! 
চিতশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেবল সন্ন্যাস অবলম্বনে মুক্তি হয় না । 
কর্তব্য কৃন্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্তু ভাল বা মন্দ কোন ফলের আকাজ্কা 
থাকিবে না, ইহাই প্রকৃত কর্মষোগ । সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়। 
শান্্বিধান অনুসারে কর্তব্য কর্ম সম্পীদন করা চাই। “যাহা করিতেছি, 
তাহা তাহারই উদ্দেশে” এইপ্রকার নির্ভর থাকিলে কম্ম কখনও বন্ধনের হেতু 
হয় না, মুক্তিরই অন্কূলতা করে। অনাসক্তচিতে কম্ম করাই কর্শমন্যাস।* 


৩,ন হি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তি ভিটত্যকর্নকৃৎ। ইত্যাদি ৷ ভী ২৭।৫,৪,৮ 

৪-০বঙ্ঞার্থাৎ কর্ণণোহ্তত্র লোকাহয়ং কর্মব্ন্ধনঃ। 
তদর্থ কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ; সমাচর ॥ ইত্যাদি! ভী ২৭৯ । ভী ২৬৪৭ | ভী ৩০1১। 
ভী ৪০1২৪ 


৬৩৬ মহাভারতের সমাজ 


'আমি যে কন্মে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার ফল কি হইবে, সেই চিন্তা 
করিতে নাই। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, কর্মটি আমার কর্তব্য কি না, 
এই বিষয়ে শাস্ত্র কি বলেন, কন্মটি আমার পক্ষে ধন্মান্কূল কি না; যদি 
তাহা হয়, তবে আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই । স্ুখ-ছুংখ, 
লাঁভালাভ, জয়-পরাঁজয় সব সমান মনে করিয়া কর্মে লিপ্ড হইতে হইবে । 
এইরূপ কর্মই নিষ্ষীম কর্ম, তাহাতে পাপের আশঙ্কী করিতে নাই | কর্তৃত্ববুদ্ধি 
না রাখিয়! শরীরযাত্রা-মাত্র নির্বাহের নিমিত্ত কর্মাহুষ্ঠান করিলে সেই 
কন্ম বন্ধনের কারণ হয় না। যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তষ্ট, শীতোষ্াদি সহনশীল 
এবং বৈররহিত, হর্ষের কারণ উপস্থিত থাঁকিলেও যিনি অতিমাত্রায় 
আনন্দ বৌধ করেন না এবং বিষাদেও ধাহাকে অতিশয় ক্রিষ্ট দেখায় 
না, তাহার কৃত কোনও কন্ম বন্ধনের কারণ হয় না। তিনি প্রফুল্লচিত্তে 
কর্তব্যবুদ্ধিতে কণ্ম সম্পাদন করিয়৷ থাকেন। ভগবানের উপাসনাবুদ্ধিতে 
যে-সকল কন্ম সম্পন্ন কর! হয়, সেইগুলি মুক্তিরই হেতু । নিষ্ষাম কর্শের 
অন্ষষ্ঠান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশেষ সাত্বিক-প্রকৃতি লৌকই 
ফলাসক্তি ত্যাগ করিতে পাবেন 1১ কশ্মসন্ন্যাস ও কন্মযোগ, এই উভয়ের 
মধ্যে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযৌগের প্রশস্ততা কীন্িত হইয়াছে । রাগছেষা দিমুক্ত 
যে-বাক্তি শুধু ভগবানের তৃপ্তির নিমিত্ত কর্মে লিপ্ত থাকেন, তিনি কল্প 
হইলেও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী । কারণ, ছন্দশূন্য শ্ুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তত্বজ্ঞান দ্বারা 
অনায়ামে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাঁভ করিতে পারেন । সন্ন্যাস ও 
কর্মযোগ পৃথক্‌ বস্তু নহে, পণ্তিতগণ দুইকেই এক বলিয়! গণ্য করিয়। থাকেন। 
যেহেতু উভয়ের মধ্যে যে-কোন একটির উপাসক উভয়েরই ফল লাঁভ করিতে 
পারেন 1." কর্ম ত্যাগ করিলেই যোগী হওয়। যাঁয় না। কর্মফলের দিকে 
লক্ষ্য না করিয়া কর্মানুষ্টান করিলেই যথার্থ সন্্যান বা যোগ সম্পন্ন হয়। 


৫ শুখছঃখে সমে কৃত্ব। লা'ভাল।ভৌ জয়াজয়ো । 
ততো ুদ্ধায় যুজ্য্ঘ নৈবং পাপমবাপ্স্তসি ॥ ইত্যাদি । ভী ২৬৩৮১৫১। ভী ২৭৩০ । 
ভী ২৮১৯ 
৬ তালু কর্মুফলাসঙ্গং নিতাতৃত্থো শিরা শ্রয়ঃ | 
-_. কর্ধণাডিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞি করোতি সঃ॥ ইত্যাদি । ভী ২লা২*:২৩ 
*. সন্নাস: কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রের়সকরাবুভো । 
_. তয়োস্ত কর্ণস্সযাসাৎ কর্দযোগো বিশিযতে ॥ ইত্যাদি । ভী ২৯।২-৪ 


গীতা ৪৩৭ 


ঘে যোগী জ্ঞানযোগে উন্নীত হইতে চান, সর্বপ্রথমে তাহাকে নিফামভাঁবে 
কর্মের উপাসনা করিতে হইবে। আব জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত 
চিত্তবিক্ষেপক কন্মসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বঙ্জন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি এবং তাহাদের ভোগের অনুকুল কর্মে যিনি প্রবৃত্ত 
হন না, তাহার কম্মযোগই নিশ্বল এবং পরিশ্তদ্ধ।” কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত 
শরীরকে পীড়া দেওয়া একান্ত গছিত। উপবাঁসাদি কর্ধানুষ্ঠানের অত্যাবশ্যক 
অঙ্গ, এমন কিছু নহে । কম্মের প্রধান উদ্দেশ্ট চিত্তশুদ্ধি। মন এবং ইন্দ্রিয় গ্রা 
যাহাতে উচ্ছ্ঙ্খল না হয়, সেইভাবে বিষয়োপভোঁগ করা নিন্দনীয় নহে। 
ইন্ড্রিয়গণকে সংযত ন1 করিয়া একেবারে নিরোধের চেষ্টা করা বুথা, তাহাতে 
বিপরীত ফলই ফলে। জোর করিয়! উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছাঁচাঁরের দারা 
যাহারা প্রকৃতিকে নিগ্রহ করেন, গীতার ভাষায় তাহারা “আস্থুরনিশ্চয়? | 
এইজাতীয় উত্কট নিরোধ গীতাঁয় অতিশয় নিন্দিত। আহার-বিহার প্রভৃতি 
শারীর ব্যাপাবরের নিয়ম এবং সংযতভাঁব যোগীর পক্ষে অবলম্বনীয়। এইভাবে 
স্থচারুরূপে কর্তব্য সম্পাদন করাই গীতাঁর কম্মযোগের উপদেশ ।৯ ফলে 
অনাসক্ত হইয়া! যে কাঁজই করা যায় না! কেন, তাহ! সাত্বিক। সান্বিক 
কশ্ম কর্শক্ষয়ের হেতু । নবমাধ্যাঁয়ে ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন, “হে কৌন্তেয়, তুমি 
যাহা কিছু কর্‌, যে-কোন দ্রব্য আহাঁর কর, যে-কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
কর, যাহা কিছু দাঁন কর, যাহা কিছু তপন্তা করিয়া! থাক, সমস্তই আমাতে 
সমর্পণ কর। এইরূপ করিলে কর্মজনিত ইঠ্টানিষ্ট ফল হইতে মুক্ত হইবে, 
কম্ম তোমার সংসাঁরবন্ধনের কারণ হইবে না, যুক্তাত্মা হইয়া আমাকেই 
প্রাপ্ত হইবে” ।১০ গীতার উপসংহারে ভগবান বলিয়াছেন, “আমাতে 
চিত্ত অর্পণ করিলে আমার প্রসা্লন্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত 


৮ : অনাশ্রিত: কম্মফলং কার্ধ্যং কম করোতি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রি চাক্রিয় ॥ ইত্যাদি । ভী ৩০।১-৪ 
ম.. কর্শযন্ত; শরীরম্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাঞ্বাস্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধাহ্রনিশ্চয়ান্‌॥ ইত্যাদি। ভী ৪১।৬। ভী ৩০১৬,১৭। 
ভী ২৭৩৩ 
১* . যং করোধি যদগ্বাসি যজ্জুহোসি দদাসি যং। 
বস্তপন্তদি কৌন্তেয় তৎকুরুধ মদর্পণম ॥ ইত্যাদি। ভী ৩৩২৭,২৮ 


৬৩৮ মহাভারতের সমাজ 


হইবে, আমার শরণীপন্ন হইলে আমিই তোমাঁকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত 
করিব”।১৯. 
ভ্ঞানযোগ--সাত্বিক কম্মযৌগের বিশুদ্ধিতে জানযোগের উৎপত্তি । যষ্ঠ 
অধ্যায়ের প্রথম দিকেই তাহ। বল। হইয়াছে। অতএব কশ্মষোঁগের পরেই 
জ্ঞানযোগ আলোচ্য । জ্ঞানযোগের পরিণতি আত্মজ্ঞানে। নিবিবপ্ন অঙ্জুনকে 
ভগবান সাংখ্যযোগের উপদেশম্বূপ আত্মতত্বেরই উপদেশ দিয়াছেন। 
জীবাত্মার নিত্যত্বের উপদেশে বলিয়াছেন, আত্ম? শস্ত্র ঘার। ছিন্ন হন না, অগ্নি 
তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জলের দ্বার! তিনি ক্রিন্ন হন না, মারুত তাহাকে 
শোষণ করিতে পারে না। তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকাধ্য। তিনি 
জন্ম এবং মৃত্যুর অতীত, শবীরের বিনাশে তাহার বিনাশ নাই। আত্মার 
এবিধ যথার্থ ব্বরূপ জানিতে পারিলে শোকের কোন কারণ থাকে না।১২ 
আত্মাকে জানিলেই বিশ্বকে জানিতে পার! যায়, সুতরাং আত্মজ্ঞানের 
উদ্দেশ্তে সাধন! জ্ঞানযোগের প্রাথমিক সোপান। আত্মজ্ঞান লাভ হুইলে 
যোগী স্বভাঁবতঃই শাস্ত, বিমৎ্সর, যদৃচ্ছালাভসন্তষ্ট, শীতোষ্ণিছন্দরহিত এবং 
সমচিত্ত হইয়। থাকেন। জ্ঞানযৌগে এইপ্রকাঁর প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধক 
জ্ঞানযজ্জের অধিকার লাভ কবেন । দ্রব্যময় টৈবধজ্ঞাদি অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, 
কারণ সকল যজ্জঞেরই চরম লক্ষ্য জ্ঞান, তত্বজ্ঞানে সকলেরই অন্তর্ভীব । জ্ঞানযোগে 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে কর্মযোগই কাঁরণ।১০ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে গুরুর 
উপদেশ অত্যাবশ্যক । শ্রদ্ধা, গুরুভক্তি, জিজ্ঞাসা এবং গুরু-শুশ্রাষা ব্যতীত 
তকজ্ঞান লাঁভ হইতে পারে না, এইজন্য ভগবান্‌ প্রিয়শিষ্য অজ্ভনকে গুরুশুশ্রযাঁর 
উপদেশ দিয়াছেন। অজ্ঞনও সর্বতোভাবে শ্রকষ্ণের শিত্ত্ব গ্রহণ করিয়! 
তাহারই পাঁদমূলে প্রপন্ন হইয়। ভক্তজনবাছ্ছিত পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।১ 
১১ মন্মনা ভব মন্ভভ্তে! মদ্যাজী মাং নমস্থুরু | 
_.. মামেবৈযসি সম্তাং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে | ইত্যাদি । ভী ৪২1৬৫, ৬ 
১২ নৈনং ছিন্দপ্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
)ন চৈনং র্েদয়ন্ত্যাপো। ন শোষয়তি মারুত; ॥ ইত্যাদি । ভী ২৬২৩-২৫ 
১৩ শ্রেয়ান্‌ জব্যময়াদ যজ্ঞাজ্‌ জানযজ্ঞঃ পরন্তুপ। 
"সর্ব কর্মাধিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ॥ ইত্যাদি।  ভী ২৮]৩৩-৩৭. 
১৪ তথ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন নেবয়। ৷ 
_.. উপদেক্গ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনভ্ততবদর্দিনঃ ॥ ইত্যাদি । ভী ২৮৩৪, ৩। তী ২৩৭ 


গীতা ৬৩৯ 


তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মানব সর্বপ্রকার মোহ হইতে বিষুক্ত হইয়! থাঁকেন। 
সমস্ত জগৎকে তিনি স্বীয় আত্মার দর্শন করেন এবং পরিশেষে 
পরমাত্মীার সহিত সকল বস্তর অভেদ জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হন ।১৫ 
প্রজ্বলিত অগ্রি যেমন কাঠস্তুপকে ভন্মরাশিতে পরিণত করে, জ্ঞানরূপ 
অগ্নি সেইরূপ সকল কর্মকে ভস্ম করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রারন্ধ-কন্মফল 
ব্যতীত অপর কোন কৃত কর্ম জ্ঞানীর নিকট সুখ ব। দুঃখের ভোগরূপ ফল 
উপস্থিত করিতে পাবে না। তপস্যা বল, আর যাঁগযজ্ই বল, কোন যজ্ঞই 
জ্বানষজ্ঞের ম্যায় চিত্বশুদ্ধিকর নহে। বহুকাল কম্মযৌগের অনুষ্ঠানে চিত্ত 
বিশুদ্ধ হইলে সহজেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। নিষ্ষাম কশ্মযোগ এক- 
প্রকার ভক্তিযোৌগেরই মত, তাহার অনুষ্ঠান ব্যতীত তত্বজ্ঞান হয় না। 
শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি গুরুর উপদেশমত নিষ্ঠার সহিত সাধনা করিলেই তত্বজ্ঞান 
লাঁভ করিতে পারেন । তত্বজ্ঞানী জ্ঞানলাভের পর অচিরে মৌঁক্ষ লাভ করিয়। 
থাকেন 1১৬ 

উল্লিখিত কয়েকটি বচনে জ্ঞানযৌগের অধিকারী নির্ণয় কর! হইয়াছে । 
অতঃপর অনধিকারী সম্বদ্ষেও ছুই-চারিটি কথা বল! হইয়াছে। যিনি 
আচাঁষ্যের উপদেশ শোনেন নাই এবং কোনপ্রকারে সেই বিষয়ে জ্ঞান 
জন্মিলেও তাহাতে শ্রন্ধাহীন, আর কোন-উপায়ে শ্রদ্ধা জন্মিলেও সংশয়ান্বিত, 
তিনি আপন প্রাপ্তিব্য লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন। সংশয়াঁপন্নের নিকট ইহলোকের মত 
পরলোৌকও অন্ধকার ।১৭ দেহাঁদিতে ধাঁহাঁর আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, এরূপ 
তত্বজ্ঞ সাধুপুরুষ লোকশিক্ষার নিমিত্ত কিংবা দেহধারণের নিমিত্ত যে-সকল 
শীরীর কশ্ন করিয়া থাকেন, সেইমকল কন্ম তাহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় 
ন1।১* পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই অন্নবিস্তর জ্ঞানযোগের আলোচনা 


১৫ যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাশ্তাসি পাণ্ডব | 

যেন ভুতান্যশেষেণ ুক্ষান্তাতবন্যথে ময়ি ॥ ইত্যাদি । ভী ২৮৩৫৪ ৩৬ 
১৬ যখৈধাংসি সমিদ্ধোইগ্রিরন্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন ৷ 

জ্ঞানাগ্সিঃ সর্ধবকর্মীণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা 1 ইত্যাদি । ভী ২৮1৩৭-৩৯ 
১৭ অজ্ঞশ্াশ্রাদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্ম! বিনগ্াতি । 

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন হখং সংশয়াত্মন; ॥ ভী ২৮৪৯ 
১৮ যোগস-স্স্তক্মীণং জ্ঞানসংছিমসংশয়ম্‌ । 

আত্মবস্তং ন কর্মাণি নিব্াস্তি ধনঞ্জয়॥ ভী ২৮1৪১ 


৬৪০ মহাভারতের সমাজ 


কর! হইয়াছে । কোন কোন ভাব্যকারের মতে একমাত্র জ্ঞানই মুক্তর কারণ, 
আবার কোন কোন ভাম্তকার ভক্তিকেও সহকারী কারণ বলিয়। স্বীকার 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ গুরুর উপদেশ এবং পরে ভগবানে একান্ত নির্ভর না 
থাকিলে খন মুক্তিলাভ অসম্ভব, তখন ভক্তিকে বাদ দেওয়া ধাইতে পারে 
কি না, ইহা বিবেচ্য । কিন্তু নিষ্কাম কর্মষৌগ যে একমাত্র জ্ঞানযোগেরই 
উপায়, তাহ গীতায় স্পষ্ট করিয়াই বল! হইয়াছে । "জ্ঞানের ন্তাঁয় চিত্তশুদ্ধিকর 
আর কিছুই নাই।”১৯ 

ভক্তিযোগ-_নিফাম কর্মের দ্বার! বিশ্বদ্ধীরুত চিত্তে আত্মতত্ব প্রতিঠিত 
হইলে ভক্তিও তাহাতে আপনিই বাসা বীাধিয়া থাঁকে। শুধু জ্ঞানযোগের 
উপাঁসনাতেই ধাহাঁর জীবন অতিবাহিত হয়, তিনি এক অনির্কচনীয় অপাথিব 
আস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকেন। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “ধাহারা আঁমাতে 
'একাগ্রচিত্ত এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপাসনা করেন, আমার মতে 
তাহারাই যুক্ততম। যাহারা মৎপরায়ণ হইয়। অনন্যভক্তিযৌোগে আমাকে 
উপাসনা করিয়। থাকেন, সেইসকল ভক্তকে আমি জরামরণক্লি্ই সংসার 
হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি । যিনি নিয়ত সন্ধপ্ট, প্রমীদশূন্য, সংযতস্বভাব 
ও মদিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতে যিনি মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, সেই 
ভক্তই আমার পরম প্রিয় । যিনি নিংস্পৃহ, শুচি, দক্ষ ও অপক্ষপাতী, ধাহার 
মন কখনও ব্যথিত হয় না, আর যিনি সর্ধারস্তপরিত্যাগী, সেই ভক্তই 
আমার প্রিয়। যিনি প্রিয়লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় ঘটিলেও দ্বেষ করেন না, 
ধাহার শোঁকও নাই, আকাকঙ্ষাও নাই, যিনি পুণ্য ও পাপের অতীত, সেই 
তক্তই আমার পরম প্রিয়পাত্র। নিন্দ৷ এবং স্ততি ধাহার নিকট তুল্য, িনি 
মংঘতবাক্‌, ধিনি যদৃচ্ছালব বস্ততেই জন্তষ্ট থাকেন, সেই স্থির্বুদ্ধি ভক্তই 
আমার প্রিয় । যে-সকল ভক্ত উল্লিখিত সাঁধনধন্মে রত, শ্রদ্ধালু এবং মদেকচিত্ত, 
তাহার আমার অতিশয় প্রিয়” ।২০-গীতার উপসংহারে শ্ীভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“যিনি বিশ্তুদ্ধ প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত, তিনি ত্রন্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়! শোক 
করেন না এবং কোন বস্তর আকাঁক্ষাও করেন না। এরূপ সমদরশী পুরুষ 
সর্বভূতে আমাকে অনুভব করিতে পাবেন, ইহাই পর। ভক্তি। তিনি সেই 


১৯ ' ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্কতে ৷ ভী ২৮৩৮ 
২০ ভী ৩৬ শ. 
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পর ভক্তির 'প্রসাঁদে আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং সর্বব্যাপিত্ব তত্বতঃ জানিতে 
পারেন । পরে সেই পরম ভক্ত আমাতেই প্রবেশ করেন” ।২১ 

ভক্তিভরে একমাত্র তাহাকে আশ্রয় করা ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই, 
ইহাঁও তিনি অজ্নকে বলিয়াঁছেন। “ধিনি আমাকে আশ্রয় করিয়। সমস্ত 
কাধ্য সমাধা করেন, আমারই প্রপাদে তিনি শাশ্বত অব্যয়-পদ লাভ করিয়া 
থাকেন। অতএব হে অজ্জন, তুমি মন দ্বার। সমস্ত কম্ম আমাতে অর্পণ করিয়! 
মত্পরাঁয়ণ হইয়া যোগ আশ্রয়পূর্বক সতত মচ্চিত্ত হও ।৮২২ একাস্তচিত্তে 
ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন সাধন। সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা 
ভগবানের উপদেশ। তিনি অজ্জুনকে বলিয়াছেন, “হে ভারত, তুমি 
সর্ববতোঁভাঁবে সর্ধভূতের অন্তর্ধ্যামীর শরণীপন্ন হও, তাহার প্রসাঁদে পর! শান্তি 
ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে” ।২* ধাহাঁর! নিয়ত ভগবানের ভজন] করেন, 
তাহারা ভগব-প্রলাদদে এরূপ বিমল বুদ্ধি লাভ করেন যে, মেই বুদ্ধির 
সহায়তায় তাহাদের নিকট ভগবংস্বরূপ প্রকাশিত হয়। ভজনের ফলে 
আঁত্মাতে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়।২* আমাদের গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থও তাহাই। 
যিনি আমাদের শুভ বুদ্ধির প্রেরণ। দিয়া থাকেন, তাহার ভজনা করাই 
গায়ত্রীর তাৎপধ্য | 

গীতোক্ত ভক্তিযোগের আলোচনায় দেখা যায়, যৌগত্রয়ের মধ্যে ভক্তি- 
যৌগকে চরম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । জ্ঞানের পরে শুদ্ধা বা পরা 
তক্তি। আর তাহাঁর চরম উপেয় পরমেশ্বর । স্থতরাং দেখিতেছি ষে, শুধু 
জানের দ্বারা ঈশ্বরাম্ডূতির গিদ্ধান্ত গীতার অভিপ্রেত নহে। “ভক্তি ছাড়া 
মুক্তি নাই» ইহাই গীতার গীতি। 


২১ ব্রদ্ধতূতঃ প্রসন্াম্মা ন শোচতি ন কাজ্মতি। 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তৃত্তিং লভতে পরাম্‌॥ ইত্যাদি । ভী ৪২1৫৪,৫৫ 
২২ চেতসা৷ সর্ধবকন্মাণি ময়ি সংচ্যস্ত মংপরঃ | 

বুদ্ধিযোগমুপীশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সততং ভব ॥ ইত্যাদি । ভী ৪২।৫৭,৫৮ 
২৩ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। 
_.. তৎপ্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্নাসি শীঙ্বতম্‌। ভী ৪২1৬২. 
২৪... তেষাং সততবুক্তানাং ভজতাং প্লীতিপূর্ধবকম্‌। 

দামি বুদ্ধিষোগং তং ষেন মামুগযাস্তি তে ॥ ভী ৩৪।১০ 
৪১ 


৬৪২ মহাতারতের সমাজ 


গীতার দার্শনিক মত-_ শ্রীমত্তগবদ্গীতাঁয় জীব ও ব্রদ্দের অভেদবাঁচিক 
কয়েকটি বচন আছে বটে,২«.কিন্তু কোন ভান্তকারের দিকে না৷ তাঁকাইলে 
বলিতে পারা যাঁয় যে, ছ্বৈতবোধক বচনই গীতায় অতি স্পষ্ট। কেহ কেহ 
বলিয়াছেন যে, গীতায় অদ্বৈতগর্ভ দ্বৈতবাদ গ্রচার করা হইয়াছে । জীবাস্মা 
_নিষ্ষাম কর্মের দ্বারা জ্ঞানযোগে উন্নীত হইয়া পরে ভক্তির প্রভাবে এমন এক 
স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহার নিজের কোন ইচ্ছাই তখন থাকে ন|। 
ঈশ্বরের-ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করিয়া তাহারই আদেশে 
কর্তব্য কন্ম সম্পাদন করিয়া যান। এইপ্রকাঁর অদ্বৈতগর্ভ দ্বৈতভাবই জীবের 
চরম উন্নতি । ইহাই তাহাদের অভিমত |২* 

মহাভারতের অনেক স্থানেই দ্বেতবাদ স্ুম্পষ্ট । প্রথমতঃ নমস্কার-শ্লোকে 
দেখিতে পাই, নারায়ণ এবং নরোত্তম নরকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আবস্ত কর! 
হইয়াছে । বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণের তপস্তার কথা বহু স্থানে বণিত। 
এই বর্ণনা হইতেও দ্বৈতবাদের আভাস পাঁওয়! যায়। আদর্শ-মা্ষ নর, 
নারাঁয়ণকে পাইবাঁর নিমিত্ত ব্যাকুল, আর নারাঁয়ণও নরের অর্থাৎ সমগ্র জগতের 
মঙ্গলের নিমিত্ত তপন্তায় মগ্ন । ফলে নর নারায়ণকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে 
সখারূপে প্রাপ্ত হইয়া তাহার ঈপ্দিত মীনবকল্যাণের সহায়তা করিলেন; 
কিন্তু কখনও তিনি "নারায়ণ হইয়। যান নাই। নর ও নারায়ণ চিরদিন 
উপাসক ও উপাশ্তর্ূপেই ছিলেন । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “হে পার্থ, 
সেই পরম পুরুষকে একমাত্র ভক্তির বলে লাভ করা যাঁয়, এই ভূতনকল 
তাহারই মধ্যে অবস্থিত, তিনিই সমুদয় জগতে ব্যাঞ্ত হুইয়া রহিয়াছেন”।২" 
এই বচনে দেখা যাইতেছে যে, ভূতজগৎ ঈশ্বরেতে অবস্থিত হইলেও ঈশ্বর 
স্বয়ং ভূতজগতে বিবর্তিত বা পরিণত হন নাই। এই দ্বৈতভাবটি আরও 
কতকগুলি বচনে শ্রীরুষ্ণ পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ- 
যোগে বল| হইয়াছে ষে, “পুরুষ প্ররৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া প্রককতিজ হৃখ- 


২৫ বারদেব: সর্বস্। ইত্যাদি । ভী ৩১]১৯। ভী ৩৩২৯। ভা ৩৪/৮। 
্‌ ভী ৩৫।১৩। তী ৩৯।* | 
২৬ ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুরের গীতার ভূমিকা । 

২৭. পুরুষঃ স পর; পার্থ ভক্ত্যা লতযন্তবনগথায়া । 

.. যনতান্ত/্থানি তুতারি যেন সর্বরমিদং ততম্‌॥ ভী ৩২1২২ 
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দুঃখাঁদি গুণ ভোগ করিয়া থাকেন। এই খুণসঙ্গই সদসদ-যৌনিতে জন্ম- 
গ্রহণের হেতু । এই দেহেই আরও এক পুরুষ প্রতিষ্ঠিত। তিনি উপজ্ষ্টা 
অন্ুমন্তা, ভর্তী, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্ম-সংজ্ঞায় কথিত হইয়া থাকেন। 
যিনি এই পুরুষ ও সগুণ! প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যে-কোঁন ভাবে বর্তমান 
থাকিলেও মুক্ত হইতে পারেন। তাহাকে অচন্থভব করিবার নিমিত্ত কেহ 
ধ্যানযোগ, কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ সাংখ্যযোগ, কেহ বা কম্মযোগকে অবলম্বন 
করিয়। থাকেন” ।২৮ 

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ( পুরুষোত্তম-যোৌগ ) তগবান্‌ অতি পরিফাররূপে জীব 
ও ঈশ্বরের ছ্ৈতভাব প্রকাশ করিয়াছেন। "ছুইপ্রীকার পুরুষের প্রসিদ্ধি 
আছে, একজন ক্ষর এবং অন্যজন অক্ষর। সমস্ত ভূতশরীর ক্ষরের অস্তভূ ত, 
আর কুটস্থ পুরুষ ( জীবাত্ম। ) অক্ষর-নামে খ্যাত। এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে 
ফিনি ভিন্ন তিনি উত্তম পুরুষ ব1! পরমীত্ম। বলিয়া কথিত হন। সেই নিব্বিকার 
পরমাত্মা লোঁকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া পালন করিয়া থাকেন। যেহেতু আমি 
ক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছি এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, এই জন্য লোকে ও 
বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া আমি প্রথিত।”২৯ “শরীরের নাম ক্ষেত্র এবং এই 
ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব )”__-এই কথা বলিয়াই ভগবান্‌ 
বলিলেন, “হে অজ্জন, সমস্ত ক্লেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র 
ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞীনই প্রকৃত জ্ঞান”।-০ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার 
যে-সকল লক্ষণ বল! হইয়াছে, তাহ দ্বারা পরমাত্মার সহিত তাহার অভিন্নতাই 
প্রতিপাদিত হয়। পুরুষৌত্তমযৌোগের গোড়ার দিকে পরমপদ্দ বা পরমধামের 
মহিমার বর্ণনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন, “এই সনাতন জ্গীব 
আমারই অংশ” 1০১ 

এইসকল বচনের পধ্যালোচনা করিলে গীতাঁয় অদ্বৈত সিদ্ধান্তের কথাই বেশী 


২৮. এুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণনঙ্গোহন্ত সদসদ্যোনিজন্মন্ ৷ ইত্যাদি । ভী ৩৭1২১-২৪ 
২৯ -দ্বাবিযৌ পুরুষ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষ সর্বধাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ইত্যাদি । ভী. ৩৯/১৬-১৮ 
৩০, ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু তারত। 
_. ক্ষেত্রকষেত্রজয়োজ্ঞনং যত্তজ্‌ জানং মতং মম ॥ ভী ৩৭২ 
৩৯, মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবভুতঃ সনাতিনঃ ॥ ভী. ৩৯. 


৬৪৪ মহাভারতের সমাজ 


পাঁওয়। যায় । গীতার সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্ধযগণের মতভেদের 
অস্ত নাই। কিন্তু বচনগুলি শোনামাত্রই মনে হয়, জীব ও ব্রন্মের অভেদ্দ যেন 
গীতায় প্রতিপাদিত হয় নাই। দ্বিতীষ়াধ্যায়ের অবিনাশিত্ব প্রভৃতি গুণের 
বর্ণনে জীবের সহিত পরব্রন্মের অভেদই যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা ঠিক 
বল! যায় না। কারণ, একটু পরেই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “আমি যে কখনও 
ছিলাম না, তাহা নহে, তুমি যে ছিলে না, তাহাও নহে এবং এইসকল রাজা যে 
ছিলেন না, তাহাঁও নহে। অতঃপর আমর! সকলে যে আর হইব না, তাহাঁও 
নহে”।০২ এই উক্তি হইতে পরিফ্ষার বুঝ। যাঁয়, জীব ভগবান্‌ হইতে ভিন্ন। 
পুরুষোত্তমযোগেও ক্ষরর্চর পুরুষ হইতে পরমাতআার যথার্থ প্রভেদ প্রদিপাদিত 
হইয়াছে ।*৩ নিরবয়ব পরমাত্মার অংশ সম্ভবপর হয় না, অংশ বলিতে খণ্ড বা! 
অবয়ব বুঝায়। এইজন্য “মমৈবাংশঃ, ইত্যাদি" বচনের তাৎপর্য অন্যরূপে 
ব্যাখ্য। করিতে হইবে । “অংশে! নানাব্যপদেশীৎ”_-( ২৩৪৩) ইত্যাদি 
্রহ্মস্থত্রের ভাস্তে শ্রীমচ্ছস্করা চার্ধ্যও উল্লিখিত আশঙ্কাঁয় "অংশ" শব্দের গৌণ অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন । তাহার মতে অংশ-শব্দের অর্থ অংশতুল্য ৷ স্থৃতবাঁং গীতার 
এই বচনেও অংশ-শব্দে 'অংশতুল্য” এই গৌপণীর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা 
হইলেই জীব যে পরমেশ্বর হইতে বস্ততঃ অভিন্ন, তাহা প্রতিপাদিত হয় না, 
বরং সেব্য-সেবকভাঁবই প্রকাশিত হয়। সমস্ত জীব তীহারই আদেশ পালন 
করিতেছে, তাহারই ইচ্ছায় জীবের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । অতএব জীব 
তাঁহার অংশের মত। গুণত্রয়বিভাগযোগের প্রারভ্েই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 
“আমি সকল জ্ঞানের উত্তম জ্ঞান তোমাকে প্রান করিতেছি, যাঁহা জানিয়। 
মুনিগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সকলেই এই জ্ঞান আশ্রয়পূর্ধক 
আমার সাধন্ম্য প্রাপ্ত হইয়া সুষ্টিকালেও উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়েও ব্যথিত 
হন ন1”।০€ এই স্থলে বল! হইয়াছে যে, মুক্ত জীব পরমাত্বার সাধন্শর্য লাভ 
করেন । 


৩২ ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
ন চৈব ন-ভবিব্যামঃ সর্বেব বয়মত; পরম্‌॥ ভী্‌ ২৬1১২ 
৩৩ উত্তমঃ পুরুষত্তন্যঃ পরমাত্েত্যুদাহতঃ | ভী ৩৯1১৭ 
৩৪ ভী ৩৯1৭ 
৩৫ পরং ভুয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌। 
যজজ্ঞাতা মুনয়? সর্বেধ পরাং সিদ্ধিমিতো গতা; ॥ ইত্যাদি । ভী ৩৮১১২, 


গীতা ৬৪৫ 


দ্বৈতবাদী আচাঁধ্যগণ যে-সকল বচনের দ্বৈতবাদ-সমর্থক ব্যাখ্য। করিয়াছেন, 
অদ্বৈতবাদিগণ সেইনকল বচনকেই অদ্বৈতবাঁদের সমর্থক বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। স্ৃতরাং দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন্‌ মতটি গীতা, তথা 
সমগ্র মহাভারতের অভিপ্রেত, তাহ! নিশ্চয় করিয়! বল! শক্ত । তবে শ্রোকের 
সরল ব্যাখ্য। দ্বার! দ্বৈতমতই যেন প্রতিপন্ন হয়। এই বিষয়ে খর সিদ্ধান্ত কর! 
অনস্ভব। মনীষিগণ আপন-আপন বুদ্ধি অন্থসারে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়, 
গিয়াছেন। তাঁহারা সকলই আমাদের নমশ্য, আমাদের নিকট কাহারও 
অভিমত উপেক্ষণীয় নহে। 

জগৎ ও ব্রহ্ম বন্ধ হইতে জগৎ ভিন্ন হইলেও তীহা হইতে জগতের 
উৎপত্তি এবং তীহাঁকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ বিধৃত। শ্রীভগবান্‌ তাঁহার 
ভক্তকে বলিয়াছেন, “হে পার্থ, আমাকে সর্বভূতের চিরস্তন বীজ বলিয়া 
জাশিবে। আমিই সকলের প্রবর্তক । আমিই স্থষ্টিকর্তা এবং হ্হির নিয়স্ত]। 
প্রকৃতি আমার অধিষ্ঠানে এই চরাঁচর বিশ্ব প্রসব করিতেছে এবং আমারই 
অধিষ্ঠাতৃত্বে এই জগৎ নিত্যই নৃতনভাবে পরিবন্ঠিত হইতেছে । আমা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। গ্রথিত মণিসমূহ যেমন স্ুত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, 
সেইরূপ এই বিশ্ব আমাকে অবলম্বন করিয়। অবস্থিতি করিতেছে” ।৭৬ শ্রীভগবান্‌ 
আরও বলিয়াছেন, “ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আঁকাঁশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই 
আটটি আমার প্রকৃতি, ইহারা অপরা প্রকৃতি । জীবন্বরূপ ষে প্রকৃতি, তাহ! 
এতদপেক্ষা প্রকৃষ্ট ও ভিন্ন, তাহ দ্বারাই জগতের স্থিতি সাধিত হইতেছে । হে 
অঞ্জন, সমস্ত ভূতজগৎ এই অপরা ও পর! প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে। এই 
দুই প্রকৃতি আমাহইতে প্রাদুভূতি, স্থৃতরাং আমিই নিখিল জগতের স্যষ্টি ও 
সংহারের কারণ” ।৩৭ জর্বত্রগ বাযু যেমন নিরন্তর আকাশে থাকে, অথচ 
তাহার সহিত আকাশের লিগ্ততা নাই, চরাচর বিশ্বও সেইরূপ ঈশ্বরেই 
বিধৃত। তিনি সমস্ত বিশ্ব ধারণ করিয়া নিধ্বিকারভাবে অবস্থিতি করেন। 
পরম্পর অসংশ্লিষ্ট হইলেও আধাঁর-আঁধেয়ভাবের কোন বাঁধা নাই ।*৮ প্রলয়- 


৩৬ .লীজং সাং সর্ধ্ভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। ইত্যাদি। ভী ৩১/১০,৭। ভী ৩৩1১০ 
৩৭ ভমিরাপোহনলো! বাঁযুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়্ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ইত্যাদি । তী ৩১1৪-৬ 
৩৮. যথাকাশস্থিতে! নিতাং বাযুঃ সর্ধবত্রগে! মহান্‌। 
তথা সর্ধাণি ভূতানি মবস্থানীত্যুপধারয় ॥ ভী ৩৩৬ 


ডি মহাভারতের সমাঁজ 


কালে সমস্ত জগৎ ঈশ্বরেরই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লয় প্রাপ্ত হইয়। থাঁকে, 
আবার স্ষ্টিকালে তাহা হইতেই প্রাছৃভূ্ত হয়। ভগবান্‌ স্বীয় প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠান করিয়া কর্মবশবস্তী এই ভূতসকলকে পুনঃ পুনঃ সংসারে প্রেরণ করিয়া 
থাঁকেন। তিনি যদিও বিশ্বস্থটির বিধায়ক, তথাপি বিশ্ব তাহাকে বন্ধন করিতে 
পারে না; তিনি সকল কাধ্যেই অনামক্ত উদ্ণাসীনের মত।৯ ভগবান্‌ 
এই বিশ্বচরীচর এক অংশমাজ্ে ব্যাঁপিয়! অবস্থান করিতেছেন। এই বিশ্ব 
যে তাহাঁর তুলনায় কত ক্ষুত্রঃ তাঁহ। খ্ির করা যাঁয় না। বিভূতিযোগের 
প্রত্যেকটি কথ দ্বারা বুঝা যায়, তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই বিশ্বধাত্রী। 
স্ষ্টিঃ স্থিতি ও প্রলয় তাঁহারই কাজ। তিনি জগতের উপাদানস্বরূপ, এরূপ 
স্পষ্টতঃ কোঁন উক্তি পাওয়! যাঁয় না, কিন্তু তিনিই যে নিমিত্তকাঁরণ, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। গীতায় সেই পিদ্ধাস্ত অতি পরিষ্কার । 

জীবাত্মা ও পরণাত্সার সম্বন্ধ-_ভূতজগৎ যদিও পরমাত্মীতে বিধৃত, 
তথাপি তদপেক্ষা জীবাত্ার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ নিকটতর। জগতের 
তিনি নিয়স্তা, কিন্তু জীবাত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ অতীব মধুর। পিতার 
সহিত পুত্রের, সথার সহিত সখার, প্রিয়জনের সহিত প্রিয়জনের যে সম্পর্ক, 
পরমাত্মীার সহিত জীবাত্মীবও সেই সন্বদ্ধ। তাই দেখিতে পাই, বিশ্বর্ূপ- 
দর্শনে স্তম্ভিত অজ্জুন প্রার্থনা করিতেছেন, “হে দেব, আমার অপরাধ সহ 
কর”।*৭ জীবাত্মা পরমাম্মাকে অতিশয় ঘনিষ্ঠরূপে পাইতে চাঁন। এইজন্যই 
তাহার সহিত যুক্ত হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হন। এই ব্যাকুলতার দ্বারা 
যোগসাধন হয় বলিয়! গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ে যোগের কথ। পাওয়া যাঁয়। 

মুক্তি নিক্ষাম কর্মশষোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের সাধনায় জীবাত্বা 
নিফলুষ হইয়। বিমল শাস্তি উপভোগ করিয়া থাঁকেন। সর্বভূতে সমদর্শন, সর্বত্র 
এশী-বিভূতির অনুভূতি প্রভৃতি তখন ত্াহাঁর স্বভাবসিদ্ধ হইয়। ঈীড়াঁয়। তখন 
তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়। যায়। কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি তাহাকে অজ্ঞানে 
আবদ্ধ রাখিতে পারে না। শুধু ভগবং-প্রীত্যর্থে কর করিলে সেই কর্মই 
সাধককে মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে । গীতার মতে তগবানের সাধর্খ্য লাভ 


৩৯. সর্বৃতানি কৌন্তে় গরকৃতিং বাপ্তি মামিকাম্‌। 
কল্ক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদে৷ বিহবজামাহম্‌॥ ইত্যাদি । ভী ৩৩1৭-৪ 
৪০. 'পিতেব পুত্রন্ত সথেব ধু প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোম ॥ ভী..6188 


পঞ্চরাত্র ৬৪৭ 


এবং ভগবানের মধ্যে বাঁস করার নামই মুক্তি ব। পরমপদ-গ্রাপ্তি ।*১ ধাহার 
মনে সাম্য প্রতিচিত হইয়াছে, তিনি ইহলোঁকেই পরমপদ লাঁভ করিয়। 
থাকেন, সমদর্শী ব্যক্তি ব্রন্ষেই স্থিত। যতদ্দিন পধ্যস্ত জীব পরমপন্দ লাভ 
করিতে ন। পারেন, ততদিন পৃথিবী ছাড়িবাঁর উপায় নাই। যতই উৎকর্ষ 
লাঁভ করুন না৷ কেন, পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে যাতায়াত কর! তাহার পক্ষে 
অনিবার্ধ্য । কিন্ত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ন|।*২ 
ভগবত্প্রসাদ ব্যতীত শাশ্বত অব্যয়পদ লাভ কর! জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে । 
তাহাকে সমস্ত মন-প্রাণ অর্পণ করিতে পাঁরিলেই জীবের মুক্তি। তীহাঁর 
চরণে পরা ভক্তি সমর্পণ করিলে তিনিই দয়! করিয়া তাহার মধ্যে জীবকে 
স্থান দেন, জীব তীহারই সাধশ্খ্য লাভ করিয়া চিরশীস্তি উপভোগ কবে, 
ইহাই গীতার মোক্ষ ।* ০ 


পঞ্চরাত্র 


পঞ্চরাত্রের পরিচয়-_-পঞ্চরাত্রশাস্মকে ভাঁগবতশান্ধ, ভক্তিমার্গ এবং 
সাত্বত-দর্শন নামেও বল! হইয়া থাকে । ত্রহ্গপুরাণে ( জন্মখণ্ড ১৩২ তম অঃ) 
পঞ্চরাত্র শব্দের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে । যে-শাস্ত্রে সাত্বিক, নৈগুণ্য, 
সর্বততৎ্পর, বাজসিক এবং তাঁমসিক এই পাঁচপ্রকার রাঁত্র বা জ্ঞানের বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে, তাহারই নাঁম পঞ্চবাত্র ।১ ইঈশ্বর-সংহিতীয় (২১শ অঃ) 
বল। হইয়াছে যে, শাপ্ডিল্য, উপগায়ন, মৌস্তীয়ন, কৌশিক এবং ভারদাজ 
এই পাঁচজন খধষি দীর্ঘকাঁল বাস্থদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন । তপস্থায় 


৪১ জন্মবন্ধাবিনিন্মস্তাঃ প্দং গচ্ন্তানাময়ম্‌। ভী ২৬1৫১ 
বহবে। জ্ঞনতপন। পৃত। মন্তীবমাগতাঃ ॥ ভী ২৮1১০ 
যোগধুক্তো। মুনিব্র্দ ন চিরেণাধিগচ্ছতি। ইত্যাদি। ভী ২৯।৬,১৭,২০,২৪,২৯ 

৪২ ইহৈব তৈজ্জিতঃ স্গো! যেষাং সামো স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রদ্গ তন্মাদ্‌ ব্রঙ্ধণি তে স্থিতাঃ॥ ভী ২৯১৯ 
আব্রহ্মতুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোইজ্জুন । 
মামুপেতা তু কৌস্তেয পুনর্জন্ম ন বিদ্ভাতে। ভী ৩২১৬ 

৪৩. মতপ্রসাদাদবাগ্োতি শাহ্বতং পদমবায়ম্‌। ইত্যাদি । ভী ৪২৫৬-৬৮ 

১. বাচষ্পতা অভিধান ৪১৯৩ তম পৃট। 


৬৪৮ মহাভারতের সমাজ 


পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্‌ বাস্থদেব এক-এক দিবারাত্রিতে এক-একজন খষিকে 
মোক্ষলাভের পথ প্রদর্শন করিতে যে শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই 
পঞ্চবাত্র-নামে প্রসিদ্ধ ।১-নারদীয় পঞ্চরাত্রে সবশ্তদ্ধ সাতটি প্রস্থানের উল্লেখ 
করা হইয়াছে । যথা ব্রাহ্ম, শৈব, কৌমাব, বাশিষ্ঠ, কাঁপিল, গৌতমীয় ও 
নারদীয়। অন্যত্র বাশিষ্ঠ, নাঁরদীয়, কাঁপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয় এই 
পাচটি পঞ্চরাত্রপ্রস্থানের নাম পাওয়া যাঁয়।' নারদপঞ্চরাত্র নামে একখানি 
ত্শাস্্ীয় গ্রস্থও আছে। অহিবুর্ন্যসংহিত, ঈশ্বরদংহিতা, কপিগুলসংহিতী, 
জয়াখ্যসংহিতা, পরাশরমংহিতা পান্মতন্ত্র, সাত্বতসংহিতা, বিষুদংহিতা, 
প্রভৃতি পঞ্চরাত্রগ্রন্থ মুদ্রিতই পাওয়া যাঁয়। নারদীয়সংহিতা, পরমমংহিত, 
অনিরুদ্ধনংহিতা প্রভতিও হস্তলিখিত পুঁথিরূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়৷ 
যাইতেছে । বরোদাঁর ওরিক্র্যাপ্টেল ইন্স্টিটিউট্‌ হইতে প্রকাঁশিত জয়াখ্য- 
সংহিতাঁর মুখবন্ধে অনেক গ্রন্থের তালিক৷ প্রদত্ত হইয়াছে। 
র চতুবু? -বাদ- পাঞ্চরাত্রমতে বাস্থদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রছ্যন়্, এবং অনিরুদ্ধ 
এই চতুবুর্হবাদ প্রচলিত। তন্মধ্যে বাস্থদেবই জগৎকারিণীভূত বিজ্ঞানরূপ 
সাক্ষাৎ পরমব্র্ষ । বাস্থদেব হইতে দ্বিতীয় ব্যৃহ সন্বর্ষণসংজ্ঞক জীবের 
উৎপত্তি । সঙ্কর্ষণ হইতে তৃতীয় ব্যুহ প্রচ্যুমসংজ্ঞক মন এবং প্রছ্যয় হইতে 
চতুর্থ বাহ অনিরুদ্বনামক অহস্কার উৎপন্ন হয়। সঙ্বর্ষণ, প্রছ্যন় ও অনিরুদ্ধ 
এই ত্রিবিধ ব্যুহও ভগবান্‌ বাস্থদেবেরই লীলাস্বরূপ এবং তাহ হইতে অতিন্ন। 
এই কারণে সঙ্কর্ষণাদিকে তীাহাঁরই অবতার বলিয়। মানিতে হয়। সংক্ষেপতঃ 
ইহাই সাত্ৃতগিদ্ধাস্ত।২.. সাত্বতদংহিতা, পৌক্করসংহিতা, পরমসংহিতা, 
শাগ্ডিল্যস্যত্র প্রভৃতি এই মতের প্রামাণিক গ্রন্থ । 

পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য- -্রন্বক্ছত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ছ্িতীয় পাদের পরি- 
সমাপ্তিতে শাঙ্করভাঙে পাঞ্চরাত্রমত বা ভাগবতমতকে যুক্তিতর্কের দ্বারা খণ্ডন 
কর| হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্করাঁচাধ্য বলিয়াছেন যে, জীবের উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে তাহার অনিত্যত্ব স্থির করা হয়। পরম্ত ইহা শ্রতিবিরুদ্ধ। শ্রুতিবাঁক্য 
হইতে জীবের নিত্যত্বই পাওয়া যায়। ভগবান ব্যাসদেব “নাআমাহশ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ 


২ নিত্যং হি নাস্তি জগতি ভুতং স্থীবরজঙ্গমমূ্‌। 
খতে তমেকং পুরুষং বান্ুদেবং সনাতনম্। ইত্যাদি । লা ৩৩৯1৩২-৪২ 
বাহছদেব তদেতত্ে ময়োদগীতং যখাতথম্‌। ইত্যাদি । ভী ৬৫1৬৯-৭২, 


পঞ্চবাত্র ৬৪৯ 


তাভ্যঃ” (ত্র স্থ, ২৩১৭ ) এই স্থত্রে জীবের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। 
ভাগবতশান্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, শাগ্ডল্য চতুর্ধেদ অধ্যয়ন করিয়াঁও 
তাহাতে পরম শ্রেয়; লাভ করিতে না৷ পারায় সাত্বতশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
এই উক্তি বার! বেদের নিন্দা কর! হইয়াছে । স্থতরাঁং ভাগবতশাস্বীয় কল্পনা 
অসঙ্গত। এ শান্ত্কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পাঁরে ন।। ভাঁষ্ককাঁর 
আচাধ্য রামানুজ শঙ্করের ভাব্যবচনে দোঁষ দেখাইয়। যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে 
পঞ্চরাত্রের সাধুত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। বামান্তজাচাধ্য মহাভারতের 
বচনকেই প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । মহাঁভাঁরতে বলা হইয়াছে 
যে, সমন্ত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের বেত্ত। স্বয়ং ভগবান্‌।০ রামালুজভীষ্যে উদ্ধৃত 
মহাভারতবচনের পাঠাস্তর লক্ষিত হয়। সেখানে বল! হইয়াছে, ভগবান্‌ শ্তধূ 
বেত্বা নহেন, তিনিই পঞ্চবাত্রের বক্তা । “পঞ্চরাত্রস্য কৃৎসন্ত বক্তা] নারায়ণঃ 
স্বয়মূ।” নীলকঠ বলিয়াছেন, সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করিবার নিথিত্ত 
বিশিঈ্ ক্তীর নাম উল্লেখ করিয়া শাস্্রগুলিকে প্রশংসা কর হইতেছে । 
সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত প্রভৃতি সকল শীস্ত্রকেই জ্ঞানন্ববূপ 
বল। হইয়াছে । পঞ্চরাত্রশাস্থও ভগবত্প্রণীত--ইহ বলিবাঁর তাৎপর্য এই 
যে, অপৌরুষেযত্ব-নিবন্ধন সর্বপ্রকাঁর ভ্রমপ্রমাদশৃন্য শাস্ত্রের প্রীমাঁণ্য বিষয়ে 
ংশয় থাকিতে পারে না। সাখখ্য ও যোগ একই শাম্ব। বেদ এবং 
'আরণ্যকও পরম্পর ভিন্ন নহে । পাঞ্চরাত্রবূপ ভক্তিশাপ্রও এইগুলির সহিত 
জড়িত। অর্থাৎ ভক্তিবাঁদকে ছাড়িয়। দ্রিলে সাঁধন। চলে না । সকল শানক্সেরই 
চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ।১ 
পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্ঠ-_শ্রতিপ্রধান, বিচাঁরগ্রধান ও ভক্তিপ্রধান সকল 
শান্সেই ঈশ্বরকে চরম উপেয়রূপে কীর্তন করা হইয়ছে। শাস্ত্রীয় পদ্ধতি- 
অনুসারে বিচার করিলে বলিতে হয়, প্রস্থানভেদ-প্রদর্শনের নিমিত্ত বিভিন্ন 
শাস্ত্রে বিভিন্নপ্রকার আলোচন। থাকিলেও তত্ববিশ্লেষণের পরে দেখা ষায় যে, 


৩ পাঞ্চরাত্রস্ত কৃত্স্ত বেত তু ভগবান্‌ স্বয়ম। শা ৩৪৯৬৮ 
এ. প্রামাণ্যসিদ্ধায়ে বিশিষ্টকর্তৃকত্বেন সর্বাণি স্তৌোতি। ইত্যাদি । নীলক, শ! ৩৪৯।৬৫-৬৮, 
৫€ সাংখ্াং যোগ্বং পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথ! । 
জ্ঞানান্তেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ ॥ শী ৩৪৯৬৪ 
৬ এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণাকমেব চ। 
রী পরম্পরাঙ্গান্ঠেতানি পাঁঞ্চরাত্রপ্চ কথাতে ॥। শা. ৩৪৮।৮১ 


৬৫০ মহাভারতের সমাজ 


একমাত্র ঈশ্বরের তত্বনিরূপণ এবং মোক্ষের উপায় প্রদর্শমই আস্তিক শাস্তর- 
সমূহের তাৎপর্য । সমুদ্র হইতে প্রস্থত জলরাশি যেরূপ পুনরায় সমুদ্রেই 
প্রবেশ করিয়া স্থিত! এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, নিখিল জ্ঞানরাশিও সেইরূপ 
নারায়ণ হইতে প্রকাশিত হইয়। তাঁহার তত্ব নিরূপণেই সার্থকতা লাভ 
করে। ইহাই সাত্ৃতশাস্ত্রের মর্শকথ। । ভগবান নারদ এই তত্বই প্রকাশ 
করিয়াছেন ।৭ 
 বেদীস্তভাত্তকাঁর আঁচাধ্য বামান্ুজ বলিয়াছেন ষে, সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি 
তত্ব, ষোগশান্ত্রের সাঁধনপ্রণাঁলী এবং বেদৌোক্ত কর্মকাণ্ডের সত্যতা সম্বন্ধে 
কোন মতভেদ নাই। এইমকল শাস্ত্র এবং আরণ্যক-শীন্ত্রসমূহ প্রকৃতপক্ষে 
্রন্মেরই স্বরূপ বুঝাইতে প্রযুক্ত। পঞ্চবাত্রশান্ত্রেত এই সত্য ব্যতীত অপর 
কোন বর্ণনীয় বিষয় নাই। শারীরকস্থত্রে সাংখ্যাদি-শাস্ত্রের তত্ব প্রভৃতির 
ব্রন্মাত্মকতা৷ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, উহাদের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। 
অন্যান্য শাস্ত্রের বেদবিরুদ্ধ মতবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর্তত্ব 
কোথাও খণ্ডিত হয় নাই। এই কারণেই মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, 
সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপতশাস্ত্রের সীধুতা সন্বন্ধে আত্মাই প্রমাণ, 
অথব। আত্মবিচারাংশেই ইহাদের সর্বজনসিদ্ধ প্রামাণ্য । অতএব তর্ক ছার 
এইমকল শাস্বকে 'ন স্তাঁং করিতে নাই। মহাভারতের বঙ্গবামী-সংস্করণে 
উক্ত বচনের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ অন্তব্ূপ। তাহার তাৎপর্য এই যে, 
এইসকল শান্্ও জ্ঞানের হেতু, শাস্ত্র নানাপ্রকার বলিয়া তত্বজ্ঞানের বিভিন্নতা 
নাই। সকল শান্ত্ই প্রমাণ ।” 
পঞ্চরাত্রের উপাদেয়তা- মোক্ষধর্ের ৩৩৫ তম অধ্যায়ে পঞ্চবাত্র- 
শাস্ত্রের প্রক্রিয়া ও প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । পঞ্চ- 
বাত্রবিদ্‌ ভাগবতগণ ধাহাঁবু গৃহে উপস্থিত হন, তাহার গৃহ পবিত্র হইয়! 


৭ সর্বেধু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেঘেতেষু দৃগ্ঘাতে | 

বথাগমং বধান্যায়ং নি নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ইত্যাদি। শা! ৩০৯1৬৮-৭ 

যথ| সমুদ্রাং প্রস্থতা জলৌঘান্তমেব রাজন্‌ পুনরাবিশস্তি । ইত্যাদি । শা! ৩৪৮1৮৩-৮৫ 
৬ সাংখাং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপত; তথা। 

জ্ঞানাহ্বেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥ শা. ৩৪৯1৬ 

(আত্মপ্রমাণান্েতামি ন হন্তব্যানি হেতুতিঃ ॥ রামানুজস্মত পাঠ ) 


পঞ্চরাত্র কয 


যায়।৯- পঞ্চরাত্রশীস্্র চতুর্ব্বেদের সমান। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, 
গুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাতজন খষি এবং স্বায়ন্ুব হইতে পঞ্চরাত্র- 
শাস্ত্রের প্রকাশ ।১৪ নারায়ণের আজ্ঞায় দেবী সরস্বতী জগতের হিতের 
নিমিত্ত তপোধন খধষিদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দ্বার পঞ্চবাত্রের 
প্রকাশ করেন।১১ মৌক্ষপর্ধের নাবায়ণীয়-অধ্যায়সমূহে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক- 
গুলি ভাগবত-তত্বের আলোচনা কর! হইয়াছে, সেইগুলি সাত্বতদর্শনেরই 
অন্তর্গত। বিশ্বোপাখ্যানে উক্ত হইয়াছে ষে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং 
সাধুচরিত্র শৃদ্রগণ স্ব-স্ব কর্মের দ্বার সাত্বত বিধি-অন্্‌সারে দ্বাপরযুগের অস্তে 
এবং কলিযুগের প্রারস্তে বাহুদেবকে পুজা করিবেন।১২ মহাভারতে 
পঞ্চবাত্রকে অবৈদিক বলিয়। উল্লেখ না করিলেও টাকাঁকাঁর নীলকণ্ পঞ্চবাত্র- 
সিদ্ধান্তকে অবৈদিক বলিক্ষাছেন।১৩ আবার নীলকণ্ঠই বলিয়াছেন যে, 
“বৈদিক শাস্ত্রসমূহের বর্ণনা-পদ্ধতির সহিত মিল না থাঁকিলেও শেষ সিদ্ধান্ত 
সর্বত্রই এক। নারাঁয়ণই সব্ধব্যাপী এবং সকল তত্বের সার, অনাদি অনন্ত 
স্বরূপ, এই বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই” ।৯$ 

সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরীত্র, বেদ, আরণ্যক প্রভৃতি শাম্্র একই পরম পুরুষের 
মাহাত্ম্য বর্ণনের উদ্দেশ্তে প্রকাশিত। সকল আস্তিক শান্ত্রেরই চরম প্রতিপাদ্য 
সেই বিরাট্‌ পুরুষ। ধাঁহাঁরা ভক্তিমার্গের অনুসরণ করেন এবং একান্তভাবে 
উপাঁসনাতে রত থাকেন, তাঁহারা হরির সহিত এক হইয়া যান।৯" 
ভগবদাঁবাধন। ব্যতীত চিত্তের একী গ্রত৷ জন্মিতে পারে না, একাগ্রতা না আমা 


৯.. পঞ্চরাত্রবিদে। মুখাস্তস্ত গেহে মহাস্বনঃ | 
| ্রায়াণং ভগবতপ্রোকতং ভূতে বাগ্রতোজনম্‌॥ পা ৩১৫২ 

১০. বেদৈশ্ততুরভি; সমিতং কৃতং মেরৌ মহাগিরৌ। ইত্যাদি। শা ৩৩৫/২৮-৩২ 
১২. নারায়ণানুশিষ্টা হি তদ! দেবী সরম্বতী । 
.. বিবেশ তানুষীন্‌ সর্ধধান্‌ লৌকানাং হিতকামায়া | ইতাদি। শী ৩৩৫1৩৫-৩৮ 
১২... বাহুদের ইতি জয়া যন্সাং পৃচ্ছদি ভারত। ইতাদি। ভী ৬৬1৩৮-৪০ 
১৩. পাঞ্চরাত্রমতস্মাবৈদিকন্য ৷ ইত্যাদি। নীলকণ্ঠ, শা ৩৭১২২ 
_. পাঞ্রা্রশান্স্ত পুম্প্রণীতত্বং বেদবিরদ্ধত্ব্চ সচিতম্‌। নীলক, শা ৩৪৯।৭৩ 
১৪ তথাপি অবাস্তরতাংপর্যভেদেহপি পরমতী২পর্্যং ভ্বেকমেব। নীলক্ঠ, শা ৩৪৯।৭৩ 
৫. পঞ্চরাত্রবিদো যে তু ষখাক্রমপরা নৃপ। 

একান্তভাবোপগতান্তে হরিং প্রবিশস্তি বৈ॥ শী ৩৪৯।৭২১?২ 


৬৫২ মহাভারতের সমাজ 


পধ্যন্ত বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন1। অগ্রতিষ্ঠিতা চঞ্চল! 
বুদ্ধি সাধককে পথন্রষ্ট করে। ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া পরমতত্বের পথে 
অগ্রসর হইতে হয়, শুধু জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে জানা যায় না। শ্রীমত্তগবদ- 
গীতাঁতেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে । এই কারণেই ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ শান্ত 
পঞ্চরাত্রের এত আদর ।১৬ 


অবৈদিক মত 


পূর্ববপক্ষরূপে এবং প্রসঙ্গত্রমে কৌন কোন স্থানে অবৈদিক মতবাদেরও 
কিছু কিছু উল্লেখ পাঁওয়। ষায়। কোথাও সেইসকল আলোচনাঁকে প্রতিষিত 
করা হয় নাই। 

লোকায়ত-মত ও চার্ববাক ৫)-_ছৃষ্যোধনের একটি উক্তিতে পাওয়া 
যাঁয়, চার্বাক-নাষ়ে তাহার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি পরিব্রাজক এবং বাঁক্য- 
বিশারদ । মৃত্যুকালে ছধ্যোধন বন্ধুর নাম ধরিয়াঁও বিলাপ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, “বাক্যবিশারদ পরিব্রাজক বন্ধু চার্ধাঁক অন্যায় যুদ্ধে আমার এই- 
প্রকার শোচনীয় মরণের সংবাঁদ জানিতে পাঁরিলে নিশ্চয়ই ইহার প্রতীকার 
করিবেন”।৯ টাকাকার নীলকঞ্ঠ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেষধারী রাক্ষসবিশেষের 
নাম চার্বাক |২ 

যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর সমূপস্থিত 
ত্রাঙ্মণগণ জয়াশীর্বাদ দ্বার! তাহার কল্যাণ কামনা করেন। পুণ্যাহশবে 
আকাশ যখন মুখরিত,ঠিক সেই সময়ে সেই সভায় একজন ভিক্ষুবেষধা রী ব্রাহ্মণ 
ব্রাহ্মণদের মুখপাত্ররূপে স্বয়তপ্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জ্ঞাতি-বান্ধবাদি ক্ষয়ের জন্ 
যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ধিকার দিতে লাগিলেন । তাহার বাক্যবাণে 
ব্যথিত হইয়। বুধিষ্ঠির সমাগত ব্রাহ্মণদের নিকট কাতরম্বরে ক্ষমা ভিক্ষ। করিলেন । 


পপ পাপী ০৯ ৮ 


১৬ ভঙ্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি তন্বত;। ভী ৪২1৫৫ 

... তস্মান্তভৌ কৃংন্ত শান্ত্রফলল্তান্তর্ভাবোহস্তি | নীলক্ঠ, শ। ৩৫১২২ 
১... যদি জানাতি চার্ধধাকঃ পরি্রাড় .বাগৃবিশারদঃ | 

_ করিঝতি মহাভাগো এবং দোহপচিতিং মম ॥ শল্য ৬৪1৩২ 

২ চার্বাকো ব্রাঙ্মণবেষধারী রাক্ষস: | নীলকণ, শ্র। 


অবৈদ্িক মত হি 


স্তাহার। ভিক্ষুর অশিষ্ট ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হুইয়। বলিলেন, “মহারাঁজ, এই 
ব্যক্তি আমাদের মুখপাত্র নহেন ; ইনি যাহ বলিলেন, তাহা মোটেই আমাদের 
অনুমোদিত নহে”। তারপর তপোনিষ্ট ব্রাহ্মণের ধ্যাননেত্রে সেই ভিক্ষু স্বরূপ 
জানিতে পারিয়! মহারাঁজকে বলিলেন, “রাজন্‌, ইনি ছূর্যোধমের সথ। চার্বাক- 
রাক্ষস, পরিত্রাজকের বেশভূষ! ধারণ করিয়া দুর্যযোধনেরই প্রিয়কাধ্য সম্পাদনের 
উদ্দেশ্টে ভ্রমণ করিয়া থাঁকেন”। অতঃপর ক্রুদ্ধ ব্রহ্মবাদীদের তেজঃপ্রভাবে 
সেই ভিক্ষু বজ্রদপ্ধ পাঁদপাঙ্কুরের মত তন্মরাশিতে পরিণত হইলেন।* সেই 
ব্রাহ্মণের 'চার্ববাক' এই নামের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যঞ্জনা আছে কি না, এই 
প্রশ্ন স্বভীবতঃই মনে আসে। বেদবিৎ তপোনিষ্ঠ ব্রা্ণগণ তীহাঁকে হত্যা 
করিলেন, এই উক্তির মধ্যে চীর্ববীকমতের খণ্ডনের আভাস আছে কি না, 
তাহাও ভাবিবার বিষয়। জনকবংশীয় জনদ্েবের মিথিলাস্থ রাজসভ। শান্তর 
চচ্চার একটি বুহৎ কেন্দ্র ছিল? শত শত আঁচাঁধ্য সেখানে অবস্থান করিয়া 
জ্ঞানবিজ্ঞীনের রশ্মিতে সমস্ত দেশকে উজ্জল করিয়া রাখিতেন। রাঁজধির 
সত। সকল সময়ই শাস্ত্রবিচারে মুখরিত থাঁকিত। আস্তিক এবং নাস্তিক 
দর্শনের মহাঁরথী. পত্ডিতদ্দের মধ্যে বিচার চলিত। নাঁন্তিকমত-নিরাঁসে লন্ধ- 
কীর্তি শীস্্রজ্ঞদের বিশেষ সম্মীন ছিল 1৪ 

লোকায়ত পণ্ডিতদের মধ্যেও নানীরূপ সিদ্ধান্ত প্রচলিত। কেহ কেহ 
বলিয়। থাঁকেন যে, দেহের নাশেই আত্মার নাশ। কেহ কেহ দেহকেই 
অবিনশ্বর বলিয়া মনে করেন। একদল আবার দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বই 
স্বীকার করেন না।« পান্িব, বায়বীয়, তৈজস এবং জলীয় পরমাণ্গুলি 
মিলিত হইয়া! দেহরূপে প্রকাশিত হয়। এইগুলি একত্র হইলেই স্থরাঁর 
মাদকতা-শক্তির ন্যায় দেহে চৈতন্তের আবির্ভীব হইয়। থাকে । সেই চৈতন্য 
স্বভাবের নিয়মান্থারে শরীরেই উপস্থিত হয়, ঘটাদি জড়াপদার্থে তাহার 
আবিতাব ঘটে না। দেহবূপ আত্মীর বিনাশ হইলেও আত্মা-নামে অপর 
পদার্থের অস্তিত্ব যে আগমে স্বীকৃত হয়, সেই আগম অপ্রমাণ, যেহেতু 


৩ শা ৩৮ শঅ। 
৪ তন্ত স্ম শতমাচার্যা বস্তি সততং গৃহে 
দর্শ্তঃ পৃথগ্ন্্ান্‌ নানাশ্রমনিবানিনঃ॥ শা ২১৮৪ দ্রঃ নীলক্ঠ। 
৫ .স তে প্রেতাভীবে চ প্রেত্যজাতে৷ বিনিশ্যয়ে | 
7. আগমন্থঃ সভুয়িষ্মাত্মত্বেন তুয়ুতি ॥ শা ৩১৮৪ 


৬৫৪ মহাভারতের সমাজ 


প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ |... লোকায়ততন্ত্রে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণরূপে স্থান দেওয়া 
হয়। প্রত্যক্ষের অগোচর কোন বস্বর সত। স্বীকার কর! তাঁহাদের মতে 
অসম্ভব। ক্রেশ, ছুঃখ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতিই মৃত্যুর কষুত্র ক্ষুত্র অবস্থাবিশেষ। 
ইন্জিয়াদির বিনাশে দেহের যে হানি ঘটে, তাহাঁও আংশিক মৃত্যু বটে। 
আত্মার পৃথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকারে প্রয়োজন কি? অগ্রিহোত্রাদি শ্রতির প্রামাণ্য 
কল্পন৷ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ এবং তাহাতে শ্রদ্ধা পৌঁষণ কর] একশ্রেণীর লোকের 
্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত। সুতরাং শ্রুতি সর্বথা অপ্রমাঁণ / অন্যান্য দার্শনিকদের 
স্বীকৃত অন্থমানাদির মূলে ত প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিতেই হইবে, তবে 
আবার প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণের অস্তিত্ব কেন মানিতে যাইব ?” 

ঈশ্বর, অনৃষ্ট প্রভৃতি পদার্থকে অনুমানের দ্বার! সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করাই 
ভুল। শরীর হইতে শরীরের স্যষ্টি, ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অপর কতকগুলি 
অদৃশ্য বস্তবিষয়ে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন পণ্ুশ্রমমীত্র।৯ দেহ হইতে জীব পৃথক্‌ 
পদার্থ, এই মতকে খণ্ডন করিতে যাইয়া! চার্ধাকমতে বল! হইয়াছে যে, 
/সম্ভাবিত বৃহৎ বটবৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল প্রভৃতি যেরূপ প্রচ্ছন্নভাঁবে 
বীজের মধ্যেই নিহিত, সেইরূপ শরীরের কারণীভূত শুক্রবীজের মধ্যেই মন 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীরের আকৃতি প্রভৃতি বস্ত প্রচ্ছন্ন থাকে, যথাসময়ে 
এইগুলির আবির্ভাব হয়। গাভী ঘাপ খায়, কিন্তু তাহার পরিণতি দুগ্ধ- 
রূপে । তুল, গুড় প্রভৃতি নান! দ্রব্যের কন্ক মিলিত হইলে ছুই তিন 
দিনের মধ্যেই যেমন তাহাতে মাদকতা-শক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নানাগ্তণ- 
বিশিষ্ট শুক্র হইতে অথব! চতুভূ ত-সংযোগ হইতে ঠেতন্যের উৎপত্তি হয়। 
কাষ্ঠিদ্বয়ের সংযোগবিশেষ হইতে যেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভূতচতুষ্টয়ের 
যোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। অয়স্কাস্তমণি যেমন লৌহকে সধশালিত করিতে 


৬ দৃশ্মানে বিনাশে চ প্রত্যক্ষে লোকসাক্ষিকে। 

আগমাৎ পরমন্তীতি ক্রবন্নপি পরাজিতঃ ॥ শা! ২১৮২৩ . 
৭ অনাস্মা হাত্সনো মৃত্ুঃ ক্লেশো মৃতুর্জরাময়ঃ | 

আত্ানং মন্ততে মোহাজদম্যক পরং মতম্‌॥ ইত্যাদি । শা ২১৮২৪২৫ 
৮ পপ্রতক্ষং হোতয়োমূলং কৃতী্তৈতিহায়োরপি। . 
ূ 'প্রতাক্ষেপাগমে! ভিন্নঃ কৃতাস্থো বা নকিঞ্চন ॥ শা ২১৮২৭ 
» : যত্র যত্রানুমানেহক্সিন্‌ কৃত ভাবয়তোহপি চ ॥ 

; চান্তো জীবঃ শরীরম্ত নাস্তিকানাং মতে স্থিতঃ॥ শা ২১৮২৮ 


অবৈদিক মত বা 


পাবে, সেইরূপ সমুৎপন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে তাহাদের বিবয়গ্রহণে নিযুক্ত 
করিয়া থাকে । স্ুর্য্যকান্তমণির সহিত সংযোগ হইলে ্র্ধ্যরশ্মি হইতে অগ্নির 
উৎপত্তি হয়, মাটি বা জলের সহিত সংযোগে হয় না, সেইরূপ পাঁধিবাদি 
অংশগত ভেদেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের ভেদ হইয়া থাকে। 
দ্রাণেন্দরিয়ের সহিত যৌগ হইলে গন্ধই গৃহীত হইবে। চক্ষুরিক্দ্রিয়ের সহিত 
যৌগ হইলে রূপ গৃহীত হইবে। এইরূপে বিশেষ-বিশেষ ইন্দিয়ের গ্রাহ্‌ 
বিষয়েরও প্রভেদ হইয়। থাকে । ভোগ্য বস্তর ভোক্ত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত 
শরীরাতিরিক্ত জীব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই । অগ্নির মধ্যে যেমন 
জলশোধকত্ব গুণ ব্বতঃই বর্তমান, সেইরূপ ভূতসভ্ঘীত ব! শরীরের মধ্যেও 
ভোত্ৃত্ব-গুণ সকল সময়েই থাকে 1১০ 
বনবাসের সময় অতি ছুঃখে দ্রৌপদী ুধিিরকে কয়েকটি কথা! বলিয়া- 
ছিলেন। তাহীতেও চার্বাকমতের আভাস আছে। ভগবানের পক্ষপাতিত্ব 
প্রভৃতি বিষয়ে ত্রৌপদী অনেক কিছুই বলিয়াছেন।১১ ভ্রৌপদীর কথা শুনিয়া 
যুধিষির বলিয়াছিলেন, “তোমার বাক্যগুলি খুব শোৌঁভন এবং স্থুকুমীর হইলেও 
নাস্তিক-মতবাঁদই প্রকাশ করিতেছে”।১২ লোকাঁয়তগণ পাপ এবং পুণ্য 
মানেন না। “যতদিন পৃথিবীতে শরীর থাকিবে, ততদিন আনন্দ কর”) 
ইহাঁই তীহাদের উপদেশ 1১৩ ধীহারা নীত্তিকঃ তাহাদের নরকতভোগ 
অবধারিত, ইহা! মহাভারতের অনুশাসন ।১* লৌকায়ত-মতবাঁদগুলি খুব 
নিপুণতার সহিত নিরারুত হইয়াছে। 
লৌগতাদি-মত-_সৌগত-মতেরও কতকগুলি সিদ্ধান্তের আলোচন! 


১০ রেতো বটকণীকায়াং ঘৃতপাকাধিবাঁসনম্‌। 
জাতি; স্মতিরযস্থান্তঃ সৃরয্যকান্তোহম্বক্ষপম্‌ ॥ শী ২১৮২৯। প্রঃ নীলকণ্ঠ। 
উত্দং দেহান্দন্ত্েকে নৈতদস্তীতি চাপরে । অশ্ব ৪৯1২ 
১১. ন মাতৃপিতৃবদ্‌ রাজন্‌ ধাতা। ভূতেষু বর্ততে। 
রোষাদিব প্রবৃত্তোহয়ং যথায়মিতেরো জনঃ ॥ ইত্যাদি । বন ৩০।৩৮-৪৩ 
১২ বন্ধ চিত্রপদং শক্ষং যাজ্ঞসেনি তয়া বচঃ। 
উত্তং তচ্ছ_তমল্মাভির্নান্তিকান্ত প্রভাষনে ॥ বন ৩৯) 
১৩... পুণ্যেন যশসা চান্যে নৈতদন্তীতি চীপরে ৷ অঙ্গ ৪৯1১ 
১৪ হিংসাপরাশ্চ যে কেচিদ্‌ যে চ নাস্তিকবৃত্য়ঃ। 
. লৌভমোহসমাধুক্তান্তে বৈ নিরয়গামিনঃ | অহ ৫৭15 


৬৫৬ মহাভারতের সমাজ 


'পাষগুখপ্ুন'-অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। সৌগত-মতাবলদ্বিগণ বূপ, বিজ্ঞান, 
বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার নামে পাঁচটি স্বন্ধ ত্বীকার করেন। এ পাঁচটি সন 
হ্বীকারেই তাহাদের এহিক ও পারত্রিক সমস্ত ব্যবহারের উপপত্ভি হইতে 
পারে। নিত্য-চৈতন্য নামে কোঁন পদার্থ তাহারাও স্বীকার করেন না। 
স্দ্ধপঞ্চক এবং চিত্তের আঁধার বলিয়া শরীরের নাঁম ষড়ায়তন | অবিদ্যা, 
সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষা, উপাদান, ভব, 
জাতি, জরা, মরণ» শোক, পরিবেদনা, ছুঃখ ও ছুর্মনস্তা_-এই আঠারটি পদার্থ 
'কোথাও সংক্ষেপে কোথাও ব। বিস্তৃততাবে বৌদ্ধান্থশাঁসনে স্থান পাইয়াছে | 
ইহাদের মধ্যে পূর্বব-পূর্বব পদার্থগুলি পর-পর পদার্থের নিমিত্ত বলিয়া স্বীকৃত । 
কোন কোন সৌগত অবিদ্ভািকে দেহাস্তর প্রাপ্তির কাঁরণ বলিয়া কীর্তন 
করেন। অবিদ্যার নাশে দেহের নাঁশ বা সত্বলংক্ষয় ঘটে, তাহাই মোক্ষ- 
নামে কথিত হইয়াছে ।: শূন্যবাঁদী সৌগতগণ শৃন্যকেই জগতের কাঁরণরূপে 
নির্দেশ করিয়া থাকেন । ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকবিজ্ঞানের জগৎকারণত্ব 
সংস্থাপনে অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া থাকেন ।১৬ 

বৌদ্ধ সন্যাঁসিগণকে ক্ষপণক বল! হইত। নীলকঞ বলিয়াছেন, ক্ষপণক 
শব্দের অর্থ পাঁষণড ভিক্ষু ।১৭ পাষণ্ড শব্ধ বেদনিন্দক নাস্তিক অর্থে ই প্রযুক্ত 
হইত। মার্কগেয়সমাস্তাপর্ধে দেখিতে পাই যে, কলিযুগে অনেকে এড়কের 
পূজা করিবেন । যেস্তস্ত ব ভিত্তির অভ্যন্তরে মৃত ব্যক্তির অস্থি স্থাপিত হয়, 
তাহাকে এড়,ক বলে। অস্থি বা ভক্বস্থাপন বৌদ্ধদের প্রবন্তিত। ইহা বৈদিক 
কোন শাস্ত্রে দেখা ষাঁয় না। মহাভারতের বচনে এই বিষয়ে নিন্দা করা 
হইয়াছে ।১৮ বর্ণ এবং আশ্রমব্যবস্থার দ্বার কোন ধর্ম হইতে পাঁরে না, ইহা 
বৌদ্ধমত | তাহাদের মতে স্তস্তাঁদির পূজন এবং চৈত্যবন্বনাদি ধর্মের বহিরঙ্গ ।১৯ 
১৫ অবিষ্তা কর্মতৃধ! চ কেচিদাহঃ পুনর্ভবে । . 
কারণ, লোভমোহৌ তু দৌষাণান্ত নিবেবণম্‌॥ ইত্যাদি । শা ২১৮/৩২-৩৪। 

দ্রঃ নীলকণ্ঠ। 
১৬ নান্ত্যন্তীত্যপি চাপরে | ইত্যাদি । অথথ ৪৯৩। বন ১৩৪৮ 
-$5 সোহপদ্ঠদখ পথি নগ্ন ক্ষপণকমাগচ্ছ্তম্‌। আদি. ২১২৬ 
১৮ এড,কান্‌ পূজয়িয্স্তি বর্জযিত্তন্তি দেবতাঃ | ইত্যারদি। বন ১৯৭৬৫-৬৭ 
১৯» আশ্রমাস্তাত চত্বারো৷ যথা! সন্কল্লিতাঃ পৃথক্‌। 
তান্‌ সর্ধাননুপপ্ঠ ত্বং সমাশ্রিত্যেতি গাঁলব ॥ শা ২৮1১২ । দ্রঃ নীলকণ্ঠ। 


সস পি 





অবৈদিক মত ৬৫৭ 


পশুহননের ঘার! যেসকল যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, অতি কঠোরভাবে সেইসকল 
যজ্ঞের নিন্দা করা! হইয়াছে । ইহাঁতেও বৌদ্বপ্রভাবের ছায়াপাত স্থম্পষ্ট। 
হিংস। নিন্দিত হইলেও বৈদিক শাস্ত্রে বৈধ হিংসার প্রশংসাই কর! হইয়াছে । 
যাঁগষজ্ঞাদিতে যে হিংসা করা হয়, তাহাঁরই নাম বৈধ হিংসা ।২* বৈধ 
হিংসাঁকেও বল হইয়াছে, 'ক্ষত্রযজ্ঞ | ক্ষত্রযজ্জের নিন্দা হইতে সেইসকল 
অধ্যায়ে যেরূপ বৌদ্ধপ্রভাবের কল্পনা করা যাইতে পারে, সেইরূপ যৌগিক 
আত্মযজ্ঞরূপ তপন্তাঁর উৎকর্ষ কীর্তনের উদ্দেশ্তে সেইগুলির সার্থকতা-কল্পন! 
অযৌক্তিক নহে। কারণ বাহ্িক ষাগযজ্ঞের নিন্দা করিয়া! পরে বল! হইয়াছে 
যে, আত্মাই যজ্ঞভূমি, তাহার তত্বান্ুশীলনই মহাষজ্ঞ, স্থানবিশেষে যজ্ঞানুষ্ঠটানের 
কোন মূল্য,নাই ।২ 

যাঁজ্িকগণ বৃথামাঁস ভক্ষণ করেন না, এই নিয়মও খুব প্রশংসনীয় নহে। 
কাঁরণ একেবারে মাংস ভক্ষণ না করাই অহিংসার উত্তম আদর্শ ।২২ এই 
উক্তিতেও বৌদ্ধপ্রতভাব আছে বলিয়া নিশ্চিত বলা যায় না। যেহেতু বৈদিক 
শাস্সেও মাঁসভক্ষণের নিবৃত্তির প্রশংস। কীন্তিত হইয়াছে । ধর্মের নাম কৰিয় 
স্থরা, মৎস্য” মধুঃ মাংস, আসব, কসর প্রভৃতির ব্যবহার অত্যন্ত গহিত।২৩ 
প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিতেও কোনরূপ সৌগতগন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। 
মহাভারতে এইসকল আলোচন। দেখিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন 
ষে, মহাভারত শাক্যসিংহ বুদ্ধের পরবর্তী গ্রন্থ । এই মন্তব্যের মূলে কোন 
দৃঢ় যুক্তি পাওয়1 যাঁয় না। শাঁক্যসিংহের জন্মের ছুই হাঁজাঁর বৎসর পূর্বেও 
বৌদ্ধমত প্রচারিত ছিল। শাক্যসিংহ এই মতের আদি প্রচারক নহেন, 
তিনি এই পথের পরবর্তী অন্যতম সাধক ও প্রচারকমাত্র। এই কথা 
বুদ্ধদ্দেব নাকি নিজেই বলিয়। গিয়াছেন। বৈদিক নিবৃত্তিমার্গেও অহিংসাদির 


২০ 'শী. ২৭১ তম অঃ। 
পশুযজ্ৈ কথং হিংঅৈর্মাদৃশো। যষ্টমহতি। ইতাদি। শা ২৭৬৩২, ৩৩ 
২১ জাজনে তীর্থমাস্মৈব মানম্ম দেশীতিথির্ভব। শা ২৬২।৪১ 
২২ যদি যক্ঞাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ যুপাংশ্চোদিগ্য মানবাঃ | 
বৃখামাংসং ন খাদস্তি নৈষ ধর; প্রশস্ততে । শা ২৬৪1৮ 
২৩ গুরাং মতগ্তাগ্মধু মাংসমাঁসবকৃসরৌদনম্‌। 
ধূর্তেঃ প্রবর্তিত হোতগ্লৈতদ্েদেযু কলসিতদ্‌॥ শী ২৬৪।৯ 
৪২ | 


৬৫৮ মহাভারতের সমাজ 


যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। “অহিংস শব্ধ দেখিলেই সৌগতমত 
বলিয়। সিদ্ধাস্ত করা চলে ন।। 

অশ্বমেধপর্ধের গুরুশিষ্য-সংবাদে দেখিতে পাই, বিভিন্নরকমের মতবাদ 
দেখিয়। সন্দিহান খধিগণ -বক্ধাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, “ভগবন্‌, ধর্মের গতি 
(বিচিত্র, কোন মতকে অবলম্বন করিয়া! চলিব? দেহের নাশের পষেও আত্ম 
'থাকেন, ইহা এক অন্প্রদায়ের অভিমত। একদল তাহা স্বীকার করেন ন। 
(লোঁকায়ত)। কেহ কেহ বলিয়। থাকেন যে, স্মস্তই সংশয়িত (সপ্তভঙ্গীন্য়বাঁদী 
জৈনগণ)। এক সম্প্রদায় সকল বস্তকেই নিংসংশয় অর্থাৎ পৃথক্রূপে অবস্থিত 
বলিয়া! মনে করেন ( তৈথিক )। কেহ কেহ অধিকাংশ বন্তরই কৃষ্টি এব' 
প্রলয় শখ্বীকাঁর করিয়। থাকেন ( তাকিকাদি )। অন্য সম্প্রদায় জগতপ্রবাহের 
নিত্যতা স্থাপনে প্রয়াসী ( মীমাঁংসক )। কেহ কেহ শূন্যবাদের সমর্থন করেন 
[শৃন্তবাদী সৌগত )। অপর সম্প্রদায় বস্তমাত্রেরই ক্ষণিকতা কীর্তন করিয়! 
থাকেন (মৌগত )। এক বিজ্ঞানই জ্ঞেয় ও জ্বাতৃরূপে দ্বিধা বিভক্ত, ইহাও 
একদলের অভিমত ( যোঁগাঁচার)। কেহ কেহ সকল বস্তকেই পরস্পর ভিন্ন 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করেন ( উদ্ভুলোম )। একদল আচার্য একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত 
আর কোন বস্তর অত্ব। স্বীকার করেন না। কেহ কেহ অসাধারণ কর্ম্মকেই 
কারণরূপে গ্রহণ করিয়। থাকেন। এক সম্প্রদায় দেশ ও কালের সর্বকাঁরণত্ব 
স্বীকার করেন। দৃশ্তমান জগৎ স্বপ্নরাঁজ্যের মত মিথ্যা, ইহাঁও সম্প্রদায়বিশেষেক 
সিদ্ধান্ত । আচাঁরের দিক দিয়! লক্ষ্য করিলেও দেখ! যায়, কেহ কেহ জট! 
ও অজিন ধারণ করেন। কেহ কেহ মুণ্ডিত মন্তকে বিচরণ করেন। কেহ 
বা নগ্রতার পক্ষপাতী । নৈঠিক ক্রক্ষচর্ধ্যই একদলের প্রিয়, অপর সম্প্রদায় 
গারস্থ্যকে উচ্চ আপন দিয়। থাকেন। কোনও সম্প্রদায়ের মতে উপবাঁলাদি 
কৃচ্ছাঁচারের দ্বার! শবীরের পীড়ন ধর্মরূপে গণ্য। কেহ কেহ এইরূপ 
আচরণের বিরোধী । কেহ কেহ কর্মলিপ্ততাঁর পক্ষপাতী, সম্প্রদণায়বিশেষ 
সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে করেন। মোক্ষই এক সম্প্রদায়ের নিকট চরম 
পুরুষার্থ। অন্য দল ভোগকেই সর্ধবিধ স্থখের হেতু বলিয়া মনে করিয়৷ 
থাকেন। অকিঞ্চনতার প্রশংসাবাদে একদল লোক মাঁতিয়া! থাঁকেন। 
অন্যদল অর্থকেই মোক্ষের আসনে বসাঁন। কেহ কেহ বৈদিক হিংসাঁকে 
দূষণীয় বলিয়! যনে করেন না । অপর সম্প্রদায় এইপ্রকার হিংসাকে ও নিন্দা 
করিয়৷ থাকেন। কেহ কেহ পুণ্যজনক কর্দে সর্বদা লিপ্ধ থাকেন। অপর 


অবৈদিক মত ৬৫৯ 


সম্প্রদায় পুণ্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কেহ যজ্ঞ, কেহ তপস্যা, 
কেহ জ্ঞান, কেহ ব! সন্ন্যাসের প্রশংসা করিয়া থাকেন” ।২৪ 

তৎকাঁলে সাঁধন। ও দার্শনিক সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে যে-সকল মতবাদ গ্রচলিত 
ছিল, উল্লিখিত বিভিন্ন মতের আলোচনায় তাঁহার একট। সাধারণ ধাঁরণ। 
করা যাইতে পাঁরে। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে নান্তিক্যবাদের খণ্ডন করিয়! 
আঁন্তিক মতবাঁদসমূহের স্থনিপুণ সামঞ্তস্ত বিন করা হইয়াছে। 

ভাঁরত এক বিস্ময়কর গ্রন্থ । ইহাকে অতলম্পর্শ স্থধাঁসমুদ্র বল। যাইতে 

পারে। যতই আলোচনা কর! যাঁয় না কেন, ইহার অফুরন্ত রস নিঃশেষ 
হইবার নহে। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়। বিচিত্র দৃষ্টিতে বহুমুখী আলোচনা 
অনস্তকাঁল চলিতেছে ও চলিবে । 

আমাদের এই আলোঁচন। বিশাল মহাঁভারতসমুত্রের তুলনায় গোষ্পদ- 
মাত্র । 
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